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সমাজবিৱোধাদেৱ কবলে 


_.প্রশ্চিমবত্গ বোধ হয় পকেট ফাঁক 
“করার রাজত্বে পারণত হতে চলেছে। 
পাঁচ হাজারী উপদেষ্টাদের আমলে 
সমাজাবরোধাীদের এখানে এখন পোয়া- 
ঘারো। অথচ এ রাজ্যে রাম্ট্পাতর 
শাসন চালু হবার পর দারুণ 
তপরতার সঙ্গে সরকারী বড় কর্তাদের, 
বিশেষ করে পুলিশের হোমরা- 


করবেনই। সেই  সমাজাবিরোধীরাই 
এখন শাখা-প্রশাখায় বিদ্অরলাত করে. 
করে ₹ তুলেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে 
= সাযানপরসীলও একযোগে তারস্বরে 
চাঁৎকার সর করোছল- সমাজাবরোধী- 
দের দৌরাঝ্যে ও দ্বরাম্টীমল্দীর নিক্কীয়- 
তায় পশ্চিমবঙ্গ গেল, গেল, গোলায় 
গেল। এখন এ সব সংবাদপত্র নীরব 
ও দত! | 

;  রাজ্যপালের উপদেষ্টারা কাজ 
৮ করছেন না, এ কথা কেউ বলবে না। 
কাগজে কাগজে জাম দখল সংক্রান্ত 
' ধরজ্ঞাপন প্রচারিত হলেও, আসলে তা 


রণমর্ত ধারণ করেছে। 
আমলে যে সব কল-কারখানা চালু 
করার জন্য আলাপ-আলোচনা সুরু 
হয়োছল, তার ভরাড্বীব ঘটেছে; অপর. 
দিকে আরো কিছ কল-কারখানা বন্ধ 
হয়ে গেছে এবং বহু বেকারের সৃষ্টি 


চলেছে। অথচ উপদেষ্টাদের মুখ দিয়ে 
হৈ-চৈ ‘করে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধনের 
কথা আড়ম্বরের সঙ্গে প্রকাশ করা হছে। 
যুক্তণ্টর এক মাসের শাসনের মধ্যেই 
সংবাদপত্রে চুলচেরা চার সুর 
হয়োছল--এ সরকার জনসাধারণের 
কল্যাণের কার্জ কতটুকু করতে 
পেরেছেন। আর কয়েক মাস পার 
হলেও, রাম্ট্রপাতির শাসনে অচলাবস্থার 
সৃষ্ট হলেও, তা যেন তেমন কিছ 
eo এখন 


ভদ্যোগ-আয়োজনের অভাব নেই। 


শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে 
বহাল রাখা হয়েছে। 


হয়েছে। তাদের অনেকেই এখন অদস্টের 
দোষ বলে সব 'ঁকছু মেনে নিতে 
বাধ্য হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তাব্যান্তরা' এ 
র্যাপারে যে উীদ্বিন, তা তাদের কার্ষ- 


গ্ডোরা পথচারীদের আবরণ করছে, 
এমন ক অনেক ক্ষেত্রে [জীনসপন্র 
গছানয়ে নিচ্ছে। অবাধগাঁতিতে গুণ্ডার্য 
দমদম, পাঁতপডকুর, স্াকয়া স্ট্রীট, গড়- 
পার, রামমোহন রায়. রোড, বরানগর, 
-নারকেলডাঙ্গা প্রভীত অগ্চলে 
বোমাবাজী করে যাচ্ছে, ট্যাংরা-ধাপা 
এলাকার নিরীহ লোকের বাড়তে 
হানা দিয়ে বোমা বা ছোরার 
ভয় দোখয়ে বোমা তোরর 
জন্য জন্য চাঁদা আদায়. করছে। এই 
সব ঘটনার পাঁরপ্রেক্ষিতে . নিগহীত 
ব্যান্তরা থানায় খবর জানাতে ভয় 
পায়। ভয়ের কারণ অনেকেরই, বিশেষ 
করে ভুস্তভোগাঁদের ভাল করেই জানা। 
মুহূর্তের মধ্যে আঁভবেগকারীদের নাহ 
গ্ণ্ডারা জেনে যায়। তাই থানা: 
প্লশের কাহ থেকে সাধারণ মানু 
দূরে থাকাই সমীচীন মনে করে। 
উপরোক্ত অগ্চলগুলতে কোথাও 
কোথাও সান্ধ্যের এর এমন কি 
দনে-দুপুরে রাস্তায় বের হওয়া 
হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বপজ্জনক। 
কারণ রাস্তায় বের হওয়ার 
অন্য অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাসপাতালের 
দিকে পা বাড়ানো? রাজ্যের উপদেষ্টারা 
এই অসহনীয় অবস্থা আর -কতোঁদন 
চাঁলয়ে যেতে দেবেন, তাঁদের কান্ত 
আমাদের সাঁবনয় 'জিজ্ঞাসা। সমাজ- 
বরোধাদের নাম-ধাম ও তানের দক্কার্থ, 
গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে থানার 
থানায় অজানা রি তব্‌ 


ার্ধ হচ্ছেন-কেন? . এখন তো. আর 


যুক্কফণ্ট :' সরকার বা.. সি বসুর 
রাজত্ব নেই। ' 





“ আমোরকার প্রোসডেণ্ট না", চুনিয়ার 
শবচেয়ে ক্ষমতাবান প্ররূষ। '= বিধান - 
মাঁক‘ন প্রোসডেন্টকে যত ক্ষমতা '্দ, ছে 
মতখানি ক্ষমতা পাঁথবীর আর কোনো 
রাস্্নায়ককেই দেয় নি। শৃকৃন্তু যত চতুর 
'প্রীসডেণ্টই হোন না কেন, তান 'ডন্টেটর 
হতে. পারেন না, স্বৈরাচারী হতে 
চাইলেই বাধা পাবেন! প্রোসডেন্ট : 
নক্সনকে সেই ধাক্কাই খেতে হয়েছে 
'সেনেট বা প্রাতীনাধিসভাকে ভিঙিয়ে তান 
চলতে চেয়োছিলেন।' তাঁকে সমনে দেওয়া 
হয়েছে কতদূর তিনি যেতে পারেন এবং 
ছ্ধী তান পারেন না। সেনেটে কুপার-চার্চ 
সংশোধনী প্রস্তাবটা ৫৮--৩৭ ভোটে 
গৃহীত হয়েছে। প্রোসডেণ্ট িক্সনের 
ধতখানি বাড় বেড়েছিল, ঠিক ততখযান বাড় 
ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, ৩০ 
দ্ুনের পর প্রোসডেন্ট নিক্সন আর 
নৈনেটের অনুমোদন ছাড়া কম্বোভিয়ায় 
[সন্য পাঠাতে বা এখানকার বিদেশী 
চিন্দের কোন অর্থসাহায্য দিতে পারবেন 
মা। গত ৩০শে এ্রীপ্রল কম্বোডিয়ায় 
মাকন আভযানের কথা ' ঘোষণা করার 
আগে প্রোসডেন্ট নিক্সন এই গুরুতর 
বিষয়টি সেনেট বা প্রীতাঁনীধসভাকে 
জানানো প্রয়োজনই বোধ করেন নি। সে 
উদ্ধত চ্যালেঞ্জের জবাবই আজ সেনেট 
দয়েছে। 

ফ্ম্বাডিয়া আঁভষানের ঘটনা মার্কিন 
যত্তরাণ্ট্রে এক প্রচন্ড প্রশাসক-বিরোধী 
আন্দোলনের স্ষ্ট করে! প্রোসডেণ্টের ' 
একতরফা 1সদ্ধান্তে দেশের প্রবীণ আইনজ্ঞ 
এবং দু দলের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসমপন্ন 
মান্য ক্ষেপে যান। কুপার-চার্চ সংশোধনী 
প্রস্তাব সেই 'বরুদ্ধতারই প্রাতিচ্চাব। 

জন শেরময়ান . কুপাঝ ঠনজে একজন 





বিবেকবান আইনজ্ঞ। তার ওপর আবার 
তান একজন প্রবীণ, পোড়খাওয়া রাজ- 
নীতিকও বটেন। ইয়েল 1বশবাঁবদ্যালয় 
থেকে স্নাতক হবার পর কুপার হার্ভার্ড লঃ 
কলেজে যান আইন পড়তে । নিজ রাজ্য 
কেন্টাঁকর নিম্নতর পাঁরষদে কিছাঁদন কাজ 
করার পর [তান জজ হলেন। এ পদে 
বেশ কিছুন্দন কাটলো তাঁর। রাজনীতির 
রঙ্গমণ্ডে এলেন ১৯৪৬ সালে যখন তান - 






তবে ৯৯৫৬ সালে 'নর্বাচনে জিতেই কুপার 
সেনেটে জাঁকিয়ে শেকড় গেড়ে বসলেন! 
দেনেটর কুপারের জীবনে বোঁচত্রযের 
অভাব নেই। গ্র্যাজুয়েট হবার পর. 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তান যথারীতি ', 
সেনাবাহিনীতে যোগ 'দয়োঁছলেন এবং 
ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হরোছলেন। যুশ্ধের 


কাঁমশন্রে ' চেয়ারম্যান হন! পরে তান 


M একটা আইন বিষয়ক সংস্থার সঙ্গে জার 


জন শেরম্যান কুপার 


সেনেটে নির্বাচিত হলেন! কিন্তু বোঁশাঁদন 
সে আসন তান রাখতে পারেন ন, 1৪৮ 
সনে তাঁর হার হলো। লেগে রইলেন 
কুপার, সুফলও পেলেন ৫২ সনে, ফিরে 
এলেন সেনেটে। কিল্তু এবারও সেনেটের 
আসন তান বোঁশাঁদন রাখতে পারেন নি 


হন? রঃ 
বড় দায়িত্ব পেলেন কুপাব ১১২ 
সালে যখন তাঁকে রাষ্ট্সগ্যে মাঁক'ন যযন্ত- 
রাষ্টের প্রাতিনিধি নযৃন্ত করা হয়! প্রান্তন 
পররাম্ট্রসাঁচব ডান এযাচিসনের নাট্োবষয়ধ 
উপদেষ্টা হিসেবেও 'তাঁন কিছুকাল কাজ 
কয়োছিলেন। মাঁক'ন রাষ্ট্রদূতের দাঁয়ত্ব/+ 
নিয়ে শেরম্যান কুপার কিছুদিন ভারতেও 
িলেন। প্রোঁসডেণ্ট জন কেনোঁড নিহত 


_ মনোনীত হয়োছলেন। 


সেনেটের ডেমোক্রোটক সদস্য ক্রাঙ্ক ' 
চার্চের সঙ্গে যৌথভাবে গাল্ফ অফ 
টধাকন প্রস্তাবের সংশোধনী এনে জন . 
কুপার একটা এীতহাসিক দায়িত্ব পালন . 
করলেন। প্রোসডেন্ট 'নিক্সনের রপাবাল- 
কান দলভুত্ত হয়েও কুপার 'বসকে চ্যালেঞ্জ 
করার যে সংসাহস দৌঁখয়েছেন তা 
াখিত থাকবে। এবং কুগার-চার্চ নিশ্চয়ই 
বহু দন প্রেরণা ও.সাহস যাগয়ে যাবেন, 
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হা Jinnah mudo « statement on the 
০৫১১: 


২৪শে মার্চ ১৯৪০-এর স্টেটনম্যান, পাতধ্ধার লাহোরে ঘশগ আধবেশনে ভারত-বিভাগ প্রস্তাব পাশের রিপোর্টের চিত্র 


বসু ও জিন্ন।-(১৮) 


পা-ক-স্তা-ন-_জিন্না এবার চাইলেন, কোনোঁদন 
পাবেন না, এই শ্বাস নিয়ে। মহম্মদ ইকবাল এই 
পাঁকৃস্তানের দার্শীনক পতা | 

ইকবাল কাঁব এবং দার্শানক। ১৮৭৬ সালে তাঁর জন্ম; 
দাহোর, কোম্বরজ এবং মিউানকে তান শিক্ষাপ্রাপ্ত। দেশ- 
প্রেমের গান লিখে তান জাতটয়তাবাদ? ভারতের অন্তরে 
ঠাঁই করে িয়োছিলেন। তাঁর আশ্চর্যজনক সাফল্য এই-- 
শৃহন্দুস্থান হামারা' নামক অমর জাতীয় সঙ্গীতের জস্টা 


হয়েও একই সঙ্গে তান ভারতে পৃথক মুসাঁলম রাষ্ট্রের 
প্রথম পাঁরকল্পনাকারী হতে পেরোঁছলেন। ১৯৪০-এর 
মার্চ মাসে পাঁকস্তান পরিকল্পনা মুসাঁলম লগ গ্রহণ 
করার পরে জিলা বলেছিলেন, “ইকবাল আর আমাদের মধ্যে 
জেনে খ্যাশ হতেন যে, আমাদের য্য করতে ?জাঁন বলোছলেন, 
আমরা ঠক তাই করোছি।» 

৯৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসালম লীগ সম্মেলনের 
হভাপাত হিসাবে ইকবাল জানালেন; ভারতে হিন্দু 
মুম্লমান এক সম্ভব নয়। তাঁর বন্তব্য ছিলঃ "অখণ্ড 


হল 


ভারত_এই ধারণার ভাৰতে শাসনতন্ঘ নির্মাণের কিংবা 
বৃটিশ গণতন্ত্রের .মনোভাবকে ভারতে চাপানোর চেষ্টার অর্থ 
অজানিতে ভারতবর্ষকে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা ।” 
পৃথক সাম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করে এ সম্মেলনে [তান 
বলোছলেন ঃ 

“আম দেখতে চাই, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেল:চিদ্থান একর হয়ে একাটি কান্ট 


হোক। বস সাম্রাজোর মধ্যে থেকে ক্বায়তপাসন সহ বা. -...... 


বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা সহ এই উত্তর-পাশ্চম ভারতী 


মুসলিম রাষ্ট্রের গঠনই আমার বিবেচনায় ভারতীয়' মুসল 


মানদের, অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতাঁর মডসলমানদের চরম 
নিয়াত ৷” 


ছয়ে যোগদান করোছিলেন। সেখানে জিন্নার সঙ্গে 
বহু, আলোচনা হয়। ফলে সৌহাদ্্য গড়ে ওঠে। ইকবাল 


তাঁকে 'পৃথক' মুসলিম রাষ্টরতত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেন। ' 
জিন্না তখনকার মত সেকথা মেনে নেন নি। তারপন্তে ' *- 


৯৯৩৭-এর নির্বাচন ঘটে গেছে, বিজয়ীর উল্লাসে নেহর 
লাঁগকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন কথায় ও কার্যে, "জনা 
ফিরে গেছেন মাউন্ট প্রেজেণ্ট রোডের বাসভবনে আশাহত 

হয়ে, কিন্তু ভগ্নোদাম হয়ে নয়; নিঃসত্গে তান কাজ 
রা ৫ একগোছা চিঠি ছিল তাঁর দ্রেয়ারে, সান্বনার 
জন্য সেগ্ীল খুলে 'ওল্টাতেন; সেগনুল লিখোঁছলেন স্যার 
মহম্মদ ইকবাল, ১৯৩২-এ ইংলণ্ডে তাঁদের সাক্ষাৎ আলাপের 
পরে।” ২৮শে নে, হি হারান কা 


করার সময় ইতিমধ্যেই এসে গেছে?” 
| কোনো .উত্তর দিয়োছলেন কিনা জানা বায় না। 
জুন একবাল আবার" লেখেন, “আপাঁন ব্যস্ত মানুষ ভা 


লগ রস সের 
জন্য “দেশকে এমন নূতনভাবে গাঁঠিত করতে হবে, যাতে 


বা OE SNLOE BY 


মানদের সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক্য।" জিন্নাকে তান প্রশ্ন করে- 
ছিলেন, “আপাঁন কি মনে করেন না--সেই দাঁব উত্থাপন 


২১শে 


আামি.জানৈ। কিন্তু-ষাদ-প্রাযই চিঠিপত্র লাখ, আশা কার, 


{কিছ ‘মনে করবেন না। . আপনাকে 'লাঁখ এইজন্য যে, ৰে ' 
- ঘড় আসছে, তার মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের উপযুন্তভাবে 


পথ দৌখযে নিয়ে বাবার মত মান্য আপান ছাড়া মৃসলমান 
সম্পদায়ে দ্বিতীয় কেউ নেই।” 


জিন্না এই চাঁন - 


bb) 


পাকিস্তান শব্দটি বস্তু ইকবালের বা জিল্লার দান 


টা ন--এই মন্দের জন্টা কোম্রিজের এক ছোকরা ছা্র-চৌধুরণ 
রহমৎ, আলা। গোলটেবিল বৈঠকে যখন অল ইণ্ডিয়া 


মুসলমানদের ' পক্ষে ট্রাজেডি বলে মনে করেছিলেন। 


. ফেডারেশনের .অর্থ হন্দ; সংখ্যাধিক্যের নিচে মুসালম 


সংয্যালঘুদের নিম্পোষত হওয়া। সুতরাং মহম্মদ আল? 
১৯৩৩-এ "পাকিস্তান ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট আরম্ভ করে 
দিলেন, ষা পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারকার্ধ করবে! 'নাউ 
অর নেভার’ নামে একাঁট মার পৃজ্ঠার পুস্তিকা তান বার 


করলেন, তার মধ্যে ফেডারেশনের {বিরোধিতা করা হল এবং . 





*জওহরলাল নেহরুর অনপনেয় ইকবালপ্রণীত ছিল। তার অনেকগৃি কারণ নেহরুর লেখা থেকে অনুমান করা 
ষায়। একাঁটর কথা আগে বলোছ, 'রাজনৌতিক' জিল্লার তুলনায় “দেশপ্রোমক' নেহরকে তিন মৃত্যুশষ্যায় প্রশংসা 


: - শেষ পর্যায়ে জিন্নাকে সতর্ক করে" বলোছিলেন, 
- » সচেষ্ট নয়, তা জনগণকে আকর্ষণ করতে-পরারবে- না৷". জিম্বার জাবনকার ' বলেন, - ইকবালের ইঙ্গিত জিনা গ্রহণ করে" 
“ “ছিলেন, ভান তাঁর :নিঃসুঃ্গ,” জনস্ম্পকহিনন “নেকী ভাগ: করেছিলেন; তার :ফলে ইকবালের মৃত্যুর মাসেই তিনি : 
এ বলতে, পেরেছিলেন তা তা কিল 
- এ মাজ; লক্ষ লক্ষ মনেলমান- লীগের পতারার-তলায়- সমবেত. £ ক ১. | 
et : পাখিশডান-পারিবলনরনাকার৭ ইববালকে দক ছেন; হব? ৮ 8 


করোছিলেন-নেহরুর কাছেই। অন্য কারণগাঁল-ইকবাল উদ্::ও ফাসাঁর বড় কাব এবং ইকবালের মধ্যে কা*মীরী 
রাঙ্গণ-রন্ত প্রবহমান। তা হলেও নেহর্‌কে বলতে হয়েছে, ‘Iqbal "was one of the early advocates of 
Pakistan’ একথা বলার পরেই নেহরু দুত এ কথাগুলোর ওপরে চূনকাম করতে চেয়েছেনঃ “তবু ইকবাল 


পাকিস্তান পাঁরকল্পনার অন্তাঁনহত বিপদ ও' উদ্ভট অপগগাঁত বুঝতে পেরোছলেন। ' এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন, ' 


তাঁর সঙ্গে কথোপকথনকালে ইকবাল তাঁকে বলোছলেন যে, মুসালম লগ আঁধবেশনের সভাপাতি হয়েছিলেন বলে 
কার্যত বাধ্য হয়ে তাঁকে পাঁকস্তানের কথা বলতে হয়োছল; কিন্তু তান অনুভব করেন যে, পাকিস্তান ভারতের পক্ষে 
সাধারণভাবে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর হবে। সম্ভবত তাঁর মন বদলে 1গয়োছিল, কিন্তু 
ব্যাপারটা নিয়ে তান প্রবাহে বিস্তৃতভাবে ভাবেন নি, যেহেতু এ প্রশ্নের তখন বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। ' তাঁর সমগ্র 
ছবনদা্টি পরবর্তীকালে প্াকস্জান ও ভারত বিভা ব্যাপারে যেসব নতুন পরিসধাতর উদ্ভব হরেছে, তার মন্দ 
মেলে না। 

“জশবনের শেষ বছরগুলিতে ইকবাল ক্রমেই বোশভাবে সমাজত সম্বন্ধে আগরহণ হন। সোভয়েট রাশিয়ার 
{বিরাট অগ্রগাত তাঁকে আকর্ষণ করোঁছল।” 

ইকবালের সমাজতন্মের জাঁত-চাঁরর ঠিক ক ছিল বলতে পারব-না। ES oo TEA 
* “ষে“রাজনোতিক প্রতিষ্ঠান সাধারণ মুসলমানের অবস্থার উন্নতিতে 


ন 


১ 


দেবে 


ওষধালয় কলিকাতা-৫ 
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৮ 2শপা তি 2? 


টে 
হই 1? 


: উত্ত পাঁকদ্তান-পাঁরকম্পনায় বাংলা ও ভাটারা না 
.. ধ্্ত_ হয়েছে * - পি 


" : দিন্ধ্‌ কেচ্ছ ও কাখিয়াবাড়দ্থ সহ), তুকিস্থান, আফগানিস্থান 


পাঁর্শ দুই ভাষাতেই পাওয়া যাবে। 


মন বক ইকবালের পাকদতান পািকজ্পনাকেও যে নয় 
যনে বাতিল করে দেওয়া হলঃ. “ইকবাল প্রস্তাব করেছেন, দি 


সাল) প্রদেশগদুলিকে 'মালয়ে দিয়ে একটি অখন্ড রাজা। 


তোর করে তাকে অল. ইণ্ডিয়া ফেডারেশনের অঙ্গ কর: 
হোক। কিন্তু আমরা প্রস্তাব কাঁর যে, প্রদেশগুলি পৃথক 


থেকে নিজেদের মধ্যে একাঁট ফেডারেশন গঠন করক॥ 
এদেশে কোনো শান্তি বা দ্বাদ্ত সম্ভব নয়, যাঁদ গুদলমান- 
দের বোকা বানয়ে হিন্দুপ্রধান ফেডারেশনে ঢুাঁকয়ে দেওয়া 
হয়, যেখানে তারা নিজের ভাগ্যের প্রভু হবে না, হবে না 
নিজের আত্মার নিয়ন্তা ৷" 

মহম্মদ আলা'র এই কোম্রজ প্যামক্লেট কিন্তু একানে 
ঘথেস্ট গ্দরুত্বের সঙ্গে গৃ্‌হাঁত হয় নি। ১৯৩৩-এপ 
আগস্টে জয়েন্ট সিলেক্ট কাঁমাটর সামনে অল ইণ্ডিয়া 
মুসাঁলম কনফারেন্স এবং মূসসীলম লণগের প্রাতীনীধরা এই 
প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ দেখান 'ন। “পাঁর- 
কল্পনাটিকে আমরা উদ্ভট এবং অবাস্তব বলৈ মনে কার” 
"যতদূর জান এটা একটা ছাত্রের পারকজ্পন্য”- তারা বলে- 
ছিলেন। ছান্র-ষোৌবন কিন্তু উদ্দীপনায় অক্লান্ত। রহমৎ 
আলণ ১৯৩৫ সালে আর একটি পুস্তিকা বার করে 
ফেললেন। তারপরে ৯৯৪০ সালে ইংলণ্ড থেকে যে বিবাঁত 
{দলেন তাতে সমর গরম বই নরম হয় নি। দেখা গেল যে, 


পাঁকম্তানের উচ্চতত্ব সিল চৌধুরী 
মহম্মদ আলী বলেছলেনঃ পাঁকস্তান শব্দাট উদ ও 
মুসলমানের লকশ' 
হোমল্যান্ডের নামের ভিতর থেকে অক্ষর সংগ্রহ করে শব্দটি 
তোর হয়েছে। এ নিজস্ব ভূমিগ্যীল হল- পঞ্জাব, আফ- 
গানিয়া (উত্তর-পাশ্চম সগমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, ইরান, 
ও' বেলুচিস্থান। 


পাঁকিস্তান-পাক্‌ . অর্থাৎ পাব ও 


. পারত্কৃতদের বাসস্থান৷ তা-মনুসালম জনগণের ধর্মীবম্বাস 


ও জাঁতগোৱের প্রতীক ইত্যাদি। বোঁলথো) 


[ “Pakistan is both a Persian and Urdu 


. Word, It is composed of letters taken from 
.: the names of all our homelands—‘Indian’ 


and ‘Asian’ that is, Punjab, Afgania (North 
West Frontier Province), Kashmir, Tran, 


“Bindh (including Kutch and Kathiawar), 
Afganistan and 88109105690, 


Thkharistan, 
It means the lands of the Paks—the spiri- 
tually pure and clean. 1 symbolizes the 
religious beliefs and ethnical stocks of our 
people : and it stands for all the terr ib 
tonstituents of our original fatherland.” ] 
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অসম্ভব, অবাস্তব বলে লখগ যে পাকস্ভান প্রচ্তাবকে 


উড়িয়ে দিয়োছল, তাকে সে আঁকড়ে ধরল কিছ্যাদনের 
তার আগে দ্বিজাতিতত্বকে অবশ্যই সে ।ব্বাস 


মধ্যেই। 


করোছল। এই তত্বেরও যুবক প্রফেট ছিলেন-চৌধরী মহম্মদ্ব- -- 


আলা । মাদাম হালদা এঁদবকে মহম্মদ আলণ বলেছিলেন, 


যে ভৌগোলিক অংশ 'নয়ে তান পাকিস্তানের পরিকল্পনা: 


করেছেন, তা কখনই ভারতের অন্তভূর্ত ছিল না- সেখানে! 


মুসলমানেরাই থাকত এবং সেখান থেকে ভারতের ওপর 
আঁভতষানকারীর্পে ঝাঁপিয়ে পড়োছল। ইনি আরও বলে* 
ছিলেন, 'হন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ ধর্মীয় বা অর্থনৈতক 
কারণে নয়, তা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির আশা 
আকাশ্ক্ষার সংঘর্ষ। 'হন্দু ও মুসলমান মূলগতভাবে ভিন্ন 
জাঁতি। তাঁর মূল বন্তব্য, “আমাদের ধর্ম, সংস্কীত, ইতিহাস, 
ঞাঁতহ্য, সাহত্য, অর্থনোতিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা, 
{বিবাহ ব্যবস্থা হিন্দুদের থেকে মূলে পৃথক । তা কতকগ্ালি 
প্রধান নীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের খখাটনাটি ব্যাপার 
পর্যন্ত স্তৃত। আমরা মুসালম, আমরা 'হন্দুদের সঙ্গে 
বসে খাই না, আমাদের মধ্যে বিয়ে হয় না। আমাদের 
আচার-বচার, পাঁজ-পঠাথ, এমন ক আমাদের পোষাক ও 
আহারাদ পর্যন্ত পৃথক 1” 

১৯৪০-এর ৯ই মার্চ তাঁরখে জিনা টাইম এণ্ড টাইড’ 


নামে এক প্রবন্ধে এই দ্বিজাতিতত্কে প্রথম খোলাখুলি 
- উপস্থিত করোছিলেন। 


গোলটোবিল বৈঠক সূত্রে জয়েন্ট 
সিলেক্ট কাঁমাঁট হিন্দু ও মুসলমানদের পার্থক্য সম্বন্ধে 
যেসব কথা বলোছল, আনন্দের সঙ্গে সেগ্যীল উদ্ধৃত করে 
জিন্না বলেনঃ "বৃটিশ জাতি ধর্মে খস্টান; তারা নিজেদের 
ইতিহাসের ধর্মযুদ্ধগুীলর কথা ভূলে যায়) আজ তারা 
ধর্মকে ব্যান্তগত ব্যাপার মনে করে_যা মানুষ ও ঈশ্বরের 
মধ্যে একান্ত সম্পর্কের ব্যাপার। হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান 
ধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু কাপ ওভাবে চিন্তা করা যাবে না। 
কারণ এই দুই ধর্মই সুস্পষ্ট সমাজনীতির 'ভাত্ততে 
স্থাপিত, যা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক ষতখান 
নির্ধারণ করে, তার থেকে মানুষের সঙ্গে তার প্রাতবেশীরু 
সম্পর্ক কম নির্ধারণ করে না। এই ধর্মগ্ীল কেবল বাধ- 
ব্যবস্থা এবং সংস্কীতিকেই নিয়ান্দত করে না, সেই সঙ্গে 
সমাজজশীবনের সকল অংশকেও তাই করে। এ ধরনের ধর্ম 
সম্পূর্ণভাবে আত্মস্বতন্ত্, গণ্ডীবদ্ধ বলে পাশ্চাতা গণতন্ত্র 


উড 


যে ধরনের চিন্তার এক্য এবং ব্যান্তসত্তার 'বিলয় দাবি করে , 


তা এখানে থাকা সম্ভব নয়।” 


- -এই প্রবন্ধেই জিনা প্রথম ‘8; নেশন’ শব্দগুলি ব্যবহার 


করেন! বলেছিলেন যে, এমন একটি শাসনতন্ত্র উদ্ভাবন 
করতে হবে, যা ভারতে দূপট জাত আছে স্বীকার করে 
নেবে। 

[42 Constitution must be evolved that 
recognises that there are in India two 





লাস্তাহিক বসমতী 


nations, who must both share the govern- 


ance of their common motherland.” ]% 


আমরা আলাদা--আলাদা--আলাদা--। ঘৃণার মশলায় 
টবজাতিতত্বকে মজবূত করবার জন্য জিন্বা ও কথাগুলো 


ছটোতে লাগলেন। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধলে কংগ্রেস. 
ঈবি জানান, ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা না করলে সে 


টদ্ধব্যবস্থায় সাহায্য করতে প্রস্তুত নয় এবং কংগ্রেসী 
মল্দিসভাগলি ভারত সরকারের য্দ্ধনীতর প্রাতিবাদে 
পদত্যাগ .করল। তখন 'জিন্না ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ 


তাঁরখাটকে "সন্ত দিবস” বলে ঘোষণা করলেন, ইংরেজের 


য্ধব্যবস্থায় সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রাতশ্র্াত দিলেন, সেই 
লেন-দেনে ইংরেজের কাছ থেকে যতপ্রকার সম্ভব সুযোগ- 
্যাবধা আদায় করতে সচেষ্ট হলেন। ইংরেজকে চাপ' দেবার 
্টপযুত্ত সময় বুঝে মুসাঁলম লগ তার লাহোর আঁধবেশনে 


এ ৯১৪০-এর ২৩শে মার্চ তারিখে পাঁকিস্তান-প্রস্তাব পাশ 


বরল। প্রস্তাব উাঠয়েছিলেন বাংলার লাগ প্রধানমন্ত্রী! 
প্রস্তাবের বয়ান ঃ- - 

_.. *অল ইন্ডিয়া মুসালম লীগের এই অধিবেশনের 
ঈ্ববেচিত এই অভিমত হল-এই দেশের জন্য কোনো 
ম্যাসনতান্রিক পাঁরকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না, বা.তা 
মৃসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যাঁদ না তা এই 
সকল মূলনীতির ওপরে 'নর্ভর করে 'নার্মত.হয়ঃ ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূখণ্ডের যে সকল স্থানে মুসলিম 
সংখ্যাঁধক্য রয়েছে সেই স্থানের ভৌগোলিকভাবে সংঁশলম্ট 


বাত. অগ্চলকে এমনভাবে. সংগঠিত. করতে হবে (দরকার 
হলে সেজন্য অণ্চলের পূুনার্বন্যাসও করতে হবে), যাতে কে 
ভারতবর্ষে এ অগ্চলগণ্ণল ক্বাধীন বু স্বীকাতি 
পায়।” 


EEE ‘অবাচ্তব’ . প্রস্তাব--জল্লার থেকে কেউ 
বোঁশ জানতেন 'নাঁ। পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের কয়েকদিন 
আগে স্যার পা্সভ্যাল 'গ্রাফথসং:ও অন্য কয়েকজন 'জিন্নার 
সঙ্গে নৈশভোজে বসোঁছলেন। জিলা পাকিস্তান প্রস্তাব 
সেখানে ওঠালে সমবেত সকলে এ প্রস্তাবের অযৌন্তিকতার 
চেহারা খুলে ধরলেন। অর্থনৌতক বিপদ,.সীমান্ত সমস্যা, 
সামারক এবং শাসনতান্ত্িক সমস্যা প্রভীতর কথা তাঁরা 
বললেন। “জিন্না সব কিছুকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, খুটি- 
নাট বিষয় আলোচনায় একেবারে গররাজি হলেন।” স্যার 
পাসভ্যাল ম্বন্ষভাবে বলেছেন__-“পাঁরম্কার একটা ধারণাকে 
আঁকড়ে ধরে, বাদবাকি খুটিনাটি বিষয়ের এবং রীতিননীতর 
সম্বন্ধে অবজ্ঞা করার সামর্থই বোধ. হয় মিঃ 'জিল্লার সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ শাক্তি-উৎস ৷” . 

‘অবাস্তব’ পাঁকস্তান কিন্তু বাস্তব হয়োঁছল। পাঁক- 


তাঁন কোনোদিন ভাবেন ন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন 
গভর্ণমেন্ট হাউসে *সড় দিয়ে উঠবার সময়ে লেফটন্যান্ট 
পাকিস্তান সম্ভব হবে ভাব নি! আমরা যা অর্জন করেছি, 
তার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উাঁচত।” 

'জিল্লা কৃতজ্ঞতাবোধ করোঁছলেন ঈশ্বরের কাছে এবং 





* বালিথো বলেছেন, এই প্রবন্ধেই জিম্না শেষবারের মত Common Motherland কথাগাঁল ব্যবহার করোছিলেন। 


ঘৃটিশ-সহায় জিন্নার নেতৃত্বের চাতুর্য এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বের দুর্বলতা 'জন্নার কলম থেকে ‘কমন মাদারল্যান্ড' লিখবার 
প্রয়োজনীয়তা কেড়ে নিয়েছিল। 'জন্নার থেকে কে বোশ জানতেন যে, দ্বিজাতিতত্ব কোনো যাান্তীসপ্ধ তত্বই নয়! 
১৯৪৪-এর ৯ই সেপ্টেম্বর জিন্নার, বাসভবনে গান্ধী-জিন্না আলোচনাসভা আরম্ভ হয়োছল। ১৫ই নভেম্বর গান্ধী 
54559575778 তাতে ও তত্ব একেবারে ফে'সে গিয়েছিল! গান্ধী 
গলখোঁছিলেন £ - 

“আমাদের আলোচনার মধ্যে আপাঁন তীব্র ভাবের সঙ্গে বলতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষে হিন্দ; ও নসলমান এই 
দুই জাঁত আছে এবং ভারতবর্ষ দুই জাঁতরই, বাসভুম। যতই আপনার খ্যানততর্ক এগিয়েছে, ততই আপুনার উপস্থাপিথ 
চি্খানি আমার কাছে আতঙ্কজনক মনে হয়েছে। যাঁদ.তা সত্য হয়, তা হলে তা প্রলেভনজনক হবে, কিন্তু আশঙ্কা 
হয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণত অবাস্তব। একদল” ধর্মান্তারত মানুষ ও তাদের বংশধরেরা 1পতৃজাতি থেকে ভন জাতিত্বের 
দাবি করছে_ ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নাজর আগ পাই 'ি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ভারত যাঁদ এক জাত: থাকে, 
তা হলে তার সন্তাঁতগণের বৃহৎ সংখ্যায় ধর্মান্তর সত্বেও সে এক জাঁতই থাকবে” গ্রান্ধীজী একাঁট মোক্ষম: প্রশ্ন 
করেছিলেন £ “সমস্ত ভারত যাঁদ আজ মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে দি সে আবার এক জাত হয়ে যাবে?” 

ধজল্লার পক্ষে যুক্তি তখন একটা বাঁতল ব্যাপার; প্রচলন উচ্চারিত নব্য সতা হয়ে ওঠে এই গোযেবদাল্‌ং 
মশীতই একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু। সুতরাং উত্তরে বলোছিলেন ঃ 

“আমাদের ধারণা, জাতির যে-কোনো সংজ্ঞাই নেওয়া, যাক, তদনূযায়ী মুসলমান -ও হিন্দুরা দূশট বৃহৎ জাতি। 
দশ কোটি লোক. নিয়ে আমাদের জাতি। . তারও বড় কথা, আমাদের- রয়েছে স্যা্নী্্ট, আকারের সংস্কীতি, সভ্যতা, 
ভাষা, স্াহত্য, শিল্প, স্থাপত্য, নামরণীত, মূল্যবোধ, পাঁরগ্রাণবোধ, আইন ব্যবস্থা, নোতিকবোধ, রীতি, পঞ্জধ, ইীত- 
হাস, এরীতহ্য, আশা-আকাঙ্ষা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের 'জাীবনদূষ্টি সম্পূর্ণ পথক ও িজস্ব। আন্ত- 
জর্শীতক আইনের যে-কোনো বাঁধ অনুযায়ী আমরা জাতি।” (বাঁলথো, প:ঃ-১৪৯) | 


৭৩ 


সাপ্তাহিক বসুমতট 


বোধ হয় তার পরেই ভেদধর্মের শিক্ষাপাঠ আঁলগড় ব্শ্র- 
বিদ্যালয়ের কাছে! ১৯৩৯-এর ৩০শে তাঁরখে 1জন্না উইল 
করে তাঁর সম্পত্তির একটা বড় অংশ আলিগড় বিশ্বরিদ্যালয়ে 
দান করোছলেন। সে উইল পাঁটশান হয়ে যাবার পরেও 
[তান বদলান নি-ভেদাশক্ষাদানকে সাহায্য করার বাসনা 
তাঁর পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। 


EE SSS ভারা পিতা কুলি ্ 


[টি PASSINC SHOW 








১৯৪১-এর ২০শে জুন 





¥' HEY, YOU! এনা 
ABOUT COMING OFF THAT 
‘AND TALKING THINGS ' OVER 


তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় সামারক বিষয়ে তাঁর মনোভাব 
থেকে। সামারক ব্যাপারে সাধারণভাবে জানবার কোনই 
ধারণা ছিল না। রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সামাঁরক বাাহনীর কোনো 
স্থান আছে তা তান কার্যত বুঝতেন না (বুঝবেন ক করে, 
যখন [তান জানতেন, ইংরেজের বাঁহনী তাঁর রাষ্ট্র সৃস্টি 





টিভির যাতে জা যারা পাস্তান্রস্ভাবের ক 


কাঠের, ঘোড়ার পিঠে অনমনশয়ভাবে উপবিষ্ট জিরা, তানি সমস্ত দোষ কংগ্রেসের ঘাড়ে ঢাপাছ্েন। এধারে কঠোর মনোভাব, 

নিয়ে লীচে কংগ্রেসের টানা কাঠের গাড়িতে বসে আছেন দড়ভাবে ব্যকে হাত দিয়ে গান্ধীজী ; আর দুজনের মধ্যে একটা 

কথাবাতর বোনাপড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উচ্চ; মুখে হাঁক দিচ্ছেন-বাংলার লগ্গ প্রধান মন্ত ফজল্যন হক। “ফজলুল হক যাঁদখ 
- লাহোর-অধিবেশনে পাকিস্তান-প্রদ্ভাবের উথ্থাপক ছিলেন. কিন্তু তিন এ ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন না॥ 


কখন বিদ্বেষ ও ভাতক্ক থেকে গ্ািস্তানের জন, 


সু 


~~ 


he 


=.= কাম্মীরকে ভারতভুস্ত করে দিলেন (২৬শে অক্রোবর.১৯৪৮.. .. 


বিদীর্ণ 


লন্তোবকুমার অধিকার? 
ভেঙেচুরে দই 
যা কিছু দু'পাশে আসে, ক্ষেতখামার ছায়াশ্রিত নীড় 
কলাবাগান কিম্বা ই'টের ভাটি,_ 
অথবা মন। 


আমার জলম্রোতের উদ্দামতায় ভাসিয়ে নিতে চাই 
যা কিছ দু'পাশে থাকে;,-- 

শান্তির আশ্রয়, সুখের প্রত্যাশা অথব্য খ্যাতি 
শকম্বা ভালোবাসা। 


শান্তর উদ্বেল আবেগে 
কীর্তিনাশার মত উদ্দাম হ'তে হ'তে 
দুহাতে সমস্ত পৃথিবীকে ভাঙতে ভাঙতে 


হয়ত কোন্‌ অতা্ত মুহুৰ্তে আমি 


নিজেও প্রবাহিত হ'য়ে যাই। 

উৎস থেকে ছুড়ে দেওয়া এক জলম্সোতের মত 
- ছিন্নমূল এবং 

'বিদীর্ণ। 


করে দেবে!)। পাকিস্তান আঁম'র প্রথম সেনাপাত স্যার - 
চ্যাৎ্ক মেসারভেরণ লিখেছেনঃ “তান বথার্থত স্থল সৈন্য- 
বাহিনী সম্বন্ধে আগ্রহণ ছিলেন না, ও-বষয়ে তাঁর কোনো 
ধারণাই ছিল না; [তান আমাকে বলোছলেন, সামারক' 


ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই; ওটা আগ আপনার 
ও লিয়াকতের ওপরে ছেড়ে 'দিয়েছি।” স্থলসৈন্যের মত 
বমানবাহনীর বিষয়েও তাঁর কোনো ওৎসৃক্য ছিল না। 
কিছু নয়। কেবল তানি নোঁবাহনণ য়ে ব্যস্ত ছিলেন। 
“তিনি সম্ভবত বুঝোছিলেন, হিন্দুরা যতাদিন শন্রভাবাপন্ন 





জল্লা চাইলেন যে, পাঁকস্তান বাহিনীকে এখনই কাশ্মীরে 
সরকারণীভাবে পাঠানো হোক, কিন্তু ব্যাপারটাকে ভারত- 
পাকিস্তানের ঘোষিত যুদ্ধে পাঁরণত করতে ফিল্ড মার্শাল 
আঁচনলেক আপাতত করলেন। সেই আঘাত এবং কাশ্মীর 
হাতছাড়া হওয়ার আঘাত 'জিঙ্না সামলাতে পারলেন না, 
[দিলেন_সংশ্লম্ট কোনো কাগজপত্র যেন 'জন্নার কাছে 
পাঠানো না হয়। 

প্রত্যাশার অতাঁত প্রাপ্ততে অভ্যস্ত 'জন্নার পক্ষে 


" মর্মান্তিক এ আঘাত। ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি 


থাকবে, ততাঁদন যাঁদ পাশ্চম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে . 


(যোগাযোগ রেখে জাতিকে বাঁচাতে হয়, তা হলে সমুদ্রপথে 
যোগাযোগই একমাত্র উপায়!” 


জিলা তাঁর কল্পনাতীত বস্তু পেয়োছলেন, সুতরাং - 


পাকিস্তানকে কাঁটদষ্টরূপে' পেয়েছেন বলে আক্েপের . 
আঁধকারও রেখোঁছলেন। . কাম্মীর--মুঘল উদ্যানে -- পূর্ণ - - 


চন্দ্র জিন্নার. আঁভলাষ .ছিল। কাশ্মারের মহারাজা যখন 


কলঙ্কহাীন . ... be 


দেহত্যাগ করেন। .৫ই সেপ্টেম্বরের একটি চিত্র সবশেষে 
বাঁলথো’র রচনা থেকে তুলে দিই ঃ 

“6ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় কায়েদে আজমের 'নিউ- 
মোনিয়া দেখা গেল। তনাঁদন ধরে তাঁর জবর বাড়তে 
লাগল। আঁস্থর প্রহরে অর্ধব্য্তস্বরে মত্যুসমাচ্ছন্ন মনের 


. কথা ফুটে বেরুতে লাগল। একেবারে প্রায় শেষের অসংলগ্ন 
- কথ্ধাগ্গল কাম্মীর 'নয়েই। 


হঠাৎ রাগে গলা চড়িয়ে বলে - 
উঠলেন ঃ ‘কাশ্মীর কাঁমশনের আজ আমার সঙ্গে দেখা 
- করার কথা ।.. তারা এলো না কেন? কোথায় কোথায়. 


[হম] , 





. সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমানের 
আশঙ্কার কারণ অন্যত্র। আমরা যা 
আশঙ্কা করাছ তা হচ্ছে এই যে, দু'দিন 
পৃথক পৃথকভাবে বাংলা বন্ধ হলে 
নীট লাভ দাঁড়াবে কয়েকাট, প্রাণহানি। 
যেহেতু এদেশে মানুষের জীবনের দাম 
সবচেয়ে সস্তা এবং যেহেতু রাজনোতিক 
নেতৃবৃন্দকে এই প্রাণহানর জন্য প্রতাক্ষ- 
ভাবে দায়ী করা যাবে না আইনানয্যায়ী, 
সেইহৈতু তাঁদের সিদ্ধান্তের বাল হবে 
*কছু মানুষ । যোল তারে আট পার্টি 
প্রস্তাবত বাংলা বন্ধের দন ছয় 
পার্টর তরক্ষ থেকে তাকে ভাঙার চেষ্টা 
করা হবে, তাতে যে সংঘর্ষ হবে তার 
ফলে কিছু; প্রাণহানি ঘটবে এবং চৌদ্দ 
তাঁরখে ছয় পাট প্রস্তাবিত যে বাংলা 
ঘন্ধ হবে, আর্ট পার্টির তরফ থেকে তা 
ভাঙবার চেষ্টা করা হবে, যার ফলেও 
সংঘর্ষজানত প্রাহাঁন সুনীশ্চিত। 
ফাজেই আমাদের বন্তব্, যদি বাংলা 
বন্ধ করতে হয় তাহলে সেটা দূ তরফে 
একাঁদনে করলেই মঙ্গল, তাতে খামোকা 
প্রাণহাঁন ঘটবে না। 

যেখানে দুশট বিবদমান রাজনৈতিক 
গ্রুপ বর্তমান, সেখানে সংঘর্ষ আশংকা 
করাটাই স্বাভাবক, এমন কি দু 
শান্তি বজায় রাখারও নির্দেশ দেন, তা 
যে পালত হবে এমন ভরসা করার কোন 
কারণ নেই। কারণ এ সমস্ত ঘটনার 
সঙ্গে স্থানীয় স্বার্থও রীতিনত জাডিয়ে 
থাকে। পুরোনো শন্ুদতা ও আক্লোশের 
বাহপ্রকাশের ক্ষেত্রই হচ্ছে এইরকম 
পাঁরা্থীত। আশংকা করার রীতিমত 


কারণ আছে যে, বিগত সতেরই মার্চের 
ধর্মঘটের জের আগামী বাংলা বন্ধ- 
গুলর উপরেও রীতিমত প্রভাব বস্তার 
করবে৷ ফডন্তক্রণ্ট সরকারের পতনের পর 


সতেরই মার্চ যে বাংলা বন্ধের ডাক 


প্রত্যেকেরই আছে, দোষ প্রত্যেকেরই 
আছে, কম-বোঁশ এই যা, ধরে নেওয়া 
গেল বারো আনা চার আনা, কিন্তু 
নিজেদের ওই টার আনাটকুকেই'চ্বীকার 
করে তো বোকাপড়ায় আসতে হবে। 
কিন্তু সে পথে কেউ যাবেন না। আমরা 
পূর্বে বহুবার বঙ্গদর্শনে লিখোঁছ যে, 
প্রতীক্লয়ার রাজত্ব যখন শুরু হবে, তখন 
দস পি আই-স প এম ভেদ করা হবে 
না-কার্যত: তা হচ্ছেও না, নতুবা 
গস আর ?প রাখার বিরদ্ধে প্রত্যেকেই 
কেন সোচ্চার? কিন্তু এ-কথা ক কেউ 
অনুধাবন করেন ন যে, রাষ্ট্রপতি শাসন 
ৰস আর পি'র ওপর ির্ভ'র করেই চলে, 


সখীবাহিনীর ওপর নির্ভর করে নয়? 


কাজেই আমাদের কথা হচ্ছে, যে ইস্য্য- 
গুলির বিরুদ্ধে বাংলা বন্ধের ডাক 
দু তরফ থেকেই দেওয়া হয়েছে, 
সেগ্াঁলর প্রাতকার করা যায় সুবাদ্ধির 
দ্বারা 5 হয়ে, পারস্পরিক 
Nh 


দেওয়া হয়োছল, সেই উপলক্ষে বহু ক্রু্রকাতা বন্দব্রে অচজাবস্থ! 


স্থলে রীতিমত শাঁরকী সংঘর্ষ হয়ে 
গেছে যার ফলে হতাহত নেহাৎ কম 
হয় ধন। সেই উপলক্ষে যেখানে যে 
পার্টি আ্যাপ্রভ্ড রয়েছে, তারা বমান 
ক্ষেতে পাল্টা বাদলা নেবার ব্যবস্থা 
অবশ্যই করবে। যে সব ক্ষেত্রে সেবারে 
শি পি এম মার খেয়েছে, এবার তারা সে 
সব ক্ষেত্রে মার দেবে এবং যে সব ক্ষেত্রে 
সেবার স পি আই বা অন্য দল মার 
খেয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে তারা প্রাতশোধ 
নেবে। তক্ছলে যাঁদ ধরেও নেওয়া 
যায় যে, উভয় তরফের নেতৃবন্দই 
শান্তির জন্য ফতোয়া দেবেন, তা কার্থ- 
করী যে হবে না, সে কথা হলফ করেই 
বলা যায়। কাজেই যাঁদ হীতমধ্যে দু 
তরফের সুমাঁত ফিরে আসে এবং দু 
তরফই যাঁদ একটা দিনকেই বাংলা 
বন্ধের জন্য ধার্য করেন সেটা নিশ্চয়ই 
ভাল হবে।' 

রাষ্ট্রপাত শাসনের অবসানের 
দাঁবতে, সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে, 
দস আর *প প্রত্যাহারের দাবিতে এবং 
আরও নানা কারণে বাংলা বন্ধ করা 
হচ্ছে-_এ-কথা ঘোষণা করা হরেছে। কিন্তু 
এই অবস্থার জন্য কি ক্ুক্তক্ুণ্টেরই 
শারক দলগুলি দায়ী নন? আজ যাঁদ 
এ অবস্থার অবসান হতে পারে। তা 
তাঁরা হচ্ছেন না কেন? প্রত্যেকটি 
সতপ, এর জন্য অমুক দলই দীয়ী। এ 
অর্থাৎ কোন ব্যা্ত নয়। দায়ত্ব 

এড 


কলকাতা বন্দরের . মাঝি-মালারা 
বহুদিন যাবৎ ধর্মঘট করে আছেন। 
এই ধর্মঘট মীমাংসার কোন চেষ্টা শুরু 
হবার আগেই পোর্ট কাঁমশনের শোর 
লেবার নামে পাঁরাঁচত শ্রীমকরা গো 
শ্লো নীতি অবলম্বন করার ফলে 
বন্দরের কাজকর্ম একেবারে শলথগাঁত 
হয়ে পড়েছিল। এর ওপর গত পয়লা 
জুলাই থেকে জাহাজে মাল বোঝাই ও 
মাল খালাসের কর্মে নিষ্ন্ত ১৮ হাজার 
ভক-শ্রীমক আঁনাদস্টকালের জন্য ধর্ম 
ঘট করায় কলকাতা বন্দরের কাজ একে- 
বারেই অচল হয়ে পড়েছে। বতমানে 
কলকাতা বন্দরে ৪৩ খানা জাহাজ মাল 
বোঝাই ও মাল খালাসের অপেক্ষায় 
নোঙর করে আছে; তার মধ্যে পাঁচটা 


জাহাজ খাদাশসোর ! বন্দরের এই দীর্ঘ - 


দিনের শ্রম-বিরোধের ফলে ৩০ কোট 


টাকার রপ্তানীযোগ্য মালপন্ত গুদামে 
আটক পড়েছে! তার ফলে রপ্তানী- 


কারকেরা গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন । 
মালপতর কেতার কাছে যথাসময়ে চালান 
ন্য গেলে তারা ক্ষাতপূরণ দাবি করবে, 
ব্যা্কগাঁলি প্রদত্ত অর্থের ওপর আঁতারিন্ত 
সুদ দাব করবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
বৈদেশিক মুদ্রার বুকিং-এর ওপর 
পেনাল্টি চাপিয়ে দেবেন, অনুরূপভাবে 
আমদানীকারকেরাও ক্ষতির সন্মুখীন 
হবেন। সর্বোপাঁর খাদ্যবাহী জাহাজ- 
গুল থেকে মাল খালাস বন্ধ হলে আর 
কয়েকাঁদনের মধ্যেই বৃহত্তর কলকাতার 


রেশানং ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। ডক- 
শ্রীমকদের ধর্মঘটের কারণ সম্পর্কে 


Al) 


Eat! 


শরিক সেকেটারী আর 
'কে গুহ বলেছেন যে, . "ক্যালকাটা ডক 
'ওয়াকার্স (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) স্কীম 
(১৯৭০, প্রয়োগের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা 
পিট করতে বাধ্য হয়েছেন? 
'শ্রামকেরা উত্ত স্কীমের কোন কোন 
অংশ সংশোধন করবার দাবি জানিয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার সেই দাবি 
'ববেচনা করতে রাজি হন নি। শ্রীগৃহ 
[বলেছেন যে, উপারিউন্ত স্কীমে শ্রামক- 
দের কোন লাভ হবে না, লাভ হবে 
বাবসা সম্প্রদায়ের 

চনার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা না 
হওয়া পর্যন্ত এই স্কীম চালু না করার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন 
জানানো হয়েছিল। আগে ডক শ্রমিকেরা 
কাজের ঘণ্টা অনুযায়ী পারিশ্রমিক 
পেতেন, নতুন স্কীমে তাঁরা নাক 
কাজের পাঁরমাণ অনুযায়ী পারশ্রীমক 
পাবেন। শ্রামকেরা প্রাতাঁদন ঘণ্টাভীত্তক 
যতখানি কাজ করে যে পারিশ্রামক 
পেতেন, নতুন স্কীমে সেই পরিমাণ 
, কাজ করে যদি তাঁদের পারিশ্রমিকের 
হার কমে যায়, তাহলে তাঁদের ক্ষুব্ধ 
হওয়া স্বাভাবিক! কিন্তু ডক কর্তৃপক্ষ 
জানিয়েছেন যে, কলকাতা বন্দরে যে 
পরিমাণ কাজের জন্য যে পাঁরমাণ পারি- 
্রামক ধার্য করা হয়েছে, অন্যান্য বন্দরে 
মাক সমপরিমাণ কাজের মজুর তার 
অর্থেক। এই বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় 
করা আমাবের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে 
শ্ামকেরা যে রকম এক্যবদ্থভাবে ধর্মঘট 
করেছেন তাতে মনে হয়, তাঁদের অভাব- 
আঁভযোগ বোধ হয় একেবারে ভিত্তিহীন 
নয়। সেই কারণেই বোধ হয় কেন্দ্রীয় 
শ্রমমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীবায়া বিরোধ মীমাংসার 
' জন্য ৬ই জুলাই পল্লীতে ত্ৰিপাক্ষিক 
বৈঠক আহবান করেছেন এবং শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের সেই বৈঠকে যোগদানের 
আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 
কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর নাকি আপোস- 
আলোচনা সাপেক্ষে ধর্মঘট প্রত্যাহারেরও 
আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু শ্রমিক 
| ফেডারেশন সেই প্রস্তাবে রাজ হন নি। 
{এখন কোথাকার জল কোথায় "গিয়ে 
দাঁড়ায় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা 
'শভন্ন আর কছুই করার নেই। 








জলঢাকা জল্বিহ্য প্রকল্প 


গত কয়েক মাসের মধ্যে জলঢাকা 
বন্ধ হয়ে যায়, শেষবার বন্ধ হয় গত 
জুন মাসে। উত্তরবঙ্গে শিল্প ব্যবস্থার 
ক্ষেতে জলঢাকা বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰই 
একমাত্র ভরসা। বস্তুতপক্ষে উত্তরবঙ্গে 


. প্রচুর অরণ্য ও কৃষিসম্পন থাকা সত্বেও 


আলাপ-আলো 


5৩: 


শিল্পাঁবস্তার না হবার অন্যতম প্রধান 
বাধা হ'ল বিদ্যুতের অভাব, যে কারণে 
জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের গুরুত্ব 
অসাধারণ । কিন্তু উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের 
পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও 
প্রকল্প রূপায়ণে চরম গাঁফিলাতি ও 
দুনাঁতি এই প্রকল্পের সর্বনাশ করে 
দিতে বসেছে। ১৯৬৯ সালের আগস্টে 

যুক্তফ্রন্ট সরকার এই প্রকল্পের কাজকর্ম 
সম্পকে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে 
একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন তার 
রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই 
[রিপোর্টে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ 
কাঁমশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং একটি 
অন্গৃহণত কন্টষটার প্রাতষ্টানকে এই 
প্রাতষ্ঞানের কাজের শলথগাঁতর জন্য 
দায়ী করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে এই 
প্রকল্পের কাজ শুরু হবার আগে 
জিওলাঁজক্যাল সার্ভে অফ হীণ্ডিয়া 
একটি সমীক্ষা মারফত জানিয়েছিলেন 
যে, প্রকল্পের স্থান ভূপ্রকাতির দিক থেকে 
অত্যন্ত প্রাতিকল এবং সেই কারণেই 
এই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব 
এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর দেওয়া উচিত, 
যাদের অভিজ্ঞতা ও উপযুন্ততা আছে। 


অযোগ্য। যাঁদও এর চাইতেও আধক 
অভিজ্ঞতা ও খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান 
টেন্ডার দিয়োছল। যে প্রতিষ্ঠানকে এই 
ক্ষেত্রেই অযোগ্যতার চিহ্ন সুস্পম্ট। 
পরবর্তাঁ পর্যায়ে পাওয়ার হাউস, রাস্তা 
করা হয়েছিল, এই অনুগ্‌্হীত প্রাতি- 
জ্ঠানাট টেন্ডার না দেওয়া সত্তেও কোন 
একটি গঢ় কারণে যো ব্যাখ্যার অবকাশ 
রাখে না) এই সব কাজেরও দায়িত্ব 
পেয়েছিল। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট 
অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ কাঁমশনের 
অত্যন্ত অবাস্তব তদন্ত কমিশন 
বলেছেন. এটা 'বশ্বাস করা কঠিন যে, 
বিদ্যুৎ কমিশনের মত একটি কাঁরগরী 
দক্ষ ব্যবস্থার কাছে. ধরা পড়ে 'ন। 
আসলে যেকোন উপায়েই হোক, 
ব্যাপারটা ম্যানেজ করা হয়োছল। ফলে 
একাঁদকে প্রকল্পের বায় অস্বাভাঁবক 
৭৭ 


বদ্ধ পেয়েছে, অপরাঁদকে প্রকল্পের 
কাজ শেষ করতে অস্বাভাঁবক বিলম্ব 
হয়েছে। শুরুতে প্রকল্পের ব্যয় ৪:৪০ 
এখন ব্যয়ের উক্ত পরিমাণ 'দ্বগুণের 
বোঁশ হয়েছে-১০ কোটি টাকা। এবার 
বিলম্বৈর দিকটা দেখা যাক। প্রকল্পের 
প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৯৬৪ সালে শেষ 
হওয়ার কথা। 'কন্তু নয় হাজার 
[িলওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম যন্ত্র চালু 
হয় ১৯৬৭ সালের মার্চে, দ্বিতাঁয় 
যল্ল তার কয়েক মাস পরে চাল, হয়। 
প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় আর একটি 
বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চাল; করার কথা 
এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে চার হাজার 
[িলওয়াট শান্তিসম্পন্ন দূগট যন্ত্র চাল? 
করার কথা । তা কবে হবে বলা শন্ত 
১৯৬৮ সালের প্রবল বন্যায় জলঢাকা 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির 
প্রচুর ক্ষত হয়েছে। 1তন মাইল লম্বা 
টানেল পাঁলিমাটিতে বুজে যাবার ফলে 
উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ মাসাধককাল 
বন্ধ থাকে মেরামাতর জন্য। তারপর 
খেকেই শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 
মাঝে মাঝে অচল হওয়া, যা আজও 
হয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শেষ করতে 
দোঁর হবার যেসব কারণ তদন্ত কমিশন 
নির্ণয় করেছেন তা হ'ল টানেল 
এলাকায় যে ধরনের মাটি রয়েছে অতে 
কাজ করতে গেলে যে সব- [বিশেষ 
ধরনের ফন্তপাঁত লাগে, তা ওই অন 
গৃহীত কণ্ট্রী্ীর প্রতিষ্ঠানের নেই। তা 
ছাড়া ওই অনূগৃহীত প্রাতষ্ঠানের ওপর 
অভ্যাঁধক কাজ চাপানো হয়েছে, যা তার 
ক্ষমতার বাইরে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজের 
পাঁরমাণ বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ 
নক্সা ও নিয়মাবলী সরবরাহ করতে 
অযথা বিলম্ব, প্রাতি ক্ষেত্রে ত্রুটি ও 
দুনীত--সব কিছুর জন্য ওই কণ্টাষ্টার 
প্রতিষ্ঠান, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ এবং 
কেন্দ্রীয় জল ও শীবদ্যুৎ কামশনের কিছ 
পদস্থ ব্যক্তিদের অশুভ একটি আঁতাতের 
ফলেই সম্ভব হয়েছে। তদন্ত কাঁমশন 
আরও বলেছেন, উপযুন্ত অনুসন্ধান 
ছাড়াই এই প্রকল্পের কাজে হাত নেওয়া 
হয়েছে। কেন্দ্রীয় জল ও বীবদ্দুং 
কাঁমশন যাঁদ পূর্বাহে ভূতাঘ্বক উপযুন্ত 
অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নকশা প্রভাতি 
করতেন, তবে, প্রকল্পের ব্যয় কমানো 
যেত। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদেরও জানা 
ছল যে, সার্ভের তথ্যাদি পর্যাপ্ত নয়, 
বরং অসম্পূর্ণ, কিন্তু তা সত্তেও পর্ষদ 
িওলাজক্যাল সার্ভের পরামর্শ অবজ্ঞা 
করেছে। তা ছাড়া তদন্ত কমিশন উ’ 
অনুগূহাঁত কণ্টাক্তার প্রতিষ্ঠানের প্রন্তি 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মনোভাবের 
সমালোচনা করেছেন। টানেল তৈরির 
'কাজ দু বছরের মধ্যে শেষ করার কথা 
ছিল. কিন্তু শেষ করতে সময় লেগেছে 
"ছয় বছর। টানেলের মুখ বন্ধ হয়ে 
গেলে বা টানেল স্থানে স্থানে ভেঙে 
পড়লে তা মেরামত করা হয়েছে 
সরকারী ব্যয়ে, অথচ সে বায় বহন 
'করার কথা উত্ত কণ্টরান্টীর প্রতিষ্ঠানের । 
জলঢাকা প্রকল্পের মত একাট গুরুতর 
ক্ষেত্রে এই সব বিচতির ফলে এই 
প্রকল্পের স্থায়ী যেকোন উপকারিতা 
সম্পকেহি সন্দেহ করার 'বিলক্ষণ কারণ 


- দেখা গেছে। 
| -৪ঠা জুলাই, ১৯৭০ 


খৱ৷-ৱিলিফ-হ্ৰৱীতি 
ও ৱাজনীতি 


প্যুরালয়া ও বাঁকুড়া জেলা খরা- 
'ক্লিষ্ট এলাকা বলে - রাজ্যপাল কর্তৃক 
ঘোষিত হয়েছে এবং এ জন্য তান 
.করেছেন। অবশ্যই ইতিমধ্যে সেখানকার 
'আঁধবাসীদের নানাভাবে সাহায্য করা 
আরম্ভ হয়ে গেছে। 

প্রসঙ্গত ১৯৬৭ সালের কথা মনে 
গড়ছে। সরকারীভাবে ঘোষিত না 
হলেও পাঁশ্মবঞ্গের চারাঁট জেলায় 
ও মালদহ) দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ 
করছিল। কংগ্রেসী আমলে গ্রামকে 
মেরে শহরকে খাওয়ানোর নীতি গ্রহণ 
করা হয়েছিল, বার ফলে গ্রামের দারিদ্র 
মানুষদের অবস্থা শোচনীয়তম পর্যায়ে 
নেমে এসেছে। এতাঁদন ধরে গ্রামগ্াীল 
যেভাবে অবহোলিত হয়েছে কোন সভ্য 
দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে এমন অব- 
হেসার পাঁরচয় পাওয়া যায় না। 

১৯৬৭ সালের আর একাঁট কথা 
এর পাশাপাশি ফুটে - ওঠে চোখের 
সামনে।  য্ক্তক্ষণ্টেরে পণ্ঠায়েতমন্ত্রী 
শ্রীবভীত দাশগুপ্ত একাঁট বিবৃতিতে 
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মোদনশপ্রর ও 
চব্বিশ পরগনা জেলার [বিভিন্ন জেলা 
পাঁরমদ ও সেগুলির অধীনস্থ আণ্টলিক 
পারদ ও অগল পণ্য়েতসমূহের 
5৯৬৬-৬৭ সালের ন্রীণকার্ধ গরি- 
চালনা ও ীহসাবপর রাখার বহু 
বেআইনী, অসংযত ও দুনীঁতিম্লক 
কার্যকলাপের উল্লেখ করেছিলেন। ও 
5 তিনি বিবৃতিতে 


পা যা শলা ও রাফ 
ই শতকরা আশণীট.ক্ষে্লে ' 


লিপ্ত। 


সাপ্তাহক বসুমতী 


সধাশল্ন্ট আণলক * 'পাঁরষদের কনান্স 


এণ্ড এস্টারিশমেন্ট স্ট্যান্ড কমিটি 


অথবা প্রাঁলয়া জেলা পাঁরধদের 


অনুমোদন ব্যতীত গ্রহণ করা হয়েছে। 
জেলা পাঁরষদের নিকট থেকে 
আণ্টালক পাঁরষদের স্ভাপাতিগ্ণ যে 
নগদ টাকা" পেয়েছেন, ক্যাশ বই-এ তার 
কোন হিসেব নেই। ধফনান্স এন্ড 
এস্টাররশমেন্ট স্ট্যান্ডিং কাঁমাটকে না 
জানিয়েই আগ্ালক পাঁরষদের সভাপাঁত, 
'পে-মাস্টার নিয়োগ করেছেন। কিন্তু 
এ চারজন পে-মাস্টারের কোন 
আঁস্তত্বই নেই, অথচ খাতায় তাঁদের নাম 
আছে। নিদারুণ খরা ও জলকম্ট সত্তেও 
খছয়ানব্বহাট সম্পন্ন হয় ৷ | 

“বাঁকুড়াতেও. টেস্ট রালফ পাঁর- 
কল্পনা স্ট্যান্ডং ফিনান্স , এণ্ড 
এস্টাঁরশমেণ্ট কাঁমাটির নিকট পরীক্ষার 
জন্য. যায় নি। জেলা পাঁরষদের 
চেয়ারম্যান বাভলন আগ্চালক পরিষদের 
সভাপাঁতদের যে ৮৪ হাজার টাকা 
দিয়েছেন ক্যাশ বই-এ তা 'লাপিবদ্ধ হয় 
নি। পে-মাস্টাররা প্রায় এক লক্ষ টাকার 
মাস্টার রোল’ দাঁখল করেন 'নি। 

"মোঁদনীপুর জেলার ত্রাণ পাঁর- 
কল্পনার তাঁলকা ও তার সম্ভাব্য বায় 
জেলা শাসককে আইনত জানানো কতব্য 
ছিল, কিন্তু তা জানানো হয় 'ন। 
জনৈক প্রান্তন এম-এল-এর আদেশে 
ময়না রকে টেস্ট রালফ পাঁরকম্পনার 
টাকা তার ওভারাঁশয়ারের মাধ্যমে খরচ 
করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম আণ্ালক 
পাঁরষদের সভাপাঁতির হাতে প্রায় দশ 
হাজার টাকা থাকার কথা, কিন্তু .তা 
তাঁন দেখাতে পারেন 'ন। 

“চাব্বশ পরগনা জেলায় যে সকল 
টেস্ট রালফ পরিকল্পনা কার্ধকরণ 
হয়েছে তার আঁধকাংশই বৈধভাবে 


অনুমোদত হয় নি! এই পাঁরষদের 
ভাইস-চেয়ারমীন বেআইনা কার্যকলাপে 


১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য বরান্দ 
টাকার মধ্যে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকার 
হিসাব এখনো সম্পূর্ণ হয় নি! আণ্টালক 
পাঁরষদের ক্যাশ বইতে সকল হিসাব 
ঠিকভাবে 'লাঁপবদ্ধ হয় নিন” 
পূর্ববর্তী বশ বছরে আহলে 
চিন্রটও বেশ ভাল করেই ফুটে উঠছে। 
প্রীতটি- অঞ্চল পঞ্চায়েত, আগুলিক 
পাঁরষদ ও জেলা পাঁরষদ 'দুনাীত ও 
গ্রাম পণ্চায়েতগলি গ্রাম্য আঁভজাত- 


তন্রের কবাঁলত। স্বভাবতই কংগ্রেসগ 
আমলে (এখনও) - এইগ্যালই ছল 


দূলীয় - স্বার্থসাদ্ধর- হাতিয়ার ॥... 
৭৮ 


' দেওয়া হয় অন্ধ, 


' পর্যায়ে ফেলেছেন? 


ভাই কিভাবে 'ঁরালফের নাঙে 
দুনীত চলতে তারই, কাহিনী? 
এখানে নিবেদন করাছি। এ কেবল গহপ 
নয়, নিছক রুূপকাহিনী নয়। যা যা 
ঘটে ও ঘটেছে এবং যা প্রায় সব“জন- 
বাঁদত তারই পুনরাবৃত্তি মার। কেবল 
পাঠকদের স্মরণ করিয়ে "দিয়ে প্রাতকারের 
দুরাশা শনিয়ে অপেক্ষা করা। 

টেস্ট রালিফ মানেই কাজের বান 
ময়ে সাহায্য। এটা প্রযোজ্য হয় কেবল 
সক্ষম ব্যান্তর বেলায়। আর ?রাঁলফ 
কানা, খোঁড়া, 
রালফ অর্থাৎ "ভিক্ষা 
দেওয়া? এর আগে অথাৎ 'বদেশী 
শাসনের আমলে এটা একটা কাগজে- 
কলমের ব্যাপার ছল! নেহাৎ দায়ে 
ঠেকলে কোন কোন স্থানে সামায়ক 
খয়রাতী-যাকে চলাত কথার ভিক্ষা 
বলা যায় দেওয়া হত্ত। ১৩৫০ সালের 
পর এই বেশে (বাংলা দেশে) ?ভক্ষকের 
দল যেন বেড়ে গেছে। দেশ বিভাগের 
পর ভিক্ষুকের দল আরও ভারা হয়েছে। 


অকমণ্যদের । 


{দন দন বাড়াতর পথে। ভিক্ষা করা 
সবচেয়ে লক্জাকর কাজ! পারতপক্ষে 


কেউই এরূপ কাজে নাম লেখাতে 
চায়ও না। তা ছাড়া “দানের দ্বান্রা 
দাঁরদ্য দূর হয় না, বরণ তা" পাক। 
হয়ে ওঠে।” রেবীন্দ্রনাথ) 

[বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে, 
তথাকাঁথত অনুন্নত, দরিদ্র ও ভামহদন 
পরিবারকে সাহায্য দিয়ে দাঁড় করানোর 
উদ্দেশ্য যত না, খাদ্যদ্রব্যের চড়া দামের 
সুযোগে স্বাধীন যুগের বেশগতশ্রাণ 
লশডারগণ লীডারশিপ কায়েম রাখার 
উদ্দেশ্যে এবং অনুচরগণকে "টা; পাইসুশ 
পাইয়ে দেবার জন্য স্বতঃপ্রণোদত হয়ে 
ভিক্ষা শব্দটাকে 'রালফে রুপান্তরিত 
করেই লক্ষ লক্ষ লোককে এই ভক্ষ্যকেপর 
ভিক্ষা দিয়ে দিয়ে 
ও গভক্ষা ইয়ে 'নইয়ে সাধারণ 
মানুষকে প্রমন্খাপেক্ষী, অসহায় ও 
পঙ্গু করে ফেলেছেন। রাফ 'দয়ে 
দল গড়া সহজ । শোনা যায়, আমে- 
রকান সাহেবরা যখন প্রথম এ দেশে এল, 
তাদের দেখার জন্য ছেলে-বুড়োর দল 
হাঁজর হলে তারা নাক পয়সা, র্যাটর 
হারল: “দয়ে বাঙালীবের আঁভনন্দন্‌ 
জানাত। 


তাই দেখে সাদা চামড়ার দল হেসে 
উঠতো হো হো করে। 'ঁভক্ষা দিয়ে 
মজা লুটতো।: আর ' আজ স্বাধীন 
যুগের সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট 


লাঘব করার নামে দয়ার অবতার সেবক. 


-আর সেই হারলুটের মাল ' 


০ 


ম্পপশীঁ শী শী পপ টি পিছ ও 


কি জবাব দিতে পারবেন, শরালফ- 
নামীয় ভিক্ষা বিয়ে জাতির যথা 


কল্যাণ হয়েছে এবং হচ্ছেঃ 'সবরমতা, 
ওয়ার্ধা আর সেবাগ্রামের পরে আর কেন 
সবরমতণ, ওয়ার্ধ ও সেবাগ্রামের সৃষ্টি 
হয় না? কল্যাণ কোথায়? 
! টেস্ট রলিফের ব্যাপারে তব 
[কি মাটি কাটা হয়। কিন্তু িলিফেঃ 
তে রন নেহা 
(রুমে নামটা একবার শলাম্টভুনত করতে 
[পারলেই চার মাসের খোরাকীর বন্দো- 
।বস্ত কেয়েক বছর টিকে থাকতে 
(পারলেই পাকা বাঁড়ও তৈরি হয়)। 
(বিলিফের নিস্টি প্দজ্যান্দপুঙ্খভাবে 
দেখার কারও অবকাশ নেই। শতকরা 
| কৃতজজনকে রালফ দেওয়া হবে উপর- 
ওয়ালা কর্মকর্তাদের শুধ তাই জানালেই 
হবে৷ 

মার কয়েকজন দেশসেবকের {?) 
উপর দুঃখীবের জাঁবন-সরণ নির্ভর 
_করে। এরা অন্ধকে পন্মলোচন, কানাকে 
"অন্ধ, দুঙখীকে ধনী, ধনীকে দুঃখী, বিধ- 
বাকে 'সধবা, সধবাকে' বিধবা, কুমারীকে 


সত বণ এতা 3 
oF 
" সেক বসত : 


বিবাহিত পঞ্গচুকে সক্ষম, কমগঠিকে 
অকর্মণ্য, ছেলেকে বুড়ো, আবার বুড়োকে 
জোয়ান করে দিতে পারেন বলে শোনা 
যায়। প- স- সরকারের ভোজবাজী 
সত্যই অনেক স্থলে এদের কাছে 
নস্য। লাস্ট তৌরর পর সকলের মধ্যে 
কমপক্ষে তিনজন সদস্য সাঁহ করে 
উপরে পাঠিয়ে দিলেই পাস। ডলার 


'িষুন্ত হলেই আটা বা চাল এসে 


উপাস্যিত। 

এই প্রাথমিক আয়োজন সমাপ্ত হবার 
পর যে দূশ্য অভিননত হয় তা ভূক্তভোগাঁ 
ব্যতীত বলা শ্ত। টোকেন লেখা হবে, 
একজন সনান্তবারী সাক্ষী হবেন। 
ইসুইং অফিসার ইসু করবেন টোকেন! 
রালফের সেপ্টারে যান, শুনতে 
পাবেননাম আছে রাবু আমার? 


উত্তরু_নেই।' ‘কেন, গতবারেও তো 
লাস্টতে নাম ছল? উত্তর-_কেটে 
দেওয়া হয়েছে। তুমি তো আর অক্ষম 


নও, 'ভক্ষে করেও তো খেতে পার। 


এখানে তার প্রয়োগ চলবে না। সুতরাং 
কপালে করাঘাত করে ঘরে এসে 


না। 
অনেক ভূয়া নাম না দিলে ন্মাক 


উপর কাগজ-কলমের দামও 


চলে না+ জলযোগ আছে, ডলারের 
পাওনা আছে, ডলারের বাড়ীত-পড়াঁতি- 
কমাতি আছে, কণ্টোলার আঁফসের 
খরচাও যে কিছু নেই এমন নয়। তার 
আছে। 
এ সব ছ্ছোটে কোথেকেঃ সরকার. তো 
আর এগুলো দেন না৷ অ ছাড়া 
প্রত্যেককে যতটা দেবার ব্যবস্থা থাকে, 
ইকল্তু কোনো ক্ষেত্রেই ঠিক ততটা দেওয়া 
হয় না, কিন কম দিতেই হয়। 

গ্রামের সদস্য ও এম-এল-এ মহাশয়রা 
কোনদিনই বিরীলফ বিতরণ কেন্দ্র 
উপস্থিত থাকেন না! কেন না তাঁরা 
থাকলে নাঁক অনেক ভাল লোকদের 
রিলিফ নিতে লজ্জা হবে? সৈল্লন্য 
সবাঁদক '(?) বজায় রাখার জনই নাক 
তাঁরা সেন্টারে আসতে চান না। 

বছর বছর ধরে সরকারী অর্থ ও, 
খাদ্য এভাবে অপচয় না করার জনা 
জনসাধারণকে fচন্তা করতে অনুরোধ 


করাছ। আপনারা বুঝুন, জানুন, 
এ সম্পদ আপনাদেরই। দুটো মাষ্ট 


কথা বলে আপনাদের নাম ভাঁঃয়ে যাঁরা 
চলছেন তাঁদের দূর থেকে নমস্কার 
করুন। সম্মিলতভাবে দেশের জন- 
সাধারণ নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নেবার 
দিকে লক্ষ্য রাখুন। তবেই হবে 
নিজেদের ও দেশের মঙ্গল । 
শসাখনলাল ঘোষ 
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ব্রহ্ধনশিল্পে আতিজ্ঞ। 
পাক্তত সেনগুপ্তের 


.এই খনদার:ণ খাদ্য সমস্যার দনে সস্তায় ' - 
এমন আঁভনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙলায় 

ছল না বললেই হয়। 'বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের দি প্রাদৌশক, রধনরিয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই 
গ্রন্থে আঁছে। :প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপাঁরহার্য বইটির ভূমিকা, সমলৌখকা আশাপূ্ণা দেবী দিখে- 
ছেন--“দেশদেশের জলখাবার শীবশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। 
জননী, ভগিনী, গ্হশীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। 
ও যে নষ্ঠা ও নিপৃণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে 'জলখাবার শীশল্পের বহুবচন .. 
রতি রাজারা রি EE UY সরল . ভঙ্গীতে রে. দিয়েছেন তম 
বাস্তাঁবকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।” 


নদ ওলক্ষান্শিভ হস্মেডেছে !$ মন 
'" বস্থমতী (প্রা) লিঃ ॥. কলিরাতা-১২... ০ 
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বাম ও দক্িণগন্থী জোট 


: প্রতীক্রয়াশশল সিণ্ডিকেট 
কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার পর তাঁদের 
নেতারা ভাঁবষ্যদ্বাণী করোছলেন, কেন্দ্র 
- ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসী সরকারের পূরমায়্ 
ঘনিয়ে এসেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
হইীন্দিরা সরকার কুপোকাত হবে। সেই সব 
সাশ্ডিকেটী জ্যোতিষাঁদের ভাঁবষ্/"বাণী 
ক্ষমতায় আঁধান্ঠত আছেন। সেই সরকারকে 
ওজ্টাবার সকল প্রচেষ্টা তো ব্যর্থ হয়েছেই, 
উপরন্তু 'বাভল্ন উপাঁনর্বাচনে হীন্দরা 
গ।দ্ধীর কংগ্রেস আঁত অনায়াসেই 'সিণ্ডি- 
কেট! প্রার্থঁদের ধরাশায়ী করেছেন। তাতে 
এটা বেশ বোঝা যাম যে, সাণ্ডকেটের 
পরমায়ই ফুরিয়ে এসেছে এবং আগামী 
সাধারণ নির্বাচনে তাঁদের ভরাডাব 
আঁনবার্য। শেষের সে দিন ভয়গ্করের কথা 
[চিন্তা করে 'সাঁণ্ডকেটের নেতারা একে- 
ঘারেই বে-সামাল হয়ে পড়েছেন। বেচে 
,খাকার শেষ প্রচেষ্টায় গত সপ্তাহে 'সাঁণ্ড- 
কেট! হাই কমাণ্ড স্থির করেছেন যে, 
দেশের দাক্ষিণপন্থণ প্রাতীক্রয়াশীল দল- 
মূলোকে নিয়ে তাঁরা একটা “জাতীয় গণ- 
ঠাল্লিক ফ্রন্ট” গঠন করবেন। এই ফ্ুণ্টে 
হেন নেওয়া হবে, তা তাঁরা স্পষ্ট করে 
হলেন নি ঠিকই, তবে তাঁদের লক্ষ্য যে 
দ্বতন্ত, জনসংঘ এবং এস এস পি দল, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'সাণ্ডকেটের 
এই নতুন সিদ্ধান্তে জনসংঘ এবং স্বতন্ম 
দল খুব খাঁশ হয়েছেন।:- স্রতন্্ দলের 
চেয়ারম্যান মাসানীর২আর দোঁর সইছে না। 
তান বলেছেন, দোর করার, আর কোন 
দরকার নেই? এখনই পালণমৈন্টে' একটা 
*জাতাঁয় গণতান্তিক ফ্ৰণ্ট” গঠন করে ফেলা 
হোক। আগাম ২৭শে জুলাই পালণ- 
মেণ্টের বর্ধাকালগন আঁধবেনন শুর হবে। 
তার আগেই প্রস্তাঁবত রক গঠন রুরে - 
তার একজন নেতা নির্বাচন করা যেতে 


পারে। তবে..তান-সংশ্লিষ্ট, দলগুঁলর .. 


গোষ্ঠী 


3 


জনসংঘের নেতা "মাধোক “বলেছেন, 


পজাতীয়তাবাদী” এবং “থণতান্তিক” পাট 
গুলোর মধ্যে এতাঁদনে একটা িৱতার 
সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠেছে। তিনি 
আশা করেন, শুধু স্বতন্ত্র আর জনসংঘ: 


নয়, এস-এস-প, পি-এসবপি, এবং বি-কে” 


ডও প্রস্তাবত ব্লকে যোগ দিতে পারে, 
তান আরও বলেছেন, কংগ্রেস (ইন্দিরা 
পন্থী) এবং অন্যান্য দলেও এমন অনেক 
{বিশ্বাস করেন। তাঁদের একস্‌ত্রে গে'খে 
ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে। 1 
এস-এস-প দলের নেতা রাজনারায়ণও্: 
প্রস্তাঁবত ব্লকের পক্ষপাতী বলেই মনে হয়ঃ 
তান স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
হীন্দরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টকে ওল্টাবার 


একাঁকরণের পর্ষগাী'নন। মাসানী চান, : : জন্য দরকার হলে এস-এস-প দল! 


রূকের 'প্রত্যৈক দলের পৃথক অস্তিত্ব বজায় 
রেখে তাদের মধ্যে একটা মিন্রতা প্রাতাম্ঠত 


হোক। তাহলে 'নীর্দ্ট কার্যক্রমের রভাঁত্ততে . 


বিকল্প নেতৃত্বের পথ প্রশস্ত হতে পারে। 


"গণতন্ত্র কাঠামো বজায় রেখে কম্যানিস্ট . 


চ্যালেঞ্জের সক্রিয় মোকাঁবলার জন্য” 
মাসানী এই ধরনের রক গঠনের পক্ষপাতী! 
মাসানী আশা করেন, আপাতত প্রস্তাবিত 





পরে এটা রাজ্য পর্যায়েও সম্প্রসারত হতে 
পারে। আগামী ২০শে জুলাই মাদ্রাজে 
বসবে। সেখানে 'জাতীয় গণতান্তিক রক’ 


কোন অস্মাবধা হবে না বলে মাসানণ ' 
ঘোষণা করেছেন। সি. রাজাগোপালাচারী 


এবং এন. জি" রঙ্গ- দু'জনেই এ ব্যাপারে 
মাসানীর সঙ্গে একমত হয়েছেন। : 
প্রস্তাবিত ব্লক সম্পর্কে জনসংঘ দলের 
আগ্রহ -স্বতন্ন দলের চেয়ে টিক কম নয়। 
৮০ 


শয়তানের সণ্গেও হাত মেলাতে প্রস্তৃত্ত 
আছে। : 
কিন্তু এই দলের মধু লিমায়ে এবহ' 
অপর দ-একঝন নেতা কোন কিউ 
[বিরোধী জোটে যোগ দিতে আনচ্ছক। 

এস-এস-ীপ দলের এক.এক নেতা এক 
এক রকমের মতামত পোষণ করেন। কাজেই 
তাঁরা যে শেষ পযন্ত. কোথায় গিয়ে 
দাঁড়াবেন তা অনুমান করা শবেরও অসাধ্য 
বলে মনে হয়! তবে নানা মতভেদের ফলে 


দলের যা অবস্থা তাতে নেতারা যে পথেই 
যান না কেন, দলের ভাঙন আনিবার্ধ॥ . 


শবহারেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে 
সম্ভবত সেই ভাঙন এড়াবার জন্য এ'রা 
একটি তৃতীয় ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা করছেন। 
এস-এস-ীপর সেক্রেটারণ ফার্নাপ্ডেজ এই 
প্রচেষ্টার উদ্যোস্তা। তান বিষয়টা নিয়ে 
{সাণ্ডকেটী নেতা মোরারজণ দেশাই এবং 
স্বতন্ত্র নেতা রাজাগোপালাচারীর সধ্গে 
আলোচনা করেছেন। দেশাইকে তান, 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের প্রস্তাবিত্ত 
জাতীয়. গণতান্ত্রিক রক যাঁদ কাঁমউীনস্টএ 
বিরোঁধতাকেই তাঁদের মূলমন্ত্র করেন, 





} 


তাহলে দেই ব্লকে এস-এসীপ যোগ 
দিতে পারবে না। 
। অপর দকে রাজাগোপালাচার 
- ফার্না*্ডেজকে বলেছেন যে, 'স-ীপ-এম 
,দলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে তাঁর 
আপাতত নেই॥ র্লাজাজীর ধারণা, “ভাঙ্গে- 
পন্থী কামউীনস্টরা একেবারেই গোল্লায় 
গেছে। তারা মস্কোর বড়ো আঙুলের 
তলায় রয়েছে এবং তারা ইন্দিরা গান্ধীর 
কংগ্রেসের কাছে নিজেদের 'বাঁকয়ে 'দিয়েছে। 
অন্য দিকে সি-প-এম দলের সঙ্গে 
সোভয়েত ইউনিয়ন অথবা অপর কোন 
দেশের কোন সম্পর্ক নেই। তারা এখন 
আশপাশে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই তাদের 
অনায়াসেই “জাতীয় কমিউনিস্ট” বলে গণ্য 
করা যায়।” 
' সিশপ-এম দলের- পাঁলট ব্যুরোর 
আসম বৈঠকে এস-এস-পির প্রস্তাব 
আলোচিত হবে। দলের 'নেতা রামমার্ত 
বলেছেন যে, এস-এস-ীপ যে ফ্রণ্ট গঠনে 
তাঁরা চেষ্টা করবেন। রামমার্ত আরও 
ঘলেছেন, স-পি-আই ইন্দিরা গ্ভনমেন্ট- 
1বরোধী কোন জোটে যোগ দেবে বলে 
তাঁন মনে করেন না। দুই কাঁমউনিস্ট 
[লিন জত 

I 

সব মাঁশয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, 
সাণ্ডকেট, স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ একট 
জোটে সংঘবদ্ধ হতে চলেছে। সেটা যে 
রক্ষণশীল দলগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল জোট, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। এস-এস-পির 
ঘাজনারায়ণ ও অন্যান্য কিছ: নেতা সেই 
জোটে যোগ দিতে ইচ্ছুক॥ কিন্তু দলের 
অন নেতারা দক্ষিণপন্থীদের জোটে িড়তে 
চাইছেন না। তাই তাঁরা একটা তৃতীয় 
জোট গঠন করতে চাইছেন। গস-প-এম 
সেই জোট সম্পর্কে নিরাসন্ত নন! অন্যান্য 
বামপন্থী পার্টগুলো এখনও "তৃতীয় 
জোট সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন, 
[নি। সেটা, দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই 
জানা, যাবে। 

ঘটনার গাঁত যে পথে এগোচ্ছে, তাতে 
বেশ বোঝা যাচ্ছে, যে, আগামী সাধারণ 
নির্বাচনের পর কোন একটি দলের পক্ষে 
ক্ষমতা ,লাভ করা বোধ হয় আর সম্ভব 
হবে না। সেই কারণেই সমমতাবলম্বী 
দলগ্যলো জোটবদ্ধ হবার চেষ্টা .করছে। 
দাক্ষিণপল্থণ রক্ষণশীল দলগ্লোর জোটব্দ্ধ 
হতে বিশেষ দেরী লাগবে বলে মনে হয় না? 
কিন্ত বামপন্থীদের . একজোট হওয়ার 
" পথে অনেক বাধা আছে৷ : গকেবালা আর 
পাশ্চমবহ্গের ৮ প্রান্তন হ্যন্তুফণ্টের 'তন্ত 
আঁভিজ্রতাই তার সূচক। তবে এও ঠিক 
যে. যকন্তাফ্ণ্ট ছার্ডা বামপন্থীদের "কান পথ 
নেই। তাঁবা যাঁদ; নিজেদের মধ্যে খেয়ো- 





ফার্নান্ডেজ 


খোঁয় বন্ধ করে একজোট হতে গারেন, 
তবেই মঙ্গল। নচেৎ দেশের ভাঁবষ্যং 
সম্পর্কে দুশ্চিন্তার অনেক কারণ আছে। 


. পাঞ্জাব মান্রসভার কট 


পাঞ্জাব বিধানসভার বিগত বাজেট 
আঁধবেশনের সময় : গ্ুরনাম সিং-এর 
নেতৃত্বাধীন আকালী-জনসঞ্ঘ মাল্রসভার 
পতন ঘটে। ধিবরোধী দল মন্রিসভার 
আকাল" নেতা সন্ত ফতে সং । তান 
গুরনাম সিংকে ভিতর থেকে ঘায়েল 
দেন। অতঃপর আর একটি আকালী- 
জনসংঘ কোয়ালিশন মান্মসভা গঠিত 
হয় এবং সন্ত ফতে 'সিং-এর পপ্রয়পান্ত 
পি এস বাদল হন তার ' মুখ্যমল্যণ। 
কিন্তু সম্প্রীতি সেই মাঁন্সভার অবস্থাও 
কাহিল হয়ে পড়েছে। জনসচ্ঘের 
সদস্যরা মল্রিসভা তাগ্গ করেছেন এবং 
গুরনাম শঁসং-এর দলে ফিরে গেছেন। 
বিধানসভায় মোট 'জদসাসংখ্যা ১০৪ জন 
কিল্ত ব্যাপক “দলত্যাগের ফলে . বাদল 
মন্রিসভার 'সমর্থকের সংখা .দাঁড়য়েছে 
৪& জন। কাজেই বরোধী পক্ষ এখন 
শ্রীবাদলকে': [চেপে “ধরেছেন_ আঁবিলন্বে 
{বিধানসভায় - শান্তুপরাক্ষার . সম্মুখীন 
হতে হবে। বাদল গোড়ায় বলোঁছলেন, 
শবধানসভার' একটা অধিবেশনের. পর. ৬ 


মাস আর কোন আঁধরেশন. না ডাকৃলেও - 


চলে! কাজেই সেই ' নিয়ম অনুসারে 
৩০শে সেপ্টেম্বরের ' আগে বিধানসভার 
৮১ 


আঁধবেশন ডাকবার আর কোল প্রয়োজন 
নেই” কল্তু বিরোধী “পক্ষের চাপে তিনি 
এখন নতি স্বীকার করেছেদ। স্থির 
হয়েছে, ৫ই আগস্ট বিধানসভার অধিবেশন 
বসবে এবং সেখানেই শাতপরণক্ষা 
হবে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ তাতে 
সন্তুষ্ট নন। তাঁরা ২০শে জুলাই 
বিধানসভার আঁধবেশন আহ্বানের দাবঈ 
জানাচ্ছেন। 'সান্ডকেটী কগগ্রেস 
পাঞ্জাবে রাজ্যপালের শাসন চাল; কর- 
বার আহবান জানয়েছেন। অপর ফে 
গুরনাম লং বিধানসভা সাসপেন্ড 
করার দাবী জানয়েছেন। গুরনাম 
?সংএর দলে ১৪ জন সদস্য আছেন। 


তান ভেবোঁছলেন, এস-এস-ীপ, 'স-ীপ- 


আই, কংগ্রেস হৌন্দিরাপন্থী) এবং 
গপ-এস-প৷ সদস্যদের সহায়তায় তান 


 গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে পারবেন। কিন্তু 


সম্ভাব্য মিতদের ভাবগাঁতক দেখে তিনি 
ভরসা পাচ্ছেন না। সেই কারণেই তান 


'শবুধান্সভা সাসপেন্ড করার দাবা 


তুলেছেন। 
কংগ্রেস হৌন্দিরাপন্থী) দলও চুপ- 
চাপ বসে নেই। তাঁদের নেতারা একটি 
{বকল্প মান্রিসভা গঠনের জন্য চেষ্টা 
চাঁলয়ে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে তাঁদের 
নেতা সংপাল 'মটল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে 
দতাঁন তাঁকে বলেছেন যে, কোন একটা 
আকাল’ দলের সঙ্গে কংগ্রেসের 


' বাঁধা উচিত। তবে কোয়াঁলশন গভর্ন- 


মেণ্ট গঠিত হলে তার নেতৃত্ব রাখতে 
হবে কংগ্রেসের হাতে। শ্রীমতী গান্ধী 
তাঁর পাঞ্জাবের সহকমর্টদের বলেছেন, 
পারাস্থাত লক্ষ্য করে যান, হঠাৎ কন 
করবেন না। 

মূখ্যমন্লী বাদলের ধারণা, তাঁর 
মান্দসভার সামনে কোন স্কট নেই। 
{তান ‘মনে করেন, দলত্যাগীরা আবার 
দলে ফরে আসবে এবং আকাল দলের 
বাইরের ১০১২ জন সদস্য তাঁবু 
গ্রভর্নমেন্টকে সমর্থন করবে। 

পাঞ্জাবে দলাদালর রাজনীতি 
যে পথে এগোচ্ছে তাতে বাদল মাঁল্দ্র- 
বলেই মনে হয়। কিন্তু বিকল্প কোন 
মান্মসভার সম্ভাবনাও যথেষ্ট উচ্জবল্‌ 


নয়! কাজেই শেষ পর্যন্ত সেখানে 


 বোঁশ। 


&1৭159 


আঁধবাসুরাও কম ক্ষুব্ধ হন নি। মার্ক 
পন্থ পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বোরয়ে 
পড়েন শনক্সন তাঁদের “বরুদ্ধে সেনাবাঁহনী 
'লৌলয়ে দিয়েছিলেন । তাদের নৃশংস দমন- 
নীতির ফলে বেশ কয়েকজন 'ছাত্র ও যুবক 


হতাহত হন অপরাঁদকে ম্বার্কন সিনেট 
এবং প্রাতীনাধ গাঁরষদের সদস্যরাও 'চুগা- 
চাপ বাস থাকেন ন! তাঁরা অনেকেই 


বিরুদ্ধে প্রীতবাদ করেন। গত সপ্তাহে 





সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে 111. 





তাঁরা প্রোসডেন্টের ক্ষমতা খর্ব করার জন! 
কুপার-চার্চ (সংশোধনী) বল পাশ কাঁরয়ে 
নয়েছেন। মাকন সংবধান অনুযায়ী 
কোন রাষ্ট্রের ীবরহদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে 
হলে কংগ্রেসের অনুমোদন চাই প্রোস- 
যুদ্ধে জড়াতে পারেন না। কিন্তু আমে- 
বার লোলে কোলে কামের 
এই আঁধকার হরণ করে {বাভিন্ন দেশের 
দবর্ধ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন? 'প্রোসডেন্ট 
জনসনই সর্বপ্রথম এই অপকোঁশল প্রয়োগ 
কফরেন। ১৯৬৪ সালের ৭ই আগস্ট টংাকং 
উপ্ণসারের একটি সাজানো ঘটনা সামনে 
রেখে জনসন ভয়েংনাম যুদ্ধের মান্রা বার 
প্রস্তাব "উত্থাপন করেন প্রস্তাবের 
তাৎপর্য উপলধ্ধি না'করে কংগ্রেসের উভয় 





জত লি লা পল 


রা্গ্রগাদ সেনের হার 


মূল্য তন টাকা . 


টাটা স্থাবনী 


রা < 


উই _' মন্র্য তিন টাকা 


"বসুমতী (প্রা) লিঃ 
কাঁলকাতা-১২ 





পাশ করে দেন। তাতে জন্সনুকে [ভূয়েখ, 


নামের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নর্থ ক্ষমতা 
অর্পণ করা হয়। প্রোসডেণ্ট বনজনও 


সেই উংকং উপসাগরীয় প্রস্তাবের 
ঁভাত্ততেই কম্বোডিয়া আক্রমণ করেছেন 


তাতে কংগ্রেসের সদস্যরা বেশ বুঝতে 
পারছেন যে, প্রোসডেণ্ট আসলে 
সংবধানের নির্দেশ লঙ্ঘন করবার জন্যই 
টংঁকিং প্রস্তাবটা পাশ কাঁরয়ে 'ন্য়োছিলেন। 
কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার প্রোসডেপ্টের 
হাতে ছেড়ে দিতে কংগ্রেস রাজী নয়। তাই 
তারা কুপার-চার্চ সংশোধনী) বিলের 


দ্বারা প্রোসডেন্টের আত্মসাৎ করা ক্ষমতা 


কেড়ে নিয়েছে। 

সিনেটে ৫৮--৩৭ ভোটে অনুযোদত 
উপরোন্ত বলে প্রোসডেন্টকে বন হয়েছে 
যে, ৩০শে জুনের (১৯৭০) পরে প্রোস- 
ডেণ্ট কম্বোডয়ায় কোন সামাঁরক আভযান 
চালাতে পারবেন না অথবা সেই কাজে 


অৰ দিয়ে কোন বিদেশী ফোঁজও নিয়োগ 


করতে পারবেন না। কারণ আমোরকা 
করবে. সেটা 'স্থর করার 'আঁধকার এবং 
দবায়ত্ব একমাত্র কংগ্রেসের । 

ংগ্রেসের কাছে প্রোঁসডেণ্ট নক্সন 


যেভাবে অপমানিত হলেন, এর আগে আর. 
কোন প্রোসডেন্ট তেমনটা হয়েছেন বলে 


মনে হয় না। 
. সামারক সরঞ্জাম ক্রয় বলের ওপর 
আলোচনাকালে 'রপাবালকান দলের 
শেরম্যান কুগার এবং [ডিমোক্লাউক দলের 
ফ্রাঙ্ক চার্চ উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন। সংশোধনী প্রস্তাবে বলা 
হয়েছে যে, নিক্সন ৩০শে জুনের পর 
কম্বোডিয়ার যুদ্ধে একাঁট পয়সাও ব্যয় 
করতে পারবেন না! ব্যয় করতে হলে 
কংগ্রেসের অনুমাত চাই। 
[সিনেটের - এই প্রস্তাবের ফলে 
শামীরক আঁভযান বন্ধ হবে এমন মনে 


করবার কোন হেতু নেই। মাঁর্কন সেনা ' 
কাহিনীর সর্বাধিনায়ক ?হসাবে প্রোসডেন্ট 


নিক্সন এত ক্ষমতার. আঁকার? যে সারা 
দাঁনয়ায় আগ্রায়ী . ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে 
যেতে তাঁর শে অস্ঠুরধা-হবে বলে মনে 
হয়. না৷ কিন্তু ,মাঁকন, নেট যে 
প্রেসিডেন্টের অসংযুত . ব্ণাপপাসা খর্ব 
| ৮ TO Ee 
জন বলে শান্তিকামী, মানস মনে 

" অন্টাদশ-্উন্বংশ শতান্দ্ত 
রা দেশঃ. গ্রায়ের জোর 
বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তলেছিল সিট 
কিন্তু বিংশ শজনব্দীর- শ্যৈভাগে সদা 
আর সম্ভব নয়্‌।- মীন পৌঁসডেণ্ট এই 
সত্য যত তাড়ীতাঁড়- : উপলদ্ধি করেন, 
ততই মঙ্গল। “জোর যার মুলুক তার" 


“নীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। 


পান 


শা 


2 প্রত ফুড ০০" যে 
পাঁশ্চম. এশয়াঃ 


, _ পাঁশ্চম এঁশয়ায় আরব-ইসরাইল 
খ্বরোধ মীমাংসার জন্য গত সপ্তাহে নানা 
মহলেই তৎপরতা দেখা গেছে। শোনা 
যাচ্ছে ভারত সরকারও নাকি এই বিরোধ 
গীমাংসায় সহায়ক হতে ইচ্ছৃক। প্রোসডেন্ট 
মাসের এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সন দু'জনেই 
মাক [বিষয়টা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
"গান্ধীর কাছে সম্প্রীতি চিঠি লখেছেন। 
শ্রীমতী গান্ধী সেই চিঠির জবাব দিচ্ছেন। 
| .ওাঁদকে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্দের 
প্রেসিডেন্ট নাসের বর্তমানে পশ্চিম 
১ এশিয়া পারাস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার 
₹জন্য মস্কোয় রয়েছেন। সেখানে তাঁর 
'দৌত্যের ফলাফল এখনও জানা যায় 
ীন। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরব- 
ইসরাইল বিরোধ মীমাংসার একটা 
নতুন ফর্মলা দিয়েছে। সেটা আশা- 
ধ্ঞক বলে 'বাভন্ব মহলের ধারণা। 
স্রাস্ট্রসঙ্ঘ মহলের এক সংবাদে প্রকাশ, 
সোভিয়েত ইউানিয়ন পশ্চিম এশিয়ায় 
শান্তির যে প্রস্তাব ঁদয়েছে, তাতে নাক 
।আঁধকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরাইলকে 
‘এখনই সরে আসতে বলা হয় ন! 
সোভিয়েত প্রস্তাবে নাক বলা 
হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ে ইসরাইল আঁধ- 


সাপ্তাহিক বসমতখ . 
কৃত আরব এলাকা ছেড়ে আসতে স্বর 


করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবরাও ঘোষণা". 


করবে যে, ইসরাইলের সঙ্গে তারা সন্ভাবে 
বসবাস করতে রাজী আছে। পরে 
ইসরাইলকে অধিকৃত আরব এলাকার 
পুরোটাই ছেড়ে আসতে হবে। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন নাকি ইসরাইলের আগ্াঁলক 
অখণ্ডতার গ্যারাশ্টি দিতেও রাজী আছে। 
এর তাৎপর্য এই যে, আরব গভর্নমেন্ট- 
ইসরাইলে অন্:প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি 


গ্রহণ করেছেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। 
নাসের মস্কো থেকে ফিরলে সেটা জানা 
যেতে পারে। তবে আরব নেতাবের সঙ্গে 
পরামর্শ না করে দুশিয়া এই প্রস্তাব 
উত্থাপন করেছে বলে মনে হর না। ' 

আরব-ইসরাইল সশস্ত্র বিরোধ যে 
রকম ক্রমবর্ধমান এবং সেখানে বিশ্বের 
দুই বৃহৎ শাঁন্তজোট. যেভাবে মুখোম্ীথ 
এসে দাঁড়িয়েছেন, তাতে সেখানেই 'ৃতীয় 
মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হওয়া অসম্ভব নয়। 

মাঁকন প্রোসডেন্ট নিক্সন স্পল্টই 
“জানিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিম এশয়ায় 
তান কিছুতেই শী্তিসাম্য নষ্ট হতে 


৮৩ 


. দেবেন না। অর্থাৎ -শীলতর পালায় 
একাদকে থাকবে ইসরাইল আর অপর 
দিকে থাকবে আরব দেশগুলো । আরব- 
দেবেন না। ইসরাইলকে মদত যুগিয়ে 
আরববের ঠোঁকয়ে রাখবেন। তাই মনে 
হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন মীমাংসার যে 
প্রদ্তাবই উত্থাপন করুক না কেন, পাঁশ্চম 
এশিয়ায় বিরোধের মীমাংসা হওয়া খুব 
কঠিন। আরব দেশগুলি এক সময় ছিল 
অন্র্থর মরুভূমি কিন্তু এখন সেখানে 
তেলের স্রোত বইছে আর সেই স্রোত 
প্রবাহত হচ্ছে আমোরকা এবং অন্যান্য 
পাঁশ্চম দেশগুলোর দিকে! পাশ্চম 
আমোরকার ব্যবসায়ীরা। আর পাঁশম 
এশিয়ার মানুষ পাচ্ছেন তার ছিবড়েটা ॥ 
কারবারটা যাঁদ তারা ছানয়ে নেয়? 
কাজেই ইসরাইলকে ঘাঁটি করে দু 
ওপর ছাড় ঘোরাতে হবে। আমোরিকা, 
যতন এই নীতি নিয়ে চলবে, ততদিন | 


* পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রাতষ্ঠিত হওয়া 


খুব কঠন। - 
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সিনেমা আম দৌখ না, কারণ সময়” টি এ দেওয়া হ'ত, কিন্তু এবার ক হ’ল? কোন 
হয় না, তবে আমাকে সিনেমার নিত্য- | রহ আন্দোলন নেই, জন্জীীবনকে আন্দোলনে 
নতুন বহর়ের পোস্টার দেখতে হয় ও একাত্ম করার কোন প্রস্তুত নেই, শুধু 
পড়তে হয়। এর কারণ, আমার বাঁড়র আছে দাবপত্র- সংবাদপত্রে প্রকাশ, সেই, 
সামনে কয়েকটি বাঁড়র দেওয়াল হল সঙ্গে হরতালের তারিখ ঘোষণা । অর্থাৎ, 
সিনেমার পোস্টার মারার 'নার্ঘষ্ট জায়গা। যা হবার কথা সকলের শেষে, যা প্রয়োগ 
প্রতি সপ্তাহে বা মাসে স্থানীয় [সিনেমায় হবার কথা সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে, সেটাই 
যেসব বই আসে, আগে থাকতে দেওয়ালে হচ্ছে সকলের আগে। যা দিয়ে শেষ হবার ' 
তার পোস্টার পড়ে যায়। এমাঁন একখানা কথা, তা-ই হরতাল 'দয়ে আন্দোলন শুরু 
বইয়ের পোস্টার পড়েছে সামনের বাড়ির 'হচ্ছে। তাই মনে মনে ভাবাছলাম, 
দেওয়ালে। বইখাঁনর নাম “শেষ থেকে [সনেমায় হচ্ছে ‘শেষ থেকে শুরু চিত্র, 
শুর" । বইখাঁনর আঁভনেতা-আভনেহ আর রাজ্য-রাজনীতির যা চলছে, সেটাও 
তাঁলকায় বেশ আকর্ষণীয় তারকা আছে। শুরু হচ্ছে শেষ থেকে। 1 
এইদিনই আবার সকালে কাগজ খুলে রাজ্যে রাল্ট্রপাত শাসন কায়েম হবার 
দোখবাজ্যের নরগঠিত রাজটে মুখে শুধু পিপি এম-এর একার ডাকে 
জোটের অন্যতম জোট আট “পার্ট ১৬ই ১৭ই মার্চে হরতাল হয়েছিল৷ সেই হর- 
জুলাই রাজ্যব্যাপী হরতাল-ধর্মঘট অর্থাৎ তালের স্মৃতি রাজ্যবাসীর মন থেকে মুছে 
- বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছেন। রাজ্যের যায় নি, সেই স্মাত সহজে যাবার নয়। 
অপর বামপন্থী জোট কয়েকাঁদন আগে বর্ধমান সাঁই বাঁড়র হত্যাকাণ্ড, কেশোরাম 
২০শে জুলাই হরতাল ডেকে বেখেছেন। ,রেয়নে হত্যাকান্ড, গৌরীপুরে হত্যাকান্ড, 
অর্থাৎ রাজ্যবাসীর সামনে এখন দুটো দমদমের কাছে দাক্ষণদাঁড়র হত্যাকাণ্ড 
হরতালের দিন ঝুলছে। ১৬ই ও ২০শে। ‘এখনও দ:ঃস্রপ্ন হয়ে রয়েছে। বর্ধমান আর 
আম ভাবাছলাম রাজ্য-রাজনশীততেও রেয়ন. কারখানার ও দক্ষিণদাঁড়র ঘটনা, 
এখন যে.শো শু হ'ল, সেটাও দেখছি [নিয়ে তদন্ত কাঁমশন বসেছে, তদন্ত চলছে, 
“শেষ থেকে 'শুরুগ। খবর কাগজে এখনও বাঁধা দুই কলম খবর 
- এতদিন দেখে এসেছি নানা দাবিতে বেরুচ্ছে! ১৭ই মার্চের এক দলের ডাকা 
অত্যাচার হয়েছে, দমন-পীঁডন চলেছে -ার- ১৭ জন। কিল্তু সে ছিল এক দলের 
পর বাজনোতিক দলগাঁল তাঁদের সর্বশেষ হরতাল, আর এবার আর এক দল নয় 
ছেন। প্রশাসন, জনজীবন সবাঁকছদ অচল শিবিরে ভাগ হওয়া নয়, প্রকাশ্যে ঘোষণা 
স্তব্ধ করে আন্দোলনের পাঁরবেশকে তুঙ্গে করা হচ্ছে এক দলের হরতাল আর এক 
658 দল বিরোধিতা করবে। অবস্থাটা অনুমান 
প্রকৃতপক্ষে হরতালের জন্য দীর্ঘ করা সম্ভবত দুঃসাধ্য নয়, রাজ্যে হরতাল- 
প্রস্ততি দরকার হ'ত-অনেক ত্যাগ ও হাঙ্গামায় শহীদ সংখ্যা কত হবে। এই 
প্াঁরগ্রমলব্ধ পরিবেশে হরতালের ডাক 


তাঁরখের হরতালের হ্াঙ্গামায় যাঁদ ১০ 
জন শহাঁদ হয়, তরে ২০শের হরতালে 
শহীদ সংখ্যা ডবল করার চেষ্টা হবে 
নিশ্চয়ই। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন 
হবে, শ্রীঅশোক ঘোষ বলেছেন--ও*রা যেমন 
করবেন আমরা সেই রকম করবো । 


LHGC-? BEN. 





হয়েই দায়ত্ব শেষ করবো? আমরা সকলেই 


সমাজব্যবস্থায় ও পাঁরবেশগুণে নিত্য- 
দিনেই শহগদ হচ্ছি, অনাহারে, বেকার 
থেকে, আঁচাকৎংসায়, আঁশক্ষায়, জীবনের 

রকম ব্যর্থতায় শহীদের মৃত্যু 
ব্রণ, করাছ। সেই মৃত্যুর ক একটা 


নয় । 


তা তো হবেই! লিপটনের হিমালয়ান 
গোল্ডেন ডাস্ট তো আর যেমন তেমন চা 
এতে আছে তামাম লোকের ভালো 
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আইটেম বাড়বে? অথাৎ রাজনৌতিক 
দলগল হরতালের ডাক দিয়ে হাঙ্গাম্ 
করবে আর আমরা মরবো। সে না হয় 
মরলাম। রামে মারলেও মরবো, রাবগে 
মারলেও মরবো, কিন্তু সবার আগে একটু 
বুঝে নিতে দোষ ক--কেন মরছি, আর 
কার কাছে মরাছি ঃ 





লাগার তামাম গুণ! 

স্বাদে গন্ধে ভরপুর দস্তরমত জোরদার লিকার &) 
উপরন্ত এক প্যাকেটে. চের বেশি কাপ চা ॥ 
খেয়ে আর খাইয়ে অফুরন্ত আনন্দ ৷ 





হিসাবটা একটু গোড়া থেকেই করা 
যাক । হর পাট হরতাল ডাকলে! ২০শে 
জুলাই। কিন্তু কেন ডাকা হ’ল এই 
হরতাল? .কোন আন্দোলনের শীর্ষে 
উঠে এই হরতালের -ডাক ‘দেওয়া হয়েছে? 
শাসনের অবসান যাঁদ 


পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য হরতাল 
ডাকা ও করার মধ্যে এখন কোন কষ্ট 
নেই! জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া 
দেবার অপেক্ষা করার দরকার বড় বোশ 
নেই। রাজ্যের কুটির শিল্পে বিপুল 
উৎপাদনলব্খ মজুত হাতবোমা, পটকা 
কছ; বাজারে ছাড়লে বাপ বাপ বলে ডাক 
ছেড়ে 'হরতাল হয়ে যাবে। 'কল্তু হরতালের 
মহান্‌ উদ্যোক্তারা শুধ একট ববিয়ে 
ধলবেন একদিন হরতাল হ'লে বর্তমান 


পারাস্থাতির কতটুকু পাঁরবর্তন হবে? . 


আমরা রাজ্যের মানুষ যারা খংটায় বাঁধা 
ছাগলের অধম জীবন যাপন কার, তাদের 
কতটা লাভ হবে হরতালে ? 

যান্ড হাঁজর করে আমাকে শেষ পর্যন্ত 
শয়তান, বঙ্জাত সাংবাঁদক্‌ বলে প্রমাণের 
চেষ্টায় য্যান্তর কোন অভাব হবে না৷ কিন্তু 


ছয় পার্টর নেতারা দয়া করে শুধু, বলুন , 


হরতাল পালনে তাঁরা যাঁদ সাঁত্য ?িসন- 
সয়ার হন, তবে এই ২০শে জুলাই 
হরতালের দিন ঘোষণার আগে কতটা চেষ্টা 
করেছেন আট পার্টর সঙ্গে একমত হতে। 
বিশেষ করে ছয় পার্টি যখন এই বাস্তব 
অবস্থাটা জানে যে, ছয় পাট ফ্রণ্টে নামে 
ছয় পার্ট হলেও স 'প এম ছাড়া অন্য 
সকলেই প্রায় এলে-বেলে, যাদের কাজ 
হল খেলসার সময় বল মাঠের বাইরে চলে 
গেলে কুঁড়িয়ে আনা। মাঠে নেমে গোল, 
ব্যাক, সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলার কোন 
যোগ্যতা তাদের নেই, যত রং-বেরং-এর 
নার্স তাদের পরানো হোক না কেন? 
মবশ্য আট পার্টর ফ্রণ্টেও এমন জার্স- 
মর্বস্ব প্রেয়ারের অভাব নেই। যা হোক, 
কতটা চেষ্টা হয়েছে যে, যাতে একটা দিনে 
রাজাব্যাপী সাধারণ ধমণ্ঘট-হরতাল হয়। 
[বিশেষ করে ১৭ই মার্চের অভিজ্ঞতা রয়েছে, 
সেই সঙ্গে আরো যখন জানা রয়েছে যে, 
রাজোর বামপন্থী শাবির এখন দুটো মতে 
বিভন্ত, আর *স পি এম যতই মনে করুক 
দেশর সব মানুষ তাদের 'পিঙ্গান আছ, 
গাই দলও একেবারে শন্যে ভেসে রাজ- 
নপক কবে না! কিন্তু কোন িনাঁসয়ার 
গ্রলই ল্য লি. যাতে তবতাল ঘোষণার 
জাইনরাটি কান এঁকামতে হয়। 


এই সঙ্গে এই কথাও ছয় পার্ট জানে, 


855 
তারা একটা তাঁর ঘোষণা করলে সেই 
তাঁরখ রক্ষা করা যেমন তাদের মর্যাদার 
প্রশ্নে পরিণত হয়, তেমাঁন অপর পক্ষের 
সেই তাঁরখ সুবোধ বালকের মত মেনে 
নেওয়াও মোটেই মর্যাদার হয় না! এই 
সব পূর্বাপর পারাষ্থাত বিবেচনা না করে 
শৃধ্য টেক্কা দেবার জন্য রাজনোৌতক 
সিদ্ধান্ত নিলে তার ফল ভাল হয় 
না-সেই কথা বোঝা সি পি এম দলের 
নেতৃবৃন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিল্তু 
এই সব প্রশ্ন জেনে-বুঝেও সাত তাড়া- 
তাঁড় হরতালের তারখাঁট ঘোষণা করে 
দেওয়া হল। সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যে 
যোগ অন্য অনেকে করেন এবং 'অনেকেই 
যারা মনে করেন স প এম-এর এই 
হ’ল রাজ্যের যুন্তফুণ্ট ভাঙবার অন্যতম 
কারণ, হরতাল ডাকার রাজনীতিতে সি পি 
এম ছয় দলের নামে সেই অভিযোগের 
ময়লাই আর একবার গায়ে মাখলো। 
আর একটা প্রশ্নঃ ২০শে জুলাই 
সোমবার হরতাল ডাকবার কারণ ক? 
সবাঁকছৃরই একটা নিয়ম আছে। তবে 
প্রচালত 'নয়ম ভাঙা যায় না. হয় না এমন 
নয়_কন্তু একান্ত আকাঁস্মক জরে 
ব্যাপারে ছাড়া রাববার ছুটির পরের দিন 
সোমবার হরতাল-কে কবে শুনেছেন 
বলুন। না এটার মধ্যেও কোন রাজনীতি 
আছে। হরতালবাবুরা- সকলেই জানেন, 
হরতালে আমরা শুধু অনেকে শহীদ হই 
না, অনেককেই তাদের বেতনের কাঁড় 
গুণতে হয়। সপ্তাহের মাঝে হলে যেখানে 
একদিন, সেখানে রাঁববারের পর সোমবার 
হাল দুশদন বেতন হারাবার সম্ভাবনা 
এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নেতারা ভুলতে পারেন 
কিঃ সব ছা-পোষা মানুষের পক্ষে কি 
ব্যাপারটা সহজ হবে ? 
এইবাব প্রশ্ন আট পার্টর কাছে। বাল 
তাঁকা হঠাৎ হরতাল ডাকত ঝাঁপ দিয়ে 
পড়লেন কেন? আট পার্টি আল্দো- 
লানের কথা, বলতে যেযে একদিনও বলেন 
'ন__ আমলা জুলাই মাসে হরতাল কববো। 
ছয় পার্টি না হয় বহঃবার বলেছে যে. 
জুলাই মাসের মধ্যে দাঁব.পূরণ না হ’লে 
হবতালের ডাক দেওয়া হবে, দিন্ত আট 
পার্টি তো বলে এসেছেন-__আগে বিক্ষোভ, 
তারপর মহাকরণ ও সরকারী দপ্তর ঘেরাও, 
তারপর লাগাতর ঘেরাও করে প্রশাসন 
আচল করা। তাতেও যাঁদ ফল না হয়, 
তাবে আগস্ী মাস যেয়ে সর্বাত্বক 
তরতাল। কিন্ত স্ঘ সব কথা ভলে 
শিল্য হঠাৎ ১লা জুলাই রাত্রে গদা হাতে 
বাঁতিয়ে পড়ে ঘোষণা করা হল হরতাল, 
হরতাল হবে না ছয় পার্ট ডেকেছে 
২০েশা. আমরা.করবো ৯৬ই। কেন ১৬. 
চারাঁদন আগে। একরারও কি মান এই 
৮৬ 


প্রশ্নটা এল না-এক পক্ষ ২০শে ডেকেছে, 
আমরা ১৬ই ডাকলে এক সপ্তাহে রাজ্যে 
দুটো হরতাল হবে। কেন, তারিখ ঘোষণা 
{ক একটু অপেক্ষা করে, একটু বিবেচনা 
করে করা যেত নাঃ ওরা করছে বলেই 
আমাদের করতে হবে_ কারণ খণটায় বাঁধা 
জীবরা ওদের কথা শুনবে, আমাদের 
কথাও শুনবে । গুরুর কাছ থেকে জুতো 
মেরে মন্ত্র আদায় করা শিষ্য আমরা-- 
গুরু মন্ত্র না দিয়ে যাবে কোথায়? তার- 
পর কিসের দাবিতে হরতাল? না পলিশ 
ও 1স পি এম যোগসাজসে অত্যাচার 
করছে। অন্য অনেক দাবিও আছে, তবে 
সি পি এম-এর বিরুদ্ধেও একটা দা 
আছে। আবার এই দাঁবর অপর একটা 
অংশে রয়েছে যাঁদ য্বস্তফ্রণ্ট পুনরুজ্জীবন 
সম্ভব না হয়, তবে মধ্যবতাঁ নির্বাচন 
চাই! অর্থাৎ স পি এম-কে নিয়ে যুত্ত- 
ফ্ৰণ্ট প্ুনরুজ্জীবনও আমাদের কামনার . 
অন্যতম- আবার সি 'ি এম-এর অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধেও হরতাল। গোঁজামিল 
শব্দটার সার্ক প্রয়োগ হবার জায়গা 
সম্ভবত আট দলের ১৩ দফা দাঁবর মধ্যে 
যেমন প্রশস্ত আঁঙ্গানা পেয়েছে, তেমনাট 
সহজে পাবার নয়। তব্‌ আমি সেই কথা 
ফাঁস করবো না কিভাবে ১৩ দফা দাবির 
মধ্যে লি পি এম-বরোধী অংশ যয 
হয়েছে বা শ্রীঅশোক ঘোষের আট পার্ট 
ও ছয় পাটির হরতাল আহ্বানের দিন 
এক করার্‌ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। 
সপ্তাহের বোঝা’ লেখা শেষ হবার পর . 
এক সম্মেলনে ২০শে জুলাইয়ের হরতালকে 
এগিয়ে ১৪ই জুলাই তারিখে আনা 
হয়েছে। ১৬ই জুলাই আট পার্টর 
হরতালের দূশদন আগে এগরে আনা 
হ'ল ছয় পার্টর হরতাল ছয় পার্ট 
{নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণে হরতালের দিন 
২০শে জুলাই থেকে সাঁরয়েছেন। কিন্তু 
সরানোই যাঁদ হ’ল, তবে সেই দিনাট ১৬ই 
জুলাই হলে ক ক্ষাতি হত এবং কেন 
১৬ই জুলাই হ'ল না সেটা বোঝা গেল ' 
না। সব কথা সকল বুঝবে এমন দাব 
কার না, তবে ১৪ই আব ১৬ই দুদিন 
হরতাল জমবে কেমন, সেটাই প্রশ্ন? 
ছয় পার্ট ও আট পার্ট দুই পক্ষকেই , 
পারেন লডাই কর্ন, শে নিরীহ জন- 
গণাকে অপায়োজনে শহীদ করে বাহবা 
কডাবার চেষ্টা করবেন না! মনে রাখবেন 
এই ' জনগণ ' ২৮০-র বিধানসভায় 
আপনাদের ২১৮ট আসন দিয়ে ভারতের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংখ্যাধক্য দলের সরকার 
গঠনের সুযোগ 'দিয়োছল, সেই সরকার . 


. আপনারা রাখতে পারেন নি. 
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গান! 
নদারুধ্ভাবে চকে উঠে তিন গা 
দপাঁছয়ে গেল স্বগ্না। ট;ঃলদুর - মুখ 


শকয়ে-উঠল সগ্পোন্সঙ্গে। 7 ০ 
'আ্যাই 'কার্ভক, “কী হচ্ছে? জামা. 


ছাড় বলাছ। 

‘জামা ছাড়ব মন্ধেল এমনিতেই? 
খুব ভদ্দরলোক হয়ে গোঁছস, না-রে 
শালা? 
টুলু বুঝল, লাভ হবে না, জামাটাই 
ছিপ্ড়বে মাঝখানে থেকে। স্বপ্না সঙ্গে 
থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে, 
এই কথা ভেবে লজ্জায় দুঃখে তার, চোখে 
জল আসাঁছল। নিজে খবব “দুর্বল সে 
নর, অন্য সময় হলে :এখন সোজা একটা 
ঘাঁষ বাঁসয়ে দিত কার্তকের মুখে । কিল্তু 
স্বপ্না! তা. ছাড়া দলে ওরা জন ,চারেক, 
'আর মানিক বলাছল-- 
ৃঁ . ঠান্ডা, একটা-ভয় শিরায় ছাড়ে 
গেল. বকের, ভেতরে । সব ব্যাপ্রারটাকে 
'বেশ হালকা একটা রূপ দেবার চেষ্টা, 
'করল.সে। : “স্বপ্না, ইয়ে-কছু, মনে, 
কোরো না,:মানে এরা আমার পুরোনো? 
বন্ধ, মাঝে মাঝে এক-আধট; ঠাট্রা-ফাট্রা 


বি 
সমাদ্দারই নয়? 


[প্যবপ্রকাশিতের - পর ] 


দলের বাকী তিনজন সঙ্গে সঙ্গে তিন. অন্যায় "করেছে জান না,কন্তু' আঙ্গ 


দক থেকে একটা ব্যুহের-মতো তোঁর করে. 
ফেলল. - কার্তকের একটা হাত ঢুকে' 
গেল পকেটের ভেতর, সেখানে বড়ো 'একটা- 


আল;র গায়ে সেফটি, -রেজরের একাট 
ব্রেড গাঁথা। বোশ কিছু করবার দরকার 
ওপর আলদটা বুলিয়ে নিলেই চমৎকার- 
ভাবে বদন বিগড়ে যাবে। 

কল্তু হাতটা পকেট থেকে বেরুবার 
আগেই সবাইকে .হকচাকিয়ে দিয়ে টুল; 


আর কাঁর্তকের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে, 


গেল. স্ব্না। কোমল গলায় ডাকল £ 
'কার্তকদা, আমার একটা কথা শুনুন 
আগে? 

খরখরে গলায় - হেসে উঠল ‘দলের 
একটা ছেলে! : 

‘লে মাইর! এ শালার ময়না যে 
আবার দাদা বাল ছাড়ছে রে?’ . 


কার্তকের ' হাতটা কিন্তু শঙ্ত হয়ে. 
হঠাৎ কড়া- 


গয়োছল পকেটের মধ্যে। - 
গলায় একটা ধমক. দিয়ে. উঠল কাঁত্তক! 


‘চুপ কর, উল্লচুক।- - ভদ্দরলোকের 
মেয়েছেলেকে কথাদকইতে দেন, 7 ৭১, 


দলের তিনটে ছেলের চোখ' গোল হয় - 


উঠল! এ-রকম তো-কথা ছল 'না। দু’ 
পড়বার ' কথা: ' বলোঁছল -কর্তক।' হঠাৎ 


উঠল? একজনের 'লব্খ 


ই গল রিবন 
আলাদা ঠেকছে ৮4. :. 

স্বপ্না বললে, “কার্তকদা, বোনের 
মতো একটা অনুরোধ করাঁছ। টলেদা কী 


দৃষ্টি স্বপ্লাকে 
হযে গেলে সে নিজেও একটুখানি মতলব? 


"শিউরে উঠল এবং 


ওকে ছেড়ে দিন। আমার শরীর ভালে” 
নেই, অনেক দুরে থাঁক। টুলদা সঙ্গে" 


করে আমাকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে? 


আশাভঙ্গে ' মরীয়া 'ছেলেটা : বলে ' 
ফেলল $ “মাইর আর "কী! বললেই ছেড়ে 
দিতে হবে? আজ এই শৃয়োরকে আচ্ছা” 
মতন ধোলাই দিয়ে তবে অন্য কথা!" 
বাঁড় পোঁছে দেবার জন্যে ভাবতে হবে 
না, আদর করে 

চাউান আর গলার” আওয়াজে স্বপ্না 
তৎক্ষণাৎ ঠাস্‌ করে 
একটা প্রকাণ্ড চড়ের আওয়াজ । মাথা 
ঘুরে উল্‌টে পড়তে “গিয়ে সামলে [নিলে 
ছেলেটা । 

কার্তিক গর্জন করে উঠল £ ‘চোপ- 
রাও কুত্তার বাচ্চা! ইয়াক্র জায়গা 
পাওাঁন আর ? ফের যাঁদ একটু বাঁদয়তন 
করোছস স্লা, তাহলে একদম ' জবাই 
করে লেকের জলে" ভাসিয়ে দেব? 

চড়-খাওয়া ছেলেটার দু-চোখ অক্ষম 
ক্রোধে জ্বলতে লাগল, হিংসার নীলচে 
আলো মিটমিট. করতে লাগল সেখানে+ 
দাঁড়য়ে রইল এমানভারেণ. টল “একট 
কার্তকের দিকে চেয়ে রইল, আর স্বপ্না 
ঠোঁট দুটো কাঁপতে 'লাগল থর থর করে। 

88515 
তাকালো স্বপ্নার 'দকে। 

শকছু- মনে করবেন .না দাদ, ও সলা: 
ছোটলোক; ওর পেটে:এক ডজন বো?” 
ঝারলেও একটা -ভাল কথা .বেরুবে না।. 
আচ্ছ_চলে যান .আপনারা। আপনার 
জন্যেই - হীরামীর বাচ্চা এই ট 
আজ ছেড়ে দিলুম, কিন্ত 
রয়ে গেল বলে একটা 






* লব অন্যরকম হয়ে গেল। 






টুলুকে হাত তিনেক এাগয়ে দলে £ যা 
স্লা-খুব বেচে গোল আজকে । 

‘বড় উপকার করলেন কার্তকদা।-_- 
আবার নরম গলায় স্বপ্না বললে, আচ্ছা 
আস তা হলে। নমস্কার।” 

‘আঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ নৃনমস্কার ৮ 

"লো টুলুদা। 

ভূতে পাওয়ার মতো টুল: স্বপ্লার 
অঙ্গে পা বাড়ালো, আর এখানে দু'জন হাঁ 
করে দেখতে লাগল কাঁর্তককে, যেন তারা 
তাকে চিনতে পারছে না। একটু তফাতে 
দাঁড়য়ে থাকল মার-খাওয়া ছেলেটা, চড়ের 
জানালায় গাল চিনাঁচন করছে এখনো, 
চোখে, খিক ঝক করছে নীল হিংসা । 

নীরবতা ভাঙল একজনের কথায় 

‘এটা কাঁ হল কার্তকিদা ?’ at 

আবার বোকার মতো হাসল -কার্ত্তিক! 


“করকম করে কার্তকদা বলে ডাকল 
গোলমাল হয়ে গেল! . 


রে মেয়েটা_সব 
নিজেকে বেজায় ছোটলোক বলে মনে হল 
72 
মেয়ে-- ; = 


; মার-থাওয়া ছেলেটা অশ্লীল গাল দিয়ে 


গা i 

পলো জ্লার, সো: আবার “ভার 
লোকের মেয়ে! -কোখেকে 2৯ 
লাফিয়ে উঠে কার্তিক তেড়ে গেল 
তার 'দকে। Lo. : 


* ‘আর : একটা বদজোবান ' জানিতে! 


তোকে এইখানেই সাবাড় করব আজকে." 
" ছোকরা পাশের একটা রাস্তা 'ঁদয়ে 
জোর পায়ে দৌড় দিলে । যেতে যেতে বলে 
গেল, ‘আচ্ছা শালা, দেখে নেব তোকে! * 

আবার িনজনের বিমর্ষ : সম্যবেশ। 
কদন তক্ধে-. 
তকে ঘুরে টুল্টাকে আজ পাওয়া 
গিয়েছিল, িকন্তু কোথা থেকে কাঁ যে. হয়ে 
যায়, কেউ জানে না। i 

ফাঁ্ত্তক 'একবার ' সঙ্গীদের দিকে 
তাকালো । অপ্রাতিভ ভাঙ্গতে বলে, ‘কেন: 
যেন বোকা বানিয়ে বয়ে গেল, না রে? . 

সঙ্গীরা চূপ। ' RSA 


গলায় যে কার্ত্তকদা বলে ডাকল, শুনে 
মেজাজই খারাপ হয়ে গেল! তবে টুলো 
শালা আর যাবে কোথায়_এক গাদঘে তো 
শীত যায় না, ইপ্দুরের গর্তে ল্বাকয়ে 
থাকলেও টেনে বের করব। 
একজন গম্ভণর গলায় বললে. তবে 
হশরুটাকে না মারলেও পারাতস। ও 
আবার কথায় কথায় চারু চালায়! . 
'যা-যা। ও-সব ছওুচো-চামীচকেকে 
সমাদ্দার পরোয়া করে না। এখন 


দাপ্তাহক বদদত? 


একটা সগ্রেট দে-কিচ্ছ ভালো লাগছে 
না মাহীর ॥ 


প্রবীর বলোছিল, ‘তোমাকেই একট্‌ 
চেস্টা করতে হবে? 
সাবন্রী জবাব 1দয়োছল, "চেষ্টা করতে 


আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তম সঙ্যে 


গেলে ভালো হয় 
ভিল্টো ফলও হতে পারে। আমি তো 
অন্য পার্টর লোক। সুজাতা বোঁদ 


হয়তো ভাববে যে, স্বরাজদার কুপরামর্শে 
আমি ওর বিপ্লবের কাজ পণ্ড করতে 
এসেছ 

‘সে তো আমার সম্বন্ধেও -ভাবতে 


: পারে ॥ EA 
রর 


“ভাববে কেনই তোমরা তো একসচ্গো 
কলেজে -ইউানিয়ন করতে ৷". 


এরা লাম অ 


সম্পূর্ণ শ্বাস. করত না৷. বলত, আসলে 
আমার মন শ্যাকাডোঁমক ক্যারয়ারেব 
দিকে, “আমি. পুরো .স্যাক্তফাইস. করতে 
গারি না।- ওদের মতো .ভোক্যাল হওয়া 
আমার পক্ষে সব. সময় . সম্ভব হত না, 
প্রান্সিপ্যালের.* ঘরের. সামনে আযাংাগি 
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৮5৮7 
“ ব্িকোছ। | 
‘তা ছাড়া কাঁ জানো-+ 
ST iE Lal 
একটা জায়গায় আমার সম্পূর্ণ মত মিলত 


না। আম বলতুম, পাঁট* পাঁলাটকৃস্‌ 


এগোতে হবে। সেখানে পাটির চাইতেও 
বড়ো “দরকার : ইউীনাঁট। প্রত্যেকে যাঁদ 


নিজের দলের গ্রোগ্রামকে স্টডেণ্টস্‌ রই 


টেনে আনতে চায়, "তা’হলে ছাত্র-আন্দো 


লন নষ্ট হয়ে যাবে, জোর পাকে, রি 


ছাড়া ওরা পা ফেলবে না? 7. 
: "প্রকারের ভূর; কুষ্চকে এসোছিল। সেই 
পাটি! 
ছাত্র-এক্য ট্করো টুকরো? কৃষক সংগঠন 
তো গেছেই, টড ইউীনিয়নও' হয়তো যাবে। 
চমৎকার! 

প্রবীর বলোছল, . "তাঁম তো এখন 
পুরোপুরি কলেজের 'দাঁদমাঁণ। রাজ- 
নাতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই 

‘তা বলতে পারো। সম্পর্ক রাখবার 
সময় কোথায়? এত কাজ! 
থাঁসসটাতেও হাত 'দয়োছ॥ : 

“এবার ডক্টরেটও হবে তা হলে? 


এমনিতেই তো কত দূরে ছাড়িয়ে গেছ, এর 


৮৮ 


সাবিত্রীর 


- প্রবলেম নিয়ে 


য্তক্রণ্ট সরকার শ্বাস টানছে, 


তার ওপর 


সতো_ - 

সাবত্ৰ দু হাতে জাঁড়য়ে' 
নর ৰাতে শলাঃ "খুব হয়েছে! 
আর চালাক করতে হবে না। 

গছ, ছি, এমন ভালো ছাত্র, অধ্যাপিকা, 
ভাবা ডান্তার, শেষকালে একজন 'ব-এ | 
ফেল কেরান কে, 

অমোঘ উপায়ে সাবন্রী তার মূখ বন্ধ 
করে 1দয়ৌছল। কতকাল পরে! এই সময়; 
এই যন্বণার কালে জীবনের এইসব সর 
এই সব মৃহূর্তগ্ুলোকে কাঁভাবে যে. 


নির্বাসন দিতে হয়! 


একট; পরে সাবিত্রী বলোছল, "তা. 


-. হলে আম গেলেই ভালো হবে বলছ? 


‘আমার তাই মনে হয়। একালে কারো 
দল না থাকলে সে বরং সহনীয়, এমন কি 
ঝান্দ-দাক্ষণপল্থীও অসহ্য নয়, কিন্তু এক 
লালকে দেখলেই আর এক লালের মাথায় 
আগুন ছোটে। তুঁমই যাও।, | 
না? 

রাববারেই এসেছে সাবিত্রী । এ বাড়ি! 
তার অচেনা নয়- কলেজে পড়বার সময় ৷ 
এসেছে কয়েকবার, সুজাতার সঙ্গে বিয়ের 
পরেও । আর এই বাড়তেই প্রবীরের সঙ্গে 
তার প্রথম দেখা-স্বরাজদার বন্ধ হিসেবে ॥ 

কতাদন আগে? আট-ন' বছর নিশ্চয় ॥ 
নীলু তখন আসছে। প্রবীর বি-এ পড়ছে, ' 
সে বএসাঁস। তার বছর তিনেকের 
শসানয়র সজাতা। দুবার বি-এতে দ্রপ 
করে স্বরাজের সঙ্গে বিপ্লবী জীবনের 
জোড় মালয়েছে। ) 
হবে। এর মধ্যে কত বদলে গেছে জায়গাটা! 
মানুষ বেড়েছে, বাঁড় বেড়েছে, দোকান- ' 
পাট বেড়েছে, এত রিক্সা, এত বাসও বুঝি 
তখন ছিল না। .কিন্তু বিশেষ বদলায় নি 


এই বাঁড়টাই। সামনের একটুখান ঘাসের” 
জমিতে সেই রঙ্গন - গাছটা, একাদকে 


নালার ধার ঘেষে 'তেমান বুনো ওলের 
জঙ্গল) i 
' সুজাতা শীবকেলে গা ধুতে িয়োঁছন,: 
তার মা এসে আদর করে বসালেন। - 


পাসর - কাছে বেড়াতে! -বাঁড়তে আম 
আর 'মনূই আঁছ। 458 
আসবে ৮ 

মন: সুজাতার ডাক নাম 
ভেতরের একাঁট ঘরে গিয়ে বসোঁছল 
সাবিত্রী । ঘরটা চেনা। কুমারী জাঁবনে 


' এই ঘরেই থাকত সুজাতা, সেল্ফে এখনো 


বোধ হয় তারই বইপত্র! দেওয়ালে লেনিন-. 
স্তালিন-মার্কসের . ছবি। : রবান্দ্রনাথও 


{ 
IY 





9, এখানে তোমারটা কা লুকিয়ে ব্েখেস্তিনে! 


ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে আপনার .ছেলে- 

মেয়েদের দেভিংস ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট করিয়ে দিন, 

আর নিশ্চিৎ নিরাপত্তার ভাব নিয়ে, ওদের, 
(জীবন সুরু করতে দিন ॥ 

চেক- সহ অপ্রাপ্ুবয়ক্ষদের মেভিংসব্যান্ধআযাকা 
‘উণ্ট খোলা যায়ঃ 


ক) স্বাভাবিক অথবা আদালত নিদ্দিষ্ট অভি 


ভাবক আকাউন্ট খুলে ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত 
49108155:1997 Bs 


: পর, ওর! নিজেরাই সেই .আযাকাউন্ট_ চালিয়ে: 


বয়স্ক হওয়া অবধি আআকাউনটি চালাবেন, থার 


যেতে পারবে ॥ 

খ) ১৪ বছর বা ভার” বেশী বয়সের ছেলে 
মেয়েরা নিজেরাই, আযাকাউন্ট খুলে টাক! জমা? 
-দিতে আর ভুলতে পারবে । - 


সকলের সেবায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক 


৮৯ 


El 


_ লাধ্াহিক সমতা? 


আছেন। একাঁদকে একঢা ভাগামতন সুলতা সেও গ্রাজুয়েট--সে তো বয়েই “আইতাঁছ মা কাপড় ছাইড়া ।» 


আলমাপার মাথ।য় একগাদা পুরনো কাগজ- 
পন বর্ণ হয়ে যাচ্ছে, না দেখেও বুঝতে 
প্যারা যায় ওগুলো রাজনোতিক পান্রকা 
আর বুকলেট। বোধ হয়, 'ফরে এসে এই 
ঘরেই আবার জায়গা নিয়েছে স্জাতা। 
এদের মধ্যে বসে আবার প্রন দিন- 
গুলোকে অন্দভব করতে চায় সে। 
1ছল। গাছপালার ছায়া লম্বা হয়ে ছাঁড়য়ে 
পড়ছে বাঁড়টার ওপর! পাঁখদের ক্লান্ত 
ডাক। একটা উত্তপ্ত বেলা কেটে গেছে, 
এখন বেলা শেষের হাওয়ায় ঝোপ-জঙ্গল- 
মাটব সেই সোঁদা গন্ধ। 

বেড-কুভ্খর, ঢাক. ;, ব্রিছানাটার্‌ .ওপর, 
" চপ করে. বু রইল সাবিরা, সুজাতার 
মা বসেছেন সামনে. একটা .মোড়া টেনে। 
নাবী দেখল,.- বিকেলের রিসর্কতায় 
ঘাঁসমার মুখের" ওপ্রেও ছায়া, নেমেছে। 

মাসঁমা র্জলেন, কাকুর এন? 

= একটা. কুলেজে গড়াই... 


হাঁ, স্বনৌছ'রটে। বিয়ে করবে নাত এম 
একবার: একট রাজা হন্ত, বর টু 


মুখ। 
‘এখনো ও নিয়ে ভাব নি মাসীমা । 


ডাক্তারের স্ত্রী, ম্যাট্রক পাশকরা ' 


মাসীমার কপালে কয়েকটা রেখা পড়ল। 
‘কা জান, হয়তো বিয়ে না করাই 
ভালো। তোমাদের আজকাল ছেলেমেয়ে- 
দের আমরা চিনতে পার না? 

সাঁববী মাসীমার দিকে তাকালো। 
কথাটার অর্থ সে বঝেছে। দশ বছর 
দ্বরাজের সঙ্যে ঘর করবার পরে, নীল্‌কে 
ফেলে কত সহজে চলে আসতে পেরেছে 
সুজাতা । চল্লিশ-বেয়াল্শ বছর আগে 
যে মাসীমা ম্যাট্রক পাশ করে বিদুষীর 
মাহমা পেয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে সুজাতা- 
দের মনের চেহারা আঁচ করা শন্ত। 





বমুমতার 
যাবতীয় 


Ed 


গ্রহ ও 
রস্থাবণার 


প্রাপুস্থান 
বসমতন প্রোঃ) লি 





হয়েছে? 


করল না, চাকার করছে মুর্শদাবাদের 
কোন্‌ স্কুলে। না-একালের মন তান" 
বুঝতে পারবেন না। 
মাসীমা ছোট একটা নিশ্বাস ফেললেন? 
‘মন্দ চলে- এসেছে, জানো বোধ হয় 
মাথা নাঁময়ে সাবিত্রী বললে, জানি 
শকছু বুঝতে পারাঁছ না। কা নিয়ে 
এ-রকম হ'লঃ আমি স্বরাজকে চিগ্চি 
{লিখতে চেয়েছিলাম। তাতে বললে, 
তুমি যাঁদ ওদের :চিঠি দাও তাহলে 
এক্ষমুশি আমি" এ-বাঁড়ি ছেড়ে চিরকালের 
মতো বোরয়ে যাব, আৰু কোনদিন আমর 
খোঁজও পাবে না! “জানো. তুমি, কাঁ 


সাঁবরী দ্বিধা করল। 
মুখে যেটুকু শুনেছে, তা কি বলা যায়? 
বলা উচিত, 
. নীতিতে বিশ্বাস করে না, আর "সুজাতা 
তত টার সত 
রা নাঃ 


থগড়া-ব্মাট হয়েছে, দুশরন পরেই সব 
মিটে.যাবে। এ-রকম হয়! 

“আমারও তাই মনে হয় মাসীমা।" 

মাসীমা একট্র.চুপ করে থাকলেন। 
তারপর বললেন, “নকন্তু ' আমার ভালো" 


লাগছে না। তাহলে ন্টীলুকে সঙ্গে করে. , 


আনল না কেন? কৌনোঁদন জে তাকে 


‘ওরা ও-সব মানে না মাসীমা ॥ ' 

'জাঁন। কল্তু বিয়ের পর থেকে 
বরাবর তো ও 'িশ্দুর পরত। আমার, 
ভারী খারাপ লাগছে, স্থাবিতী!. . ছক 
কথা, স্বরাজের সপ্দো ওর বিয়েতে আমান 


স্বরাজদা আর কোনো রাজ" - 


মাসীমা স্বর .নামালেন এ 'সেই 
অস্দখের-পর (থেকে মেয়েটার শরীর বলে 
এআর কৃ নেই. কিন্তু এখানে এসে 
আবার সেই সব পাগলামি আরম্ভ 
করেছে। - পাটি- অফিসে যায়, আবার 
সব দলের ছেলেমেয়েরা আসে, তর্ক করে, 
চেশ্চামোঁচ করে। অথচ আমরা ভেবে” 
বছলুম, ও-সব ও ছেড়ে দিয়েছে? 

এতাঁদনের নিীক্ষয়তার প্রায়শ্চিত্ত 





"তাহলে 'দ্বিগণভাবে শুরু করে দিয়েছে 


সুজাতা! 
“ওর বাবা বলছিল, শরীরে একেবারে 


পারল না। 
থেকে, বার কয়েক চোখ কুচকে, তারপর 
খাঁশতে আর বিস্ময়ে বলে উঠল £ 
বিন 

তাই তো মনে হচ্ছে? 


'তুই এতাঁদন পরে? আকাশ থেবে, 


. পড়াল নাক?’ 


‘আকাশ থেকে পড়ব কেন? 
চেপে সোজা চলে এসৌঁছ। 

সুজাতা এঁগয়ে এসে জাঁড়য়ে ধরল 
সাঁবন্রীকে। এইমাত্র স্নান করে এসেছে, 
সাবিত যেন কেপে উঠল একবার ৷ 


বাসে 


যুকৃতহলে মনে পড়েছে 
আমাকেট-উল্লসত এলায় সুজাতা 


বললে, 'মা, হৈনীদিরে এট চা দিতে কও 
আমাগো 1 ৪ 
লোক। মা মোড়া ছেড়ে উঠে বললেন, 
হেনা ক্যান, আমিই যাইত্যাছ। খাল 
চা দিমু নাক মাইয়াটারে ? 

মা বৌরয়ে গেলে সাবন্রীর দিকে 
তাকালো সুজাতা । ঘরের আবঘায়া 
আলোতেও সাঁবন্রী টের পেলো, ভাকে 
দেখে খুশি হওয়ার আনন্দটা হঠাৎ 
মায়ে আসছে সুজাতার, তার চোয়াল- 


র ওঠা মুখটা শন্ত হয়ে আসছে একটু 
একটু করে। 


[ক্রমশঃ] 


বলি 





অঙ্গার 
হরপ্রসাদ সন্ত 
কালের অগ্গার এই তুমি আমি গ্রাম-গঞ্জময় _. মস্ত জখবন কমে ছাইয়ে আর আগুনে জড়িয়ে 
বেচে আছ রাতিবিন, কী ষে অন্যরূপ হয়! 
| মৃত্যুর শিকার যতো মুখ. তা 
কোথাও গাঢ়তা নেই। .ফটকে ফটকে অবসাদ ৪15 
রা রি 
উপমন্য্য, রুরু, দ্রোণ, দ্ুূপদ, অর্জন_কেউ নেই ied উজ দর ইতর 
চালের চোরাই কিংবা মদের বেসাতি, যাই হোক-. করেন নিপুণ! 
রূপান্তর প্রীতরোধহীন? তুম ধর্মে সহাঁজয়া,_এ তোমার পাঁরবেশগদ্ণ। 
কাঁজে আর পাঁরবেশে অব্যাহত এই প্রচ্ছরতা 


কালের অঙ্গার । 


পুকুর, বাগান, বাঁড়, ইচ্কুল, মান্দর-সবই আছে। 
কাঁচা রাস্তা বাড়ে কলোনতে। 


তব; শান্তি নেই। 
মৃত্যুর শিকার যতো মুখ 
এক পাগল হাসছে 
বেণ দত্তক 
রক্তে নেশাবষ-এক আঁম্ঘর পাগল 
মন্ত্র জপ করছে 
অহার্নশ 


রক্তে এক উন্মাদ পাগল 

অট্ুহাঁস হাসছে, গাঁলর মোড়ে 

এক যুবতী 

ছুটে পালাচ্ছে ' 

মাতালদের হাত থেকে দত এবং উত্তোঁজত, . 
আস্থর এবং ত্রাস 


পূর্ষ 

আগুন ঢালছে, মধ্যাদন 
রাস্তায় পাঁচ গলছে, সর্বনাশ 
এখন সর্বনাশ পাঁলয়ে যেতে হর 
এক আঁস্থর পাগল বেহেড্‌ পাগল 


মন্ত্র জপ করছে 
7.1" বৃন্তলাল চোখ...... | 
রং :- " বন্ধ পাগল অট্ুহাসি হাসছে? 
এ, 2 ০৪৮ Ba | মধ্যদিন গাঁলর মোড় 
৯ ॥ _ কোপে কোঁপে উঠছে 
তের ৮৮ | ৩ 
* | অ্টহাসিতে! 


কুটীরে একমার বাদ হুঃজ্জুতের অপেক্ষায় 

- কেউ তার পাশে এসে দাঁড়াবার নেই 
"; + কারও লহান্মভুতি তার প্রহৃত অঙ্গের, 
প্রলেপ নয়, বরং লজ্জা, কণা এবং জালার 








কলকাতার কালরান্িগ্‌লি 


[ঠিক যখন রাতের “বাঁবধ ভারতাঁ'তে 
মৃতকাঁকরণ ঘোষণা, “নিরোধ ব্যবহার 
করুন, তখন কিন্তু জনসংখ্যার চাপে 
ভ্যাপসা শহরের বাস থাকে হালকা। 
ধাক্কার বহর অপেক্ষাকৃত কম। তবে মাঝে- 
মধ্যে দু-একটি অর্ধচান্দ্রীয় গলাধাক্কার 
ঘটনা অনেকেই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। 
ফুটবোর্ড থেকে কোথাও কোথাও দু- 
একজন গন্ধরাজ যাত্রীকে জবরদস্ত 
নামিয়ে দিতে হয়। নাছোড় যাত্রী হাতল 
ধরে ঝুলতে ঝুলতে জাঁড়ত কণ্ঠে আপাত্ত 
ঈ্ানায়। বাসসদ্ধ দাবি ওঠেঃ নাঁময়ে 
দন মশায় গলাধাক্কা 'দিয়ে। মাতলামো 
করার আর জায়গা পায় ন! 

বস্তুত বাসযাননশীদের আপাতত অযোঁন্তক 
ময়। একে তো 'দিনান্তের ঘর্মীস্ত দেহ 
ঘাঁড়র অভ্যন্তরভাগ গন্ধাবধনর সমণীরণে 
সমাকীর্ণ করে রাখে, তার ওপর রাত-কা- 
সুলতান কশ্চিং ব্যান্ভীবশ্ষ গন্ধাবয়ব 
দৃষ্টি করলে কার না সহ্যের সামা 
আতিক্রান্ত হয়! অথচ গম্ধরাজও তখন 
হাত-পা ছুড়ে-তার লম্বা লেকচার শুরু 
ফরে। দাঁব করে মদ্যপানের গণতান্তিক 
আাধকার। যা অনস্বীকার্য। কারণ যদ্যাঁপ 
ধ্যবসায় চালু আছে এবং যেহেতু 'স্মোকং 
প্রোহাবিটেড'-এর মতো মদ্যপায়শদের 


ঈম্বন্ধে কোনও লেবেল আঁটা নেই, সে' 


কারণ প্রকৃত কোনও 'টাকটধারী মদ্যপ 


ঘাতীকে অর্ধচন্দ্র প্রয়োগ” করা" আইনানুগ : 


নয়। অতএব এটা গণতান্তিক'আঁধরারের - গ্যহে-নাবিড় রাতের: ম্যধ্য ৷ বাদশাহের 


আর্ধ-প্রয়োগ বলে মেনে .শনতে হয়ঃ 
'শধকাংশের এবং সঃনাগরকের আপান্ততে 
'অধধচান্দ্রীয় অভ্যর্থনা ও “প্রহারেণ খনঞ্জয়' 


ব্যবস্থা সচল । অন্তত কোনও রাত-কা- 


' স্দলতান দনমানে কোর্টে গয়ে বাস 


কণ্ডাক্টরের বরদদ্ধে নালিশ ুজ করে 
আসতে পারবেন না। তবে নালশ হলে 
চালকের পেছনে পাঁটশিনের ওপর আর 
একাট লেবেল আঁটতেই হবে, বড় বড় 
'বারে'র দরজায় সম্ভবত অমদ্যপদের 


উদ্দেশে যেমন জতকর্বাণ থাকে ৪. 


রাইটস্‌ অব এ্যাডামশন িরজাভি। মদ্য- 
পায়ীদের লক্ষ্য করেও ট্রামে-বাদে এমন 
প্লাস্টকবাণী আঁগ্কত থাকতে পারে। তবে! 
তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। রাত-কা- 
সুলতানরা বাদশাহ মেজাজ গরম করার 
আগেই জের টলন্ত প্রাতরোধের 
উত্তেজনায় নিজেরাই হস্তপদ 'বক্ষেপণের 
ফলে পপাত ধরণনতলে। এর পর মহা- 
সন্ত 'নার্বঘন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। 
সেকালে বেহেড “মাতালের পায়ে 
‘তুড়ন’ ঠোকার রেওয়াজ ছল ফরাসী 
চন্দননগরে। একালে এ শহরেও ব্যাপারটা 
চালু হ'লে শহুরে কালরান্রর কৃপা থেকে 
অনেক নিরীহ ঘরণী হয়ত অব্যাহত পান। 
নাগারক যখন স্ব স্ব গাঁলপথে আপন 
গৃহদ্বারে এসে তাঁর নড়বড়ে বায়ুবাহত 
শরীরাটকে খাড়া করিয়ে দেন, তখন 
'নাশজাগরণক্লান্ত অসহায়া থঘরণীর 
হৃৎপিণ্ডের স্পুন্দুন দ্ততর হয়। পড়ীশ- 


কারণ! সমগ্র শহরে আঁধিকার প্রতিষ্ঠায় 
ব্যর্থ বাদশাহ ম্বরে, ফিরে আতীরন্ত 
আঁধকার দাবি করেন কোথাও বা নম্টাম 
'সীমাতিক্রান্ত। আর এতো কোট-কাছারী 
যে নগরে সেখানেও দুর্বল নারীর নেই 
কোনো কোর্ট অব আপীল। কেন না, 
স্ৰী পাঁরজনের অত্যচারত_ না হওয়ার 
গণতান্তিক আঁধকার এখনও আদালত 
গাঁড়মীস আর উাঁকলী সওয়ালের ঘোর- 
প্যাঁচে নিমাঁজ্জত। মধ্যযুগীয় সামাজিক 
সংস্কার আজও স্বামী নামক (এমন ক 
দক্রিয়াসন্ত) দেবতাঁটকেও প্রায় ইংলন্ডের 
ক্রাউন-হেন মর্যাদায় সম্রাট বানয়েছে। 
ওদেশে যেমন ক্লাউন সব ভ্রান্তির উধের্ব, 
অন্দরূপে এদেশে পদ হাজব্যান্ড ক্যান ডু 
নো রং! 

সুতরাং নিখত ক্ষুদে লাটসাহেব 
তাঁর রাতের 'স্যাডিজম” চাঁরিতার্থ করে 
গুঁহণীবাহিত ভোরের চায়ে যথারীতি 
সগর্বে চুমুক দিয়ে থাকেন। অতঃপর 
টপোষ্যকুলের নোতিক মানোন্নয়নের “জন্য 
কিছুক্ষণ প্রচণ্ড গৃহস্বাঁমসুলভ কর্তব্য 
পালনকরত সান্ধ্য-বাদশাহী তখতের 
খাজনা সংগ্রহের জন্য কর্মচণ্ল শহরের 
জনারণ্যে খাঁট নিভাঁজ নাগারকের মতো 
{শে যান। সেই একই দ্রাঁডশন চলেছে 
যুগ যুগ ধরে। সুতান্াটি গোঁবন্দপুরের 
গীঁঞ্জকাসেরী মদ্যপ দশ্চারত্ররা কলকাতা 
কর্পোরেশনের শাওয়ারে, গা ধুচ্ছেন 
অম্লানবদনে। শহরের কালরাত্র ভোর হয় 
ন। 

* * ক Ed 

কিন্তু কোন্‌ কথা থেকে কোন্‌ 
কথায় ভয়ঙ্কর কালরাত্রর আসল 'চন্লে 
এখনো পেনাসলের দাগই পড়ল না, কলম 
খোঁচা দিয়ে গেল সম্পূর্ণ স্বতন্্র এক 
সমস্যার বকে! 

ঘটনাটি সে রাত্রে আমাকে কিন্তু 
প্রথমে মদ্যপ সমস্যার ওপরই ভাবত 
করে! তাই কলম ধরতে একই মানাসকতা 
ক্রিয়া করে গেছে। মূল বিষয় পশ্চাতে 
{বিবেচ্য হয়েছে সে কারণেই। মূলেই 
অবরোহণ করা যাক অতঃপর। 

রাতের বাসে একটু সতর্ক হয়েই 
চলাফেরার অভ্যাস রপ্ত করতে হয়েছে 
উীল্লাখত কারণে । সহযান্রীটকে সে রাত্রে 
তাই তীক্ষ1 চোখে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করতে 
হ'ল। পাশে বসামান্র সহযাতীটি বিনা 
ভূমিকায় বললে ঃ ফ্র্যাৎ্ক রয়েসের দোর 
এখন খোলা পাওয়া যাবে? নাম শুনোছ, 
রোলস্‌ রয়েস। ইদানীং ও নামের গাঁড় . 
কল্যাণে অন্যতর গাঁড়ও দুর্লভ। 'ঁকন্তু... 


চি 


এক এক সময় কোন একটা পাজি 


এক এক সময় কোন একটা পংান্ত 
কোন একটা উন্ত 
- কোন একটা কথ 


বুকের মধ্যে হাঁটু মুড়ে ধসে 


নখরবে প্রতীক্ষা করে 
আস্থ-মজ্জাময় কোন আলিঙ্গনে 
গভীর ইচ্ছের ফুল 


কবে হবে ডীদ্ভন মুকুল" 


রন্তের ভিতরে। 


সাধনা ঈখোগাধায় 


এফ এক সময় এক একটা গান 
. কোন. একটা. স্যর 
কোন একটা লিঃ 
অতলে তলানো কোন স্মাতি-গন্ধময় 
“তুলে আনে একটি উপল ( 
কোন একটা শব্দ 
' কোন একটা: ছন্দ - 
'কোন একটা রঙ - 


এক এক সময কন পা, 


কোন একটু "পাতা... 
কোন একটা কুড়ি : 


ডু 8 MME - ek শত 
28455185555 এত তাত হাতি no 


গ্দরাতন এল্‌বামের বন্ধ-করা দরোজার ' 


খোলে অর্গল& , 


858 Re Et 
- তেমনই ইাঁঙ্জতবহ সাবধানে ম্যুঠি ভরে রাখ 
তারই শুক দিয়ে রর করে গড়তে একাকী | 
ভূতে মুকুট কৌন' কবিতার 9 


কুড়োতে শব্দের সোনা বার বার 
সখান এ সেনানীতে 
রহস্যের খনি .এই বুক? 


ফ্যা্ক রয়েসটা আবার কী বন্তুঃ 
মহযাত্রীটি প্রকাতিস্থ তো? গ্রাণোন্দ্রয়কে 
তঁক্ষমতর করে পাশ্বস্থ ব্যান্তর পারমাগের 
চেষ্টা করলাম। ?কল্তু বোধ হল, ব্যাপারটা 
[নর্দেষ। যাঁদও তাঁর পোষাক আঁবন্যস্ত। 
ঝেড়ে জল হওয়ায় চতুশ্চক্রযানের কৃপায় 
স্থানীবশেষ করদর্মান্তও বটে। তক 
পারুস্থলী-উত্তেজক পদার্থসেবী বলে মনে 
হল না তাঁকে। সহযাত্রী এক টুকরো 
কাগজ এগিয়ে ধরে বিমর্ষ ক্ষোভের সঙ্গে 
বলল ৪ ইনজেকশনটা কোথাও পাচ্ছি 
না। শ্যমবাজার থেকে লৌনন সরণীর 
বাঁক পর্যন্ত প্রত্যেকটা দোকান লক্ষ্য করে 
আসাঁছ। কাঁ কার বলুন তো? রাতের 
রোগীর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই! কী 
শহর! দার্ঘ*বাস, ত্যাগ করল যুবকাঁট ৪ 
আমার বাবা হাসপাতালে । আম বেকার, 
জানেন] 


এতক্ষণে বুঝলাম। ক্র্যাক রয়েস 


নয়, ওটা ফ্র্যাঃংক . রস--ডাক্ারখান্য হবে। ' 
ধৃপ্তয়জনকে হাসপাতালে রেখে ' রাতের 
কলকাতায় উত্তর থেকে দাঁক্ষণ চষে বেড়াচ্ছে” 


একাঁট অসহায় নাগারক। হাসপাতালের 
এমারজেন্সিতে ইনজেকশন নেই! অথচ 
রাতের রোগীরা করবোক? অসুখীবলুখ 
এমানতেই রাত্রে ভয়ঙ্কর। বাবা গেলে 
তে DLL পাঁরবার করবে 

! 

মনে মনে দ্রুত সব কট পরিচিত 
ড্রাগস্ট-কোমস্টকে স্মরণে আনলাম! 
কিন্তু কৈ? কিছুদিন আগে ট্যাক্স য়ে 
সামান্য একটা ট্যাবলেট খুজেই হতাশ 
হয়োছ। ফ্র্যা্ক-রস' চৌরঙ্গীতে রাত 
দশটা, পার্ক স্ট্রাটে আটটায় বন্ধ। ‘দে'জ 
মেডিক্যাল'ও খোলা পাই নি। লিন্ডসে 
খানা পেয়োছলাম, ওষুধ পাই নি প্রয়ো- 
জনায়৷ 


রাত 
কলকাতায় ডান্তারখানা প্রায় নেই-ই॥ দ:'- 
একট্যর ওপর ভরসা কিঃ আর উত্তর 
থেকে দক্ষিণে, 
ব্যবধানে-দদ-একাঁটি থাকে তো. শেষ 


যাঁদ মাইল ছ'য়েকের .. 


মুহূর্তের ওষুধ রোগীর ভাগ্যে জুটবে 
কেমন করে! যুবকটিকে জানত কয়েকাঁটর 
হদিশ 'দিলাম। ঠিক এই সময় সামনের 
আসন থেকে এক ভদ্রলোক চাঁংকার করে 
উঠলেন £ এই বাস রোকো! যান দাদা 
নেমেই ছুটে যান। চাঁদনীর এ 
দোকানটায় সবে তালা পড়ছে, ওখানে 
না পেলে একটা গাঁড় 'নয়ে...... 

বাস এমারজোন্সির তোয়াক্কা করে না। 
দাঁড়াল না। উচ্ভ্রাল্ত য্চবকাঁট : লাফ 
মারল বাস থেকে। 

ফুউবোর্ড থেকে শঙ্কিত কণ্ঠস্বর £ 
গেল, গেল ! 

যুবকাঁট পড়ে গেছে। বাস ছুটছে। 

জান না, আমার সহযারী ওষুধ 
পেয়োছলেন ক না। বিরত্ত দু"একজন 
সক্ষোভে চালকের উদ্দেশে কট; মন্তব্য 
করেছেন! চালক 'নীর্বকার। আমি বাঁড় 
ফিরোছ নির্বঘে!॥ অনেক রাত, পর্যন্ত, 
সম, আসে ?ন।-শহররাসের -স্থখে জেঙ্গে.. 
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দশ. 


নিনক্তা বুর্জোয়া রাজনীতির প্রথম . 
ও প্রধান চাঁরাতরক বৈশিষ্ট্য। পাথবার 
যেকোনও দেশের, যেকোনও বুর্জোয়া 
রাজনৈতিক দল এই নিলজতাকে তার 
শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং অন্যতম রক্ষাকবচ 
ঘনে মনে করে। যে ধত বেশী নিলচ্জ, 
সে ঠিক সেই পারমাণে সুবিধাবাদণ, 
নোংরা হতে পারে। 
নিলত্জতা তাকে যাবতীয় সমাজীবরোধন, 
গণ-ীবরোধা কাজে প্রেরণা দেয় এবং এই 


[নলজ্জভার প্রভাবেই তার কাছে সত্য ও ' 


মিথ্যার কোনও মূল্যভেদ থাকে না। 
পাঁকদ্তানের কনভেনশন মুসালম লীগ 
সম্পর্কে ঠিক এই একই মন্তব্য করা যেতে 
পারে। কনভেনশন লণগ নেতাদের কলত্কত 
হাঁতহাসের যে বিবরণ এই পর্যন্ত আমার 
চাঠতে 'দয়োছ, তা থেকে তাদের 
নিল্জতার সুস্পষ্ট প্রমাণ আপনারা 
নিশ্চয় পেয়েছেন। যারা আয়ুবের পতাকা- 
তলে দাঁড়িয়ে “বুনিয়াদী গণতন্দে্র 
পিরামিড তোর করেছে, কিংবা বলা-যেতে 
পারে যে, লক্ষ লক্ষ আওয়ামের জন্য গণ- 
ভান্তিক স্বর্গের সশড় বানিয়েছে, যারা, 
ডিকেডপ রাজত্বের এগার বছরে অগ্রগাতর' 
থংটনাটি হিসাব দৌখয়ে, চুলচেরা বিচার' 
অগ্রগামী দেশ হিসাবে প্রাতপন্ন” করতে. 
চেয়েছে, তারাই আবার বছরের, পর বছর, 
পরম ' কর্তব্যপরায়ণ বব, ভি. সেজে 
*ওয়ার্কদ প্রোগ্রামের টাকা চুরি করে, 
লাল হয়ে গেছে। পাড়ার কুখ্যাত গৃস্ডা' 
রাতারাতি পাঁরণত হয়েছে লক্ষপাঁত বাঁণকে, 
নেহাংই হা-ঘরে মেছো বা রিক্সাওয়ালা 
আঁবশ্বাস্য দ্রুতগাঁততে উঠে গেছে প্রাত-' 
পাস্তর শিখরে, যেন আলাদীনের আশ্চর্য 
প্রদীপ পেয়েছে । আর যারা এই প্রদীপের 
আলো দেখোন, তারা অর্থাৎ কোটি কোটি 
চাষী, শ্রমিক এবং মেহনত মান্ষ 
অনাহারে, অভাবে আধ-বাঁকা : মেরুদণ্ড ও 
নিয়ে আরও নুয়ে পড়েছে। আয়ুবশাহীর : 
এগার বছরে কনভেনশানস্টদের এই: প্রকাশ্য ; 


“আওয়াম”, “আজাদ”, “গণতন্ত্র ইত্যাদি .. 
. অৰ্থহীন গাল্ভরা বুল শুনিয়ে জনগণকে 
ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।- আর এই 
িল‘জ্জতা আছে বলেই তারা নোংরা হাতে. 
" তোবড়ানো বাটি নিয়ে আবার, ভোট 'ভক্ষা 
করছে। ' অন্যান্য যে-কোনও রাজনোৌতক' 
দলের মত কনভেনশানপ্টদেরও উদ্দেশ্য 

দেশসেবা নয়, কায়েম'-দ্বার্থ সেবা . 


তারা রায় দেবে, তারাও যে খুব সং এবং 
অপাপবিদ্ধ, সে কথা আমি বলছি না, 
কেন না তারাও ঘষা-পন্নসার উল্টো পিঠ। 


তবে তাদের সম্পর্কে পাকিস্তানের মানুষের . 


এখনও একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং মোহ 


আছে এবং এই ভ্রান্ত ধারণা এবং মোহের 


অবসানের জন্য এই নির্বাচন অন্বাষ্তত 
হওয়া প্রয়োজন! বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় 
বাস করে, বুর্জোয়া-চিন্তা ও চেতনায় 
আচ্ছন্ন হয়ে দেশের মানুষ এখনও কেবল- 


মান নির্বাচনকেই : একমান্্ অবলম্বন মনে, 
ক্রছে। নির্বাচনের অন্তঃসারশূন্য চেহারাটা, 


তাদের সামনে স্পষ্ট না হলে বা. নির্বাচিত 


বুজেয়াদের নগ্ন স্বার্থপরতা সপ্রম্মাণিত, 


না হলে, তাদের মোহ: ভঙ্গ. হবে না।, 
যাই হোক, কনভেনশন লীগের অবস্থা যে 
এইবার খুবই শোচনীয়. সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। . ফকা চৌধুরী 


ডাব, হেই। কনভেনশনিস্টদের যাবতীয় 
ক্কশীর্তর পূর্ণ বিবরণ দিতে হলে যে 
বরাট আয়োজনের প্রয়োজন ছিল, আমার 


চিঠিগলতে তার একান্তই অভাব! . 
প্রথমত ,রুচনাগঠীল মূলতঃই চিঠি এবং : 


মনেই হেতু সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয়ত এতদূর ; 
থেকে পাঠানর অস্যবিধাও . যথেষ্ট? . 
হলেও -প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার; ' আগে ' 


- প্রকাশ করতে চান নি। 


কাদের চৌধুরী), সবর খাঁ প্রমখরা যতই 
কায়দা,.করুক না কেন, তাদের দল্রে ভরা-. 


রণ খারা গন করতে চাইবেন, 
এরা 


'বে আগ্গালক  বৈষমা পাকিদ্তানের 
উভয় প্রদেশের জনগণের মধ্যে. দবভেদের 
প্রাচীর তুলেছে, পারস্পারক ঈর্ষা, ঘা, 
আঁবম্বাস ও বিরোধের জদ্ম "দিয়েছে, ' 
মহামান্য আয়ুব খাঁ এবং তাঁর পেয়ারের 
কনভেনশন লীগ তাদের এগার বছরের 
শাহী জমানায় সেই আগ্টালক বৈষম্যকে 
আরও বিস্তৃত করেছে। আয়ব খাঁর একাঁট 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল (সম্ভবত “মিলিটারী 
"ম্যান”দের এই সব থাকে), তিনি কারণে-! 
অকারণে দেশের মানুষকে বোঝাতে 
চাইতেন যে, তাঁর মধ্যে বিশেষ মারপ্যাঁচ 
নেই এবং তান দেশের হতাকাশ্্ষী। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে দেশের হিতার্থে তানি যেসব 
কাজ - করেছেন” তার মধ্যে ধাপ্পা ছাড়া 
আর কিছুই ছিল না। যেমন ১৯৬২" 
সালের শাসনতন্রের ১৪৫৫৮) ধারায় বলা 


- হয়েছিল যে, প্রতি বংসর জাতীয় পাঁরষদে 


অর্থনোতিক বৈষম্য সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ 
করতে হবে। এ রিপোর্টে উভয় প্রদেশের 


"মধ্যে বৈষম্য দূর করার জনা কি বাবস্থা 


নেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ সুফল 
পাওয়া গেছে, এইসব তথা পাঁরত্কার করে 
তুলে ধরা হবে। অবশ্য এখানে একটা 
কথা বলে রাখার প্রয়োজন আছে। এই 
গত উনিশ শ' 
বাধাট্র সালে যখন সারা পূর্ব পাঁকদ্তানের 
শোধিত মানুষ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং 
পক্ষপাতত্বের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, তখন 
আয়ুব খাঁ তাঁড়ঘাঁড় করে এই ধরনের রিপোর্ট: 
পেশ করার কথা ঘোষণা করেন। যাই 
মূলক িপোর্টগ্ালি থেকে দেখা গেছে যে, 
আয়ুবের আমলে বৈষম্য কমা তো দরের 
কথা, ক্রমশ বেড়েছে। উনিশ শ’ সাতষাঁটু- 
আটষাট্র সালে সরকারীভাবে ঘোষণা করা 
হয় তে; সারা পাকিস্তানের মোট জাতায় 
উৎপাদন ৮.৩ হারে বেড়েছে এবং গর্ব 

বেড়েছে ৮.৬ হারে । আয়বেপ্ ' 
পেটোয়া কাগজগীলি অর্থাৎ ডন, পাকি 
স্তান টাইমস, মাঁনং নিউজ ইত্যাদি ঘটা" 
ঘোষণা করল। 'কল্তু প্রকৃত অবস্থাটা ষে 
কি, তা খুব তাড়াতাড়ি টের পাওয়া গেল ॥' 
ঠিক পরের বছর অর্থনৈতিক জাঁরপের ' 
(ইকনামিক সার্ভে) ফলে জানা গেল যে, 
সাতষাটি-আটযাঁট সালে পূর্ব পাকিস্তানের. 
উৎপাদন বেড়েছে ৭.৮ হারে। অর্থাৎ এই ' 


তা: প্রদেশের উৎপাদন' " বাদ্ধর হার জাতীর  --- 


বৃদ্ধির-হারকে এক বছরের জন্যও ছাড়িয়ে ' 


লন্ঠেনাভিষানের মূল প্রেরণা ছিল ভাদ্র ; আরবের -এই অক্ষয় কতটি সম্পর্কে: যেতে পারে নি। ফলে বৈষম্য হাসের প্রশ্ন 
নৈলক্জতা? এই নিল কতা ছিল বলেই তারা আরও. কিছ লাম । * -দনর্বাচদ্নর: ফল”, উঠতেই পারে না। আটবাঁট-উনসন্তর সালে : 
অক্টৌোপাশের মত দেশকে শোষণ করেন দয ত ত পূর্ব পাঁকিদ্তান্রে. উৎপাদন নানা কারণে 


১৪ 


কী 


একি দির শে ছা Bites 
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ব্যাহত হয় জিনতা 
যে, উৎপাদনের হার আর না বাড়লেও. 
'্বমবে' না; কিন্তু বাস্তবে “যা ঘটল, তা 
"সম্পূর্ণ অক্পনীয়। 'কেন' না; এই: বছর 
মোট জাতীয় উৎপাদনের হার কমে দাঁড়াল 
€-২ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ২:১ জাতীয় 
উৎপাদনের হার যে গাঁততে নেমে' গেল, 
পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদনের হার: ঠিক: সেই 
- শ্বাতিতে এরং অনুপাতে নামলেও ব্যাপারটা 
বোধগম্য হতে পারত। কিন্তু ৭:৮ থেকে 
‘একেবারে ২*১-এ পতন হওয়ায় স্পঙ্টই 
বোঝা গেল, আয়ংবের সর্ষে ভূত ঢুকেছে 
'ভীনশ শ’ সাঁতষাঁট-আটাঁট সালে”সাঁরা 
“পাঁবস্তানে' মাথাপিছ; আয় ছিল' টার শ' 
"দই টাকা, পরের বছর ওটা: বেড়ে দাঁড়ালো 
চার: শ' আট টাকা; অথচ এই দুই বছরে 


পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছ আয় চব 
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বৈষম্য ৷ আরুও.. ২:৫% বোশ হবে।. : অভিযোগ’ এই যে, তার বাটী হয়েও 


কেন্দ্রীয়.” সরকার শই-৩পযন্তি খপশ্থিম * বাংলার সর্বনাশ করেছে? ব্যক্তিগত সুখ ও 
পািস্তানের তুলনায়: প্র্ব. পাকিচতানের . সম্পদের লোভে তারা উজ্বকের মত 
কায, হি খাল কেটে ঘরের দুয়ারে কুমার এনেছে, 
TORE সু অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে 'পার্কাপোন্তভাবে 
বরাদ্দ থেকে ফাঁক দেওয়া। কিন্তু আসলে “পাশ্চমাদেরু জন্য উপনিবেশ বানিয়েছে 
পর্ব পাকিস্তানের কৃষিজাত ফলন না ,সাথাপিছ; আয়, স্বাস্থা ও শিক্ষা--সাধারণ, 
গা মনেষ়ের পক্ষে অপরিহার্য এই তিন 
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ভ্রমবর্ধমান-- .আণ্টলিক - বৈষম্যের সূত্র - শিক্ষা সম্পকে" কিছু লিখাঁছ ৷. -". 
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ছমিংল পূর্ব পাকিস্তানে কোনও উন্লেখ- 
যোগ্য কাজ-হয় নি। যা হয়েছে; তা নেহাতই 
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রোডওযোগে বিদেশী সাংবাদিক ও 


সরকারী প্রাতীনাঁধদের . ধাপ্পা দেওয়ার 
 সুপাঁরক্পিত প্রয়াস। এই 'ঁবষয়ে আর 
বোশ কথা না বলে কয়েকটি ফিগার তুলে 
দিচ্ছ । আশা কার, এইগ্াল- পরাক্ষা 
সরকার যে বৈষম্য সৃষ্ট করেছে, তা 
আপনারা বুঝতে পারবেন। 
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হচ্ছে বলে নানা রকম জ্ঞাপন ছেড়ে- 
ছিলেন এবং বিভন্ন জনসভায় তাঁকে এবং 
তাঁর তাঁবেদার গোষ্ঠীকে প্রায়ই এই ব্যাপারে 
গলাবাজশী করতে দেখা যেত, ীকল্তু তাঁরা 
যাই বলে থাকুন না কেন, তাঁদের তত্ত্বাবধানে 
সাধারণ শিক্ষাবাবস্থার শোচনীয় অবস্থা 
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পাকিস্তানে পাঁচ কোটি 'িরানব্বুই লক্ষ 
বাইশ হাজার লোক নিরক্ষর ছিল, সেখানে 
দশ বছর বাদে অর্থাৎ আয়ুবের পতনের 
সন্ধিক্ষণে এই সংখ্যা বেড়ে হয় সাত কোট 
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প্রাথামক শিক্ষকদের আঁর্থক অবস্থা 
এত খারাপ যে, একজন সাধারণ ঘরামীর 
বাংসারক আয়ও তাঁদের থেকে বোশ। 
আমরা এমন পাঠশালা দেখোছ যার 
শিক্ষক মাস গেলে মাত দশ টাকা বেতন 
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শিক্ষকতা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় 
নিচের ফগারাট থেকে ঘরামশ ও 
প্রাথীমক শিক্ষকদের আয়ের তারতম্য 


বুঝতে স্দীবধা হবেঃ 
শ্রমিকের আয় ২৩০ দিনের মজুরি 
| . (টাকা) 
প্রধান রাজমিতী ১৯৫২১৭০ 
রাঁজমিন্্রী ১৪৫৮,২০ 
ছুতার ১৪৬৯,৭০ 
কর্মকা ১১৭০,৭০ 
যোগাড়ী ৮২৮,০০. 
কুলি ৬৯০,০০ 
প্রাথামক শিক্ষকের এক বছরের আয়: . 
ম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত | 
প্রধান শিক্ষক ১৩৫১১৪৪,. 
ম্যাট্রিক প্রধান শিক্ষক ১১১১,৪৪ 
ম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
সহকারী শিক্ষক ১১১১,৪৪' 
ম্যাট্রিক সহকারী শিক্ষক ৮৭১,৪৪ 
ননম্যা্ট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষক ৭৯১১৮ 
সাধারণ শিক্ষক 080,0০0 


আয়ুবের আমল অর্থাৎ কনভেনশন 

লীগের আমলে পূর্ব পাকিস্তানের 
মানুষের আয়, শিক্ষা ও দ্ব্থ্য ঠিক 
এইভাবেই বাদ্ধ পেয়োছল! 


শ্বান্াহক. বম? প্রসঙ্গে 


আমরা-আপনার সম্পাদিত “সাপ্তাহিক টি 


1 ধসমতইীর নিয়ামত 'পাঠক।- 


ূ আপনার পত্রিকার বিশেষণ হিসাবে আর 
:,প্রগাতশীন যলা চলে না।' 


সংগ্রামের ফল তাহাদের রয় 


২ খ্ত্রন্ট সরকারকে আইন-শঙ্খলার 


দোহাই দিয়া ভাঙ্গয়া দিয়াছে এবং রাম্টর- 
পাঁতর. শাসনকে সসম্মানে আহবান 


ঈানাইয়াছে, বাংলার সংগ্রামী জনগণের . ও 


গপর পরোক্ষ কংগ্রেসী শাসন চাপাইয়া 


ইহাদের সহিত সর 'মলাইয়াছেন। 

£. পশ্চিম বাংলার জনগণের নিকট রাষ্ট্র 
পাঁতর শাসন এই নতুন নহে। ইহার 
আগেও একবার তাহারা এই রাজত্বের 
বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এই- 
'ধারও ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় নন্দী- 
ভৃঙ্গী পলিশ দল নিরাঁহ জনগণের ওপর 


আপনার অন্গামী রাজনোৌতিক দলগালর 
[নিকট আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য 
আছে। প্রথমত রাম্ট্রপাতর শাসনের কারণ 
হিসাবে আপনারা যে আইন-শৃঙ্খলার 
"অবনাঁতর কথা বলেন, সেই প্রসঙ্গে 
শজজ্ঞাসা কার, প্রায় চার মাস হইল 
পশ্চিমবঙ্ে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ 
হইয়াছে, কিন্তু আপনারা কি দেখাইতে 
পারেন যে, পাশ্চমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার 
. এতটুকু উন্নীত হইয়াছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন 
- হুইল যে, রাজ্যের জেলায় জেলায়, গ্রামে 
দল নিরীহ জনগণের ওপর যে অত্যাচার 
আরম্ভ কাঁরয়াছে, সেই বিষয়ে আপনারা 
" চুপ কেন? নাক এই জনগণের কালা 





.বনরপেক্ষ। . এ 
| নভাক; প্রথতিশীল, 'বালষ্ঠ মতবাদের ' 
,ম্খপত্র বলিয়া আমরা এই. পত্রিকার প্রতি | 


তাঁহার দল ি-প-এমকে প্রধানত দায়ী 
করেন এবং নানাভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে 


"আপনারা উজ্মা প্রকাশ করেন! এই বিষয়ে 


আপনাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন যে, যাঁদ 


জ্যোতি বস্‌ এবং তাঁহার. দল প্রকৃতপক্ষেই 


রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাইয়া 
থাকবে, আর আপনাদের কথামত তাঁহারা 


তবে বাংলার জনগণ নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে 
অবগত আছেন এবং এই হিসাবে তাঁহাদের 


গস-প-এমকে বরদাস্ত কারবার কথা নহে, 


বরং ডাস্টাবনে নিকেপ কারবার কথা । 
অতএব এইদিক দিয়া সি-পি-এম'এর ভয় 
হইবার কথা ও আপনাদের সাহস বাঁড়বার 
কথা! কিন্তু কার্যত দৌখতোছি, সি-প- 


"এম-ই জনগণের সামনে বুক খ্ালয়া 


" এবং আপনারা নানা দোহাই দিয়া 'নর্বা- 


চনে অগ্রসর হইতে ভয় পাইতেছেন। 
ইহাতে আমাদের কি মনে হইতে পারে? 
আপনারা জনগণকে বিশ্বাস করেন না? 
না-কি সবাঁকছু জাঁনয়াও ন্যাকা সাঁজয়া 
দেউীলয়া রাজনশীতর বুলি আওড়াইয়া 
জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা কাঁরতে- 
ছেন। 


' কাঁরয়া আমাদের এই প্রশ্ন কয়টির উত্তয় 
দিবেন! 


_আীসমার ' দত্ত, শ্রীসমর চক্ৰত, 
শ্রীস্বপন -রায় ও শ্রীঅজিত ভাওয়াল, 
কাঁচরাপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া (চাঁব্বশ পরণনা 8) 


পর্যন্ত ধরা. দিয়োছলেন এক সুন্দরী 
পাশ” তরুণণীর সৌন্দর্যে, মেয়েটিও এঁগয়ে 
এসৌছিলেন, কন্যার পিতামাতার অমত 
ছিল বলে পালিয়ে গিয়ে তাঁরা বিয়ে 
করেন।” - 

এ সম্বন্ধে আমার কিছ বন্তব্য আছে! 
জনৈক সাংবাঁদক পবক্রমাদিত্য, ছদ্মনামের 
আড়ালে “দেশে দেশে” নামে একটি বই 
লিখেছেন; বইটির প্রকাশক বেঙ্গল 
পাবলিশার্স। সম্ভবত ১৯৫৩ সালে এটি 
ধারাবাহিকভাবে মাঁসক বসুমতাঁতে 
প্রকাশিত হয়। যে সংস্করণ আমার কাছে 
স্ত্রীর সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আছে। 
অংশ বশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হলো। 


এই নবজাত টিকে নার কোলে তুলে 


বাঁলখো'র গজল? গ্রল্থ থেকেই তা নেওয়া । 
পন্রলেখক যে 'বক্রমাঁদত্যের লেখা উদ্ধৃত 


করেছেন (কোন্‌ উৎস থেকে তা সংগৃহীত তি, 
- জান না, নিশ্চয় কোনো উৎস থেকেই 


সংগৃহীত), তা অবশ্যই ইন্টারোস্টং। 
ওর থেকে এইটুকু বুঝেছি, কোনো শিশুকে 
জন্মের নে কোনো ফুবকের কোলে 

তুলে ?দয়ে ভার নেবার কথা বলার মানে 


আশা কার, সম্পাদিকা মা উইকে রবে করতে বলা । 


৯৭ 





৮৮৪ a 

দিনটা ছল. "বুধবার, "শীল্তি- 
'নকেতনে ছাটর শদন। সর্ব ছুটির দিন 
“ঝুবিবার, - আর “শাঁল্তানকেতনে মহার্ষ 
!দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা-গ্রহণের, দিন “বুধবার 
'ঘলে দিনা "ছুটির-ী্দন = “নির্ধারিত 
’হয়েছে। প্রায় '১৯টার' "সময় "তনয়দা, 
‘এলেন 'আমার কাছে, 'সঙ্গো “শিল্পাচার্য 
মশাই) ও তারি ছাত্র-অধ্যাপক Cs 
বিহারী “মুখোপাধ্যায় ।; 


উঠে ' আঁড়িয়ে প্রণাম ৭ করলাম! বললৈম-- 


তুমি দুদিন ধগর্টেছ“আমার-বাসায়, "দেখা ' 


“পাও “ন, তাই তনয়বাবদকে আর ঈবনোদকে 
"নয় এলাম "তোমার সঙ্গে দেখা করতে । 

দেখলাম’ বাল: চেহারা, 'আথায় কোঁকড়া 
চেল, গায়ে খদ্দরের বেনিয়ান, "পরনে 
সিট, 





কেশাবরল মাঘাটা দৌখয়ে -বললেন_ «এই 
খিঃমাথায় আমি এলাম :$ঁর স্গে,.আুর 
মারা তত কালো ভুল নিয়ে উন এলেন 
সর: হেদে-বুলেন-সাথায় কালো জুল. 


আছে রলেই তো "গরম লাগে রশি, 


শশব্যস্ত ' হয়ে . 
. বলেন, “মাস্টারমশাই”, 


আলো-উত্তাপ -প্রাতফাঁলত -হয়ে-চলে যেত ' 


আয়নার “মতো”। এতনয়দা বললেন 
“সাত্যই তো কথাটা আমার যেয়াল ছিল 
না যে,কালো পদার্থ মাত্রই সবট্ঃকু আলো, 
উত্তাপ শুষে নেয়”।. নন্দলালবাবুর 
"চোখের দুষ্ট অত্যন্ত গভীর, "মনে হয় 
“এখানে ফাঁকি 'চলবে না, ীনরহংকার ও 
1নিরাঁভমান মানুষটি, অত্যন্ত সহজ ও 
মরল। 'অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করলেন, 'অনন্যসাধারণ “ওর “মনীষা, :মিত- 
ভাষা কিন্তু 'রসগ্রাহী। "শিল্পকলায় জ্ঞান 
এর অত্যন্ত গভীর, তাই বোধ হয় সবাই 
কন্তু পাস্ডিত্যের 
এতটুকু অভিমান ওর মধ্যে নেই। সাত, 

এমন নরহংকার মানুষ "অত্যন্ত গিরল। 
জানের "ভরত, অসামান্য প্রতিভা, -রুপ 
ও রসের শরপূর্ণতার 'এক ' "অপুর্ব 
'সয্লুবেশ.এএই মানুষটির মধ্যে! মনে হয় 
1শিলপী নন্দলালের  সঙ্গই একটা শিক্ষা. 


হর "পর -অনেবাঁদন -&র কাছে -গিয়োছ, 


.কারপ গুরবসাহচর্যটাএআম়াদের কাছে ছিল 
খুবই এমুল্যবান। এবং 
জগতের মানুষ আমি নই, তাই শিল্পী 
নন্দলালের, শল্পপ্রতভার আলোচনা করা 
হবে নিতান্ত” অনধিকীর চ্চা। মানয় 
হিসেবে তান যে'কতো”উদার ও মহৎ, 
£তারই+ম্বন্ধে এস্দত্রকাঁট কথা: ‘বল্ব। 


স্বভাবাশজপীকে কবল" যে' আমরা" দেখি যে, 


তাঁদের হাতের কাজে,“তা্দের রংরেধার 


আপনার মতো চরুচকে 'টাক ' বাস াষয় নয়: দেখা বায় তাঁদের ব্যবহারে, 


ওফ পুত 2 
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ও" রপেরেখর '' 


bt ভাটি চটি নব 


নিকটে থেকে নানা অবস্থায় 


ব্ৰতী হওয়ার অর্থ ছিল' অনেক জগ 


স্বীকার ও অস্বচ্ছলতা বরণ। এই অবস্থায়: 
তান শ্রায়-১৯ বছর "রাট্রিয়েছেন ী য় কলা-, 
. ভরনে,-তখন তাঁর মাইনে ছিল, মাত ২১৫ 


টাকা। এর ৬1৭ গুণ . মাইনেতে নানা 
প্রতিষ্ঠান... শিক্ষায়তন থেকে একাধক-।. 
.বার ডাক.এসেছে।.. প্রাতরীররেই ীর্বকার- 
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'নৈষ্ঠায়, তেমান কঠিন শ্রমে। নিরলস, 


ছাত্রদের নিরন্তর প্রেরণা 'যাঁগট়িছেন। 
ছাত্রীণক্ষকে (যে সোন্দৰ্ষ স্বন্ট করেছেন, 
কোথাও মৈ জন্য দনজের কত দাবি 
হরেন 'নি। 'বলেছেন-শেখাই শন, এক 

দঙ্গে কাজ করৌছ, ছাত্রদের দনয়ে প্রাশা- 
পাশ বসে কাজ করোছা॥ 'আমারটা দৈখে 
দেখে ওরা শিখেছে, ওদেরটা দেখে আমি॥ 
কে ছান, কৈ মাস্টার মনেই হয় দীন” এই 
হচ্ছে 'আঁদর্শ [শিক্ষকের কর্থা, 'প্রই এক 
কথায় শাল্তানকেতনের 'িক্ষাগ্রত্ধীতর 
মুল কথাটি নন্দলাল ব্যস্ত করেছেন 
ভারতের আদর্শ অনুযায়ী গর খযোর 
যেখাণগকের কথা এতো গছ, শুনছি, 
এযগে সা স্বচক্ষে গ্ুতাক্ষ করার সৌভাগ্য 
আসাদের ইয়েছে॥ ছাত্রদের তখন 
প্রদ্ধা'ভালোধাসা "আকবর ভারতবর্ষে 


অনস্বীকার্য॥। গাঃরুদেব ‘উৎসব অনষ্ঠোনে 
যে নূতন 'থারা প্রবর্তন 'কর্নীছলেন, নদ 
লালের অনব্যমাধারণ ফ্রীতভার স্পর্শ নী 
পেলে ‘তা. রমন চত্তপ্লাহী ও সাৰ্থক হতো 
[কনী সন্দৈই॥ 'মহারাীবর অমর 'ভাবধারার 
সঙ্গে মিলন সবটোছল 'মহায়গাকারের মর 
ঠশিল্পস্যু্টর 'ধারা॥ তাই 'শাঁন্তিনকেতনে 
উচ্ছল হয়ে উঠেছিল রূপে, রসে, দান্ধে 
ভরা এক অশ্ব মহান জীরনধারা॥ 
রবীন্দ্রনাথ 'যতাঁদন ীছলেন তর্তীদন 
[তানই কেন্দ্রীয় পুরুষ, তাঁকে ঘরেই 
নকেতনের 'জবনধারা গ্ররাহিত গছলি॥ 
কিন্তু তাঁর (তিরোধানের প্র 'যাঁদ কোনো 
এক বাঁন্তির প্রতি সশীন্তানকেতন 'জানুগীত্য 
দেখিয়ে থাকে হতো তান আচার্য নন্দলাল 
বিভব বভাগের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, 
কমী সকলের : ‘কাছে তান (যৈ “মাস্টার- 
মশাই” মানে ব্বারাচত হলের তাতেই 
প্রমাণ যৈ 'আশ্রমবাধী ব্বকলেই তাঁকে 
'শক্ষাগ; বসাবে গ্রহণ করেছিল। 
২৯৬৬ লালে নন্দলাল পরলোকগমন 
ছরেনা। দকলাভরনের 
ফাটিয়ে নন্দলাল চলৈ গেছেন আর এঁর 
মন্দনলোকে। ভারতের আহাকীগ [থেকে 
ঘৰে শাড়লো এক উত্জরজ টজ্যাতজ্ক॥ 
দখীদ্্রনাথ তখন শাঁন্তানকেততনর 
কর্মপীচর ও কানদদ্রনাথ ‘কার অহাশীয় জহ- 
কর্মগীচব। '্রীন্দ্রমাথ 'মনদুষীটি খুবই 
পারদ্কায় রিচ, বহংাযুগের ২ জী 
ব্যবহারে দীনরীতশয় ভদ্র সেনা ধা 


ও চামড়ার ওপর যাটিকের কাজ তোলাই 


রানে রন 


প্রথম ি্বভারতীতে প্রচলন করেন॥ 
খ্ররকম 'সহুদয় উদার ও প্রাতধেদন্ি 
'অন্তঃকরণ রর; 'িদে-আাগদে তা 
ঈছলেন শান্তিনকেতনে নকলেরই ভরনীা- 
স্থল, এমন নিঃশব্দে ‘তাঁর দান দায়গ্রদ্তের 
হাতে পেখক্াতো 'যে, দাতা ও প্রাইজ 
ছাড়া তৃতায় ব্যান্ত তা জানতে পারতেন 
না॥ বশ্বভারতটর প্রশাসনৈর ক্ষেত্রে তাঁর 
'দক্ষতা ছল 'অসার্ধারণ, "নিজেও ছিলেন 
অক্লান্ত, আর 'সহকমরদের মধে। এমন 
সুষ্ঠুভাবে কাজ 'ভাগ 'করে দিতেন, 'যাতে 
কোনো কাজই ‘পড়ে 'খাকত 'না॥ এরই 
গ্রাতভাশালট 'ব্যান্ত ছিলেন তান, রবানদর- 
‘নাখের ছেলে 'বলে তাঁর প্রাতভার প্ীরমাগ 
হতো রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ‘বহুমুখী 
শ্রীতভার সঙ্গে, তাই 'রাখবাব্টুর প্রাতভার 
সম্যক স্বাক্কীত মৈলে ীন॥ 'ৰণ্বের এক 
ইগনষ্ঠ বননীষীর ও ্রাতভাধরের ছেনে হবার 
কটা 'মস্তো অস্মীবধ্য এই যে, ন্বাগের 
'অসাধারগ প্রাতভার তুলনায় তাঁর গিনজগ্র 
প্রীতভা সহজেই "দান হয়ে '্যায়॥ 'রখীীলদ্র- 
ন্বাথের ক্ষেত্রেও তার "ব্যাতিক্রম দীকছ ইয় 
ৰ, কাজের ক্ষেত তাঁকে তাঁর দীনজস্ব 
শ্রীততা, 'দক্ষতা ও 'বাজিদ্ব দিয়ে 'বিচার 
করছে তাঁর প্ীতভা আনেক বৌশ? স্বীরীত 


গত! প্রথম (কেই এই নিরহংকার শুভ্র, 


মান্ট্খীটকে খুব ভালো লৈর্গোছিল॥ এরূদন 
খএকুটা কাজে রাখবার আঁফলে 'তাঁর "ঘরে 
দিগয়োছলাম আমরা *কয়েকজন৷ হঠাং 
‘রাথবায্টুর হাতঘাঁড়টা চামড়ার "ব্যান্ড ছিড়ে 
ধনচে পড়ে 'গেল॥ ‘ভালো খকটা 'দামী 
'ঘাঁড়র হঠাং এই 'অপঘাঁতে সবাই খর 
বচাঁলত হুলেন। বাঁথবাবু দ্ঁড়টাকে 
'অনৈরু 'ঝাঁরুন 'দয়ে আবার চালাবার ‘বার্থ 
'চৈষ্টা 'করলেন, তাই দেখে বললাম থে, 
'ব্যাপান্য 'হুইলের 'সিভট্‌ট খাঁদ ভেঙে ন 
'থাকৈ 'তাহলে এই "গরে, 'প্র্যামকেণুঁ 
ধমেন্টেয়' ‘সামার “বাইরে চলে (গেছে হইল, 
"খুলে (দেখলেই ‘বোঝা ‘যাবে ক হয়েছে 
আঁড়র 'ডালাটা “খ্নুলে (দেখা (গেল পিই, 
'ভাগ্যব্রামে ভাঙে দন, খপর্যাসকেপ্িনঙটরে 
ক্থস্থানে এনে দদতেই ীঁড়ুটা চলতে ব্রা 
করলো  ব্বাখবারর  ববললৈন-“শখঘৌড় 
মেরামতের 'কাজ জানেন দেখাঁছ৷৷ 'বারার 

অনেক 'দামী ও ভালো 'খাঁড় অরেজো 
দদ্ধণাণ্ড দিদতে হয়েছে অমেক, ক্ল রশেষ 


 খুঁৰ্ছু হয় ‘ন, দুয্চারাদন চলার "শর আরার 


'অচল।॥ একবার দৈখবৈন, এদের রোমো 
গীত করা খায় কনা” জোন ীরকেলেই 
রাখা গকটা অচল ত্বাঁড়ি প্না্ঠিয় দিনের, 
ফেরৎ বেলের অচল অৱস্থায় দিতি 
দনের অধ্েই॥ 'প্রভাবে অনেক আউল 
খ্বীড :সচকী-অরস্থা পরাস্ত হবার পার পরে 
‘দেবের সাল যেই খবর ধসৌঁীছলো॥ তান 


দূ 


~ 


ডেকে বললেন যে, ওঁদের তন প্দর্ষ 
আগেকার একদা খুর আলো গেোনার বড়ে 
ঘাড় ওঁর কাছে রয়েছে॥। দশ কয়েক 
'বছর 'হন্ধো ওটা অচল হয়ে গড়ে আছে, 
অন্দর বাজনা 'বাজতো দভিতটর, সেটা হতাও 
বন্ধ হয়ে খারার পরেই 'াড়ুটা সম্পূর্ণ 
অচল হয়ে থেছে॥। নামজাদা . খাড়র 
ডান্তাররে (ৌখয়েও নাক কোনো ফল 
হয় ন একমান্র অর্থব্যয় ছাড়া। এ 
ঘ্বাডিটার ওন্দর "রুদেবের একটা [বিশেষ 
মায়া আছে॥ ওর ইতিহাস হলো 
দৈবের টাকুদর্ণ 'াপ্রন্স দ্রারকানাথ ঠাকুর 
দ্মখন [ীবলেতে [ছিবেন,শীবখ্যাত 'ঘাঁড় নমাত! 
মুত (08৮০ নিজের হাতে ওর জন্য এ 
খঘাঁড়াট তীর "করে ওকে উপহার দেন। 
গ্থীড়র ডালাটার উপর Mc (08৬-এর 
িনজের' ইহাতে মমি হই করা আছে। 
'অল্গক্ষণের মধ্যেই 'ঘাঁড়াট এনে 'খেটীছলো 
গরম্দেবের ! টৌবলৈ, তাঁন ললেন-ঞ্এটার 
‘যাঁদ একটা হদ্গাত করতে "পার, কটা 
সাঁটাফফেট দৈব!” খাঁড়া সাঁতাই 
াধারণ 'খাঁড়র “পর্যায়ভুন্ত য়, অদ্ভুত তার 
পাঁঠন প্রণালী, জীবনে এই 'খরনের ঘড়ির 
অ্ঞো এই "আমার প্রথম প্পীরচয়। বেশ 
কয়েক খন্টা ধৈর্য ধরে খ্বীড়টাকে প্ররীক্ষা 
ধরার শর থা গেঁল 'প্রকটা 'ছোটো পস্প্রং 
'জ্থানচ্যুত হয়েছে, তাকে গ্বস্থানে স্থাপন 
আর অঙো তে 'খাঁয়টাও চলতি শর 
করলো॥ দঃীদন ঠিক মতো চলার পরে 
গ্টুরদেবকে 'ঘাড়টা ফেরৎ দয় গুলাম। 
"খুব খ্রী্গ হলেন তাঁর ধক প্রাক্ষত 
দ্বীডকে আবার "চল দেখে, বললৈন-- 
"এতোগ্যীল অচল গ্থাঁড়কে যৈ সচল করেছে, 
তারে আজ 'থেকে “ঘাঁড়য়াল’ বহেই ডাকব, 
ঝা আগার (যন ইকউ 'খঘতড়ল' না বলে 
“বলে” 
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অক অনা বহাগ এসেছেন: শা 
দনকেতনে৷। অআনাথরাবব এখানকারই 


একজন স্রান্তন 'অধ্যাহ্মক, 'ক্ষীতনমোহন- 
'্বাবুরে ঠক’ ‘বলে ভাকেমণ দীতান, 
দবশেষ ব্করে ন্মাতনেহনবাবুক্কে ধরে 
বসলেন ্রীনং কৰলৈজের গীশক্ষার্থীদের 
দিশা প্রদ্ধীতি বন্ধে কিছ বলতে। 
ক্ষিতবাবয বদলৈন,. “থআধহীনক শিক্ষণ 
তল রিজিক ei 
আছে, তাই হস আম্রন্ধে অভ্তামত প্রকাশ 
করা বাঞ্ছনীয় হবে না৷ উতর আঁগ্রমের 


তাঁদের বক্ষে হয়তো হু সাধুর হবে না৷ 
"দেখো অনাথ, পরে আমাকে দোষ দিও 
না। তুমি 'ধরং আমার মতো প্রাচীনপল্থীকে 


L 


টি 


মেরামীতর কাজ চলছে। 
একটা বাঁশ, ধরে জলে ঝাঁপয়ে পড়লেন, 


ইন নতি 
& বাহক যোগ্যতর ব্যান্তর সন্ধান কর।” 
অনাথবাব; বললেন--'ঠাকুর্দা, আপনার 
হাঠনমূলক সমালোচনা আমাদের ও 
শক্ষার্গর কাজের ক্ষেত্রে অমূল্য পাথেয় 
হয়ে থাকবে।” ক্ষিতিমোহনবাকু খুব 
বেদ-উপাঁনষদ থেকে বাণী উদ্ধৃত করে 
সুলালত ভাষায় আঁত প্রাঞ্জল করে 'তাঁন 
তাঁর বন্তব্য শ্রোতৃবর্গের মমস্থলে পেণঁছে 
[দতেন। সোঁদন শুর করলেন “মেথভ্স্‌ 
অফ্‌ এ্যাডুকেশন” নিয়ে বর্তমান শক্ষা- 
পদ্ধাত, যার সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে, তার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলেই 
ঘামলেন_তারপর কণ্ঠস্বর আরো একটু 
উচ্চগ্রামে তুলে বললেন- “আজকাল অবস্থা 
যা দাঁড়য়েছে, কোনো কিছ পুথিতে লেখা 
থাকলে তা প্রায় সকলেই শীবনা বিচারে 
মেনে নেয় আর সে-পুশথ যাঁদ বিদেশী 
ভাষার পঠীথ হয় তাহলে তো কথাই নৈই। 
তাকে ক্ষেব্রজ ''ট্রায়াল’ অর্থাৎ পরীক্ষণ্রের 
ব্যবস্থা করার প্রশ্নই যেন মনে আসে না।” 
এই প্রসঙ্গে তাঁর ছেলেবেলায় কাশীতে 
'শিক্ষালাত করার সময়কার একটি ঘটনার 
উল্লেখ করলেন-তান, লালতাঁবহারী 
সৈনরায় (যান পরে" কাশীর রাজার 


স্থির হলো, সবাই গিলে এ 
পুস্তকে নির্ধারত পদ্ধাত অনুসরণ 
করে সাঁতারটা তাড়াতাঁড় 'শখে ফেলবেন। 
ঘরে দরজা বন্ধ করে মেঝেতে সতরাষ্ট 
বাছয়ে তিন বন্ধুতে মিলে অদম্য উৎসাহে 
5৮০15 No. 1, No. 2, No. ৪, No. 4 
সাধনা শু করলেন। কিছুাঁদনের মধ্যেই 
সাঁতারের 'বাভল্ন প্রাক্য়া এতো সড়গড় 
হয়ে গেল যে, তিন বন্ধু গনঃসংশয়ে মেনে 
পর লেখার ওপর এমনি দড় আস্থা 
তাঁদের। একাঁদন ললিতাঁবহারী বললেন, 
তবু “ক্ষেত্রজ ট্রায়াল” দেওয়াটা দরকার। 
তোমার বাসা গঙ্গার খুব কাছেই, তুমিই 
প্রথম ট্রায়ালটা দাও!” পথতে বার্ণত 
প্রারিয়ার ওপর এমাঁন অগাধ বিশ্বাস ছিল 
যে, তান তার পরাঁদনই 1নকটস্থ গঞ্গার 
ঘাটে চলে গেলেন, গয়ে দেখেন জীর্ণ 
ঘাটের সংস্কার চলছে; নদীর জলে অনেক 
বাঁশ পুতে ভারা বেধে .পূর্ণোদ্যমে 
কোনো বক্ষে 


সঙ্গে সঙ্গে জলের নিচে তলিয়ে যেতে 
লাগলেন। পর পর 9:০৪ No. 1, 
2, 8, 4 প্রয়োগ করে কোনো ফল হলো 
না, যতোই নুতন নূতন "স্টক প্রয়োগ 
করলেন ততোই জলের উপরে ন্য উঠে . 
পেটে তখন বেশ খ্যানকটা জলও ঢুকে গেছে। 
দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, মৃত্যু আসন, 
হঠাৎ হাতে “পছল্‌ একটা কিছু ঠেকতেই 
বুঝলেন সেটা ভারা-বাঁধা একটা বাঁশের 
গঁড়। দুই হাতে সমস্ত শান্তি প্রয়োগ 


করে 'সনাতনপন্থা অবলম্বন করে বাঁশ 


ধরেই তিনি জলের উপরে ভেসে উঠলেন, 
পৈত্ৰিক প্ৰাণটা সে-যাত্রা রক্ষা গেল। 
কাহন? শেষ করে অনাথবাবুকে বললেন 
“দেখ অনাথ, যে-পদ্ধাতিতে প্র্ণটয বাঁচল 
সেই 'সনাতনপল্থাকে' ত্যাগ করা বুদ্ধি- 
মানের কাজ নয়, তাই আজও আম 
প্রাচীনপল্থী হয়েই রইলাম 1” 
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কলিকাত) ০ বোম্বাই ০ কানুৰ ০ নি মা: 


তারপর, আশ্রমের শিক্ষার, রূপ ও 
শিক্ষার স্বাংগাকরণ সম্বন্ধে একাট জ্রান+ ' 
গর্ভ ভাষণ! দিয়ে" বললেন- আজকাল যেমন 
তোমাদের 'কনূভোকেশনে' মানপন্র পেলে 
তকে কমক্ষেন্রে প্ররেশের অধিকার জন্মায়, 
তেমান আশ্রমের যুগেও গুরু 'সমারতনি 
না দিলে কারও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের 
আঁধকার জন্মাতো না। কেউ তাকে কন্যা 
সম্প্রদান করতো না, তিনি গৃহণ হবার । 
আঁধকার পেতেন না। প্যরোনো দিনের 
সেই ব্যবস্থার কিছুটা এখনও রয়ে গেছে, 
তাকে একেবারে অপাংন্তেয় বলে এখনও ; 
ত্যাগ করা সম্ভব, হয় নি, তা এখন 
অনেকটা, আচারে পর্যবাঁসত হয়েছে। যেমন, 
হিন্দুবিবাহে. এখনও বিবাহে প্রবৃত্ত হবার 
অন্মমাতি নিতে হয়! এই গর শিক্ষা 
গর নয়, কুলগ্ডর তাঁর অনুমতি নেওয়া 
আবশ্যক॥ এই আচার বর্তমানে য়ে কাঁ 


৫ 











চিকন,চিরুনির বশ। 
চুলের গোড়া সুস্থ 
সবল এবং মন্তিফ্ক 
স্বিপ্ধ র্রাখৱে- 


ক 


পণ আলী জত শা পতি EE পপ 


ধোর অনাচারে - পিয়ে  . দাঁড়য়েছে তার 
"একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। 
মাদারীপুরে এক ভদ্রলোকের মেয়ের 
ধিয়েতে 1তাঁন উপস্থিত ছিলেন। পান 
বিবাহে প্রবৃত্ত হবার আগে গ্ররুদেবের 
অনূমাত গ্রহণ করার শুভমূহূর্ত যখন 
সমাগত, দেখা গেল, যে গরুদেবকে সভায় 
উপাস্থত করা হলো 1তাঁন ৬1৭ বছরের 
একাঁট বাচ্চা ছেলে। রাত তখন প্রায় 
দশটা, সদ্য ঘুমভাঙা চোখে চারাঁদকে 
তাকিয়ে এতো জনসমাগম দেখে চীৎকার 
করে কেদে উঠলেন গুরু, “মার কাছে 
যাব"। কিছুদিন আগে কুলগুর্রর মৃত্যু 
হয়েছে, তাঁর ৬1৭ বছরের ছেলে এখন 
[শষ্যবংশের 'বাচ্চা-গুরু'। প্দরোহতের 
{দেশে পাত্র যতো গলবস্তর হয়ে ‘গরুর’ 
অন্মাত [ভিক্ষা করছে "গুরুদেব আপাঁন 
অনূুমাত দিলে বিবাহে প্রবৃত্ত হই”, গুরুও 
ততোই উচ্চৈঃস্বরে কেদে উঠছে "মার 


"গুরুকে কোলে তুলে নিয়ে বিবাহমণ্ডপ 
থেকে বোঁরয়ে গৃহসংলগ্ন অন্ধকার বাগানে 
এসে অনেক ভয় দেখিয়ে প্রথমে তার কামা 
ফন্ধ করালেন, তারপর বললেন, তান 
তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, 


ফেলে দিয়েযাবেন। এই অবস্থায় খে. 
কোলে নিয়ে ববাহসভায়' "ফিরে এসেই ' 
' পাতকে বললেন, ‘গুরুর’ অনুমাতি ভিক্ষা 
করার জন্য। 
হয়ে অনুমতি চাইলো-গদরুদেব আপনি 
অনমাত দিলে বিবাহে প্রবৃত্ত হতে পারি।” 
ঠিক সেই মুহূর্তে 'ক্ষিতবাব; ‘গুরুর’ 
কানের কাছে মুখ নিয়ে, আর কেউ শুনতে 
না পায়, খুব চাপ চাপ বললেন, "মার 

কাছে যাব?” বাচ্চা-গ্ুর খুব খাশ 
হার চো ভবা শ্হ্যাঁ”। উপাস্থত 
ভিক্ষার কথা আর সঙ্গে সঙ্গে গরুর 
হ্যাঁ" বলে অনুমতি দান! এভাবেই 
শঠতার আশ্রয় নিয়েই সেই যাত্রা ভদ্র- 
লোককে ' তাঁর এঁ বিষম দায় থেকে তান 
মহন্ত দিলেন। অনুশাসন বা পদ্ধাত 


যখন আসল জিনিসটাকে চাপা দিয়ে বড়ো 


হয়ে ওঠে, তখন অন্ধ সংস্কারের মতো 
তাকে অনুসরণ করতে গেলেই- ঘটে প্রাত- 
পদে বিড়ম্বনা ॥ 

এই প্রসঙ্গে আরো দুজন সুরাসক 
অধ্যাপকের কথা মনে পড়ে। নেপালচন্দ্ 


রায় ও প্রমদারঞ্জন ঘোষ-দু'জনেই বেশ, 


বয়দ্ক। নেপালবাবুকে সবাই '্দাদা- 
মশাই, বলে ডাকতো। তান ছিলেন 
আপনভোলা মানুষ, ভান হাতের 
কব্জীতে বাঁধা চামড়ার ব্যান্ডের মধ্যে 
থাকতো একাঁট হাতঘাঁড়, তবে সেই ঘাঁড়র 
সময় দেখে ষে তান কোথাও যেতেন তা 


। কিন্তু একট; কাঁদলেই এই বনের মধ্যে তাকে নয়। তাঁর একটা মহৎ গুণ ছিল, কাউকে 


স।গ্ু।ভিক বনস্সুমতী 
গ্রাহক হইবার 1নয়মাবলন 


হয় না। চাঁদা সর্বদাই আগ্রম দেয়। 


চাঁদার হার 
ভারতে (সডাক) 

বাংসারক-_ ১৮.০০ পৃঃ . 
যাম্মাসক-. ৯:০০ পঃ 
ব্িমাসক-_ ৪:৫০ পঃ 

বিদেশে জাহাজে সেডাক) 
বাংসারক-- ৪০:০০ পঃ 
যান্মাসক-» ২০:০০ পঃ 
ন্ৈমাঁসক-- ' ১০:০০ পঃ 

{বদেশে বিমানে (সডাক) 
বাৎসাঁরক_. ১৭০-০০ পঃ 
যাল্মাসিক- ৮৬০০ পঃ 





৪২" 00 পঃ 





কোনো বিষয়ে দোষারোপ করতেন না, 
















অস্বাভাঁবক কিছ একটা ঘটলেই ধরে 
॥ নিতেন তাঁরই ভরাটতে ঘটেছে, বলতেন 


| 


1তন মাসের কম গ্রাহক শ্রেণীতুনত করা |] গুর অন্যমনস্ক স্বভাবের কথা সবাই 


“তাই তো বড়ো অন্যায় হয়ে গেল” বা 
“তাই তো বড়ো গোলমাল হয়ে গেল।” 


| বলতেন। একটা কাহিনী শুনৌছ, একবার 


[ স্ব ও পত্রকে নিয়ে হাওড়া থেকে বোল- 


পুর আসবেন, গাঁড়তে ও*দের বাঁদয়ে 


| দিয়ে তান প্্যাটফরমের একটা বেঞ্চে বসে 


এমন তন্ময় হয়ে খবরের কাগজ পড়তে 
শুর করলেন, কখন যে ট্রেন ছেড়ে গেল, 
টেরই পেলেন না। যখন খেয়াল হলো 
দেখলেন, »«+-পূত্র নিয়ে ট্রেন চলে গেছে, 
তান স্টেশনে পড়ে আছেন। উঠে 


| দাঁড়িয়েই নাক বললেন, “তাই তো বডো 


গোলমাল হয়ে গেল!” আরো একাট 


"| কাহনণ শুনেছি। নেপালবাবুর পাশের 
| বাঁড়তে যে অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর মেয়ে - 


ও আর একজন অধ্যাপকের মেয়ে সম- 
রাত্রে. এক সঙ্গে একই -ঘরে শুতো। 


৯ ১] নেপালবাবুর' সঞ্গে - দাদা-নাতৃনশী। সম্পর্ক, : - 
[ পাত সংখ্যা নো মলে ৩০ পরমা .. তাই কিছ: রাঁসরুতাও তান ওদের সঙ্গে -- - গেল" - 


করতেন!" 'উঠতেন খুব-” ভোরে; বেড়িযরে ' 
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পান সঙ্গে সঙ্গে গ্রলবস্র . 


" যখন ফরতেন তখন, এফ . অননুকরণাঁয় 
“বেস বরো গলায় গান ধরতেন “সখা 
জাগো", এসেই ঘরে ঢুকে মেয়ে দযাটর' 
কপালে ঠাণ্ডা হাত ঠৌকয়ে ওদের ঘুম 
ভাঁঙয়ে দিতেন। এতো ভোরে রোজ 
এভাবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো মেয়ে দুটি 
মোটেই পছন্দ করত না, বিশেষত প্রচণ্ড 


" শীতের ভোরে ওরা যখন আপাদমস্তক 


লেপ মাড় দিয়ে ঘমোতো। একাদন এ 
অধ্যাপকের মা এলেন ছেলের বাঁড়তে, 
নাতনী ও অপর মেয়োটর সঙ্গেই তাঁর 
শোয়ার ব্যবস্থা হলো। মেয়ে দুশট সে 
রাত্রে গোপনে কী যেন একটা পরামর্শ 
করলো। এঁদকে নেপালবাবু যথারীত 
খুব ভোরে "সখী জাগো” গান ধরে যখন 
আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দূশট 'বিছান। 
ছেড়ে উঠে পড়লো; একটা পাশবালস 
পাশে লেপের তলায় ডুকিয়ে দিয়ে দ্‌'জনে 
দরজার আড়ালে গয়ে দাঁড়ালো । মনে 
হলো যেন লেপ মাড় দিয়ে দু'জনে 
বিছানার উপর ঘুমচ্ছে। এই মারাত্মক 
ষড়যন্ত্রের বিন্দ্যাবসর্গও এই অপনভোল। 
ভদ্রলোকাঁট জানতে পারলেন না, তাই অন্য 
জাগো” গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে যথা- 
রীতি লেপের নিচে ঠাণ্ডা হাত চুকিয়ে 
ভদ্রমাহলার কপাল স্পর্শ করতেই তান 
জেগে লাফিয়ে উঠে অন্ধকারে একজনকে 
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই চীৎকার করে 
উঠলেন, “কে রে, দাঁড়া তোর সখ 
জাগাচ্ছ”। ম্হূর্তে অবস্থাটা সম্যক 
উপলাব্ধ করে নেপালবাবু প্রায় কেদে 
গেল, বড়ো গোলমাল হয়ে গেল, সব দোষ 
এ মেয়ে দুটোর, আমি জানতাম না, মাপ 
করুন” বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন 
ঘর থেকে! কথাটা গ্রুদেবের কানেও 
পেশছে গেল। সোঁদন বিকেলে নেপাল- 
বাব; গরুদেবের কাছে গেলে তান ছদ্ম- 
গাস্ভর্যের সঙ্গে বললেন, “আশ্রমে 
দুন?তি প্রবেশ করেছে, এমন ক আশ্রম- 
বাসীর হাতে ভদ্রমাঁহলার সম্মান পর্যন্ত 
ক্ষুন্ন . হতে চলেছে। ধস্থর করোছ 
অপরাধীকে দণ্ড দেব!” বলেই গুরুদেব 
তাঁর ঘরের কাণে রক্ষিত একাট লাঠি 
তুলে নিয়ে নেপালবাবর হাতে 'দয়ে 
ঝললেন-_নিন্‌, দণ্ড গ্রহণ করুন, এই 
দণ্ডাট কাল এখানে ফেলে িঃ়ছেন।* 
গুরুদেবের এই নির্মল পাঁরহাস উপস্থিত 


- সকলেই খুব উপভোগ করলেন, স্বয়ং 
- নেপালবাবৃুও ) 
- পাষাণের ভার নেমে গেল, সাঙ্গো সঙ্গেই ' 
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তাঁর বক থেকে একটা 


[মদ 


শপ 


(e 


নে 


{ পৃবতিপ্রকাশিতের পরা] 


পকল গুণ্ডাদের আপাতদষ্টিতে 
এরকম অদেশাত্মক ব্যবহারের কারণসমৃহকে 
[তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। 
প্রথমত, কোনয়ার রাজনোতক এবং 
সামাজিক অবস্থার যে সময় দ্রুত পাঁর- 
বর্তন হাঁচ্ছল। ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি 
অবাঁধ কেনিয়া সরকারও যে সমস্ত 
নংগ্রামশরা..১৯৫২ সালে জঙ্গলে পালিয়ে 
অনমনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠে- 
ছিলেন এবং দু’ বছরের চেষ্টার পরে তাঁরা, 
আর দঃ হপ্তা বা দু’ মাসের ভেতর 
সংগ্রামীদের 'নাশ্িহ করে ফেলবার বড় 
ফ্রাই করাছলেন না। মাউ-মাউ আন্দোল- 
দৃম্টিভঙ্গী আমাদের চর্ুমপল্থা অবলম্বন 
করতে বাধ্য করোঁছল, তারও রুপাল্তর 
দেখা যাচ্ছিল সরকারী ভাবধারায় ১৯৫৬, 
সালের মাঝামাঝি এবং নকল গুণ্ডাদের 
ভেতর অলেকে এই পাঁরবার্তত দান্টি- 
ভঙ্গটীর কথা সংগ্রামীদের জানাতে ইচ্ছক 
হয়ে, উঠোঁছলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, 


নৈতিক, অবস্থার পাঁরবর্তন সম্ভবপর হয়ে. 
উঠছে, কাজেই: সশস্র সংগ্রামের আর, কোন 
প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, নকল গনণ্ডা- 





«দর কয়েকজনকে কতৃপক্ষের লোকেরা 
প্রচুর মারধোর করোছলেন, ফলে তাঁদের 
মনে ধারণা হয়োছল যে, সরকারণ নির্দেশ- 
মতো কাজ না করলে মারধোরের পারমাণ 
আরও বেড়েহ যাবে। কাজেই তাঁরা 
অনেক সময় জের ইচ্ছার এবং হুদ্ধ- 
বন্দীর প্রাত সরকারী আচরণের যে সমস্ত 
আল্তজ্শীতক নয়মাবল আছে তার 


বিরুদ্ধেই আবার জঙ্গলে বরে যেতে বাধ্য, 


হয়েছিলেন। 'তৃতাঁয়ত, এরা. সংগ্রামরত 
আ্রিকানদের. একথাও জানাতে চেয়ে- 
ছিলেন. যে, “সংগ্রাম অথরা মৃত্যু এই 
চরমপন্থা ছাড়া এক মধ্যপথেরও আবভগব 
সংগ্রামণরা ধরা পড়ার পরও প্রাণে বাঁচবার 
আশা করতে পারে! অবশ্য জঙ্গলে 
লুক্ষায়ত. সংগ্রামীদের অনেকেই একথা 
১৯৫৬ সালের অনেক পরেও বিশ্বাস, করে 
ঘন, কারণ তারা শুধু শুনোছল যে, 
কোঁলয়া সরকার মাউ-মাউ সংগ্রামীদের 
“বন্দী” করার বিবষয়ে বিশেষ উৎসাহন, 
[ছিলেন না, তাঁরা তাদের সমূলে উৎপাটন! 
করতেই চেয়োৌছলেন। 
একেবারে ভীত্হীন ছিল. না, কারণ, 
চিজ্গা নামক এলাকায় অনেকাঁদন- পর্যন্ত 
কোন'. জংগ্রামীকে, সরকার বন্দী 


করেন ন.. ধরতে. পারলে. শুয়য, হত্যাই * 


করেছেন। :১৯৫৭ স্যালে. কেনিয়ায় সাধারণ -. 
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তাদের, এ. বিশ্বাস, 


নির্বাচন হবে এব ধানসভাষ আক্রকান 
সদস।নদির, জেরুয়া হরে মর্সে সরকারী, 
ঘোষণার শে নগ্দেই, বোধ হয় আমাদের 
্বাধঈনতা সংগ্রামে, জয়লাভ প্রত্যক্ষ হয়ে 
উঠে। এর ফলেই আজ বহল সংখ্যক, 
সংগ্রামী জেনারেল বা সৈনক নিরাপদে 
কেনিয়ার নানাস্থানে স্বাভাবিক নাগারক 
জীবনযাপন করছেন চাষবাসে, হোটেলের 
মালিক হিসাবে বা জীবজল্তুর বেচাকেনার, 
ফাজে। আজ আমরা আমাদের ঈ!”নত 
সব কিছুই পেয়োছ, কাজেই এখন আগ 
নিরীহ নাগাঁরকদের ওপর কোনরকম 
অত্যাচার করা বা কোন গুপ্ত সামাত 
ইত্যাদি চালনার দ্বপক্ষে কোন য্যান্ত থাকতে 
পারে না। যে কয়েকজন মাম্টমেয় ভ্রান্ত 
সংগ্রামী এখনো এই প্রকার অসামাজিক 
কার্যে লিপ্ত আছে;, তারা আমাদের কোনই 
সমর্থন পেতে পারে না। বরং এখন 


১৯৫৬ সালের ই জুন তারখে' 
মানয়ান 'াবরের তথাকাথত ২০৮ জন 
সংগ্রামী 'দলপাঁতিকে” তাঁরশ নম্বর তাঁবুতে 
একান্ত করেন সেখানকার কর্তৃপক্ষ, তার” 
পর. তাদের প্রত্যেকের পায়ে বৌড় পরানো, 
হয়, সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া হুদের 
সাইয়ীম নামক দ্বীপে' নির্বাসনে নিয়ে 
যাওয়ার.জন্য। এইরকম অবস্থার ভেতরও 
এবং আম অত্যন্ত খুশি হই এবং আমরা 
স্থির করি যে, পায়ে বোঁড় পরার ব্যাপার- 
টাকে এমনভাবে নেব, যেন এট খুব একটা 
{কিছু আনন্দের বিষয়। আমরা সবাইকে 
বাঁল হাসিমুখে দৌড়ে গিয়ে নিজ নিজ' 
বোঁড় নিয়ে আসতে, যাতে ক কর্তৃপক্ষ 
একবারও একথা মনে করতে না পারেন যে, 
তাঁরা আমাদের স্বাধীনতালাভের উৎসাহকে 
ধনর্বাপত করতে বিন্দুমানও সক্ষম হয়ে- 
ছেন। মাইয়ঘ্রীস 'ভিক্রোরিয়া হৃদের পূর্ব 
তাঁরবর্তী* কসম শহরের নিকটবর্তী এক 
দ্বীপ, পাঁরাধ যার তন বর্গমাইল মাত্র। 
কোঁনিয়া সরকার এ দ্বীপের তখন নামকরণ 
করোছিলেন £ ফিরে না আসার দ্বঈপ। 


॥, সপ্তম অধ্যায় ॥ 
শৃঙ্খল, দ্বীপ ও ধূলা 

আম জানি না, কে বা কারা পদ" 

শৃঙ্খল তৈরি করে, কিন্তু ১৯৫৬ সালে 


তাদের বাণিক্ষ্য নিশ্চয় খুব ভাল হয়ে- 


প্রচুর অর্থবায় করেছিলেন বহ সংখ্যক: 


পদ-শূঙ্খল, কেনবার জন্য। আজকের, 
দিনে খুব কম লোকেই এর ব্যবহারের" 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ 
পান্নু . কয়েকশত বছর আগে রোমান, 


= ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের! 


করবার জন্য স্যাঁপত বিবচারালয়- 
লর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ' এর ' 


র পৃথবীর “প্রায় .সব সভ্য দেশেই 
ঘন্ধ হয়ে গেছে ক বহুল পাঁরমাণে 
কমে গেছে। - কাজেই আম এখানে 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা : থেকে এ বিষয়ে 


দু-এক কথা বললে অত্যান্ত হবে না। 
শত্খালত অবস্থায় যথাসম্ভব কম 


জানেন যে,.একজন.সাধারণ মান্মষ তিন 


শ্নাইল পথ এক ঘণ্টায় হেটে আঁকম- 


করতে পারে অনায়াসেই। ছোট মাপের 
শৃঙ্খলের তুলনায় বড় মাপের শৃঙ্খল 
পরে চলতে অস্দীবধা হয় অপেক্ষাকৃত 
কম, [কিন্তু ছোট মাপের শৃঙ্খল পরে 
বেশ দ:'পা, জোড়া করে লাফিয়ে 
-লাঁফয়ে চলা যায়, যা বড় শৃঙ্খলে 
সম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী 
বন্দীদের অনেকেই প্রথমে বেশ খানিক- 
ক্ষণ অবাধ লাফিয়ে লাঁফয়ে এগিয়ে 


বেতে-পেরেছিল শৃঙ্খল পরেই. তারপর - 
যেভাবেই চলা থাক্‌. 


আর পারে নি। 
না কেন, অল্প সময়ের মধ্যেই পায়ের 
চামড়ার সঙ্গে শৃঙ্খলের ইস্পাতের 
ঘর্ষণ হওয়ার ফলে পায়ে ফোস্কা 
পড়তে বাধ্য, আর তারপর আরম্ভ হয় 
শরকষন্্ণা। কোন কোন. শৃঙ্খলের 
দু’ পায়ের মধ্যবতাঁ ইস্পাতের জোড়টি 
বেশ, বড়, ফলে পা ফাঁক করে 
হাঁটলে একট; পরেই পায়ে ভীষণ র্যথা 
আরম্ভ হয়ে ষায়। কাজেই সাধারণ- 
ভাবে হাঁটলে এই জোড়ের কিছু অংশ 
মাটি স্পর্শ করে এবং ফলে -দ'পায়ের 
থাকে, ভুন্তভোগীর অগ্রগমন গাঁত আরও 
*লথ ও কষ্টদায়ক করে তোলবার জন্য। 
অনেক ভেবে আমরা শেষে একগাছা 
দাড় যোগাড় করে তার এককোণ এই 


জোড়ের মাঝে বেধে অন্য কোণ কোম-. 


রের বেল্টের সঙ্গে টান করে বেধে বি 


এবং এইভাবে 'জোড়টিকে মাঁট থেকে : 


তুলে রাখতে সক্ষম হই। এইজন্যই 
বোধ হয় গ্যাঁণজন বলেছেন যে, 
প্রয়োজনই মানুষকে আঁবষ্কার করতে 
শেখায়। 

এ ছাড়া আরও একটা অসাবধা 
ছিল আমাদের। পরনের প্যান্ট ছিল 
আমাদের মাত্র একজোড়া করে এবং 
তাকে মাঝে মাঝে শরীর থেকে পুরো 
খ্লে ফেলতে হ'ত কাচবার জন্য। 


চিক 


শঙ্খলপরা- অবস্থায়" ৰ একাজ: 
করা যেতে পারে-তা ভেবে বার -করতে . 


পড়ুন, তাই 


তাঁদের বলে রাখ এখনই যে, এ অবস্থায়. 


প্যান্ট খোলার এক বিশেষ কায়দা 
আছে। এই পদ্ধাতর মূল কায়দা হ'ল 
এক-পা এক-পা করে প্যান্ট খোলা । 
প্রথম ধাপে কোমর থেকে নামিয়ে দিয়ে 
যেকোন একটা পায়ের বোঁড়র ভৈতৰ 
দিয়ে যথাসম্ভব প্যা্টকে নিচের দিকে 
টানতে হয়, তারপর সে পায়ের বোঁড়কে 
ওপরের দিকে যথাসম্ভব টানলে পর 
সে পা থেকে প্যাণ্টকে মস্ত করা যেতে 
পারে। ট্বিতীয় ধাপে প্যান্টের সমস্ত 
কাপড়কে গ্যান্টমুস্ত পায়ের বোঁড়র 
ভেতর দিয়ে গালয়ে ফেরৎ আনতে 
হয় এবং দ্বিতীয় পায়ের সঙ্গে কিছ 
ক্ষণ ধরে আগের মতো কসরৎ করার 
পর প্যান্টকে কাচার জন্য শরীর থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত, করা যেতে পারে। তারপর 
আবার প্যান্ট পরা তো খুবই সোজা, 
শুধুমাত্ৰ উপরোক্ত কমপন্থার বিপরীত, 
গাঁততে চললেই সফলতা অবশ্যম্ভাবী । 
থেকে নাইরোব পেশছালে পর সেখান 
থেকে আরও তিনজন বন্দীকে আমরা 
সহযাত্িরূপে পাই, এর ভেতর ছিলেন 
মাউ-মাউ চরমপল্থীদলের অন্যতম 
নেতা জেনারেল কাঁহংসা। তারপর 
নাকুরু স্টেশনে পেশছে গাঁড় তিন 
ঘণ্টাকাল সেখানে দাঁড়য়ে থাকে। এ 
গাঁড়তে মাউ-মাউ বন্দীরা আছে জানতে 
পেরে শহর থেকে অনেক লোক 
অনেকেই, আমার পাঁরচিত। এরা বন্দী- 
দের দেবার জন্য খাবার, তামাক 
ইত্যাদি এনৌছল, কিন্তু প্রহরীরা 
প্রথমে আমাদের এ সব জিনিষ গ্রহণ 
করতে দিতে রাজা হয় নি! গাথোগো 
ম্যইটম নামক একজন বন্দীকে 
প্রহরীরা এক কামরা থেকে অন্য 
কামরায় ডেকে পাঠায় এবং তাকে পায়ে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় লাঁফয়ে লাফিয়ে 
যেতে দেখে সমবেত জনতামণ্ডলাী 
ক্রুদ্ধ ও শোকাহত হয়ে পড়ে, অনেকে 
তো দুঃখে কানায় ভেঙেই পড়ে। 
আমরা তাদের এভাবে শোকে মূহ্যমান 
হতে বারণ করি ও বোঝাই যে, আমাদের 


৯০৪ 


“আর এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থাকতে ' 
কোন অস্ববিধা হয় না, বরং একে 
আমরা একরকম ছেলেখেলা বলেই ধরে 
নিয়েছি। আসলে অবশ্য শৃঙ্খল পরে 


. খারা. খুবই--রুঘ্টকর, - কিন্তু - আমরা 


জনতাকে সে কথা বলতে চাই নি, কারণ 
বিশেষ করে যাতে সমবেত কিকুয়ূ 
নারীরা এ কথা না ভাবে যে, আমরা 
দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ভেঙে 
পড়ছি। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষ যে আমাদের 
এভাবে হয়রান করতে সক্ষম হয়েছেন, 
তাও আমরা তাঁদের. জানতে দিতে 
চাই নি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা 
ভাবুন যে, আমরা বিশেষ কোন 
ভোগ করছি না শঙ্খলাবদ্ধ 
হবার ফলে, তাহলে তারা শেষ অবাধ 
এর ব্যবহার নাকচ করবেন। সমবেত 
নারীদের ভেতর কাবুরা নামে একজন 
গককুয়ু সাহস করে আমাদের ভারপ্রাপ্ত 
ইউরোপীয়ান কর্মচারীকে অনুরোধ 
করে তাদের আনা খাবারদাবার আমাদের 
হাতে দেবার জন্যে এরং তান 
এ বিষিয়ে গ্রহরীবের নিষেধাজ্ঞা নাকচ 
করে দেন। মাইয়া দ্বীপে পেণঁছে 
আমরা কাব;রার সাহসের প্রশংসা করে 
এবং অন্যান্য নারীদের ধন্যবাদ জানয়ে 
এক গান রচনা কাঁর। 
আমরা ১১ই জুন ভিক্টোরিয়া হদের 
তীরবতাঁ শহর কিসুমতে পেশীছাই 
এবং রেলগাঁড় থেকে নেমে সোজা 
সেখানকার গাঁডয়াগা জেলে চলে যাই। 
তার পরাদন আমাদের দুই দলে ভগ 
করা হয়, প্রথম দলের ১০০ জনকে 
ও'ডিয়াগাতেই রাখবার এবং "দ্বিতীয় 
দলের ১০৮ জনকে মাইয়াঁস দ্বীপে 
নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আম দ্বিতীয় 
দলে পাঁড়, ঁকন্তু আমার সুহাদ বন্ধ 
রবিনসন মোয়ান্বুগ ও'িয়াগায় থাকতে 
বাধ্য হয়। যাঁদচ তার সঙ্গে এভাবে 
'বাচ্ছিল্ন হয়ে পড়ায় আম বেদনা পাই, 
তব সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে 
দুই দলেই একজন করে শিক্ষিত লোক 
থাকবে ভেবে আমরা সান্ত্বনা দিই 
নিজেদের। ১২ তাঁরখের সকালে 
আমরা সরকারী লরীতে চাঁপ, এক-. 
একট লরীতে ৩৫ জন করে এবং 
ওপরে জাল দিয়ে মাছ ঢাকার মতো ঢেকে 
দেয়। এই নতুন পন্থায় অপমানিত ও 
মানাঁসক বিপর্যস্ত করার চেষ্টায় খুবই 
খারাপ লেগোঁছল আমাদের, 'কন্তু 
সে কথা বুঝতে দিতে চাই নি, কাজেই 
করে দিই যেন এটা একটা খুবই মজার 
ব্যাপার! ওাঁডয়াগার জেলবন্দীরা এই 


জাল তোর করেছিল এবং এর ছিদ্রগুলি . 


বি 


আকারে প্রায় ফুটবল খেলার গোল: 
পোস্টে যে রকম জাল ব্যবহার করা 
হয়, সেইরকমই ছিল। এভাবে আমাদের 
দৃঢ়তাকে বিনষ্ট করার প্রত্যেকটি সর- 

কারী প্রচেষ্টাকে আমরা অবহেলাভরে 
বাতিল না করলে সরকারের পক্ষে 
খুবই সহজ হত মাউ-মাউ আন্দোলনকে 
বর্বর, সেকেলে এবং বহ: পুরাতনপল্থী 
এক প্রচেষ্টা বলে উড়িয়ে দেওয়ার এবং 


ফলে আমাদের নেতা জৌমো কোন: 


স্নাটাকেও সহজেই একজন ' অদূরদর্শ 
'অপরিণতব্যান্ধ "লোক বলে জাহির 
ক্ষরতে পারতেন তাঁরা । জালের ভেতর 
বসে বাইরের সব কিছুই বড় অদ্ভুত ও 
ঘোলাটে লেগোঁছল আমাদের। এই- 
ভাবে বণ্ডো এবং মাকওয়া গ্রাম পার 
হবার পর অবশেষে আমরা ভিক্টোরিয়া 
চুদের তীরে এমন এক জায়গায়" এসে 
পোঁছাই, যেখান' থেকে মাইয়াস দ্বীপ 
খুবই কাছে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ 


‘যে, এই সময় আমাদের পায়ের শৃঙ্খল 


খুলে নিয়ে শৃধ্মাত হাতে হাতকড়ি 
পাঁরয়ে দেওয়া হয়, 
হয়ে স্বাভাবিকভাবে ' চলাফেরা করতে 
পার আমরা । যে নৌকায় চেপে আমরা 
মাইয়যৃসি দ্বীপে যাই তার এক-একটিতে 
পণ্যাশজন করে লোক ধরে। আমি 
জীবনে এই প্রথমবার নোৌকাযাত্রা করে 
তার দোলানি অনুভব কাঁর এবং 
আমাদের ভেতর অনেকেই দোলানর 
ফলে বাম করতে আরম্ভ করে। 
মাইয়সিতে কর্মীধ্ক্ষ ও অন্যান্য 
কর্মচারীদের বাসস্থানগ্লি ১৯৫৪ 
সালে এখানে আনত মাউ-মাউ আসামীরা 
তৈরি করেছিল। ১৯১৫৫ সালের 
শেষের দিকে এদের কারাবাসের মেয়াদ 
ফুরিয়ে আসাছল ধীরে ধীরে এবং 
দরকার তার জায়গায় মাউ-মাউ বন্দীদের 
শেষ করার জন্য। আমাদের মাইয়সিতে 
পেপছাবার আগে মানিয়ানি থেকে প্রায় 
আটশত বন্দী এখানে এসে গিয়েছিল 
এবং আমাকে দেখে তারা যেভাবে 
চীৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করে, তাতে 
আম একাধারে অত্যন্ত প্রীত এবং 
শিচালত হই। আমাকে কাঁধে করে 
ফাটক থেকে তাঁবু অবাঁধ নিয়ে গিয়ে 
তারা আরও অবাক করে দেয় এবং 
সৈখানে খাঁটি মাখন ও পাঁউরুট 
সহযোগে চা-পান কাঁরয়ে আমার 
সম্বর্ধনা করে। প্রায় চার বছর পরে 
আবার আমার অন্যতম প্রিয় 'খাদ্য 
মাখন ও পার্ট খেয়ে খুবই আনন্দিত 
হয়োছলাম আমি সৌঁদন। " এখানকার 
বন্দীদের অনেকেই জামার সঙ্গে 
মানয়ানর ১৩ নম্বর তাঁবুতে কছু- 
কাল কাঁটয়েছিল। তাদের সঙ্গে 


ফলে আবার সোজা : 


- ক বনত : 
অনেকক্ষণ বসে ' গালগন্প, করার পর 
অবশেষে আমি যখন আমার জন্য 
নির্ধারত তাঁবুতে শুতে যাই, ততক্ষণে 
আমার মনে আবার নতুন আশা ও 
উৎসাহের জোয়ার এসে গিয়েছে। 
পরদিন সকালে এখানকার অন্যান্য 
বন্দীদের মতো আমাদের ওপরও হুকুম 
এল জন খাটতে যাবার জন্য, কিন্তু এ 
আদেশ বিধি-বিরুদ্ধ জেনে "আমরা “তা 
পালন করতে অস্বীকার কাঁর। বন্দীদের 
তরফ থেকে কতৃপিক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে 
কথাবার্তা বলার জন্য চারজন প্রতিনিধি 
নিযুক্ত হয়, তাতে ছিলাম আমি, 
হ্যাঁর . কামাণ্ডা নজোরোগে, গাথোগো 
ম্যইটুমি ও ওয়ামৃুবগু কামুইর্‌। 
আমরা কর্মাধ্যক্ষকে ধীর কিন্তু নিশ্চিত- 


- ভাবে জানাই যে, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসাম 


না হওয়ার ফলে জন খাটতে কেউ 


" আমাদের বাধ্য করতে পারে না ' এবং 


এইভাবে জন খাটতে ' অস্বীকার করার 
ঈবপক্ষে আন্ত্ীতক অস্থায়ী চুক্তির 
১৮ ই খ নম্বর ধারার সমর্থনও আছে। 
তাঁকে আরও বাল যে, এ নিয়ে আমরা 


কোনরকম মারামারি. বা অধ্ান্তকর. কাজ -. 


করতে ' চাই না; 'কল্তু জন ' আমরা 
খাটব না। আমাদের প্রাতবাদ কর্তৃপক্ষ 
মেনে নেন এবং বলেন যে, শুধূমান্ত 


খাওয়ারাওয়া বা চান করার জন্য ছাড়া ' 
' আমরা যেন তাঁবকুর বাইরে না যাই। 


ছিল এবং এক-একাঁটতৈে ১০০ জন 
করে শুতে পারতো; আমরা এগাঁল 
ব্যারাক বা সৈন্যাশীবর বলতাম। কোন 
কাজ না থাকায় আমরা সারাদিন রাজ- 
নৈতিক আলোচনা ও লেখাপড়া শেখার 
বা শেখানর কাজে- ব্যস্ত থাকতাম। 
এখানে আবার আমাদের কাগজ-কলম, 
বইপত্র কিনতে দেওয়া হবে জেনে 


আম খুবই আশ্বস্ত --হয়োছলাম 7? - 


আমরা কিছ; কিছু ইংরাজী মাঁসক 
পত্রিকা এবং “প্রকট ইংরূজী আভিধান 
আনাই। গপড়ানর বিষয় বেশিরভাগ 
কাজের ভার ছিল জন্‌ গাকুয়ার ওপর, 
সে এখন নেয়েরী শহরে স্কুল মাস্টারের 
কাজ করছে। জন্‌ খুব ভাল পড়াতে 
পারতো এবং বন্দীদের সকলকেই সে 
খুব সাহায্য করেছিল তাদের ‘নিরক্ষর’ 
নাম ঘোচাতে। দলের নেতা হিসেবে 
অন্যান্য কাজ করার পর আমার আর 
পড়বার বিশেষ সময় থাকতো না? আম 
তাদের বাড়তে চিঠিপত্র লিখে দিতাম, 
প্রয়োজনমতো প্র ত বা দ প প্রা ঁদ 
লিখতাম, কর্মাধ্যক্ষর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
করতাম এবং শশাবরের পাঁরচালনার- 
কাজ করতাম। 

এ ছাড়া আমার আরও কাজ ছিল 

"৯০৫৬ 


'কামোংগো টাইমস্‌ নামক দৈনিক 
পত্রিকার সম্পাদনা করা, যা আমরা 
মাইয়াসতে আসবার পর চালু করে- 
ছিলাম। ল্যও উপজাতীয় ভাষায় 
কামোংগো শব্দের অর্থ হল একরকম বড় 


মাছ, ফা ভিক্টোরিয়া হদে পাওয়া 


যায়। এরা লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট এবং 
চওড়ায় আঠারো ইণ্ডি অবধি হয়, 
তা ছাড়া খেতেও খুবই সুস্বাদু 


- মাইয়দাস দ্বাপে... অবাস্থত “বন্দীরা 


প্রায়ই হুদের ধারে জলা জায়গীয় এই: ' 
মাছ ধরতো. এবং এর ঝোলও 
ভার ভাল হয় খেতে। ...এই * 
মাছেদের খাদ্য অন্বেষ্ণের ধুরাও _ 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । এরা জলো জায়গায়” 
মাটির তলায় গর্ত করতে করতে 
দশ-বারো ফিট এগিয়ে আসে ডাঙার 
“দিকে ও তারপর মাটি ভেদ করে ঘাষের' 
ওপর ওঠে, ফলে সেখানে একটি, ছোট 


জলার স্নষ্ট হয়। তারপর গর্তের 


ভেতর লুকিয়ে থেকে তারা অপেক্ষা 
করে ছোট ছোট পোকা-মাকড় বা জ'ব্‌- 
জন্তুর ও জলায় জ্বল খেতে আসবার 
জন্য এবং”তখন “তারা-শকার হয় মাছের 


পেটে গিয়ে। বন্দীদের ভেতর কেউ * 
এ রকম একটি জলা দেখতে পেলে আরও ' 


কয়েকজনকে ডেকে আনতো মাছ ধরবার 
জন্যে এবং জলার মুখে শুধু তার 
ল্যাজের অবস্থান থেকে মাথা কোথায় 
আছে তার আন্দাজ করে সবাই একসঙ্গে 
পাঙ্গা দো জাতীয় অস্ত) চালাত_যাঁদিচ 
মাথা এবং মাছের বাঁক অংশ মাটির তলায় 
বন্দীদের দৃষ্টির অগোচরেই. থাকতো । 
এভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা শিকার, 
ধরতে সক্ষম হতাম, যাঁদচ কখনো কখনো 
শুধু ল্যাজের ট্ঢকরাই পেতাম আমরা, আর 
ল্যাজহন বাঁক মাছ তখনকার মতো 
পালিয়ে. বাঁচতো জলের . ভেতর! 
কামৌধগো মাছ ওজনেও খুব ভার হয়, 


দুজন লোকের কমে তাদের বয়ে নিয়ে 


যাওয়া সম্ভব নয়। 


STANDARD. 0 
PRICE 169/- 


GUARANTEED 
গুধান্ড অল ওয়াল্ড 7 ps 
মাসিক 6, টীকা কিহ্িতে। 

আতোক, শ্রাহা ও শহরে সাঠান যাইতে শাতর 
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বল চিল ত ত" 
. 


কান্রেই মাইরুসির মতো ছোট দ্বীপে 
চা।এ.নকে সবুজ শ্যাঘলিমা এবং হজ 
কুমীৱে ভাত" অথৈ হদের জলের মাঝে 
থাকতো, রড় অদ্ভুত লাগতো। 'এখান 
থেকে পাঁলয়ে যাবার কোন সম্ভাবনাই 
“হুল না এবং কয়েকাঁদন থাকার পরেই 
আমাদের মনে ভাবনা উদয় হতে আরম্ভ 
‘করে ছিল £ এই জায়গা ছেড়ে কি কোন- 
“দন আর আমাদের নীল পাহাড়, লাল 

উ এবং সবুজ প্রাল্তরের মাঝে ফিরে 
যেতে পারবো? আমাদের কর্মাধ্যক্ষ 
শছলেন কেন্ডাল বলে একজন কানাড়ার 
আধিবাস, আমরা তাঁর নাম দিয়েছিলাম 
'কারমানজাগা'-উলঙ্গ ফাঁরুর, কারণ, 
'মাইয়্যাসতে থাকাকালীন তান শুধু 
ছোট একটা হাফপ্যাণ্ট পরেই সময় 
কাটাতেন, গায়ে অন্য কোন জামা বা 
গোঁজ না পরেই। তান আমাদের ওপর 
জন খাটতে আপাঁত্ত করার ফলে আমাদের 
ওপর তান একেবারেই সদয় ছিলেন না। 
আমরা মাইয়ীসতে পেধছবার আগে.যে সর 
ব্যাপক .ক্ষেত-খামারে কাজ করতো 
এখানে পেপে, ক্কাসাভা রোঙা আলুর 
মতো শরকরাজাতীয় এক খাবার), ভুট্টা 
ও 'নানারকম তাঁরতরকারণ প্রচুর পাঁর- 




















এই বনুশ্বিখ্যাত গ্রন্থের বহুকাল পত্রে বন প্ৰত্যাশিত 
পুনমুদ্রণ 
প্রখ্যাত কথা-জাহিত্যিক স্বন্রেশচন্দ্র নন্দীৱ 


ভর 


গ্রন্থের ভুমিকায় ইতিহাসাচার্ধ স্যার যদ্দুনাথ সরকার বলেছেন, "যাহারা | 
‘ওমর’ বাঁলতে শুধু বুলবুল ও গোলাপ, মাদরা 'ও সাকার কথা ভাবেন, টা : 
দৌঁখবেন যে, লোকটা কাঁব ও ভোগা মাত্র ছিলেন না, কঠোর গণাবিদ- এবং গভীর 


দার্শীনকও। ওমরের প্রাতিভার প্রাত 
লেখকের নিকট খণী1” j 


“জগতের জন্য ইসলাম কি'কাঁরয়াছে, তাহা জানতে হইলে নার লাগার 
গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের' উপর নির্ভর কারবার দন চাঁলয়া গিয়াছে 
সুরেশচন্্র নন্দীর ‘ওমর খৈয়াম” এই হিসাবে বিশেষ মুল্যবান। - 
কাব্যের লালিত্য -ও দর্শনের ্নগ্ধতা প্রভৃতি ব্যয়ের বিচার আছে।- 
গ্রন্থে আরব সভ্যতার 'িরাশ, জ্ঞানের বিভাগগুল এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব-পারের 
কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও "তুলনামূলক সমালোচনা কাঁরয়া এবং নবীনতম ও & 
প্রামাণিক গবেম্রণাপার্ণ গ্রন্থগলির তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া..লেখক বঙ্গ ভাষার 
ইতিহাস-বভাগের সম্পদ -বাঁদ্ধ কাঁরয়াছেন। 
ইতিহাস হিসাবে এই বইখাঁন বঙ্গভাষার নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ” 


বস্থসতট প্রাঃ লিঃ 


কাঁলকাতা--১২ 


পর 


জাপ্তাহক বসুমতি 


মাণে জন্মায়॥। আমরা দ্বীপে যাবার 
এরেই যাতে ওঁ সমস্ত বন্দীদেরও উস্কে 
শদতে না পারি, এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের 
প্রায় সবাইকেই বদি করে অন্য জায়গায় 
পাঠিয়ে দেন, শুধু জনা 'তাঁরশেক চরম- 
পন্থী ছাড়া। এর ভেতর হল আমার 
পুরনো বন্ধু জেমস্‌ থুকু মানগোঁথি, 
সে বহুকাল আগে ট্রাইয়নের -ফার্মে 
এসে তার সঙ্গে পাঁরম্কার ইংরেজীতে 
কথাবার্তা বলে আমার বালকমনেও 
ইংরেজী ভাষা শেখার স্পৃহা জাগিয়ে- 


ধাক্ষের সঙ্ঞে সাক্ষাৎকার করতে অন্যুরোধ 
করে। আম তাঁকে জিজ্ঞাসা কার যে, 
কোন্‌ "নিয়মের বলে তানি আমাদের 
ব্যাশন কাময়েছেন এবং সে নিয়মের 
উল্লেখও করতে বাঁল তাঁকে । তান কোন 
“লখত নিয়ম দেখাতে পারেন নি, বরং 
আম যখন তাঁকে বন্দীদের বনম্নতম 
খাবার পরিমাণ কতটা হবে, এর 'িয়ম- 
কানুনগ্ীল মুখস্থ বলে শোনাই, তখন 


খেয়াম 


য় চার. করার: নয “আমরা 


ইহাতে ওমরের 


মধাঝুগের পাশ্চম এশিয়ার সভ্যতার 


৯৩৬ 


শ্রীযুক্ত { 
কিন্তু এই | 


[তান খুবই অবাক হয়ে ?গয়োছলেন। 
মানয়ান শিবিরে খদ্বতীয় দফায় থাকা- 
কালীন আম কুঁড় শিলিং খরচ করে এক 
আকামবা প্রহরীর সাহায্যে কেনিয়া 
সরকারের: বান্দাশাঁবরের নিয়মাবলীর 
5515 আট 
পৃঙ্ঠার এই চটি বই-এর জন্য কাঁড় শিলং 
পয়সা খরচ করতে আমার খুবই গায়ে 
লেগোছল, কিন্তু অত্যন্ত প্ৰয়োজনবোধে 
আমি তা কিনেছিলাম ও আঁত সাবধানে 
ল্‌ক্কাঁয়ত টাকা-পয়সার সঙ্গে লাঁকয়ে 
রেখোঁছলাম। আম কর্মাধ্যক্ষ কেণ্ডালকে 
বাল যে, আমরা .এ শীবষয়ে কোন গোল- 
মাল করতে চাই না, কিন্তু আমাদের 
র্যাশন যেন আঁবিলন্বে আগের মতো 
দেওয়া হয়! মাইয়াস শিবিরে মশার 
সংখ্যা ছিল অগুন্তি, কাজেই আম তাঁকে 
আরও বাঁল' যে, আমাদের ডান্তার 
চিকিৎসা ও ওষুধপত্ের বন্দোবস্ত আরও .. 
ভাল হওয়া প্রয়োজন! আমার দুট 
নবন্ধই গ্রাহ্য হয়। 
তথাপি, বান্দাশাবরের মহাধ্যক্ষ 
আমাকে মোলাদন যাবৎ 'নঃসঙ্গ কারা- 
হারে বন্দী করে রাখবার ও শুধ্‌মান্্ 
ানতিলক খে কম পৰিমানে) খনার 
দেবার জন্য 
মেনে নিয়োছলেন। আছি তে নে 
নেতা হিনেবে তাদের জন খাটতে বারণ 


2 করোছলাম এবং তাদের নিয়ে জোট 


নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু নিঃসঞ্গ কারাগারে 


| ফেলদিন আমার মোটের ওপর ভালই 
কেটেছিল, কারণ, এখানকার ল্যুও উপ- 


ফলে 'আমার ওজন 
কনে একটু বেড়েই গিয়েছিল! আমার 
সব থেকে বেশি অস্যাবধা হয়েছিল এই 
কারণে -ষে, এ কঁদন আম 'নজের মনে 
-ভাবনায়' মগন থাকা: ছাড়া আর অন্য 
শকছুই করতে পার না৷ এভাবে আমার 
একা থাকার সময়ই 'শকমুমুর ওাঁডয়াগা 
রান্দিশালা থেকে "বাদবাকি ১০০ জন 


| বন্দও মাইয়াীসিতে “এসে পেশছায়। এর 


ভেতর আমার বন্ধু রবিনসন মোয়্বনগাঁও' 
ছল. তার কাছে আঁম পরে জানতে পার 
যে, 'যদিচ সেখানকার অবস্থা খুব খারাপ 
ছিল না, তবুও ‘তাদের খাবার-দাবার 
অন্তরীণ বন্দীদের বদলে শাস্তিপ্রাপ্ত 
“বন্দীদের মতো ছল. সে আরও বলে 
য়ে,.তারা সরাই মইয়াসতে আমাদ্দর 
সঙ্গে মিলিত হবার, জন্য উদগ্রীব 
হায়াছল॥ , ২ = এ খু জমশনু 


সাপ 





দ্যানয়াভোর শ্রেণী-সংগ্রাম উদ্বেল হয়ে 
উঠছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে 
অশান্তির দাবানল জহলছে। পরৃগীজ 
উপপানবেশবাদাঁদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আঁরুকার 
বর্ণীবদ্ধেষধদের [বিরুদ্ধ গোরলা লড়াই 
চলছে নিজস্ব কায়দায়! এ সবই গণ্রণী- 
মংগ্রামের আঁভব্যান্ত। নিরর্যাতীতরা সারা 
দুনিয়ায় নিপীড়নকে রুখতে আজ কদম 
ফেলছেন বিশ্বব্যাপী মতাদর্শগত. রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৌতক-সব রকমের গ্রেণী- 
সংগ্রাম তীর রুপ নিচ্ছে। শোষক আর 
শোষতের মধ্যে, নিপণীড়ত আর নির্ধাতন- 
কারীর মধ্যে দ্বন্দ প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে 
উঠছে ৷ 

বাভিন্ন শ্রেণী হল জনসাধারণের কতক- 
গুলো বড় বড জোট । সামাজিক উৎপাদন 
ঘ্ববস্থায় তারা কে কোন স্থান অধিকার 
করে রয়েছে তারই দ্বারা, উৎপাদনের 
উপায়-উপকরণের (কলকারখানা, ষন্ত্, খাঁন, 
[পট, জাম) সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, তার 
দ্বারা এই জোটগুলোর পরস্পরের মধ্যে 
পার্থক্য সূচিত হয়। উৎপাদনের এই 
উপায়-উপকরণগুলো যাদের কব্জায় থাকে, 
তারা অপরের শ্রমকে শোষণ করে। যাদের 
কোনও সম্পদ নেই বা প্রায় নেই বললেই 
চলে. তাদের স্বাস্থ্য ও কর্মশান্তকে শুষে 
{য়ে সেই মুনাফায় এরা জীবন নির্বাহ 
কবে ফলে-ফেপে ওঠে । গায়ের রং, 
জাতি-ধমের দ্বারা নয় শ্রেণী-বিভ্ত 


সমাজে কিছু লোককে বিশেষ বিশেষ - 
সুবিধা ভোগ করার বাবস্থা রাখা হয় 


অন্যদের দাঁরদ্য আঁধকার-বশ্টিতি শেকল- 
হিসেবে বজায় রাখার ষড়যল্পের গহ্হরে। - 
পঃজিতল্ন সমাজতনল্দের বৈষাঁয়ক ভিত্তি - 


স্তন কবাব সাথে একই সময়ে এক শন্তি-. - সমাজতা্ঘিক 


জন্ম 'দয়েছে। 
শোষণের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত 
করার সাথে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির 
ব্যবস্থা করে-তার নেতৃত্বে মানুষ এমন . 


শ্রামক শ্রেণী পরাঁজবাদী 


'দগদর্শন পায়, যেখানে সামাজিক ও 
জাতীয় নির্যাতন থাকে না। 

শ্রামক শ্রেণী হল একমাত্র শ্রেণী, যাদের 
উৎপাদনের সম্পর্কগুলোর ওপরে মালিকানা 
আঁধকার নেই এবং সেকারণ সাধারণ 
মাঁলকানাধীনে, আনতে আগ্রহী । এরা 
সব সময় সবচেয়ে বৌশ ধনবাদগ শোষণ 
সম্পর্কে সচেতন। তার ফলে এই শ্রেণী 
ধনবাদশী ব্যবস্থার আবচালত ও অপ্রাত- 
* রোধ্য শত! এর মূলগত শ্রেণী স্বার্থই 


: পাকে ধনবাদশী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-এ 


প্রেরণা যোগায়! 
বড় বড় শ্রমাশল্প প্রকল্পে শ্রমেব 
অবস্থাই' শ্রমিকদের সংগঠিত, .শঙ্খলাবদ্ধ 


- ও এঁকাবদ্ধ করেছে। 


শ্রামক শ্রেণীর সুসংগঠিত অবস্থা, 


- তার সুতীক্ষ] শ্রেণী-চেতনা. তাকে কার্য- 


করা বৈপ্নাবক শেণীতে রূপান্তারত করে। 


বাদই একমার ও আঁভন্ন শপ! তাদের 
উদ্দেশ্যও এক এবং আভন্ন- পঠীঁজবাদট 
- শোষণ থেকে নজেদের মন্ত করা, আর তার 


লঙ্ষম৭ আভন্ন..তা হচ্ছে সমাজতন্দের ' 


- পাঁতষ্ঠা শু কমিউনিজম গজে ল্তালা। 
শ্রমিক শ্রেণী তাই আন্তন্াতিত দিতেই 
সজ্ঘবদ্ধ এরং তার ব্যাপকতা 'বনব্যাপস। 

শান্ত সংগ্রায়ে তাই অপবাপর মহনত 


: জোটের চেয়ে শ্রামক শ্রেণীব রাঙ্গনোতিত 
- দায় ও গরত্বে বোশ। মার একাঁট 7শণশী ' 


- সাধারণভাবে  শ্রর্মশিলপ ' পিকালপব " 
- শ্রামকবা ধনবাদখ, জোয়াল ভচডে ফেলে 


ওপরে আর তার. 


* রাখা চলতে পারে না- রাষ্ট্র, 


বদতে সমথ 1 অথনোতক ব্যবস্থায় কেন্দ্রের 
দনায়গলোর ওপরে 
সর্বহারা. শ্রমিক শ্রেণী অর্থনোতক দক 
থেকে bt {বস্তার করে রয়েছে। : 
শ্রামক শ্রেণী অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক-_- 
দুভাবেই মেহনতী জনতার 'বগূল 
সংখ্যাধক্যের যথার্থ দ্বার্থগনলর আঁভ- 
ব্যান্ড দিয়ে থাকে। সমকালশন বৈপ্লবিক 
মুস্তি আন্দোলনের জাতীয় মুক্ত ও গণ- 
তাল্ক পর্যায়ে শ্রামক শ্রেণীর সর্বাধি- 
নায়কত্ব শর্ত হীনভাবে অপাঁরহার্য। 
শ্রেণী-শন্দ উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকের 
আক্রমণাত্মক সংগঠন হল তার পার্টি॥ 


.খআর দ্রেড ইডীনয়ন হল খেণী-শনুর 


আক্ৰমণ থেকে শ্রামকের আত্মরক্ষার 
সংগঠন! ট্রেড ইউনিয়ন অর্থনোতিক দিক 
থেকে সৃষ্টিশীল শ্রেণীসমূহের দাব- 
দাওয়াকে সর্বাপেক্ষা আঁধক দ্বীকাতি 
দেয়। একই কারণে সৃন্টিশলতার 
সামাজিক ও: সাংস্কৃতিক প্রাতবন্ধকের 
ওপর সমধিক গুরুত্ব দিতে হয়! আন্দো- 
লনের ক্ষেত্র শুধ; অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ 
গোষ্ঠী, 
পাঁরবার, ব্যন্তি তথা সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, 
সামাজিক : প্রথা সর্বক্ষেত্রে সম্প্রসারণ 
করতে হয়। অন্যথায় অর্থনপীতিবাদশী 
প্রবণতা প্রাধান্যলাভ করে চরম লক্ষ্য থেকে 
সারয়ে এনে আন্দোলনকে স্বতঃস্ফ্ততা- 
বাদের গ্াজ্ডায় ফেলে দেবে। শ্রমিক শ্রেণীকে 
তার অংগঠনের.মাধ্যমে এঁক্যবদ্ধ করে রাজ- . 
নৌতক, সাংস্কৃতিক ও অৰ্থনৈতিক অৰ্থাৎ 
সর্বাত্ক সংগ্রামের দিকে বর্শামখ, 


, ঘোরাতে হবে। 


- সাম্ৰাজ্যবাদী শোষণের মূগয়া ক্ষেত্র এই 
ভারত। এখানকার ৫০ কোটি মানুষ 
সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস, সামন্তদের 
শোষণের ফলে দাঁরদ্যে জজীরত। বিশ্ব 
সাম্রাজ্যবাদের, পালের গোদা মাঁক্ন নয়া 
উপানিবেশবাদের সঙ্গে মহান: সোভয়ে্ 
দেশের দলত্যাগণী রাষ্টরকর্থৃত্ব শুধুমাত্র সহ- 
আঁস্তত্বের শান্তিপূর্ণ বাহনই নয়--পর্ন্তু 
ভাগীদার। 

ভারতের ব্যাপক জনতার বুকে তাই 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আরও তিন পাষাণ 
চেপে তার দৈনান্দন' ' জীবনকে ওম্ঠাগত 
করে ছাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামাঁজক 
সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ - এবং “ আমলা4 
তান্রিক মুংস্দী্দ পুঁজির উৎখাত ছাড়া ' 
ভারতের জনতার ম্ান্তর কোনও সর্টকার্ট 
নেই। স্বাভাবকভাবে আধা উপানবোৌশক 
ও আধা সামন্ততান্নিক ভারতের বর্তমান 
রপ্রবের স্তর হল নয়া ' গণতান্তিক--যার ' 
মূল লক্ষ্য কাষ-বিপ্লব। কৃষক শ্রেণই এর : 
: প্রধান শান্তি এবং শ্রামক ' শ্রেণীর নেতৃত্বে 
কৃষক ও মিত্র শ্রেণীর যুদ্ধই এর পথ 
এবং সমস্ত পদ 
এই: লড়াই-এর প্রধান ঘাীঁট। ; 


EE en wate - 


[বপ্পবী জনযুদ্ধ। 'বপ্রবী জনষুদ্ধ জন- 
গণের যুদ্ধ, ব্যাপক জনগণকে জাগ্রত ও 
সমবেত করে এই যুদ্ধে চরম জয়ের জন্য 
শীঘক শ্রেণকে তার যোগ্য ভীমকা গ্রহণ 
করতে হবে। বিপ্লবী পাঁরাস্থাত যখন 
চমৎকার, সে সময় শ্রমিক শ্রেণীকে 
ধনর্বাচনাবিলাসী বা আমলানিভর করে 
রাখা আন্তজাতিক বিশ্বাসঘাতকতা! 


নেই। আইনসভার অন্তর্গত সংগ্রাম 
শ্রমক শ্রেণীর সংগ্রামের মৃখ্যর্প পাঁরগ্রহ 
করা কোনওক্রমে সম্ভব তো নয়ই--পরল্তু 
আইনসভার মোহ কাটিয়ে সংঘাত শুরুর 
সময়ে প্রবেশ করা গেছে। প্রকাশ্য, বিপ্লবী, 
লড়াই-এর যুগে শ্রামক সংগঠন যে বিরাট 
ও চূড়ান্ত গুরুত্ব লাভ করে, পূর্বে তার 
'সে গুরুত্ব থাকে না। ভারতের শ্রমিক 
সংগঠনগুলো শান্তির পথে 'নয়মতান্তি- 
কতার পাঁথক-সংগ্রামের হাতিয়ার নয়। 
ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য সাধনে শ্রমিকদের 
পারচালনা করার উপযুক্ত জঙ্গশ সংস্থা 
নয়, শ্রমদস্তর, সরকার ও মাঁলক শ্রেণীর 
কাছে ‘কনসেসন’ আদায়ের জন্য দর কষা- 
কাঁষর -ঘল্তরমান্্। উন্নত পর্যায়ে আইনসভার 
নির্বাচন ও সংসদীয় কায়দার কচকচানীতে 
পারদার্শতা প্রদর্শনের শিক্ষায়তন হয়েছে। 
শ্রমিক সংগঠন পার্লামেন্টারী উপদলের 
লেজ;ড়ে পাঁরণত হলে এ অবস্থাই ঘটে। 
এহেন শ্রীমক সংস্থার নেতৃত্বে সর্বহারা 
শ্রেণীকে বিপ্লবের পারচালিকাশান্ত হিসেবে 
গড়ে তোলার কোন স্বপ্ন দেখাও সম্ভব 
নয় 

মান্িত্বের রঙের হেরফেরে শাসন- 
কাঠামোর চাঁরত্র বদলায় ও শাসনযন্তের 





বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখন’ ধারণ করিয়া 
আত্মোংসর্গ করিয়াছেন! সেই সকল অমর 
লেখনীর প্রাঁতভা-নর্বরে ভারতবষের 
মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৌশিষ্ট্ে 
সমুদ্জবল॥ ভন্তকবি গোস্বামী তুলসাঁদ্াস 
তন্মধ্যে অন্যতম--যাঁন সহজ সরল ভাষায় 
পাঁততপাবন লাতা-রামের ভরত বর্ণনা 


মীরামচরিি-মানা 


অধ্যাপক িশবপ্রসাদ গগ্ছোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ 


_ ভূমিকার পাঁরবর্তন ঘটে বলে শ্রমিক 


শ্রেণীর সংগঠনের মুখ দিয়ে কিছ বাল 
শাসকশ্রেণী ফ্াটয়ে তুলছেন। অবশ্য এসব. 
বাঁলর সঙ্গে বিপ্লবী অকেস্ট্রার সুর- 
ব্যঞ্জনা রেখে তাকে সংগ্রামী কোটং ধরানো 


 হচ্ছে। 'কন্তু অভিজ্ঞতা দেখিয়ে য়েছে 
"যে, পুরনো শোষণকারী সমাজব্যবস্থাকে 
* 1টীকয়ে রাখার জন্যেই এই শাসনযন্দ্র। 
এখন আর শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ " 


মেয়াদ আরও বাঁদ্ধ করতে চেষ্টা করে 
মা্র। 
অর্থনীতিবাদসর্বস্ব নেতৃত্ব , দীর্ঘকাল 
সংগঠনকে কব্জায় রাখলেও অননুল্নত অর্থ- 
নশীতর এই লালাক্ষেত্রে শ্রমজীবী জন- 
সাধারণের দাঁরদ্ের প্রচন্ডতায় বহু রন্তু- 
ক্ষয়ী লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে শ্রীমক শ্রেণী 
একটা এঁক্য গড়ে তুলোঁছলেন। কিন্তু আজ 
রঙ-বেরঙের শোধনবাদরা এক অংশকে 
অপরের নানান ফন্দীতে প্রভাঁবত অংশের 
বিরুদ্ধে লৌলয়ে দিয়ে সেই এঁক্যকে চূর্ণ 


কব্জা করেছে যোগাযোগ, পাঁরবহণ ও. 
- শবদ্যুৎশীন্তর ক্ষেন্রগন্ীল। রাসায়ানক শিল্প 


ও সার তোরর ক্ষেত্রেও তারা নাক 
গীলয়েছে। 'বশ্বব্যাঞ্কের খণ ও সাহায্যের 


কারয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে 
চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুলীলিত বাংলা 
অনুবাদ এই প্রথম-বসুমতী সাহিতা 
মান্দরের অপ্ক কীতির নূতন এক পরিচয় 
এই শ্লীরামচরিত-মানসা। বহু রঙিন চিত্রে 
সুশ্ভিতঃ 


'  আল্য-১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খন্ড ?তন টাকা 
ব্গঃমতথ প্রাইভেট খলইমটেডঃ ১৬৬. বিপিনবিহ্ারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কাঁল-১৯ 
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মাধ্যমে তারা অনেক 'শল্পকে তাবে 
এনেছে। ভারতীয় সাইনবোর্ড এপ্টে 
মার্কন নয়ন্্রণ কায়েম করেছে। সোভিয়েট 
সামাঁজক সামগ্রাজ্যবাদীরা 'িয়ন্্ণ করছে 
লোহা ও ইস্পাতীশল্পের সাক ভাগ, ' 
তৈল শোধনের অর্ধেক এবং বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের এক-পগ্চমাংশ! এ ছাড়া 
রপ্তানী বাঁপজ্যের বহুলাংশে ওদের 
‘খবরদার’ এসে গেছে। গুরত্বপূর্ণ শিল্প 
ও গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ওপর স্বত্বভোগ 
করে শুধু যে জনগণকেই শুষে ফেলছে, 
তাই নয়, এটা আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতিও 
বটে। অর্থনীতি এবং প্রশাসনের ওপর 
এক্যকে ধ্বংস করা প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে যে 
মান্ত-বুদ্ধ চলেছে; তাতে ভারতের শ্রামকরা 
যাতে সাঁমল হবার, একাত্ম হবার সুযোগ 
না পায়, তার জন্যে বিপ্লব বুলি 
আড়ালে শ্রামকদের 'ছিম্নাভন্ন করার 'ঠিকা- 
দারী শকছু তাঁবেদার সংগঠনকে দেওয়া 
হয়েছে। এর সঙ্গে জাঁতদম্ভের প্রকাশ 
ঘটাতে পারলে শ্রামকের আন্তজজাতকতাকে 
অত্কুরে নাশ করা যায়? 

সামন্ততান্তিক কর্তৃত্বকে ধংস করার 
জন্য নব চেতনার উন্মেষ যখনই লক্ষ্য 
করেছে, তখনই সায্নাজ্যবাদের ভারতীয় 
সেবাদাসগোম্ঠী চণ্ল হয়ে উঠেছে এবং 
নতুন কায়দায় তাদের লড়াইকে পাঁরচাঁলত 
করতে চাইছে। 

এ সবের জবাব শ্রীমকের সংহাঁত। 
সে সংহতি শ্রামক নতুন কায়দায় লড়াই- 
এর পথ চালু করে গড়ে তুলতে পারে। 
যার ফলে প্রাতক্লিয়ার মধ্যে হবে ন্রাসের 
সণ্টার এবং শ্রাঁমকরা ক্রমান্বয়ে বেপরোয়া 
ছয়ে উঠতে থাকবে। শ্রীমকরা কখনই 
ভুলতে পারে না যে, তাদের ক্ষমতা 
দখলের যুগ শুরু হয়ে গেছে। প্রাতপক্ষের 
রক্ষক হচ্ছে রাম্ট্রল্। তার সঙ্গে নিরস্ত্র 
লড়াই-এর অর্থ মৃত্যু। শতকে তার 
দূর্বল কেন্দ্রে আঘাত হেনেই তার পতন 
ঘটাতে হবে। মিত্র শ্ৰেণী আজ প্রস্তৃত। 
তাদের নেতৃত্ব দেবার চরম মুহূর্তে '্রামক 
শ্রেণী তার সংহাতিকে ধ্বংস করতে 'দতে 
পারে না। বিজয়ের পথে এগুতে চরম 
ত্যাগের জন্য শ্রামক আজ প্রস্তৃত। সব 
চক্রান্ত তাই ব্যর্থ হবে-মোহজাল ছন্ন 
হবে। সংহাতির বুঁলতে এর জনো নতন 
কোনও ট্রেড ইউানয়ন কেন্দ্র গডাব দরকার 
নেই। পুরাতন কেন্দ্রের মাধ্যমেই শ্রীমকের 
সংহাত গড়ে উঠবে নতুন কায়দার লডাই- 
এর মধ্যে-তবে তার মন্দ হবে শ্রমিক 
শ্রেণীর আল্তর্জাঁতিকতা ও তার গ্রেণী- 
বোধ এবং বিপ্লবী পাঁরাস্থীততে তার 
কর্তব্য সম্পর্কে প্রেরণা । 


~~ 


~~ 
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তাই ফরাসীরা। যখন এ ভেড়ে যায়], 
তখনা কম্বোডিয়া; শুব শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চান্ন- 
পন’ ছিল: তাই নম); শিজ্পেক্ষেত্রেও ছিল' 
একি অনগ্রসর দেশ; উল্নয়নম্ূলক' কাজ; 
রাঈতান্ট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যমূলেক। কাজ) 
কৃষি ও কারিগরণী। বিদ্যা) আমদানী, 
রপ্তানী ও নানা ব্যবসা-বাণিজ্য" ব্যাপারো 
এ" উদাসীন. অমিত নরনারীর' বাস- 
স্থান), আশি বছর, শেয়ে' তবু, ও দেশে 
আটজন: গ্রাজুয়েট, ছিল; ফিল্তু একটিও, বড় 
কারখানা" ছিল নাণ' কম্বোভিয়াবাসসও ছল 
তেমাঁন।' সারা দেশময়. প্রচুর" অনাবাদাী' 
ধান উৎপাদনের বাইরে" তারা বশ জামতে" 
চাষ করত না! ফলে কাঁষষোগা, জমির' 
ওপর; কোন চাপ"ছিল না-বলে জাম মিয়ে 
মানুষের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্ট হত; 
নাণ জমিতে চাষও হত- সেই, সনাতন, 
আদিম' প্রথায়। বলদ বা মোর, দিয়ো হল 
কর্ষণ: |. বাদবার কাজে মানুয়ের দুখান: 
যন্দ্।। অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানির পদ্ধতিতে, 


পাররে, এরং আঁজত্‌ রৈর্েশিক: মুদ্রায়, 
দেশের, বহু সমস্যার সমাধান; করতে; 


পাররে, দেশের, রূপ, পাল্টে দিতে. পাররে॥. 


০ ৯ 


কছেব্াডিয়ায় আহ, কাঁয়ারিপ্র, শুরু, 
হয়েছে:, এটা. এরট্া। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, 
'_ কন্বোডয়ায়, মাছ, ধরার পাধাত্গ, 
আদম নদী, ও. জলাশয়ে ভাল, ফেলে। 
মাছ ধরা ৷: ঠির য়েমং বাংলা: দ্বেশের জেলে 
দের, মাছ, ধরা, বাংলা দেশের, জেলেরা, 
এক" আলাদা সম্প্রদায়, আদরের: পেশা ও, 
. জ্বীবির্য; ভলন্ছ মাছ, ধরা ও. মাছ, বাঁকা 
িন্তি কম্বোিয়ায়্ আলাদা: সেরূপ কোন 
সাপ্রদায়, নেইণ। 

দাশ পেশা; ও জাীদিকাভেদে কোনা 
ফাছি সিট: হয়’ নিং। ফলে: বৈয়মযও নেই 


[প্বশ্পিকাশিতের। পর] 


কম্ব্যোদ্রিয়ারাসী, ধর্মে রোদ্ধ্য তাই মেরুং 
টনালিেপা গ্রেটলেক, প্রীতির; তীরে যারা' 
বাস; করে; তারা প্রায় সরাই মাছ: ধরে। 
নিজ্ঞা 'িজ্ঞ প্রস্লোজনানসারে!। কারণ ও) 
দেশের মানমুক্রের প্রধান খাদ্য, হচ্ছে মাছ, 
ভাত। 

আর্যর! কীঁজীরা। বলেও, কম্বোড্য়ার: 
পাথর কোন। সরপ্রদায়। নেই: যার। জাম, 
আছো, সেই; ছায়া করে); গ্রামাণ্টালে, কৃষি: 
জাঁমা নেই এরুপ পাঁররার। বিরল এরুই: 
ধরো ি*বাস্দী। মান, বলেই, হোর), কিজ্বা, 
তেসম। আম্বচিনতা। নেই বলেই: হোরু), কিন্বা। 
বর্ণ ও শ্রেণীর: কুফল। না। থাকার: ফলেই; 
হ্মেক, সাধারণ মানুয়ের মধ্যে, বিরোধ” 
বিদ্ব্ষ। ছিল না।। প্রুত্যেকের। মনে: একট, 
সম্প্রীতির শহুভভার। বিরাজ করত. তাই: 
দেশো কেউ: হেয় নয়।, কেউ শ্রশ্নয় নয়ন, 
সবাই সমান৷৷; 

ইত্হানের। পাতা, ওল্টালে: দেখা, যায়, 
হাক্ঞারা বছর৷ আগে! কম্বোডিয়া, এক 
স্বাঞ্লীম। ন্পাঁতির অধীনে: উন্নত জাতি, 
হিসারে: খ্যাত ছিল৷, শিশ্ষায়দীক্ষায়, 
বাসী! বিশেষ পারদ: ছিল।, সংস্কৃত; 
{বিশেমনক্ঞঃ ভারতীয়ং পাঁণ্ডিতদের: ও. চীনা, 
পরিব্লাহ্মকদের। নানা বিরর্ণ। থেকে, এ. তথ্য 
পাওয়া: যায়, রঃ 

ভিশেষা করে আংরোর। ভাট মন্দিরের, 
গায়ে উত্কীর্ণা বাপ৷ থোক, এরং তখনকার, 
বান্হ্য্টী। হার্হরালয়ের। ধরংসঙ্গতূপে, 
শিলালাপর' পাঠোদ্ধারা কবালে। এ! সিমান্তে, 
পৌচ্াম। যায়। পররত্ী কাতো, বাও্ত্াম, 
রেদাই:এর: রোঁপ্যানার্মত: বদ্ধমার্ত্ ও, 
বৌপারচিত রোধ সান্দর-এর। িচ্চ আভাস; 
দেয়া। আঙ্গ? কাদ্বাযডয়ারা সেই, স্বযাষগের; 
দিনগ্ান্না হীত্হাস়েরা পাত্যয় আয়া 
'নিয়োভঃ। 

খ্যস্টাল প্রথম শত্যান্জীর! গার থানা 
মাঠ শ্যছারবগী পর্যচ্ত: কম্বোডিয়ারা দ্যাক্কণে' 

aA: 


॥, উত্তরের আধরাসীরা, ছিল, খেমের; 
জাতাঁয়।, এই. এ্রেমেররা, ছিল. রাজার; 
স্বজাতি। ইতিহাসরগ্যত,. আংকোর, 
ভাট, এবং, পরবত্যাঁ সময়ে, আংকোর, টম, 
জোড়া, সর্পমান্দর, মনে'রো, প্রত্ভীত উল্লেখ: 
যোগ্য. মন্দির এই, খেয়েররাই, তোর, করেন ॥ 
মান্দরের; চায়, বিক্ণুমার্ত ও ভেতরে, 
বৌঁঘ্ধমার্ত, সর্পমযার্ত কাঁপলরাজ বাল? 
ও, সুগ্রীরের, যুদ্ধরত, মুর্তি. গণেশমনূর্ত 
প্রভৃতি তাঁদের সুক্ষ, ভাস্কর্য প্রাতভার, 
ইীহিবৃত্ব ও ভারতীয়, সংস্কৃত ভাষার 
গবরেষকদ্রের মতে, এখানে তখন ফুনান বংশ 
রাজত্ব, করত। ফ:নান রাজত্বে বাহ্গনা ধর্মের' 
প্রভাব ছিল পরবর্তীকালে ফ.নান 


প্রভার: পারলাক্ষিত হয়। তা হলেও" দেশে" 
সাম জক ও রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণ 
ব্রাহ্নণ্য ও বৌদ্ধ. প্রভার পাশাপাশি 
অবস্থান করে মানুষের মনে এর অপূর্ব" 
সহনশীল ভাবের সৃষ্টি করে। বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী, হয়েও দেশের মানুষ ব্ৰাহ্মণ্য 
প্রভাবের 'শরে লগদড়াঘাত করে নি? 
আজকের. কম্বোঁডয়ার শান্তিপূর্ণ সহ 
মনে সেই সময় থেকে দড় 'ভাত্ততে 
প্রীতাষ্ঠত হয়োছিলণ' ূ 

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফ্নান' রাজত্ব দরে 
হয়ে। পড়ে, শালনরাবস্ধায়: নানা" অয়োগাতা। 
প্রকাশ. পায়। সে সময়ে. চেনালা নামে - 
এক্‌ সামন্ত নূপাঁত: দেশ” আক্রমণ ক্রু! 
ফুনান রাজবংশের অরসানে সচেষ্ট হন৭। 

দেশের' উত্তরঃ অংশে তখন: কামরোজাঁ। 
নায়ে এক জাতি, ছিল।- এই কামাবোজরা 
ফুনান. বংশের’ এক) শাখা! ছিল বল্লো 
ছিল।, ষ্ঠ শতাব্দীর মধাভাঠো কাক 


বোজার শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে এবং শাসনকর্তা ও তাঁর ভাই মলে 
য্নান সাম্রাজ্যের অধীনতামদু্ত হয়ে এক 
জ্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করেন। পরবতী 
ডি কামবোজা রাজবংশের 
ধকরগণ ফুনান রাজত্বের পূর্ণ 
অবসান ঘাঁটয়ে সমস্ত দেশে আঁধপত্য 
বস্তার করেন। এই কায়বোজা থেকেই 
“ক্লম্ভবত কম্বোডিয়া নামের উৎপাত্ত। 
{ এর পরবর্তী অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগ পর্যন্ত কম্বোডয়ার হাতহাস এক 
গৃহযুদ্ধের কলাঙ্কত অধ্যায়। কলে দেশ 
1বাচ্ছম ও খাঁণ্ডত হয়। পাঁরণামে জাভার 
ডিয়ার দাক্ষণ অংশ দখল করে রাজপুত্রকে 
বন্দী করে জাভায় নিয়ে যান। যুবরাজ 
বান্দদশা থেকে ম্যান্তলাভ করে কম্বো- 
ভিয়ায় ফিরে এসে রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মা 
নাম গ্রহণ করেন। তান কম্বোডিয়াকে 
জাভার অধাীনতাপাশ থেকে মুন্ত করে 
সারা দেশকে এক শাসন-শৃঙ্খলার আয়ত্তে 
আনেন। গ্রেট লেক জলাধারের কাছে 
আংকোর-এ রাজধানী স্থাপন ও প্রবতাঁ 
কাল আংকোর নগরে নানা বীর্ত-. 
কাঁহনীর 'তাঁনই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, 
করেন। 

আংকোর নগরে তাঁর রাজপ্রাসাদের 
নামকরণ করা হয় হরিহরালয়। হার ও হর 
অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের মিলনক্ষেত্র। রাজ-' 
প্রাসাদের উপরে এই যুগ্মমর্ত স্থাপন 


পপ ও ৫ 


করা হয়। রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মা নিজেকে ' 


কম্বোঁডয়াব অধা*্বর ঘোষণা করা ছাড়াও" 
মরদেহর্পণ বিষ্ণু অবতার বলে সর্ব 
প্রচার চালাতে থাকেন। - তান দেবরাজ 
বলে নিজেকে প্রচার করে বলেন যে, মত্যর 
অর্থাৎ নরদেহ ত্যাগ করার পর তান 
জ্বস্থান মেরু পর্বতে আপন গৃহে প্রস্থান 
ফরবেন। দ্বিতীয় জয়বর্মাব পরবর্তাঁ 
ধাজারাও এই ধারণার জের টেনে মত্যর 
গর বসবাসের জন্য পর্বতে কল্পিত 
দেবালয়ের অন-রুপ গৃহ নির্মাণ করে 
রাখতেন! এভাবে আংকোর টম-এর পতন 
ইয়। আংকোর শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজ- 


মাঁসক ১০. টাকার 'কাঁচ্তিত লাভ করন 
অল ওয়ার্ড 
স্ট্ান্ডার্ড ট্রানীজস্টার 
(জাপান মেক) জন্‌" { 
প্রয়। দেশব্যাপী "ট 
খ্যাতি আছে। ডবল , 
স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানীজস্টার। নাইট- 
লাম্প ফিট করা।: কেবল ইংরেজী বা 
হান্দিনত, শযোগাণ্যাগ করুন - 

‘ Allied Trading ঠা - 

08:০8 2193. 0977 





দাস্থাহিক্‌.বস্মতাঁ.. 


ধানী বা রাঞপ্রাসাদ। টম শব্দের অর্থ 
হচ্ছে নগরী, তাই সাধারণ অজ্ঞ ও আঁশাঁক্ষত 
জনসাধারণের মধ্যে এই আঁত বিশ্বাস 
প্রচালত ছল যে, দেবতারা ও দেব- 
প্রাতানাধ রাজারা প্রস্তরীনার্মত গৃহে 
বাস করেন। 
দের মধ্যে রাজা সপ্তম জয়বর্মার কীর্ত 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । কম্বোডয়ার 
সভ্যতা ও স্বর্ণযূগের প্রধান কীর্ত- 
কাহিনীর তানি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। 
তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকাদ্রগণ 
আংকোর ভাট-এর হানা-ীবধব্ত মান্দর 
ও কীর্তি্ত্ভ রক্ষায় সক্ষম হন নি? 
উপরন্তু তাঁরা শ্যাম ও, চম্পকবাহনাঁর 
নিন HO SEDO 
চৌদ্দশ’ বান্রশ খস্টাব্দে আংকোর নগরী 
থেকে রাজধানী নমপেন-এ গ্থানান্তারত 
করেন। শ্যাম রাজারা এই পাঁরতান্ত 
নগরী কয়েক বছর দখলে রাখেন! অবশেষে 
নানা অবস্থা বিপর্যয়ে হতাশ হয়ে তাঁরা 
আংকোর ত্যাগ করে চলে যান। 
আংকোর নগরীর জের প্রাসাদে 
অবাধে জাঁকয়ে পশুরাজ ও টিকটাকদের 
আসর জমে ওঠে। হানাদারদের স্থান দখল 
করে জঙ্গল বাহিনী। নানা তরুলতায় 
পরিবোন্টিত হয়ে উঠে আংকোর নগরাঁ। 
পাতায় ঢাকা পড়ে পাথরের খিলান। আস্তে 
আস্তে বিস্মাতর গর্ভে চলে যেতে থাকে 
এক প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কাতির স্বর্ণরাঙা 
মৃুহৃতর্চল। তখনকার স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্ধীশজ্পের নিপুণ ও পারদর্শী 
খেমের জাতিদের বংশধরেরা অবাক বিস্ময়ে 
চেয়ে থাকে এই সব লতাপাতা-ঘেরা 
মন্দির চূড়াগ্াালর দিকে! চেয়ে থাকে 
আর ভাবে, এই সব পাঁরত্যন্ত দেবলীলার 
মাহমার কথা! নানা গল্প-কাহনীতে 
তাদের মনে ছাঁড়য়ে আছে এই সব প্রাচীন 
স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীদের মত্যলীলা। 
কম্বোডিয়ার- সেই স্বর্গরাজ্যের কথা 
আজো হইাঁতহাসের গবেষণাগারে, চিন্রালপি 


- িশারদদের অন্সান্ধৎসার বিষয়সূচীতে। 


আংকোর নগরীর খেমের জাতীয় 


- শিল্প-কারগররা শ্যাম রাজ্যের সেনা- 
_- | বাহিনীর তাণ্ডবের ভয়ে নগরী ছেড়ে 


পাত ফেলে যায় নি, তাদের শল্পমনকেও 


ফেলে গিয়ৌোছল। তারা যেন এক আত্ম- 
বিস্মত মানষ। 


আত্মীনয়োগ করেছো৷ আঁশিক্ষার ফলে 


অন্ধ সংস্কারের এক অলোঁকিক ধাবগা - 
-তাদের মনে বাসা বেধে আছে। ভাবন্তই _ 
এ পারে না আংকোর নগরীর স্থাপত্যক্ণীর্ত 
ভান পুবপির্ষদের মহান অবদান। 


-কদ্বোিয়ার ' হানব্ল রাজারা 


৯১০ 


শিল্পের পেশা-নেশা ' 


চৌন্দশ” বান্িশ খস্টাব্দে তাঁদের রাজ-] 
সিংহাসন আংকোর নগরীর রাজ- 
মেকং নদীর পশ্চিম তারে স্থাপত 
নতুন রাজধানী নমপেন-এ। তার ঠিক 
৪৩০ বছর পরে ১৮৬২ সালে ফরাসীরা 
কম্বোডিয়া দখল করে। কম্বোডিয়ার 
তদানীন্তন রাজা বত'মান প্রন নরোদম: 
সিহানুকের প্রাপতামহ নরোদম একরকর্ম 
{বিনা প্রতিরোধে ফরাসী সেনাপাতির 
হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে রি 
চতুর ফরাসীরা তাঁকে 1সংহাসনচ্যুত 

করল না বা. রাজবংশের বিলের, 
সাধনের পথে পদক্ষেপ করল না। তারা 
রাজা নরোদমকে মসনদে রেখে দেশ! 
শাসন দণ্ডাঁট তাঁর হাত থেকে নিয়ে 
নিল। প্রত্যক্ষভাবে রাজা রইলেন 


নরোদম, কিন্তু পরোক্ষে রাজার রাজা : 


হলেন ফরাসী রোসডেন্ট গভর্নর, 
ফরাসী গভর্নর অবশ্য রাজকোষের আসল 
2 নিজের পকেটে রেখে 

1 


বাহ্যত কম্বোঁডয়ার একজন সাধা- 
রণ নাগাঁরকের দৃষ্টিতে কোন পাঁর- 
বর্তনের ছবি প্রতিভাত না হলেও 
মূলত সবই পালটে গেল। এনাটমর। 
ছাঁবতে িরা-উপশিরায় রক্তস্ালনের 
মত ফরাসী শাসন-শোষণের কিয়া" 
কলাপ দেশের সর্ব এক কম্পন সৃষ্টি 
করল। | 
বৃথা। আধ্দীনক রণাবদ্যায় শিক্ষিত, 
সর্বপ্রকার মারণাস্তে সুসজ্জিত ফরাসী 
বাহনীর শৌর্ং অস্ন আঁকিণ্চিং। চার 
বছর আগে ফরাসী রণতরী ভয়ে, 
নামের সায়গন ও ট্ররন বন্দরে 
অবতরণও ছিল একপ্রকার বাধাহন্‌। 
আনাম ও চম্পক সেনারা ফরাসীদের, 
অগ্রগতি রোধ করতে পারে নি । ঠ 
তা ছাড়া প্রায় সাড়ে চারশ’ বছরের ' 
ইতিহাসে কম্বোডিয়ার সিংহাসনে কোন 


ঢেউ লাগে নি। তাই রাজপুরণর বিলাস 
কামরায় থেকে থেকে রাজার মনোবলও । 
গড়ে ওঠেনি দৃঢ় জংকল্পে। নরোদম 
তেমন শঙ্ক ধাতুতে গড়া মানুষ ছিলেন 
না। সায়গন ও টুরিনের অবস্থাই যেন ' 
তাঁর কাছে নির্দেশের মত ছিল। তিনি 
বৃথা রন্তক্ষয়ের পথে এগোলেন না, 
শ্যন্তির পথেই গেলেন! 

পূরাধীনতার বেদনায় - বক্ষ 
হলেও জনসাধারণ নিরুপায় । ..রাজা . 
রইলেন -নিয়মতান্তিক প্রধান । কিন্তু 
প্রধান, নিয়ামক : হলেন" কম্বোডিয়ার, 


কারণ অর্থীবহীীন শাসনদণ্ড .. 
' হল অর্থহীন। 


bd 


1], 


ফরাসী, রোডে, গতর” দেশের 
ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তাননী, রারার- 
ঘাগিচা, আখ ক্ষেত, নারকেলকুগ্জ, ধান 
ক্ষেত, মাছের আড়ত সর্বত্রই ফরাসী 
ফ্রার অক্টোপাশ প্রসারিত হল। 

1 রাজকীয় বাঁহনী এল পূর্ণ 
ফরাসী সামারক কর্তৃত্বাধীনে। রাজার, 
1 নিজস্ব কু লাঠিধারী সেপাই; রইল" 
বটে, কিন্তু দেশরক্ষার মূল কর্তা হল, 


"ফরাসী ব্রিগোঁডয়ার ও জেনারেলরা,. 
দূরশ্বের সমস্ত উপাঁনবেশে এই. একই. 


চন দেখতে পাওয়া যায়। কম্বোডিয়ায়, 
ফরাসী 'কছ:ু ভিন্ন পথ নেয়, নি শনৈ 
শনৈ এীগয়ে সব কিছু. করত্লগত- 


:করেছে। এইভাবে কয়েক দশক চলে, 
গেল। রাজা নরোদম গেলেন। এলেন, 


প্লাজা শিশোয়াত্‌ মাঁণভঙ ৷ তিনিও. ফরাসী 


কয়েক বছর। ভাঁরও রাজত্বের .কাল 
ঘ্যারয়ে এল এক সময়ে। এল রাজা 
টনর্বাচনের পালা । 


উনিশ শং একচাল্পশ সাল! রাজা, 
নরোদমের উত্তরাধিকারী হিসারে 
মাঁণরথ রাজা হবেন নিয়মমাঁফিক। কিন্তু 
বাধা এল ফরাপসীদের থেকে। তারাই 
এখন কম্বোভিয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। 
সুতরাং রাদা নর্ধাচনের দায়িত্ব 
তাদের। তারা দেখল বৃদ্ধ স্বল্প- 
শশীক্ষিত মাঁণরথের চেয়ে নবীন উচ্চ- 
শশাক্ষিত প্রিন্প নরোদম সিহানৃক 
অনেক নিরাপদ। কাজেরও বটে। সবে 
হয়ে এসেছে। গায়ে এখনো করস 
সৃগন্ধের বিলাস। বাঁহরঙ্ঞগে আধুনিকতা 
ও ফরাসী আঁভঙ্ঞাত্যের ছাপ" 
ফরাসী ও ইংরাজী বলে। এক প্রাণোচ্ছল 
ত' এই-ই চায়। তারা বাইরে এ সব 
চেপে গেল। এতো মনের কথা! মুখে 


বলল গাঁণরথ প্রৌঢ় হয়েছেন। তা ছাড়া. - 


পিতুকুল ও মাতৃকল উভয় দিক থেকেই 
সিহানুকের দাবি অনেক বোঁশ। 


আংকোর-এর রাজবংশের ধারা" অনবযায়ী 


এটা তাঁরই-প্রাপা? ; 
রাজাসাসনের উ ক্ত রা বিকা রী - 
জা নর ভি 
অনুসারে । মাঁণরথের প্রত এই অন্যায়ের 
শবরুদ্ধে রাজধানী নমপেন-এ মদ 
গুঞ্জন উঠল বট. কিন্তু তা সোচ্চার হল 
না। ফরাসীরা এভাবে সম্পূর্ণ অজান্তে 
প্রস্পহার ভেন্ব কাঁটার মালা গলায় 
পর্ল। 
অরুষ্টের পাঁরহাস.৷ 
' ভান, শ.. এক্চালগ . সালে. 
[িংহাসনে আঁভষেকের ' সময় প্লিস: 


¥ 


চোস্ত 


একেই . বলে গ্রহের ফের,. J 
. দেশে নিরয়তান্রিক 


মির রজার 
নবীন যুবক রাজা হলেন বটে, ?কল্তু 
বাজমূকুটের স্বর্ণাশখায়- আত্মহারা হলেন 
না। বরং আত্মস্থ হলেন। দ্যাম্টপাত করলেন 
দেশের দুরবস্থার দিকে। দেশের শান্ত, 
সরল মানুষের. দুঃখ-দুদ্শশার 'দিকে। 


. বিদেশী শাসন-শোষণ ও নিপীড়নের 


রাজমুকুট তাঁর কাছে কাঁটার মুকুট! 
সিদ্ধার্থের মন্দপৃত ধর্মে দশীক্ষিত 
রাজপুত্র যেন নির্বাপন্ন স্বপ্নে মেতে 
উঠলেন! তবে. এ নর্বাণ' সন্ন্যাস গ্রহণ- 
মুখীন নয়, নয় আত্মকোদ্দরক। যেন 
দেশের সমস্ত মানুষকে এক্যবদ্ধ করে 


এক মহা জয়যাত্রা, স্বাধীনতা,. 
শান্তি প্রগৃতর এক. মহানির্বাণ. 
মিছিলের স্বপ্ন । ॥ 


প্রি্দপ নরোদম িহানূক যখন 
রাজতখত্‌ পেলেন, তখন সারা বিশ্বজুড়ে . 
দ্বিতীয় মহাসমরের নধনযজ্ঞের তান্ডব-. 


নৃত্য চলছে? 
পাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিকারের 
উদ্দেশ্যে । 


লন। 'বাউিক্নভাবে এই আন্দোলন রূপা 


নিয়েছে এশিয়ার দেশগাীলতে। বিয়ে" 


এ আন্দোলন সশস্ত্র প্রাতরোধ আন্দো- 
লনের রূপ নিয়েছে। দন দিন এই 


আন্দোলন ব্যাপক হতে" ব্যাপকতর হচ্ছে।' 


ফরাসী উপানিবেশ' শাসনের িরদ্ধে 
এই সশস্ত্র প্রতিরোধের ঢেউ িয়েখনামের ' 
সীমানা ছাড়িয়ে লাওস ও কন্বোঁডিয়ায় 


ছাঁড়যয় পড়েছে। এই ঢেউ নমপেনের 
রাজপ্রাসাদের আলন্দ ভেদ করে খোদ' 
রাজার অন্তরে এসেও আলোড়ন 
তুলেছে। | 

এর. পর ইতিহাসের গাঁতপথে ' 


অনেক আবর্তন: ও- 'িবর্তন ঘটেছে? 


১৯৪২..সালের শেষের দিকে জাপানী ' 


সাগ্নাজাবাদ ফরাসীদের' হাত" থেকে" 
কম্বোডিয়া কেড়ে: নের। 
"শবশ্বযুদ্ধের 


অধিকার করে। তাদেরও" অবশেষে 
চলে যেতে হয় ১৯৫৪ সালে জেনিভা 
সা্ধিচন্ত অনুসারে । 

ইতিমধ্যে প্রিন্স নরোদম সহান ক 
প্রথমে - সম্সাটতন্ন ও পরে রাজতন্ত্র 
বলোপ করেন। রাজা রইলেন: শুধু 
প্রধান হসাবে। 
[তান নিজেও রাজ্যভার. ত্যাগ করে. 
নির়াচত- প্রাতানাধিদের হাতে... রম্ট্ে- 


৯১১ 


সঙ্গে সঙ্গে ওঁপনিবোঁশক-. 
বেশগ্যালতে সমর" হয়েছে আত্ম-. 


by ‘দ্বতায় য়" 
অবসানের পর ১৯৪৬. 
রঙ বালে ফু রা | রা ক সা বার fl ক বাঁ ড় য়া” 


ক্ষমতা তুলে দেন। তান দেশে “সংকুম্ন” 
দল: প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচনে জয়লাভ 
করেন এবং বরাচ্টপ্ধানরুপে শাসন 
ক্ষমতা পাঁরচালনা করেন। 

তারপরও বহু পাঁরিবর্তনের শেষে 
তান ১৯৭০ সালের ১৮ই মার্চ অবাধ 
রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। সেই দিনই তাঁর 
{বিদেশ পরিদর্শনের সুযোগে দাঁক্ষণ- 
পন্থী প্রাতীক্রয়াশশীল চক লন নল, সার 
মাটাক, চেং হেং প্রমুখ মিলে এক 
অভ্যুত্থান করে তাঁকে ক্ষমতাচননত করে। 
মার্কন ও দাঁক্ষণ 'ভয্েংশামী সৈন্য 
কম্বোডিয়ায় এসে - এই দাঁক্ষণপল্খী 
চরকে সহায়ত করছে। শরন্তু দেশের 
স্বাধীনতাকামী জনগণ এই সাম়্াজাবাৰী; 
ও প্রতিকিয়া'চক্তকে,সমূলে দেশের মাঁট' 
থেকে বিতাঁড়ত করবার জন্য দড়পণ' 
সংগ্রাম করছে। 
কম্বোডিয়া. অশান্তা অশান্ত 
তর স্বাধীন নিরপেক্ষ নীতির উপাসক 
জনগণ ও. শান্তিকায়ী রাষ্টপ্রধান প্রিন্স 
নরোদম. ?সহানূক। কেন: এই অশান্তি? 
দিয়েছেন। তান সে. প্রক্তাব ঘপাভবে: 


প্রত্যাখ্যান করেছেন। শীঁসহানুক' কে?" 
লন' নল কে? দেশ কম্বোডিয়ার জন- 
'. সাধারণের। তারা কি এই ভ্রাহীবিচ্ছেদ 


1 সমাপ্ত ॥ 








মূল, পদবিভাগ, অন্বয়, অনুবাদ ও. 
শব্দাথ ব্াখ্যেমেহ খন্ডে খণ্ডে. প্রকাশিত. 


হইতেছে। প্রাত খন্ড. তন. টাকা । 

গ্রাহকদের জন্য, বিশেষ স্যারধাণ 
যোগাযোগ করুন 

পাঁরতোষ ঠাকুর, বেদপ্রন্থমালা। 


২৯, সদানন্দ "রোড, কাঁলকাতা-২৬' 
ERENCES ASE Re DEL REE AE hte LEE = BE, 





অবিস্মরণীয--শ্রীগঞ্গানারায়ণ চন্দু। 


প্রাপ্তিস্থান, ৫৯ প্লে স্টীট, কালিকাতা-৬ ' 


অথবা ‘মনীষা’, - কলকাতা-১২। মূল্য £ 

দশ টাকা ৷ Es 
“আবিস্মবণায়"-এর 

সঙ্গে কোঁতহলণ পাঠকদের [নিঃসন্দেহে 


পরিচয় আছে। রিও ১৭৬, 


সম্বন্ধে বিস্ময়কর সংবাদ এই যে, এ 
গ্রন্থের পারিবর্ধিত ও পাঁরমাজত (দ্বিতীয় 
সংস্করণ বের হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা 
দাভের পর জনমনে এমন ধারণার সষ্টি 


হয়েছিল যে, স্বাধীনতার বেদীমূলে যাঁরা - 
আক্মোৎসর্গ, করেছেন-__তাঁরা, কেউ নান! 


দুল। 
যাঁরা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে স্পাইং করে- 
ছিলেন তাঁরাই রামরাজত্ব কায়েম করার 
চেষ্টা করোছিলেন। সেখানেই শেষ নয়। 
বপ্রঝীদের কথা লোকে যেমন ভুলতে বসে- 
ছল, তেশীন প্রচার সুরু হয়েছিল তথা- 
কাঁথত সাঁহত্যের-যা মরাবাঁডাট ও 'সাঁন- 
?সাজমে ভার্ত এবং পাঁত্কল বর্ণনার গুণে 
আবর্জনার স্তূপে তন্মহূর্তে নিক্ষেপ 
করার ধোগ্য। বলা বাহল্য, 'দিনগত্ত 
পাপক্ষয় হাতে হতে ন্াধত ও ক্ষুব্ধ 
মানুষ সে অবস্থায সমাজ ও রাষ্ট্রের 
আসল চেহারাটা বুঝল। তখন তারাই 
সাদরে অভ্যর্থনা জানাল মরণজয়শ বিপ্লবশী- 
দের, শুনতে. চাইল নতুন করে তাঁদের 
আজ্মোধসর্গের কাহিনী । মরণসাগর পারে 
কর কাঁহনী শুনে পেতে চাইল অনু- 
প্রেরণা । সেই কারণে, সুর হল সাঁত্য- 
কারের শীবপ্লবীদের দিয়ে আগ্নযুগের 
ভাহনণ লেখানো। আলোড়ন সৃষ্ট 
কধল অনন্ত সিংহ ও ভূপেন্দ্রকশোর 
রাক্ষত রায়ের 'িপ্রববাদ ও বিপ্লবীদের 
ইনয়ে লেখা মল্যবান গ্রন্থগাীল। 
“আঁবস্মরণায়”-এর বিপ্লবী লেখকের 
প্রথম খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশের কালে সন্দেহ 
ছল, এই গ্রন্থ বিক্ৰয় হবে কি না-কিল্ু 


দেশের বর্তমান পীরবাঁততি 
“আঁবস্মরণীয়” দ্বিতীয় সংস্করণের মর্যাদা 
লাভ করায় একথা প্রমাঁণত হল যে, দেশের 


. আনদষের-মধ্যে পাঁরবর্তন এসেছে। 
ঈনজেদের নৌতিক মান ও চাঁরত্র সম্বন্ধে 
সচেতন হয়েছে বলেই “আবিস্মরণীয়”র ' 
মতো-গ্রল্থ- থেকে-বিপ্লবীদের মহান কর্ম- 


প্রথম, খণ্ডের: 


অবস্থা এমন হয়োছল যে, একদা - 


অবস্থায় 


তারা 


যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও. তার আয়োজন- 
সমাপনের চমকপ্রদ িবরণগুলি পড়ে নতুন 
সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে 
চায়। 


দাঁললভুত্ত ঘটনাগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় 
বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রবণ 
লেখক সে দায়িত্ব সম্পর্কে স্বয়ং সচেতন 
হওয়ায় গ্রন্থ রচনাকালে ও ২য় সংস্করণের 
ংশোধনকালে অন্যান্য বিপ্লবীদেরই 
পরামর্শ গ্রহণ করেছেন! শ্রীযাদগোপাল 
মুখোপাধ্যায় গ্রল্থাট সম্বন্ধে বলেছেন,_- 
“গঙ্গানারায়ণবাবুর এই ইতিহাস লেখা 
সার্থক হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আরও 
খীতহাসক তথ্য শুনবার জন্য অপেক্ষা 
স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অমূল্য গ্রন্থ!” 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস. সংক্রান্ত 
কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থ ইতিমধ্যে বের 
হয়েছে। 'আঁবস্মরণীয়। সেখানে আর 
একটি মূল্যবান সংযোজন এবং একথাও 
মনে রাখতে সংশ্লিষ্ট প্রাতাট 
দবপ্লবশর নিজের হাতে লেখা কাঁহনীর 
সমষ্টিগত ফল হবে ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সাঁত্যকারের ইতিহাস--যা 
কখনো  বেতনভূক বা ভাড়াটে গ্রীত- 
হাঁসিকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। যথার্থ 
ধবপ্রবীর লেখা "আঁবিস্মরণীয়” আঁবস্সরণীয় 
হোক প্রাত বাঙালীর ঘবে ঘরে। 
ইথারে সজাগ বৈশাখ,১৩৭৭)- 
জয়ন্ত সাহা । নীলাঞ্জনা প্রকাশনা? 
১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা--৬। 
দাম_তিন টাকা। 
' আলোচ্য কাব্যগ্রল্থের ৪২াট কাঁবতার 


"আবিস্মরণায়"-এর এঁতহাসক ! ও 


মধ্যে দিয়ে একা দ্পর্শকাতর, অনুভূতি- 
প্রবণ, দরদী কাব মনের সঙ্গে সাক্ষাংকার 
ঘটে। আড়ম্টতা দুলত্ঘ্য। 
কাঁবতা প্রতীকধর্মাী বলে মনকে আকর্ষণ 
করে, নাড়া দেয়। একটি চাঁব' কাঁবতায় 
নয়. কাঁবর দরকার একাঁট চাব। এইরকমই 
একনিষ্ঠ প্রেমের প্রুতক হয়ে উঠেছে 
“কমপাস' কাঁবতাঁট। প্রেমের কাবতাগুীল 
মান্ট, গণীতিক্বিতার গর ‘বাইরে যাব', 


‘বাইরে চলো” এই দুশট কবিতায় কাঁব . 


প্যাতগন্ধময়, বিবর্ণ বর্তমান থেকে উন্নিত- 
তর নতুন সমাজে উত্তরণই চেয়েছেন, যার 
প্রাতন্ঠা কামনায় আপাতশাল্ত নির্বিরোধা 
ভেতরে’ ও পভসা হাতে কবিতায় কাঁব 


সাধারণ জীবন উপজখব্য করে. 
লেখা 'হাবুদ্বব খেলায় মেতে, ও' 'বাপকে 
শব্দ প্রয়োগে এবং ' 
"ছন্দে কিছুটা অন্যমনস্কতা আছে। 'শপথ-. " 
গুলো বিন্ধ্য পাহাড়’, ‘ঘুম আসে না কবর-- 
গুলোর’, “সারা দুপুর ঘুঘু চরে বুকের 
ভটায়’, ‘কুয়াশা নীরব দৃঁটি চোখ', ‘তখন . 
আমার বুকটা ছিল সাদা কাগজ, ইত্যাঁদ . 


বাংলার । 


বেটা’ রসোত্তীর্ণ। 


চিত্ৰকল্প, সমাসোন্ত উপমা উল্লেখযোগ্য! 
কাব্যগ্রন্থখান কাব্যাপপাসহদের 'আনন্দ+ 
দান করবে। 


লোঁনন শতবষ" জ্মারাণক সংখ্যাঃ - 


সম্পাদনা £ প্রতুল দত্ত । ইউনিয়ন ব্যাৎক 


কর্মচারী সাঁমাত কর্তৃক প্রকাশত।. 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কর্মচারী সাঁমাতর. 


(হাওড়া ও কলকাতা) সদস্যরা যে 


সমাজসচেতন সে কথা বোঝা . 


fd 


গেল সমিতির বার্ধক উৎসব উপলক্ষে 
প্রকাশিত স্মারক সংখ্যাটি দেখে । লেনিন 
জল্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই 
সংখ্যাঁট প্রকাশিত হয়েছে। 


উপযুক্ত । লেনিনের ছাঁব সম্বালত 
প্রচ্ছদপটাটির তুলনা হয় না। এই সংখ্যায় 


স্তালন, হো চি মিনের লেখার সঙ্গে . 
ইংরেজী ও বাংলায় ইডীনয়ন ব্যাঙ্ক, 


কর্মচারীদের লেখা প্রবন্ধ ও কাঁবতা 


বয়েছে। 


কাঁগউন সম্পকে" শন্ডু মিন্নের ইংরেজী 
প্রবন্ধ এবং কাঁবতাগুল পাঠকদের 
চিন্তার সহায়ক। হিন্দী এবং উদ্দু 
প্রবন্ধ এই সংখ্যায় রয়েছে, যাতে 


ব্যাত্কের প্রত্যেকটি কর্মচারী শতবর্ষ . 


উৎসবের তাৎপর্য অনুভব করতে 
পারেন। বহু ছবি সম্বালত এই 
স্মারণকী সষত্বে রক্ষা করার মত। 
সযত্র সম্পাদনার জন্য সম্পাদক ধন্যবাদ" 
ভাজন ৷ 


লেখা, - 
ছবি এবং সাজানোর দিক থেকে এই. 
সংখ্যা প্রত্যেকের দা্‌াল্ট আকর্ষণের, 


অক্টোবর 'বপ্রবের শিক্ষায় - 
' মলয় মৃখাজাী, এস. বর্ধন এবং প্যারী 


পাশ 


> লা 


ক 


০ 


. কপালের রেখাগুলো আরও স্পট 
হয়ে উঠেছে প্রিয়তোষের। আরও গভীর 
মনে হচ্ছে, যেন এ'টেল মাটি দিয়ে কৃষ্ণ- 
নগরের মৃখাশল্পী আর্তি গড়েছে। 
মাটির মতি মতই বসে রয়েছে 
প্রিয়তোষ বাইরের রকে একটা ভাঙা 
তন্তপোষের ওপর। এমান করেই 
কপালের রেখাগুলো গভীর হয়, মোটা 
হয়ে ওঠে যখন সে তাঁলয়ে চিন্তা করে। 
খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরোনো গালে 
প্রিয়তোষ বার কয়েক হাত বোলায়। 
হাতের তালুতে থ্তাঁনটা রাখে, 
দগালে আঙ্লের চাপ পড়ে! রকে 
বসেই শুনতে পায় পাশের ঘরের কাণ্ড- 
কারখানা। ঠিক পাশের ঘরটাতেই 
মেঝের ওপর আলুথালূভাবে উপুড় হয়ে 
যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আরাঁত! কি ভীষণ 
যন্ত্রণা, এ ইন্পা যার হয় সেই বোঝে । . 

আকাশটা এমন বিশ্রী হয়ে আছে, 
বিকেল ক সকাল বোঝবার উপায় নেই। 
সকাল থেকে শুরু হয়েছে বিষণ্ন কামার 
মত টপ্‌ টিপ বাষ্ট। বিকেল 
গড়াতে চললো, বৃষ্টি থামবার নাম- 
গন্ধ নেই। এই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজে 
জোগাড় করতে হয়েছে আরতির জন্যে। 






টাকা জোগাড় করতে তাকে প্রাণান্ত হতে 
হয়েছে আজ। এতটা অস্মবিধে হতো 
না, যাঁদ কারখানাটা খোলা থাকত। 
কারখানা পাঁচ মাসের ওপর বন্ধ। লক- 
আউট । একেতেই সংসার চলে না, তার 
ওপর পাঁচ মাস ধরে কারখানা লক- 
আউট। দমবন্ধ হয়ে মারা যাবার 
দাখিল। তার মত অল্প আয়ের 
লোকের বয়ে করে সংসার করতে 
যাওয়াটাই ঝকমারি হয়েছে। বিধবা মা, 

, বউ-তিন-তিনাট প্রাণীর খোর- 
পোষ জোগাড় করা এ বাজারে কম কথা? 
কম টাকার দরকার? বয়ে করার ইচ্ছে 
তার থাকলেও সাম্য নেই সে জানতো 
চরম খাদ্যাভাব, চড়া বাজার-দর দেখে 
বয়ে করার .কথা নে ভাবতেই পারতো 
না! ভাবলে - ভয় লাগতো। কিন্তু 
বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন. মা এমন- 
ভাবে তাকে চাপ 'দিতে লাগল যে, শেষ 
পর্যন্ত বিয়ে করতে বাধ্য হোল সে। 
সকলেই বললে দায়িত্ব নেই বলেই 
ভাবতে অতো ভয় লাগছে। দায়িত্ব এসে 
পড়লেই দায়িত্ব রক্ষা করবার জন্যে 
দজাগ থাকতে হবে, কতব্যবোধ এসে 
পড়বে। আপনা হতে সব ঠিক হয়ে 

১১৩ 


বিয়েটা করব 


যাবে, সহজ হয়ে উঠবে। 
না, করব না করে একট; বেশ বয়সেই 
অন্তত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করা চলে, 


না। মা বরাবরই অস্স্থ। রাল্লাবানা 
সবাঁদন হয়ে উঠতো না। কোন কোন 
দিন 'প্রয়তোষকেই রান্না করতে হোত" 
দুবেলা । এর ওপর কারখানায় ওভার- 
টাইম খাটী। বাড়িতেও মন টিকতে 
না। কতকটা ঝান্ধ নিয়ে ঝাঁপয়ে 
পড়বার মতই বিয়েটা করে ফেলতে 
হয়োছল। ভেবেও দেখোঁছল সে। বহু 
বছর ধরেই ভেবেছে। সবাই কি আর 
পাঁচশো টাকা মাইনে পেয়ে বিয়ে করছে? 
না পাঁচশো টাকা মাইনে সকলেরই হয়? 
শহসেব করে দেখেছে প্রিয়তোষ কার+ 
খানায় কেরানীর কাজ করে সে যা আয় 
করে তাতে কোনমতে তিনটি প্রাণীর 
চলতে পারে। তাতেও ধার-দেনা করতে 
হয়! বন্ড বোৌশ 'ঁহসেব করে টিপে 
টিপে চলতে হয়। এ শহসেব বিয়ের 


আগেও করেছিল। এ অবস্থা জেনেও 


একাঁদন হঠাংই য়ে করে ফেলতে 
হয়োছিল। আশ্চর্য, অত অভাবের মধ্যে 
বয়ে করেও ফুলশয্যার রাতে আরাতকে 
মুখোমুখি কাছে বাঁসয়ে পারপূর্ণ মনে 
হয়েছিল সোদিন্‌ প্রয়়তোষের জীবনটা । 
মনে হয়োছল, এটাই যেন জীবন-এরই 
মধ্যে রয়েছে ছন্দ, আনন্দ। বিস্ময়ে- 
পুলকে, অনন্যঅবোধে আত্মহারা হয়ে- 
ছিল ্রহতোষ কয়েক মাস ধরে। 
তারপর দু'বছর ঘ'রতে না ঘুরতেই মেয়ে 
হোল একটা । প্রথম পিতা হবার আদম 
তীব্রতায় আর প্রচণ্ড আনন্দে অভাবের 
তাড়নাকে তুচ্ছ মনে হোল 'প্রয়তোষের ৷ 


উত্তাল রোেমাণ্টডিত মন তখন। তবে 
টাকা-পম্নসার প্রয়োজনটা যেন আরও 


তীব্রভাবে উপলা্ধ করল, সে। চল্লিশের 
পরে বিয়ে করে প্রথম সন্তান হবার 
পলকের ধরনটা প্রিয়তোষের কাছে মনে 
মনে হয়েছিল, বিয়েই যখন করল, আরও 
কয়েক বছর আগে; করলেই ভাল হোত্ব। 
বন্ধু-বান্ধব ; আর, আত্মীয়স্বজনেরা 


বলতো নিজের ভাগ্যটাই নাক. সব - 


নয়-স্বীর ভাগ্যের 
ভরসা করতে হয়।। কিন্তু এখন যা 
অবস্থা দাঁড়িয়েছে  প্রিয়তোষের--- 
চরম. দুদ্শাণ। আত্মহত্যাই বোধহয় 
এর মুক্তির পথ। তার সংগেই রেকর্ড” 
সে নাক সত্যই আত্মহত্যা করতে গিয়ে: , 
ছল একদিন এ বাজারে” পাঁচাট 
ছেলে-মেয়ের বাবা সে। স্ত্রী ছাড়াও 
এক আইবুড়ো শালী আর বিধবা 
শাশুড় ঘাড়ে। হারাধন আত্মহত্যা 
করলে নাকি কাগজে কাগজে বেরতো 
খবরটা ॥ বিরাট কারখানা, পাঁচ মাসের 
ওপর' লক-আউট॥ চরম দুদশায় পড়েছে 
দ্য়েক হাজার ধর্মঘটী ॥ বোনাস আর 
ধর্ম ছাঁটাই নিয়ে বিরোধ চলছে 
মালিকের সংগে কর্মচারীদের ? 

পাশের; ঘরে; আরাত্রর, চিংরারটা আরও 
রেড়ে চলেছে, মনে-হোল প্রিয়তোয়ের'। 
বাডবারই কথা-॥ ' এরক্ম;, বাড়াবাঁড় 


ওপরও 


দুদীতন দিন হয়ে গেল আজ-কোধ- 
হয়৷ এ ফল্ধণার শেষ।, কাতরানিটা ' তাই 


রোধ হয়৷ এতো: ঝৌশ ॥ ফল্্ণাটা, অবশ্য 
এর আগেও বহুবার, হয়েছে, তরে: এ 
তো প্রাণান্ত নয় ॥ গভ্নবস্থায় একবার 
ঘ্যাডতেই পা পিছলে. পড়ে গিয়েছিল . 


ভ্মরাত। পড়ে -যাওয়ার- পর থেকে 
গায় যন্তুণা, হোত ॥ ডান্তারকে, দিয়ে 


কিছু ভয়ের কারণ খুঁজে পান নিন 
ইনজেকশন, ওয়ধেও পড়েছিল বহুবার 
উপশঘও হয়োছল্‌_ হল্মপার, কিচ্তু 


. নিয়ে যাবে! প্রিয়তোষ একটা 


পা 


নমল হয় নি কনকনে" ব্যথা: প্রামখ- 


হোত। তখন আরাতিরু ছ'মাম। চার 
মাস পরে কীদন.হোল- আবার নতুন 
করে ঘন্রণাটা বেড়েছে। ডান্তার নাক 
বলেছেন- আজই হয়ে পড়বে। আরাঁতর্‌ 
কাছে প্রিয়তাষের রুশ্না মা বসে রয়েছে 
সামনে। মারও সময়মত ওষুধ-পাঁথ্য 
পড়ছে না কদন থেকে। পড়বে কি 
করে? আরাঁতই সব দেখাশোনা করে। 
চরুকীর মত ঘুরে ঘুরে কাজ করে 
আরাত। সাড়ে ছ'টার মধ্যে কারখানায় 
বৌরয়ে খায় প্রিয়তোষ। এখান থেকে 
কারখানাটা অনেক দূর। আটটার মধ্যে 
হাজরে দিতে হয়। একটু সময়" হাতে 
রেখেই বেরোতে হয়।. আজকাল ট্রাঘে 
বাসের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে_একে তো 
বীভৎস রকম ভড়--তার ওপর কথায় 
কথায় জ্যাম! খুব; ভোরবেলাতেই 


উঠতে হয়, আরাতিকে। আঁকৃপাক করে . 


উনুনে আঁচ 'দিয়ে রানা চাপাতে হয়। 
প্রিয়তোষ খেয়ে বেরোবে_সংগে টিফিন; 
খাবার নিয়ে যাবার জন্যে. কোটোটা 


কাগজে মুড়ে-রূপড়ের থলেতে ভরে: . 


। নিয়ে যায় সংগে করে। তবুও. তো 
যোঁদ্রন-যোৰন পেরে .ওঠে না আরতি, 
ক্যানটিনেই খেয়ে নেয় ..প্রিয়তোষ। 
প্রয়াত্োয়: বৌরয়ে না যাওয়া Nie 
তটস্থ থাকতে হয় আরাঁতকে। . 

. নিজেদের জলখাবার হবে। যান 
রানা হবে একপাট . বিধবা শাশড়ীর 
জন্যৈ। এরই মাঝে ঘর গুছনো- আছে; 
বাসী হানা তোলা আছে; "প্রয়তোষের 
এলোমেলো জামা-কাপড়, ট্াকটাকি 
জিনিসগুলো ঠিক করে গছয়ে- রাখতে 
হয়৷ এর পরেও আছে শাশড়ীর 
শনজোর' বাসন মাজা, নিজের, চান 
সেরে পুজোর জোগাড় করে দেওয়া। 


এই করতে করতেই বেলা দু'টো বেজে - 


যায়" এরই মধ্যে মেয়েটাকেও আবার 
দেখতে হয়। সাড়ে তিন বছরের 
মিঠুটা বড় দুচ্ট্‌ হয়ে উঠেছে। আজ- 
কাল: আর. ঠাকুমার কাছে বোঁশক্ষণ 
থাকতে চায়,না।: রাল্াঘরে ঢুকে গিমী- 
পন করে ডালের মধ্যে ফোরণ ফেলে 
দেবে, নুন ফেলে দেবে। বাটি করে 
বালতি থেকে জল' নিয়ে ভাতের মধ্যে 
ঢেলে দেবে। জুতো ঘেটে এসে 
খাবার জলে হাত ডুবিয়ে দেবে। এই 
ধদাব্ব' খেলা করছে বাঁড়তে-ফুক করে 
কোন ফাঁকে বোৌরয়ে পড়বে বাঁড়র 
বাইরে, কেউ বুঝতেই পারবে ন্য। 
{প্রয়তোষের মা ব্যস্ত হয়ে. হাঁক 
পাড়বে। আরাঁত তক্ষুণি রান্না" ফেলে 
রেখে হন্তদন্ত হয়ে খুজতে বেরুবে 
মিঠকে। কোন কোন: দিন মিঠু 
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তুলেছে। চড়বড়. চড়বড় আওয়াজ। 


' যাচ্ছে। 


কারোর "সংগে মারামাঁর করে, অথবা 
পড়ে গিয়ে: হাত-পা-ঠোঁট কেটে বাঁড় 


রবে কাঁদতে কাঁদতে। চে'চামোচ 
পড়ে যাবে বাঁড়শুদ্ধ! যোদন সেদ্ধ 


দেহ যেন আর বইতে চায় না আরাতির_ 
ইচ্ছে হয় বানায় পড়ে থাকে! এ 
সবই. জানে প্রিয়তোষ। তবুও পাঁড়- 
মার করে একলা হাতে সব কিছুই করতে 
হয় আরাঁতকে। 

বাম্টটা এবারে জোরেই নেমেছে। মুষল 


- ধারে হচ্ছে! বাঁড়র চাল আযসবেসটাসের, 


রকের উপরের ছাউীনটাও আ্যাসবেসটাসের। 
বাঁষ্টর বড় বড় ফোঁটাগুলো বেশ আওয়াজ 
প্রিয়” 
তোষের.মনে-হচ্ছে-বাষ্টর তোড়ে চাল বোধ 
হয় -ভেঙ্গে পড়বেন বাঁড়শুদ্ধ ভাঁসয়ে 
নিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে অগাধ বার 


মধ্যে সে তাঁলয়ে যাচ্ছে। এখান ডাঙার 


আসবার কথা আছে_ বার বার করে 
বলে এসেছে সে।. কিন্তু ডান্তার আসবে 
{ক করে এই বৃষ্টির মধ্যে? ডাক্তারের 
মোটর নেই।-' এলে" রিক্সা করেই আসবে। 
উঠলো'না। এখান. থেকে হাসপাতাল 
অনেক দুর। তাছাড়া আরাত হ।স- 
পাতালে যেতেও চায় না। হাসপাতালের 
নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জলে 
ওঠে। [প্ররতোষ নিজেও ভেবে" দেখেছে 
আজকাল হাসুপাতালগুলো' সব কেমন 
যৈন৷ হয়ে গেছে। রোগী পাঠিয়ে ভরসা 
নেই। বেচে ওঠার লোক মারা যায় 
ডাক্সর আর নার্সদের চরম. অবহেলায় 
রোগী নিখোঁজ হয়, আত্মহত্যা করে! 
তারপর দুধ চুর, খাবার চার, ওষুধ 
চর! কাগজে এ সব ঘটনা প্রায়ই 
বেরোয় ফলাও করে। মিঠু "অবশ্য 
হাসপাতালেই: হয়েছিলা কোন যক্র 
বন্ড অবহেলা 


পাতালে। র 
সংগে আরাতর কাতরানিটা ক্ষীণ শোনা 
কখন কখন মনে হচ্ছে” দূরের' 
ওই নারকোল গাছটার ওপর বসে 
একটা শকুনী কাঁদছে। বিকেল গজিয়ে" 


গেছে। অন্ধকার, অন্ধকার! স্পষ্ট 
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবুও গরমে 


ছোট হয়ে গেছে ও গাছটায় কাকের - 
বাসা নেই। লক্ষ্য করল-- প্রিয়তোষ-- 
একটা ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে রকের' 
গপরা উঠে এলো? এ বাঁড়তে এইই 
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অবস্থান জল হলেই ব্যাঙ, কে*চে এসে 
হাজির হয়। একবার একটা সাপও 
চুকোছিল-সেটা মিঠু হবার আগে? 
মিঠু এতক্ষণ ঘরের ভেতরেই 1ছল। 
৫ ব্যাঙ দেখতে পেয়ে লাফাতে লাফাতে 

বেরিয়ে এলো ঘর থেকে । ব্যাঙ ধরতে 
এগিয়ে গেল। পরিতোষ তাড়াতাঁড় 
উঠে মিঠুর হাত দুটো চেপে ধরল। 





বসলো! অন্যান্য দিনের থেকে মিঠু 
আজ একটু কম কথা বলছে, কম ছটফট 


করছে। মায়ের অমন অবস্থা দেখে 
ঘাবড়ে গেছে সে। প্রিয়তোষ মিঠুর 
চুলগুলোতে হাত বুলোতে লাগল। 
শমঠুর চুলগুলো খুব ভাল হয়েছে। 


আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার বেছে নিন 


সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু 
চটচটে চুলে 


বর জন্যেঃ- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার 


ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার ঝরঝরে, মেঘের মত উদ্দাম, 


রেশমের মত কোমল ॥ 


দানসিষ্ক টনিক শ্যাম্পু 
খসখসে 


র জন্বোঃ- এতে আছে আলাণ্টয়েন যা 


আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে ব্রেশমী শোভা, 


চুলে এনে দেয় উজ্ল আভা 
সানসিজ্ক বিউটি শ্যাল্পু 
স্বাভাবিক 


বর জন্বোঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী 


ঘাতে আপনার চুল সবসময় ্রন্দব পরিপাটি থাকে, প্রতিটি 


চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহার 


স্বান - শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার 
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চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী 


মাথা ভাত থোকা থোকা চল । আরাতির 
মাথাতেও বেশ চূল। গিঠুকে দেখতে 
তার মায়ের মতই হয়েছে। মুখখানা 
তো কেটে বসানো। আরাতির যেমন 
লম্বা ছড়ালো চেহরা-বড় বড় চোখ: 
ঢলঢলে রও মিঠুটা কেবল আর একট: ; 
বেশি ফরসা হয়েছে। মেয়েরা ফরসা 
হওয়াই ভাল। তবে আরাঁতর রঙ ছল 








. বলে মনে হচ্ছে 
এক ঝলক: ঠান্ডা জোলো পাশা 


মা. বলেও, ভুল হরে। মিঠু হবার, 
পরই রঙা যেন তামাটে হয়ে গেল। 
বিশুয়র. পর প্রথম কয়েক বছর আরাতকে 
দেখতে অপূর্ব ছিল। এই বে পোরাতি, 
হয়েহে-নুধটূকুও ভাল করে খাওয়াতে 
পেরেছে প্রিয়তোষ? ভাল: আহাৰ না 
পেলো 

চমকে উঠলো প্রিয়তোষ। দেওয়ালের: 
ওপরে একজোড়া টিকটিকি ছটাছ্াট 

করাছিল-_অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করহিল 


প্িয়তোষ। জোড়া টিকাটাক তার 
পায়ের কাছে এনে থপ করে, পড়ল । 


মিঠু ভয় পেয়ে প্রিয়তোষরে, সজোরে, 
আঁকড়ে ধরলো ।- বৃষ্টির জল গায়ে 


পড়তেই টিকটিকি: দুটো: ছাড়াছাড়ি, 


হয়ে তন্ষুণি চলে গেল।। 

কম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ কুল্টিঞ। উঠোন রক; 
দলে জলাকার। 
খালি খোলা মাঠ। খোলা, দরজা; দিয়ে! 
দেখলো 'ঁপ্রয়্তোষ রেশ: জল দাঁড়য়ে; 
গেছে মাঠে। অলপ অঙ্গ ওঠা; 
ঘাসগুলো ডুবে গেছে, 
ছায়াচ্ছন্ন। তবুও. রোরা' যাচ্ছে বাকিতে; 
ধুয়ে যাচ্ছে সব। 
রমারিম বন্যা) বাইরে: 


ভিজিয়ে দিল। কিলিক দেওয়া" খাড়া" 
বিদ্যুতে দিগন্ত, আলোকিত হোল, 
এক মহেতের জন্যে বড্ড ঝরে, 
মেঘ ডেকে উঠলো । মিঠু আরও শত 
করে জড়িয়ে ধরল প্রিয়তোষকে। মঠ 
এবারে প্রিপ্রতোষের কোলে বসে নেই-- 
পেছনটায় প্রিয়তোষের পিঠ ঘেষে 
বসেছে। প্রিয়তোষের গায়ে বাষ্টির' 
ছাট এসে ল্লাগছে। বেশ ভালই লাগছে। 
বৃষ্টির ছাট; প্রিয়তোষের ভালই লাগে। 
ছোটনেলায়া বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে 
দকুলে যেতো- ইচ্ছে, করেই ভিজতো, -কত 
বকুনি খেয়েছে মার কাছে-এখনও 


ভেজে। আরতি ভীষণভাবে কাঁকয়ে 
উঠলো। আওয়াজটা" বনী শোনালো- 


কেমন যেন' ভয় ভয় করল প্রিয়তোবেরণ 
ঘরের ভেতর থেকে" মা অসুস্থ" গলায় 
চিৎকার করে বলে উঠল- রয়, ডান্তার 


আসতে আর কত দেরী রে? বউমা 
যে আর সহ্য. করতে: পারছে না'। 
ধপ্রয়তোষ কোন কথা, বলল না. 


একট; আগেই আরাতির, অবস্থা জানয়ে 
কল দিয়ে" এসেছে: ভান্তারকে । তা, ছাড়া 
অত ভয়ের: ক আছ্ছেঃ এই, তো প্রথম 
ময়। 

'প্রয়তোষের ম্‌ আরও হে'কে বলে 


বাঁড়র: বাইরে জনেরু- 


বাইরেটা' কেমন" 
রিমঝিম" রিমরা: 


টাকা লেগেছে? 


উ্লো-কান্, গার 
রে? সতীশ আনার? ওর হাতে 
প্রসূতি বাঁচে না--আর কয়েকটা টাকা 
বেশি দিয়ে 

আরাঁত বিকট চিৎকার করে উঠল। 
'প্রিরতোষ একট; ভয় পেয়ে ঘরের ভেতরে, 


মুখটা, বাড়ালো। লাইট জলিল, 
ভেতর! লাইটের আলোয়, দেখল 
আরাঁতি এবারে চিৎ হয়ে পা" 
ছাঁড়য়ে শয়েছে। অসুস্থ শরীর 
নিয়েই মা আরাতর মাথার কাছে 


বসে পাখা দিয়ে" বাতাস: করছে মাঝে 
মারে কপালো, মাথায়' হাত বলয়ে 
দিচ্ছে: আরতি বায় খারাতে নাঃ 
চেপে: ধরছে--ক্খনও. রা কে ধারে 
হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রিয়তোর: বাইরের: 
দ্রিকে: রা ০: নিল: 

পিয়তোয.! সহী; ডান্ধার: বয়চ্ক, প্রবাীণ্য, 
অভিজ্ঞ! তা; ছাতা" ভিলিটও। কম: 
কাছাকাছি" কম ভাঁজটের. মেয়েদের আর; 
ডান্বার নেই'॥ এগামরার মধ্যে, নামর্রা? 
বিলেত, ফ্েরং, গায়নাকোলাজর: ডাক্তার: 
প্রণরেশ:. মখোজ্ঞীণি। বাড়তে: নিয়ে 
আনতে" গ্রেলে। ভিজিট, অনেরু।। শুধু 
সতীশ. ডান্তারই আসবে, না-সংগে, এর 
জম, মিডৎয়াইফও গাকরে: তাকেও, 
আলাবা করে' টাকা; দিতে: হরে সারাদিন" 
ধরে; প্রসব: করানোর" আনুষাঁঞ্গকও, 
জোগাড়. করেছে প্রিয়তোষ- গজ; রোরির 
তুলো, কাপড়ের। প্যাড ভেটল;, নাইফ. 
বয় সাবান, শিশুদের: ; 
কা, ট্াব:৷. এগুলো 'ইকনতেই; শক কম; 
এর ওপর ভান্ডার আর 
মিডওয়াইফের ভাঁজট আহে--ওমুধ, 
ইনজেকশন কিনতে হতে পারে" বেশ। 
টাকা দিয়ে ডান্তার আনবার ক্ষমতা 
কোথান্ন তার পাঁচ মাসের ওপরা মাইনে 
পায় না--কারখানা বন্ধ। এই দ্ীর্দনের 
বাজারে সংসারটা বড় হয়েই, চলেছে?! 
এ কাটা সাস কেমন করে চলেছে সে শুধু 
প্তয়তোষই জানে। আরাতি আরা মাকে: 
এতটুকুও জানতে দেয় ি সে, ইউ: 
নয়নের আঁফস থেকে ধর্মঘটী 
কর্মচারীদের মধ্যে কৌটো বাল করেছে 
পয়সা: সংগ্রহের জন্যে। লাল হরফে 
কাগজে কোম্পানীর নাম ছেপে_লক- 
আউটের কথা উল্লেখ করে ছোট ছোট 
টিনের কৌটোয় কাগজখানা;  লাগিয়ে। 


ট্রামে-বাসে, ঘুরে ঘুরে পয়সা সংগ্রহ 
করতে হয়েছে প্রিয়জেষকেণ, 

বিয়ের আবাটি। রোত্যম; আরীতর! 
দ:গাছা চড় ছাফা কাঁস্ারা দুটো, 
জামবাটি, একটা ভাল ঘড়া বন্ধক রাখতে 
হয়েছে। কখনো কখনো একবেলার রানা 


৯৯৬ 


" জন্যে সোঁদন। 


জন্যে যা. হোক করে চাররেলার, 
ব্যরস্থা রাখতে, হয়েছে মিঠু, 
শিশু সংসারে বোধ, হয় শশুরের! 
নিয়েই বায়েলা, বৌশ। আরার শিশু 
না. থারুলে, ছেলেমেয়ে না থাকলে. _ 
সংসারকে সংসার. বলেই; মনে হয় নান 
সংসার। স্বামী-স্তী'। আর কেউ নেই? 
কোন সন্তানই হয় শন ' তাদের- আবার, 
হয়তো হবেও না। বেশ কয়েক বহর, 
হয়ে গেল' বিয়ে হয়েছে-তা বছর 
পনেরো। তো! হবেই; অনেরু. মাদল, 
ওয়ুধ, টোটকা, মায় অপারেশন_, 
কিছুই: হয়৷ নি: রেশ আছে॥ ঝাড়া 
ঝাপটার, সংসার৷৷। কিন্তু মারে মাঝে 
সংসার; আছে বলে মনে: হয় না 
প্লাস্টিকের! ফুল, দিয়ো ফম্দানী 
থারুলে। হেন্সেমেয়ে: থেকেই: বা সুখ__ 
কোথায়? এটা; হাড়ে হাড়ে ব্দবত্তে 
পারছে: প্রিয়ত্োয়- ভাল্পভাবে: সংসার 
হবে, পয়সা, থাকা চাই: প্রি়তোবের 
কৃত্য আদ্র; আয়. সরসারুজ্যে একশো 
পাঁচাক্তর! ট্ররায। ওহারাটাইম" খেটে আরও 
পগাশ-ফাট) টাকা: রেশি' হয়: 'কল্তু 


এতেই: বা! সংসার চলে, ক করে ? বাড়ি 


ভাড়া, মাসে' চারটে সস ওপর 
দুধ, ধোপা:নালিহা, টা হেলে যাতায়াত, 
নিক: হাতখরচা।:  আান্রীয়্বজন, 
কধু-বান্ধব:। আসা-যাওয়া রয়েছে৷ 
লোর-জোৌবিকুতআ রয়েছে।। আবার 
'জাননপত্তরের দাম! দেব:-আকাশছোঁয়।। 
আজ- চাল কিনে। নিয়ে. এলো আড়াই 
টাকায়-কাকেই: দ্রেখ সেটা তন 
টাকায়' উঠেছেশ। সরষের তেল কিনে 
নিয়ে, এলো! চার টারাম়:সক্মালক্যে দেখ 
সাড়ে চার টাকায় উঠে গেছে। কোন্‌ 
জিনিসটা, না"! ড্বল্ল। মশল্বাপাতি, 
কাঁচা, আনাহ্ব,, মাছ?। এমন, কি: মিঠুর 
সামান্য; চিড়ে কিনতে 
গিয়েছিল প্রিয়ততাষআড়াই টাকা 
কিলো দর বলেছিল. আজকে মায়ের 
জন্যে ঠিনতে- গিয়ে দেখে তিন টাকায় 
উঠে. গ্রেছে। এ. যেন ঠিক" ট্যাঞ্জিরা মিটার 
ওঠার মাত, বাহার: দরের, মিটার স্বরে 
দলেই, তো? প্রর্লুতাষ ভাবে, 
শুধু বাংলা, দেশই, নম্র, গোটা ভারতের - 
চহারাই, যেন, হঠাতি পালটে; গেছে। 
৬ পৃপিবাটাই ঝড়ের মত ক্ষিপ্র 

গাঁততে, ছুটে চুলেছে-রেসেরা মাঠে 
লো ভোর মত। রেস খেলভ্ে এক- 
বার, গিকোছিল। সে, জিততে পারে অং 
সেবার। পরে' জানতে পেরেছিল; ঘোড়া 
ধরার হিসেবটা তার ভুল হয়োহল।- 


তাদের মত লোকেদের এ পৃথিবীতে 
বেঁচে থাকা যাবে না। শ্রামক-চাষী, 


খান্ডবের মত 
সকলের বুক-পে্ট-এ জীবন ছোট হয়ে 
এসেছে হ্যান্ডগ্রেনেডের মত। বিয়ে তো 
সে করতেই চেয়েছিল না। বিয়ে করা 
তার কোন মতেই উচিত হয় নি। 
কিছুতেই না, কখ্খনো না। 
'_ পপ্রিয়তোষের চোখে পড়ল ওই 
দারুণ বাঁণ্টতেই বাইরে দুখানা রিক্সা 
এসে দাঁড়য়েছে। বুঝতে পারল সতীশ 
ডান্তার এসে পড়েছে- সংগে মিড়ওয়াইফও 
রয়েছে। রিক্সা থেকে পর্দা সাঁরয়ে 
দু'জনেই বাড়ির দিকে উশক মারছে। 
তাড়াতাড়ি করে একটা ছেস্ড়া হাত 
নিয়ে এগিয়ে গেল প্রিয়তোষ। পারে 
ৰ বুট আর ধুতির ওপর কোট পরে 
_ সতীশ ডান্তার ঢাউস একটা ব্যাগ হাতে 
ছাতা মাথায় দিয়ে প্রিয়তোষের সংগে 


Ed 


বাঁড়তে এসে ঢুকল। পেছনে পেছনে 
{মডওয়াইফও এলো লোঁডজ ছাতা মাথায় 


দিয়ে পরনে থারুকার ধপধপে সাদ্রা 
শাঁড়, সাদা ব্লাউস, পায়ে পা-ঢাকা 
জুতো-তারও সংগে একটা ব্যাগ 
সতীশ ডান্ডতার আরাতকে পরীক্ষা 
করেই মিডওয়াইফের সংগে কি যেন 
আলোচনা করল। মিডওয়াইফ সতীশ 
ডাক্তারের মতেই মাথা নেড়ে সায় দিল। 
তক্ষ্ণি গরম জল চাইল সতীশ 
ডান্তার।. আজ গপ্রয়তোষ 'নজেই রানা 
করেছে-কণদন থেকেই করছে। গুমো 
গুয়ো আঁচ রেখেই দিয়েছিল সে 
উন্দুনের ওপর কয়লা ছাঁড়য়ে। 

f তাড়াতাঁড় করে জল বাঁসরে দিল। 
ধুঝল প্রিয়তোষ--প্রসবের সময় হয়েছে। 
ডেটল, গজ, কাপড়ের প্যাড, বাথ টাব, 
ছে'ড়া পারিজ্কার কাপড় এগিয়ে দিল 


পা 


মে ডান্তারের কাছে। মিঠুটা একবার 
প্রিয়তোষের পেছনে পেছনে ঘুরছে, 


৬. ধপ্রয়তোষের মা আর মিঠু দেখছিল 
7- অবাক হয়ে। "প্রয়তাষ তাডাতাডি করে 
কাছে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ গস্ভীর্ভাবে 
'িডওয়ইফ [প্রয়তোষকে বাইবে যেতে 
, বলল মিগুকে নিয়ে। প্রিয়তোষ 
নগরী মিঠুর হাত ধরে বাইরের রকে 
চলে এলো। মিডওয়াইফ' ঘরের দরঙ্গা 
ভোঁজয়ে দিল। "প্রয়তোষ ঠুকে নিয়ে 


সাপ্তাহিক বসুমতশ- 
ভাঙা নড়বড়ে তল্তপোষটার ওপর উঠে 


এসে বসল । ~ 
সন্ধ্যে উতরে গেছে। বাইরে ঘন 
অক্ধকার। বাইরের লাইটটা জেহলে 


দিল প্রিয়তোষ। বৃষ্টির বিরাম নেই, 
সমানে পড়ে চলেছে-কঝম্‌ কম ঝমূ। 
মুষলধারে পড়ছে। ভাবল  প্রিয়তোষ, 
বয়ে না করেও যে অস্বোয়াঁস্ত ছল, 
মনের মধ্যে যে অস্থিরতা ছিল, অশান্তি 
ছল, য়ে করেই বা তা গেল কোথায়? 
স্বোয়াস্তি কোথায়, 'স্থরতা কোথায়, 
শান্তি কোথায়? সংসারে আবার আর 
একটা মানুষের সংখ্যা বাড়ল আজ 
থেকে। কি করে সংসার চলবে বুঝতে 


পারহে না। এতোঁদন যাহোক করে 
চাঁলয়েছে। কারখানা কবে খুলবে 


তার কিছু ঠিক নেই। ্মললেও. তার 
ষে করি থাকবে তার কিছু নিশ্চয়তা 
নেই। আরাঁতকে ভাল টানক খাওয়াতে 
হবে, একট; দুধ খাওয়ানো দরকার, 
কিছু ফলমূল, মাখন। অন্তত কয়েকটা 
মাস। তা না হলে রোগে ধরে যাবে। 
এর ওপর বাচ্চাটার ভাবনাও _রয়েছে। 
অয়েল ক্লথ, মধ, মিছার, বেবাফুভ 
জোগাড় করা। বেধীফুড বাঙ্গারে মেলে 
ন্য। আবার ছেলে হলে এক চিন্তা, 
মেয়ে হলে আর এক; িঠুটাকে য়েই 
তার কম চিন্তা? এখন থেকে ক্ষ্যাপা 
কুকুরের মত ঘুরতে হবে টাকার জন্যে। 
ভাবল প্রিয়তে, গর্ভের শিশু কত 
নিশ্চিন্ত । যতক্ষণ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ 
না হচ্ছে ততক্ষণ পরম নিশ্চিন্তে আছে 


শিশু তার মায়ের গর্ভে। এ পৃঁথবর- 


আলো দেখেই তো কেদে উঠতে হবে। 
এই মুহূর্তে প্রিয়তোষ নিজেকে শিশু 
মনে করল! গর্ভের বাসিন্দা ভাবতে 
ভাল লাগল! কোন যন্ত্রণা নেই, সুখ- 
দুঃখ, আনন্দ-শ্মেক কোন কিছুই নেই। 


খাল ঘুম-অকাতরে ঘ্ুম--প্রথাড় ঘুম-- - 


ঘুম নাতো যেন প্রশান্তি। সমুদ্রের 
গভীর তলদেশের মত শান্ত স্থির। 
পাথ্বীর মানুষের ঘুমের মধেও 
অশাল্ত। গর্ভ থেকে শিশুর বোরয়ে 
আসার সময় হলে মাকে যেনন যন্বণা 
ভোগ করতে হয়, সংগে সংগে শিশুরও 
যন্ত্রণার সত্রপাত হয়। বোঁরয়ে আসতে 
চায় সে এই পৃথিবীর আলোতে। 
বহুদিনের বহুকালের, ধ্যান ছুটে 
যায় কেদে ওঠে [শিশু অপারিচিত জগৎ 
দেখে-হয়তো বুঝতে পারে সে, এ জগৎ 
যন্তণার জগৎ, এ জগৎ লড়াই করবার 
জগৎ-তাই বোধ. হয় অমন করে কেদে 
ওঠে সে পেট থেকে পড়েই। 'কিন্হ্‌ 
এ পাঁথবীতে আলো কোথায়? প্রাতাঁদন 
সূর্য ওঠাটাই কি আলো? হঠাৎ 
বস্রসির করে উঠল প্রিয়তোষের গাটা। 
কি যেন চলে বেড়াচ্ছে ঘাডের ওপ্র। 


১৯৭, 


তক্ষ2ণ হাত 'দয়ে ঝটকা মেরে ফেলে 
{ৰল সে। একটা বড় মাকড়সা লম্ব৷ 
লম্বা পা ফেলে ফেলে চলে থাচ্ছে। 
আশ্চর্য মাকড়সাকে দেখলেই 'প্রিয়- 
তোষের কেন যেন অকটোপাসের কথা 
মনে পড়ে যায়-বদিও কোন শিলুই 
নেই চেহারায়। চলাটার মধ্যে বোধ হয় 
মিল খুজে পাওয়া যেতে পারে! 
সাত্যকার অকটোপাস দেখোন সে কখনও 
-দেখেছে ছবিতে-আর, আর-হ্যাঁ- 
আর দেখেছে 'সনেমায়-ইংরেজী 


িল্মসে-উয়েশ্টি  থাউজেন্ড লীগ 
াঁনথ দি সী- 

চমকে উঠল 'প্রিয়তোষ। অবাক 
হয়ে তাকিয়ে দেখল তার রুদ্না মা কোন্‌ 
ফাঁকে বোঁরয়ে এসেছে ঘর থেকে! 
মুখখানা থমথমে। প্রিয়তোষ কতকটা 


আঁঞ্ঘর আকাম্কিত কণ্ঠে জিগ্যেস করে 
উঠল-কি খবর মাঃ এখনও হয়াঁন £ 

ঈষৎ 'িবষগ্র গলায় জবাব দিল 
প্রয়তোষের মা- হয়েছে। 

-কাল্না শুনলাম না তো? 

স্কাঁদবে ক? আরাত "একটা 
মরা ছেলে প্রসব করেছে। 

অস্ফুট আহত কন্ঠে বলে উঠল 
প্রিয়তোষ-ম-মরা ছেলে! 

রক্তের চাপটা যেন হঠাৎ নেমে গেল 
প্রয়তোষের। ম্লান দরজার ফাঁক ?দয়ে 


ডাককারের মুখখানা গন্ভীর, 
ওঁয়াইফেরও মুখখানা ভারাক্।'ত। 
ডান্তারী সরঞ্জামগুলো ব্যাগের মধ্যে ভরে 


সে সেই মুহ্তে। প্র 
যেমনটি ছিল, তেমাঁন পরম {নিশ্চিল্তেই 
ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে থাকতেই সে চেয়ে 
ছিল, না ি এ পৃিবার যন্ত্রণার বাল 
হয়ে কটাক্ষ করে হাসছে সে? কেবাল 
হাসছে হাসছে-হাসছে_ হা হাঃ হাঃ 
যেন এ পৃথিবীর মানবিক সব আভিলাষ 
নিমেষে হয়েছে নম্ট। পড়ে রয়েছে হিম 
মত্যুময় বরফের স্তপ। প্রিয়তোষের 


 চৈতন্যে মহানদ্শীর বান ডেকে উঠল-- 


সেই বানে ভেসে চলল হাজার হাজার 
সরীসপ অজগর ঘসা - 





জামান থিয়েটার ৪ 


[খ্বপ্রকাশিতের পর ] 


মারের যুবক 'ডউককে' মৃপ্ধ করে। [ডিউক 
কার্ল অগাস্ট ছিলেন সে সময়কার জার্মানীর 
অনেক ছোট ছোট 'প্রন্দদের মধ্যে অন্যতম। 
আমন্রণ জানালেন! বয়সে তান গ্যয়টের 
থেকে আট বছরের ছোট ছিলেন এবং সুযোগ 
থদ্জীছলেন কিভাবে এই বিখ্যাত সাহিত্য- 
শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করা যায়। প্রথমটায় 
ঠিক ছিল গ্যয়টে অল্পদিনের জন্য ভাইমারে 
এসে থাকবেন- 105580 it became 
a life task. 

১৭৭৬ সালে গ্যয়টে ভাইমারে এসে 
হাঁজর হলেন। এটি ছিল একটি ছোটখাট 

রীর মত-এর সমগ্র জনসংখ্যা 
১০০,০০০-এর বোশ ছিল না। আর 
শহরে লোক ছিল মাত্র ৯০০০ কিন্তু তা 
সত্তেও ডিউক কার্ল অগাস্ট ভাইমারকে 
ছার্মনীর ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপটাল 
(হনাবে প্রাতজ্ঞা করতে পেরেছিলেন। 
কারণ, তখনকার জার্মানীর সেরা প্রাতভা- 
বান ব্যান্তরা ভিউকের সাদর আমন্ত্রণ এবং 
অভার্থনায় মুগ্ধ হয়ে ভাইমারে এসে 
বসবাস করতে শুরু করেন। গ্যয়টে ছাড়া 
আর যাঁরা 'এসোছলেন, তাঁরা হচ্ছেন ভাই- 
দ্যাণ্ড, হার্ডার এবং 'শিলার। 

শাসন সংকান্ত অনেক দাঁয়ত্বপূর্ণ 
কাজে 'িউককে সাহায্য করতে হোত 
গ্য়টের। এর ফলে নানা বিষয়ে তাঁর 
মনের প্রসার এবং বাস্তবজ্ঞান বেড়ে যায় 
কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্য সৃথ্টির অবসরও 
কমতে থাকে। এর বছর দশেক বাদে 
গ্যয়টে ইটালশ বেড়াতে যান €১৭৮৬-৮৮)। 
নদ ইটালীয়ান ' জান” বইতে কাব তাঁর 
এই সফরের কাঁহনী লিপিবদ্ধ করেন 
€১৮১৬-১৭)1 এই সফরের পর তাঁর 
রচনায় একটা বিরাট পাঁরবর্তন আসে 
ধারার -ক্র্যাসকাল গঠনেব দিকে ঘ*কে 
গাড়েন।. তাঁর মনের এই পারিবর্তন তখন- 
হয়। 
: ১৭৮৮.সালে তাঁর রচিত গদ্য নাটক 
দ্রগমন্টে' দেখা যায় হার্ডারের প্রভাব 


চাড়া দিয়ে উঠছে কবর রচনায়। স্পেনের 
বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডের বিদ্রোহ এবং 
নেদারল্যান্ডের এক বার সন্তানের চারন্র 
নিয়েই নাটকটি িখোছলেন গায়টে। 
লেখার স্টাইল ট্র্যানজিশ্যনাল। 'এগ্মন্ট” 
নাটকটি আর এক হিসাবেও বিখ্যাত। 
এতে গ্যয়টে এবং বেটোফেন একসঙ্গে 
কাজ করোছলেন। এই প্রসঙ্গে জোরাঁম 
লেন লিখেছেনঃ ‘In 1810 Beetho- 


ven worked on the incidental 


music to Goethe’s “Egmont”, a 
play that treated the theme 
of vational liberation in the 


Netherlands and not in 097৮. 


many. This brought him into 
contact with Goethe, the 
supreme writer of his day in 
Germany. Beethoven wrote to 
Goethe that he would soon 
receive the music for “Eg- 
mont”, and he said—"T would 
like to hear your judgement. 
Criticism would be of profit to 
myself and my art and would 
be received as readily as the 


greatest praise.” For Beetho- 


ven to write something like 
that, even to Goethe, showed 
a very high degree of admira- 
tion. In 1812 they met. Goethe 
said later_“His talent amazed 
me. Unfortunately be isa 
completely untamed person, 
not entirely wrong in regard- 
ing the world as detestable, 
but with an attitnde that does 
not make it more enjoyable, 
either for himself or for 
others...” 

জিনিয়া ইন্‌ টাীরস* নাটকটি 
গায়টে আগে গদো রচনা করোছলেন। 
৯৭৮৭ সালে এটির সংস্কার করে 
নাটকাঁটকে ক্লল্সকাল 
বূপায়ত কবলন। ইটাল*্প্ন কাব 


কাল কাবানাটা ?লখেন' গ্ায়টে ১৭৯০. 
'সালে- এটি একটি অসাধাবণ নাটক? -. 
১৭১০ সালে গায়টে তাঁর জগবনের- শ্রেষ্ঠ - 
অপসারিত হচ্ছে এবং ক্ল্যাসিসিজম মাথা-- কণীর্ত ফাউস্টের অংশাবশেষ ' প্রকাশ 


১১৮ 


কাব্য-নাটাকে . 


করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ফাউস্ট প্রকাশিত 
হয় কয়েক বছর বাদে প্রথম ভাগ ১৮০৮ 
সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৩২-এ॥ 
ইটালী থেকে ফিরে আসবার পর ভাইমারে 
অব্যাহাতি দেওয়া হয়-অবশ্য আরও . 
পশ্চশ বছর ধরে তান কোর্ট 1থয়েটার 
পাঁরচালনা করেন! শিলারের সঙ্গে ঘানষ্ঠ 
বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় ১৭৯৪ সালে এবং 
এর সমাপ্ত ঘটে ১৮০৫ সালে *শলারের 
মৃত্যুতে । এ বন্ধৃত্বে দু'জনেরই নানাদক 
থেকে উপকার হয়। 

তাঁকে বেশ বিচ্ছিন্নভাবে এবং নির্জন 
জীবনযাপন করতে হয়। তাঁর যশ 
এবং খ্যাত এ সময় সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়েছে । সবাই তাঁর প্রাতিভায় মুগ্ধ, 
সবাই তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। 
‘কিন্তু সাঁত্যকার বন্ধ এ সময় তাঁর কেউ 
{ছিল না। থাকবেই বা কোথা থেকে. = 
সমতুল প্রাতভাবান লোক না পেলে তো 
আর সাঁত্যকার বন্ধুত্ব হতে পারে না। 
সমসামায়ক লোকেরা এই সময় গ্যয়টেকে 
আঁলাম্পয়ান হাইটে তুলে 'দিয়েছেন-তাঁন 
সেই উচ্চাশখরে উঠে তো আর চে নেমে 
এসে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে 
পারেন না। জীবনের শেষ চাঁল্লশ বছর 
তাঁর পক্ষে খুব সৃজনশীল এবং ফলপ্রসূ 
হয়োছল। শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে রঙ্গ 
মণি বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে তা নিয়ে উপন্যাস 'লখুলেন 
'উইলহেলগ্‌ মাইস্টারস গ্যাপ্রেনাটসাঁসপ্‌ 
€১৭৯৫-১৬)। একই আদর্শে ১৮২১+ 
২৯ সালে রাঁচত হল 'উইলহেল্ম 
মাইস্টারস্‌ জাঁ্নম্যান ইয়ার্স'। এর পরেও 
তাঁর বহু প্রেমকাব্য, জীবনী ইত্যাঁদ 


ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে। মৃত্যুর 
কয়েক মাস আগে পর্যন্ত ফাউস্টের 


্বতীয় ভাগের কিছু অংশ কাবারসে 
ভরপুর হয়ে রচিত হয় এবং তাঁর মাস্টার- 
fপস্‌কে সর্বাজ্গস্মন্দর করে স্ৃষ্ট করেন 
গ্যয়টে। : 
" মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই 'বিশ্ব- 
সাহত্যে গ্যররটের একটা বিশেষ স্থান 
নির্ধারত হয়ে যায়। একথা বোধ হয় 
অনেকেই জানেন যে, এই “বিশ্বসাঁহত্য’ 
কথাটিও গায়টেরই আঁবচ্কাব। তাঁর 
সাহাত্যকেরা-যথা -কা্লাইল, স্কট, 
জেরাড* দ্য নার্ভেল পিগখ। | 
Ha is row  penerallv 
admitted to he the mast recent . 
writer who can -confidentlv be 
placed. in .the class of. the _ 
sunremelv. ereat—the class of. 
Homer, Dante - and . Shakes-. 
peare . - | 2.4 


নিপল গত 


Boment that. heaven might” 


fali and crush Lim. The last 
Scenes of Faustus are among 
the most pathetic and most 


Renascence হয 


rest of the drama. They aun = 
unsurpassable, even by মান 


which has no degrees. When 
Goethe took the same legend 
Jor the basis of one of the 


2 Chief accomplishments of 


modern poetry, he could not 
eclipse the poignant. greatness 
of his forerunners seenes. He, 
who did not. know: how: the im- 
pious tremble, could not recap- 
ture that anguish of horror. 
আঁমৱাক্ষর ছন্দকে ব্যবহার করেছেন 
জোলোভাবে--তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে 
পারেন নি। মারলো তাঁর র্যাচকভার্সকে 
গোবর সনির এবং প্রাণবন্ত করতে 
সমর্থ হয়োছলেন।  ট্যাম্বারলেন 

সৱ: করে বার সার নামে অত্যন্ত 
জনাপ্রুয়তা অর্জন  করোছিল। তা ছাড়া 
রূমশই তাঁর মণ্ট সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি 
- নার পরতিভাও উজ অসাধারণ? উর 


রং. েরাগারর রচনাও এ. সব 
- ূশাকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছে, একথা 


ing mind in conflict 
limits “imposed 
alwighty... 


ক্লে তিনি যে শেক্সপাীয়ারের সমকক্ষ হয়ে 
উঠতেন না, একথা বলা যায় না। 








শবজাতাঁয় ফ্যাসনের প্রধান প্রচারক 
।দসনেমা। 


অ। আডৱ মম্ত৷ 


বোম্বাইর সৃাচত্রা কলা মন্দিরের “মা 
গ্লাউটর মমৃতা”" কলকাতায় মু 
ফরেছে। ছাঁবাঁট পাঁরচালনা করেছেন 
বাংলার খ্যাত পাঁরচালক আঁদত সেন। 
বগ্তব্যের দিক থেকে ছাঁবাটি আঁভ- 
মন্দনীয়। বিশেষ করে যখন স্বাধীনতার 
বাইশ বছর পক্রও. প্রাত বছর কোন না 


জাপ্তাঁছক বসত? 
কোন রাঞজ্জ্যে সাম্প্রনাক্সিক দাথ্গা- 
হাঙ্গামা হচ্ছে। এখনো ধর্মের [ভাঁত্ততে 
মানুষকে চার করা হচ্ছে-সে সময় 
“মা. আউর মমৃতা' দর্শকদের কাছে একটা 
বাঁলষ্ঠ বন্তব্য নিয়েই উপাস্ধিত হয়েছে। 
এই ছবির নায়িকা হিন্দ; কুমারী, তার 


পালক পিতার একজন মুসলমান ট্যাক্স ' 


ড্রাইভার, সন্তান খৃস্টান। এই তিনজনকে 
কেন্দ্র করেই ছবির নাটকীয় সংঘাত সৃষ্ট 
হয়েছে মাতৃহদয়ের মমতায়। 

মায়ার স্বপ্ন (ছল তার মনের মত 
মানুষের সঙ্গে সংসার গড়ে তোলার। 
কিন্তু ফাদার হেনরী প্রভীর রান্তে 
তার হাতে তুলে দল এক 'শিশ্ু। এই 


ভুল বুকলো। 
হেনরী এসে সব মীমাংসা করে 'দিল। 


মাধূর্ধে ও মমতায় 


ছবিতে মাতৃত্বের 
এক কর নর কিভাবে নিজের ন 


কেন্দ্র করে কাঁহনীর বিস্তার ঘাঁটয়ে- 
ছেন। বেশ্বাইয়ের পারপার্্িক 


,অবস্থার দৃশ্যাবলী তান চমৎকার 


উপস্থিত করেছেন, যা অন্য কোন 
পাঁরচালকের দজ্টতে এত সুন্দরভাবে 
দেখা যায় নি। বাস্তবের দিক থেকে 
সঙ্গত না হলেও, জাঁকজমকপূর্ণ সেট, 
রাঁঙন দশ্যাবলী, নাচ, গান ও জনাপ্রয় 
তারকা সম্মেলনে যাঁরা মনোরঞ্জনী 
ছাঁব পছন্দ করেন তাঁদের ভাল লাগবে। 
॥ ছবিতে আভনয় করেছেন অশোক- 
কুমার, নতুন, মমতাজ, জীতেন্দ্র, রেহমান, 
জয়ন্ত, শবনম, নিরূপা রায়, লীলা 
মিশ্র, কেন্ট মুখাজাঁ প্রমুখ । মায়ার 
চাঁরন্ে নতুনের আঁভনয় আঁভনন্দনীয়। 
লক্ষ্রীকান্ত-প্যারেলাল পর চা 'লি ত 
গানগুলি স্মগীত এবং চিন গ্রহণ 
চমৎকার। 





কুরখানগাজার নামান সারে কাজাক লোক বাদ্যযন্্-এর এঁকতান অন্ষ্ঠান 


রয়েছে 1টবালাসতে। সোভিয়েত 
অপেরার সাজ-সরজাম প্রচুর । 

প্রতি বছর সোভিয়েতে অপেরা 
দর্শকদের সংখ্যা বাড়ছে। সোভিয়েত 
জনগণের সাংস্কীতক বিকাশের এটি 
একটি লক্ষণ। টিকেটের দাম বেশ কম। 
বলশই থিয়েটারে সব-থেকে দামী 
[টিকেটের দাম ৩:৫০ রুূবল মান্র। সব- 
চেয়ে কমদামী টিকেট ৪০ কোপেক, 
এক প্যাকেট ভাল সিগারেটের দামের 
সমান। রাষ্ট্র প্রাত বছর এই 1থয়েটার- 
গুলিকে অর্থ সাহায্য দান করে। 

এ সব থিয়েটারে অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
চিরায়তধম নাটক, সঙ্গীত ও নত্য। 
গত বছর চাইকোভাঁদ্ক “ইউজেন 
ওনোঁজন' ৩৫০ রজনী অনুষ্ঠান 
হয়েছে। তার পরে. জনাপ্রয় হয়েছে 
বরোদিন-এর “প্রিন্স ইগোর", রিমাস্ক 
কর্সাকভের “দি জারস্‌ বিট্রোথেড” এবং 
মুসোর্গাস্কর “বোরস গডোনভ”। 
পাশ্চম ইউরোপের চিরায়ত নাটক 
“সম্পর্কে আগ্রহ আছে। ভার্দর 
“{রগোলেট্টো” গত বছর ৬,৫০,০০০ 


{ছল ১০ লক্ষ ৫০ হাজার : 


ফ্যানসিবাদ-বিব্রোপ্রী 
চওচিচিত্র উৎসব 
নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির 
উদ্যোগে আগামী ৮ই, ৯ই, ১০ই ও 
৯১ই জুলাই সরলা রায় মেমোরয়াল 
হলে প্রাতাঁদন সন্ধ্যা ৬-৩০টায় ফ্যাসিবাদ 


‘প্যাসেঞ্জার’ (পোল্যান্ড), 
'ফোজেন লাইটানং (জি. ডি. আর), 
সাইলেন্ট ব্যারকেভ' ও 'মে স্টারস” 
(চেক-সোভিয়েত) দেখান হবে। ৮ই 
জুলাই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফ্যাঁসবাৰ 
সম্পকে বন্ধুত্ব করবেন মৃহম্মদ 
আবদুল্লাহ রসূল॥ 


{বাচত্ৰানযষ্ঠান 


গত ১৩ই জুন শাঁনবার দিলীপ 
চকুবতরটুর সৌজন্যে এ্যাঞ্জেল ক্লাবের 
পাঁরচালনায় একি মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান 
হয়ে গেলো। এই অনূষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করেন সর্বশ্রী সুদাম বন্দোপাধ্যায়, 
দিলীপ চক্রবতঁ অজয় ভট্টাচাৰ্য, 
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সমীরণ মুন্সী 
ও আরো অনেকে । আবৃক্তিতে অরুণাভ 
গঙ্গোপাধ্যায়! যন্ত্র সংগীতে {নমাই 
দাস ও সম্প্রদায় এবং মূকাভিনয়ে তপন 
দত্ত 


একক আঁভনয় 


গত ১৩ই জুন হাজরা রোডে 
শান্ত নাদ সংস্থার উদ্যোগে সাহাদৎ 


হোসেন ‘আমরা বাঙাল?’ নাটিকা একক, 
আঁভনয় করেন। এই সঙ্গে রুমা গৃহ 
‘পৃথিবীর প্রথম আদম' মুকাভিনয় 
করেন। 


উপাঁনদ্ষদ গ্রম্থাবলশী £ 


২য় খণ্ড : শেতাশ্তর, পরমহংস, পাস, 
নীলকরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্টশৃণতি, 
জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচক্র, ভৃগু, 
শিক্ষা, বৃদ্ধবিদ, নারদ, পরিবাজক, 
পৈঙ্গলা, তবীয়াতীত, বাসুদেব, 
শাণ্ডিলা, নার য়। (ক), নারায়ণ (খ)। 


খণ্ড : ঈশ, কেন, 

মাণ্ডকা, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-বন্ধ, 
প্রাণাগ্িহোত্র, ভাবন, গকরুড, 
গরীরামপৰতাপনীয়, শ্বীবামোত্তর* 
তাপনীয়, পঞ্চবন্ধ, কালাগিরুদ্জ, 
যাঁড্ব্কা, রামরহসা, 'গোপাল- 
প্ৰতাপনীয়, গোপালোভ্তরতাপনীয় 
কোষীতকা, অমুতবিন্!, কালিক। 
গর্সার ও অমতনাদ। কাপড় 
ও বোর্ডে বাধ । নলা : প্রতি 
থ৩--৪7)7 টাক) 


বস্‌মতাঁ প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, বাপনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
ফাঁলকাতা--৯১২ 





হলো ভারত বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় 
টেস্ট ম্যাচ। 
বাংলা দেশের ক্রিকেট উৎসাহণরা 


ব্রাস্তার ওপাশে শশা, আর এ পাশে 
এাসোঁর ভবন আর রাজতবন। 

“দেখেছেন 1তানই সব ভুলেছেন। সাত্যি- 
কারের ভালো পিচ ছিল সোঁদন ইডেন 
উঠানে । সে পি থেকে সাহায্য পেয়ে 
হেন ব্যাটসম্যানরা, সাহায্য পেয়েছেন 


বোলাররাও ।, বড় বড় গাছে ঘেরা 


ইডেন উদ্যানে শিশিৱাঁসন্ত পিচ খেলার 


_ প্রথম আধ ঘণ্টা ছিল পেস বোলারদের 
কাছে স্বর্গ । ফাস্ট বোলারদের হাতের 


না বত 


নিস্মর আর অমর সিং-এর ওপর । রান 


উঠতে জাগলো ধারে ধাঁরে। ২৯ রান 
করে শয়ালটারস আর ৪৭ রান করে 
মিচেল আউট হয়ে গেলেন॥ বারনেটও 
আউট হয়ে গেলেন খুব অড়াআড়। 
তাঁর সংগ্রহ মাহ ৮ রান। | 

কন্তু ভারপর জোট বধিলেন 
ল্যাঙ্গারজ আর জার্ডন। খেলার, ধারা 
গেল বদলে। ইংলণ্ড যে বপদের 
সামনে পড়েছিল, সেই বিপদ কেটে 
গেল আস্তে আস্তে। তবে ভারতের 
বোলারদের তাঁর আরুমণের সামনে বেশ 
সংযতভাবেই খেলতে হল ইংলস্ডের 
ব্যাটসম্যানদের । 

তাই খুব একটা বোঁশি রান উঠলো 
না। দিনের শেষে ইংলস্ড ৫টি উইকেট 
হারিয়ে করলো ২৫৭ & 

পরের দিন বাকী €টি উইকেটে 
ইংলণ্ড যোগ করলো আরো ১৪৬ রান। 
৪০৩ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল 
ইংলপ্ডের প্রথম ইনিংস। ল্যাজ্গারজের 
৭০ কুনই ইংলশ্ডের পক্ষে প্রথম ইনিংসে 
সব চেয়ে বেশি বান। অৱপর ছল 
জানের ৬১ ও ভৌঁরাটর ৫৫ জান। 


অমর িং। তান উট উইকেট লাভ 
টা tt বালের তর ২ 





ৰ ভাডিব কি কে শাইডুব মু মুস্তাক আলি 
গ্রল-কিল্ভারিব দিক 


লন | এল টাউন দির হাল ব আসক পিং 
হাল | ই কাৰক কমার্ডেন্ট ৰ অময় সিং 
নু অভিনিভ (খাং ১৩, বে খা: সাঃ ২) 


১ম ইনিংস 

নওমল জিওমল ক জাডিন বনিকলস . 
দিলওয়ার হাঁলান ক জাডিন বক্কার 
ওয়াজির আলি ক নিকলস ব 

| সি কে নাইডুবকার্ক 

{ অমরণাখক জার্ডিন বকার্ক 

বিজয় আার্চেণ্ট ধ'ভেরিটি | 
মুস্তাক আনি এ-রি-ডবিউ ব নিকলস 
সি এস নাই কভেরিটিব নিকনস 

|| অমর সিং নিকল ঘ ভেরিটি 
ধহম্মদ নিসার ক শুয়ানটারগ বধ ভেরিটি 
এম খোঁপাঞন নট-আউট 

| অতিরিক্ত (বাঃ ৫, লে বাঃ & নো ১০) 





ক্কুলকাতার ফুটবল খেলার মান নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক সময় নানা র কম কথা বাঁল। এক সময় ছল, কলকাতার 
ফুটবল বলতে পুরো ভারতবর্ষের কথাই বোঝাতো। সাঁত্য কথা বলতে ক এখন সে দিন আর নেই। ফুটবল খেলায় 
বাংলাকে কোণঠাসা করার একটা পরোক্ষ চেষ্টা চলেছে। তাই সর্বভারতীয় দলে বাংলার খেলোয়াড়দের সংখ্যা দিনের 
পর দিন কমছেই। যাঁদ বাংলা দলের খেলোয়াড়দের পাঁরপূরক 1হসেবে সাঁত্যকারের ভালো এবং সর্বগুণে সেরা খেলোয়াড়” 
দের দলে নেওয়া হতো তাহ'লে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তাই কি হচ্ছেঃ ভেবে-চিন্তে দেখারও দরকার নেই, 'বিনা 
দ্বিধায় বলে দেওয়া যায় যে_তা হচ্ছে না। আর সে কথা সকলেরই জানা। তাই আজ অন্য কারো সম্বন্ধে কিছু না 
বলে আত্মসমালোচনা করাই ভালো। সত্যই তো বাংলা দেশের খেলোয়াড়রা ক এমন খেলছেন যে তাঁরা ভারতীয় দলে 
চান্স পাবেন? কি ছোট দল, ক বড় দল-কোন দলের খেলায় খেলোয়াড়দের মধ্যে আল্তারকতার ছিটে-ফোঁটাও দেখা 
যায় না। তাই আজ কথায় কথায় এসে পড়ে অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়দের কথা । এ'দের তুলনায় তাঁরা কতো 
বড় খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদের মধ্যে ধরতে গেলে কেউই আজকের দিনের খেলোয়াড়দের মতো 
সুখ ও সুবিধে এবং স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখেন নি। 

আজো দেখছেন না_আজো তাঁরা রয়ে গেছেন অন্ধকারেই। 'িল্তু আমরা তাঁদের জন্যে কি করেছি আর আজই বা কি 
করাছঃ যে ক্লাবগুঁলতে তাঁরা খেলতেন সেই ক্লাবগুলো তাঁদেরই সাহায্যের জন্যে কতোটুকু এগয়ে এসেছেন আই. 
এফ. এ. কর্তৃপক্ষ আর সরকারই বা এতোঁদনে কি করলেন? সাঁত্য কথা বলতে ফি, কেউ কিছুই করেন নি, 
অতীতের দিকপাল আর আজকের দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্)। দিন কয়েক আগে বৃণ্টর জন্যে ইডেন উদ্যানে 
মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোঁ্টং দলের খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। এখন কথা উঠেছে টিকিটের টাকা ফেরৎ 
দেবার। কিন্তু সকলের কাছে কি 1টাকটের ছে'ড়া অংশ আছে? মনে তো হয় না। কেউ কেউ মাঠে ঢুকেই টিকিটের অংশ 
ফেলে দেন, তা ছাড়া সোঁদনের দেই কাক-ভেঙ্া বৃণ্টিতে টিকিটের অংশ হয়তো নষ্টই হয়ে গেছে। তাই 'টাকটের দাম 
ফেরৎ দিলে কেউ পাবেন, কেউ পাবেন না। কেউ বা আবার এ সামান্য টাকার জন্যে ছুটোছ্টি করতে চাইবেন না। 
ফলে অনেক টাকাই ফেরৎ দেওয়া হবে না। সেই টাকাগুলোর দশা কি হবেঃ তার চেয়ে এক কাজ করা যেতে পারে, ' 
'টিকটের টাকা ফেরৎ না 'দিয়ে সেই টাকা দিয়ে দ্‌ংস্ধ খেলোয়াড়দের সাহায্য ভান্ডার খোলা হোক আর প্রত্যেক মাসে ) 
দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সেই ভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেওয়া হোক। আমাদের এই আবেদন বাংলা দেশের ফুটবল-রাঁসকদের 
কাছে, ক্লাবগুলোর কাছে, আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষের কাছে এবং সরকারের কাছেও। আপনারা সকলে ভেবে দেখুন। 





জাপ্তাহক বসত 


:- লগা বোধ হয় খেলা বলেই গণ্য করেন. (এই-ফ্ারেন খেলা): 
না। রা 


রঃ ৯ ৪ € ২ ত SE ভা * 
5 ভাই খাপছাড়া খেলা, কোন বাঁধূনী ই জুলাই £ বুধবার 
নেই, খেলোয়াড়রা ইচ্ছামত খেলছেন, ৷ ক ইস্টবেঙ্গল £ ভ্রাতসঙ্ঘ 
আক্ৰমণ, কি রক্ষণ, কোন বিভাগেই নেই কুমারউুলনী £ কালঘা) 
নিজেদের মধ্যে সহজ এবং সুন্দর বোঝা- খাদরপুর £ বাল" প্রতিভা 


॥ নিউকাদ্বে ॥ 


উইদ্বেলেডন ফাইন্যালে তাঁর নিজের 
গুদশেরই খেলোয়াড় রোজওয়েলের 
প্রাতদ্বন্দৰী । 


১৯১ই "জুলাই & শানবার 
দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে। তাই ফ্‌ট-  ইস্টবেঞ্গল £ ইস্টার্ণ রেল 
বল মাঠে বাঁজর ভাগ থাকে বেশি আর বালপপ্রাতভা ? হাওড়া ইউীন, 
ঘাসগুলোও থাকে সাধারণ। সেইজন্যে জর্জ টোলগ্রাফ $ 'খাঁদরপদর 
অসম্ভব। আশা কাঁর, ইডেন উদ্যানে পাম্প কপ 
মোহনবাগান-ইস্টবেঞ্সল ও মোহনবাগান- মহঃ ২. $ কালীঘা 
মা এর আগে খুব একটা দেন জর নি। ৯89873৯৯৮১১ এ: কুমারটনী  * উয্নাড়া 
খারাপ খেলার পাল্লায় ইস্টবেশ্গল ,১" ০৬ 
িিমচজহেতাজ স্যার কম যয নেখার পর. এ কথা সকলেই ..দ্বাকার ১৪ই জন্মই 4 মঙ্খলারার 
এনা, হোট দলগন্লমের বরেণ্য এদের করবেন এরং এই কথাই বলবেন যে, . ইস্টবেঙ্গল £ হাওড়া ইউনিয়ন 
, খেলা দেখে শষ্য একটা কথাই আনে হয় দরকার “নেই ইডেন উদ্যানে ২০ আর... 
যে, ছোট দলের বিরুদ্ধে খেলাগ্রলোকে . খেলার ব্যবদ্থা করে। ০৫৮২ 
৯ “৯২৭ 





নং ERO tg 
র.করা হয়।... সোঁদক দিয়ে 


চার করলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 
যে কোন অন্ধ সমর্থকও মোহন- 


_ বাগানকে  ইস্টবেগলের আগেই 
"স্থান দেবেন। আর ভিন্ন প্রদেশ 
দলগ্যল যে কোনমতেই মোহন- 
বাগান কিদ্বা ইস্টবেংগলের ধান্র- 
কাছে আসে কোন দিক দিয়েই) 
মা-সে কথা বলাই বহুল্য। তাই 
আপনার অবগতির জন্যে জানাই 


যে, সাপ্তাহিক বসুমতীর কোন 


লেখাই কাউকে খুশি করার জন্যে 
লেখা কিম্বা প্রকাশ করা হয় না। 
. আপনি যাঁদ সাপ্তাহক বসূমতীর 
 ধনয়মিত পাঠক হন তাহলে এ 
কথা আপনি. নিশ্চয়ই স্বীকার 
. ফরবেন। যাই হোক, সাপ্তাহিক 

বসুমতীর খেলাধুলা বিভাগ 
- সম্বন্ধে আপনার মতামত জানালে 
আমরা খুশি হবো এবং আরো 
টা কি ক করলে বিভা্গাট আরো 
্ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে-এ কথাও 


শংকরপ্রসাদ মজার (সজ্বন্ৰী ক্লাব, 
দাবাঁড় = 'গোহাটি--১২) 

প্রান ফুটবল খেলোয়াড় কে 

ছেলে এখন কোর ক্লাবে সৌর কোরান, মাতগঞ্) 


টিভির উতর ভাঙা তা 


বিবসসিসবকিবকেবেকেকিবেেকে স সস সস সক সস সস সস সস সস k 


উত্তর £ আমার ঠিক জানা নেই। 


জরা মার রঙ্গ জাঁকতেনটাীরসোর 


ভরা বাংলা দলের কোন্‌ খেলাটি 


হয়ে আছে?-তা'হলে 


- অনেকেই একসঙ্গে বলবেন ১৯৫৩ 


বাংলা টসে জিতে ব্যাটিং সুরু 
করে প্রথম দিনের শেষে পি. বি 
দত্তের অপরাজিত ১৪০ রান 
পুঁজ করে ২ উইকেটে ২৬৯. রান 
তুললো। দ্বিতীয় দিনে পি* বি: 
দত্তের ১৪১ রানে বিদায় নেবার 


পর. নির্মল চট্টোপাধ্যায় ৫৫২)... 


এস" কে- ঁগরিধারী (৪৫), মণ্ট্‌ 
ব্যানাজর্ঁ (৩১), এন চৌধুরী 
€২৯ অপঃ) প্রমুখের দড় ব্যাঁটং-এর 
ফলে বাংলার মোট রান হল 
৪৭৯ 

হোলকার ওয় দিনে ব্যাট করতে 
নামলো । দু'শো মিনিট উইকেটে 
থেকে মুস্তাক আলী ৯৯ রান 
করে আউট হলেন, বি. বি" 
নিম্বলকর কিন্তু ১১৫ রানে নট 
আউট রইলেন। 'দনান্তে হোল- 
কারের রান হল ৪ উইকেটে 
৩&৬। বাংলা দলের থেকে মাত্র 
১২৩ রান - পিছনে, হাতে ছণট 
উইকেট। চতুর্থ দিনেও নিম্বলকর 
সবিরুমে ব্যাট করতে লাগলেন এবং 
সবশেষে আউট হলেন ২১৯ রান 
করে, দলের তখন মোট রান 
৪৯৬। বাংলা দলের থেকে ৯৭ 
রান এাগয়ে। বাংলা দল খুব 
দুত রান তুলতে লাগলো। ২য় 
ইনিংসে চতুর্থ দিনে ১৫৫ মিনিটে 


খেলছেন? তাঁর পুরো নাম ও 
ঠিকানা জানতে চাই। 
কেউ 


জানালে জানিয়ে দেবো । 


পুরো একটা দিনও হাতে সময় 


সর্ব সসক কসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসস 


প্রশ্ন £ এ বছরের বিশ্বকাপ ফুটবল 
প্রতিযোগিতায় কট দেশ অংশ” 
রর [নিতে 

1 


লস 





্বনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥ 
Essential of Commercial : 
Law ৬-০ ্ 
বায় গ্রন্থাবলী-- হয় 8-00 
ভাবতী দেবী গ্রশ্থাবলী-- ... ৩৫০ 
বিভূতিভষণ মুখোঃ গ্রগ্থাবলীস. 8:৫0. 
রামনাথ বিশ্বাস গ্রশ্থাবলী-- | 
শৈলজা গ্রগ্থাবলী-- ১ 
টি * ২য় 
মণিললি বন্দ্যোঃ গ্রস্থা+--১ম 
টিটু আট, হয়ে 
'অগমঞ্জ গ্রন্থাবলী-- 
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী-- ৩য় 
 রাষপদ মুখার্জী গ্রস্থাবলী--১ম 
বির কি ২ ২য় 
হেসে রায় গ্রন্থাবনী- 
মতিলাল দাশের গ্রস্থাবনী-- ৩-০০ 
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী-- ৩-৫০ 
বিভুতিতষণ টের গ্রস্থাবলী-- 8-0০0 
শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থাঃ---২য় ভাগ ৩০০ 
সৌরীন্্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থা---৩য় ৩-০০ 
লৌরীন্্রমোহন মুখোঃ গ্রস্থা:---৫ম ৩-০০ 
বিদ্যাসুন্দর গ্রস্থাবলী-- ৫-00. 
কথাসরিৎসাগর --১ম ভাগ 8-০০9 
৮ ২য় ভাগ - ৪-০০ 
_ অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী-- ৩-০০ 
: জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী--- 
বয়, ৩র-প্রতি খণ্ড 8-00 
কীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 
৮ম খণ্ডপ্রতি খল ৩৫০. 
ডি ত্র 

















8০. 


# 


য় 


সন্পাদকার় ৰম 
আজকের মান্য a) 
সুভাষচন্দ্র ও সমকাল 


ভারতবর্ষ ধোরাবাহক প্রবন্ধ) » 
হিমেল সন্ধ্যায় বনের ধারে 
থমকে থামা অনুবাদ-কাঁবতা) ১৭ 
বঙ্গদশন 


০ 
ভারতদশন ঙ্জ্হা 
সপ্তাহের বোবা 


ৰ 


স্রোতের সঙ্গে ধারাবাহিক উপন্যাস) ,« 
মা আমার তাড়ায় আঁধার কাঁবতা) .« 
শহর কলকাতা 
গ্রামবাংলার কথা 
ঢাকার চিঠি 
পাঠিকগন 
উদ্বাস্তু আগমন প্রসঙ্গে 


ব্যা্ক রান্ট্রীয়করণ ও ব্যাত্কশিল্পে নখাদগন্ত 


আনন্দরূপম্‌ ধোর'বাহক প্রবন্ধ) -... 


০০ ০০ ১১৬১১১১৬১৬১ 


যে কান 
গয়ন। 
আর 


আ্যাণ্ড গ্র্যাসঙ্স অব জেট 


(কনার 
দক্ষিণ কোলকাতায় 
নামকৰা প্রতিষ্ঠান 


ফোন 2 ৪৬-৬২৫৮ 


“অক্ষয়কুমার চন্দ্র | 
| ses ০৯, 
ii রর “a 
bee ৬ °c.‘ 
== মুসও্বাস ওঝা 

= নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
»- শান্তনু দাস 

= মিত্রেন 





লেখক 
৬৬৬ ভ্ঙ্র 


এম. বি. সরকার 


es 


৬৮৪ 








[বিষয় 
মাউ-মাউ বন্দী ধোরাবাহিক অন্বাদ-গ্রবন্থ) = নাথ যেন 


সম্যুদ্র আনন্দ ও ন্যািয়ারা গেছ) চট --"শচাঁন বিশ্বাস... 
গ্রন্থমেলা ০০০ ৰঃ ৬ 
রঙ্গমণ্--ওদেশে এবং এদেশে রর * শিলালি 


গু ইউবিআইতে আপনার 'সণয়ের বার্ষিক সুদ পাবেন 
সোঁভংস আ্যাকাউন্টে শতকরা '৩ই টাকা, 
মেয়াদী আমানতে সবে্চি শতকরা ওই টাকা! 


& ইউবিআইতে আপনার সণ্যয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের 
লময়াটিতে আপনার টারা খরচ করতে প্রারবেন। 


$ ইউাবআইতে আপনার ও আরও অনেকের সয় 
একদ- করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, ক্রীষতে, 
রপ্তানীর জন্যে আর ববাভন্ন উন্নয়নমূলক 
গাঁরবঃপ্রনার জন্যে সরকারকে আমরা আরও বেশী খণ 
দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহাব্য করব। 





উউনাইাটেড ব্যাঙ্ক আব ইণ্ডিয়া 


হেড অফিস : না 
লি কান্ুকাতা-১ 


086-৫০ 58. 


















বৃহস্পাতবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 
'এ6 বর্ষ £ ওয় সংখ্যা মূল্য £৪ ৩০ পয়সা 


সাপ্তাহিক 








শশা পপি পা লিলা - 


f PRIon : 30 Paise 


‘Thursday, 16th July, 1970 





পরাক্ক৷ পদ্ধাত £ বেকাৱ সমস্য 


হায়ার সেকেন্ডারী পরাক্ষার ফলাফল 
ঘোষণার পর পাশের হার দেখে অনুমাণ 
করা গেছে, অভিভাবকদের টাকার শ্রাদ্ধ 
করাটা স্বল্পমাঁতসম্পন্ন ফিশোর-বুবকদের 
গ্রাহেপ্র অন্তভূন্ত না হলেও পরাক্ষ।'র বচার- 


, আগের শাসনদণ্ড যাঁদের হাতে তাঁরা 


শনাদ্বধায় অভিভাবকদের ঘাড় মটকাচ্ছেন। 
পরীক্ষা-কতাদের অরুচি! কোন্‌ নণীতটা 
আসলে ঠিক, তা যাঁরা নির্ণয় করতে আজো 
পর্যন্ত অপারগ, তাঁরা একমান্র সক্ষম তাঁদেরই 
অরূচিকর নিয়মবলে ফেলের মাত্রা বদ্ধ 
করতে। ফেলের কারণানুসন্ধান করতে তাঁরা 


গর্দান নেবার হুকুম দেবেন। সেখানে হুকুম 
দানের ব্যাপারটা বেশ সহজ এবং 
ভাঁবষ্যৎগড়ার কাজ যাঁদের হাতে ন্যস্ত, 


তাঁদের নিজেদের ভাবষ্যৎ কিছ না থাক, 


ভাঁবষ্যতে তাঁদের গর্দন দেবার হুকুমটা 
অনায়াসে দেওয়া যায়। আমরা কিন্তু পরীক্ষায় 
হাজার হাজার ছান্রের পণ্ডশ্রমের জন্য দায়ী 
করতে চাই পরীক্ষা-কতণদের। 

1 সম্প্রতি পরীক্ষা-কতণদের বিশেষজ্ঞ কাঁম- 
টির এক প্রস্তাব কাগজে কাগজে প্রাধান্য 


পেয়েছে।  প্রচ্তাবাঁট মাধ্যমিক শিক্ষার 
শরাক্ষা-পদ্ধাতির অদল-বদল সম্পকে 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পর থেকে 


নিয়মকানুন পালটানো হয়েছে। অধুনা পরী- 
ক্ষার সর্বজনজ্ঞাত একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য 
হচ্ছে চাকরীপ্রাপ্তি। এখন পাশ করলেও 
চাকরী পাওয়া যায় না, ফেল করলে তো 
কথাই নেই! তাই পাশ বা ফেল যাই করুক 
»বাধ্য-অবাধ্য সব ছেলের প্রধান আশ্রয় 
পাড়ায় পাড়ায় রকগুলি। সেখানেই অযথা 
সময়কে বধ করে। ' জীবনের এই যৌবন- 
মুহুতে প্রথম অনুভব করে সময়ের কোনো 


সরল। 


মূল) নেই। স্বভাবতই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে 
ধারে ধীরে মনে পোষণ করতে সুর করে 
অশ্রদ্ধা। অথচ এদের বিদ্বুদ্ধেই দায়িত্ব 
পালনে অক্ষম সমাজ ও রাষ্ট্রের হুঙ্কার 
শোনা যাচ্ছে বড় বেশী। ষষ্ঠ জোট বা অষ্ট 
জোট, কিংবা অষ্ট জোটের বদলে নব 
জোটই হোক, অথবা নব কংগ্রেস কিংবা 
আঁদ কংগ্রেস 'যানই শাসনে থাকুন না কেন, 
এদের চাকরী দিতে না পারলে কারো রক্ষা 
নেই এবং এরাই যে একদা সমাজ ও রাষ্ট্র 
ভয়ঙ্কর ম্যার্ত ধারণ করবে সে কথা ব্যাক্ত- 
গতভাবে প্রাম্ট্ুপাঁত শ্রী ভি ভি গার কয়েক- 
বারই সম্প্রীত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 
প্রধানমন্ত্রী নাক রাজ্যে রাজ্যে বেকারদের 
চাকরীতে নিয়োগ করার ব্যপারে বিশেষজ্ঞ 
কমিটি নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন) 
কিন্তু চাকরী দেবার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা তো 
ননার্বকার চিত্তে একটি একাঁটি করে কলশ 


কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন! 


টাটাঁর ক্লাবের অনুষ্ঠানে কলকাতা বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন বেশ 
বড় বড় কথা শ্ানয়েছেন, তার মধ্যে আছে 
শাল্তপূর্ণ, ছাত্রদের জন্য তাঁর সপ্রশংস পিঠ 
চাপড়ানি, অশান্তি সৃষ্টিকারী যে মুষ্টিমেয় 
ছাত্র বোমা, হোরা ও লাঠি নিয়ে অন্যান্য 
ছাত্রদের ভাঁবষ্যৎ নম্ট করছে তাদের 'বরুদ্ধে 
কড়া ধমক; এম এ, এস সি, এম-কম 
ছাত্রদের আঁধকাংশ ব্যয়ভার জনগণের, অর্থ- 
ভান্ডার থেকে আসে সেজন্য সেই জনগণের 
প্রীতি আছে তাঁর দরদ; আর আছে রোটা- 
রিয়ানদের প্রতি ডঃ সেনের নিম্ষল করুণ 
উঁচত এদের সম্বন্ধে কিছ; চিন্তা করা, 
ওদের মধ্যে বেকারত্ব দূর করার জন্য কিছু ', 
একটা ব্যবস্থা করা। তাহলে হয়তো তাদের ', 
এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতা দূর করা সম্ভব» 


"_ এ অনুষ্ঠানে ডঃ সেসের পরস্পর-বিরোধাী 


উীন্তিগল অত্যন্ত আকর্ষণীয়! একবার তান 


বলছেন, শীকল্তু এই মাম্টিমেক্র ছার বোমা, 
লাঠি, ছোরা নিয়ে এক 'বরাট সংখ্যক ছাত্রের 


ভাঁবষ্যং নষ্ট করে ধুদচ্ছে। এটা চন্তার 
বয় ।1* আবার ?তানই বলেছেন, ওদের 


বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হলে, ওদের 
ধবংসাত্বক প্রবণতা দুর করা সম্ভব হবে॥ 
দেশের লাঠিগাছাটি যাঁদের হাতে তাঁদের 
কাছে নিষ্ষল আবেদন করাতেই 'ঁক ডঃ 
সেনের মতো খ্যাঁতসম্পন অর্থনশীতাবদের 
কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে গেল? কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তান 'বিশ্ব- 
শবদ্যালয় প্রা্গণে শান্তি আনতে পারবেন না, 
কারণ সমস্যা আরো গভারে। আর আমাদের 
সরকার? সরকারী শিক্ষার মূল পাঁঠস্যান 
প্রোসডোন্সিতে বেপ্-চেয়ারগুলি এখন ছব্র- 
শিক্ষকের অভাবে অশ্রুজ্জল ফেলছে। একদা 
চাকুরীয়াদের সৃষ্ট করা হোত, এখন তা 
লাটে উঠতে বসেছে! 

নেই শুধু পরাক্ষা-কত্ণদের। তাঁদেরই 
বেহিসেবী পদ্ধাততে ফেলের সংখ্যা বাড়ছে, 
কলেজে ভার্তর নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে আর 
পাশ করেও যে রাজত্বে চাকরী পাওয়া যায় 
মা পরীক্ষা-কর্তীরাই সে রাজত্বের ভিত 
ভাঙবার পথ প্রশস্ত করছেন। অথচ 
প্রাকীতক সম্পদে বদ্ধ, বিজ্ঞানে অনগ্রসর 
এ দেশে রাষ্ট্রীয় কর্তারা যদি নৌতিক 'নয়মের 
দোহাই না পেড়ে আধমরাদের ঘা মেরে 
বাঁচাবার উদ্দেশ্যে অপহৃত মাটি পন্নরুদ্ধারের 
দিতেন তাহলে অবশ্যই সোনা ফলত। কিন্তু 
সোমা ফলনের চেয়ে পর্রক্ষার তালে তালে গেলে 
সবাঁকছুই ছিলে তালে চলে! িন্ত সেটাই 
কি শেষ সাত্য ঃ 


সলা 





দম করে মন্বিত্ব ছেড়ে দিয়ে দেশাই. 
সাহেব রাজনীতিকদের তাজ্জব, করে 
দিয়েছেন।।' মহারান্ট্রের নায়ক মান্দ্রসভার 
সদস্য ছিলেন শ্রী ডি এস দেশাই। মাল্দি- 
রি করছেন, যুগাঁধক কাল ধরে। 
নায়ক মীন্বিসভায়ও তাঁর স্থান ছিল, 
দ্বিতীয়, স্বয়ং মৃখ্যমন্মীর পরেই। 
ছিল যাঁর বাঁধা, তান কেমন অন্লান- 
বদনে সামান্য কারণে বৈরাগ্য। প্রকাশ 
করলেন আজ যখন চারাঁদকে ক্ষমতা 
দখলের প্রতিযোগিতা, চলছে, মীন্দত্ব, বা 
একটু ক্ষমতার জন্যে এক-একজন' দিনে 
গতনবার করে দূলত্যাগ করতেও দ্বিধা 
করছেন৷ না, তখন, ডি এস দেশাইয়ের 
ভ্যাগের এই দম্টান্তে, অনেকেই অবাক 
হলেন সন্দেহ নেই ॥ 

বিস্ময়ের কারণ: এখানে য়ে, 
গীদেশাইয়ের, মনে: যে কিছুকাল: থেকে 
ধিবি ধক তুষের আগুন জবলছিল, 
এ-প্বর বাইরের বৌশ লোক জানতো না, 
সাধারণ লোক তো নয়ই । শ্রী ভিপি নায়ক 
মন্যিসভার রাজস্বমন্দ্রা ছিলেন শ্রীদেশাই। 
»নৃতাদগের কারণ, 'ঁহসেরে. অবশ্য 
্রীদেশাহ যা বক্তব্য রেখেছেন তাতে বলা 
হানছে যে, মহারাল্ট্র প্রদ্দেশে কংগ্রেস 
ফ্কামাটতে তাঁর যে: বিরুপ সমালোচনা 
করা হয়েছে, তার পর মীন্রিসভায় 
খাবা আর' তান সঙ্গত মনে করেন নি। 
মন্রিসভা বা ব্যান্তগতভাবে মন্ত্রীদের 
সমালোচনা, কোন দেশে না হয়ে থাকে? 
যে দলের, ষরকার দেশ শাসন করছেন 
সে. দল থেকেও গুয়োজনবোধে মন্তীদের 
কাজের বং ভূমিকার বিস্তর সমালোচনা 
করতে দেখা বায়। একই সভায় মুখ্য 
মন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়কও সমালোচিত 
হয়েছিলেন। শ্রীনায়ক টোলফোনে 
প্রীরেশাইকে অন্রোধও করোহুলেন, 
নাগপুর থেকে তাঁর না ফেরা পর্যন্ত 
[তান যেন পদত্যাগ না করেন। কন্তু 
. ম্খ্যমন্তীন্ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতীক্ষা 
দেশাই করেন ন।. 


কেন করেন নি? আর শ্রীদেশাই- 
য়ের. পদত্যাগপত্র সঙ্গে, সঙ্গে গৃহীত 
হলো কেন? পদত্যাগপত্র, প্রত্যাহার. করে 
নেবার কোনো অননরোধই বা করা হলো 
না কেন? এখানেই, সেই তুষের আগুনের 
সন্ধান. মিলবে, আঁভিযোগ, উঠেছে, 
যে, সেচসল্তী শঙ্কররাও' চ্যবন, এবং 
সমবায়মন্্ী "যশোবন্তরাও। মোহিতই 
ষড়ষন্ব' করে৷ শ্রীদেশাইকে অপসারণের 
অসুস্থ আবহাওয়া গড়ে তুলেছিলেন। 
শ্রীদেশাইয়ের কাজে মখ্মন্ত্রী প্রায়ই 
হস্তক্ষেপ করে বাধা দিতেন বলেও কথা 
উঠেছে। শ্রীদেশাই ক সেজন্যই তাঁত- 
পিরন্ত হয়ে, মন্তব্য করেছিলেন, যে, 


পক্ষেই মাল্রসতা বা কেগ্রেস) সংগঠনে 


শ্রীদৌল্তরাও শ্রীপত্রাও দেশাই পাঁর- 
খ্যাত। পাঁশ্চম। মহারাম্টের। সাতারা 
জেলায়' এক মারাঠা, পাঁরবারে ১৯১৪ 
উপহার দিয়েছে কেন্দ্রীয়। অর্থমল্্ী 


শ্রীচ্বনরে&, রোল্হাপদুরের। সাইকূস 


১৩২ 





পাটানের গ্রামীণ উন্নয়নী বোর্ডের সভা- 
পতি নর্বাচিত হন এবং দীর্ঘ ১১ বছর 
পদ অলঙ্কৃত করোছলেন। 

বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম 
উল্লেখযোগ্য আঁরর্ভাব, বোম্বাই রাজ্য 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শৃহসেবে। 
দেশের প্রথম সাধারণ' ীনর্বাচন থেকেই, 
এবং প্রতিবারই তিন সাফল্য অর্জন করে- 
ছেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জিতে 
{তান বিধানসভায় কংগ্রেস পারষদায় 
দলের মুখ্য সচেতকের' পদ লাভ" করে" 
ছলেনা। পরের বার ১৯৫৬৭, সনে 
নেওয়া হয়। যখন আলাদা রাজ্য হিসেবে 
তার প্রথম সরকারের শিক্ষাদপ্তরের ভার 
দেওয়া। হয়, শ্রীচ্যবন ছিলেন তখন নতুন 
রাজ্যটির প্রথম, মুখ্যসল্মী। এর. পর 
"৬২-র 'নর্বাচনে। জয়ী। হয়ে শ্রীদ্রেশাই 
শ্রীকান্নাময়ারের! নেতৃত্বে গঠিত সরকারের 
কৃষিমন্ত্রী হনা। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়ক 
দেন' বটে, কিন্তু *৬৭-র 'নর্বাচন জিতে 
যেন তান অপরাধ করে ফেললেন:। 
কারণ তাঁর স্বরান্ট্রদপ্তর, কেড়ে, নেওয়া 
হলো, দেওয়া, হলো, রাজস্বদশ্র । 

এই প্রবীণ রাজনশীতিক এবার৷ কাঁ 
কররেন?ঃ বি কে ডি থেকে তাঁর কাছে 
আমন্তণ এসেছে, সংগঠনপন্থী কংগ্রেসাী- 
রাও চাইছেন' এই অভিজ্ঞ, স্বার্থত্যাগণী 


দেশসেবককে। তাঁর পদত্যাগ মহারাষ্ট্র 
সররাররেই গভীরভাবে নাড়া 
দিয়েছে৷. ভবরিয্যৎং কর্মপন্থা ঠিক 


বোৌক॥ 


দক 


bd 





[ পৰ্ব -প্ৰকশতের 'প্র'$ 


বন্দু ও জিক্ল।--(৩৯) 


শাকিদ্তান জিন্নার কাছে ত্রাণ স্বর্গ, সমভাষচন্দ্রের কাছে 
সমস্ত স্বপন ও সাধনার সমাঁধক্ষেত্র। পাঁকদ্তান--তার 
মানে ভারত-ীবভাগ-তার মানে ভারতের পূর্ব ইতিহাসের 
জান্তর পুনরাবাত্ত। পাকিস্তান স্বীকার করার অর্থ 


"ঘৃণার ও বিদ্বেষের শান্তর কাছে পরাজয় স্বীকার। একটা 


জাঁতকৈ চরাদনের জন্য অন্ধ ও খঞ্জ করে রাখার চক্রান্তে 
সায় দেবার চৈয়ে বড় কাপদরুষতার কথা সুভাষচন্দ্র জানতেন 
না। তথাকীথত সর্বনাশের সামনে অর্ধত্যাগের পণ্ডিত 
হওয়াকে ক্ষান্রিয় সুভাষচন্দ্র ঘণ্য মনে করতেন। 
পাকিস্তান প্রস্তাব সরকারীভাবে মুসালম লীগ গ্রহণ 
করার অনেক আগে থেকেই সুভাষচন্দ্র দেশীবভাগের 'সর্ব- 
নাশের' দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন। তাঁর হাঁরপদ্রা- 
ভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর বন্তব্য সম্বন্ধে 
যা বলোছলাম, তা এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ কাঁরয়ে দিতে 
পাঁর। ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র অন্দভব করোছিলেন, 


"জ্বাধীনতা সাঁনিকট এবং সেই স্বাধীনতাকে বানচাল করবার 
"জন্য ইংরেজ সর্বপ্রকার ভেদনীতির আশ্রয় নিতে বদ্ধপারকর। 
' ইংরেজের চক্রান্তের প্রথম প্রকাঁশত রূপ ফেডারেশন পাঁর- 
MiG LE DSS SDB tt ‘অবাশষ্ট , 





হয়োছল। ইংরেজের দ্বিতীয় চক্রান্ত, হিন্দ; ভারত ও 
মুসলিম ভারতের 'বিভাগ-পারিকল্পনা॥ দ্বিতীয় চক্রান্ত 


. সম্বন্ধে হরিপুরা-ভাষণে' সুভাষচন্দ্র কী বলোছিলেন। তা 


“An internal partition is necéssary in 
urder to neutralise the transference of 


‘power * ০৮]. have no doubt that British in- 


genuity will .seek some ‘other ‘(other tian 
the Federal ..Seheme): .constitutiorial' device 


‘for partitioning India ‘and ‘thereby neutra- 


lising ‘the ‘transference of. power to the 
Indian..people.” | 
সভাষচন্দ্রের এই 'দৈববাণন' তখন দাক্ষণপন্থী নেতৃ- 


ঘৃন্দের বাঁধর কর্ণে কোনো সাড়া জাগায় 'নি। 'ইংরেজের 
-যে'কোনোরকম বদ মতলব থাকতে' পারে' তা নেহর;, আজাদ, 


প্যাটেল প্রমথ ব্যান্তরা সজোরে ভুলোঁছলেন। যা কিছ 


‘দোষ সবই আমাদের; আর ইংরেজ, গণতান্দ্রক শান্তর 


ব্নামচন্দ্র-ও'রা বিদ্বাস করতে চেয়োছলেন।' তা. িদ্বাস 
করতে তাঁরা আবার বাধ্য ছিলেন, কারণ আরবানৈর অর্থ 


হ্ইকম্যাণ্ডের, গদী ও বাঁলগ চলে যাওয়া * 
*ভারত নবভাগের রন্তনদীতে সোনার ] তরী ভাসিয়ে এবং তার র উপরে ভারতীয় নেতাদের তুলে নিয়ে ৰ যে দই 


“হে সুন্দর" EEL বিদেশ ও বিৰেশগিনটি অর্থাৎ লড ও লেঙা মাউণ্টব্যাটেন স্ব দূঃখ ভুলিয়ে. দিয়োছলেন, তাঁদের 

গ্ঢ়ুন্ত ভাবের' আগ্তলশলা, হায়, স্যাপ্ডহাপ্টে শিক্ষাপ্রাপ্ত লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট-জেনারেল এল পি সেনের কাছেও.িভাবে ধরা পড়োছিল, , 
তার ছু পাঁরটয় স্টেটসম্যান পান্রিকার ৫ই জুলাই, ১৯৭০ সংখ্যায় পেয়েছি। কাশ্মীর যদ্ধের উপরে লেখা Slender 
?205-27/5 Thread বইয়ের মধ্যে'জেনারেল সেন পারচ্কার লিখেছেন, কাশ্মীর সমস্যা ইংরেজেরই, সৃষ্ট! কাম্পীর 

‘যুদ্ধের: প্রথম পর্বে ভারতীয় বাঁইনী এমন একাঁট অবস্থায় পেশছোছল, যখন ভীর পোঁরয়ে কিছু অগ্রসর-হৃয়ে-ডোসেল . 
.আঁধকার করলে সামারক দক থেকে বিশেষ স্বাবধা ঘটে_তখন দিল্লীর ইংরেজ সমরকর্তারা সে প্রচেষ্টা বানচাল করে 
হদেন। জেনারেল সেন আরও লিখেছেনঃ “যে বৃটেন ভারত ও পাঁকস্তান-এই দুই: ডোঁমানয়নের জন্মক্ষণে উভয় দেণের 
জন্য কম্যান্টার:ইন£চীঁফ সরবরাহ করৌছিল, সৈ ইচ্ছা করলে গোঁড়াতেই. কাশ্মীর-সমস্যাকে নিল করত পারত। 
'পাঁকিদ্তীন' আর্ম হেড’ কোয়ার্টার যে-বাঁড়তে, সেই বাড়তে বসেই উপজাতিদের কা*মণর আক্রমণের পাঁরকজ্পনা .রচিত 
[ইরোছিল। ইংরেজ সেনানায়ক একৈ বন্ধ করতে পারতেন; দ্বিতীয়ত তা না পারলে, ১৯৪৮ সালৈর গোড়ার “দক 
' পাকিস্তানের “সরকার '্বাহরী যখন' কীরীরে প্রবেশ করেছিল, তখন বৃটিশ আঁফসারদের. পায়ে নেবার 'হঃমাক-“দ্তি 
"পারতেন সার: পাঁরবর্তে বৃটেনের প্রাতানিধিরা মাউণ্টব্যাটেন প্রানের: নিলজ্জ লঙ্ঘন, দেখেও দেখে নি।......ব্যাপারটা”ষে 
1কছ ব্যন্তির দ্দুষ্টবটপ্ধি থেকে ঘটে নি,প্ত্য বোঝা গেল রাষ্ট্রসঙ্যে কাশ্মীর প্রশ্নে বৃটেনের প্রাতীনাধদের আচরণে ।” 
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গ্লাজনৌতিক জীবনের সূচনা থেকেই সুভাষচন্দ্র বু 
ইংরেজের কট চেহারা সম্বন্ধে চোখের চামড়া-ছাড়ানো 
জবালাময় দুষ্ট খোলা রেখোছলেন। রাজনীতির হীতহাস 
পড়ে, উত্তম বন্তুতায় বা ততোধক উত্তম রচনায় ইংরেজের 
স্বরূপ প্রকাশ করে, তার দ্বারা বাহবা কুঁড়য়ে আবার 
সময়-সুযোগমত তাকে ভুলতে পারতেন না। উদারনোতিক 
আঁভজাত ইংরেজদের বনভবনের স্রম্য আতথ্যে অন 
সখাবিষ্ট হয়ে পড়তেন না। তাঁর বিশেষ দর্প ছল, 
শৃগালের মত ধূর্ত ইংরেজ যদি তাঁকে প্রতাঁরত করতে না 





পারে পাঁথবীর আর কোনো শান্ত তা পারবে না। ' 


ইংরেজের ভেদনীীতির চেহারা তান বারে বারে খুলে ধরে 
দেশবাসীকে সতক* করেছেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে ইংরেজের ভেদনীতির ইতিহাস 'তাঁন 
সংক্ষেপে বলেছেন। ১৮৫৭-র সিপাহী বিপ্লবের পরে 
ইংরেজ ভারতবর্ষকে নিরস্ত্র করতে আরম্ভ করে। ভারত- 
বাসী সেই নীতির কাছে আত্মসমপণ করে দেশের সর্বনাশ 
ডেকে এনোছল। এর ফলেই ক্ষুদ্র সুশীক্ষত একটি সৈন্য- 
বাহনীর সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষ'কে পরাধীন রাখতে 
পেরোছল। তারপর সুভাষচন্দ্র লিখেছেনঃ 

“এই শনরস্তীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বাঁটশ সরকার “ভেদ 
ও শাসন” নীতির প্রবর্তন করল। ১৮৫৮ থেকে আজ 
পর্যন্ত €১৯৪৩) ভারতে বৃটিশ শাসনের এই হল মূল 
নীতি। ১৮৫৭-র পরে প্রায় ৪০ বছর ধরে তন-চতুর্থাংশ 
ভারতকে সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণে এবং বাঁক অংশকে দেশীয় 
রাজ্যের অধানে রাখার দ্বারা ভারতকে 'বিভন্ত রাখার নীত 
অনুসৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে বৃটিশ সরকার বাঁটশ- 
ভারতের বড় বড় ভূম্যাঁধকারীদেব প্রাত বিশেষ পক্ষপাতিত্ব 
দেখাতে লাগল। এক্ষেত্রে দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে 
১৮৫৭-র পর থেকে বৃটিশ সরকারের নীতি কৌতূহলের 
সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। ২৮৫৭ পযন্ত বৃটিশ নীতি ছিল, 
যেখানে সম্ভব সেখানে দেশীয় রাজাদের হঠিয়ে দিয়ে তাঁদের 
রাজ্যের শাসনভার সরাসার নিয়ে নেওয়া। ১৮৫৭-র 
1সপাহী বিপ্লবের সময়ে দেখা গেল, বাঁরাঞ্গনা ঝাঁসীর 
রাণীর মত কয়েকজন দেশীয় রাজ্যের শাসক যাঁদও বিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, আঁধকাংশই 'কন্তু 
[নিরপেক্ষ ছিলেন বা সাক্ুয়ভাবে ইংরেজদের সাহায্য করে- 
ছিলেন। নেপালের মহারাজা শেষোল্তদের অন্যতম! 
ইংরেজের চোখে সেই প্রথম ধরা পড়ল যে, দেশীয় রাজাদের 
নাড়া-চাড়া দেওয়া বোধহয় আর ঠিক হবে না; তাঁদের সঙ্গে 
চযান্ত ও বন্ধুত্ব করাই ভাল; বিপদের সময়ে তাহলে এপ্রা 
সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন! দেশীয় রাজাদের 
তোষণের ইংরাজ নাতির সূত্রপাত ১৮৫৭ সাল থেকেই! 
বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে অবশ্য ইংরেজ বুঝল, 
জনগণের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজা বা ভূম্যাধকারীদের কেবল 
লাগিয়ে রেখেই ভারতকে পদানত রাখা যাবে না। সুতরাং 
তারা লর্ড মিশ্টো ভাইসরয় থাকাকালে ১৯০৬ সালে মুসাঁলম 
সমস্যা আবিষ্কার করে ফেলল। তার আগে পন্ড 


এই সমস্যা কোথাও ছল না। ১৮৫৭-র মহান বিপ্লবের 


সময়ে মুসলমান বাহাদুর শাহের পতাকার তলায় দাঁড় 
ধহল্দ ও মুসলম?ন ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম 
দ্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছে। 

"গত বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) সময়ে ইংরেজ 
যখন দেখল যে, ভারতীয় জনগণকে আরও কছ? রাজনৈতিক 
অধিকার দিতেই হয়, তখন তারা বুঝল যে, শব্ধ মুসলমান- 
দের অন্য ভারতবাসাঁদের থেকে বিভন্ত করে রাখলেই যথেষ্ট 
হবে না। তখন তারা [হন্দদের মধ্যেও বিভেদ ঘট।বার 
চেষ্টায় নেমে পড়ল॥ এই পথে তারা ১৯১৮ সালে হিন্দদের 
জাঁতভেদ সমস্যা আবিজ্কার করে ফেলল ও সহসা তথা- 
কথিত অনুন্নতদের সমর্থক ও মীক্দাতা সেল্দে বসল। 
১৯৩৭ পর্যন্ত ইংরেজ আশা করোছল যে, রাজন্যবর্গ, 
মুসলমান এবং তথাকাঁথত অনুনতদের বড় সমথক সেজে 
সে ভারতকে বিভন্ত রাখতে পারবে। কিন্তু ১৯৩৫-এর 
আইন অনুযায়ী (১৯৩৭-এ) নির্বাচন অনু্তিত হলে 
চমৎকৃত হয়ে দেখল, তাদের সকল কৌশল ও ধাপ্পাবাজ 
ব্যর্থ হয়েছে, সমস্ত জাতি ও অন্তরভূন্ত সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তীর জাতীয় চেতনা সপ্তারত হয়ে গেছে। তখন 
ইংরেজ-নীতি শেষ আশার সূত্রটি মুঠিতে ধরল ঃ ভারতীয় 
জনগণকে যাঁদ বিভন্ত করা না যায়, তাহলে ভারতবর্ষ নামক 
দেশাঁটকে ভৌগোলিক এবং রাজনৌতকভাবে ভাগ করে দতে 
হবে। এই মতলবের নামই পাঁকস্তান, জনৈক ইংরেজের 
উর্বর মাঁস্তচ্কে এর জন্ম, যার অপরাপর নাঁজর বয়েছে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের অনান্র। যথা, ভৌগোলক এবং সাংস্কীতক- 
ভাবে যে-সংহল ভারতবর্ষেরই অংশ, দীর্ঘাদন জাগে তাকে 
বাঁচ্ছন করা হয়েছে। গত যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বধ্ঘ) পরেই 
চিরাদনের অখণ্ড আয়ারল্যাণ্ডকে ভাগ করে আলস্টার ও 
আইরিশ ক্রি স্টেট করা হয়েছে। ১৯৩৫-এর আইনের পরে 
ব্হ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ভারত থেকে। গার বাঁদর 
বর্তমান যদ্ধ বাধা সৃষ্ট না করত, তাহলে দেখা যেত, 
প্যালেস্টাইন ইহদদী রাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্র-এই দুই ভাগে 
বিভন্ত হয়ে গেছে, তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে বৃটিশ কারডর। 
পাকিস্তান বা ভারত বিভাগ পাঁরকল্পনা আবল্কার করার 
পর থেকে ইংরেজ তার পক্ষে নিপূণ এবং বিপুল প্রচার- 
কাজ চালাচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানদের গাঁরষ্ঠ অংশ যাঁদও 
মন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষকে চায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপাঁতি যাঁদও একজন মুসলমান এবং ভারতীয় মুসলমান- 
দের কিছু মানুষই মাত্র যাঁদও পাঁকস্তান পাঁরকল্পনা সমর্থন 
করে_বৃটিশ প্রচারযন্ত ভা সত্তেও সারা পৃথিবাময় এই 
ধারণার সৃষ্ট করেছে যে, ভারতীয় মুসলমানেরা স্বাধীনতা 
সংগ্রামের পিছনে নেই, তারা ভারত বিভাগ চায়। ইংরেজ 
নিজেই জানে সে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে, তা হলেও তারা 
আশা করে বার বার একই মিথ্যা বলতে বলতে .তারা প্থন্পীর 
সামনে সেটাকে সত্য করে তুলতে পারবে। উদ্ভট পা1ক্তান 
পাঁরকল্পনা যখন প্রথম উদ্ভাবন করা হয়, তখন তথাকাঁথত 
ন্দ্-ভারত-ও তথাকথিত মুসাঁলম-ভারত-এই দুই ভাগে 
ভারত বিভাগের কথা বলা হয়োছল। ইংরেজের উর্বর 
ঘ্তি্ক বিভাগ-পাঁরকজ্পনাকে আরও এাঁগয়ে নিয়ে গেছে 


পারে, তাহলে 'ভ ভারতকে দুটো রাষ্ট্রেই ভাগ করে দেবে না, 
পাঁচিট-ছর্দট রাষ্ট্র তৌর করে ফেলবে। বৃটিশ রাজ- 
নীতিকরা বলছেন, দেশীয় রাজারা যাঁদ বিচি হতে চায়, 
তাহলে তাদের 'রাজপ্থান, নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন 
করতে দেওয়া উচিত। তৈনাঁন শিখরা আলাদা "হতে 'চাইলে 
তাদের রাষ্ট্র হবে খলাসস্থান। ধূর্ত ইংরেজরা আবার 
উত্তর-পাশ্চম সীনান্ত নবাসন ভারতীয় মুসলমানদের-- 
যাদের পাঠান বলা হয় প্রতি শেষ দরদ. দৌখয়ে 
বলছে, সেখানে পাঠানস্থান নামে একাঁটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
হওয়া দরকার। ঠিক বত'মান “মুহূর্তে পাঠানিষ্ফান বৃটিশ 
রাজনৌতকদের কাছে দারুণ প্রিয় ?বষয়। তারা আশা করে, 
এই পাঠানিস্থান পরিকল্পনার দ্বারা তারা উন্তর-পাশ্চম 
জামানত প্রদেশের সর্বাঁধক ফল্মণাদারক, ব্যাতব্যমতকর কিছু 
লোকের মন জয় করতে পারবে, ভারত ও আফগাটনস্থানের 
মধ্যবতর্দ স্থানের স্বাধীন উপজাত্রিদের মনও জয় করবে, 
সেই সঙ্গে সহানুভূতি অর্জন করবে আফগানদের ।” 





পাকিস্তান পাঁরকজ্পনা মুসালম -লীগ কর্তৃক গৃহীত 


হবার অণপ পরেই সুভাষচন্দ্র কারারদ্ধ .হন। অন্তরীণ 
থাকাকালেই তান ভারত ত্যাগ করেন। সুতরাং ভারতে 
থাকাকালে পাকিস্তান সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ বন্তব্য 
খুলে ধরতে পারেন ন। অন্তরীণ অবস্থাতেই তান ভারত 
ত্যাগ করেন। তারপরে বেশ কিছু সময় যায় যে-উন্দেশ্যে 
ভারত ত্যাগ করেছেন, তার ক্ষেত্র প্রস্তীতর কাজে। তারপরে 
যখন প্রথম সুযোগ পেয়েছেন, তখনই পাকিস্তান প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে নিজের বন্তব্য খুলে বলেছেন। ১৯৪৩ -সালের 
উী্লীখত রচনায় স্পষ্ট ভাষায় পাঁকস্তান পাঁরকল্পনার 
বিরোধিতা করোঁছলেন। বলোছলেনঃ “পাকিস্তান অদ্ভূত, 
উদ্ভট পাঁরকম্পনা, একাধিক কারণে তা অবাস্তব প্রস্তাব। 
প্রথমত, ভারতবর্ষ ভৌগোলক, এীতহাসক, সাংস্কৃতিক, 
রাজনোতিক এবং অর্থনৌতিকভাবে আব্ভাজ্য। দ্বিতীয়ত, 
ভারতের আধকাংশ জায়গায় হিন্দু ও মুসলমানেরা এমন- 
ভাবে মেশামোশ ‘হয়ে আছে যে, তাদের 'বাঁচ্ছ্ন করা সম্ভব 
করা হয়, তাহলে এসব জায়গায় নতুন করে সংখ্যালঘু 
সমস্যার উদ্ভব হবে, যা নতুন সমস্যার স্ম্ট, করবে ।” 
সুভাষচন্দ্র এই বশবাস প্রকাশ করৌছলেন-হিন্দু ও 
মুসলমান একজোট হয়ে লড়াই না করলে ইংরেজ দুর হবে 
মা, আর ইংরেজ না গেলে 'হন্দু বা মুসলমান কোনো 
বাধীন রাষ্ট্রই সম্ভব নয়। ভারতকে 'বিভন্ত হতে দেওয়া 
মানে ইংরেজের আঁধপত্যকে বজায় রাখতে দেওয়া । সুভাষ- 
দষ্ট ইংরেজের সহায়তা ভিন্ন সম্ভব নয়।৯ 





বপ্তাহিক. বসটুমতন 
তিন ও 


এবং এ-ব্যাপারে যাঁদ তারা স্বচ্ছন্দে কাজ চালিয়ে যেতে 


ভারতবষে'র ইতিহাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে 
বড় সংগ্রাম সুভাষচ্দ্ুই করেছেন। মন্নালম সাম্প্রদ্যায়ক- 
দের কথা বাদ 'দাচ্ছ, হিন্দু "সাম্প্রদায়িকরাও ‘ভারত বিভাগ্ব 
চেয়োছল, অন্য কারণে "না হলেও অব্যাহাতি-কামনায়॥ 
দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবন্দ ক্ষমতালোভে এবং সংগ্রাম- 
ভীতিতে তাকে মেনে 'নিয়ে্ছলেন। এবং “পাঁকস্তান মেনে 
নেওয়ার 'জন্য এখন যেসব তারতায় কামউীনস্ট কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের বলদোৎসগ* শ্রাদ্ধ প্রাতাঁদন করছেন, তাঁরাই 
বাচন, জীটল এবং একমান্র নিজেদের পক্ষে বোধগম্য যুক্তিতে 
নেমে পড়ৌছিলেন :তোঁদের সেই প্রুরনো মুখ এখনো দেখা 
‘যায়, “স্বাধীন কাশ্মীরের ছদ্মবেশী সমর্থনের মধ্যে)। এইসব 
ধকাপদরুষতা ও স্বাথথপরতার মধ্যে ভারতের এই কালের 
“সরকৃহৎ পুরুষ সঃভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে নতুন ভারতবর্ষ 


-গড়ীছলেন অশ্রু, রন্তু 'ও ত্যাগের উৎসের অধ্যে। সে ভারত- 


“বর্ষ হিন্দ, 'মইসলমান, শখ, খুষ্টান, জৈন, পারাসক_- 


‘নকলের'। আশ্চর্য সেই একা-ভারতের অনৈক্যে ব্যাথত 


গান্ধীজীকে তা এমনই মোহত করোছল যে, তিনি এই 
কারণ তান দোকানদারীর রাজনীতিতে ছলেন না, সংগ্রামের 
রাজনীতি -কর্ছিলেন। “তোমার সব দাও. সর্বস্ব দিয়ে 
ফির হও”_তান 'ডাক 'দয়েছিলেন। "রন্ত দাও, আমি 
তোমাদের স্বাধীনতা দেব”-সকলে 'শহাঁরত হয়ে শুনে- 
ছিল৷ ‘যারা সাড়া দিয়ৌছল, তারা হন্দ:-হাত বা*মুসলমান- 
হাত -বাড়ায় নি, বাঁড়িয়োছল ভারতীয়ের হাত, কিংবা 
অন্ত, ‘রন্তের সাম্প্রদায়িক -বাঁটোয়ারার হিসাব-নিকাশ সেখানে 
ছিল -না'। এই সমস্তই সম্ভব হয়োছিল--কারণ নেতাজণী 
সবচেয়ে িপদসত্কুল যাত্রাগীলতে, যেখানে 'মৃত্যু সামনে- 
পিছনে, উপরে-নিচে, সেখানে পাশে নিয়ৌছলেন ‘মুসলমান 
ভ্রাতাকে। | 

গড়াছলেন, তখন ভারতের "ভিতরে দেশপ্রাণ নেতৃর্‌ন্দ কিন্তু 
দিকোণ, চতুষ্কোণ কিংবা সংগোল টৌবিল ঘিরে ‘বসে 
আলোচনা চাঁলয়ে যাচ্ছিলেন, দক করে এ সাধনার ভারত- 
বর্ষকে টুকরো করা যায়। স্ট্যাফোর্ড শক্রপসের সঙ্গে তাঁরা 
আলোচনা করাছলেন, ওয়াভেলের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা 
করাঁছলেন, অক্লান্ত আলোচনার সংগ্রাম চাঁলয়ে যাঁচ্ছলেন, 
'ক্রিপসের সৌম্য চতুরতার লাবণ্যে মোঁহত হচ্ছিলেন, 
ওয়াভেলের সামারক চোয়ালের পুরুযাঁল' গঠন দেখে আনন্দ 
পাচ্ছিলেন, লাভের অঙ্কে একেবারে ঢেরা পড়তে খানিক 





:* ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের 'দ্বিতীয় খণ্ডে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন £ 

“Tt is noteworthy that in-his latest utterances Mr. Jinnah, the ‘President of the 
Muslim League, and-a Champion of:Padkistan, has ‘acknowledged 'thdt the crestion and 
maintenance of Pakistan is possible conly with the help of the British.” 


হিমেল সন্ধ্যায় বনের ধারে ধয়কে থায়। 


“ক যে মালিক এই বনানীর, হয়ত সেটা জান-- 
কাছের গ্রামেই থাকে তো সে; এ, এ তো ঘরখ্যান। 
দেখবে না -সে--থম্‌কে গোছ-দেখাঁছি একমনে 
তুষারে- তার উঠছে ভরে স্তব্ধ. অরণ্যানি। 


ছোট আমার টাটু। সেটাও ভাবছে ঠিকই মনে 
আজব এখন থামা-খামার নাই যাঁদ "নন 
তুষার-জমাট জল-জঙ্গল বল-বাদারের মাঝে 
এই বছরের চরম আঁধার যখন সান্ধ্য বনে। 





চটে সিভি ঘরে ফিরে ফি চিল 


আবার কান খাড়া রাখাঁছলেন কখন ডাক পড়ে। পুভাষচন্দ্র 
এইসব ভারতীয় নেতাকে চিনতেন, জানতেন যে, এদের 
অসাধ্য কিছ: নয়, যে-কোনো অসম্মানজনক বা ক্ষীতকর 
আপসে এ'রা রাজী হয়ে যেতে পারেন-অথচ এ'দের 
বিবেকের কাছে আবেদন করা ছাড়াও তখন গত্যন্তর নেই। 
ইউরোপ এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বারে বারে তান 
সেই আবেদন জানয়েছেন। 


১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানীতে, তখন ' 


প্রান্তন সমাজতান্দ্রক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস তাঁর '্রস্তাক 
নিয়ে ভারতে আসেন। আসার কারণ, ইংলগ্ডের পক্ষে তখন 
সঙ্কটময় ব্দদ্ধপাঁরাস্থাত। ইংরেজ ভারতকে সত্যই কিছু 
* শ্দতে চায় নি, দেওয়ার নাম করে ভারতীয় স্বাধানতা- 
্পৃহার তারতা কিছু হরণ করতেই চেয়োছল। সেই সঙ্গে 
্ূপাঁরাচত ভেদনীতিকেও ঝাঁলিয়ে নাচ্ছিল। জার্মানী থেকে 
ই৫শে মার্চ, ১৯৪২-এ সংভাষচন্দ্র' এক বেতার ভাষণে এ 
বিষয়ে বলেনঃ "বাঁটিশ সরকার ভারতের জন্য যে প্রস্তাব 
হাজির করেছে এবং সেই সূত্রে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস যে 
{ রোডও বন্ৃতা করেছেন তাকে আমি খুব সতর্কভাবে 
। পরীক্ষা করোছ। তার ফলে পাঁরচ্কার বুঝোঁছ যে, তান 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীরঘ্ঘপোঁষত ‘ভেদ ও শাসন' নীতিকেই 
আবার চালাবার চেষ্টায় ভারতে গেছেন। ভারতের অনেকেই 
িন্তু আশা করেন নি যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ফ্রিপস এই 
খেলায় নামবেন, যা হীতিপূর্বে মিঃ আমের-জাতীয় রক্ষণ- 
শীল রাজনপীতকদের জন্যই তোলা ছিল 1...» 


~ সস 


ঘণ্টা-গাঁথা হাসল সে একটুখানি ঝাঁকায়, 
ভুল-চুক তো হয় ন কিছু ?--যেন শুধু শুধায়। 


অন্য আওয়াজ সন্-সনানো 'হমেল হাওয়ার শুধু 
গিঝর্-ঝারয়ে তুলোট তুষার পড়ছে হেথায় সেথায় ॥ 


শোভন এ বন, গভীর আঁধার তার 


তব; রাখতেই হবে অঙ্গীকার? 


আর 'িদ্রার আগে যেতে হবে 'বহু দুর, | 
আর 'নদ্রার আগে যেতে হবে বহু দুর টে 


অনুবাদক £ উঠ ৭ রি 


নারির জার নে ছে ভারত উর. 
উপ-মহাদেশ, নানা জাতির নানা ধরনের মানুষের দ্বারা: 


be 


৩ 


অধ্যীষত। আম তাঁকে স্মরণ কাঁরয়ে দিতে চাই, খশীস্ট' “- 


জন্মাবার কয়েক শতাব্দী আগে ভারতবর্ষ মহান্‌ অশোকের 
বারা এক-সাম্রাজ্যে এক্যবদ্ধ হয়োছল। ইংলন্ড এক্যবদ্ধ 
হবার হাজার বছরেরও বৌশ আগের সে ঘটনা । 

“বৃটেন তার সাম্রাজ্যের অন্যন, যথা আয়ারল্যান্ড ও 
প্যালেস্টাইনে ধমীয় ব্যাপারকে ব্যবহার করেছে জনগণকে 
{বভন্ত করার কাজে! সেই একই অস্ম ভারতের ক্ষেত্রেও সে 
ব্যবহার করতে চাইছে। না, তাতেই সে সন্তুষ্ট নয়_ 
অনন্নত সম্প্রদায়, দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতি অন্যান্য সাগ্রাজ্য- 
বাদী অস্রও ব্যবহার করেছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস 
একই সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যাসদ্ধির জন্য এখন এসেছেন 
ভারতবর্ষে একই অস্ত্র হাতে নিয়ে। এটাও কম লক্ষণীয় 
নয় যে, স্যার স্ট্যাফোড এক সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করে অন্য সম্প্রদায়কে দামত করার পুরাতন 
সাম্রাজানীতি প্রয়োগ করে যাচ্ছেন।” 

স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভণ্ামীর মুখোশ সভার টেনে 
ছিড়ে দিয়েছিলেন। বৃটিশ যে ?কছামান ক্ষমতা হস্তাতিরে" 
- বাজী নয়, দৃষ্টান্তযোগে তা খুলে ধরোছলেন। ইংরেজের 


প্রলোভনে ধরা দেওয়ার অর্থ, য্ধান্তে পীড়ন ও অত্যাচারের ' 


নতুন আভজ্ঞতা লাভ-সতর্ক করে তা বলেছিলেন। 
মুসালম লীগকে ইংরেজ কিভাবে চেষ্টা করে ফাঁপয়ে 
তলেছে তাও বোঝাবার চেম্টা করোছিলেন।* 

[ক্রমশ 


t “Since the beginning of this century, the British Government has been using 


auother organisation as a counterblast to the Congress in order to reject its demands. 
It has been using the Muslim League for this purpose, because that party is regarded 

. 85 pro-British in its outlook. In fact, British propaganda has tried to create the im- 
pression that the Muslin League is almost as influential a body as the Congress, and that 
it represents the majority of India’s Muslims. This, however, is far from the truth. 
In reality there are several influential and important Muslim organisations which are 
thoroughly nationalist. Moreover, of the 11. provinces in British India, ont of which only; 
four have a majority of Muslims, only one, the Punjab, has a Cabinet which may be 
regarded as a Muslim League Cabinet. But even the Punjab Premier is strongly opposed 
&০ the main programme of the Muslim League, namely the division of Indias" 


১৩৬ 





এ স্যার সারাহ TTA LCE OEE 


ধাংলা বন্ধের ঘটনা ঘটে যাবে। কোন অঘটন না ঘটলেই মঙ্গল। কেন না, আভিজ্ঞতায়- 
দেখা গেছে যে, রাজনৌতিক নেতাদের দ্বারা সম্ট পাঁরস্থিত সেই সব মানুষেরই 
প্রাণহানি ঘটায়, যারা আসলে সর্বহারা শ্রেণীরই অন্তর্গত। অথচ যাদের বিরুদ্ধে 
, আসল সংগ্রাম হওয়া উচিত তাদের গায়ে কোনদিনই অচিড় লাগে না। দোষ রাম ক 
'শ্যামের সেটা বড় কথা নয়, যুন্তফ্রুন্টেরে আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত 
ব্লাজনৌতক হত্যা হয়েছে, তার বাল হয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক নিম্নবর্গের মানুষ 
গ্রীলই। স্ীবধাভোগদ শ্রেণীর গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগানো যায় নি, তাদের 
মোটর বিহার, নাইট ক্লাবে গমনে কোন বাধাই পড়ে গন, অথচ তারাই আপার হ্যান্ড 
নিয়েছে এবং দেশজোড়া আইনশৃংখলার ধূুয়ো তুলে প্রচার চালাবার সুযোগ পেয়েছে। 
বামপন্থী নেতারা যাঁদ একট; সহদয় হতেন, একটু ধৈর্যশীল হতেন, একটু কম 
প্রভোকেটিভ হতেন তাহলে অনেক প্রাণের অপচয় অকালে ঘটত না। 

. তাই যখন পাশ্চমবঙ্গের পরস্পর-ীবরোধী দুটি বামপন্থী শাবির ভিন্ন ভিন্ন দিনে 
বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন. তখন আমরা স্বভাবতই শংকিত হয়োছলাম এই 
ফারণে যে, এর ফলে অনেকগাল প্রাণহাঁন ঘটবে. যা রোখা অসম্ভব। এ আশংকা 
আমরা বিগত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করোছলাম এবং নেত্বূন্দকে অনুরোধ 
' করোছিলাম যে, তাঁরা যেন দঃ তরফই একাঁদনে ধর্মঘট ডাকেন, তাহলে পাঁরাস্থাত 
: রুট নিরাপদ হবে । আমাদের অনরোধের ফলে না হোক ঘটনাচক্রে দু, তরফই 
যে শেষ পর্যন্ত একটা দিনেই এসে পড়েছেন, সেটা কম স্বাস্তর কথা নয়। তবে 
চোদ্দই জুলাই ফেরাসী বিপ্লবের মুখে ওই তারখেই বাস্তিল দুর্গের পতন হয়) 
' ঘর্ভমান ব্যবস্থার ওপর কি প্রভাব ফেলবে, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। ঠিক এই 
মহের্তে বাংলা বন্ধের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হাত পারে, সেটা আমাদের ব্দ্ধির 
1 অগা ৷ ব্াষ্ট্রপাতর শাসন যে পশ্চিমবাজো খোলাখ:লিভাবে ব্যর্থ হয়েছে. এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহের অবকাশমান্র নেই। কিন্ত বাংলা বন্ধের দ্বাবা তো আর সে শাসনের 
অবসান হবার কোন সম্ভাবনা নেই, এটা বামপন্থী দলগলর সাঁদচ্ছার ওপরই 
নির্ভর করে! কিল্ত্‌ যেহেত দুটি বিবদমান বামপন্থী শাবির একত্র হবেন না বলে 
ধন্ভর্ পণ করে বসে আছেন. তখন নির্বাচন ভিন্ন উপায় নেই। কাজেই অন্তর্বতণ 
দির্বাদন ও বিধানসভা ভেঙে দেওয়া বাংলা হফদদ্ধর কারণসচশীর মধ্যে স্থান পেয়েছে? 


ছিল আসল উদ্দেশ্য। এদিকে আট 
পার্ট জোটের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের 
বৈঠকের ফলে একটি বিষয় সুস্পম্টর্পে 


শোনা যাচ্ছে যে, বিধানসভা ভেঙে 
দেওয়া হচ্ছে এবং তাই যাঁদ হয় তাহলে 
নির্বাচনের দিনও একটা ধার্য করতে হবে! 


আসলে এটা আঁনবার্যই ছিল! তার জন্য 
ধর্মঘট অত্যাবশ্যক ছিল না! তথাপি এই 
ধর্মঘট কেন? আসলে এটা একটা শান্তি 
পতনের পব থেকে বামপন্থী দলগ্াঁল 
শক্তির পরীক্ষার জনা জনগণকে এই 
কয়মাস ?মাছিলে ও সমাবেশে কাতারে 
কাতারে হাজির হতে আহবান দিয়ে এসে- 
ভেন। এবার কত, লোক কার ডাকে 


বোঝা গেছে যে, পাশ্চমবঙ্গে বর্তমানে 
কোন বিকল্প জনাপ্রয় সরকার হবার 
সম্ভাবনা নেই, বাংলা কংগ্রেস বাদে আর 
সব দলই বিধানসভা ভেঙে দেবার পক্ষ- 

| কাজেই আজ না হোক কাল 
বিধানসভা ভেঙে দেওয়াই -হচ্ছে। কাজেই 
বাংলা বন্ধের রাজনৈতিক মূনাফাও যে 


‘সত্যই কিছু আছে তা মনে কার কোন, 


কারণ নেই! তবে এটা ঠিক কথা যে, 
স্বাশ্ুপাঁতর শাসন পাশ্চমবঙ্গে একটা 
১৩৭ পা 


অসহনীয় পাঁরাস্থাতর সৃষ্টি করেছে। 
কন্তু আগেই আমরা বলোছ যে, যাঁরা 
এই অবস্থার প্রাতকার করতে পারতেন, 
তাঁরা নিজেরাই দু" ভাগে বিভন্ত হয়ে 
গৈয়ে রাম্ট্পাঁতর শাসন দীর্ঘায়ত হবার 
সুযোগ দিয়েছেন। এ তো গোড়া কেটে 
আগায় জল ঢালা। 


ৰাজ্য ব্াজনীত্তি সংবাদ 


আট পার্ট জোটের সঙ্গে বাংলা 
কংগ্রেসের সাম্প্রীতক বৈঠকের পর অবদ্থা 
যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। নৈঠকের 
ফলাফল দেখে বোঝা যায় যে, বাং 
কংগ্রেস আট পার্ট জোটে যোগ 1দচ্ছে 
না, যাঁদও সরকারিভাবে ঘোষণা করা 
হয়েছে যে, আট পার্ট ও বাংলা কংগ্রেস 
কাছাকাছি িকছুটা এসেছে। এ"দের 
আলোচনার সধাক্ষপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে 
কাঁমউনিস্ট নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী 
জানিয়েছেন যে, তের দফা দাঁবর 'ভাত্তিতে 
উভয়পক্ষের মধ্যে মনখোলা আলোচনা 
হয়েছে এবং এই আলোচনা উভয় তরফের 
কাছেই সন্তোষজনক বলে বিবেচিত 
হয়েছে। অপর এক সূত্র থেকে জানা 
গেছে যে, যে তের দফা দাবির 'ভাত্ততে 
আট পাটি মোর্চা ধর্মঘট আহ্বান করে- 
ছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকাট দশদনের 
বৈঠকে আলোচিত হয়েছে! কাঁমডীনস্ট 
পার্টর নেতারা নাক বলেছেন, কোথাও 
অন্যায়ভাবে জাম দখল হয়ে থাকলে আট 
পার্ট মোর্চা যাঁদ তা সংশোধনের দেশ 
দেন তা আবলম্বে কার্যকরী হবে। তা 
ছাড়া প্দালশ 'িক্কিয় হয়ে থাকায় 
কয়েকাঁট স্থানে জোতদারদের সঙ্গে লড়াই 
করতে গিয়ে কৃষকেরা হিংসার পথ গ্রহণ 
করেছে কিন্তু পর্থীলশকে যাঁদ জনগণের 
সঙ্গে রাখা যায়, তাহলে অবস্থার এরকম 
অবনাঁত হবে না। আসলে বাংলা কংগ্রেসের 
সঙ্গে আট পার্টির মৌলক পার্থক্যটা এই 
একাঁট 'ীবষয়ে। বাংলা কংগ্রেসের যা 
7শণী-চাঁরন্, তার সং্গে জমি দখলের 
নশীত খাপ খায় না এবং এক্ষেত্রে যাঁদ 
ভঠাৎ কোন বোঝাপড়া হাযে যায়, বুঝতে 
ভবে সেটা একটা একান্ত সামায়ক 
ব্যাপার হতে বাধ্য। তবে উপাঁর উক্ত দঃ 
তবফের বৈঠক থেকে একটি রুষ্য সম্পর্কে 


“নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, প্বীজয়কমার 


ঘখোপাধায় মান্রিসভা গঠনেব কোন্‌ 
প্রচেষ্টা করছেন না এবং আট পাট 
জোট বিধানসভা ভেঙে দেবাব দাবি 
জানযেছেন। ফাল অন্মান করা চলে 
যে. বাজা বাজনণীতব ক্ষেনে বর্তমানে 
কোন পাঁরবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তাবে 
হুষেকাঁদনের মাধ বিধানসভা বাতিল হচ্ছে 
এটা প্রায় সাঁনিশ্চত, তবে নির্বাচনী 
দাগামঃ কাৰ সক বাজবে, সেটা এখনই 
বলা সম্ভবপর নয়। 


মাপ্তাহক বদমত 


[আজে ভতি মধ্যে তিয়াত্তর হাজারের, মত) পাশ বিভাগে উত্তীগিরদেরা একটা মোটীমাটি 
বাত্রান্তে ভাত সময). করেছেন কিন্তু এই 'তয়ান্তর হাজারের. আগা থাকলেও তৃতীয় বিভাগে পাশ 
গত সপ্তাহে হায়ার সেকেণ্ডারী মধ্যে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজারের, করা ছান-ছাত্রীরা, কোথাও পান্তা পাচ্ছে 

গরণনর" ফলাফল, প্রকাশিত হবার" পর মত ছাত্র-ছাত্রী! প্রথম বিভাগে পাশ নাগ প্রথম: ও টিবতায়। িভাগো যারা 
লাইন' পড়ে গেছে। এ বছরে মোট এক সাতাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং বাঁক সাড়ে 1বষয়ে: অনার্স পাচ্ছে না। কেমিস্টিতে 
লক্ষ আঠার হাজার ছাত্রছাত্রী হায়ার আটান্রশ. হাজার তৃতীয় বিভাগে।. কলেজে অনার্স চেয়ে: ফিজিক্স নিতে বাধ্য হচ্ছে, -৯ 
সেকেন্ডারী পরীক্ষা 'দিয়ৌছল, তাদের ভার্তির.ক্ষেত্রে দ্রেখা যাচ্ছে, প্রথম ও' দিতীয় ইসি তেরা নিতে সা হা! 


ক 





এর পাওনা যাবে 
গণ্চি্ন বাংলার: ব্রমবধগান 
মাগর-শহর দিঘা টাউনশিপে 
আবাসির পুটি 


সদ্য সম্প্রসারিত এন-২. য্রে্রে: ৩৪৮৪৫ থেকে :৪৫৫৮৪। 
কাঠার.বাভন্ন' আকারের: প্রট ' 


৫ 


ধা 
নান৷. স্বাচ্ছন্দ্য সমন্বিত 


যথা রাস্তা ড্রেন. বৈদ্য্যাতরু শান্ত জল. নরবন্নাহ 
ইজান্রার, মেয়াদে দেওয়া"হবেশ 
প্রত কাঠার দাম" ৩৩৬ টাকা থেকে ১৩১১ টাকা॥ 
গ্রটের বিবরণী, প্লট প্রান এবং ইজারার মোটামুটি" 
শর্তারল সম্বালত-প:স্তিরা ৭৫ পয়সা দামে পাবালকে- 
শনস সেলস আঁফস, পশ্চিম/বাংলা সরকার, ১ করণশংকর 
রায় রোড; কলকাতা-১ বা আ্যডামনিস্ট্রেটর, 'দিঘা 
ডেভালপমেন্ট, স্কিম, পোঃ অঃ. দিঘা, জেলা" মোদিনীপুর 
ঠিকানায় পাওয়া যাবেন ইজারার জন্য দর্খাস্তের ছাপা 
ফরমের নিমিত্ত 'আবেদন; করুন" £- 
(5) ডেগছুঁটিং সেক্রেটাৈ, ডেভালপমেন্টঃ ত্যান্ড প্ল্যানিং 
ডিপার্টমেন্ট, পাঁশ্চম বাংলা 
সরকার, ৪৮ কলকাতা-১ 


৫২9: NG দিঘা. চি কম 
পোঃঅঃ ঘা, জেলা-মৌদিনীপুর 
৩৯ জুলাই, ১৯৭০ ত্যারখ-পর্যন্তে দৰ্খাস্ত গৃহত তি হবে। 


fy 
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কিউ পল ৯ EA সু 
"দর" বি আই অমপ্ড ?ি-আর) আযাডভাঃ নং ২৯৩৩/৭০--_ 
্ঁ ৯৩৪ 


. অথচ অনার্স ছাড়া পাশ কোর্সে ডিগ্রী 
" পাশ করা যে আজকে চাকরীর দ্ানয়ায় 
কতখানি অপরাধজনক ব্যাপার তা কে না 
জানে। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, 
তাতে ইচ্ছামত বিবয়ে অনার্স নেবার 
উপায় নেই। আর তৃতীয় বিভাগে যারা 
[িঙানোই দযঃসাধ্য। বিশেষভাবে বিজ্ঞান 
শিবভাগে। অনার্স পাওয়ার প্রশ্নই তো ওঠে 
. না, যেমন অবস্থা দাঁড়য়েছে। জীবনের 
প্রথম পরীক্ষায় সকলেই সমান করে না, 
এমন অনেক উদাহরণ আছে-ফাঁরা প্রথম 
পরীক্ষায় ভূতীয় বিভাগে পাশ করে 
পরবতর্ট পরীক্ষগ্যালিতে রীতিমত কৃণত- 
ত্বের পারচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নিজেদের ির- 


স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু 
এখন প্রথম পরাক্ষাতেই ভাগ্য 
নিধারিত. তার জীবনে ওঠার 


রাস্তা একেবারেই বন্ধ, তাকে সর্ব 
নিম্ন বেতনের পেশাতেই দা'রদ্রাপূর্ণ 
আজীবন কাটাতে হবে। 

সে কথা যাক্‌। এমন অদ্ভূত পাঁর- 
ধৃস্থাত ঘটন কেন? কেন ছাত্র-ছাত্রীরা 
পাশ করে কলেজে ঢোকার সুযোগ থেকে 
বাত হচ্ছে। তার কারণ এই যে, প্রয়ো- 
জনের তুলনায় কলেজের সংখ্যা নিতান্তই 
কম। কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের অনু 
মোদনপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা ২০১--ষা 
প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প! কলেজ 
কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত ছান্রভার্ত করতে পারেন 
না, তাঁদের বিশ্বাবদ্যালয়ের' মঞ্জরণ 
কমিশনের নিদেশি মেনে চলতে হয়, নইলে 
আর্থক অনুদান মেলে না। ফল হয়েছে 
এই যে, কলেজের ইচ্ছা এবং ছাত্রের সামর্থ 
থাকলেও উচ্চাশক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় 
মা। আজকাল কলেজের সংখ্যা বছরে 
দু-একটি করে বাড়লেও প্রাতি বছর কলেজ 
পাঠেচ্ছ ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে প্রায় দশ 
হাজার করে। আমাদের জিজ্ঞাস্য, কলে- 
জের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না কেন? পাশ 
করলে কলেজে পড়তে দেবো না. কলেজ্জ 
থেকে পাশ করে বেরুলে চাকর দেবো না. 
এরকম অমানাবক নীতি কোনো সভ্য রাষ্ট্র 
চাল: আছে বলে আমাদের জানা নেই। 
রাষ্টরযন্ব এ-ক্ষেত্রে একেবারেই ভাবনাহখীন। 
মন্ষাশক্ষির এট 'বপুল অপচয় একমাত্র 
আমাদের দেশেই সম্ভব । 


যারা ভাল রেজাল্ট করেছে ভাদেরও 
ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ নেই বাপের 
টাকা না থাকলে! বাবার মাঁসক আয় 
এত টাকার কম হলে. চলবে না। এরকম 
দাবিও ছান্রভার্তর ব্যাপারে বড় বড় কলেজ- 
গ্রীল করে থাকে। অর্থাৎ. যারা স্পবধা- 
ভোগ’ শ্রেণী নয়, তাদের ছেলেমেয়েদের 


সাগ্তাহক বস মতই 


শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমেই: সংকুচিত করে আনা 
হচ্ছে। 

আমাদের জিজ্ঞাস্য £ এ অবস্থা কত- 
দিন সহ্য করা যায়? 


স্বাহযপপ্তর প্রসঙ্গে 


দপ্তর প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। নাপ্ঠাহক 
বস্মতীর পাঠকমান্রেই জানেন যে, স্বাস্থ্য- 
দপ্তর সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ বরাবরের। 
কেন না, এই দপ্তরের সঙ্গে জনজবনের 
সম্পর্ক খুব ীনাবড়। কংগ্রেপী আমল 
থেকে যুক্তফ্রন্টেরে আমল পর্যন্ত এই 
দপ্তরের পঙ্কোদ্ধারের চেষ্টা আমরা 


.আঁবরাম লেখার ফলে অনেক ক্ষেত্রে 


অবশ্য হয়ও নি। কিন্তু আমাদের কর্তব্য 


.আমরা নটি কাঁর নি। সাপ্তাহিক বসমতীর 
'পাঠকমাব্রেই জানেন যে, স্বাস্থ্যদপ্তরে 


দীর্ঘকাল ধরেই কয়েকাঁট বিশেষ আমলার 
একচ্ছত্র অধিকার ছিল, আজও আছে, এট 
একটি ঘর বাসা_যার বিনাশ নেই 
বললেই চলে। আমরা দেখিয়োছলাম বে, 
এমন ক ত্বক্তফ্রন্টের আমলেও এই চক্র 
খোদ মন্বীমশাইকেও হাতের মুঠোয় পুরে 
ফেলেছিল। চক্রের মূল গাল্সনকে অবশ্য 
আমাদের লেখালোখর ফলে একাঁদনের 
জন্যও পানার্নয়োগ করা সম্ভব 
হয় নি, তান অবসর গ্রহণ 
করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু 
বে সব শিকড় 'তাঁন রেখে গেছেন 
সেগাঁল এখন ব্টবক্ষে রূপান্তাঁরত হয়ে 
দপ্তরের সকল রসই নিংড়ে 'নচ্ছেন। বর্তমান 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট 
সাঁদচ্ছা থাকলেও তান অসহায়। এই 
দপ্পরের উপদেষ্টারূপে যান এসেছেন, 
তাঁর সম্পর্কে পশ্চিমবজ্গবাসীদের 
অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। 
কাঁতিপয় পদস্থ আমবা ববাচন্র 


দুনীণত ও স্বৈরাচারের বন্যা বইয়ে । 


চলেছেন, যথাকালে আমরা তা একের পর 
এক দন্টান্ত সহকারে তুলে 
ধরব। এই সংখ্যায় নতনভাবে পুনরায় 
একাট দূনাীতর কাঁহনী দিয়ে। এই 
সম্পূর্ণ বে-আইননীভাবে হসাঁপটাল সেক্রে- 
টারী পদে উন্নীত করার জন্য সংপাঁরশ 
করা হয়েছে। আফসার পর্যায়ের এই 
পদটিতে উক্ত ব্যান্তকে নিয়োগ করার 
পিছনে যাঁর নেপথ্য-হস্ত রয়েছে. তান 
হচ্ছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের আ্যাডাানিস্টেশন 
{বিভাগের জনৈক পদস্থ আমলা। উক্ত 
১৩৯ - 


পদাটর জন্য তাঁরাই একমাত্র আবেদন 
কমতে পন ধম বতমানে স্পার- 
ভাইজারী পদে নিযুক্ত আছেন। আমাদের 
আলোচ্য ক্লাকাট তেমন কোন পদে 
নিযুক্ত কোনাঁদনই ছিলেন না, অথচ তাঁর 
প্‌জ্ঠপোষক এ পদস্থ আমলা তাঁকে 
এঁ মর্মে একাঁট মিথ্যা সার্টীফকেট 'দয়ে- 
ছেন, যা তান পাবাঁলক সার্ভ'স কমিশনে 
দাঁখল করেন। তাঁর মকেলকে চাকারটি 
পাওয়াবার জন্য উন্ত পদস্থ আমলা নিজেই 
সিলেকসন বোর্ডে পার্ট মেন্টাল এক্সপার্ট 
রূপে হাজির থাকেন। 'সলেকশান লিস্টে ' 
উক্ত ক্লার্ক' ভদ্রলোক তৃতীয় স্থান পেলে 
তাঁকে চাকাঁর দেওয়ার অসুাবধা দেখা যায়, 
কারণ হসাঁপটাল সেক্রেটারীর একাঁট পদই 
খাঁল ছিল। কিন্তু উত্ত প্রবল প্রতাপান্বিত 
পদস্থ আমলা এতে 'নরস্ত হবার পান্র 
নন। "তান প্রাতজ্ঞকা করেছেন পদ না 
থাকলেও পদের স্াম্ট করবেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, যে গুণধরাঁটর জন্য পদস্থ 
আমলা উঠে পড়ে লেগেছেন, তান নাক 


তান এমনই একটা বেচাল 
কান্ড বাঁধয়েছেন যে, তাঁর সহযোগী 
একজন ডেপুটি ভিরেক্টারের পক্ষে তা 
হজম করা দঃসাধ্য হয়েছে, যে কাহনী 
পরবর্তী একাঁট সংখ্যায় নিবেদন করব। 


সাধন ভট্টাচার্য স্মরণে 

নাট্যতত্তঁবদ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
১০ই জুলাই তাঁরখে অকালে পরলোক- 
গমন করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্য রবখন্দ্র- 
ভারতী 'বশ্বাবদ্যালয়ে কলা ও নাট্য 
বিভাগের ভন ছিলেন। ছান্রজগবনে 
[তান ছিলেন কৃতী, শিক্ষকজীবনে 
যশস্বী। নাট্য বিষয়ে তাঁর 
দক্ষতা ছিল অপাঁরসীম। তান 
কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত 
ও বাংলায় এম-এ পাশ করেন। 
এরিস্টলের পোয়েটিকসের ওপর গবেষণা 
করে তান ডক্টরেট হন। তান ছিলেন 
প্রখ্যাত সাহত্য-সমালোচক মেহতলাল 
মজুমদারের স্নেহধন্য। তাঁর রচনাসম হের 
মধ্য নাট্যসাহত্যের আলোচলা ও নাটক 
ধিবচার, এরস্টটলের পোয়োটজ, নাটা- 
তত্তের মীমাংসা, শিলপতত্তেব ভুমিকা 
প্রভাঁত বিখ্যাত। আমরা তাঁর আত্মার 
শাল্ত কামনা কার এবং তাঁব শোকার্ত 
পাঁরবার-পাঁরজনদের সমবেদনা জানাই 


/ 





দা? , 

নংযু ক্তকৱণ 

ভারতীয় ক্লান্তি দলের (ঁব-কে-ঁড) 
সঞ্গো কংগ্রেসের হৌন্দরাপল্খী) মিলনের 
যে কথাবার্তা চলাঁছল, গত সপ্তাহে তার 
পণ্চম অঙ্কে যবানকাপাত হয়েছে। তরে 
উপসংহারটা এখনও বাকী আছে। 
বি-কেশীভ'র জাতীয় কার্ধীনর্বাহক 
সমিতি মিলনের প্রস্তাব নিয়ে সুদীর্ঘ 
আলোচনার পর স্থির করেছেন যে, 
পার্টির চেয়ারম্যান সমগ্র .পাঁরাস্থতি 
সাঁমাঁতকে বিষয়টি সম্পকে তাঁর মতামত 
জানাবেন অর্থাৎ মিলনের প্রস্তাব 
কার্যানর্বাহক পাঁরষদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
হয় নি, তবে প্রস্তাবটা তাঁরা একেবারে 
বাতিল করে দেন 'ন। “বিষয়টা বিবেচনা 
দিয়েছেন। তবে এ সম্পকে কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের আঁধকার চেয়ারম্যানকে 
দেওয়া হয় ন। 

{ব-কে-ড'র কার্ধানবাহক পাঁর- 
বদের বৈঠকের যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, 
তাতে দেখা যাচ্ছে পাঁরষদের আঁধকাংশ 
সদস্যই নাকি মিলনের পক্ষপাতী নন। 
কিন্তু যেহেতু দলের নেতা চরণ সিং 
স্বয়ং মিলনের প্রস্তাব পার্টির সভায় 
িবেচনা করতে চেয়েছিলেন, সেহেতু 
প্রস্তাবটা সরাসার অগ্রাহ্য করা হয় নি। 
একট; ঠোঁকিয়ে রাখা হয়েছে মান। এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই ধরনেন প্রস্তার 
জাতীয় কার্ধানর্বাহক পরিষদ আগে 
দু'বার অগ্রাহ্য করেছেন। 

গত সপ্তাহের বৈঠকে মিলনের প্রস্তার 
সমর্থন করোছিলেন উত্তর প্রদেশের 
কয়ক্জন সদস্য জেয়নারায়ণ বর্মা এবং 
উদতনারারণ শর্মা প্রমুখ) কিন্তু 
সদস্য প্রকাশবীর শাস্ত্রী এেম-প) এবং 
মোতিরাম শাস্তী। চরণ সং প্রস্তাব 
সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করেন ন! 
পাটির সেক্রেটারী এস কে 1সং অত্যন্ত 


উই 


নেতা হরেকৃষ্ণ মহতাব এবং পাঁবন্রমোহন 
প্রধান বৈঠকে যোগ দেন । 

যাঁরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন, 
তাঁদের বন্তব্য হচ্ছে এই যে, কংগ্রেস 
'হৌন্দিরাপল্খী) এখন নিজের ঝামেলায় 
ব্স্ত। আগামী নির্বাচনের আগে সেই 
দলের অবস্থাটা যে ক দাঁড়াবে তা বোঝা 
যাচ্ছে.না। তাদের কোন পতাকা অথবা 
নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন নেই। এ অবস্থায় 
ব-কে-ড'র পক্ষে নিজের স্বাতন্ব্য ত্যাগ 
করা বাঁদ্ধমানের কাজ হবে না৷ 
কংগ্রেসের সঙ্গে পুনাম্শীলত হবার জন্য 
তো আর ি-কে-ডি জন্মায় ন। তার 
একটা পৃথক লক্ষ্য আছে। ীব-কে-ভ- 
কংগ্রেস মিলন ঘটলে কংগ্রেসই লাভবান 
হবে বৌশ। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের যা 
অবস্থা তাতে ?ব-কে-ি'র সাহায্য ছাড়া 
উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস দাঁড়াতেই পারবে 


নিউ শ্বদ্তীর সঙ্যে ি-কে-ডি-কংগ্রেস সংয্যক্তিকরণ প্রস্থ নিয়ে আলেচনাম্নত 
চরণ শিং বাঁ দিকে) 


মৰতা বজায় রাখতে বাধ্য হবে। নইলে 
সি বি গপ্ডের দল আবার ক্ষমতায় আঁধ-, 
ম্ঠত হতে পারে । 

বি-কে-ড মিলনের প্রস্তাব কার্যত 
অগ্রাহ্য করায় ফংগ্রেস হাইকমাণ্ড খুব 
খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা আশঙ্কা 
করেছেন, এর ফলে উত্তর প্রদেশে বিরুপ 
প্রীতক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। 

{মিলনের প্রস্তাবে বকের 
অনীহার কারণ সম্পর্কে দিল্লীর ওয়ারি- 
বহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, ব-কে- 
ডর সাণ্ডকেট ভক্ত সদস্যরা আসলে 
শব-কেশাডকে সাণ্ডকেটের “জাতীয় 
গ্রণতান্ধিক জোটে” ঢোকাবার মতলব 
এস্টেছেন। তাঁরা চরণ 'সংএর কানে 
মন্ত্র িয়েছেন। চরণ 1সং-এর সাহাষা ছাড়া 


হান্দরা গান্ধী উত্তর প্রদেশে এক পা 
এগুতে পারবেন না। চরণ 'সং-এর 


নিজের মনেও সেই ধারণা বলবৎ হয়েছে। 
সঙ্গে দর কষাকাঁষ করছেন। তাঁদের 
দাবি হচ্ছে €১) কংগ্রেস নেতৃত্বকে এই 
মর্মে প্রাতিশ্রাতি দিতে হবে যে, দুই 
দলের মিলনের পরও চরণ সং মৃখ্যমন্ধী 
থাকবেন এবং আগামী নির্বাচনের পরও 
চরণ সিংকে মৃখ্যমন্দ্র করতে হবে। 
€২) চরণ ?িসং-এর সম্ভাব্য প্রাতদ্বন্্ী 
কমলাপাঁত পানিকে রাজ্যের রাজনশীতি 
এবং রাজোর কংগ্রেস সংগঠনের ভার ছেড়ে 
দিতে হবে চরণ সংএর ওপর। কোন 
কোন ি-কে-ডি নেতা নাক আরো 
দাব করেছেন যে, কেন্দ্রীয় মাল্দিসভায় 
বি-কে-ড দল থেকে একজন মন্ত্রী 
নিতে হবে। তাঁদের ধারণা ব-কে- 
ড'র সাহায্য ছাড়া হীন্দিরা গান্ধীর পক্ষে 





এপি 


Af 


উত্তর "প্রদেশ থেকে ৬০/৭০ জন এম- 
শৃপাকে জিতিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না? 
ঠসান্ডকেট ভন্ত বি-কে-ডি "সদস্যরা 
জানেন যে, শ্রীমতী গান্ধী এই আব্দার 
1মেনে নিতে রাজী হবেন না। তখন 
'চরণ 1সং-এর সঙ্গে ইন্দিরা "গান্ধীর 'মন 
কষাকাঁষ হবে এবং চরণ সং সদলবলে 
সিন্ডিকেটের 'দলে ভিড়ে পড়তে বাধ্য 





কংগ্রেস িলন দুর অন্ত। কল্তু মিলন 
ছব হব করে না হওয়ার ফলে দুই দলের 
মধ্যে বেড়ে যাওয়া অসম্ভব 
.নয়। সেক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশের বিকেড- 
কংগ্রেস কোয়ালশন মন্ত্রিসভার পরমায়ু 
নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। দাণ্ডি" 
কেটের দক্ষিণপল্খী জোট গঠনের পদ্ধাত 


পার্টি নয়। উত্তর প্রদেশে এই দল জাঠ 
সম্প্রদায়ের মুখপান্ন বললেই চলেণ- 
ফাজেই সাবধানযায়ী ‘কংগ্রেস অথবা. 
দদশ্ডিকেট যে-কোন 'দলে ভিড়ে পড়তে 
তার কোন নীতিগত বাধা নেই৷" 
ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা, জাতি- 
ভেদ, প্রাদেশিকতা ইত্যাঁদ কুসংস্কার 
ধঙ্জায় থাকাতে এই ধরনের খান্দাবাজ 
পার্টির হাত থেকে দেশের মুক্তি 'লাভের- 
'কোন সম্ভাবনা নেই। 


পাঞ্জাব সঙ্কট 


। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল , ডঃ ভি, স্‌, 
পাভাতে আগামী ২৪শে জুলাই বিধান- 
সভার আঁধবেশন হবে বলে ঘোষণা করে 
দিয়েছেন। কাজেই বাদল মাঁল্মসভা 
আকাল”) শান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন। 
মুখ্যমন্ত্রী বাদল এবং 


নাক কংগ্রেসের হৌন্দিরাপল্খন) সঙ্গে. 


একটা সমঝোতায় আসবার চেষ্টা করছেন। , 
কংগ্রেসের সত্গে ঘাঁন্চতর সম্পর্ক. 


এবং কার্যক্রম রদবদল করতেও অরাজী . 
আকালশ দল সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ . 
করে একটা ধর্মীনরপেক্ষ পার্টি হতে চায় । 
এবং দলের সদস্য পদ যেকোন সম্প্রদায়ের : 
লোকের জন্য উন্মন্ত করতে প্রস্তুত। 


নয়। 


কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করে 
কাঁষ-সম্পীত্তররের 'ররোঁয়তা ত্যাগ ; 


করতেও আরালশ দল নাঁরু পিছপা নয়। ৰ 
কোয়ালিশন 


সাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী 


মান্তরসভা গঠনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জবঙ্গ 
হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বাদল কংগ্রেসের 
কাছে সহযোগিতার যে আহবান জানিয়ে 
ছেন, তাতে মনে হচ্ছে ২৪শে জুলাইয়ের 
আগেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে আকাল 
দলের একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতে পারে। 
এই দুই দল 'নাঁক বহাদিন ধরেই গোপনে 
গোপনে বোঝাপড়ার আলোচনা 'চালা- 
চ্ছিলেন। কয়েকাদন আগে নাক শিরোমণি 


চন্নন সিং (সন্ত 'ফতে 'সং-এর পরেই এ'র 
স্থান) দিল্লীতে এসে তৃতীয় পক্ষের 
মাধ্যমে পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী কোয়া- 
লিশন 'মাল্লিসভা গঠনের প্রস্তাব “নিয়ে 
কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে 
গেছেন। 

গত সপ্তাহে সমগ্র বিষয়টা নিয়ে পাঞ্জাব 
কংগ্রেসের জ্ঞানী জৈল সং হংসরাজ শর্মা, 
জেঃ মোহন সং এবং ক্যাপ্টেন রতন সং 
প্রমূখ নেতারা প্রধানমন্ত্রী হীন্দিরা 'গাল্ধীর 
সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জৈল সং পরে 

সাংবাদিকদের কাছে 'বলেন যে, "পাঞ্জাবে 
কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ ইক্যবদ্ধ। যে সিদ্ধান্তই 
নেওয়া হোক না কেন, সেটা এ্রকাবপ্ধভাবে 
কার্যকরী করা হবে। . 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বরণ [সং- 
এর কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী) উপদল বহ - 
কাল ধরেই আকালণ-কংগ্রেস কোয়ালশনের 
পুক্ষপাতা। 

পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতারা নাক 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধীকে 
বলেছেন যে, গুররনাম সিংকে প্রোন্তন 'মুখ্য- 
মন্ত্রী) সমর্থন জানানো কংগ্রেসের পক্ষে 
খ;বই 'বোকামী হবে॥ কারণ 'গরনাম সং 
কাল দল থেকে বেশি সদস্য যোগাড় 


. করতে পারেন নি। কাজেই কংগ্রেস তার 
- সঙ্গে যোগ দলে কোন নস্থাতিশীল গভর্ন- 


88888889858 - 


'ফংগ্রেস নেতা কে, ডি, মালব্য চণ্ড 


গড়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, 


বাদল মান্দুসভা যাঁদ সমাজতান্্রক কার্ষ- 


ক্রম অনুসরণ করে চলে, তা হলে কংগ্রেস 


সেই মান্্সভাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবে। 

কিন্তু প্রস্তাবত আকালণ-কংগ্রেস 
কোয়ালিশনের প্রধান প্রতিবন্ধক বোধ হয় 
সন্ত ফতে সং। কংগ্রেস দল নাঁক চান 


না যে, সন্ত ফতে সং তৃতীয় শান্ত হিসাবে 


পাঞ্জাবে ীবরাজ করূন। তাই গত সপ্তাহে 
জোর গুজব রটোছল যে, সন্ত ফতে সং 


'াজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করছেন? 


সন্তের ঘাঁনম্ঠ মহল নাক এই গুজবের 
সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করতে 
রাজী নন। শোনা যাচ্ছে, শুধ কংগ্রেস 


শালী অংশও নাক সন্ত ফতে সং-এর 
করেছেন) প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী গ্রনাম সং 
সন্ত উপদলের দ্বারা গাঁদচ্যুত হবার পর 


'দাঁব করোছলেন যে, সন্ত ফতে সিংকে 
‘রাজ্যের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহন্ন 
'করতে হবে। তাঁর সেই দাঁব শেষ পর্যন্ত 


পূরণ হওয়াও অস্বাভাবক নয়। 

আকালণ-কংগ্রেস কোয়ালশনে কে 
মুখ্যমন্ত্রী হরেন, সেই প্রশ্ন নিয়েও দুই 
দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়া অসম্ভব 
নয়। যাই হোক, পাঞ্জাবের 'দলশয় রাজ” 
নীতি যে পথে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে অদূর- 
ভাবষ্যতে ‘সেখানে কংগ্রেস-আকালপ কোয়া- 
িশন 'মীন্দ্রসভা গাঁঠত হবার সম্ভাবনা 
রয়েছে। অন্য কোন ধরনের কোয়ালশন 
গঠিত হওয়া একটু কাঁঠন। তবে সেই 
মান্দঘসভাই যে স্থাতশশল হবে-এমন 
মনে করবার কোন হেতু নেই। 
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. দুখানি অস্মুল্য সকান্যস্ভান্ 
রামগ্রগাদ সেনের ্রন্থাবলা 


ল্য তন টাকা 


ঢারতচন্জের এস্থাবণী 


হল্য তন টারা 
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বসুমতী (প্রা) লিঃ 
কাঁলকাতা-১২ 








বেলফাম্টে বশ দেনা দলের সঙ্গে মভালং 


উত্তর আয়াল্যাণ্ডঃ 


প্রায় এক বছর ধরে উত্তর আয়াল্যান্ডে 
প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাত্গা-হাত্গামা চলছে। 
সংখ্যাগারজ্চ প্রোটেস্ট্যণ্টদের সঙ্গে সংখ্যা- 
লঘু ক্যাথালকদের এই দাঙ্গা থামাতে 
প্রাদোশক সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, বৃটেনের 
সরকারও বার্থ হয়েছেন। 

ক্যাথালকরা আয়ার্মযান্ড বিভাগের 
বরোধী এবং তারা আয়ার সাধারণতন্ের 
সঙ্গে উত্তর 'আয়ালণাণ্ড বা আলস্টারের 


মিলন চায়! প্রোটেস্ট্যান্টরা এই একী-. 


করণের বিরোধী । তারা বৃটেনের সঙ্গেই 
বৃন্ত থাকতে চায়। এই থেকে দুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ । মাঝে মাঝেই 
নানা ঘটনাকে উপলক্ষ করে এই বিরোধ 
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। 

গত বৎসর নাগাঁরক আঁধকারের দাবিতে 
ক্যাথালকরা আন্দোলন শুরু করলে 
প্রোটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে তাদের জোর সংঘর্ষ 
বাধে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহুজন 
নিহত ও আহত হয়? 

ধদন পনেরো আগে তরুণণ ক্যার্থালক 
নেত্রী বার্নাডেটে ডেভলনকে দাত্গা- 
হাঙ্গামার অভিযোগে ছয় মাসের জন্য 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় আবার উভয় 
লম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে? 
বার্নাডেটে ডেভালন ক্যাথালকদের 


গপ্রয় নেতী। চিন নয 
গন্ডী পার -হয়েছেন। এর মধ্যেই তান 
দু'বার বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্স- 
সভায় নির্বাচিত হয়েছেন। রাজধানী 
বেলফাস্টে, আলস্টারের অন্যত্র, লণ্ডনে 
কমন্সসভায় কিংবা নিউ ইয়র্ক বা রাষ্ট্র 
সঙ্মঘে, সর্বত্র তান ক্যাথালকদের দাঁবর 


তাই ডেভ্াঁলনের কারাদণ্ডের সংবাদ 
ছাঁড়য়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথাঁলকরা 
পড়ে। প্রোটেস্ট্যাপ্টরাও পাল্টা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে। শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা । ৬ জন 
প্রোটেস্ট্যান্ট ও ১ জন ক্যাথলিক এই 
দাঙ্গায় নিহত হয়েছেন এবং আহতের 
সংখ্যা ২৫০-এর বোৌশ। বহু ঘরবাঁড 
পুড়েছে. সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে? 

প্রধানমন্ত্রী জেমস চিসেস্টার-ক্রাকের 
সরকার দাঙ্গা-হাত্গামা দমনে ব্যর্থ হয়ে- 
ছেন! লন্ডন থেকে এগারো হাজার সৈন্য 
পাঠানো হয়েছে বেলফাস্টে দাঙ্গা থামাবার 
জন্য। জেনারেল স্যার ইয়ান 'ফ্রল্যান্ডের 
অধীনে বৃটিশ সৈন্যদল এখন উত্তর আয়া- 
তাও দাঙ্গা থামছে না? 

গ্রত মাসে বৃটিশ সাধারণ নির্বাচনে 
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জয়লাভ করার পর প্রধানসন্ত্রী এডওয়াড* 
হিথের কাছে প্রথম বড় সমস্যারূপে দেখা 
দিয়েছে উত্তর আয়া্লাণ্ডের দাঙ্খা। 'হথ 
তাঁর স্বরাম্ট্রমন্ত্রী : রোঁজন্যাল্ড মডাঁলংকে 
পাঠিয়েছিলেন বেলফাস্টে। রোঁজন্যাল্ড 
মডাঁলং বেলফাস্টে উভয় সম্প্রদায়ের নেত-, 
বৃন্দ এবং প্রাদোশক সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
জেমস চিসেস্টার-ক্লাকের সঙ্গে কথা বলে ' 
লণ্ডন ফিরে এসেছেন। বেলফাস্টে অবস্থান* 
রত বৃটিশ সেনাদ্লের প্রধান ইয়ান ফ্রি- 
ল্যান্ডের সঙ্গেও তান কথা বলেছেন। 
কিন্তু বিশেষ কোন ভরসা দিয়ে মডাঁলং 
বেলফাস্ট-থেকে ফিরতে পারেন 'নি। 
বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হথ 
চনার .জন্য তাঁর মন্ত্রিসভার প্রধান চার- 
জনের এক বিশেষ বৈঠক আহ্বান করেছেন। 
এই চারজন. হলেন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার 


রকমের এক সংঘর্ষ বাধার আশঙ্কা 
রয়েছে। ' 
প্রত বংসর এই দিনে হাজার হাজার 
. প্রোটেস্ট্যাপ্ট বেলফাস্টে ‘অরেঞ্জ প্যারেডে? 
" অংশ গ্রহণ করে! ২৮০ বছর আগে এই 
দনাটতে বয়েন যুদ্ধ জয় হয়োছল। এই 
যুদ্ধে দ্বিতীয় জেমসের নেতৃত্বাধীন 


গ্রত বৎসর বয়েন যুদ্ধ জয়ের বার্ষকী 


অক্টোবর মাসেই পাকিস্তানের প্রস্তাবিত 
সাধারণ নির্বাচন হবে কি-না, এই নিয়ে, 
কথা উঠেছে। 


উপয্ত্ত সময় নয়। বর্ষা শেষ হলেও । নদশী- 
মাতৃক পূর্ব বাংলার 'বিচ্তার্ণ অঞ্চল 
তখনও জলমগ্ন থাকবে। গ্রামাঞ্চলে চলা" 
ফেরা করার বিশেষ অপাঁবধা হবে। পাঁক-' 
পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী, তাঁরা 
চান না পর্ব পাঁকস্তানের বৌশ লোক 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ, করুক. তাই তাঁরা 
কায়দা করে এই সময়টা বেছেছেন। 

এই কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কিছ 
নেতা 'নর্বাচনের সময় পিছিয়ে দেবার 
জন্য দাঁব করেছেন। কন্তু সমস্যা হল, 





[মনজরর নির্বাচনের তাঁর গেছানোর 
পক্ষপাতী নন। 

এর পরেই রমজান মাস। রমজানের সময় 
প্রচারকার্যও অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
পছন্দ করবেন না। তা হলে? 

॥. শেখ মজিবর রহমান তাই বলেছেন, 
| নির্বাচনের তারিখ পাঁছয়ে দেবার প্রয়ো- 
, জন নেই। অনেক কণ্টে, অনেক চাপে পড়ে 
‘শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনে রাজা হয়েছেন। 
. একবার পিছিয়ে দেবার কথা উঠলে এই 
সুযোগে তাঁরা আঁনার্দন্টকালের জন্য 
নর্বাচন বন্ধ করে দেরেন। পূর্ব পাঁক- 
তানের সংগ্রামী মান্ষ অনেক প্রাত- 
,কুলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে. দরকার 
' হলে তারা প্রাকীতিক অস্বাবধার বিরুদ্ধেও 
লড়াই করবে। এতে ভয় পেলে চলবে না। 
| বামপন্থী মহলে নির্বাচন বর্জনের 
ধথাও উঠেছে। যে সরকারী আদেশবলে 
'শনর্বাচন হচ্ছে, তা: অগণতান্নিক। 
নির্বাচনের করলে যে আইনসভা, বিশেষ করে 
মা পাঁরষদ বা গণপাঁরষদ 
বসির লাভা ৫ নিক এক 
পক্ষে একটা প্রহসন এবং এতে যোগদান 
'পপাকংপল্থধী মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল 
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সহম্মদ তোফা। ভাসানীর নেতাত্বে 


টা Se Bi 
হয়ে এই দল তমগ ন ক 
ধ্হমানের আওয়ামী লীগেও ছু নেত্‌- 


বামপন্থীদের পক্ষে চলে গিয়েছে। 


সাপ্তাহিক বসুসতি। 


স্থানীয় ব্যান্ত এহ: মত পোষণ করেন। , 


তাহ মাজবর রহমান ও তার দল ।নএ।৮ন 
দাড়াবার |সদ্ধান্ত নেওয়ায় কিছু লোক 
দল ছেড়ে ন্যাশনানা প্রোগ্রেসভ লাগে 
যোগ ।য়েছেন.। 

.শেষ পধন্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
নির্বাচন অন্দীষ্ত হবে কনা এবং প্রশ্ন।ভ- 
শীল শান্ত [শবাচনে জরলাভ করলে 
তাঁদের সরকার চালাতে দেরা হবে কনা 
ও প্রগতিশীল একাটি সংবিধান, রচনার, 
কিনা, এই সব দিয়ে যথেন্ট সন্দেহ: 
থাকা সত্তেও পারিপ্তানের উভয় অংশেরা 
আঁধকাংশ বামপল্থা, গণতান্ত্রিক ও 
প্র্গাতশীল দল। দি ভনে যোগ দচ্ছে:॥ 
তাদের ভরসা, শেষ পবন্তি পাকিস্তানের 
জনমতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস জেনারেল 
ইয়াহয়া খাঁ কিংবা হারা হবে 
না) ' - 

' চরম দাক্ষণপন্থী, ধর্মান্ধ ও প্রাত- 
ক্রিয়াশীল দল" জমায়েতে ইসলাম দার 
পাঁরচালনা করতে 'হবে? এই দলের নেতা 
মৌলানা মাওদ্ীদ ও ডেমোক্ার্টক পাটির 


নেতা নবাবজাদা নসরুল্লা খাঁ বলছেন, পূর্ব . 


পাকিস্তানের সাধারণ প্রশাসন ও পলিশ 
“দেশপ্রোহীদের' অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনবাদী 
এই 
অবস্থায় “স্বাধীন নির্বাচন’ যাঁদ করতে 
হয়, তবে সৈন্যদের হাতে নির্বাচনের 
দাঁয়ত্ব দিতে হবে। 

মস্কোপল্থী ন্যাশনাল আওয়ামী 
পাঁট'রু ওয়াল খাঁ, পিপলস পার্টির 
জুলাফকার আল ভুট্টো, আওয়ামী 
লীগের শেখ ম্যাজবর রহমান, [পাঁকংপল্থী 
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টর মোলানা 
ভাসান? প্রভাতি সেনাবাহনীর সাহায্যে 
বাদ করেছেন। সেনাবাহিনীর হাতে 
নির্বাচন চলে গেলে তা আর নির্বাচন 
থাকবে না! সৈন্যদের খুশি মত লোকে- 
দের নির্বাচন করতে হবে। পূর্ব পাঁকি- 
স্তানের মান্‌ষের ভয়, পাঁকস্তান সেনা- 
বাহনীর শতকরা ৯৫ জন পাঁশ্চম পাকি- 
স্তানের আঁধবাসী। এই অবস্থায় এদের 
দিয়ে নির্বাচন করালে পূর্ব পাকিস্তানের 
ক্ষতি হবে। 

জমায়েতে ইসলামের নেতৃত্বে পাঁকি- 
স্তানের পাঁচাট দাক্ষণপন্থী দল একর 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য একটি 
ইসলামিক জোট গঠন করেছে। বামপন্থী 
দলগ্লির মধ্যে এখনও কোন মোর্চা 
গঠিত হয় নি? 

তবে এবারের সাধারণ নির্বাচনে শেখ 
মঞীজবর, রহমানের আওয়ামী লীগের সর্ব 
বহৎ দলে পাঁরণত হবার বিশেষ সম্ভাবনা 
রয়েছে৷ 

৯৪৩ 


যেনে 

ক্রোপার কমন আককৈর্টের অন্তভুন্ত 
ছয়টি দেশ, যথা-ক্ান্স্‌, গা জানা, 
লাক্সেমবাঞ্গের পরানের এক 
বৈঠক ব্সোঁছল: গত সপ্তাহে লাক্পেমবাগে। 
_ এবারেও কমন 'মাকেটি বৈঠকের 
অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, 
বুটেনকে কমন মার্কেটে প্রবেশ করতে 
দেওয়া হবে কনা! 

“নতুন রক্ষণশীল' বুটিশ সরকারের 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক- ডগলাস হিউম 
উপাস্থত ছিলেন, লাক্সেমবাগে যোগদানের 
আবেদন নিয়ো | 
. কেবল বৃটেন নয়, আয়ার, নরওয়ে ও. 
ডেনমার্কও কমর্ন মাকেটে প্রবেশ করতে 
চায়। 

বৃটেনের, কমন' মাকেটে প্রবেশে সব 
চেয়ে বেশি আপত্তি ফ্রান্সের অনেকের 





লাক্সেমবাৰ্গ বৈঠকে ডগলাস হিউম 


বাটশ বিরোধী চার্ল'স দ্য গলের বিদায় 
আমলে ফরাসী বিরোধতা। কমবে কিন্তু 
এখনও তার শেষ কোন লক্ষণ দেখা 


যাচ্ছে না? লাক্সেমবার্গ বৈঠকে ফরাসী 


‘পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারস সম্মান বৃটিশ 


পররাষ্ট্রমন্ত্রী. ডগলাস িউমের সঙ্ঘে 
অত্যন্ত: ভাল' ব্যবহার করলেও কমন 
মাকেটে বৃটেনের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে 
কোন প্রাতশ্রীত' তান দেন ?ন। 

তবে ঠিক হয়েছে, বৃটেন সহ যে 
চারাট দেশ কমন. মার্কেটে যোগ দিতে 
আবিলম্বে 'বরোপায় অর্থনৌতিক সংস্থ্র 
€ই-ই-স) সদর দপ্তর রাসেলসে আলোচনা 
সুরু করা হবে! হয়তো কয়েক মাসু 
ধরে, এই আলোচনা, চলরে। (১২-৭-৭০১ 


শিত হবে, তখন রাজ্যের সাধারণ 
মানুষের বিপদের দিনটি কেটে গেছে। 
৯৪ই জুলাই হরতালের দিনকেই রাজ্য" 
বাসীর কাছে বিপদের দিন বলে বলছি? 
তব্‌ এত দুঃখের মধ্যেও সুখের কথা 
হ’ল রাজ্যের দুই ক্রণ্ট অর্থং ছয় পার্টি 
ও আট পাট” তাঁদের হরতালের দিন 
একাঁদনে রেখেছেন, কাজেই রন্তগঞ্গা 
পেয়েছে কিন্তু একেবারে চলে গেছে এই 
কথা বলা বায় না। যা হোক, সেই 
হিসাব-নিকাশ পরে হবে, এখন শুধু 
মনে মনে দুর্গনাম জপ করে 
বিপত্তারণর চরণ ভরসা করে 'দন 
কাটানো। কেউ হয়ত বলবেন_কেন? 
বেশ তো, হরতালের দিন এক হয়ে গেছে, 
আবার বিপদটা কিসের? আবার 
খগড়া-্বন্বের অবকাশ কোথায়? এর 
জবাব হ'ল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যে 
ধারা ও গাঁততে চলেছে, তার একমান 
লাঁজক্যাল 'কনরুশন হ'ল সংঘর্ষ 
পরস্পরের মাথা ফাটানো । 

ফাটানো বন্ধ হয়ে যায়. তবে পশ্চিমবঙ্গের 
হয়ে যাবে। স্বেচ্ছায় বেকারত্ব বরণের 
ঝাকি কেউ নেবে না। এই তো দেখুন 
মা, রাজ্যে হরতাল-ধর্মঘট ডাকা হয়েছে 


কেন? না. বিধানসভা বাতিল করতে 
হবে। 'কন্ত বিধানসভা বাতিলের জন্য 


হরতাল-ধর্মঘট ডেকে আন্দোলন করার 


চৈয়ে তো আরো একটা সহজ পথ. ছিল। 
রাজ্য বিধানসভার কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস 
আর অন্য ছুটকো-ছাটকা দল 'মালিয়ে 
মোট প্রায় একশত জন সদস্য বিধানসভা 
কিন্তু অবাঁশিস্ট 


বাঁতলের পক্ষে নন! 








১৮০ জন সদস্য যে সব দলে যুস্ত আছেন, 
তাঁরা তো বিধানসভা বাঁতল চান. এই 
দলগ্টির মধ্যে সি পি এম, ফরোয়ার্ড 
ব্লক প্রভীত দলও আছে। আচ্ছা, এই সব 
দল যাঁদ মনেপ্রাণে বিধানসভা বাতিল 
তো বিধানসভাকে ভেঙে দিতে পারে। 
সেই পথ হ'ল-যে সব দল বিধানসভা 
বাতিল চায়, সে সব দলের সকলে এক- 
যোগে পদত্যাগ করুন, এমন ক তাঁদের 
শিবজয়দাকে স্পৌকার শ্রীবজয় বন্দ্যো- 
পাধ্যায়), ডেপুটি স্পীকার শ্রীঅপূর্ব 
মজুমদারকে পদত্যাগপত্র দাখিল করে 
দিন না। দেখুন, বাপ বাপ বলে বধান- 
সভা বাতিল হয়ে যাবে। দেখুন কত 
সহজে এই কাজ হতে পারে। কোন 
হরতাল লাগবে না, ধর্মঘট লাগবে না, 
মাথা ফাটাফাটি হবে না- শুধু একখানা 
কাগজে চার লাইন লিখে সদস্যরা 
পন্রখানি রাজ্যপালের কাছে দিন। দেখুন 
অচলাবস্থা সৃষ্ট হয়ে বিধানসভা বাতিল 
হয়ে যাবে। . কিন্তু জানি এই সহজ পথে 
যাওয়া অপেক্ষা আন্দোলন করা, লক্ষ লক্ষ 
টাকার অপচয় ঘটানো, অনেক মানুষের 
রন্তপাত ঘটানো অনেক সহজ কাজ। 
সহজ কাজ এই কারণে পদত্যাথ 
বেতন মারা যাবে। একেই ১৯৬৭ 
সালের পর থেকে সদস্যদের বড়ই 
লোকসানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কারণ 
বে প্ীজ নিয়োগ করে সদস্যরা নর্বাচনে 
জয়ী হয়েছেন এবং সেই পাঁজি নিয়োগ 
করতে গিয়ে যে ধার-দেনা হয়েছে, 
সেটা উসুলের কোন সুযোগই সদস্যরা 
পান নি। ৬৭ সালের পরও কয়েক 
মাস নানা টাল-মাটালে দিন কেটেছে, 
একনাগাড়ে বেশ কয়েক মাস (বিধানসভা 
চলা সম্ভব হয় ন! কিন্তু সেটাও শেষ 
পর্যন্ত কপালে সইল না. বিধানসভা 
বাতিল হয়ে গেল, আবার নির্বাচন এল ॥ 
১৪৪ 


খনর্বচন মানেই 


ছার কি প্রয়োজন? দিনত 


নতুন করে -প্মীজ - 
নিয়োগ, আগের নির্বাচনের “্ধার-দেনা 
মেটান ও পুঁজ উসুল হবার আগেই নতুন 
করে নির্বাচনে নামতে হওয়ায় অনেক 
সদস্যই মাথায় হাত দিয়েছিলেন । 

যাই হোক,.১৯৬৯ সালে সরকার হল, 
সকলে বেশ একটু জাঁকিয়ে বসলেন, 
কিন্তু সেখানেও বাঁধ বাম হ'ল। বছর 
না ঘুরতেই সরকার গেল-তবু রয়েছে 
সদসঃপদটুকু। মাসের বেতনটা ঘরে 
আসছে-ঘর মানে পার্টর ঘর! তবুও 
সাঁটউফকেটটা লিখতে সুযোগ পাওয়া 
যাচ্ছে। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার 
অবশ্য মন্দের ভালোতে আছেন। 
স্পীকার মশায় বিধানসভা অচল হলেও 
দেশে-বিদেশে শনমন্রণটা পাচ্ছেন, এই 
কাশ্মীর বা এখানে-সেখানে যাবার 
সযোগ হচ্ছে। বিদেশে ছেলেদেরও 
দেখার সযোগ হয়েছে। ডেপুটি 
স্পীকার মশায় এখনও গাঁড়-বেয়ারা- 
টোলফোন এইগুলোর সুবিধা পাচ্ছেন; 
কাজেই এইগুলো ছেড়ে য়ে বিধানসভা 
ভাঙবার বাবস্থা করার চেয়ে মানুষকে 
লেলিয়ে 'দয়ে কাজ হাসিল করা অনেক 
সহজ। কারণ এই হরতাল-ধর্মঘটের 
মধ্য দিয়ে পার্ট সংগঠন মজবুত হয়, 
মেলে-আরো কত 


করবেন না, 
বাঁতল হয়ে গেলেও স্পীকার শ্রীবজয় 
বিধানসভার বৈঠক পর্যন্ত কাজ 
চালিয়ে ষাবেন। “আমার কি দায় কাজ 
চালাবার?* কে তাঁকে মাথার 'দাব্য দিয়ে 
বলেছে মড়া আগলে তাঁকেই বসে 


থ্যকতে হবে? এত ত্যাগ স্বীকারে 
কথাটা 





| সম্ভবত তা নয়। রাজ্যের যে সব- দল 
।িধানসভা বাতিলের জন্য আন্দোলন 
করছে, তারা একটা উদ্দেশ্য মনে করেই 
করছে_সেটা হল বিধানসভা বাতিল 
চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে এম-এল-এরা 
অবশ্য মাসোহারা ছাড়া থাকুন এটা 


যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা যাঁদ হয় পার্টির 
' বনতব্য হয়, তবে বুঝতে হবে ছয় পাঁটিও 
হরতাল এক দিনে হচ্ছে, এই সংবাদে 
খুশি নয়। আট পার্টির নেতারা দুই 
দন বৈঠক করে ঘোষণা করলেন যে, দুই 
দিন হরতালের মধ্যে যে রন্তপাত ও 
সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে, 
এড়াতে তাঁরা হরতালের দন ১৬ই থেকে 
১৪ই করছেন। অবশ্য এই কথা বলতে 
গয়ে {স-পি-এম ও  সহযোগশদের 
বর বলে যা বলবার বলেছেন। 
জাভা তলের 
'১৬ই থেকে ১৪ই করাতে শ্রীসুধীন কুমার 
-তৈলে-বেগুনে জলে উঠে? বললেন 
«আট পার রাজনৈতিক পরাজয় 
- ঘটেছে।” সেই সাঙ্ে শ্রীকুমার বলেছেন, 
"স-প-এম-বিরোধী বন্তব্য বলে 
ঢাকতে পারবেন না।” শ্রীকুমারের আরো 
বন্তব্য হল “১৪ই রারখে হরতাল 
ডাকলেও আট দলের মোচণ নকন্তু তাদের 
রাজনোতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করা ছাড়া 
নীতির কোন পাঁরবর্তন করে নি। 
তাই স-পি-এম ও ছয় পার্টি জোট- 
বরোধী মিথ্যা কুৎসাই প্রচার করছেন। 
অবশ্য এতেও তাঁরা তাঁদের পরাজয় 
ঢাকতে পারেন নি।” বারো হাত 
কাকুড়ের তের হাত বাঁচি অথবা চেপ্টা 
ঢেশকর বাদ্য বড়-এই সব গ্রাম্য 
কথাগ্ীল প্রয়োগের এমন সার্থক জায়গা 
আর আছে ক না জান না? রাজনোৌতক 
পরাজয় কার হয়েছে, সেই বিচার করতে 
চাই না। কিন্তু শ্রীক্মার এই কথা 


মা মনসা হয়ে আছে, তার পর 
আবার শ্রীকুমার কিছুটা ধোঁয়া দিয়ে সেই 
সাপকে আরো ক্ষেপিয়ে দিলেন 
রাজনৈতিক পরাজয় যদ আট পার 
পরাজয় তো শ্রীকুমারই ২০শে তাঁরখের 
ধর্মঘট ১৬ই তাঁরখের দুইদিন আগে 
এনে বরণ করেছেন৷ 

আট পাট দন পারবর্তন করলে 


দিন পারবর্তন করলে হয় না_ এমন 
কথা কে মেনে নেবে? 


হরতালের দিন ২০শে রেখে সফল করে 
'হিম্মতের পারচয়, দিলেই তো পারতেন। 
পার্টির সি-পি-এম-বরোধী বন্তব্য 
রেখে ডাকা হরতালে তাঁরা বাধা দেবেন, 
২০শে হরতাল সফল করবেন, হঠাৎ 


শরণাপন্ন হয়ে শ্রীআমিতাভ সেনকে 


ঘাঁটয়ে ২০শে তাঁরখকে ১৪ই করা হল 
কেন? কতখানি দায়ত্ববোধের অভাব 
থাকলে রাজ্যের বর্তমান 

এক সপ্তাহে দুই দিন হরতাল ভাকবার 
কথা চিন্তা করা যায়। সৈ আট পার্ট 


সাধারণ মানুষের কথা "তারা ভাবলে 
কখনই ক ২০শে ও ১৬ই বা ১৬ই ও 
১৪ই হরতাল ডাকতে পারতেন! এ সব 
লক্ষ্য রাজ্য থেকে স-আর-পি প্রত্যাহার 
করানো। হ্যাঁ ওরা সি-আর-ীপ সারয়ে 
পুরো মিলিটারী বসাতে চায়। নইলে 
ওরা কি আশা করে, ওরা তিন ?দনের 


বেকার সমস্যার সমাধান ? 
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে |! 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাক আনমানক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার 
তার যায ক তলা লও নালা জা OE 
ফাঁ্মং অধ্দনা অত্যন্ত লাভজন্ক ব্যবসায় 
পদ্ধাতর সাহায্যে । বেকার ব্যান্তদের পোল ফার্ম ব্যবসা গারচালনার . 
[বিশদ নিদেশলাভের সুবিধার জন্য বসৃমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। 


ৰঘেজ পো্ডিগ্রী পোলা ট্র ফার্মের আরথিকর্তা ৷ 


শ্রীসম্বেন্দ্রনাথ ৱাঘ 
জি, 'প আমোঁরকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লেণ্ডন) 


লিখিত সাচত্ৰ 


আধুনিক পোলটি ফানি? 


মূল্য মাত চার টাকা। SETHE 
আঁবলশ্বে অডণর পেশ করুন 


বেশ তো,- 
শ্রীকমার ভদ্রলোকের এক কথার মত. 


রাজ্যের মানুষকে অনেক উপহার 
দয়েছে-যেমন এখন রোজ প্রায় আড়াহ্‌ 
লক্ষ টাকা খরচ হয় শুধু পুলিশ দিয়ে, 
'স-আর-পি দিয়ে শান্তিরক্ষা করতে! 
এবার তার সঙ্গে যোগ হবে মিলিটারী 
এবং মালটারীর খরচও রাজ্যকে দিতে 
হয়। যা হোক, এই অবস্থায় দুই পক্ষের 
এক দিনে হরতাল আহবানে যে সামান্য 
স্বস্তির পাঁরবেশ 'স্যান্ট হয়োছল, সেখানে 
শ্রীসুধীন কুমার এক পক্ষকে রাজনোতিক 


দদলেন , যাতে তাঁরা পরাজয়ের *লাঁন 
দূর করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 


কেন, শ্রীকুমার কারো হয়ে ঢাল না 
ধরে শুধু যাঁদ বলতেন, যে বন্তব্য 
রেখেই হোক আর যে র 

হোক আট পার্ট হরতালের দিন ১৪ই 


দাবী করতে পারে। এই কথা বললে 
কতটুকু মানের কোণা খোয়া যেত 
ছয় পার্টি বা শ্রীসুধীন কুমারের? 'ঁ্কল্তু 
পরাজয় অর্থাৎ হরতাল সফল করলেও 
এই পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে 
না আট পার্ট। তাই ঁবরোধ চলছে 


-১০ই জুলাই, ১৯৭০ 


















রুপান্তারত হয়েছে-- 


বন্ুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কর্লিকাতা-১২ ] 
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- ডাকাঁছল। 





£ সতেরো & 


' বছরের সিনিয়র হলেও মেয়েদের 
ভেতরে দুরত্বটা" কম-স্বাভারক নিয়মেই 
ফম। তারপরে এক' সঙ্গে ইউনিয়ন করা । 
এ ওকে নাম, ধরেই ডাকে” সাবিত্রী আস্তে 
আস্তে বললে, “তুই খুব রোগা. হয়ে 
গোঁছস সুজাতা? 

ঘরে আলো জ্বলে ন, আলো জহলরার 
সময় হয় নি 'এখনো। সুজাতার ভাঙা ' 
ওপর, ঘানয়ে আসা ছায়ার: ভেতরেও তা 
দেখতে পাচ্ছিল" সাাবন্রী। 

এক টুকরো বিদ্বাদ হাঁস ফ্‌টল 
সংজাতার মুখে। 

‘বাংলা দেশের মেয়েদের মা হওয়ার 
দাম এমুন করেই দিতে হয়। সংসারও 
তার পাওনা ছেড়ে- দেয়, না!’ 

7 
থেকে বেলা, শেয়ের সোঁদা গন্ধ। ‘মশার 
শব্দ উঠতে শুর হয়েছে, কোথায়:ডাহুরূ 
সামনের রাস্তা দিয়ে চলাত 
লরগর গর্জন. কানে এন! সংজাতার স্নান 


করা ঠাণ্ডা শরীরের চাইতেও গলার স্বরটা ' 


শীতল। মা হওয়ার সময় খুব ভুগতে 
হয়োছল-্িক ব্য; 
স্যজাতার চোখে অন্য আলো দেখোছল 
সাবন্রী: আর যত দুর মনে পড়ছে-- 
সংসারটাকে সৌদন তার খুব খারাপ লাগে 


দনি। এমন সংজাতা নন্তর। এখন অন্য' 


আর সোঁদা গন্ধের ভেতর হঠাৎ কেমন 
একটা অব্সাদ বোধ করল সাবন্রধ 1. মনে 
হল, প্রবীর তাকে না পাঠালোই. পারত, 
তার এখানে আসবার দরকার ছিল না! 
যেখানে রাগ, যেখানে উত্তেজনা, সেখানে. 


কল্তু. সোঁদন- 


উকি 


Axle iz 


হয়ে, এনে: তার. সঙ্গে - তক: - করা. যায়, 


{বচার: করা "চলে।. রন্তু -বিত্ষ্ন' আর 


. অবসানের ভারু গলায় রেধে- লিয়ে, যে 


ডুবছে, তাকে তুলতে গেলে নিজেকেই 


' ক্যাঁৰ তলিয়ে যেতে হয়, 


" আাবত্রী- টের পেলো,' “খক খারাপ 


’ দেখাচ্ছে, এই চপ" করে বসে থাকাটা 


এখানে, এসে' সে যেন, আরো. বৌশ যর 
করে তুলছে:-সুজাজকে.। সুতরাং খুব 
দ্বাজাবিকভাবে কিছ; একটা শুর; করতে 
চাইল । : - 
‘তোৱই- টি তো কোন্যে 
কেয়ার নসূনে ৮» 
সংজাতা.চেয়ে রইল, জবাব দল না৷ 
“নাঁলুকে তো দেখাছ না, ওকে আনিস, 
নি সঙ্গে কে” | | 
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পড়ল, সুইচ টিপে য় দিলে ঘরের 
আলোটা। ফিরে" টস বসল 'নজের 
 জায়গাঁটিতে। বললে,, "সাবিত্রী 

. কাঁ বলছিস ৮ 

“একটা সাঁত্য কথা বলাঁব ৯ 

- লাবিন্রীর' অস্বাঁদত বোধ; হল! 

‘কেন. বলব না? 


‘তোকে এখানে আসতে বলেছে কৈ? 
দ্বরাজ ?’ 

একেবারে তীক্ষ£ সোজা কণ্ঠস্বর? 
সাবিনার মনে পড়ে গেল কলেজের কমন 
বুম। ঠিক এইরকম ধারালো স্পষ্ট গলার 
প্রীতপক্ষের মুখের ওপর! প্রদ্ন ছুডছে। 
কেমন কৃ'কড়ে গেছে অরুন্ধতী রায়_ 
হঠাৎ যেন তর্ক করতে ভলে গেছেন 
সুজাতা" তাকে জিজ্ঞেস করছে £ তোর এত 
আপীন্ত' করলেন? যেহেত_ তোর বাবার 
কলকাতা শহরে সাতখানা বাঁড় আছে 
বলেঃ | 
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 সাবিন্রী। একটা চোক "গুল, 
‘এরুথা বলীছস-কেন.£ বছর ভনেকের 


"ভেতরে. স্বরাজদার' সম্গো আমার দেখা 


হয়'নি ৷" 

'এমানই, এসোঁছল!?’ : 

“কোনো ক্ষাঁত, আছে? 

'না-ক্ষাতি নেই--" সংজাতা ঠাস £ 
তোকে দেখলে এখনো ভালো লাগে। 


"যাঁদও্ড তুই 'পাঁজাটিকৃসে চিরকাল গা কাটিয়ে 


চলোছিস, তবু তোর মন' ভালো । স্ক্তু 


'সাবন্রী, এভীঁদন যখন মনে পড়ল নী 


তখন এই কো-ইন্‌সিডেন্সটা তিক কাস 


"করা যাম না। তুই বরং বলতে পারাতস 
-বানিয়েও বলতে পারাতস- এাঁদবে 


একট: কাজ ছল! যাওয়ার সময তো? 
- সঙ্গে দেখা, করে গেল? 
'সাঁবন্রীর গাল রাঙা। হল একট; ৷ 
তুই 'সানক- হয়ে গেছিস সুজাতা” 
শসাঁনক ৮- সুজাতা বললে, মনা 
আম মার্কীসস্ট। সানক হওয়ার' মতো 
গডজেনারৈশ্যন আমার ঘটে 'ন।, তার 
স্পোসমেন দেখতে চাস তো; তোর 


_ স্বরাজদা আছেই ৷” 


সাধনী" চুপ" করে রইলণ স্বাভাধিক- 
ভাবে কথা শুরু করা যাচ্ছে না।। সব 
বিস্বাদ' করে দিচ্ছে: পজাতা। . 


সুজাতা আবার বললে: খই 
'সানীসজমের' কাছ থেকে আাঁচল্ত চাই 
বলেই চলে এসেছি! সাবি -;প্রটেন- 


শ্যনের কোনো মানে হয় না" সত্যি বলতো 
-কেন এসোছস আজকে 2 

আর কোনো মানে হয় না আডাল 
রাখবার! সত্যের মুখোমুখি হওয়াই 
ভালো। 

সাঁবত্রী সোজা সুজাতার মুখের গর্বে 
তাকালো! 

“নব আমি জান না, কিছু শুনোছ। 


লি 


ত 


ছুধের পুষ্টিতে ভরপুর এই বিস্কুট 
থাচ্ছাদের শক্ত থাবার হিসেবে চমৎকার ! কড়া নজর 
রেখে সফডে তৈরী । আপনার বাচ্চাকে ও বাড়ীর 
রোজই ব্রিটানিয় গ্্যান্ে! বিস্ুট দিন। 


মানেই সেরে! বিস্থুট 
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দি ব্রিটানিয় বিদ্ুট কোম্পানী লি্িটেও 
উ্রডদার্কের রেদিষ্টার্ড বাবহারকারী 


BBC, 1004 


কল্ত সুজাতা, ষে নিজেকে মাকীসিস্ট 
বলে দাব করে--এভ সহজেই তার ধৈর্য- 
চন্যাত হওয়া উতত নয়। স্বরাজদার কেন 
এ-সব ফ্লাস্টেশান এসেছে? অব্জ্কোটভ 
কনাভশ্যনগুলো তো ভেবে দেখাব তুই। 
এক সময় মনপ্রাণ দিয়ে কাজে নেমোছল, 
পনেরো-ষোলো বছর পাঁলটক্স করেছে। 
তারপর যাঁদ দেখে কেবল কনাফউশ্যন_+ 
"কে বলেছে কনাঁফউশ্যন 2 কোটরের 
ভেতরে দপদপ করে জবলে উঠল সুজাতার 
চোখ ঃ 'কনাঁফউশ্যন কোথাও নেই। সে যদি 
কতগুলো পুরোনো বিশ্বাসেই "স্থর হয়ে 
থাকে, তা হলে দঃখ তাকে পেতেই হবে। 


কামউানজম স্ট্যাটক নয়- সময় বদলায়, : 


অবস্থা বদলায়, প্রত্যেক দেশের কতগ্দলো 
নিজস্ব প্রবলেম আছে। দেশকাল বুঝে 
মাসের িয়োরীকে প্রয়োগ ররেছেন 
লোনন, ব্যবহার করেছেন মাও সে-তৃং হো 
চি মিন কিংবা কাস্ত্রোকেও নতুন করে 
ভাবতে হয়েছে। স্বরাজ যাঁদ এই সহঙ্জ 
সাঁত্যটাকে বুঝতে না পারে, যাঁদ বশ রছর 
আগেকার পার্ট নীতিই 'তার লাস্ট ওয়ার্ড 
বলে মনে হয়, তা হলে তার ফ্রাস্টরশ্যনের 
জন্যে সে কারো সহানুভূতি পেতে পারে 
না) 

শকন্তু নিজেদের ভেতর ভাস্তাভাঙি-ঃ 

‘কী করে ঠেকাবি? প্রথম দিকে 
একটা প্রড আউট লাইন থাকে. তখন 
অনেকে এক সঙ্গে চলতে পারে। তারপর 
আন্দোলন যত এগোয়, কাজের চেহারা তত 
স্পষ্ট হয়, দায়িত্ব কঠিন হয়, অনেক বোশ 
স্যারুফাইসের সময় আসে। তখনই ধরা 
পড়ে কে সাচ্চা, কে মোক, কে বিপ্লবী, কে 
ভর। ভাঙন তখন আসবেই। লোননও 
শেষে লেনিনকে খন করবার জন্যে ক্ষেপে 
গিয়েছিল?” 

অনেকাঁদন শীতল 'নর্বাণের পর হঠাৎ 
জলে উঠেছে। একটু চুপ করে রইল 
সাঁবব্রী। এইভাবে তর্ক চালিয়ে গেলে 
সারা রাতেও শেষ হবে না। সুজাতা 
দশ বছর আগে ফিরে গেছে আবার। 
ঘরের ভেতরটা থমথম করতে লাগল । 

তখন মাসিমা এলেন। সঙ্গে হেনাঁদ ! 
চুমান্টি। 

সাবিত্রধ্ন যেন স্বস্তির শ্বাস পড়ল! 

‘এত কেন মাঁসমা ? 

“বৌশ নয়, খাও ৮ 

শকন্ত কেবল আমার জন্যে কেন? 
সুজাতা খাবে না?’ . 

স:জাতা বললে, “বকেলে আম কিছ? 
খেতে পাঁর না! মানে সহ্য হয় না॥ 


il 


SE 


শরীরটাকে কী করোছিস বলতো £ 
আবার সেই বাবস্বাদ রেখা ফুটল 


সুজাতার মদখে। 
বাঙালী মেয়ের সংসার- বুঝাল। 
তার পরম তীর্থ। এতাদন যখন একাই 


আছিস, তুই আর ওই বোকামোটা কারস 
নি সাবন্রী॥ 

মাঁসমার কপাল জুড়ে ছায়া নামল! 
একবার তাকালেন সাবন্রীর দিকে। তারপর 
বোঁরয়ে গেলেন ঘর থেকে৷ 

সুজাতা বললে, হেনাঁদ, আমাগো চা 
দিলা না? 
হ-আনি ৮ 
' সাবন্বীর খিদে পেয়োছল, অথচ 
খাওয়ার স্বাদ মুখ থেকে মুছে গেছে 
এখন। একবার বলতে ইচ্ছে করল, 
মাসিমার সামনে কথাটা অমন করে না 
বললেও পারাতস, কিন্তু ভালো লাগাছল 
না, নিঃশব্দে তরকারীর একটা আল, নিয়ে 
নাড়াচাড়া করতে লাগল সে। 

সংজাতা বললে, থেকে যা আজ। 
অনেকাঁদন পরে দেখা হল, প্রাণ খুলে গল্প 
করা যাবে। 

"গল্পের নমনা তো দেখছি। আগুন 
হয়েই রয়েছিস তুই ৷ 

সূজাতার কাঁঠন মুখটা এবারে কোমল 
হয়ে উঠল একটু । 

"আলোচনা তো তুই-ই তুলাল। 


স্বরাজের কথা টেনে আনিস নি, তা হলেই - 


মার কোনো গোল থাকবে না। 
‘তুই আর ফিরে যাঁব নাঃ, 
"না, 
কোনো উপায় নেই?’ 
'না-ইট্ুস্‌ এ সীলভ্‌ চ্যাপটার ৷ 
“কী করাঁব তা হলে? 
"সারা জীবন যা করতে চেয়োছ। আঁ 
আমার কুমার জশবনে ফিরে এসেছি 
আবার। ও"দের ছেলের বয়েস বৌশ হয় 


নি. চাকরী করে--সংপান্ই বলা যায়। গ'রা 


পারবেন ” 

বকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা বোধ 
করল সাবন্রী। 

দুই এত নিষ্ঠুর হতে পারাল 
সুজাতা 2, 
বছর ধরে প্রাণপণে আযডজাস্ট করতে 
চেয়োছ। পারা গেল না। স্বরাজের 
স্যানীট বলে আর কিছু নেই। ও বাঁডি- 
টারই হাড়ে হাডে ঘুণ ধরেছে। তাই 
ওখান থেকে ছিটকে বোরয়ে গেল আনন্দ! 
তার প্রাণ আছে. তার জোর আছে। যাঁদও 
একটা অন্ধ আযাডভেগ্টারের মধ্য বাঁপিয়ে 
পন্ডছে_-তবু ওদের ওই থিয়োবীটা আম 
মানি যে জলে না নামলে যেমন সাঁতার 

১৪৮ 


' শৈখা যায় না_তেসান বিপ্লবে নেমেই, 


সৌনক হতে হয়। তোকে একটা সাত্য, 
কথা বাল সাবত্রী। ঠাকুরপো যাঁদ ওই-, 
ভাবে ভেঙে বৌরয়ে না যেত, তা হলে, 
আম এত তাড়াতাড় ৷ বোরয়ে আসতে, 
পারতুম না-ধাঁরে ধারে তোদের 
স্বরাজদার সঙ্গে চূড়ান্ত 'ডাফাটজমের, 
চিতায় সহমরণে যান্রা করতুম ৮ 

হেনাদ চা দিয়ে গেল! 

একটা পেয়ালা তুলে য়ে সুজাত॥ 
বললে, ‘ওাঁক, হাত খযাচ্ছন যে? খেলি 
না তো কছনই 

‘আর খিদে নেই॥ 

মানে আমার ওপর রাগ করে তুই 
খোঁল না? i 

'নাঁনাঁ-তা নয়” সাবন্লী হাতের 
ঘাঁড়িটার ঈদকে তাকালো £ “আর বোৌশক্ষণ 
বসব না-এরার ফিরতে হবে র্ললকাতায় 

“ফরাঁৰ কেন? থেকে যাঁর আজকে ৮- 

"না রে, অনেক কাজ আছে?” 

সুজাতার মুখে শ্রান্ত একটা হাসির 


আভাস ফুটল £ ‘আমারে খুব অসহ্য 
লাগছে- না 7 


বললে, “সম্পূর্ণ ভালো লাগছে এ-কথা 
বলতে পারলে খাঁশ হতুম। তুই নীলুর 
কথাটাও একবার ভেবে দেখাল না? 
সুজাতার চোখ নেমে এল । একটা 
'যল্রণার ছাষা পড়েছে-সেটা চোখ এাঁডয়ে 
গেল না সাবিত্রর। মাথা নামিয়ে সুজাতা 


বললে, ‘ওকে নিয়ে এলে আমার শ্বশুরের -. 


ওপর দারুণ নিষ্ঠুরতা হত একটা--ওই, 
সান্যাট ভালো, ওকে আম শ্রদ্ধা কার। 
তা ছাড়া ওদের ছেলে ও'রা ইচ্ছে মতন 
মান্য করুন আম দাঁব করতে চাই না 

আঁনচ্ছা সত্তেও একটা রড়ে মন্তব্য এসে 
গেল সাবন্রীর ঠোঁটে। 

শনজের পথও তোর 'নজ্কণ্টক থাকে 
এই তো? 

তঠাৎ যেন সম্পূর্ণ নিবে গেল 
সুজাতা ৷ বেদনায় কালো হয়ে গেল মুখ। 

গ্ঠইও তো কম নিষ্ঠুর হতে পাঁরস 
মা সাবতী? 

সঙ্গে সঙ্গে সাবত্রী অনুতাপ বোধ 
করল । 

'আঁম-আঁম ঠিক এ-ভাবে কথাটা 
বলতে চাই না সহজাতা। মানে, আমি 

‘তার দোষ নই সাবন্' কান্ত 
গলায় সুজাতা বললে. “সকলে এই কথাটাই 
ভাববে। আমার কিরকম লাগছে তা 
আমই জান। কিন্তু বিপ্রবীকে দাম 
দিতে ভয় 

আবাব ঘরের হাওয়াটা গুমোট ভয়ে 
গেল। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। “এখন 
কাঁঝর ভাক। এখানে-ওখানে টংকরো- 


মা আমার তাড়ায় আধাৰ 


তারা তনজন- 


কলের হাপরে হৃদাপণ্ড বাঙা করে ঘরে ফিরতো রোজঃ 


ছাপরের লাল আগুনে তাদের চোখ দুটো 
যেন উন্মাদ কুত্তার মত জবলতোঃ 


সেই আদ্যিকালের অভ্যেস, ০ 


এক খালাতে ভাত খাওয়া! 
ভাতের দলা 


পাকাতে পাকাতে ঠাক্মা, তার মুখে ঠেলে দিতোঃ 


সেই স্মীতর পিঠে চেপে 
-সৈ এবং দুই ভাই 
তাদের মা 


গায়ে গা লাগয়ে মুখে মুখ দিয়ে সৌদা- জলের গন্ধে ভেসোছলো ৪ 


ভেলার গায়ে লটকে ছল কণ্ঠনালণ , 
বাবার? 


গান্তণ দাস 


খোড়ো বাতাস আগুন হয়ে মেঘ হয়েছে, মেঘের পরে মেঘ 


ছাত ভেঙেছে বাষ্ট, 


তিনটে শাঁলখ বুকের উপর বুক রেখেছে 


তাপের উপর তাপঃ 


অথচ কেউ কাউকে চনতে পারে না 


আজ 


মাঝরাতে চাবুক নাড়ালে মেঘ 
তারা তন ভাই, মায়ের গলা জাঁডুয়ৈ কেপে ওঠে না, 


একা একাই হাতড়ে চলে পথ। 
এক রাস্তার তন ভাথেতে তন. সড়কে হোঁচট খেয়ে চনেঃ 


ঁতন রাস্তার মোড়ে. তাদের মা 


মাঝ থেকে রাত, রাত বেয়ে হয় গভীর $ 


এপাশে ওপাশে 

অন্ধকারে কারা যেন গে'জে রাখে হাতি ; 
সে কিংবা অন্য দুটি ভাই, 

হাপরের মতো বুক ওঠানামা করে, জবলে তিন জোড্য. চোখ ৫ 


সে নাক অন্য দুটি ভাই? 


সারারাত লম্ফ জেবলে মা আমার তাড়ায় আঁধার 





মতো। দেওয়ালে লেনিনের ছবিটা যেন 
জীবন্ত হয়ে তাঁকয়ে আছে ওদের দদকে। 

হেনাঁদ এসে বললে, 'দীপকবাবু আর 
মন্টবাব আসছে 

“বসতে কও হেনাঁদ-আঁম আসতাছ। 
-হেনার্দ চলে গেল, সাবন্রীর দিকে 
তাঁকয়ে সুজাতা বললে, ‘আমাদের পা্টর 
ছেলেরা । তই একটু বোস সাবিত 
আমি দ-মানট ওদের সঙ্গে কথা কয়েই 
গৃফরব । | 

সাবন্রী বললে, ‘তই বুঝি এখানে 
এখন হোল-টাইম পার্ট ওয়ার্কার 2, 


‘কী করব হল"? চারাঁদকে জাঁম-. 
দখলের লড়াই চলছে। এই মভমেল্টটা 


হাঁদ একবার দেখাঁজস সাবিত! দিরকাালব 
এক্সপ্রধটেড ভাগচামী আর ক্ষেত-মক্তননর, 
॥ উামহীন মানষগ-লোর 'একাটকাবা জাঁমব 
শ্রন্যে কী আকলতা! চীনেৰ খি”সাবীই 
[ঠিক_ভাম্লাদের আগে দরকার কিষ-বিপ্রব। 
তুই একট: বোস আশীম দঃ? গান ওদের 
সঙ্গে কণা কয়ে আসছি 1 

যাবে! 


ণকচ্ছ, দেরী হবে না। বিস্তর বাস 
পাওয়া .যাবে অনেক রাত পর্যন্তা এই 
তো. সন্ধ্যে বোস-বোস ৮ 


আসবার আগে মাঁসমা এক কোণায় 
ডেকে নিয়ে বললেন, ণকছু বুঝলে? ও 
কাঁ করতে চায় ? 

'অনেকাদন বসে থেকে একঘেয়ে 
লাগাঁছল মাসীমা, একটু রাজনীতি করে 
দিন কয়েক ঝাঁলয়ে নিতে চায়। কছহ 
ওঁর থাকতে .পারে? দুশদন পরেই ফিরে 
যাবে আবার? 

‘আগে যা করত: করত-কন্ত্ব এখন 
গই:শরীবর নিয়ে দৌডোদৌড করছে? 

প্রাঁশাদন চালাতে পাববে না মাসিমা, 
আপানই ক্লান্ত ভাষ পড়বে! 
বুঝতে পারাঁচ না। কুহু কপালের 
শি’দূরটা সুচল কেন 2" 

‘ওটা খেয়াল, মাসীঁমা, 'নাশ্চল্ত 
থাকুন 

“আবার আসস--+ সুজাতা, বলোঁছল। 

হ্মাসব ॥ 

১৪৯ 


গন্তু বাস যখন দ? পাশের ঘরবাঁড, 
বাগান, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে তীরবেগে 
ছুটছে, তখন জানলার ওপর. হাওয়ার মধ্যে 
মাথাটা মেলে দিয়ে সাবিত্রী ভাবাঁছল্‌, 
আসব? কেন আসব? এসে কী হবে? 
প্রবীর তাকে মিথ্যেই পাঠিয়োছল এখানে ॥ 
যে সান্তনা সে মাসীমাকে দিয়ে এল, 
নিজেই তা সে ক বশ্বাস করে? 

বাসে কে একজন. ট্র্যানাজস্টর রোডও 
খুলেছে। সেই খবর। সেই 'ঁতন্ততার 
ইতিহাস। 

শাঁরকী সংঘর্ষ । মৃখ্যমন্্ীর উীন্তর 
প্রীতবাদে' উপমৃখ্যমন্দ এক বিবাঁতিতে 
বলছেন 

হঠাৎ মনে হল, এই বাসটা- এই সব 
যাত্রীরা-এক অন্ধকার আর আঁনাশ্চিত 
গিয়ে যে পেছোবে কেউ জানে, না! 
দূরে দমদম এয়ার পোর্টের রানওয়েতে 
হল যেন একরাশ আলেয়া? 

ছক্মশ ] 


॥গ্রগিডোজ'র গ্রোগডেসী নড়েছে 


এতোঁদনে কলকাতার প্রোসডেন্পী 
কলেজের ইঙ্জত গেছে। সংবাদপত্রে 
দেখলাম, এ বছর প্রোসডেন্সীতে ভার্তি 
হওয়ার জন্য ভালো ছেলেমেয়ের মধ্যে তেমন 
আর প্রাতযোগতা নেই। শুধ ছাতমহল 
কেন, প্রোসডেন্সীতে বদলশ হয়ে আসার 
জন্য শিক্ষক মহলেও যেকালে উমেদার 
চলত, হঠাৎ সে যুগেও ড্রপ সন পড়েছে। 
প্রোসডেন্সী বর্তমানে হানাবাঁড়র মতো . 
এক ভণীতপ্রদ হর্মযাবশেষ। 
অথচ আমাদের কালে দেখেছি, এ 
প্রোসডেল্পীর কী রবরবা অহঙ্কারী 
ওদ্ধত্ব। তার চওড়া চওড়া [সিপড় ভেঙে 
দৈনিক ক্লাস করা ও ক্লাস শেষে কাঁফ 
হাউজে আঁভজাত ছাত্রছান্রীদের আসর 
সাজানোর মধ্যে এক ধরনের শ্রেণী-আভি- 
জাত্য বাঁক ছান্রসমাজকে জাত্যাভিমানে 
তাচ্ছিল্য করার সংযোগ ভোগ করত। ভার্তর 
সময় বাছাই-করা প্রথম শ্রেণী আর এক- 
একটা স্জশীব_ হাই নম্বর, রোজস্টার-বন্দী 
করে প্রোসডেন্সী বরাবরই তার রেজাল্ট- 
বাহাদুরী দেখিয়ে এসেছে। সরকারী 
আন;কুল্যেও শ্রেণীভেদট;কু ছিল সুস্পষ্ট 
সেই প্রোসডেল্সীর প্রৌস্টজ এ্যাট স্টেক! 
আমাদের প্রোসডেন্সীতে পড়ার 
. সৌভাগ্য হয় ীন। মাঁহনার জন্য তো 
বটেই, বাছাই-করা ব্ড়মানুষীয়ানার জন্যও 
ওখানে বড় একটা ঘে'ষ নেওয়া সাহসে 
কুলায় নি। আমি তো ফর্ম ফিল-আপ 
করেও শুধু লম্বা-চওড়া সি“ড় আর 
পাঁলশ করা রন্ধ দরজাগযীল দেখে পাঁলয়ে 
এসৌছলাম॥। 'বদ্বাবদ্যালয়েও দেখোঁছ, 





EB 3) 


প্রোসডেন্সীর ছাত্রছাত্রীরা একটা চাক 
বে'ধেই থাকত। মাস্টার মশায়রা কেমন 
প্রফেসরস' রুমে গতায়াতে প্রশ্রয় 'দিতেন। 
কি জান, হয়ত ঈর্ষাই হত। এঁড়য়ে 
চলতাম আমরাও! আবার হয়ত বা মনের 
কোণে কারণে-অকারণে কিছ সমীহও জমা 
থাকত। . দূরে থাকার সে-ও এক কারণ । 
অথবা এ-ও এক ধরনের শ্রেণী-বিদ্বেষ ? 

সেকালে রাজনণীত থেকে গা বাঁচয়ে 
লাইব্রেরী আঁধকারই ছিল প্রোস্ডেন্সী- 
ছাপমারা ছাত্রান্রধদের লক্ষ্য। রাজনপীত- 


সচেতন ছাত্রদের ধারেকাছেও ঘে'ষতই না 


তারা। ওরা পড়তে ও প্রেমে পড়তে 
ভান্ত। পরীক্ষার পর পড়ানোর চাকার 
দনতে পারতো, অথবা বড় আঁফসে মোটা 
মাইনের আঁফসর বনতে পারতো, কল্ভু 
মেরে আখের নষ্ট করতে দেখতাম না 


প্রোসডেন্নী ফেরতদের। এক কথায় 
আমরা ওদের ভালো ছেলে আর ভালো 
মেয়ে বলেই জানতাম । 


ভাঁর অবাক লাগে তাই, যখন দোঁখ, 
আজকের প্রোসডেন্পীর চেহারা ঠিক 
উল্টো । রাজনপাঁতর পেটো ওখানেই ফুটছে 
ফাটছে সমাঁধক! অধ্যক্ষ চাইছেন বদলা; 
আঁভভাবকরা চাইছেন প্রোসডেন্সীর স্পর্শ 
বাঁচিয়ে ছেলেমেয়েদের অনান্র ব্যবস্থা করতে! 
সত্তরের দশকে এ একটা বাস্তব পাঁরবর্তন 
অনস্বাঁকার্য! ভালো ছেলেরা হেলায় 
কেরিয়ার কারিছে ক্ষয় 
অবশ্য প্রেসিডেন্সী যে শুধু গোলমাল- 
বিমুখ রাজনীতিছট পড়ুয়ার পাঁঠস্থান, 
এমন কথা বলা শন্ত। শহরের ইতিহাসে 
১৫০ 


স্মভাষচন্দ্রের বিদ্রোহের সূত্রপাত প্রখান 
একটি । আজ প্রেসিডেন্দী ক্ষোভে উত্তাল। 
কেন? টিন্তাবদদের একই বন্তব্য £ 
বেকারত। ফ্লাসব্রেশন। হতাশা । মায় 


" প্রোসডেন্ট গাঁরও বললেন £ হতাশাই ছাত্র 


অসন্তোষের আস্থমজ্জা। 

কিন্তু যাঁদ তা-ই হবে, ভবে. কনসেন- 
ট্রেশন, বিশেষ করে প্রেসিডেন্সীতে কেন? 
তব; প্রথম প্রেফারেন্সই পাবে। গড়ে 
থাকবে না। বাংলা দেশে যাঁর বাগালণর 
ছান্রছান্ীর ডাকও পড়বে। আর তাই যাঁদ 
হবে তাহলে কেবলমাবর কৌরয়ারগত হতাশা 
নিশ্চয় কলেজ স্ট্রটের এ জাঁদরেল আন্্রা- 
লকায় বাসা বাঁধে নি) হতে পারে জুংসই 
কাজ জোটার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাই 
জলাঞ্জীল! ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজ 
নয়? 

অবশ্য বাগালী ভালো ছাত্রকে 
'লেগপুল' করে জাতীয় চাকারর ক্ষেত্রে 
হতাশার (বেকারত্ব-সম্পাঁ্কত) অনাতম 
কারণ হতে পারে। এ 'বূর্জোয়া শিক্ষা 
ব্যবস্থা, এই কুটিল সঙ্কীর্ণ আগ্াালকতার 
নিল‘জ্জ রাজনশীতি, বাংলার ছান্্-অসন্তোষ, 
বিশেষ জুয়েল ছাত্রের অসন্তোষ তীব্রতর 
করে থাকতে পারে। মনে হয়, প্রোসডেন্টের 
এ বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। সমান সংযোগের বাণশীবন্তব্য- 
সম্বালিত সাবধান যে বিশেষ ক্ষেত্রে অসমান 
পালন করতে পারছে না। স্বয়ং প্রোসডেন্ট 


একে 
খইাচয়ে ওকে তাঁতয়ে তাকে পেড়ে ফেলে 
আপান বেচে বাপের নাম রক্ষার ব্যস্ততায় 
কেমন যেন বাড়ো-বেহদ্দ কচিকাচা একাধারে 
শশব্য্ত। এমতাবস্থায় দেশব্যাপী পেটো- 
পিটানো ‘বিক্ষোভ বিপ্লব তো হবেই । এসব 
যে বরং খুব কম কম হয়ে থাকে, এই তারই 
রকম-সকম বোঝা ভার। পারাবত নেতৃত্ব 
চলের ছাদে বসে বকম বকম করবে বলে 
প্রকতির নিয়মে গ্রণীল্মের মাঁট চিড খাবে না, 
গাছের পাতা হিমেল হাওয়ায় হলুদ. হবে 
না. বর্ষায় নদীপ্রান্তরে জলোচ্ছলাস দেখা 
দেবে না এবং বসন্তের কোকিল গান গাইবে 
না. এ আবার হয় নাক? ভালে তো প্রলয়! 

সুতরাং আশঙ্কার কচ্‌ নেই! সব 
ঠিকঠাক গিয়ন্মই চলল্ছা  ললস্থার 
বৌনয়মঈ যতেক দূর্ঘটনার জন্য দায়ী, এ 
কথা খাঁট সত্য 
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" কলকাতার 'দিকে. তাকিয়ে, যাঁরা ইন্টক নিক্ষেপরপে বাসাডাবরনীবলামা। '' যাচ্ছে তাক যন্তুভায ফেলে তার বেন 
দুঃস্বপ্ন দেখছেন, জেরা অনল ুলেরযারঃ আমরা কলমনবাঁশরাও এই; হারকা” সুধো. ৮১৪74 এই ১ মৌল 


- কুন্দ! এদের সবে পানির 
তামাম কাঁলকাতাও পলবাটি”মাকাঁ প্রেক্ষা- 
গৃহে জাগতিক মুক্তির সন্ধান করবে, এমন 
গীটাগোট্টা বে-হেড’, 'স-আর-প- দাবি, 
মশায় ধোপে টেকে না৷ 

' কিন্তু এসবও তো সেই. অন্ধকারে. 


বত 


ম্যমখে বেছে আছ। আসল ঘটনার: 
সদুত্তর: হয় অজ্ঞাত, নয় .অব্যন্ত। কিন্তু: 
তা'সবেআমাহেন:মজালিস-অছ্যতের শান্তি 
নাই! মনে বড় প্রশ্ন, রাজনশীতর রাগরূপে 
মোহিত কেন প্রতোকেলে বিদ্যাকদম্বমূলে 
বেশ্যার. অভিজাত প্রেসিডেন্সী? ' তার 


আপনার ঠিক.য়েররুমটি দররার. রেছেনিন 


সাঁনজিল্ক-৫লমল শ্যালপু; 
চটচটে" চুলেন্:জন্তেঃ- বাড়তি তেলবধুয়ে দেয়; তারা 

ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার-ঝরঝরে; মেঘের মৃত উদ্দাম 
প্লেশমের,.মেত কোমল ॥. 


সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু, 


খসখলে 


জন্ে৪, এতে আছে আলাণ্টয়েন য্য 


আপনার.চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী শোভা, 


চুলে এনে-দেয় উজ্জ্বল আভা 


সালসিল্ক:বিউটি শ্যাম্পু" 


স্বাভাবিক চুলের জন্যে৪*-এটি এমন. ভ্যবে তৈরী 
যাতে আপনার চুল সবসময় হন্দর"পরিপাটি থাকে, প্রতিটি; 


চুলে থাকে রেশমের. মধুর বাহার 


_ শুধু স্যাম্পুই নয় আপনার 
চুলের এক অপুর্ব প্রসাধনী" 


চারিত্র্য পাঁরবর্জনের্য মলে। বস্তুত এক সত্য 
নিহিত যার ব্যাখ্যায় অপারগ্ম আম! 
বিরাট জিজ্ঞাসা, তাই: প্রোসডেন্সী 
ঘিরে! 
| কন্তুত কী যেন ঘটে যাচ্ছে কলকাতায় 
সবচেয়ে '. আঁভজাত বিদ্যাথগহলেশ 
প্রেসিডোন্সর 'প্রেসিডেন্স* নড়ছে! 








নয়া জমানার কৃষক 


নেই। অন্ত থাকার কথাও নয়! কৃঁষ- 
প্রধান ভারতের শতকরা ৮০ ভাগেরও 
বোঁশ লোক যেখানে কৃষক, সেক্ষেত্রে 


করে দানা বাঁধবে-এইটাই তো 
স্বাভাবক। তাই, কি কংগ্রেস, কি 
অ-কংগ্রেস-প্রায় প্রাতাটি দলের রাজ- 
. নীতিতে কৃষককে নিয়ে এত অজস্র কথা, 
'এত মাথা ব্যথা, মতামাত, প্রায় 
মাতলাম পর্যন্ত। দাপাদাঁপ সারা 
ভারত ভূখণ্ডে। আরো লক্ষ্য করা বায়, 
সৌখশীন এক রাজনৈতিক দলের সস্তা 
কৃষক-দরদ' সেজে বাহাবুরী আর হাত- 
তাল নেবার হাস্যকর অপচেম্টা। অংশত 
এত হৈ-চৈ আর দেশজোড়া সোরগোল। 

{কন্তু এই প্রচণ্ড সোরগোলের 
আসল কথাঁট ভুলে গেলে চলবে না, 
চলবে না ধামাচাপা দিয়ে মূল প্রশ্নটাকে 
এাঁড়য়ে যাওয়া। খাঁতিয়ে . দেখতে হবে 
'দ্বীর্ঘ ২২ বহুর ধরে দলীয় রাজনীতির 
রক্ষা হয়েছে ক না। দলীয় কাছি তাকে 
টেনে ওপরে তুলেছে, না ক্রমশ ফাঁস হয়ে 
তার গলায় চেপে বসেছে। এই প্রসঙ্গেই 
এসে" পড়ে দলীয় রাজনীতির কথা, 
বাভিন্ন দল আর তাদের ভূমিকার কথা 
কৃষকের সর্বাঞ্ণীণ উন্নাতির পথে তারা 
[ক করেছে আর ক তাদের করা উচিত 
ছল- তার খাতয়ান নিয়ে আলোচনা! 

প্রথমেই আসে কংগ্রেসের কথা । 
দীর্ঘ ২২ বছরের কংগ্রেসী শাসনে কৃষক 
পায় ন প্রায় কিছুই। কৃষ্ণ, উন্নত 
বাঁজ, সার প্রভাতি চাষের অপারিহার্ 
জ্বানসপত্র সরবরাহের ব্যাপারে সরকারী 
ওদাসান্য কুষ্জীবীদের দিন দন 
অন্ধকারের পথে ঠেলে 'দিয়েছে। তাই 
কৃষকরা ঘহাজনদের খপ্পরে গড়ে চক্ক- 
বাদ্বহারে তার খণ শোধ করতে 


পারে ন। শেষে মহাজনের সন্দুকে 
বাটি সব বাঁক হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। 
অথচ' সরকারী কৃঁষাবভাগ প্রচারের ভ্রট 
করেন নি, কিন্তু সময়োচিত সাহায্যের 


প্রত্যাশা তাঁদের কাছ থেকেও 'নক্ফল 
হয়ে ফিরে এসেছে। প্রাচীরে 'বিলাম্বিত 
{বিজ্ঞাপনের রঙের খেলায় সরকারা 
সহায়তার সদম্ভ ঘোষণা বাস্তবক্ষেঘ়ে 
গেছে। 

«কিন্তু জাম, সেচ, সার, থখণ আর 
ছোট-বড় পারকল্পনাগুলোর মারফং 
যখসামান্য যা চাষী পেয়েছে সেগে 
তার রন্ডের দাম। পুলিশের বুলেট, 
জোতদারের লাঠি আর জেলের লপ্‌সী 
হয়েছে। বিড়লার বাৎসাঁরক মুনাফাকে 
৩৩০ কোটি টাকার অংকে আনতে গেলে 


বামা কৈবর্ত ও হাঁসম শেখের আয় 


বাড়তে পারে না। তাই বাড়ে ন, বাড়তে 
পারে নি। কংগ্রেস জাঁমদারী উচ্ছেদ 
করেছে, কিন্তু কক জাঁম পায় নি! 
অথচ কোটি কোট টাকা বোরয়ে গেছে 
ক্ষতিপূরণ বাবদে, ঢুকেছে জমিদার 
আর চকদারদের পকেটে। কংগ্রেস 
তার সঙ্গে জুড়েছে উচ্ছেদের লেজুড়। 
সে লেজুড় ঝাপটা মারে আর জাম 
থেকে চাষী ছিটকে পড়ে। এই তো 
হ’ল কংগ্রেসী আদর্শের খাঁতয়ান- 
কৃষক দরদের নমুনা। 'ঁকল্তু কৃষকের 

এখানে থামে না! কারণ 
কৃষকের দ্বার্থরক্ষার যে দায়িত্ব কংগ্রেসের 
ওপর লতা সে পালন না করে যে 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার শাস্তি 
অংশত হলেও কংগ্রেস পেয়েছে। তার 
সাজানো সাম্রাজ্য আজ খান্‌ খান হয়ে 
ধসে পড়েছে। জঘন্য আত্মদ্বন্দে ও 
আত্মদম্ভে বিক্ষত কংগ্রেস আজ আসন্ন 
মৃত্যুর দিন গুণে হাঁফাচ্ছে। গত ৪র্থ 
সাধারণ নির্বাচন আর তার পরব্তাঁঁ 
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মনীষা লোনন বলেছেন যে, কৃষক ও; 
শ্রমিকের মধ্যে ব্যাপক এঁক্য গড়ে তোলাই: 
হবে সমাজতন্ রচনার প্রথম ধাপ। কারণ 
কুষক ও শ্রীমকের স্বার্থ মূলত এক 
আর আভল । কিন্তু সে এঁক্য কি গড়ে] 
উঠেছে? কৃষক আর শ্রামক কি আর্জ 
একই বনিয়াদে এসে দাঁড়য়েছে? কোন 
সমাজতল্লী দল গেথেছে সে বানয়াৰ, 
নিলক্জ শোষণের মুখে রুখে দাঁড়াবার 
যেই সম্মিলিত পাটাতন, সংহত মোর্চ | 

বরং আমরা উল্টোটাই 
এ যাবধ। গ্রামের চাষী যখন মার খায়া। 
[বিকিয়ে যায়, যখন তারা দে তদ 


হাত ধরে পথে নামতে বাধ্য হয়, তখন 
তো কই শহরে শ্রমিক গর্জে ওঠে না? 
থান্ডা উশচয়ে ছুটে আসে না তো! 
মিছিলে! আওয়াজ তোলে না লড়াই-! 
গেলে, বোনাস চেয়ে বুলেট পেলে’ 
গ্রামের চাষী নির্বকার। চোখ বোজে। 
আর ধোঁকে। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে 
না৷ । 

গ্রামের চাষী অবশ্য কফালে-ভদ্দে 
শহরে যায়। 'ঁমছিল বানায়, 'মাছলে্‌ 
যোগ দেয়) খাদ্য চায়, জাঁম চায়! 
শ্লোগান দেয়। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস 
আর মাঝে মাঝে গুলী খেয়ে গ্রামে 
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আগন মুষলযদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য 
নির্বাচনের ময়দানে জামাত ও কনভেনশনী- 
দের পাশাপাশি তাঁবু খাটিয়ে আর এক 
দল বুর্জোয়া এবং পাঁতবুর্জোয়া নিয়ামত 
পাঁয়তারা কষছে। তাঁবুর মাথায় বিরাট 
বংশদণ্ডের গায়ে ডোরাকাটা, বাঁচত্র এক 
নিশান বাঁধা। তাতে লেখা আছে পি. ডি, 
পপ, অর্থাং “পাকিস্তান ডেমোক্লোটক 
পাঁট”। . কিন্তু জনসাধারণ, যাঁরা 
ডেস্টয়ার্স পাঁট”। এই ভূল শুধরে দেবার 
জন্য পি, ডি. পি-ওয়ালারা প্রথমে নিশানটা 
নাময়ে “ডেমোক্রেসী” কথাটাকে রঙ 
মাখিয়ে আরও ধ্যাবড়া করে 'দয়োছল, 


ধকন্তু তাতেও কিছু হোল না দেখে এখন 


তাঁবূর চারপাশে চোঙা ঝ্যীলয়ে তারস্বরে 
“ডেমোক্রেসী”র বহতর ব্যাখ্যার আয়োজন 
হয়েছে। নুরুল আমন, আবদুস সালাম, 


হক প্রমুখ পি, ডি, পি নেতারা পালা- 


ক্রমে তাঁক্র সামনে এক কেঠোমণ্টে উঠে 
অজ্ঞ, অপদার্থ আওয়ামকে চক্ষঃ-বশেষজ্ঞের 
কাছে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছে এবং তাদের 


, অন'র মস্তিচ্কে "গণতন্ন্”, “দেশসেবা”, 
।*আত্মত্যাগ্” ইত্যাঁদ অশ্নুত, অজ্ঞাত কথা 
: ঢুাঁকয়ে বেওয়ার আগ্রহে নাছোড়বান্দা 


দালাল বা লটারীর 'টিকেটওয়ালার মত 
ঘক্‌ বক্‌ করছে। তাঁবুর পাশেই একাঁটি 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে 'বিনা 


.টিকেটে পি, ডি. দপি-র মহান রাজনোতিক 


এ্রীতহ্য ও পটভূমি সঞ্গে পাঁরাঁচত হওয়ার 
ঢালাও সুযোগ আছে। যাঁদও দর্শকের 
সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য--তা হলেও প, ডি, 


.ি-ওয়ালাদের উৎসাহের অভাব নেই, 


₹. 'বোধ হয় তারা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে 


যে, সারা পূর্ব পাকিস্তান তাদের তাঁবুতে 


ভেঙে পড়েছে! এই পি, ডি, প-ওয়ালা- 
“দের নিয়েই আমার এবারের চাঠ শুরু 


হোল।॥ 


নৈতিক জবনে কেবলমান্র একাঁট কাজই 
করেছে, তারা ক্রমাগত পুরনো দল ছেড়ে 
বা ভেঙে নতুন দল গড়েছে। বুর্জোয়া 
স্বভাবসুলভ এই বিশেষ কাজটি ছাড়া 
তারা আর কোনও ?কছুই দাবি করতে 
পারে না। দেশকে তারা কিছু দেয় নি, 
দিতে চায় নি কোনওাঁদন। তবুও 
নির্লজ্জের মত গলা ফাটিয়ে দেশসেবার 
লম্বা ফাঁরাস্ত আওড়াতে তাদের জাঁড় 
মেলে না এবং এটাও তাদের বুর্জোয়া 
মানীসকতার অপর এক লক্ষণ॥ নুরুল 
আমিন প্রথম জীবনে ছিল মুসলিম 
লশগার। পূর্ব পাকিস্তানীদের দুর্ভাগ্য 
যে, সে একটানা সাত বছর এই প্রদেশের 
মৃখ্যমান্রিছ্ঘ করে গেছে! অতঃপর আয়বের 
আমলে ভীনশ শ’ তেষাট সালে যখন এন, 
ডি, এফ বা ন্যাশনাল ডেমোকোটিক ফ্রণ্ট 
হয়, নূরুল আমন তাতে যোগ 'দয়েছিল। 
এর কিছুদিন আগে আমিন সাহেব 
বাঁনয়াদ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী 
নর্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। যে 
বাঁনয়াদী গণতন্মকে গরু, মাহষের খাটাল 
অপেক্ষাও নোংরা মনে করা হোত. এবং 
যার রি আমিন সাহেব নিজের 
নির্বাচনেই আটঘাট বেধে সে নেমে 
পড়েছে! নর্বাচনে জয়ী হয়ে নূরুল 
আমন জাতীয় পাঁরষদে বিরোধী দলের 
নেতা বনে গেল! দেশসেবার আর বাকী 
রইল ক? একাঁদকে এন, ভি, এফ, অপর- 
দিকে বিরোধী দলের নেতৃত্ব, কপালের দুই 
পাশে হঠাৎ গাঁজয়ে-ওঠা এই দুই শি 
বাগিয়ে নুরুল সাহেব আয়্বশাহীর 
পাথুরে দেওয়ালে. ঢু মারতে লাল । 

অতঃপর, উনিশ শ’ সাতষাঁট্র সালে ষখন 
প্রদেশব্যাপী  গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড 
তরঙ্গাঘাতে আয়বের শাহী জয়ানার 
পাথুরে দেওয়াল ধসে পড়ার উপক্রম 
হোল, তখন কোপ বুঝে কোপ মারার 
আশায় নূরুল তারই মত সুবিধাবাদী এবং 
ধূর্ত কিছ লোকের সাথে হাত 'মালয়ে 
মিছিল আর বন্ডুতার বিপ্রব আমদানী 
করল এবং এই মজাদার ব্যাপারটার একটা 
গ্রালভরা নামও রাখল! সাতষাঁটির পয়লা 
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মের ভোরে ঢাক, চোল; জগবম্প ইত্যাদর 
আওয়াজে ঘুম ভেঙে উঠে ঢাকার মান্য 
শুনল যে, “অদ্য হইতে পাকিস্তান ডেমো- 
কেঁটিক মুভমেন্ট শুরু হইবে। আয়ুবের 
পতন ঘটাইয়া দেশে প্রকৃত, অর্থৎ 
নভে'জাল গণতল্প কায়েম না করা পষল্ত 
এই মুভমেন্ট চঁলিবেই।” 

কিন্তু বস্ত্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতই 
পি, ডি, এম মান্র দুই বছরের মধ্যেই আতি- 
{রক্ত 'বপ্লব করে হাঁপয়ে উঠল। ইাঁতমধ্যে 
আয়ুবের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ছার, 
কৃষক ও শ্রীমকের সম্ববদ্ধ আকুমণের কাছে 
বারংবার মার খেয়ে খাঁ সাহেবের মত 
জঙ্গী লোকও নাজেহাল হয়ে পড়েছেন? 
নূরুল আর তার সাকরেদরা বুঝল, 
“মহা মুস্কিল, তারা তো পাঁছয়ে যাচ্ছে, 
প্রোগ্রোৌসভ থাকছে না, অথচ দেশের 
স্বার্থে তাদের টিকে থাকা একান্ত প্রয়ো- 
জন। অতএব, নতুন কিছু কর।” “এবার 
কেবল ডেমোক্রোটিক মুভমেন্ট নয়, একে- 
দাও!” তাই হোল ডউাঁনশ শ' উন্সম্তর 
সালের জানুয়ারীর আট তাঁরখে আরও 
বোঁশ জাঁকজমকের মধ্যে, আরও বোঁশ ঢাক, 
ঢোল আর ক্যানেসতারা পিটিয়ে নূরুল 
আমন তার সাত্গোপাঞ্গদের (নিয়ে “ডেমা- 
ক্লোটিক আ্যাকশন কাঁমাঁট” গঠন করল। 
আমরা বিশ্বাস কার যে, এই “ডেমো- 
ক্োটিক আযাকশন কাঁমাঁট” বানিয়ে নূরুল 
আমন প্রমূখ গত গণ-আন্দোলনের 
যোদ্ধাদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে। কেন না, সোদন আন্দোলনের 
তীব্রতা এবং গাঁতবেগ এতই বোশ ছিল 
যে, আয়ুব খাঁ তার মাঁককনী, বা রুশ 
দাদাদের দেওয়া রকমারী বন্দুক, সঙ্গঈন 
এবং টোটার .আবরাম অপচয় করেও 
আমাদের রুখতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে 
খাঁ সাহেবকে চোরাগাঁলর পথে পা বাড়াতে 
হোল। এক বেতার ভাষণে সে দেশের 
বিভিন্ন রাজনোৌতক দলগুলিকে এক 
বৈঠকে বসার অনুরোধ করল। এই সেই 
বিখ্যাত গোলটোবল বৈঠক! সংগ্রামী 
আওয়াম আয়;বের বেতার ভাষণের প্রকৃত 
অর্থ বুঝে নিয়ে লীডার বাহাদরেদের এই 
ধরনের কোনও বৈঠকে যোগ না .দেওয়ার 
জন্য বার বার অন:রোধ করোছল? কেন 
না. তারা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরে- 
ছিল যে. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ভাঁতিয়ার 
নিয়ে রুখে না দাঁড়ালে তার ' অত্যাচার 
ক্রমশই বেডে যায়! “কলসীর কানা 
খেয়েও জগাইকে প্রেম দিতে হাবে- এই 
রকম ধাবণা সংগ্রামী আওয়ামেব চিন্তারও 
শন কমিটি, যার মধ্যে পাঁকস্তানের প্রায় 
সব বুয়া রাজনৈতিক দলগুলিই ছিল. 
তার নেতারা আওয়ামের পঞ্জামর্টে কান 
দল না। কেন না. রাজনশীতি শুনে 
কাছে সৌখীন মজদুরাী মার বা সখের 


পশু-পাখ শিকার! প্রকৃত শ্রেণশ-সংগ্রাম 
এবং সশস্ত্র বপ্লবের কথা শুনলেই ওদের 
পিলে চমকে ওঠে! ডেমোকোটক আযকশন 
&মাট দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গোল- 
টোৌবল বৈঠকে যোগ দিয়োছল। প্রথমত 
'আয়ুবের মত তারাও সমাজের তথাকাথত 
'ধোপদুরদ্ত শ্রেণীর মানুষ, যারা প্রকুত 
'টবপ্রবের কথা শুনলেই কায়েম স্বার্থকে 
প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চায়। সুতরাং, 
গণ-আন্দোলনের গাঁত ও প্রকৃতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে তারা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত 
“হয়ে. পড়োছল। গোলটোবিল বৈঠকে যোগ 
দিয়ে আয়ুবের কাছ থেকে নিজেদের পক্ষে 
নেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, 
এই ধরনের কনসেশন. আদায়ের মাধ্যমে 
গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েও ডেমোক্রোটিক 
না। আয়্‌বের উপাঁস্থীততেই তারা শেয়াল- 
গোল শুরু করে দিল এবং বৈঠকের শেষে 
দেখা গেল যে, কাঁমাট ভেঙে গেছে। কিন্তু 
জনসাধারণকে 'ধাপ্পা দেওয়ার আর একটা 
চেষ্টা করল নেতারা । যেমন নসরনল্লা 
€কাঁমাটির কনভেনর) ঘোষণা করল যে, 
জনগণের দাঁব-দাওয়া 'সবই আদায় ‘হয়েছে, 
সুতরাং -কামাঁটরও প্রয়োজন শেষ হোল! 
“নকন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা কখনই 'যায় 
মা। পাঁকদ্তানের মানুষ বুঝল যে, 
ডেমোক্োটক আ্যাকশন কাঁমাট তাদের 
ঠাঁকয়েছে। সুতরাং, তাদের হাত থেকে 
ধীচার ‘জন্যে নেতারা গা ঢাকা দিল। এই 
নিলজ্জ দালালের দল -যারা “দশ বছর “ধরে 
'আয়দুবের 'ছত্রচ্ছায়ায় থেকে 'গণনীবরোধা 
কাজকর্ম চালাচ্ছিল, তারাই আবার নতুন 
জ্তান ডেমোকেটিক পার্টি গড়েছে। দেশের 
জানে যে, পুরনো মদ নতুন পাত্রে ঢালা 
হয়েছে মাত. পি, ডি, পি তার রাজ- 
কর্মসূচী এবং লক্ষ্য যে-সাংঘাঁতিক রকমের 
গণতান্তিক এবং সম্পূর্ণ মৌলিক, তা 
প্রমাণ করার জন্য নানা রকমের প্রচার 
ভলাচ্ছে। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে 
হবে যেন পাকিস্তানে এত পাত্র, এত 
সৎ এবং এত আত্মতাগণ আর কোনও 


" গ্রামের চিত্র বপরীত। 


পাপ্তাঁহক বসুমতশ 


রাজনৌতক দল ইতিপূর্বে জন্ম নেয়'নি! 
বাহাজ্ঞরে নূরুলের বাহাদুরি আছে বলতে 
হবে! প্রথমে . মসালম্‌ 'লীগ, তারপরে 
এন, ডি, এফ, তারপরে প, ডি, এম, 
তারপরে ডেমোক্রেটিক আযাকশন কাঁমাট 
এবং বর্তমানে পি, ডি, পি। একটার পর 
একটা খেল দোখয়ে সে আজও একেবারে 
তরুণ, তাজাই আছে। 





1 গ্রামবাংলার কথা ॥ 
1১৫২ প্ঠার গর] 


ফিরে আসে} আন্দোলন ছাড়ে ।-কানমলা 
আর .নাকখং খেয়ে 'জোতদারের 
উঠানে-ঠাই পাতে। “যথারীতি -কংগ্রেসকে 
ভোট দেয়। জোড়াবলদের খুরে আর 
ধুলো থাকে “না! পক্ষান্তরে, শহরের 
শ্রমিক গ্রামে আসে. এসেই ভাগচাষী 
উচ্ছেদে মদত জোগায়। 
শ্রমক ট্রেড ইউনিয়ন করে মালিকের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে। রুমিউীনস্ট 
পার্টকে ভোট দেয়। 
-সমাজতন্বের অপর একাঁট শর্তের 
কথা প্রসঞ্গব্রমেই এসে পড়ে। লেনিন 
রলেছেন, কৃষক ও শ্রীসকের সংহত 
এঁক্যের মধ্যে টেনে আনতে হবে 
স্বজ্পবিত্ত চাষীকে।. শোষণ আর কায়েম 
স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারাও 
অংশীদার । প্রশ্ন ওঠে £ এ শর্ত 'ঁরু 
পূরণ হয়েছেঃ নশ্চয়ই -না। কারণ 
স্বল্পাবত্ত আর 
ননম্ন-মধ্যাবত্ত চাষী দিনের পর 'দন 
পইজিবাদী স্বার্থের তাঁবেদার হয়ে 
পড়ছেন। 'নম্নস্তরের কংগ্রেস সংগঠনের 
তাঁরাই হলেন খাট! গ্রামীণ স্বায়ত্ত- 
শাসনের তাঁরাই হলেন স্বরাট। 'কল্তু 
যন্ব। যে যন্ত্র নিয়ত 1পষছে, পিষে 
মারছে কষককে-অথচ যে কৃষকের 
সংগে তাঁবের স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধা। 


“রুন্তু কোনো বামপন্থী দল তাঁদের টেনে 


এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ক সাধারণ 
কৃষকের সারতে, বেধেছে কি 'মলন- 
সরে, সমাজতন্ গঠনের মহান শর্তে? 

বরং দেখা গেছে, কোনো বিভ্রান্ত 
বামপন্থী ‘কর্মী তাঁর মনগড়া শ্রেণী- 
বলে বর্জন করেছেন। এ আত্মঘাতী 
রাজনীতির খেলা আজ প্রায় সর্বনই। 
লোননবাদের এ অপপ্রয়োগ প্রায় 
ফ্যাশনের মত সংকামক! একন্তু এটা 

০১৫৪ 


'কৃষকণ্ড পথ 


অথচ, সেই ' আনতে হবে সংহতি। 


“দালাল তাদের প্রাতানাঁধ হতে 


পবপ্পব লা অন্য কিছু তা' . চাষীরা 


বোকেশন। কল্তু সকতে চায়। .তাই 
খোঁজে। বাঁচতে চায়। 
বাচার ইচ্ছা তার ভদগ্র। তার ছাপ 
দেহে-মনে পড়ছে। উধের্বানচে, সামনে+ 
বপছনে সে তার অস্দ্থ দৃপ্ত মেলে 
ধরে। হয়ব পথ পার না, তাহ ভুল 
করে? 

কিন্তু রাজনৌভক পটভুমি আজ 
পাল্টে গেছে, পাচ্ডে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে 


রাজনীতর ধারা। লয় হার দত 
গাঁত তার অবাুধ। তার ভালে তাল 


রেখে চাষীকেও আজ যথাসত্বর্ ঠিক 


করতে হবে তার পথ। জপেক্ষমা আর 
টালবাহানা প্রগাভর শন্রু। জনগণ 


আঁভজ্ঞতার ভেতর ধরে এাঁগয়ে যায়। 
“নুনিয়ায় কোনো শাসকশ্ৰেণ্যাই সংগ্রাম 
ছাড়া কোনাদন পরাজয় স্বাকার করে 
শন!” আই, নতুন পতু:মক।য় নতুন 
“শৃশক্ষাটুকু নিয়ে কৃষককে আজ আস্তে 
হবে এাঁগয়ে। গড়তে হবে সংগতন্ন। 
যাতে ফাটল 
ধরাতে গিয়ে পুজবাদী কায়েমী স্বার্থ 
খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে :- 
শ্রীমকেরা আজ তোর! শোষত্ত, 
অত্যাচারিত মেহনতী কৃষক সে তার 
প্রকৃত শরুকে না মধ্যাবস্ত 
বাঁদ্ধজশবী ও খাঁন মাঞ্খবাদী 
তীঁত্বকেরাই তি তোর নেই। তাই 
কৃষকের রাজনীতির রূপকার আজ 
কৃষক। 'জোতদার আর কায়েম স্বাথের 
পারে 
না। তাঁদের হাতে আ? “স তুহে দেবে 
না তার রাজনীতি তথা ভাগ্য-রচনার 


ভার। "নিজের "মাথা "বাকয়ে দনে সে 
আর দেউিয়া হয়ে যাবে না। আজ 
এসেছে লগ্ন ভূয়া গণতল্তীদের 
'ডাকবার। 'ডেকে সোচ্চারে বলতে 
বলবার_ওরে তোমাদের গণতন্ত 
শমথ্যা আর ছলনা । তোমরা এতাঁদন 


সংখ্যারিষ্ঠেরে কথা ‘বলে 'িথ্যা বড়াই 
করেছ। ‘কারণ, আমরাই সেই গরিষ্ঠ। 
আমরা শতকরা আঁশ-আমরা লক্ষ- 
হাজার-কোটি। তোমরা এতাঁদন গণ- 
“শোষণ রুরেছ। তোমাদের দাঁতে আর 
নখে এখনো সেই রন্তচিহু। কিন্তু আমরা 
পথেমতে সাজ একা তাই আমরা 
সংহত, তাই দুর্বার কার” বন্ত আর 
ঘামের পাল পড়ে ₹ সমাজ « সভ্যতার 
জন্ম হয়েছে, রন্ত আ২ ঘাঃ দিয়েই 
তাদের রাখতে হবে। তাই চোমাদের 
দন্ত-নখর গুটিয়ে নাও শয়তান, নইলে 
ধ্যালচুর্ণ হয়ে উড়ে যাবে। 


্শাখনলাল ঘোষ 


El 


সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 

১৮ই জুন তারিখে প্রকাশত 
সাপ্তাহক বসুমতীর 6১শ সংখ্যায় 
প্রকাশিত “সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ” 
প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে 
ইচ্ছা 'কাঁর। লেখক ইন্দ্রনাথ রায় 
রবান্দনাথের উদ্ধৃতি অবলম্বনে রবীন্দ্র 
সঙ্গতের বৌশস্ট্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গনতের 
ভাবমাধূর্ নিঃসন্দেহে সকল চিত্তকেই 
উদ্বেলিত করে এক আঁনবচনায় 
রনলোকে উত্তীর্ণ করে। কারণ এমন 
সহজ ভাষায়, এমন সুলাঁলত ভঙ্গীতে 
এত গভীর ভাবের প্রকাশ সারা 
পাঁথবীতেই, মনে হয়, খুবই দুল ভ। 
কিন্তু আমার মনে হয়, সে কাতিত্ব 
সুরকার রবীন্দ্রনাথের যতটা, গীতিকার 
রবীন্দুনাথের তার থেকে অনেক বোশ। 
বিষয়বস্তুর বৈচিত্রের, প্রকাশভঙ্গীর 
[বাশষ্টতার রবীন্দ্রসঙ্গীত অতুলনীয়, 
কিন্তু সুরের একঘেয়ৌমর আভিযোগ 
পেতে পারে। _ 

রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন, 
"কলা-কৌশলের কলা অংশটা থাকে 
গান-কর্তার ভাগে আর ওস্তাদের ভাগে 


মাঝাঁর এবং মাঝারর প্রভু জগতে 
হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে গীতিকার বা 
গান-কর্তার আসনে বাঁসয়েছেন তাঁর 
মত একজন লোকোত্তর প্রাতভাধরকে 
আর ওস্তাদের আসনে রাম-শ্যাম-যদ:- 
মধুকে। ওস্তাদ মানুষটা সকল সময়েই 
কিছু মাঝারি 'কন্ত হয় না, আর 
গণীতকার মাত্রেই স্রষ্টা হন না। রবীন্দু- 
নাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
রজনীকান্ত প্রমুখ কয়েকটি নামের 
পরে বাংলা দেশের আর ক'জন গণীত- 
কারকে অম্টার পর্ধায়ে ফেলা যায়ঃ 
কন্ঠ বড়ে গোলাম আলির হঠুররি, 
ওস্তাদ আলি আকবরের সরোদ বা 
পণ্ডিত রাঁবশগ্করের সেতার অনবদ্য 
সৃষ্টর মধাদা লাভ করার যোগ্য 
উচ্চাঙগসঙ্গীতে রাগ-রাঁগণীর বাঁধা” 
বাঁধ আছে বলে সেখানে কোন কিছু 
সৃষ্টি করা যায় না, এ তথ্য আমার 
মনে হয় একটু একপেশে । মালকোষ 
রাগে কোন্‌ কোন্‌ স্বর লাগে তা অনে- 
কেই জানেন। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনেই 
সকলে মালকোষ গেয়ে থাকেন তবু 
গোলাম আলির মালকোষ বা তারাপদ 


চকবতর্শর প্রিয়া বা গঙ্গুবাঈ 
হাঙ্গলের শুদ্ধ কল্যাণ আর সকলের 


থেকে .পথক;-যা' সবার জানা বাঁধনের 
মধ্যেই এক অজানা রসলোকের সৃষ্টি 
করে। 

তাছাড়া বর্তমানে যা দেখা যায় 


" কখনও 





তা হচ্ছে এই বাধ্যবাধকতাটা রবান্দু 
সঙ্গীতে যতটা প্রবল, উচ্চাঙ্গসঙ্গণতে 
ততটা নয়। স্বরাঁবতানের স্বরলিপির 
সামান্য ইতরবিশেষ হ’লেই বিশেষজ্ঞরা 
হাঁহাঁ কবে ছুটে আসেন। অবশ্য 
রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর স্বর- 
[লাঁপর কিছুটা হেরফের বা সরলীকরণ 
যে একেবারে হয় নি তা নয়। কিন্তু 
সহ্য করেন নি। 


নজরুলের 
জ্ঞান গোঁসাই-এর গাওয়া 
মাধূর্ধে অনবদ্য। কল্তু এত বাধ্য- 
বাধকতা _ উচ্চাঙ্গসঙ্গতে নেই। 
রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছোট থেকে বড় গায়ক 
সকলে একইভাবে গাইতে বাধ্য, 
কিন্তু উচ্চা্গজসঙ্গীতে তা নয়! 
বাভন্ন শিল্পীর বৈশিষ্ট্য সেখানে 
চমৎকারভাবে পারিস্ফুট হয়। দরবারী 
কানাড়ার রাগ-রুপ সকলেই জানেন। 
কিন্তু ওস্তাদ আমীর খাঁর হাতে যেটা 
হয় সৃষ্টি, সাধারণ শিল্পীর কাছে সেটা 
সুললিত সঙ্গীত হয় বটে, সৃষ্টি হয় 
না। স্বরালাপর সামান্য হেরফের 
সেখানে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। "দেশ 
রাগের গানে “পা নি সা রা”র স্থানে 
“মা পা ন সা রা” করলে গানের 
বিন্দ:মানও হানি হয় না বা সংগীতের 
স্ীপ্রম কোর্টে কেউ মামলা রুজু 
করেন না। 

ধৃদ্বতীয়ত, হিল্দুস্থানী সংগীতের 
সঙ্গে বাংলা গানের একটা বড় প্রভের 
এই যে, হিন্দস্থানী সংগীতে সুরেরই 
প্রাধান্য, আর বাংলা গানে “সঙ্গীতের 
স্বতন্ত্র পংাঁন্ত নয়, বাণীর পাশেই তার 
আসন”। কীর্তন, রবীন্দ্রসংগীত 
ইত্যাদি সম্বন্ধে এ তথ্য সম্পূর্ণরূপে 
সত্য।' কিন্তু বর্তমান বাংলা আধ্যানক 


গান রবীন্দ্রনাথ দেখে যাবার দভাগ্য 
লাভ করেন নি. করলে সঙ্গীত সম্বন্ধে 
তাঁর ধারণা পাঁরবার্তত হত। এতে 
বাণী তো নেই-ই, সুর যা আছে তাকে 
চীৎকার বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। 
বাংলা দেশের অন্যতম বিখ্যাত সংর- 
কার সাল চৌধুরী তাঁর জনীপ্রর 
হন্দী গানের সুর অনুকরণে বংলা 
বাঁকা বে পথ”  ইত্যাঁদ যে গানের 
পূর্বাপর সঙ্গাঁত আঁবজ্কার তাঁর নিজের 
পক্ষেও অসম্ভব। ব্যাতিরম যাঁরা 
ছিলেন এই উৎকট আধুনিক গানের 
রাজ্যেও, তাঁরা কেউ কেউ এদের দলে 
মেশার ব্যর্থ প্রয়াসের পরে হয় বিষ্ন 
অবসর নিয়েছেন অথবা নজরূলগণীতি, 
শ্যামাসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইত্যাদি 
সঙ্গীতের নামে উৎকট চীৎকার, 
লম্ফ-বম্প. উন্মত্ত যথেচ্ছাচারা আর 
এই সব Record 9819-এর Record 
ক্রমশ আকাশ স্পর্শ করছে জনাপ্রয়তার! 
ববীন্দ্রনাথ বাংলা দেশকে শুধু নয়, 
সারা বিশ্বকে যা দিয়েছেন, তাতে তাঁর 
খাণ আমরা কোনদিনও পাঁরশোধ করতে 
পারব না। কিন্তু "ীবশ্ববাত্রার তালে 
তাল" রাখার জন্য তান বন্ধনদশা 
থেকে মস্ত দিতে চেয়োছিলেন বাংলা 
গানকে। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রাতভায় 
পুরাতন ববাঁধানষেধ ভেঙে নতুন 
সৃষ্টর অমৃতলোক তান গঠন করলেন। 
{কল্তহু তারপর আজ? আজকের 
অবস্থা দেখে মনে হয় এ বেড়া না 
ভাঙলেই বোধহয় ভাল হ'ত। এ 
অসাধারণ প্রাতভা ছাড়া এ বেড়া কেউ 
ভাঙতে পারে না। আর প্রতিজর 
সঙ্গে যে প্রচালত রাত লঙ্ঘনের 
ইচ্ছা, তার সঙ্গে একটা স্বাভাবিক 
সংযম থাকে, সৃষ্টিকে যা কখনো 
{বিপথগামী হাতে দেয় না। তাই 
রবীন্দ্রনাথ রীঁত ভেঙেছেন, কিন্তু 
তাঁর সৃষ্টি কখনো বপথগামী হয় ি। 
িন্তু তাঁর . পরের ক্ষমতাহখনেরা 
উৎসাহের আঁতশয্যে, আর্ক লালসায় 
মানুষের রুচিবোধকে টেনে যেখানে 
নামিয়েছেন তাকে বলা যায় রূচিবকার 
এবং নাদ্ব্ধায় সেখানে সঙ্গীতের 
রাজ্যে চলছে উন্মত্ত ব্যাভচার। “পাওয়া- 
না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়েই” 
এ সব অপসৃন্টিরি আত্মপ্রকাশ, এ কথা 
{বশ্বাস্য নয়। 

-ভুদেব গুপ্ত 

ধুর্যড়া। হেুগল্ন) 





অচন্র'জাবনে আবিরাম 
IGG 


ণপমাজের মতো সাহত্যে বিতর্ক 
স্বাস্থের 'লক্ষ্ন;"ওতে "আশঙ্কার ‘কোন 


কারণ রেই। আভব্যান্তর ' দিক 'থেকে'এ 
বরং বরণায়। বরাস্ট্ক্ষেত্রেও সেই এক কথা। 


সতরাং, ঝতু আবর্তনে বৈশাখে 'যাঁদ 
আদো প্রাকবীতক কালবোশেখীর ঘনঘটা 
না-ই হয়, কিন্তু ২৫শে বৈশাখকে কেন্দ্র 
করে সাহিত্যের আঙিনায় ঝড় ওঠে, বুঝতে 
হবে-ওটা জীবনের লক্ষণ। ২৫শে বৈশাখে 
{যানই ডাক দিন না কেন, কিছু রবীন্দর- 
প্রকাশকের হাঁক-ডাক শোনা :যায় এবং 
দৌনকে, সাপ্তাহকে, মাসকে, গ্রন্থে 
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সর্বজনীন পুজোর মধ্যে 
ীাবতকের ব্জনও সাহত্যের উপভোগ্যকে 
নকছু 'বাঁচন্র করে তোলে। 

এ কেন হল, এমন আঁভযোগ যাঁরা 
তোলেন তাঁরা স্পন্টতই লখান্দরের লোহার 
গ্বরাদ থেকে বৌরয়ে আসতে ভয় পান। 
ভয় কিঃ. জীবশীবজ্ঞানের শিক্ষাও এই 'যৈ, 
জলে" অরণ্যে অগণিত অসংখ্য বিষধর জীব 
ও-আতকায় ".ম্যামঘদের ' আঁতরুম ' করেই 
প’পড়ের' মত মনঃষাজীব "সবার ' ওপরে 
সত্য হয়ে ' উঠেছে। তেমাঁন  যে-সমাজ 
থাকতে চায় সে সমাজ ভাগ্যহীন। থস্টান, 
হিন্দ, বৌদ্ধধম্ঁ দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের 
সৌভাগ্য যে, তারা ধর্ম য়ে, সমাজ- 
ব্যবস্থা নিয়ে বিতকের অবকাশে একাঁদকৈ 
অন্ধ” যপ্পকান্ঠে :বাঁল "দিয়েছে নতুন বাণী- 
বাহককে, আর একাদকৈ নববাণণকে আত্মস্থ 
করে-এগিয়ে বগছোবহতর-ক্ষেত্রে । -অথণৎ, 
প্রাথামক কার্পণ্য সত্তেও শেষ পর্যন্ত 
খঁছাষে এদের সমৃদ্ধ করেছে। নইলে মানুষ 
চাঁদে “কোনকালে "পদার্পণ. করা দরস্ান, 


একটা .গ্রামোফোনও তৈরী 'করতে পারত 
না, অন্তীবজ্ঞান দুরস্থান 'ম্যালোঁরয়া 
বনাশের "কারণ .ও -ওষধাীও -আঁবদ্কার 


করতে পারত না। যে-সম্প্রদায় বা' ধম" 
বিতর্কে নারাজ, "মানুষের অগ্রণাততে 
তাদের কিছুমাতৱ ' দান নেই, “তাদের সৈ 
সামর্থ্যই রয়েছে : আদিম গুহায় বন্দাী। 
তাদের কাছে অনাগত 'মানবসমাজের 
কিছুমাত্র প্রত্যাশা নেই। তারা উপভোগ 
করে, সাণ্টর আনন্দ জানে না। 
রামায়ণ মহাভারত ' ইালয়াড ওাঁডাঁস 
কবেকারঃ কালজয়ী, কালাতীত, কালো- 
স্তীণ- না-আজকেরও 2 ' আজও, আজও 
এই চাঁদে-যাওয়া বিজ্ঞানের যুগেও ' মানুষ 
আনন্দ পায়_বতর্কতোলে। কছ:তেই এরা 
প্রাচীন জখণ হয় নঃ। ঝকঝকে তকতকে! 
বং াবতকইি তাদের প্রাণপ্রবাহ। ' ওদের 
স্তীত হয়েছে, পুজো" হয়েছে, ভাব-সম্প্র- 
মৌলিক কথা আছে তাই বার বার মানব- 
মনই আবার উল্টেপাল্টে যাচাই করে, তর্ক 
তোলে। . 
রামমোহন সেকালে জড় পোঁত্তালকতার 
রুদ্ধ প্রাণপণ খজ_ হয়ে "না. দাঁড়ালে 
আমরা আজকের .১৯৭০-?র সমাজে 
আসতে পারতাম না।-জ্ঞানবুক্ষের ফল না 
খেলে আদম-ইভ আজও স্বরকমে- বিবস্ত্র 
নিঃসন্বল. থেকে যেত।- মনে -আনন্দ-জাগে 
না যখন দৌখ এই “বিরাট পাঁথকীতে 
ছড়ীনো বহু অরণ্যে পাহাড়ে প্র*্নহঈন 
বন্য “সভ্যতা 'লতায় জাঁড়য়ে আছে। 
রামমোহন বুক ' 'ফুলয়ে না দাঁড়ালে অন্য 
বন্য-উপ বা -প্রজাতির হেড-হাণ্টংকে 
নিন্দা করতাম -শক জোরে 
আচারের .এচিতায় দগ্ধ-'সতীপ্রথা চালিয়েই 
ঘেতাম ? তাঁকে সক্কৌটসের মতো হযামলক 
বিষ পান-করতে হয় “নিকেন'নাঃমানযৈর 


'সুষ্টর রথ -তখন-অনেকটা এাঁগয়ে গেছে, 


কিন্তু নির্যাতন যন্ত্রণা কিছু কম হয় ন! 


আজও একমাত্র ব্রাক্গণেরাই টোলে ঢোলে 


মৃত সং্কৃতের শিখা নাড়তেন ব্রাহ্গণেতর 
নিরোধ শির-মালায় পা রেখে, ঘাঁদ-না 
দ্রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সর্বজনীন 
করার সংগ্রামে নামতেন।'গঙ্গায় অগ্রনমতী 
মায়েরা--সন্তান শনক্ষেপে বিরত ইইতন না। 
-এ সবই সম্ভব হয়েছে প্রচাঁলত সমাজ- 
বাধ এবং সর্বোপার প্রশ্নাতীত বলে গণ্য 
শাস্তের মন্থনে, মূল্যায়নে, পুনমল্যায়নে, 
তর্কে বিতর । আমাদের ষড়দর্নের -ও 
অন্যান্য গ্রল্থেরও রচনার গর্ভ -এই তক, 
বিতর্ক, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ । গৌতম বুদ্ধ, 
চীর্বাক ম্বানরও আঁবিভব এ. একই "গর্ভ 
থেকে। বেদ-বেদাঙ্থকে প্রশ্ন করে কার 
সাধ্য? কিন্তু করৌছলেন তো ব্যদ্ধদেব ও 
টার্বাক? 'অথচ মানবসভ্যতায় কারোরই 
মৃত্যু হয়নি, কেউ “বিলীন হয় ন। থরং, 
দেখা যায়, সেই: একই ষটঁক্ত, একই খন্ডন, 
একই বিচীর পনরাবৃত্তও হচ্ছে। ' জ্ঞান- 
বৃক্ষের এইটিই ফল; মানুষ 'বুঝে নতে 
চায়। ' সে'কম্টিপাথর নিয়ে জন্মায়। 
কাপালিকেরাও “এককালে ' ছেয়ে গেছল, 
এসোঁছল তো বৈষ্ণবেরাও? বাংলা দৈশের 
বৌগ্ধেরা ন্যাড়ানোডুর কেত্তনও তো 
করেছে? একেবারে চরমে গিয়ে হিন্দুর 
ছৈলে খৃস্টান, মুসলমান হয়েছে অথবা 


বারংবার প্রচ্লত রীতির, প্রথার, শাস্ত্রের, 
গ্রন্থের নব-মূল্যায়ন হয়েছে। 

আজকের মস্তানদের ছোরা-দেখানো 
চাঁদায় শরবোযোনন” পূজোর জড় পুতুল 
প্রকৃত ভান্তমানদের যেভাবে দুঃখভারে 
আড়াল করেছে, একদা 'নল্প্রাণ পৌন্তীলক- 
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বেদ উপানিষদকে বিমুত্ত করলেন, ব্রঙ্গোপা- ; 
সনায়। আজকে যারা স্ট্যালন-মাও সে-, 
তুঙে তৎপর হয়েছে তারাও জড় পৌত্তীলক, . 
তারা ইতিহাস বোঝে না. বলেই স্বাঁকার 


করে না, স্বাঁকার করে. না রুমাভব্যন্ত, বা 

বিবর্তন বা বিপ্লব, ইভলিউসান বা.রিভলিউ- . 
,সান,. কোয়াণ্টাট থেকে কোয়াঁলাটর ক্রম- 
। গুলো দেবনাদায়ক; 
,সঞ্গে. তাকে কেটে ?ছ'ড়ে বের করা যায় না। 


গ্রভসণ্টারের সঙ্গে 


বাংলা দেশে, তথা সারা ভারতবর্ষে, আম 
বা ব্রাহ্মধর্ম শঙ্করের' অথ তু ররহ্মাজজ্ঞাসারই 
একটা ক্রম এবং আজকে. ১৯৭০-এর, বহর 
আলোকগ্রাপ্ত ব্গসমাজ্র বা ভারতসমাজের 
একটা, ব্রম_-কতকগ্ণলো, ভুলের বিশক 
মালা. নয়, অব্যাহত প্রাণ-প্রবাহের' এরু- 
এরুঢা পধায়। আজই এই; মুহূর্তে রাষ্ট্র 
শ্যাকয়ে. গেল: না, বলে যারা কপাল। চাপড়ায় 
তারা, নৈরাজ্যবাদন, এনাকিস্ট; কয়েকটা 
বোমা স্মরলেই: বা পিস্তল তুললেই 
প্রার্থত বস্তু পাওয়া' যায়' না: গঢুন্ডার 
জাঁবনও শান্ত নয়, তার আন্তমও সঃখকর 
নয়। 
আবারও মূল্যায়ন, মানুষ ও' সমাজের 
সচ্ছল" উজ্জল" প্রদীপ্ত জীবনের, লক্ষণ। 
বেদ, বেদাল্ত, বা' উপানষদের কত, ব্যাখ্যা 
হয়েছে তার অন্ত নেই; গীতার কত ভাষ্য 
হয়েছে; রে তার ঠিকানা। রাখে"? প্রাণে 
হয়েছে: রে তার তালিকা. করেছে? রামায়ণ, 
মহাভারত;-কতবার' কতরকমে কত 
কথকতায়; যাত্রায়, নাটকে প্রাতধবাঁনত 
হয়েছে, মন, কৌটল্য, চাগক্য নিয়ে 
আলোচনা) ' পর্কালোচনা, সমালোচনা 
হয়েছে?" 

মার্ক্সবাদী, মাওবাদীরা যতই আস্ফালন 
করুন: এবং সক্রোটস-গ্যাঁলালও নিধনের 
যত বমৃবাঁজহই করুন. বরাটীবপুল 
হানাহাঁন ও জবরদস্তি গেলানর' দৃষ্প্রবাত্ত 
সত্বেও এইসব গ্রন্থের বিক্ত ও প্রচার 
মাগাল পায় না এইসব আলোকপ্রাপ্ত 
গ্ুগতিবাদশী নতুন পৌঁত্তীলকেরা ৮ 

অর্থাৎ, মূল্যায়ন, নব মুল্যায়ন, অপ- 
মূল্যায়ন যতই হোক যার যার' মাহাত্ম্য 
ঠিকই আছে, থাকে এবং মানুষ বর্তমান 
প্রর্গোতিহাসিক অসভ্যকাল উত্তীর্ণ হলে 
তাদের সমাদর আরও বাড়বে- একমাত্র এই 
কারণে ষে. বর্তমান মানুষ আন্তাঁরকভাবে 
অতশত-মুখী, অততেই' তার বর্তমান 
পাঁরচয়! তাকে ফিরে ফিরে দেখতেই হবে. 
সে কে. কোথা থেকে এই চাঁদে. মণ্জলগ্রহে 
পা ফেলল; কিন্তু স্পেস-পরিক্রমার মূল 


টানটা থাকবে এই মাটির প্াথবাঁতেই। 


. মজ্যায়ন হবে বারে বারে। 


সাপ্তাহিক বসুমত 
শদনাছ, আমাদের শাস্তগ্রল্থ। রামায়ণ, “ 
মহাভারত সব. চাইতে অগ্রসর সমাজবাদা 


* সোভয়েট রাশয়ায়ও অন্যৃাদত, সমাদূত। . 


চীনে আজ' শেক্সপীয়ার দাহ্য হলেও 
ভাবষ্যং 
বৌদ্ধ কনফুসিয়াস 'চন্তাধারারও, পদন- 
প্রগাতি এই 'নয়মচক্রেই এগিরে যায়। 
রামায়নে কি আছে যে তা মহাকাব্য 
হ’ল? 
লিংহাসনের প্রলোভন' ছেড়ে বনবাস, বন- 
বাসে চরম: দুঃখ. ঘটল সাীতাহরণে, স্ুগ্রীবের 
সঙ্গে সখ্য, তারপর: স্বর্নলিঙ্কা জয়। 
তারপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন), সীতার আঁদ্ন- 
পরনক্ষা, পাতাল. প্ররেশ ॥ আর কি আছে? 
সহোদর লক্ষণ ও কাব্যেউপেক্ষিতা 
পাদুকা রক্ষা. করে; রাজ্যশাসন: ইত্যাদি। 
মহাভারতে কি আছে? ভ্রাতৃ-দন্দ, মারাত্মক 
কুরুক্ষেত;. তারপর, সমূহ সর্বনাশের 
শ্মশানে গা: ফেলে' ফেলে, মহাপ্রস্থান 
যান্না। আর কি: আছে? আছে: যারা 
সংখ্যালঘ তাদের; পক্ষে যাঁদ' ধর্ম থাকে, 
কৃষ্ণ সারাঁথ বা: যোগ্য নেতৃত্ব থাকে তো 
অক্ষৌহিণী সৈন্য: পরাস্ত হয়, ধর্মের জয় 


' করে হেসে' ডীঁড়য়ে, দেওয়া; যায়, ?কল্তু সে- 
- হাঁসর' আয়ুও কাঁফর ধোঁয়ার' মতই ক্ষণ- 


কতকগদলো এমন- মৌলিক সত্য 


স্থায়ী । 


ধোঁয়া-ধূলি হয়ে যাবার তলায়' সংশয়ী তা 
কানাচোখে দেখতেও পায় না 

তবু সংশয় নাস্তিক; নব’ নব ভাষ্য- 
কারেরা, সাহত্যসমাজের' অপারহার্য 
কল্যাণেরই উদ্গাতা। সাজ্মীকর' রামায়ণ, 
রামচারতমানস, কীন্তবাক: রামায়ণ থেকে 
মাহকেল' মধুসূদন দত্তের মেধনাদ বধ 
মহাকাব্যে আস: সেখানে পাই মানব- 
অগ্রাহ্য করবার অনাদর করবার তো নয়। 
পয়ারের মল না' বাজিয়ে আমন্রাক্ষর ছন্দের 
ব্ঞঞজনামান্তও নয়। কেন প্রশ্ন হবে না 
স্বর্ণলগকার মম কথা সম্পর্কেও দ্র ধরংসের 
আর একটা দিকও £ অশোক কাননে 
বান্দনী সাঁতা' নিঃসন্দেহে করুণার পাত্রী. 
{কল্তু লঙ্কাধপাঁত দশবাহু, রাবণের 
সংযমও তো অনুপেক্ষণীয়ি নয়? এবং 
সর্বোপাঁর আক্লাল্ত লঙ্কার আঁধবাসীদের 
দেশপ্রেম, শৌর্য,, কীরবাহ গ্রদ্ধা করবে 
না মানয়? স্বীকার করবে না মেঘমাদের 
অতুলনীয় বীরত্ব ঃ বিভীবণ,. কুইলাঁলং, 
রগ-চর,. চীনান্চর, সাম্রাজ্যবাদী সখা খাল 
কৈটে কুমীর আনলে: সে-ই থাকরে 'চিরত্য 


হয়ে? মেঘনাদ বধ-এ রামায়ণ ক্ষ 


স্থাতকালে: পুনবনসন হবে, . 


হয়েছে; একথা: যাঁরা বলেন; আ'ম তাঁদের 
সঙ্গে: একমত নই। আম মনে কার, 
রামায়ণ তারই, মাহাত্ম্য সুপ্রা তাষ্ঠিত, 
সেখান থেকে তাকে অপসারণ করে' এমন 
সাধ্য কারও. নেই; কিন্তু 'মেঘনাদ বধ'ও 
তার স্বকীয়তায় প্রোঙ্জবল, সেখানেও 
অনস্বীকাষধ চরল্তনী মাহাত্ম্য আমাদের 
মর্ম স্পর্শ করে। রামচন্দ্রের লঙ্কা জয়ে 
মধুসূদন রামায়ণের রেখায় রেশ টানলেন 
না, কনফর্ম করলেন না, এইটি ‘ডু কথা? 
না, তাঁর শিপকর্মে মেঘ দের মত 
একটি "নজ্কলঙ্ক চাঁরত্র, বিভাংণের মত 
একাঁট.. দেশদ্রোহী এবং অ পসহাীন 
সংগ্রামে সর্বস্ব পণ! করে অকুণ্ঠ পদ্চারণ 
রাবণের চার কোন: ছোট কথা » 

নির্বোধ শিখা-নাড়া দলে ভিড় ধাড়ালে 
বিদ্যাসাগর মহত্তর. হতেন, না, শাজ্রুসমদ্রের 
নব-মদ্থনে: সত্য মানাবক শাস্ত-রহ্বোদ্ধারে 
1তাঁন, ছোট’ হয়েছেন? আজকের প্রগাঁতি- 
বাদীদের. কাছে বাল-বধবার কর্‌ণ' আর্ত- 
নাদ' বা. বহহ-বিবাহের' যল্নণা' তুচ্ছ বা 
সামান্য, হয়তো: বা" প্রাতীক্রিয়াশল--কেন 
না, একেবারে আদ্যকালের হেড' হাণ্টার- 
দের' মতো. এইসব, গ্রন্থ, পুন্থকার, রাম- 
মোহন, বিদ্যাসাগর' প্রমুখ চিস্তানায়কের 
আলেখ্য' ভাঙার, খেলায় মেতেছে তারা, 
নতুন; এক দেবতাকে, দেবতার *চত্রপটকৈ 
প্রাতষ্ঠত করবে বলে।' এইসব কালা* 
পাহাড় এক সম্প্রদায়ের 'বিগ্রহমান্দর ভেঙে 
আর এক সম্প্রদায়ের প্রার্থনাভবন গড়ছে 
এবং অজান্তেই তাদের নবম:ন্দরে ও 


কিল্োঃ:প্রললী" - 





নতুবা এখনও তাদের .. 


তোঁর.. করেছেন।, 
সেকালের আবদ্ধ জলাশয়ে .হাবুডক 
খেতে হ'ত। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবদ্দশায়ই 
এত অপাঁরমেয় যন্ত্রণা সহ্য করেছেন যে, 
আলেখ্য-ভঙ্গের খবর যাঁদ তাঁর কানে 


শপশছনো যেত, হাসতেন। হয়তো বা যে-. 


হৃদয়বত্তা 'বদ্রোহী মধস্দনকে মায়ের 


মত রক্ষা করেছে, তা এদেরও অনায়াসে . 
দেকালেও বিদ্যাসাগরকে খাটো করতে . 


ক্ষমা করত । 


. পারে নি, একালেও পারবে না; বিদ্যা- 
সাগর যে বিতর্কের একাঁট বিষয়, এইখানেই 
তাঁর অম্লান মাহাত্ম্য। 

সমাজে ও সাহিত্যে কালাপাঁন পারা- 
পারের পাপমন্ত হয়েছ আমরা অনেক- 
কাল; ঘরে এনোছি বিদেশিনী বধু) 
অস্পৃশ্যতাকে শুধ নোংরামীর মধ্যে 


রেখোঁছ, মানুষ. থেকে বাচ্ছপ করে. 
দয়োছ। সাগর পার হলে বা জেলে গেলে. 


প্রায়াশ্চন্তের প্রকান্ড কান্ড এখন বরং 
অগোৌরবেরই। 
বা সাহাত্যক হয়তো জানেনও না কখন 
কোন্‌ বিতর্ক, বিছূপ, লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে 
এ সত্য হয়ে উঠেছে। 

৷ সুতরাং, . বাঁৎ্কমচন্দ্রকে নিয়ে 'যাঁদ 
1বতর্ক হয়ে থাকে এবং আজও হয়, তবে 
বুঝতে হবে বাঁওকমচন্দরর ব্যাক্তি, ব্যানতত্বের 


তোলা আছে, যা বুঝে নেবার জন্য 
লোকের আগ্রহের সীমা নেই। বন্দে- 
মাতরম/আনল্দমমঠ লেখা সত্তেও তান 
কতখানি ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য 
উৎকশ্ঠিত ছিলেন. সে তাঁর ব্যান্ত, ব্যান্তত্বের 
কথা; তাঁর সাহত্য, শিল্পকর্ম তাতে 
কুশ্ঠিত হয় না। বাঁদ প্রশ্ন ওঠে, তাঁর 
দুগেশিনান্দনী আইভান হো-র প্রাতধবান, 
তক্ষযণ তাঁর অন্যান্য স্াষ্টর ওপর দ্যাস্ট- 
পাত আঁনবার্য হয়ে ওঠে। 

একটা কথা .পাঁরত্কার করে বলতে 
চাই যে, আম কখনো তাঁদের দলে নই, 
যাঁরা ব্যান্তকে শিল্পকর্ম অথবা শিল্প- 
কর্মকে আলাদা করে দেখেন। শিল্পকর্ম 
ব্যান্তকে জীঁড়য়েই যেমন সমগ্রভাবে বুঝতে 
হবে, ব্যান্তকেও তেমাঁন তাঁর কর্মীক্রয়া, 
এক্ষেত্রে, সাহত্য-শল্পকর্ম দিয়ে ব:ঝতে 
হবে। এ দ্পট মালিয়ে এক অখন্ড সত্তা, 
একটা ছাড়িয়ে বা বাদ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা 
করার অর্থ খণ্ড করে বোঝা, অসম্পূর্ণ 
করে বোঝা, অথবা .ওটা মোটে বোবাই 
নয়। 

আর একাঁট কথা। কে বুঝবে, 
কোথা থেকে কোন্‌ দৃষ্টকোণ থেকে 
বুঝবে এটিও একটি বোঝাবুখির ভীত্ত- 
গাত কথা । ম্যাথ আর্ন‘ল্ড যেখানে বল- 
ছেন--পার্সোনাল এাঁস্টমেট, 'হিস্টারকাল 


আজকের সামাজিক মানুষ . 


'হবে না। 


এাস্টমেট- ও রিয়াল. এস্টিমেট, সেখানে 


আঁম একমত নই। অথবা: আমি জানসটা be 
- ভূমিকায় কাউকে, ' কারও শিল্পক্ম'কে, 


এজবে বাঁঝঃ 

রিও বারেক 
ধরে নাচ্ছ, ৱ্যান্তর-শিল্পকর্ম বা কাত কেও 
বুঝবেন। যে ব্যান্ত বুঝবেন, তাঁর জ্ঞান ও 
উপলাব্ধশান্ত প্রথম কথা; যাঁকে বুঝতে 
যাবেন, তাঁর ওপর বিচারকের 'বচারশীস্ত, 
বাদ্ধবৃত্ত আলোকপাত করে। অথাৎ, 
বোঝকাবেন। এ সোজা কথা নয়। যাঁকে 
বুঝতে হবে, তাঁর সমপর্যায় শুধু নয়, 
আরও একটু ওপরে ওঠা চাই, সাধারণ 
চোখ নয়, এক্স-রে চোখ চাই। . সূতরাং, 
ব্যাস্তকে ব্যান্তর বোঝাবুঁঝ. যান বুঝতে 


: যাচ্ছেন, তাঁর ব্যা্তজীবন ও পাঁরবেশটাই 


প্রথম কথা, সোঁটই এ বান্তর দৃষ্টিকোণ । 
বিজ্ঞানও এই কথা বলে। ফলে অবাস্থাত 
অনুসারে দ্ম্টকোণ 'স্থর হয়। এরই 
হলের মাঝখানে একখান চেয়ার চারাঁদক 


, থেকেই 'সব লোকে এক দাঁষ্টকোণ 


(angle 0f vision) থেকে দেখতে 
পারে না। 'রপোর্টারদের মধ্যেও দেখা 
যায়, একই ঘটনা সবাই এক. দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখে না। 
এক্‌ই এমফ্যাঁসস দেয় .না। রবান্দ্রনাথের 


. ব্যান্তজীবনের এস্টমেট একান্তভাবে যান 
. করবেন, তাঁর নিজস্ব জীবনের এস্টিমেটটা 
ও শিল্পকর্মে এমন কিছু মৌঁলক প্রশ্ন . 


অনুপেক্ষণীয় নয়; কেন না,.তারই ওপর 
নির্ভার করবে ব্যান্তগত এাস্টমেট। আমার 
এট ব্যান্তগত আঁভমত এবং রবীন্দ্রনাথ 


‘ ব্যান্তাট এই-_একথা বলা বড় সোজা নয়। 


আমার জীবনের যেমন আঁভব্যান্ত, এমন 


কি ক্রমাভব্ান্ত বা বিবর্তন আছে, যে 


ব্যান্তর এাস্টমেট করতে যাচ্ছি, তাঁরও 
আভব্যন্তি, বুমাভিব্যান্ত বা বিবর্তন আছে। 
পার্সোনাল এস্টমেটের ভাঁত্ত হবে তাই। 

দ্বিতীয়ত, "হস্টারকাল এস্টিমেট ও 
রিয়াল এস্টমেটের মধ্যে পার্থক্যটা কি? 
হিচ্টারকাল এ'স্টিমেটটাই 'রয়াল এবং 
{রিয়াল এাস্টমেটটাই হিস্টারকাল। অর্থাৎ, 


ভাষায়, এ সমঝোতা হচ্ছে, যথাযথ পট- 
ভূমিকায়, ব্যান্ত-নিরপেক্ষ কনটেক্সটে। 
বাঁৎকমচন্দ্র সাহত্যসম্রাট এবং বঙ্গদর্শন 


প্ৰসাদে সাংবাঁদক হয়েও. তৎকালীন শাসক- 


সংবাদপত্র বহুলাংশে দায়ী, তবে তা এ 
তাৎকাঁলক পটভুঁমকায় দেখতে হবে। 
আম এই কালের দূরত্বে দাঁড়িয়ে যাঁদ 
তাঁর সে আচরণের নিন্দা কার €সেকালেও 
অমৃতবাজার পীত্রকা করেছিলেন) তবে 
বাঁৎকমচন্দ্র সম্পর্কে সেইটেই শেষ কথা 
ওটা বাঁঙ্কমজীবন আভিবান্তর 
একটা দিক, একটা ক্ষণ, একটা কাল, 


-.প্লেটোর ছায়া মান্র। 


একইভাবে লেখে না?" 


একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা 
আর যাঁদ যথাযথ ' "ইস্টারকাল পট- 


বা হয়, তবে'তাই তো হবে রিয়াল বা 
আমাদের প্রক্ষবাদীদের ভাষায় সং, আর 
সবই অসং বা আঁবদ্যা বা আভাপসিত মানু, 
বর্তমান বিজ্ঞানও 


প্রসীরত, আভাসিত, তা আসল বস্তু নয়, 
আসল বস্তু এদের আড়ালে--সেই চণ্জল 
অপু-পরমাণু। ?হস্টারকাল সতো পেশছনো 
অর্থই সেই রিয়াল সত্যে, রিয়াল এস্ট- 
মেটে পেশছনো। সমালোচকের এই গরু” 
দাঁয়ত্ব; এহ বাহ্য এহ বাহা করতে করতে 
গভীরে, আরও গভীরে যেতে হবে। 

রাম-শ্যাম-ষদ্-মধুকে নিয়েও বিতর্ক 
ওঠে, রাম্ট্রীবপ্পব হয়! সাঁহত্যেও তার রঙ 
পড়ে। কিন্তু সেই শিল্পকর্মে যখন রাষ্ট্- 
যল্ত্ের জবরদাঁস্ত চলে তখনই ইলিয়া 
এলেনবৃর্গের মতো কনফার্মস্টকেও বিদ্রোহ: 
করতে হয়। 

এাস্টমেটের ক্ষেত্র থাকবে অবাধ, 
নরঙ্কুশ। সেখানে ব্যান্ত আসে, ইতিহাস 
আসে. সত্য আসে। এ ীতনের যেখানে 
সমন্বয় হয় না. প্রায়ই হয় না, তখনই তে! 
বিতর্ক বাধে । আজ চার শ’ বছর ধরেও 
চলে থাকে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ তো মান্ন 
১০১৯ বছরের শিশ্য। আল্তত ৬০1৬৪ 


বছর একনাগাড়ে স্তর লিখে গেছেন ' 


প্রবন্ধ। বিদ্তর। তাদের মূল্যায়ন শেষ 
হয়ে গেছেঃ 
চেষ্টা চলেছে তাঁকে তাঁর কোন একাঁট 


কাঁবতা বা কোন একটি লেখা নিয়ে 
, বোঝবার। ৃ 
- সকল লেখায় একটা সূত্র থাকে. তা যেমন 


হাস্যকর! যাঁদ আগাগোড়া 


বিস্ময়কর, যাঁদ না থাকে তাও বিস্ময়কর ৷ 


_কল্তু সত্য, রিয়াল, 'হিস্টীরকাল এবং 


পার্সোনাল এস্টমেট, এই দুই সামগ্তস্য+ 


_ অসামঞ্জস্য, দুইয়ের বৈপরাত্য নিয়েই, 


একাঁটকে নিয়ে নয়। 

এই সংদীর্ঘ ভাঁমকার অবতারণা সেই, 
বিদ্ধ ব্যা্তগোষ্ঠীদের বুঝে নেবার জন্য 
যাঁরা পরোক্ষে বলতে চাইছেন, আর তো 
ভাল লাগে না, ভালো লাগছে না লোকের; 
ও’র সম্বন্ধে কি শেষ কথা আজও হয় 
নি? বিরক্ত ব্যক্তিদের অনুকূলে এইটুকু 
বলা যায় যে, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবাধ 
যাঁদ কাউকে শুধু লিকুইড দুধের ডায়েট 
দেওয়া হয় এবং 
শরীরে. অপারগ হলেও সজ্ঞান রোগীর 
চিত্তও বিদ্রোহ করে ওঠে, সুস্থ শ্রীরেও 
প্রীতাদন এক মেনু দেখলে মন বিরুপ 


দিনের পর দিন চলে, ' 


সক 


~~ 


i 


1 টি 













«এই দুদিনে বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যে কি! ডাইনে 
আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অনেক হ্কাটষ্াট করতে হয়। 
আর এর পুরো নান্ধিটাই মেয়েরা নিয়ে নেন নিজেদের 
[ওপর--হয় নিজের বরাদ্দ কমিয়ে অথবা একেবারে ছেঁটে 
‘ফেলে'। কিন্তু শরীর মাটি ক'রে এই ব্যয় সংকোচ পরিণামে 
ভালো হয় না। সেইজন্য বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে আমিও 
(বোর্বভিটা খেয়ে নিই। একচুমুকে ক্লান্তি দূর হয়, বেশ 
দারনারে লাগে। শল্ীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্ট, শক্তি ও 
মামর্ধের প্রয়োজন, নোর্বভিটা় ও তা পুরোমাত্রায় রয়েছে” 
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বোর্মভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক.। সুষম "পরিমাণে কোকো, 
দুধ, চিনি ও'অণ্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি-« 
প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্ততে বিশেষজ্ঞ ব'লে ধদের খ্যাতি 
একশ” বছরেরও বেশি। এর কোকো কায স্বাদ 
ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ. 


বার বোনভিটা খানের -. 


গৃক্তি, উদ্যম - এবং ভবে ছন 


0 


হতে পারে, তেমাঁন যাঁদ সারাক্ষণ রবঈন্দ্র- 
সংগাঁতই শুধু শুনতে হয়, তবে আত 
ভন্তেরও 'অনীহা, আসতে পারে। কিন্তু 
সে ক রবীন্দ্রনাথের, না, পাঁরবেশকের 
দোষ? বাংলা-সাহত্য দারিদ্র নয়, রুবীন্দ- 
মাথও একক নন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
দ্বকীয়তা, ব্যাপ্ত অন্য কোন মনে অসয়ার 
সল্ট করতে পারে, 'কল্তু যা সত্য, তা 
অনস্বীকার্য এবং বলোছ, ব্যান্তগত বাঁদ্ধি- 
মেধার ওপর যখন বোঝাবাঝ নির্ভার 
করছে, তখন 'বতকেরি অবকাশ থেকেই 
যাবে। আরও একটা সোজা কথা এই যে, 
সমগ্র রবীন্দ্র-সাহত) না পড়ে, রবীন্দ্র- 
জীবনী না জেনে এবং রবীন্দ্রকালকে না 
উপলাব্ধ করে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে 'নয়ে 
বিতর্ক তোলেন, তাঁদের যাঁরা আমল দেন, 
তাঁরাও সমবোধসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, এইসব 
তাঁর্কক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, একমাত্র তরি 
শিল্পকর্ম সম্পকেই যে অসংখ্য বই 
বেরিয়েছে, তার খোঁজও হয়তো রাখেন 
না, রাখলে হয়তো তাঁদের এই নবতর 
আয়াস বা প্রয়াস অকারণ প্দনরাবান্ত 
অবান্তর ও পণ্ডশ্রম মনে হতে পারত। 
রবীন্দ্রনাথ চিতও আঁকতেন. কেউ কেউ তা 
নিয়ে কিছ কটু সন্তব্যও করেছেন, সেটা 
তাঁর আভরদচ: আমিও তাঁর বহু চিন্ত 
উপলাধ্ধ করতে পাঁর নি। কিন্তু এ 
বুঝেছি, এও রবান্দ্রনাথের একটা দিক, যা 





অচলাবস্থ।-- 


. বাচন উচ্চারণ করতে হয়োছিল। 


আমার বোধগম্য না হলেও আর কান্সগড 
সহজবোধ্য হয়েছে! আমার বোধেরও একটা 
সীমা আছে। কল্তু তাই বলে আমার 
এই অবোধ মনের মানদণ্ডে যাঁদ. রবীন্দ্র- 
নাথকে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 'শল্পকম'কে, 
রবীন্দ্রনাথের জশবনদর্শনকে ঁবচার করতে 
বসি, সে  সাবচার হবে, না, আমারই 
অজ্ঞতা প্রকট হবে? ' 

সম্প্রীত দেখাছ, রবীন্দ্রনাথের একাট 
কাঁবতা উপলক্ষ করে অনেক ধ্ালঝঞ্ধা 
উৎক্ষপ্ত হয়েছে। দ্গগনে গরজে মেঘ ঘন 


বর্ষা, কূলে একা বসে আছ নাহ ভরসা” 


কাবতাট নিয়েও এককালে এত ব্যাখ্যা" 
বৌচত্র্য ঘটেছিল, শেষে স্বয়ং রবশন্দ্র- 
নাথকেও শবতকের প্রাঙ্গণে নেমে স্বস্তি- 
এমান 
হয়েছে তাঁর আরও অনেক কাঁবতা, অনেক 
ভীন্ত নিয়ে, অনেক গল্প. উপন্যাস নিয়ে। 
মাঝে মাঝে কাঁবকেও নেমে আসতে হয়েছে 
সেই তর্কের আসরে। আমি অবশ্য সে 
চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বলে মেনে নেবেন; মানলে, 
নাথ নিঃসন্দেহে সচেতন লেখক, ?কল্তু 
সেইভাবে সচেতন, তাঁর চেতনার বাইরেও 
যে বৃহৎ জগৎ রয়েছে, তার প্রভাব তাঁর 


সষ্টকর্মে 1কভাবে এসে পড়েছে তা তীর' 


জানবার কথা নয়। তার আঁবচ্কারক হবে 
সমালোচক। একমাত্র তানই পার্সোনাল, 
পারবেন। স্রষ্টা যেখানে সাবজেকীটভ, ' 
সমালোচকও সেখানে সাবজেকাঁটভ, কিন্তু 
তারও কিছ আঁতীরক-অবজেকাঁটভ। ' 
রবীন্দ্রনাথকে 'নয়ে বিতর্ক তাঁর জীবদ্দশায়. 
হয়েছে, কখনো খাঁশ হয়েছেন, কখনো 
{বরন্ত হয়েছেন, জবাব দিয়েছেন নগ্রভাবে, 
তাঁক্ষ্ম শ্লেষেও। আজ সেই ব্যান্তর 
রয়েছে। আজ প্রায় বছর 'প্লশেক তান 
নেই। কিন্তু শতবর্ষ পরেও তাঁর পাঠক 
আছে। এককালে যাঁরা তাঁকে বুর্জোয়া 
বলে বর্জনের আন্দোলন করোছলেন এবং 
একাঁট প্রদীপকে সমসূর্য করছিলেন, তাঁদের 
আঁতব্রম করেও তাঁর পাঠক অগাঁণত। 
বিরান্তভরে যাঁরা প্রশ্ন করতে সাহস পান; 
তাঁদের ‘নোত’ 'নোত'র মধ্যেই তান 
সমগ্রতায় পাঁরস্ফুট হয়ে উঠবেন! যে 
[বিতর্কের ধুঁলিঝঞ্ধা এখন চলছে, তা 
থাতয়ে গেলে তাঁদের বন্তব্যের পাঁরাঁধ 
মেপে দেখতে চেষ্টা করব। শুর বাল, 
একটিমাত্র কাঁবতায় রবীন্দ্রনাথকে পাঁর- 
মাপের অর্থ গোষ্পদের জলে সূর্যকে 
পারমাপ করা। | 





৯৬০ 


: দেশ বিভাগের সংগে সংগে বাংলা 
দৈশ এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে 
চিরন্তন ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই 
ক্ষতস্থান থেকে আজও সমানে রন্ত-" 
ক্ষরণ হচ্ছে। সোদন ট্বিজাতিতত্বের 
প্রবস্তরা. এবং ভারতের রাজনৈতিক . 
নৈতৃবৃন্দ একটি জাঁতর জাঁবন কলমের 
একটি আঘাতে দ্বিখীডত করে যে পাপ 
রক্ডেও' সে পাপের. প্রায়শ্চিত্ত হয় নি।. 
পূর্ব বাংলা থেকে ১৯৫০ সালের সেই 
এীতিহাঁসক উদ্বাস্তু আগমনের পর: 
উদ্বাস্তু আগমনের স্রোতে যে সামান্য : 
ভাটা. পড়োছিল, ১৯৬৪ সালে পর্ব 
বাংলায় সাম্প্রদায়িক বাঙ্গার পর তার 
গাঁত গকছুটা পাঁরবার্তত হয়ে উদ্বাস্তু. 
আগমনে নতুন " জোয়ার এসৌছলো।, 
ভারপর পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে 
সীমান্ত বন্ধ করে দেবার ফলে মানুষের 
এপার-ওপার হওয়া একপ্রকার বন্ধ হয়ে: 
গেলো। সীমান্তে তখন আয়ুব. 
খানের সেনাবাহনশী “ বন্দূক উপচয়ে 
মানুষের স্বাভাঁবক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ 
করেছে। কিন্তু গথ রোধ করা যায় নি।' 

উল্মখ লৌহ-নাঁলকা অগ্রাহ্য করে 
শত শত মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করেছে। 

'সম্প্রাত পূর্ব বাংলা থেকে নব-পর্যায়ে 
পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন শুরু 
হয়েছে। ১৯৭০ সালের য়ার 

মাস থেকে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক উদ্বাস্তু 
পূর্ব পাঁকস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে. 
পাশ্চমবঙ্গে এসে উঠেছে। এ" ষাবং 
আমরা দেখোঁছ, যখনই পূ্ববিঙ্গে কোন, * 
সাম্প্রদাঁয়ক হাঙ্গামার ফলে ওখানকার 
সংখ্যালঘু সম্প্রবায়ের মনে নিরাপত্তার, 
' অভাব বোধ হয়েছে, তখনই সামান্তে 
উদ্বাস্তুর চাপ এসে পড়েছে। কিন্তু 
১১৯৭০ সালে পরববিজো কোন সাম্প্র- 

দায়ক হাঞ্গামার সৃষ্টি হয় ি। সংবাদে 
দেখা যাচ্ছে এখনও প্রতিদিন গড়ে প্রায় 
তনশত উদ্বাস্তু পরিবার সীমান্ত 
আতিকম করে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় 
নিচ্ছে। এ পর্যন্ত সত্তর হাজার উদ্স্তুকে 





বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যামনে 
হয়েছে। চল্লিশ হাজারের . মত মানূষ 


এখনও হাসনারাদ:বাঁসরহাট . সীমান্ত 
এলাকায় আবাটের:খড়-জল মাথায় করে 
সদাশয় ভারত সরকারের বদান্যতার 
আশায় প্রহর গুণছে। এই প্রহর গুণতে 
জীবনের শেষ প্রহর সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। 
সংবাদে প্রকাশ, পাণ্চাশজন উদ্বাস্তু 
ইতিমধ্যে কলেরায় মারা গেছে 'হোয়, 
ওরা বাঁচতে এসোঁছল!)।: 'হাসনাবাদু: 
থেকে যখন এদের রেলগাঁড়তে “তুলে 
দেওয়া হয় এবং বারাসাত জংশনে যখন 
সেই গাঁড় থেকে নেমে ওরা, প্লাটফর্মে 
ছাড়িয়ে পড়ে তখনকার দৃশ্য চোখে না 
দেখলে বোঝা যায় না- উদ্বাস্তু জীবন, 
কি। আমি নিজে এ দৃশ্য অনেক: 
দেখোছ। সম্প্রাত এদের মধ্যে অনেকটা 
সময়ও র্যয় করোছ ঘুরে ঘুরে । কিন্তু 
প্রশ্ন হলো, আঙ্গ কোন. হাঙ্গামা না 
হওয়া সত্তেও এই উদ্বাস্তু স্রোত কেন? 

একটা কথা আমরা সকলেই জানি 
যে, স্বাধীনতার পরে পূর্ব বাংলার 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাকিস্তানে উপযুদ্ত 
নাগারক . আঁধকার ও মর্যাদা থেকে 
বাত হয়োছল। কিন্তু একটা কথা 
সকলে জান না যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই 
আগস্ট মধ্যরান্নে পাকিস্তানের প্রথম 
গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলী জনা 
একাঁটি বেতার ভাষণে ঘোষণা করে- 
ছিলেন, “আপনারা আজ স্বাধীন । 
মন্দির, মসজিদ" এবং পাকিস্তানের 
যে-কোন উপাসনার স্থানে যাবার পূর্ণ 
স্বাধীনতা আপনাদের আছে। আপনারা 
যে কোন সম্প্রদায়ক্ুত্ত.. যেকোন ধর্মাব- 
লম্বী হোন না কেন, তাতে আমরা 
যে পাকিস্তানের নাগাঁরক এই মূল 
নশীতর কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। আমার 
নে হয় এবং আপনারাও দেখবেন এক- 
দিন আমাদের এই নবলব্ রাষ্ট্রে হিন্দু 
আর হন্দু থাকবে না, ম্মসলমান 
মুসলমান থাকবে না। সেটা অবশ্যই 
ধর্মীয় দিক থেকে নয়, কারণ ধর্ম হলো 
মানুষের বর্ঘন্তগত বিশ্বাসের ব্যাপার। 

৯৬৯. 


কেণে 
পাকিস্তানী ।” . অপরাদকে ভারতের 
কংগ্রেস সরকার সেই সময় এক 
ধৃবজ্ঞাপ্ততে সরকারের উচ্চপদস্থ আঁফসার- 


Option চেয়েছেন। এর ফলে বহু 


এবং তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ 
করতে লাগলেন। শুরু হলো উদ্বাস্তু 
আগমন। কিন্তু এহো বাহ্য। ১৯৪৮, 
বা মা 
এসে পড়লো তাঁরা িললার দেওয়া 
প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হলেন এবং ধারে 
ধীরে মোল্লাতন্রের হাতে -মর্টগেজ্ড্‌ 
হয়ে গেলেন। ফলে পাঁকিদ্তানের 
এবং বার বার তারা সংখ্যালঘ; সম্প্র- 


মহম্মদ আলী জিল্নার কবরের মাটি 
সৌঁদন আচমকা কেপে উঠোছল 'কিনা। 
= ভারতীয় নেতারাও প্রাতশ্রুতি ভঙ্গ 
করোছিলেন। 

১১৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট 
জওহরলাল নেহরু বলোছিলেন, “রাজ- 
নোতিক- সীমান্ত সংষ্টর ফলে আমাদের 
যেসব ভ্রাতা ও ভগ্নীর সংগে আমাদের 
বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং যাঁরা বর্তমানে এই 
নবলব্খ স্বাধীনতার অংশশদার হতে 
পারছেন না তাঁদের কথা আমরা চিন্তা 
করছি। তাঁরা আমাদেরই . আপনজন 
এবং যা কিছুই: ঘটক না কেন তাঁরা 
আমাদের, আপনজন থাকবেন এবং 
আমরা তাঁদের সুখ-দ্ঞ্খের সমভাগী 
থাকবো ।” 


্া্তাঁহক ব্লযমতদ 
ওই বছরেই ১৩ই জুন তাঁরখে আঁনশ্চিতের পথে পা বাড়ানো সহজসাধ্য " 
নখ বললেন যে, পর্ব পাকিস্তানের ময়। এই ঘটনায় পূর্ব বাংলার অগণিত 
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সমূহে এই সমস্ত আশ্রয়প্রাথাকে সাদরে 
আশ্রয় দেওয়া ও সর্বপ্রকার ন্যায়সংগত 
সুবিধা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁরা 
যেন অনুভব করেন যে, তাঁরা কোন 
অপাঁরাচত দেশে আসেন নি।৮- 
গান্ধীজী এ পর্যন্ত বলেছিলেন, 
যে সকল শহন্দ, পাকিস্তানে তাঁদের 
জম্পান্ত ‘ফেলে 'রেখে :ভরতে চলে 
আসতে "বাধ্য হবেন, ' স্বাধীন 'ভাব্রত 


প্রতাপশালী জঙ্গী শাসনকতা আয়ুব 
খান। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু; সম্প্র- 
কুখ্যাত আইন প্রস্তুত করলেন। তার 
একটি হলো, মাইনাঁরাট প্রপার্টি -খ্যন্ত, 


সরকার 'তাঁদের সেই সম্পাত্র শূর্ণ এবং অপরটি এনাম প্রপার্টি এযান্তী। 
মূল্য তাঁদের দান “করবে! মাইনাঁরটি প্রপার্টি এ্যান্তের ফলে সংখ্যা- 

"১৯৫০" সালেও .নেহর পার্লামেন্টে লঘু "সম্প্রদায় তাঁদের সম্পা্তি বির 
দাঁড়য়ে 'বললেন, “পাকিম্ভানের 


আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের 
আঁভপ্রায় আমাদের নেই। কিন্তু পাঁক- হিন্দু-সম্পাত্ত আয়ুব সরকারের করায়ন্ত 
হ্তানের বহু নরনারীকে অবর্ণনীয় প্াকস্তানের 
ছুঃ্খ ও নির্যাতন ভোগ করতে দেখেও 
আমরা উদ্বেগ রা সমবেদনা বোধ করব 
স্ন, এমন কথা বলা, সম্পূর্ণ নিরর্থক” 
খুবই -দ:ঃখজনক .- এবং লঙ্জাকর 
ns এই নৈহরুর: ‘মুখেই পর- 
উচ্চারিত ' হলো, ! “পৰ্ব- 
বধ সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে -ফে 
প্রীতশ্রুতি ও দায়িত্ব গ্রহণের আব্বাস 
দেওয়া হয়োছল সেটা আঁনাঁদক্টকাল 
"পর্যন্ত আমরা বহন করতে পারব না... 
ভারতীয় নেতা কোন সময় এমন কোন 
প্রাতশ্রুতি দেন ন যে, পাকিস্তানের 
সংখ্যালঘুদের 'দায়িত্ব আমরা আঁনার্দন্ট 
ভাঁবয্যৎ পর্যন্ত বহন করব। এটা 
অসন্ভব ব্যাপার 1” পোর্লামেন্টে বন্ধুতা, 
এ৩ই নভেদ্বর, ১৯৫৭)] | 
খবশবাসভঙ্গের এর থেকে বড় নজীর 


গনার মানদন্ডে?" অপরাধ যত লঘুই 
হোক-নাকেন কিংবা নাই বা.াকলো 

পুরুষদের, বেত্রাধাতের 
মমতার. মাত্রা ভাতে হাস হয়. ন! 
ভারতে তৈরি কাপড়চেপড় কারো - ঘরে 
থাকলেও সামারক বিচারে তাকে দেশ- 
দ্রোহী হিসাবে বেন্রঘাত করা ;হতো। 


এমনভাবে 'সহনশীলতার মাত্রা আঁতক্কম 
করতো যে, অনেকে "সামরিক সরকারের 
বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হতেন। 
এমান মামলা ‘করতে দেখোঁছ ঢাকা জুট 


আর ক থাকতে পারে? খুলনার বিখ্যাত স্বর্ণ র্যবসায়ণ শ্রী .জে 
১৯৫৮ সাল থেকে ভারত 'সরকারের এল দত্তকে। এমনি আরো অনেকে 
পুনর্বাসনমন্তী শ্রীমেহেরচাঁদ খাল্লার করেছেন। হেরেছেন, 


চকান্তে পর্ব বাংলার হল্দুদের মাই- 


গ্রেশন পাওয়া কার্যত বন্ধ হয়ে গেল! ীকল্তু র "সেই 
মাইগ্েশনের সামনে জটিল সান্ধক্ষণে এটা অনেকেই 
দুটো শর্ত তুলে ধরা হলোঃ আশা করোছলেন যে, প্রগাঁত- 


৫১) আবেদনকারীকে "অবশ্যই ঘোষণা 
করতে হবে যে, ভারতে গিয়ে তান 
ভারত সরকারের কাছ থেকে কোন 
সাহায্য নেবেন না, (২) আবেদনকারীর 
ভারতস্থ কোন স্বজ্রনকে ঘোষণা 
করতে হবে যে, ভারতে আবেদনকারীর 
শ্ীরবারের 'জরন্ধারণের ‘সকল ব্যয়ভার 
দই বহন করবেন। খুব স্বাভাঁখক- 
ভাবেই এই শর্তসাপেক্ষে একটি অন্ধকার 


এগাল নিশ্চয়ই 'নান্দত হবে। 

কিন্তু দেখা গেল একদা যাঁদের চোখে 

অহ আগ ভিলা যো দেল টির 

হয়ে উঠলেন (পের্ব-প্াকস্তানে গ্ণতান্তিক 

আন্দোলন তখনও 'দানা;বেপধে ওঠে নি)! 

কিল্তু এহো বাহ্য! কয়েক বছর "পরে 
৯৬২ 


খানের ছাঁব টেনে নাসিয়ে মাটির সঙ্গে 
গড়িয়ে দিতে। সোঁদনই বাঝোছলাম্‌ 
মানুষের আম্মা জাগছে, আর এ আত্মা 
পরভবকে বিশ্বাস করবে না। 

তব্দ আত্মনথপ্ত কোথায় ? 'দনের পর' 
দিন যে একশ্রেণীর মানুষকে তাঁদের 
মৌলিক অধিকার থেকে বাঁ্ঠত করে রাখা 
হলো, এমন ক বারবার যাদের গরু-খেদা; 
করে সীমান্তের এ পাশে ঠেলে দেওয়া 
হলো, সেই অন্যায় ও আঁবচারের বিরদ্ধে, 
প্রত জনমতের কণ্ঠ-সোচ্চার হলো কই? 
পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা ভাষার 
মর্যাদা রক্ষা করেছে, সাহিত্য ও সংগীত 
চর্চার স্বাধীনতা আদায় করেছে, 'বাঁভম্ন | 
ক্ষেতে ছা্-দ্বার্থ সংরক্ষণ করেছে, এমন কি 
প্রতাপশালী ডিক্টেটর আয়ুব সরকারের 
পতন ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু 
পারে নি প্াঁকিদ্তান. সরকারের 
চিরাচারত সংখ্যালঘ:-বিদ্বেষ নীতির 
বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সংহত করতে 
এ কথা দুঃখের হলেও সত্য। আজ 
সাম্প্রধায়ক হাঙ্গামা না হওয়া সত্তেও 
ভ্রকুটি অগ্রাহ্য করে ভারতে এসে আশ্রয় 
গ্রহণ করছে। প্রাতাঁদন প্রায় ঁতনশত 
পাঁরবার পাশ্চমবঙ্গ সীমান্ত এলাকায়' এসে 
দাঁড়াচ্ছেন। পকছ্যাদন ধরে আমি নিজে এর 
কারণ অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপূত ছিলাম! 
তার জন্য বহুবার এই" উদ্বাস্তুদের 
মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, সীমান্তে ছে 
গোঁছ কয়েকবার, সরকারের উদ্বাস্তু .পুন* 
বাসন দপ্তর এবং ভারত সেবাগ্রম সঙ্ঘের 
সঙ্গে যোগাযোগ করোছ। . অনুসন্ধানের 
ফলে যে কারণগ্দাল আমার চোখে ধরা 


কখনো কখনো .এই অত্যাচারের মারা. পড়েছে, তার মধ্যে প্রধান কয়েকাঁট কারণ 


মাইনারাট প্রপার্টি এ্যাই তুলে নেওয়ায় 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামনে জমিজমা 
{বিক্রয় করবার একটা সুযোগ এসেছে। 
অনেকে এই সুযোগ গ্রহণ করে ভারতে 


- চলে আসার ব্যবস্থা করছেন। 


€২) পাকিস্তানের সর্বত্র অর্থ নৈঁতক 
সংকট প্রকট হয়ে উঠ্ছে। নিত্যব্যবহার্য" 


* জিনিসপত্র এবং খাদ্যমূল্য যে হারে বেড়ে 


চলেছে সেই হারে মানুষের মজুরী বাদ 
হয় নি। শুধুমাত্ৰ দিনমজুর যাদের পেশা; 
5 
উঠেছে! এই কারণে যে সকল উদ্বাস্তু 
তি জাতির দর 
হারার সংখ্যা প্রচুর। এবের মধ্যে কিছু 
কিছ মুসলমানও. চলে আসছেন বলে 
শুনতে পেয়োছ। কারণ ওই অর্থনোতিক, 
সংকট ৷ 


নি 
সবাই তাকিয়ে 
তিনিই বলবেন 


যে মুখা 


রব 


সা 





€ 


কার 


ভেজলীন দ্বো 





মুখে 


আপনার 
আম্মই আপনার হেঞ্জলীন স্মোর সঙ্গে পরিচয় হোক---দিনের পর দিন 


ভ'রে দেয়। 
নিৰ্মল হয়ে ওঠে ! 


লাবপ্যে 
মুখখানি 
পড়ে যায়- 


দিব্যি সুন্দর নিটোস 
কাস্তিতে আপনার 
অতি স্বচ্ছন্দে ঢাকা 


হেজ্রলীন স্লো-র মোলায়েম হাক্া পরশ সের! বিউটি ক্রীমেরই মভন। 
আপনার মুখখানিকে 

অপরূপ তরুণ কোমল 

ছোটোথাটো দাগ 


ফুটে ওঠে এক ন্রিদ্ধ কমনীয় আতা । 


Wellcomy 


সে পরিচয়ের সার্থকভা আপনার মুখখানিকে ফুলের মত সহজ 


সুন্দর ক'রে তুলবে/ 
মো-তরুণের ব্রপ্নমাথানো স্বাডাবিক কান্তির উৎস 


হেনীন 


৪৮৫-02/ন 


৯৬৩ 


(৩)*গরাম্য গলাদাল; প্রত্যক্ষ ও"পঁরিাক্ষ 


হাস্তাঁহক বসুমতী 


*এবইপররাধ্জীর় ' বষয়েরঃমধ্যে: সামাবদ্ধ' £চএঁবইবহ:" আলোচিত! সমস্যা ইয়ে আজও, 


জতয।০।3, বস্তুগত . 'বেয়ারোষর ফলেও -খঁকবে। 2 fh 


অনেককে ুলেআসতে হচ্ছে। 


(8) নারাঁঘাটিত সমস্যাজানত ভাত 


ঝা নিরাপত্তার অভাববোধ অনেককে সীমান্ত 
আঁতক্লম করতে বাধ্য করছে। 

(6) আগাম অক্টোবর মাসে পাকি" 
স্তানে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা" 


গ্াঁকস্তানের সর্বত্র এখন তাই নির্বাচনী ' 


প্রচারের: নন্ত হাওয়া। - প্রাতিক্রয়াশীল 
রাজনৈতিক দলগুীল জানে, এই নির্বাচনে 
সংখ্যালঘ সম্প্রদায় কোনক্রমেই তাদের বাক্সে 
ভোট দেবে না। সেইজন্য সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায়ের ওপর পরোক্ষ চাপ সংষ্ট করা 
চলছে বাজন ধরনের উপন্বের মাধ্যমে ৷ 
সংখ্যালঘুরা যত চলে আসবে প্রগাতশীল 
রাজনৌতক দলগ্দীলর ততই ক্ষাত। আর 
নির্বাচনে প্রগাঁতিশীলদের ক্ষাত মানেই 
প্রাতাক্য়াশাঁলদের লাভ। 

(৬) পূর্ব পাঁকস্তানকে জনসংখ্যার 
চিক থেকে সংখ্যালঘ; এলাকায় পাঁরণত 
করার পাশ্চম পাঁকস্তানী চক্রান্ত। অথচ 
গারতাপের বিষয় হলো প্রতীক্য়াশনলদের 
এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রগাঁতিশীল রাজ- 
নৈতিক দলগ্লির কণ্ঠে কোন ধক্কার নেই। 
প্রতিরোধ করবার চেষ্টা ত' দুরের কথা । 
জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই সমস্ত 'ক্িয়া- 
ফ্লাপের বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজ বিশেষত পূর্ব 
পাঁকস্তান ছাত্র লীগ কি কিছুই করছে 
না? উত্তরে জানতে পেলাম, না, তেমন 
কিছ করবার সুযোগও নেই। কারণ 
গ্রামাঞ্চলে ছান্রসমাজের প্রভাব এবং কর্ম 
ক্ষেত্র বিস্তৃত নয়। অথচ এই সমস্ত 
অন্যায় উপদ্ুবগর্দীল " প্রধানত গ্রামান্টলেই 
ঘটছে এবং আজ যারা সশমান্ত পোঁরয়ে এ 
পাশে চলে আসছে তারা প্রায় সবাই গ্রাম্য 
মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, গ্রামাঞ্চলে 
ভিপি রাজনিতিক রবির কারও 
{ক নেই? গ্রামের মানুষের ওপর তাঁদের 
{ক কোনই প্রভাব নেই ? যাঁদ না-ই থাকে 
ভবে তাঁরা আর কিছ না পারেন চীৎকার 
করে অন্যায়ের প্রাতবাদ করতেও ক পারেন 
না? অথচ প্রগাতশাঁল রাজনৈতিক দলের 


দুণট বিশিষ্ট প্রগাঁতশদীল রাজনৈতক 
দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় 
আওয়ামী পার্টির যথাক্রমে ৬-দফা 
কর্মসূচী এবং ১১-দফা দাবির 'বিষয়- 
গুলো সামনে রাখাঁছ। 
আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচীঃ 
(১) পাকিস্তানের সাবধান হবে 
আইনসভা হবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধকারের 
টুভাত্ততে নির্বাচিত। | 
" (২) যুন্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গ্াল প্রতিরক্ষা 


€৩) কে) পাকলতানের, দই প্রদেশের 
জন্য সহজে 'বাঁনময়যোগ্য আলাদা মুদ্রা- 
ব্যবস্থা থাকা উীঁচত; অথবা, খে) পর্ব 
থেকে পশ্চিম পাকস্তানে মূলধন সরাবার 


| বিরুদ্বে আইনগত ব্যবস্থাসহ একই মডদ্রা- 


ব্যবস্থা! 
€৪) কর এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমত 
রাজ্যগযালর থাকবে; রাজ্য থেকে আদায় 
কৃত রাজস্বের একাঁট অংশ কেবল কেন্দ্রীয় 
সরকার পেতে পারেন। 
€৫) পূর্ব ও পাশ্চম পাকিস্তানের 
দুই প্াাঁকস্তান সমানানুপাতে মেটাতে 


€১) শিক্ষা-প্রসার, ছান্রবেতন হাস, 
বেতন বৃদ্ধ, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতা- 
মূলক অবৈতানক শিক্ষাব্যবস্থা, পাঁর- 
লয়ের পূর্ণ স্বায়ত্রশাসন, 'শিক্ষা-কঁমিশনের 
রিপোর্ট বাতিল। 

€২) ব্যাৎ্ক, বীমা এবং বৃহৎ শিল্পের 
জাতীয়করণ । 

€৩) কর এবং ভূমিরাজস্বের হুয়স। 

€9) শ্রামকদের জন্য ন্যায্য মজুরী ও 
বোনাস। . 

{৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা । 

(৬) সমস্ত 'নরাপত্তা আইন এবং 
'নিবর্তনমূলক আদেশ প্রত্যাহার। 

(৭) সমস্ত রাজনোতিক বন্দীর মুক্তি! 


(৮) সয়াটো, সেন্টো থেকে পাক-, 


স্তানের অপসারণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 


দ্বিপাক্ষিক চান্ত বাতিল! 

(৯) প্রাপ্রবয়দক ভোট্যাধকারের 
ভাঁত্ততে সংসদীয় গণতন্ব্র। 

(১০) মুদ্রা, পররাষ্ট্র ও প্রাতরক্ষা সহ: 
যুক্তরাম্দ্রীয় সরকার। 

(১১) বেল্যাচস্তান, ডউত্তর-পাঁশ্চম 
সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুর জন্য 


আঞ্চীলক স্বায়ত্তশাসন সহ আধা-যুক্ত- 
রাল্দ্রীয় ব্যবস্থা! 
লক্ষণীয় যে, এই সকল কর্মসূচী বা 
দাবিপত্রে সবই ' আছে. নেই কেবল পূর্ব 
বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার 
কথা, যে প্রম্নাট স্বাধীনতার পরে ভারত- 
পাকিস্তানের মধ্যে একটি বিরাট বিতাঁকতি 


বর 


: টিকে; 'আহে।আ।ম জান, এক্ষ।ণ হয়তো 
প্রশ্ন: উবে, রজ্্রনোতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র 


' এবং দ্বায়তশাসনের জুন) যা যা প্রয়েজন, 


সমস্ত দাব জানানো হয়েছে। এর ফল 
মেজরিটি, মাইনারটি সকল সম্প্রদায়ই তো 
ভোগ করবে। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন 
তোণাটাই একটা বরাট সংকাণ্ণতার 





পারচায়ক। হ্যাঁ, সন্দেহে নেই এটা 
সংকীর্ণতা, অন্তত দ্যাঞ্জভঙ্ঞনর ভ্রনারতা 
এতে নেই। কন্তু রাম্ট্রনোতক ক্ষেত্রে 


জনগণের জ্হাবধা-অস্হীবধার বষগসে এ 
পর্ন অবান্তর হতে পারে যাদ সেই রাষ্ট্র 
কোন ধর্মীনরপেক্ষ এবং শ্রেশীসমন্বয়বাদী 
রাষ্ট্র হয়। পাঁকস্তানের মতো একাট 
ইসলামী রাষ্ট্রে, ষেখানকার সংখ্যালঘুদের 
সমস্যার কথা বিশ্বব্যাঙ্ক, এমন ক রাম্ট্র- 


- স্ঙ্ঘ পর্যন্ত জানে, সেখানকার প্রগাতিশীল্‌ 


রাজনৌতিক দ্যাবপত্রে এই সমস্যার কথা 
থাকলে তা সংকীর্ণতা হতে পারে না। 
কারণ এটা সেখানকার একাঁট সামাজক 
ও রাজনৌতক সমস্যা! 

তাছাড়া প্র্থাতশীল নেতারা বিশেষ 
কোন সম্প্রদায়ের মণ্গলামজ্গল বা লাভা- 
লাভের কথা বলেন না এমনও তো নয়। 
এই তো কয়েকমাস আগে জাতীয় 
আওয়ামী পার্টির নেতা মৌলানা ভাসানী 
আমেদাবাদে মুসলমানদের নরাপত্তা 
বাঘ;ত হবার প্রাতবাদে সারা পূর্ববঙ্গে 
হরতাল আহ্বান করোছলেন। সে হরতালের 
ডাক' বাঁদ শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা না 
হতো তাহলে কে বলতে পারে আর এক- 
বার পূর্ব বাংলার মাটি সংখ্যালঘু মানুষের 
রক্তে ধূসর হয়ে উঠতো নাঃ তব যে 
শুভবুদ্ধিটকু মৌলানা ভাসানীকে হর- 
তাল প্রত্যাহার করতে বাধ্য করোছিল, 
সেটুকুই আজ পূর্ব বাংলার সংখ্মলঘু 
মান ষের একমান্র সহায়ক শল্তি। স্বাধীনতার 
পর থেকে এই শুভবুদ্ধির ক্রমবর্ধমান 
[বিকাশ্ন আমরা চেয়েছি। 'কন্তু আশাহত 
হতে হয়েছে বারবার? প্রগাঁতশনল রাজ- 
নৌতক দল ও ছাত্রসমাজের কাছে তাই 
আমাদের অনেক প্রত্যাশা । তাঁরা যাঁদ মনে 
করেন দেশ ইসলামণও থাক, আবার গণ- 
তান্তিকও হোক, তাহলে ভাবনার ক্ষেত্রে 
আজ যে জাঁটলতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তার 
জন্য গণতন্ত্রের কাছে তাঁদেরও একাদিন 
জবাবাঁদাহ করতে হতে পারে। পর্ব 
বাংলার গণতান্তিক আন্দোলনের সৌনক- 
দের তাই ন্যুনতম দুরব'লতাটুকুও ঝেড়ে 
ফেলে দুর্বার হয়ে উঠতে হবে, গণতান্ত্রিক, 
আন্দোলনকে পাঁরপূর্ণ গণতান্ত্িক মর্যাদা 
তে হবে, জাতি-ধর্ম নার্ব শেষে সকলকে 
সেই আন্দোলনের সাঁমল করতে হবে। 
সমাজের সর্বস্তরে যে অন্যায় আর গ্লানূ- 
কর [বিভেদ শুধূমান্র ব্যালট বাক তা 
মুছে দিতে পারে না ৰা 


ধ্যাঙক' শিল্পের একটি, কৃহৎ অংশ 
্কাস্টরায়ত্ত; হয়েছে। এই: রাস্ট্রীয়করণকে 
পারণাতর"দকে নিয়ে যেতে গেলে দেশের 
অর্থনৌতক সম্পদ এবং আর্ক অবস্থার 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা; হওয়া প্রয়োজন। এই 
প্রসঙ্গে যে.জানিসটি. অত্যাবশ্যক: সোট হল 
্বান্ট্ীয়করণের' অর্থনোতিক এবং সমাজ- 
নৌতিক উদ্দেশ্যগযীলকে: দেশবাসীর সামনে 
তুলে'ধরা এবং সেই উদ্দেশ্যগ্ীলকে কর্মে 
রূপায়িত করে দেশের সর্বস্তরের মানুষ 
ঘাতে রাস্ট্রীয়করণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে 
সমর্থ হয় সে সম্বন্ধে যত শীঘ্র সম্ভব 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। 

১৯৬৯ সালের ব্যাৎ্কং কোম্পানী- 
গুলির আঁধগ্রহণ এবং হস্তান্তর সংক্রান্ত 
আইনে রাম্ট্রীয়করণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
ঘলা হয়েছে-০ serve better the 
needs of development of the 
economy in conformity: with 
national policy' and objectives 
and: for matters connected 


therewith or incidental 
thereto’ 
ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী হীন্দরা 


গান্ধীর কথায় ব্যাগ্ক রাষ্ট্রীয়করণের 
উদ্দেশ্য হ'ল--৮০ promote rapid 
growth in agriculture, small 
industries and exports, to en- 
courage new entrepreneures 
and to develop all backward 
Breas.’ 

সম্প্রাতকালে ভারতবর্ষের যে সকল 
অণ্যলে ব্যাঙ্ক {শিল্পের পত্তন হয় নি অথবা 
যে সকল অণ্টলে এই শিল্পের খুব সামান্যই 
পত্তন হয়েছে . সেই সকল.. অগ্লে এই! 
শিল্পের, পত্তন এবং প্রসার ঘটিয়ে 


শিল্পটিকে উত্তরোত্তর জনকল্যাণকর' এবং ' 


জনাপ্রয় করে তোলবার ব্যাপারে রাম্ট্রীকৃত 
ব্যাঙ্কগযীলর সর্বতোভাবে' সচেষ্ট হওয়া 


কর্তব্য। যুগপৎ অর্থলগ্নর ব্যাপারে 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির নীতি এমনই হওয়া 
উচিত যাতে দেশের 'বাঁভল্ন অণ্চলে অর্থ- 


" নৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব 


একটা:সমতা রক্ষিত হয়। 

ভারতবর্ষের প্রথম, প্রধানমন্ত্রী পাঁণ্ছিত 
জওহরলাল নেহরু ১৯৫২ সালের "ডসেম্বর' 
মাসে ভারতীয় সংসদে ‘অর্থ নৈতিক গণতন্ত' 
‘Banking and Insurance are 


highly important in. the. eco-- 


nomy of a country. Speaking 
from a'strategic point of’ view 
it is essential that they should 
be controlled in any economy. 
এই বক্তৃতায় পাঁণ্ডত নেহর ব্যাঙ্ক শিল্প 
সম্বন্ধে তাঁর যে মতামত. এবং মানসিক 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন তার গর্ব 
প্রয়োজনীয়তার পাঁরচয় পাওয়া যায় ভারত 
সরকার কর্তৃক ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন 
ঈীমপারিয়াল ব্যাঙ্কে স্টেট ব্যাঙ্কে পাঁরণত্র 
করায়। কেবলমাত্র পাঁণ্ডিত নেহর; নন, 
ভারতবর্ষের প্রগাতশীল এবং এদেশে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহী দহ; ব্যক্তি 
ব্যাঙ্ক শিল্পের রাষ্ট্রীকরণ, বিশেষ করে 
ইম্পারয়াল ব্যাঙ্কের রাম্ট্রীয়করণ' সম্বন্ধে 
ভারতীয় স্বাধীনতার পরবতাঁকালে 
সোচ্চার হয়ে উঠোঁছলেন। ভারতবর্ষের 
প্রাসদ্ধ অর্থনপীতাঁবদ অধ্যাপক কে টি শাহ্‌ 
তো ভারতীয় সংসদে দিনের পর দিন 'তাঁর 
করণের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন 
0 

জাতীয় অর্থনগীতর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 

বিগত" ১৫ রছর ধরে রাষ্ট্রীকৃত'স্টেট ব্যাঙ্ক 
৯৬৬ 


এবং, 





বড় বড় শহর' ছাড়াও, শহরতলী অনল 
এবং গ্রাম ভারতের বিভিন্ন অংশে. জন 
সাধারণের, কাছে ব্যাৎক' শিল্পের সৃয়োগ্ব- 
স্াবধা পৌঁছে দিচ্ছেন এই রাষথ্ায়্ 
ব্যাঙ্ক কৃষিখণের _ ব্যবস্থা করছে 
কষদ্রায়তন শিক্প সম্প্রসারণে অর্থনোত্িক 
সাহায্য দিচ্ছে; নতুন নতুন শিজ্পোদ্যোন্তাৎ 
দের খণ লাভের: পথ. ডি করে দিচ্ছে; 
এবং দেশের সমবায় সংস্থাগযীলর উন্নয়ন: 
ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থনোতিক দাদন। 
দিচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে; 
ভারতবর্ষের অর্থনোতিক. অগ্রগাঁতির দিকে 
[বিশেষ দৃন্টি রেখে স্টেট, ব্যাচ্ক আজ এক 
{বিরাট কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত। অপরদিকে" 
রাম্ট্রীয়করণের পররতরঁ ১৫ বছরে এই; 
প্রতিষ্ঠানে প্রায়: ১২ শ' নতুন কার্যালয়, 
স্থাঁপত হয়েছে এবং আন্মম্বানক ৩৫, 
হ।জার থেকে ৪০ হাজার নতুন লোক: 
ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতি তো হয়ই ?ন;. 
বরং দেশীহতকর' অর্থনাতির কমসিম্পাদনে' 
এই: ব্যাঙ্কের, সাম্প্রতিক. পদচারণা, বশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয়। একথা অবশ্য ঠিক যে,, ' 
প্রকৃত সমাজতান্বিক অর্থনশীতর' বিচারে; 
স্টেট ব্যাঙ্ক একাঁট সতর্ক, রক্ষণশীল; 
ধীরগাঁত প্রাতিষ্ঠান। কিন্তু ভারত সরকার? 
কর্তৃক অন্মসৃত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে. 
এদেশের: অর্থ নৈতক: সম্প্রসারণে এবং সর্ব- 
স্তরের মানুষের অর্থনোতিক কল্যাণসাধনে, 
তথা" জাতীয় উন্নয়নের: পথ রচনায় স্টেট 
ব্যাঙ্কের ভাঁমকা অবশ্যই বিবেচ্য। আমার. 
বন্তব্য এই নয় যে, কেবলমান্র স্টেট ব্যাঙ্ক' 
অব ইন্ডিয়ার ক্মধারারা উপর-$ভাত্ত করেই: 
বে-সরকারী ব্যাঙ্কগনীলর. : 'বাহূ্রীয়করাণর, 
মন্দ্যে নিরাপিত. “হওয়া; উজ, ব্যাক 


শাপ্টণয়করণের - যথার্থ মূল্য তখনই 
গনরাপত হওয়া সম্ভব হবে 
ধখন বতমানের ব্যাঙ্কং প্রথার 
মৌলিক পারব্তন সাঁধত হবে। তথাঁপ 
আম মনে কার যে, ভারতবর্ষের বত'মান 
সমাজ ব্যবস্থার পাঁরপ্রোক্ষতে ব্যাঙ্ক 
রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে নীতগ্তভাবে এবং 
বাস্তব ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গেলে স্টেট 
ব্যাঙ্কের কর্মপ্রণালশর এবং আঁভজ্ঞতার 
আলোকে রাম্ট্রয়করণের পথ-পারিক্রমা করা 
অযৌন্তিক হবে না। 


ভারতবর্ষের বাণাজ্যক ব্যাঙ্কগীলই: 


এদেশের অর্থনোতিক সম্পদের বৃহত্তম 
আধার! সুতরাং দেশের অর্থনৌতিক 
উন্লাত-অবনাঁতি বাঁপাঁজ্যক ব্যা্কগাীল 
কর্তক অনুসৃত নীতির ওপরই বনর্ভর- 
শীল। এই কারণে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলর 
কর্মপদ্ধীত এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া 
উঁচত, যাতে এই ব্যাঙ্কগযীলর শাখা- 
কার্যালয়গ্লির মাধ্যমে অথবা এদের সম- 
গোনীয় প্রাতষ্ঠানগাঁল দ্বারা দেশের সব" 
'অগুলের প্রয়োজনীয় অর্থনোৌতক চাঁহদা 
“মেটানো সম্ভব হয়! এতদ্ব্যতীত রাষ্্রণ- 
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' উগাগক"সল্দায় ! 





পার. ছে 
লাপ্টাহক বসত? 


মানুবের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে 


বৈষায়ক উন্নয়নের বিভন্ন ক্ষেত্রে এমনভাবে 
থণদান করা, যাতে দেশীয় অর্থনীতির 
সম্প্রসারণ অচিরে সম্পাদিত হয়। 

এই প্রসঙ্গে কাঁষখাতে পর্যাপ্ত পাঁরমাণ 
থণদান সবতোভাবে প্রয়োজনীয়। ভার্ত- 
বর্ষের মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের ৭ ভাগ 
কীষজীবাী এবং মোট জাতীয় সম্পদের প্রায় 


অর্ধেক অংশই কাষজাত। কিন্তু অর্থ- - 


নৈতিক দুরবস্থাহেতু কৃষক ও কীষকার্ষের 
অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। সেইজন্য 
দেশের মাঁটতে যে পারমাণ খাদ্যশস/ঃ 
উৎপাঁদত হয় তাতে ৫০ কোটির উর্ধ্ব 
দেশবাসীর জাঁবনধারণ সম্ভবপর হয় না। 
এই অবস্থার িরাকরণ সম্ভব যাঁদ এদেশে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে কাঁষকার্ 
সম্পাদনের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচালত হয়। 
বলা বাহুল্য, এই ধরনের কাজে প্রচুর 
অর্থাবাঁনয়োগ প্রয়োজন। কুরাল ক্লোডট 
রাভিউ কামটি এই িদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে, আগামী ১৯৭৩-৭৪ সালে যে 
পাঁরমাণ কাঁষজাত দ্রব্য উৎপাদিত হবে তার 
জন্য দু, হাজীর কোটি টাকার অর্থনৌতিক 
দাদন দানের প্রয়োজন হবে। এই টাকার 


ডারতবধীয় উগামক সম্প দায় 


০০০০০ 


বনহ্ডকাল পরে সদ; প্ৰকাশিত হইল ! 


ভারতব্ধীয় টগাসক-সম্প্রদায় 


অক্ষয়কুমাৰ দত লিখিত 


বাউলা ও ধর্ম-সাহিত্যের এই অদ্বিতীয় গ্রন্থখানি পুনরুদ্রণের প্রয়োজন 
ছিল। অনুসন্ধানীরা দীঘ কাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব 
প্রণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্পৃদায়ের বিবরণ 
সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭ ॥ মূল্য কুড়ি টাকা॥ 


মূল্যবান কাগজে লাইনে টাইপে ছাপা ৷ 


বোর্ড বাধাই । 


প্রচুর চিত্র সম্বলিত) 


{বনয় ঘোষ সম্পাদিত 


বসুমতী (প্রা) নিঃ | কর্তিকাতা-১২ 
সান্যাল এণ্ড কোং ॥ কালিকাতা-৯ 





‘ ' টগাসক-সম্পদায় । ভারতবর্মীয় টগাগক-সম্প দায় । 


৯৬৬ 


প্রয়োঅন। 


৪২.৫ শতাংশ অর্থাৎ ৮৫০ কোচ টাকা 
উন্নত ধরনের উৎপাদকা শান্তসম্পন্ন বাজ, - 
সার এবং শস্য ধ্বংসকারী কাঁটনাশক . 


রাসায়ানক পদার্থ বাবদ ব্যয় করা হবে॥ 
কীষকার্ষের সার্বক উন্নাতর উদ্দেশ্যে এই 
পাঁরমাণ অর্থের এবং ভাবষ্যতে আরও 
আঁধক পরিমাণ অর্থের যোগান দেবার 
উপায় রাম্্রীকৃত ব্যাঙ্কগ্দীলকে উদ্ভাবন 
করতে হবে। 

এরপর ক্ষুদ্রায়তন শিল্প । বলা বাহুল্য, 
জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিকরণে বৃহদায়তন যন্ত্র 
[শিল্প অত্যাবশ্যক। কিন্তু কেবলমাত্র কল- 
কারখানা সৃষ্টি এবং যান্ত্িক উৎপাদন 
দেশের নিদারুণ বেকার 'সমস্যার সমাধান 
করতে পারবে না। বিগত কয়েক বছরে 
ভারতবর্ষে যন্ম্রাশল্পের খানিকটা উন্নাত 
হয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে শিল্প- 
শ্রাসক . কর্মে নিযুক্ত হয় নি। বেকার 
শ্রামকদের সংখ্যা ক্রমশ বীর্ধত হচ্ছে। তাই 
দেশের অর্থনৌতক উন্নাত এবং বেকার 


সমস্যার সমাধানের জন্য বৃহদায়তন শিল্প 7." 


প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 
উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষদ্রায়তন 
শিল্পগুলিকে প্রাণপ্রাচুর্যে পাঁরপৃস্ট করে 
সেগুলিকে শিল্পপণ্যের বাজারে প্রাত 
যোগিতার উপযোগী করে তোলবার জন্য 
শিজ্পগাঁলর আধ্বনকীকরণ 
আধাঁনকীকরণের উদ্দেশ্যে 
ব্যাক থেকে অথ কর্জ করা আবশ্যক। 
এ বিষয়ে কার্যকর মূলধন ছাড়াও মেয়াদী 
খাণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। ক্ষুদ্রায়তন 


শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৌতক খণদানের ' 


ব্যাপারে স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে 
{বিবেচ্য। এষাবৎ এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যা্কটি 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতে ১৯৭:২৯ কোটি 
টাকা খণ দিয়েছে। এই শিল্পে আরও 
আঁধক অর্থনৈতিক দাদন দানের ব্যবস্থা 
এই ব্যাঙ্ক কর্তৃক অবলাম্বত হয়েছে। 
যাঁদও স্টেট ব্যাঙ্কের ক্ষ্রায়তন শিল্পে 
খণদানের শত্গীলি বেশ খানিকটা উদার" 


তার পাঁরচায়ক তথাঁপ এই ব্যাঙ্কের . 


কর্তৃপক্ষ এই মত পোষণ করেন যে, এই 
ধরনের ব্যবসায় অর্থনৈতিক লোকসানের 
বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই, বরং দেশের 
আভ্যন্তরীণ অনন্ত অগ্লে এই ব্যবসা 
লাভজনক । স্টেট ব্যাঙ্কের মত অন্যান্য 
্বাস্ট্ায়ন্ত ব্যাঙ্কগুিও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের 
সম্যক উন্নাতর জন্য অর্থনৌতক সাহায্য 
দানে অগ্রসর হতে পারে। 

সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগলি জন. 
সাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে 


উপযুক্ত জামানত রেখে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও. - 
ব্যবসায়ী 


য়ী গোষ্ঠীর মধ্যে লাগ্নর কারবার 
ঢালায়। এই রকম ব্যবস্থার ফলে কারিগর, 
এবং এই ধরনের সাধারণ লোকেদের পক্ষে 


একান্ত 


ব্যাঙ্ক থেকে খণ পাওয়া সহজস্ধ্য হয় না। 
কারণ এই ধরনের সাধারণ লোকেরা প্রয়ো- 
জনায় জামানত . রাখতে অক্ষ্ম। “কিন্তু, 
এদের কাজের দ্বারা “নঃসন্দেহে দেশের 
অর্থনোতিক এবং সমাজনোতিক উন্নয়ন। 
পরোক্ষভাবে সাধিত হয়। সেইজন্য এই 
পর্যায়ের কার্মগণ যাতে ব্যাঙ্ক থেকে খণ 
লাভে সমর্থ হয় সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রের 
একটা দায়ত্ব আছে। স্টেট ব্যাঙ্ক খুব 
কঠিন শর্ত আরোপ না করে এই পর্যায়ের 
সাধারণ মানুষদের অর্থনৌতক দাদন 'দয়ে 
. তাদের খণ লাভের বহু প্‌রাতন সমস্যার 
বেশ খানিকটা সমাধান করেছে। স্টেট 
ব্যাত্কের মত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাত্কগীলও যাঁদ 
এই ধরনের সাধারণ মানুষদের জন্য অর্থ- 
নৌতক সযোগ-স্দাবধার ব্যবস্থা করে 
তাহলে তারা যে পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করবে 
সেগালর বাজার দর স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত 
»" অল্প মূল্যের হবে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়েরই সমাধা হবে এবং আলোচ! 
সাধারণ মানুষেরা কিছু আর্ঘক সম্চয়েরও 
সুযোগ পাবে। অপরাঁদকে দেশের মধ্যে 
বহু নতুন নতুন ক্ষেত্র থেকে ব্যাঙ্কের 
৪৯5 

ভারতবর্ষের আরও . একটি ক্ষেত্রের 
সম্যক্‌ উন্নাতর,জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাৎ্কগুলির - 
একটি ?িবশেষ ভূমিকা আছে। এই ক্ষেত্রাট' 
রপ্তান-বাণজ্য উন্নয়নের ক্ষেত্র। রপ্তান- 
বাণিজ্যের সম্যক উন্নাত ব্যাতরেকে 
বৈদেশিক মুদ্রা অজন করা অসম্ভব । 
উন্নয়ন পাঁরকল্পনাগ্দলির সার্থক রূপায়ণ 
সম্প্রতিকালে {রিজার্ভ 


ভারতে উৎপন্ন শিল্পপণ্য প্রচুর পাঁরমাণে 
{বক্য় করতে গেলে পণ্যসামপ্রী নিখত এবং 
গুণগতভাবে উচ্চ ধরনের হওয়া প্রয়ো- 
জন। বলা বাহুল্য, নিখুত এবং গুণ- 
গতভাবে উচ্চ ধরনের শিল্পজাত দ্রব্য 
উৎপাদন করা, আন্তর্জাতিক বাজার- আয়ত্তে 
অনো এবং আন্তজাতিক বাজারে উৎপন্ন 
দব্যসামগ্রী চালান দেওয়া প্রচুর অর্থব্যয়- 
সাপেক্ষ। সুতরাং রপ্তানি-বাণিজ্যের 
সর্বাজ্গীণ, উন্নীতর জন্য, শিল্পপাঁতগণকে 
1দওয়ার.এক. বশেষ দায়িত্ব রাম্ট্রীকৃত 
ব্যান্কগ্লির-ওপর এসে পড়েছে। - 
রি ভারতবর্ষের মান - হিরা, 


"= হিপিগি UE 
ভাত 


০, 


দিবো হু 


. শিল্পপতি এদেশে নতুন' নতুন শহ্পসংস্যা 


ধাতষ্ঠায় এবং পরিচালনায়, বিশেষ ভাঁমকা 
গ্রহণ করে এসেছে।-- কিন্তু এমন বহু 
মানুষ আছে যারা দেশীয় শিল্পোরয়ন 
কর্মে পারদর্শী হয়েও অর্থনৌতক 
সয়োগ-সীবধার অভাবে এ বিষয়ে 
উদ্যোগী হতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র? 
কৃত ব্যাঙ্কগ্যালর কতব্য শিল্পকর্মে দক্ষ 
বাঁন্তগণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যা্কগুলির কাছ থেকে 
সুবিধাজনক শর্তে খণ পেয়ে যাতে 
ভারতবর্ষের শিল্পায়নের ব্যাপারে সাক্রয় 
হয়ে ওঠে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয়, ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা। প্রযযান্তীধদ্যার প্রতিষ্ঠান 
€টেকনোলিক্যাল ইনস্টিটিউশনস) এবং 
শিল্প অঙ্গীকার হেন্ডাস্ট্রয়াল এণ্টার- 
প্রাইজেস)-গীলর সহায়তায় এই কাজ 
সম্পন্ন, করা স্মবিধাজনক। ভারতবর্ষের 
শল্পোন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্প- 
প্রযুক্তাবদ্যায় পারদশর্শ এবং আঁভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন কর্মচারগণকে আপনাপন ক্ষুদ্র 
ক্ষন ?শলপসংস্থা গড়ে তোলবার অনুমতি 
দেওয়া! এই রকম ব্যবস্থায় তারা শিল্প 
সম্প্রসারণের সহায়ক বহু বস্তু তু উৎপাদনে 
সমর্থ হবে।., 


ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবে! যুগপৎ 


[শিল্পায়নের ব্যাপারে দেশ উপকৃত হবে।, - 


তাবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা একটা 
গতানূগাঁতক্‌ ধারায়, চলে এসেছে, 'কন্তু 
রাষ্ট্রয়করণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক শিল্পের 
নবাঁদগন্ত নরূপণের সময় এসেছে। এখন 
ব্যাক শিল্প পরিচালনায়, শুধুমাত্র পেশা" 
দারী কর্মনৈপুণ্যই যথেষ্ট নয়, যুগ্রপৎ 
দেশ-কল্যাণের ব্যাপকতর স্বার্থে ব্যাঙ্ক 
পাঁরচালকগণের নতুন দাষ্টভাঁঙ্গ এবং কর্ম” 
পদ্ধীত অত্যাবশ্যক এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক- 
সংশ্লিষ্ট ব্যান্তগণকে” প্রয়োজনীয় শিক্ষা 
দেবার উদ্দেশ্যে সম্প্রাতকালে বচ্বেতে 
ন্যাশনাল ইনাস্টট্যট অব ব্যাঙ্ক ম্যানেজ- 


মেণ্ট প্রাতিম্ঠিত হয়েছে। 

এমনিভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগ্ীলকে 
ভারতবর্ষের অর্থনৌতক এবং সমাজনৌতক 
উন্নয়নের পথে অগ্রসর 


হতে গেলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রচুর অর্থ 
বিনিয়োগ প্রয়োজন। সেইজন্য পর্যাপ্ত 
পরিমাণ আমানত সংগ্রহের' ব্যাপারে রাম্ট্রী- 
কৃত ব্যাঙ্কগীলকে সর্বতোভাবে সচেষ্ট 
হতে হবে। , দেশের অব্যবহৃত অর্থ সম্পদ 


অহ করা যাতে সম্ভব জনসাধারণের ' 


১৬৭ 


SESE 


এর ফলে; ক কর্মিগণ, 


িতব্যায়িতার মনোভাব ও সপয়ী.মনোব্্. 
যাতে গড়ে ওঠে এবং সর্বস্তরের মানুষ 
যাতে ব্যাঙ্ক কর্মের প্রাত 'আকৃষ্ট হয়ে 
ব্যাঙ্কে টকা জমা রাখে সেই সম্বন্ধে সকল 
প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলাম্বিত 
হওয়া উীচিত। এতন্যতীত রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যা্কগ্াীলর কর্ম আয়োজন যাতে সম্প্র- 
সারত হয়, দেশের জনবহুল এবং অপেক্ষা- 
কৃত জনহীন অগ্চলগুলিতে ব্যাত্কগৃলর 
নতুন নতুন কার্ধালয় প্রাতচ্ঠিত হয়, 
এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা 
দেখা দেয়, সেই সম্বন্ধে রাশ্ট্রীকৃত 
ব্যঙ্কগীলর ওপর ন্যস্ত দাঁয়ত্ব সাঠকভাবে 
পাঁলত হওয়া উচিত। 

এতাঁদন দেশের বৃহৎ বৃহৎ ব্যাওক- 
গলির ওপর বিশেষ প্রভাব বস্তার করে 
কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকগণ শিলপ- 
ক্ষেত্রে একচেটিয়া আঁধকার স্থাপন করে 
কল্পনাতীত মুনাফা অর্জন করেছে। 
দেশে যেটুকু অর্থনৌতক উন্নাত সাঁধত 
হয়েছে তাতে ধাঁনকশ্রেণশই লাভবান 
হয়েছে। বিশাল ভারতবর্ষের ৫০ কোটির 
উধৰ্ব জনসংখ্যার বিরাট অংশ আজও কঠোর ' 
'দারদ্যের' মসীময় ' অন্ধকারে নিমজ্জমান। 
তাই একথা আশ্যা করা ভুল হবে বলে 
মনে হয় না যে, ব্যাঙ্ক রাস্ট্রীয়করণ 
একাঁদকে সরকারের হাত শন্ত করে তুলবে, 
অপবাঁদকে ছোট-বড় অর্থনৌতক গোষ্ঠী 
তথা জনসাধারণের মধ্যে নতুন কম'চার্টল্য 
এনে দেবে। এমাঁন করে' , ভারতবর্ষের 
পাঁরকাজ্পত অর্থনীতির এবং সমাজনী তির 
হয়ে উঠবে'। 





ন ট্চৎ অথবা ইলেক “ক 8 | 

ন পায় আপনার ক FS { 

আগার বেক থেকে “রি এবং রোমান্স | 
টকমিকগুলিতে স্ন্দবভাবে নাচতে, লড়াই | 

করতে, কাটু নে ঠিক আদল সিনেমার মত 

5 ন এবং সে বৰ 281 


' মালিতে মূল্য BC, টাকা - 
‘ এক ফিল 
পর তালিকা’ সহ - বুনে, (ডাক মাশুল | 
টি ও প্টাকিং৬-৫ *টাক! স্বতন্ত্ৰ)}১০০ ফুট ফিল্ম [৷ 
|] ১০ টাকা । তৎপর হউন, অপাই অর্ডার দিন। 
2 American Cinema. Supplies 
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._ প্রমদারঞ্জন ঘোষ. সদাশব শান্ত 
মানুষটি, স্যরাসক। 
অতি ‘সজাগ, ধুলো ও জীবাণু সম্বন্ধে 
শান্তিনিকেতনে বটি 


খোয়াই দিয়ে গোরক. জলের 
ধারা যখন প্রবলবেগে বয়ে যায় তার মধ্যে 
বাঁপাঝাঁপ করে সবাই এক অনাবিল 
আনন্দ উপভোগ করেন। এমান একাঁদন 
বৃষ্টির পর শিশ্বীবভাগের হোট- ছোট 
ছেলেরা 'বাইরে বোরয়ে গড়লো, মাঠে 
এসে 'হেলে সাপে'র বাচ্চা দেখে তাদের 
ল্যার্জে ধরে একটু ঘুরিয়ে ছেড়ে 
দিচ্ছিল। প্রমদাবাব ব্যাপারটা দেখে 
বলে উঠলেন, “বাল, বাঙালী!” 
অর্থাং 'নার্ঘধ হেলে সাপ আর 


বাঙালীতে বিশেষ তফাৎ নেই, ছেলেদের, 
বিরুদ্ধে 


হাতে এই লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের বিরু 
“ফোঁস' করে যে একট; প্রাতবাদ জানাবে 
তারও. ক্ষমতা নেই, যেমন শত নির্যাতন 
ও অত্যাচারেও বাঙালণ 'নির্বকার। 
একাঁদিন ক্লাশে 'লাঁজক" পড়াবার সময় কী 
একটা উপমা দিতে গিয়ে তান বললেন, 
*.....ছুচার মতন ইত্যাদি......৮। 


ডাকতো) 2৮ উন নানাভাবে ওঁ জ'বাঁটর 


. আকুতি পক্বাতর Li করতে শর, : 


‘উঠলো, “ 


্বাস্থ্য সম্বন্ধ বাব, এরও 


মতো, পুববজ্ঞাও প্বার্জত। . 


রলা হতো। 


লি রি 
করলে ছেলেমেয়েরা সমস্বরে বনে 


ধবচঁলিত-না হয়ে . 
বললেন; “এ হলো, জানস" নী" *(চন্দ্র- * 


ৰ পদ্মা :পারঁ হয় ন।"::" উনি 


পূর্ববঙ্গের লোক, - পাশ্ডববার্জত দেশের 
আর. এক- 
{ৰন এই ‘প্ৰসঙ্গে বললেন--রাজনোতিক 
অপরাধীর identification [9880০-এ 


পূর্ববঙ্গের লোক identify করার 
'যে-সহজ পল্থা শাসকবর্গ আঁবছ্কার 
করেছেন সে হলো দশ-বারোজন সন্দেহ- 
‘ভাজন ব্যান্তকে ধরে লাইনে দাঁড় কারয়ে 


প্রত্যেককে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে 
যে ব্যান্ত “পাঁচের” বদলে 
“পাচ” বলতেন তাঁকেই নিঃসন্দেহে পূর্ব- 
বঙ্গবাসী বলে সনান্ত করা হতো। . 

এঁদকে শীবস্বরচনা” বইয়ের কাজ 
দ্রুত এাঁগয়ে- চলছিল। আরো দ্ট 


অধ্যায় 'নক্ষত্রলোক' ও গ্রহলোক' শেষ 


করে গুরুদেবের হাতে দিয়ে এসৌছি? 
এই দু অধ্যায়ই বেশ - বড়ো . হলো, 


বিশেষ" করে. গ্রহলোক' অধ্যায়ে পৃথবাঁ 


সম্বন্ধে আলোচন্য বেশ ' দীর্ঘ হলো” 
পৃথিবীর জন্মকথা, তারপর আঁশ্নবাষ্পের 
একটা পণ্ড থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে 
কলেবর গড়ে উঠেছে তার' ধারাবাহক 


“বিবরণ খুব অজ্প-কথায় দেওয়া সম্ভব 
নয়, তাই এই অধ্যায়ের কলেবর হয়েছে 


বেশ বড়ো। একটা কঠিন স্থায়ী রূপ 
১৬৮ 


-ছধচো, -তাই.. বলুন”. 





নিতে পঁথবীর কেটেছে বহু যুগ। প্রায় 
_দেড়শো কোটি বছর ধরে চলেছে তার 
ওপর তেজের এক প্রবল উন্দামতা, যাব 
১ অভিঘাতে (বাভিন্ন অজৈব পদার্থের 


. ওলটপালট ভাঙাগড়ায় বাচত্র সৃষ্ট ও 


পাঁরবর্তন চলাছল। এই ভাঙাগড়ার 


: দ্বন্দে বহুকাল চলেছে ভূপষ্ঠে একটা 


ভয়ানক আঁস্থরতা। তারপর তেজের 
তখনই কঠিন আবরণ একট; 'স্থাঁতর 
অবকাশ পেল; তারপর সেই বিরাট 


" প্রাণহশীনতার মধ্যে, কেমন করে জান না, 


জেগে উঠলো এক অস্ফুট প্রাণের 
এই প্রাণের প্রথম প্রকাশ হলো 
একাঁট অদৃশ্য জীবকোষকে বাহন করে, 
"ধারে ধীরে এরা সংঘবদ্ধ হয়ে উৎকর্ষ, 
বৈচিত্য ও সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে এই 


.ভূতত্বের 
এমন একটা সময়ের খবর জানতে চাই 
ষখন কোনো জাঁবই  পাঁথবীতে 
আসে ন, বা এলেও এমন কোনো ভাষা 
তাদের ছিল না যা 'তারা দলখে রেখে 
গেছে। সেই না-জানা ইীতিহাসের শূন্য 


“খৃষ্টায় মানুষের দুর্বোধ্য ভাষায় পর পর 
-যে-সব-রহস্য সাজানো আছে তা. আহরণ 


করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অতীত যুগের 
যে-সব চিহ্ন থেকে গ্হাঁথবাঁ-স্টির 


চি 


jt 


£ 


ইীত্হাস রচনার জটিল কাজ সমাধান 
পর সাজানো নেই, ওল্ট-পালট হয়ে 
এদিকে-ওদিকে ছাঁড়য়ে পড়ে আছে। 
তাদের পারম্পর্য স্থির করতেই 
ছুতাত্বকৈর বহু যুগ কেটেছো। শুধু 
পৃথিবী সম্বন্ধেই এতটা বস্আঁরত 
আলোচনা শবশ্বরচনা” গ্রন্থে দেওয়া 
সমীচীন হবে কনা ভাবাছলাম। 
কয়েকাঁদনের মধ্যেই গুরুদেব ডেকে 
পাঠালেন। বললেন যে, “বশ্বরচনা’ 
বইটার যে-কলেবর হতে চলেছে তাতে 


CNRS ASNT | REET দতস ক শা 


সাপ্তাঁহক বসুমতী. 
তার অঙ্গচ্ছেদ করা তিনি আবশ্যক বলে 
মনে করেন। দুটো আলাদা বই হলেই 
ভালো হয়। 


ভুলোক। আরেকটায় থাকবে পাথবী 
সন্বন্ধে বিস্তারত আলোচনা-বাভন্ন 
মতবাদ সহ তার জল্মবৃত্তান্ত, ক্লমীবকাশ, 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভুপ্‌ষ্ঠের পরি- 
বর্তন, বায়ুমণ্ডল, প্রাণের _ প্রকাশ, 
প্রাককালশন প্রাণিবৃত্তান্ত, মানুষের 


আবির্ভাব ও তার বর্তমান পরিণত 


_বিনাকা ফ্লোরাইভ ব্যবহার 


"দহা তক ও কষ্টদায়ক ক্ষয়গব্ববের যন্ত্রণা থেকে নীচায়। বিনাক! 
ফ্রোরাইভ আপনার দাত সুদৃঢ় করে এবং সুস্থ রাখে } ক্ষয় প্রারন্তেই' ইহা, 
দাতের এনায়েলকে-সারিষে তুলতে সাহায্য করে।, 
স্ভারতের মধ্যে একমাত্র ফ্লোরাইড টুপ হোল-এই বিনাক্কা ফ্রোরাইড, যাতে 
গ্রোভিয়ামযানো সক্রারোক্পফেট (এস-এম-এফ-পি) আছে এবং মার বৈশিষ্ট্য £ 
৯1 মুখে ক্লুতিকর এসিড পত্তন, রোধ করে, 


 »। দাতের এবামেলকে সুদৃঢ় করে 
৩ নেদনাদায়ক ক্ষম্নগহ্বর 


বিনাকা ক্লোরাইড ) 


স্থির করলেন, একটায় . 
থাকবে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌর- 
লোক, খুব ' সংক্ষেপে গ্রহলোক ও . 


তব্লো করে) 


ইত্যাদি) প্রথম বইটার নাম হবে “ববশ্ব- 
 পারচয়” 'শ্বিতীয়টার নাম “পৃথবী-পরিচয়” 


গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির সমস্যাটা গুরুদেব 
এভাবেই সমাধান করার সিদ্ধান্ত করলেন, 
আরও নির্দেশ দিলেন প্রথমে ছাপা হবে 
“বিশ্ব-পারচয়” তারপর  “পৃথবী- 
পারচয়”। আদেশ হলো, বিষয়বস্তু 
পুনার্বিন্যাসের কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র 
হওয়া চাই, বেশি দেরী করলে চলবে না! 


. প্নবিন্যাসের কাজ খুবই কঠিন, ভুন্ত-- 
ভোগা ছাড়া আর কেউ এর জটিলতা 
‘ ধারণাও করতে পারবেন না। 


ৰ করুন 


C1 BA” TOME AEE DSRS CESS PU 


 দৃন্তক্ষয় ও বেদনাদায়ক ক্ষয়গহবর প্রতিয়োধর 


ত্িবিধ উপায় : 





উ 


ই A টে সা কেচু" ১ 
৫ মনি io 


. “Popular 


॥ শ্যেটা পছন্দ হয় নিয়ে নাও ৷” 


i কাহে 


পাছে 


১৭ থেকেছি: পরম রর নিক 
রি সি তোর, কাজ, সদর; 


হয়ে গেলা 


'খন শীতকাল," একাঁদন অপরাহ্ণ 
 বনষালী, এসে সমন ধরিয়ে, দিল, গুরু 
' দেব' আবিলন্বে দেখা করতে বলেছেন। 
" অসময়ে এরকম জরুরী তলব! শংঁকত 
"হয়ে তক্ষণি বোরিয়ে পড়লাম, “বম্ব- 
- পারের" নতুন শর্করা পাণ্ডু 
শলপিখান নিয়ে। গুরুদেবের ঘরের 
কাছাকাছি যেতেই দোঁখ র্যাপার গায়ে 
“এক ভদ্রলোক (তাঁর নাম আঁম করব না) 
'তাড়াতাঁড় ঘর থেকে বোরয়ে আসছেন। 
- কাছাকাঁহ এসে “এই যে” বলেই আরো 
: দ্রুতবেগে চলে গেলেন। অন্যদিন দেখা 
হলে ভদ্লোক.অনেক কথা রলেন, সোঁদন 


| এই ব্যতিক্রম দেখে খ্‌ব্‌ আশ্চর্য হলাম। 


- ঘরে চুকে দেখ গুরুদেব প্রসন্মুখে 
বসে আছেন, হাতে Sir ‘Arthur 
Eddingtou- একখানা Astro. 
nomy-র Popular Series. বই, 
সামনে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর আরো 
অনেক বই ও গুরুদেবের ছাঁব আঁকার ও 
‘লেখার সরঞ্জাম। স্মিত্রহাস্য. বললেন-- 

Science . Series-এর 

দৃ'খানা, 'বই আনিয়োঁছ, একখানা 

Arthur Eddington-a, আর, এক- 

খানা James Jeans-এর | বড়ো ভালো 

লাগলো বই দুখানা ; এদের মধ্যে 
আনক নতুন তথ্য আছে যা শবশ্ব-পাঁরচয়” 
গ্রন্থের পরমাপুলোক ও নক্ষতুলোক 

অধ্যায়ে স্িবেশ করা যেতে পারে। এ 

বিষয়ে ' আলোচনা শুরু করার আগে 

একটা গোপন খবর দিচ্ছি?” বলেই 
একটা ছোটো ট্রে সামনে ধরে বললেন, 
ট্রেভার্ত 
প্রায় ডজনখানেক 'ফাউণ্টেন পেন" নানা 

রঙের; চমকে উঠে বললাম--“সে ক, 

আপনার কলম কেন নেব!” . বল্লেন-- 

“না দিলে তো আবার চাদর চাপা য়ে 

নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যাবে। সেদিন 

কলম কানে গুজে রেখে আমার কলম 
হাঁরয়োছিল, আর বনমালী তা খুজে বের 
করেছিল, সেই কলমটাই আমার..চোখের 
গেল। এই একটু আগেই যান এখান 
থেকে বোরয়ে গেলেন তান. আমার সঙ্গে 


. কথা বলতে বলতে ধাঁরে ধীরে গায়ের 
চাদরখানা। দিয়ে, - কলমভার্ত এই ট্রে'র 


একাংশ ঢেকে ফেললেন, পাঁরত্কার দেখল: 
আমার কলমটায়' হঠাৎ গাঁতসপ্ঠার হলো, 
তারপর ভদ্রলোকের চাদরের নিচে অদৃশ্য 
হয়ে গেল। লজ্জায় ঘণায় স্তব্ধ হয়ে 
রইল-ম, কলমটা পররহস্তগত হতে দেখে 
আমই লজ্জা পেলম, কন্তু গ্রহীতা 


' সনন্দর _ 


চাহক রত... ০ ক গা 


হনে 


মনের স্বাভাঁবক্‌ ধ্য বারন এনে 
ক্ষুদ্রতার জগ্নং.থেকে... প্রবেশ করল 


Eddington-aর' লেখা এই উদার মহান , : 


নাক্ষত্রলোকে।গ 7, 
তারপর নাক্ষত্জগৎ সম্বন্ধে অপূর্ব 
এক আলোচনা করলেন; 
তার সারাংশ হলো--ভিড়ের মধ্যে 
দেখা যায় কেউ বা শিশু. কেউ বা. 
যুবা, কেউ বা বৃদ্ধ; “নক্ষত্রের ভিড়ের ' 
মধ্যেও দোখ: কেউ,বা নবীন, কেউ বা 
প্রো, কেউ বা প্রাচীন । এই শ্রৌছের দলেই 
সূযের স্থান। ' যে-ছায়াপথের এলাকায় 
আমাদের সূর্য রয়েছে তার দখলে আছে 
কোটি কোট নক্ষত্র; _ আপাতদন্টিতে 
স্থির বলে মনে হলেও এদের প্রত্যেকেই 
এই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারাদকে প্রচণ্ড- 
বেগে ঘুরছে, সংর্য' তার গ্রহপাঁরবার নিয়ে 
দোঁড়োচ্ছে সেকেন্ডে প্রায় দুশো. মাইল - 
বেগে। শক্ত আশ্চর্যের কথা, এদের 
মধ্যে কেউ এই ' নাক্ষত্রজগতের শাসন 
ছাঁড়িয়ে বাইরে উধাও হয়ে যায় না। 
এক বাঁকাঁ'টানের মহাজালে বহুকোি 
চি লা 
আমাদের নাক্ষতরজগতের, দুর-, 


বট ইকো জগতিও এই ঘাৰ্ণ'পাকা 


এদিকে পুরমাণ্‌ জগতের - অণৃতম .. 


আকাশেও চলেছে প্রোটোন- ইলেকটটনের 
এই ঘাঁর্ণনাচ। কালস্লোত বয়ে চলেছে 
নানা জ্যোতির্লেকের নানা আবর্তে । এই 
জন্যেই আমাদের শাস্রে বিশ্বকে বলে 
জগত । অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে 8 এ 
চলছে, চলাতেই এর উৎপত্তি, 4 


আঁ্ন আবর্তের আচ্ত্যরীয় প্রচন্ডতা 
দেখে যতই বিস্ময় বোধ কাঁর,. এ-কথা 
বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, মান্য. তাদের 
জানছে। .ক্ষুদ্রাদীপ ক্ষুদ্র. .ক্ষণভগ্যুর 
তার দেহ, “বিশ্ব ইাঁতহাসের কণামাত্র 
সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বশ্ব- 
সংাস্থীতর অণুমাত্ৰ স্থানে তার অবস্থান, 
অথচ অসীম বিশ্বলোকের অপাঁরমেয় 
বুহৎ ও দুরধিগম্য সুক্ষের হিষেব সে 
রাখছে--এর 'চেয়ে আশ্চর্য 'মাহমা বিশ্বে 
আর 'কছু নেই। ভূমা বাইরের. আয়- 
তনে নয়, পাঁরমাণে নয়, আম্তারক 
পারপূ্ণতায়। আরো একটা. জানস 
দেখতে পাই, নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তেজের 
যে দর্নিবার উদ্দামতা চলছে তারই প্রবল 
, আভিঘাতে পরমাণ্মর বিনাশ ঘটে, পাঁর- 
'বর্তে স্ীষ্ট হয় এক সূতীর তেজ। 
নক্ষত্রের ভাণ্ডার এতো বৃহৎ যে, তার 
মধ্যে পরমাণু ধবংস্রে এই প্রলয়কান্ড 
বহুকাল ধরে চলতে ..পারে, এই 


. পাশ শিট পিছত 


লোক বস্তুক্ষয়ে ধ্বংসের দিকে চলেছে, 
না নতুন বস্তু সংষ্টতে গড়ে ওঠার 

চলেছে, না লাভ-লোকসানের 
সমন্বয়ে একটা স্থাঁতর দিকে চলেছে! 
কথাগ্ীল মনে, রাখতে বললেন, ঁবশ্ব- 


'পারচয়ে নক্ষত্রলোক অধ্যায়ে যথাস্থানে 


. সাঁমবেশ . করতে হরে; আরো অনেক 
' অভিনব তথ্য এই দূুপট বইয়ের মধো 
আছে যা পর্মাণুলোক ও সৌরলোক 
অধ্যায়ে সংযোজন 'করা যেতে পারে। 


রা পারিস হতো, পাবার 
বর থেকে লুপ্ত হয়ে যেত - হানাহানি, 
সংঘর্ষ ৷ . পৃথিবী হতো শিব ও সু কদরের 
আবাসস্থল। ইচ্ছে হয় এদের এক সেট: 
করে জ্যোতার্ব জ্ঞানের বই উপহার য়ে 
দোখি-পৃঁথবীব্যাপী এই প্রলংকর হানা- 
নি শত তি ক না।” 

: Carl 30321 আস্ট্রয়ার 


. রীহণরকামণ্ডলী ও নক্ষত্রের আভা- 
ন্তারক অবস্থা .সম্বন্ধে, আঁতি প্রাঞ্জল 
ভাষায় তিন দিনে এমন তিনটি 
সুচীন্তিত জ্ঞানগর্ভ বন্ৃতা দিলেন যে, 
যাঁরা এই বন্তুতামালা . শুনেছেন তাঁরা 
সবাই আঁভভুত হয়ে পড়েন। গুরুদেব 
খুবই  খ্যশ হয়ে Carl Hujerকে 
বলে চি লে ন_: “আপনারা দ্ধ্যোত- 
জ্ঞানীর.দল. সারা. বিশ্বে, ছাঁড়য়ে 
ধন আপনাদের . নব জ্যোতা্ব জ্ঞানের 
উদাত্ত বাণী, হিংসা.ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকূপ 
থেকে মানুষ মন্ত হয়ে আলোর প্নণ্য- 


Poet, I would be grateful for 
a message. from You. পাব্দের 
সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন--“Science 
reveals light and light reveals 
life.” | 

প্রফেসর Hujer এই message 
পেয়ে. ভার খুশি; বললেন, তান প্রায় 
সারা- পূথিবী ঘুরেছেন কিন্তু এরকম 
মহান উদার বাণী আর- কোথাও পান 


. নাক, প্রতিবার করতেও ঘণ্য বোধ অপাঁরামত লোক্ষানেও.তার রস্ত হতে শন। এ একটি অমূল্য সম্পদ... তিনি 
হলো।“ তান চলে যেতেই মূহূর্তে লাগে বহু কোটি বছর। নক্ষত্রের মধ্যে সারা জীবন সয়ে রক্ষা করবেন। [ক্রমশ ] 


৯১৭৫ 


' জাঁততে . 


১৯) 


RL 


- রাখা হয়। 
যথেম্ট আপাঁৱ জানিয়োছলাম কিন্তু 
- কোনই ফল হয় নি, কাজেই একদিন 
' রান্নাঘর থেকে খাওয়া-দাওয়ার পর 
" তাঁবুতে ফেরবার সময় আমরা সবাই এক- 
-." জোটে ভেতরে ঢুকতে আপান্ত জানাই। 
,*প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ আমাদের - চাঁরাঁদক 
'« থেকে ঘিরে ফেলে এবং আমাদের ওপর 
- ধলপ্রয়োগ করে ভেতরে নিয়ে যাবার 


'"_ ধান্দাশীবরের কর্মাধ্যক্ষ আমরা জন্‌ 
" খাটতে আপাঁত্ত করায় প্রহরীদের ওপর 
' আদেশ নিয়ৌছলেন্‌ যে, দিনে-রাতে 
: লব সময় যেন আমাদের তাঁব্বর ভেতরই 


আমরা এই নিয়মের বিরুদ্ধে 


জন্য। এইরকম যে হতে পারে তা 


-"আমরা আগে থেকেই আঁচ করে নিয়ে 
ছিলাম 'এবং স্থির “করেছিলাম যে, 


"প্রয়োজন মতো আমরাও তাদের ওপর 
'বলপ্রয়োগ কুরব। ঝটপট করে সবাই 
পাথর, নুঁড়, থালা-বাসন যে যা. হাতের 


“কাছে পাই, তাই তুলে নিয়ে একযোগে 


প্রহরীদের প্রাতি আক্রমণ কার; গছ 
সংখ্যক, গাছের ডাল বেড়া তোর করবার 
জন্য এক জায়গায়' জড়ো করে রাখা ছিল, 
"তারও যথাযথ ব্যবহার করতে দ্বিধা 


ক অব্ধায় ছিল, আমাদের 'মারাঁপট, 


সা 





হৈ-চৈ-এর আওয়াজ শুনে তারাও.ভেতর 


_ বেরিয়ে আসে আমাদের দলবাদ্ধি করতে। 


উড়ন্ত থালা-বাসন ও পাথরের ট;কুরার 


সংঘর্ষে এসে দৃ'পক্ষেই ছা কিছু লোক 


জখম হয়োছিল, কিন্তু ধারে ধীরে আমরা 
প্রহরীদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হই। 
আমার বন্ধু গাদ্‌ কামাউ এই দাঙ্গা- 


হাঙ্গামায় বেশ চোট পেয়েছিল, কিন্তু . 


সৌভাগ্যবশত অক্পাঁদনের ভেতরই সে 
আবার সুস্থ হয়ে উঠোঁছল। ই তমধ্যে 
আমরা চারবার গুলী ছোড়ার আওয়াজ 


" পাই এবং দেখি যে, কর্মাধ্যক্ষ কেন্ডার্ল 


বন্দুক হাতে একা আমাদের দিকে এাগয়ে 
আসছেন। তান আমাদের সবাইকে 


চুপ করে বসতে বললেন এবং আমরা . 


কতোজন বন্দী সেখানে উপস্থিত ছিলাম 


"তা গোণবার পর সবাইকে তাঁবুতে ফিরে 


যেতে বলেন। আর কোন রকম মারা- 
মার করতে নিষেধ' করে তিনি বলেন যে, 
তারপর দিন সকালে আমাদের প্রাতীনাঁধ- 

দের সব্গে তান শি কথাবার্তা 


বলবেন? 


আম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে 


"আমাদের অসন্তোষের কারণ বুঝিয়ে 
বাল £ ওঁ নিচু টিনের ছাদের তাঁকুর 


থাকা এবং আগুনের চুজির ভেতর গিয়ে 
বসে থাকা প্রায়, একই ব্যাপার এবং বন্দী 


১৭১ 


- ডাকে পাঠাতেও . সক্ষম 


তেও. পেহুপা হয় নি।- 
একসঙ্গে পাঁচজন, আর আমরা প্রত্যেকে 
একা. কাজেই, বাধা দেওয়ার ক্ষমত্ত 


-হয়োছ বলে যে গরমে পদুড়ে মরতে হবে, 


এমন. কোন নিয়ম কোথাও লেখা. নেই, 
কর্মাধ্যক্ষ আমার খ্যাত 
মেনে নেন এবং তারপর থেকে সারাদিনের 


. ভেতর বেশ কয়েকঘণ্টা বাইরে থাকবার 


অনুমতি দয়েছিলেন তিনি আমাদের? 
অবশ্য আমার, তরফ থেকে এখানেই এর 
ইতি হতে দিইনি আমি। সমস্ত ঘটনা 
জানয়ে আমি কেনিয়া সরকারের প্রধান 
কর্মসচিবকে একাঁটি চিঠি পাঠাই এবং তার 
নকল মিঃ মাথু এবং মিঃ আয়োরকেও 
পাঠাই। তাঁরা তখন কোনিয়ার 'বিধান- 
সভায় মনোনীত আঁক্রকান সদস্যর্পে 
কাজ করাছলেন। যাঁদচ প্রহরীদের সঞ্খে 
গারামার করার ফলে তাদের ও আমাদের 
ভেতর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, তবু 
দু-একজনকে তার পরেও আমি হাতে ' 

রাখতে পেরোছলাম এবং এদেরই এক- 
En সাহায্যে চিঠিগীল যথারীতি 
ঃ হই আঁম।' 
রে ছুটতে মম 

যাঁচ্ছল এবং সে িজের 


জানাতে িঠিগদুলি লুকিয়ে 


নিয়ে গিয়েছিল। 
মাগেটা নামরু দ্বীপেও কিছুসংখ্যক 


* মাউ-মাউ ‘বন্দী ছল, এ সময়ে এবং 
. সেখান থেকে আগত কয়েকজন প্রহরীর 


কাছে আমরা জানতে পাঁর যে, সেখানেও 
বন্দীদের ভেতর যথেষ্ট অসন্তোষ দেখা 
দিয়েছে। এই খবরে অবশ্য আম আশ্চর্য 
হই ‘ন, কারণ-মানিয়ান থেকে বভিন্ন 
সবাই স্থির করেছিলায় যে, যেখানেই 
পাঠান হউক না কেন বা যাই হউক না ' 


কেন; আর আমরা জন খাটব না। এই- 


ভাবে কাজ করতে অস্বীকার করাই ছল 
ভাল উপায় এবং আমরা এর যতদুর 


হয়োৌছলাম। 

বন্দীদের ভেতর অসন্তোষ বাদ্ধবর 
কারণ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর এবং এ বিষয়ে 
যথাকর্তব্য করার জন্য কোঁনয়া সরকার 
পাঁচজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান আরক্ষা 
বাহিনীর কর্মচারীদের নিয়ে একাঁট 
কমিশন তৈরি করেন। তারা প্রথমে 
মাগেটা এবং পরে সাইয়হাঁস দ্বীপ পাঁর- 
দর্শনে আসে এবং "যথাকর্তব্য” যে তারা 
করোছল তাতে আর সন্দেহ ক! 
সাইয়সতে তারা বাছা বাছা বয়ালিশ- 
জন বন্দীকে প্রশ্নাদর জন্য দপ্তরখানায় 


.ডেকে নিয়ে যায়-এবং সেখানে প্রত্যেককে 


যতদুর সম্ভব ভয় দেখানোর পর 
মৃন্টি সহযোগে বেশ কয়েক-ঘা বাঁসয়ে 
তারা ছিল 


আমাদৈর কারুরই ছিল না। তবু 'যত- 
দূর সম্ভব আম নিজেকে রক্ষা করতে 
চেষ্টা করেছিলাম অযথা মারের 
হাত থেকে। এইভাবে মারধোরের পর 
আমাদের ভেতর থেকে পাঁচজন বন্দী 
সরকার পক্ষকে সাহায্য করতে ধাঁজ 
জন ছিলাম অটল। আমাদের জারও 
সাজা দেওয়ার জন্য একটা কু'ড়েঘরে 
রবিনসন ও আমাকে বন্দী করা হয় এবং 
বাঁক পস্মান্রশ জনকে আর একটা বড় "ঘরে 
চালান দেওয়া হয়। বেধড়ক প্রহ্নরের 
চোটে আমাদের গায়ের জামা 'ছিখড়ে একে- 
বারে ফালি মেরে 'গিয়োছল এবং 
সারা গায়ে ফুলো ফুলো দাগে ভরে 
গিয়োছল। সে রাত্রি আমাদের বড় কষ্টে 
কাটে $ গায়ে ঢাকা দেবার জন্য কোন 
কম্বল পাই নি আমরা, আর রারিবেলার 
দারুণ শীতে একে অন্যকে জাঁড়য়ে ধরা 
ছাড়া শাঁত নিবরাণের আর কোন উপায়ও 
খুজে পাই ন। 

মেরানে আমাদের নরাভরণ গায়ের উপর 


মশার অত্যাচারও হয়েছিল অন্যান্য রূতের - 


চেয়ে বোশ এবং সব থেকে বৌশ কম্টকর 
রাখা. কারণ এর জন্যে কু'ড়েঘরের ভেতরে 
কোন বাল'ত বা কোন নালাও ছল না। 
বহু অপেক্ষার পর দরজার তলা থেকে 
শ্রভাতদূর্যের আলো দেখতে পেয়ে সৌদন 
আমরা আবার স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলি। 

'মূর ওভিয়াগা বাঁন্দাশাবরে ফেরত 'নয়ে 
'যাওয়া হয়; সেখানে মাগেটা দ্বীপ থেকেও 
এর ভেতর! তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে 
ও'ডিয়াগাতে আমাদের সংখা দাঁড়ায় সব 
সমেত প্রায় চার শত। আমাদের আগেকার 
সেই বোঁড় আবার পায়ে উঠে এবং প্রীতি 
পদক্ষেপে তার রনূটিন শব্দ আমাদের 
জানিয়ে দিতে থাকে যে, আমরা বন্দী, 
বআমরা 'অন্তরীণ, আমরা দেশকে ভাল- 
'বেসোঁছ এই 'মহান 'অপরাধে অপরাধী 
এই ও'ভিয়াগাতেই সেবার আমার জোসেফ 
শবকরিরা কারেতুর 'সাথে "প্রথম আলাপ হয়, 
“এবং তখন থেকেই আমরা সহা, বন্ধু 
4৪ সহকমর্শরূপে কাজ করাছ আজ 'আবাঁধ। 
'জোসেফকে আমার 'প্রথম থেকেই খুব ভাল 
লেগেছিল, সে ভার সৎ চীনের এবং 
ক্করেছে। ব্রীবন্সন, জোসেফ এবং আগ 
'ইতনজনে “মলে স্থির কাঁর যে. অন্য সমস্ত 
ঈবদ্বাস ও “দেশোম্ীতর অনূপ্রেরণা 


'গণালীর মূল উন্দেশ্য৭ ওাঁডয়াগার 
প্রহরীরাও আমাদের প্রতি 'সহানুভীতশঈল 


A ER “বসত 

ছিল, তাদের একজনকে "পাঁচ “শলিং*পয়সা 
দিয়ে আমরা একটি চিঠি কৌনয়ার বান্দি- 
শালার মহাধ্যক্ষের কাছে প্রাঠাই-তাতে 
আমাদের নাঁলশ ছল যে এখানে আবার 
আমাদের রেশনের পাঁরমাণ কেটে অর্ধেক 
করে দেওয়া হয়েছে। 

কোনয়া সরকার বোধ হয় এর ভেতর 
আমাদের মতো চরমপল্থী বন্দীদের নিয়ে 
তিতাবরন্ত হয়ে উঠোঁছলেন' এবং ঠিক 
কোথায় পাঠাবেন বা ক করবেন আমাদের 
নিয়ে তা স্থির করতে পারাছিলেন না। 
একাদন আরক্ষাবাহিনীর “বিশেষ বিভাগের 
একজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান কর্মচারী 
আমাকে বলেন যে, “কেনিয়া সরকার 
এবার তোমাকে ও আরও কয়েকজনকে 
লডওয়ার নামক এক বান্দাশাবরে চালান 
করবেন. সেখানে ভীষণ গরমে তুমি পুড়ে 
মরতে পারবে সহজেই 1” উত্তরে আমি 
শুধ্য হেসে তাঁকে বলি যে এভাবে কোন- 
উৎসাহকে বিনষ্ট করতে পারবেন না. সে 
{বযয়ে সবাই নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন। 
বিশ্বাস হয়ে গিয়োছল যে, যত দুঃখকম্ট, 
জহালা-যন্দ্রণা আমরা এযাবৎ ভোগ করোছ, 
তারপর আর কোন কিছুই আমাদের স্পর্শ 
করতে পারবে না। একমাস কাল ওড়- 
য়াগায় থাকার পর ১৯৫৬ সালের ১১ই 
আগস্ট আমাদের িকসূম্‌ বিমানবন্দরে 
নিয়ে যাওয়া হয়, লড্‌ওয়ারে চালান কর- 
বার জন্য। এখানে বলে রাখা দরকার যে, 
লড্‌ওয়ার কৌনয়ার উত্তরে মর: অঞ্চলের 
কাছে অবাস্থত, সেখানে কাছোঁপ্‌্ঠে কোন 
লোকালয় নেই এবং মোটর গাঁড় যাবার 
রাস্তাও খুবই খারাপ, কাজেই '1বমানে 
যাতায়াত করাই 'সব থেকে স্াবধা। 
আমাদের মতো বন্দীদের ভাগোও তাই 
কিছ ীবমানযাত্রা জ্‌টে িয়োছল। 
পায়ের বোঁড় খুলে নিয়ে তার বদলে 
দু'জন করে বন্দীকে একসঙ্গে করে একাঁট 
হ্যতকাঁড় দিয়ে বেধে দেওয়া হ্য়োঁছল। 
প্রবং খাঁটি জাতীয়তাবাদী এক 'কিকুয়কে। 
এই বয়োজ্যেন্ঠ ঝঞ্চাটকে নিয়েও কোঁনয়া 
সরকার দি করবেন ভেবে ঠক করতে না 
পেরে শেষ অবাধ আমাদের সঙ্গে 'লডা- 
ওয়ারে চালান দিচ্ছিলেন। কিরোর 'মাউ- 
মাউ বন্দী হবার আগে নেয়েরী অঞ্চলের 


“একজন আস্রীতিচ্ঠত ব্যরসাদার এবং 


'ধুছল। ১৯৬১ সালে সে আবার 'নেয়েরী 


অঞ্চলে কে. আ. ন্যা, ইউর নির্বাচিত নেতা 
শহসেবে স্কীরুত হয়? 
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বিমানে আমরা সব সমেত প'য়াত্শ 
জন বন্দী ছিলাম; ১৭ জোড়া হাতকাড় 
৩৪ জন রন্দীকে ধরে রেখোঁছন এবং 
গাথোকয়া নামক এক বৃদ্ধের দুই হাত 
একসঙ্গে করে বাঁধা ছিল আর একজোড়া 
হাতকাঁড় 'দয়ে। বেচারা সারা পথ কু'কড়ে- 
মূকডডে এককোণে পড়ে ছিল এবং দুই হাত 
[দিয়ে নিজের পেট চেপে ধরে ক্রমাগত 
কাঁপছিল, যেমন ভীষণ জবর হলে পর 
কারুর অবস্থা হয়। পরে সে আমায় 
বলোছিল যে, বিমানের জানালা দিয়ে এক- 
বার বাইরে তাকালে পর সে দেখতে পায় 
যে, ইাঞ্জন থেকে টপ্‌টপ্‌ করে তেল চূণ্ইয়ে 
পড়ছে । প্রথমে সে ভেবোহল যে, বিমানের 
চালককে এ বিষয়ে জানাবে, কিন্তু পর- 
ক্ষণেই তার মনে হয়োছল যে, ফাঁদ চালক 


শেষ অবাধ কাউকেই '্কছ না বলে 
নিজের পেট চেপে ধরে যে-কোন মুহূর্তে 
ইঞ্জিনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায় 
কালাতপাত করৌছল সারা পথ। 

বিমান ছাড়বার অল্পক্ষণ পরেই যাত্রী" 
দের বসবার জায়গার সামনের দেওয়ালে 
একাঁট লাল বাত জ্বলে উঠে এবং স্বর- 
{ববর্ধক যন্ত্রের ভেতর থেকে ইংরাজীতে 
আমরা শুনতে পাইঃ “ভদ্র মহোদয়গণ, 
আপনাদের জলে ভাসবার জন্য ব্যবহৃত্ত 
উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে 
আপনাদের জলে ভাঁসবার জন্য ব্যবহৃত 
কাঁউবন্ধ প্রত্যেকের আসনের তলায় 
পাবেন!” বিমানের ভেতরের খুব কম- 


সংখ্যক বন্দ ই ইতর [জা বুঝতে পারতো, 


কাজেই আমরা যে ক'জন এই উস্তির 
মর্মোন্ধার করতে পেরোছলাম, তারা আর 
সবাইকে বাঁধিয়ে দিই ব্যাপারটা এবং 
হাতকাঁড পরা অবস্থায়ই যথাসম্ভব চেস্টা 
তলা 'থেকে। বেচারা গাথোঁকয়া কোন- 
ব্লকম নডবার-চড়বার চেষ্টা না করে আগের 
সে তখনো ঠাঁপ্জনের তেল চংইয়ে পড়ার 
কথাই ভাবাছল। কটিবন্ধের উপর কোন 
ভরসাই সে করতে "পারে নি এবং দুই 
হাতই বন্ধ থাকার ফলে তার ক্ষমতাও 
ছিল না কিছু করবার এ 'িষয়ে। আমরা! 
ভাবাঁছলাম যে. যাঁদ কোন কারণে বিমান 
জলেই নামতে বাধ্য হয় হঠাং করে. তা 
হলে কি চালক -বা অনা কেউ পারবে 


| চে করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই 
করতে পারি নি আমরা! 

আমরা যে সমস্ত বন্দী ওঁ বিমানে 
লডুওয়ারে গিয়েছিলাম কিসুম থেকে, 





অভার্থনা* থেকে আমরা রেহাই পেখ্ে- 
ছিলাম। জোসেফ 'কাঁররা আমাদের 
আগের বারে লড্ওয়ারে পেশছেছিল এবং 
তার কাছে আম জানতে পাঁর বে, বিমান 
থেকে অবতরণ করবার পরই তাদের 
প্রত্যেককে মাথায় এককড়া পাথর 'নয়ে 
দৌড়াদৌঁড় করে বেড়াতে হয়, নিতান্ত 
অকারণে! তা ছাড়া সেখানকার তুর্কানা 


উপজাতীয় প্রহরণরা প্রত্যেককে ধরে বেশ 
একচোট মারধোরও করোছল কোনরকম 
অন্যায় করবার আগেই। ন্গুনি মোয়ারার 
নামক একজন বন্দী এতো আঘাত পেয়ে+ 
গল যে, বেচারা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে 


” পড়ে এবং তাকে স্ট্রেচারে করে শাবরের 


করবার জন্য। মেরানেই আম, রাবন্সন 


গাব ল্যাখনাল বাতেআপনার 
UAT টাকা AGS চলবে 


এখন ব্যাঞ্কে জমার ওপর বছরে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদে আয়কর দিতে হয় মী ॥ 
পিএনবি-তে আপনার টাকা জমা রাখুন, দেখবেন জমা টাকা কুমেই বেড়ে চলবে । 


আপনাদের সেবার জন্যে সারা ভারতে আমাদের ৬৬৫টির্‌ বেশী শাখা 
আছে। আমাদের সেভিংস বা ফিক্সড ডিপোজিট আকাউদ্টে টাক? 
জমা রাখুন॥ ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার বেশী পাবেন $ 


করম্প্ত ৩০০০ টাকা সুদ পেতে হলে আমাদের ফিক্সড ' 
ডিপোজিট আযকাউন্টে কতদিনের মেয়াদে কত টাকা 
জমা রাখতে হবে তার একটি তালিকা 


নীচে দেওয়া হল = 


is 000 id oe ০০০ ৫৪ ০ 
টার 


ব্যাঙ্কে ১৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমার ওপর সম্পদ কর লাগে না॥ 


পাঠাব ন্যাশনাল ব্যা$ 


1১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত 
কাষ্টোভিয়ান 5 এস. সি. ত্রিখা 
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, আর জোসেফ" [তিনজনে মিলে _'র্শাবরের 
. কমাধ্ক্ষ বাকসুউটন নামক একজন ইউ- 
রোপাঁয়ানকে একটি নাঁলশ করে চিঠি 


. লাখ এবং এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে- 


তার পরাদনই কথাবার্তা বলতে অনুরোধ 
কাঁর। তান এসৌছিলেন এবং সব বন্দীকে 
একান্তত করে ভাঙা ভাঙা শোয়াহালি 
ভাষায় যা বলোছলেন, তার মর্মার্থ হল ৪ 
“তোমরা সবাই অত্যন্ত বদমাইস এবং 
চরমপন্থী মাউ-মাউ বন্দী; তোমরা সাই- 
যাস এবং মাগেথা দ্বীপে অবস্থিত বান্দ- 
1শীবরে থাকাকালীন জন খাটতে 
অস্বীকার করেছিলে এবং সেখানকার 
কর্মধ্যক্ষদের জ্বালিয়ে মেরোছলে। এখানে 
তোমরা সবাই জন খাটবে, তা ইচ্ছায় হোক 
বা আনচ্ছায় হোক এবং আম যে-কোন 
উপায়েই তোমাদের বাধ্য করবোই এ 
বিষয়ে। যদ তোমরা এ আদেশ অমান্য 
করো, তাহলে এর ফল ক. হবে তাও 
দেখতে পাবে।” এরপর তান আসন গ্রহণ 
করলে পর গাথোগো ম্যুইট্ামি উঠে 
দাঁড়য়ে বাকসূটনকে বলে যে, তিনি যেন 
লড্‌ওয়ারের জেলা মহাধ্যক্ষকে ডেকে 
পাঠান, কারণ তাঁর সাথে আমরা জন 
খাটার বিষয়ে . কথাবার্তা বলতে চাই। 
দেয়ঃ “তোমরা-আঁম চাই যে তোমরা 
খুব ভাল করে একটা কথা এখনি বুঝে 
নাও! আমি এই শাবরের অধ্যক্ষ এবং 
আমি-ই তোমাদের ভাল-মন্দ সমস্ত 
িছ-র মালিক। আমি লড্‌ওয়ারের জেলা- 
মহাধ্ক্ষ এবং আম-ই এখানকার রাজা- 
পাল! আম লড্‌ওয়ারের ভগবান! আঁম 
এবং আমার হুকুম না মানা পর্যন্ত যে- 
কোনভাবেই হোক না কেন. আমি তোমাদের 
ডট করবো ।” গাথোগো তখন আবার 
জিজ্ঞাসা করে বাকসটনকে যে, কোন্‌ 
জন খাটাতে বাধ্য করতে পারেন এভাবে? 
বাকসটন সংঙ্গে সঙ্গে দাঁডিয়ে উঠে উত্তর 
কারিগর সাইয়ণাস ও মাথেথায় চাঁলয়ে- 


ছিলে, সেগুলো. ভূলে যাও বিলকুল ' 


এখানে! কেনিয়া সরকার কছ: বোকা 
নয়। তোমাদের শায়েস্তা করবার জন্য 
এখানে : পাঠান হয়েছে এবং শায়েস্তা 
আম করবোই। লডওয়ারে আমার 
হুরমই হ’ল নিয়ম এবং সে নিয়ম 
ইতামাদের মানতে হবে। জন তোমাদের 
খাটতেই হবে। ব্যস, আমার আর কিছ 
ধলবাব নেই। যাও তোমরা এখন!” এর 
পরেই সে আর কাউকে কি: বলবার 


শরবকাশ .না দিয়ই সেখান থেকে চলে 


যায়। তার এই দঢচারব্রতা, স্পষ্টভাষণ 


। করেন। 


এবং কর্মপরায়ণতা আমার মনে গভশর 
রেখাপাত করোছিল। যাঁদচ সে যা করতে 
চাইছিল, তা আমাদের . পছন্দ হয় ন, 
তবুও একথা নিঃসন্দেহে জ্বীকর্ধ যে, 
দে তার উপর আরোপিত কর্মসূচী 
পালন করাছল মাত্র এবং তাতে কারুর 
হস্তক্ষেপ যে সে সহ্য করবে না, সেকথাও 
খুব প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের বুখিয়ে 
দিয়োছল। এইরকম স্পশ্টবন্তা লোকাঁটকে 
আমার প্রথম থেকেই ভাল লেগেছিল, যার 


কথায় এক, আর কাজে অন্য নেই। বোধ. 


হয় এই জন্যই আফ্রিকান রাজনতিজ্ঞরা 
বিপথগামী মনোবৃত্ত থাকা সত্তেও 
ব্রিগস্‌ এবং ক্যাভোন্তিশ-বেনাঁটগ্ক প্রমুখ 
কোনিয়ার ইউরোপীয়ান রাজনগাতজ্ঞদের 
ব্লানডেল্‌ বা হেভল্‌কের চেয়ে বেশি পছন্দ 
এই ম্নোবৃত্তির কারণ সম্পর্কে 
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একট 
নরম তুলার বাঁলশের চেয়ে একটুকরা 
শন্ত কাগজকে কাটা অপেক্ষাকৃত সহজ- 
সাধ্য। 

সভাস্থল থেকে 'শাবরে ফেরবার পথে 
আমরা সবাই ভাবাঁছলাম যে, কি কারণে 
কর্মাধ্যক্ষ এতো চরমপন্থী ব্যবহার 
করছেন আমাদের সঙ্গে। আমার জন্য 
১৩ নম্বর তাঁবু নার্দষ্ট হয়ৌছল লড্‌- 
ওয়ারে এবং সেদিন গভীর রানি অবাধ 
আমরা অনেকে সেখানে বসে বসে আমাদের 
ভবিষাং কর্মপল্থার আলোচনা করে- 
ছিলাম। এই সময় কিছুসংখ্যক মাউ- 
মাউ বন্দী নাইরোবি শহরের নিকটস্থ 
"*আথি-রীভার” শিবির থেকে বদলা হয়ে 
লড্ওয়ারে এসোঁছল এবং তারা বলে যে, 
সেখানেও তারা জন খাটত। এই দলের 
ভেতর জেরেমিয়ু, _ কিরুম ওয়া কয়েরুও 
ছিল. এখন সে আমার. সহযোগীরূপে 
বাবসা-বাণিজ্য করে। তারা সবাই লড্‌- 
ওয়ারেও জন খাটার স্বপক্ষে রায় দেয়। 
কিন্তু গাঁডয়াগা ও মাগেথা থেকে আগত 
আমাদের দলের অনেকেই এর বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করে এবং বলে যে. যে-কোন 
প্রয়োজনীয় বা অপাঁরহার্য কাজকর্ম ছাডা 
অন্য কিছু করা বাঞ্চনীয় হবে না। 'এই 
বাগাঁবতন্ডা, আলাপ-আলোচনার মধ্যে 
আমার মনে কেবলই বাজছিল যে, কর্মাধ্যক্ষ 
আমাদের একেবারেই বাজে হুমাঁক দেন 


নি এবং নিশ্চয় এমন কিছু একটা হয়েছে, 
যার ফলে 'তাঁন এতো 'স্থিরানাশ্চতভাবে 


আমাদের অনরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করতে 
সক্ষম হয়েছেন। আমাদের কিকয়ট প্রথান:- 


শোনবার পর প্রত্যেকের মতামতের 'বিচার 


৯৭৪ 


- তাদের খেদাতে থাকেন। 


প্রকাশ করেন, যার বিরুদ্ধে কারুর কোন, 
আভযোগ গ্রাহ্য হয় না। উপস্থিত সবাই 
তাদের বন্তব্য শেষ করার পর আম, 
সকলকে উদ্দেশ করে বলোছিলাম সোঁদন £ 
"ভাই সব, আম অনেকাঁদন থেকে তোমাদের 
দলপাঁতর' কাজ করাছি এবং এই কাজে। 
তোমাদের সবরকম 'িপদাপদ থেকে রক্ষা; 
করাই হ'ল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য! উপাস্থিত 
আমরা বাঁ্দজীবনের এক সঙ্কটকালীন 
অবস্থায় এসে পেণঁছোঁছ। আমার মনে হয় 
যে, এখনকার অবস্থা ঠিক সাকুয় যুদ্ধের 
মতোই এবং খুব সাবধানে না এগুলে 
আমাদের পরাজয় সূনাশ্চিত।” তারপর 
আম তাদের সকলকে নেপোলয়ান বোন্া- 
পাটের হীতিহাসপ্রাসদ্ধ রাশিয়া আভ- 
যানের কথা বাল, যখন তান সমগ্র 


. ইয়েরোপ জয় করতে করতে রাশিয়া 


অবাধ এগয়ে গিয়ৌছলেন। সেখানে 
রাশিয়ান সৈন্যরাও ক্লমাগত পিছনে হঠতে 
থাকে এবং বিজয়োল্পাসে মত্ত নেপোিয়ান 
তারপর এলো 
অজস্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে দারুণ ঠাণ্ডায়, 
অনাহারে কিভাবে প্রাণ নিয়ে প্যালয়ে 
বাঁচবেন ঠিক করতে পারেন ন! প্রচূর 
সংখ্যক ফরাসী সৈন্য সেবার বেঘোরে 
প্রাণ দিয়েছিল বিজয়ের শেষ মহরতে 
এই ঘটনার উল্লেখ করার পর আম 
সমবেত সবাইকে মনে কারয়ে দই যে, 
কর্মীধ্যক্ষ তাঁর বন্তব্যে বলোছলেন, যাঁদচ 
আমরা সাইয়দস এবং মাগেথায় সরকারী 
অস্বীকার করোছলাম, তবুও কোনিয়া 
সরকার একেবারে বাদ্ধিহশন নন। আমার 
মনে হয়, এর একমাৱ অর্থ এই যে, হয় 
কেনিয়া সরকার, না হয় 'বিলেতের 
ওপাঁনবোশক দপ্তর এখন নিয়ম-কানুনের, 
এখন আমাদের জন খাটতে বাধ্য করতে 
পারেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
আমরা বরাবরই 'নয়মমাঁফিক লড়তে চেষ্টা, 
করেছি। যতদব সম্ভব আমরা কোন, 
অন্যায় বা নীতাবিরুদ্ধ কাজ কার নি 
এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাতেই পেয়োঁছ 
আমরা সব থেকে বেশি মানাঁসক বল 
আমি একথা তোমাদের বলা উচিত বলে, 
মনে কার যে আমার মতে এখন আর 
জন খাটার 'বরদ্ধে সরকারী শীনযমের 
আশ্রয় আমরা নিতে পারব না এবং বিনা 
অদ্রে যুদ্ধ করা খুবই বোকামর কাজ হবে, 


" আমাদের পক্ষে, কারণ সরকার তাহলে 
যায় এট্রকম সঙ্কটকালপন_ অবস্থায়. 
জ্খানীয় দলপাঁতি আর সকলের যন্তব্য 
. হয়, উপাপ্থত আমাদের জন খাটতে রাজী, 
করেন এবং তারপর তাঁর নিজস্ব আঁভমত 


সহজেই আমাদের একেবাবে বিনষ্ট করে, 
ফেলতে সক্ষম হবেন। কাজেই আমার মনে 


হওয়া উচিত এবং অন্য কিভাবে. আমরা, 


হকার 


পাপা 


,ঈবাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পার 
ভার জন্য সক সময়েই সচেষ্ট থাকাও 
উচত। 

। আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের.পর 
,আমরা- সবাই. সোমবার ১৩ই আগস্ট 
‘থেকে জন খাটব এই সদ্ধান্ত কার! 
।দের ডেকে তাদের হাতে রাইফেল, বন্দুক 
ইত্যাদ 'দীচ্ছলেন, কারণ [তিনি তখনও 
জানতেন না. য়ে. .আমরা কাজ করতে, 
ঈবীকৃত হব কি-না । আমরা, পরে জানতে 
।স্ার যে, লড্‌ওয়ারের জেলা কর্মাধ্যক্ষও 
'িকটেই ১২০ জন রোঁনয়া আরক্ষা- 
।ব্যাহনীর, লোরু এবং চাঁজিশ। জন৷ তুর্কানা 


উপজাতীয় সৌনকরে নিয়ে-সশস্্র অবস্থায়, 


লুকিয়ে ছিলেন, যাতে আমরা জন খাটতে 
।অ্বাকার করলেই তারাও এসে আমাদের 
[এ বিষয়ে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু তার 
জিন ৬ 
গোলমাল না করে কাজ করতে যাচ্ছি, 
তখন একটা বিরাট জয়ের আনন্দে সবাই 
উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। হায়, তারা বুঝতে 
পারে নি যে, আমরা শুধ: আমাদের 
(কর্মপল্থাই বদলে, হার স্বীকার কার 
?ন। আমার মনে এর ভেতরই “আস্তে” 
কাজে এই কৌশলের সম্ভাবনা উপকবঠক 
মারতে আরম্ভ করোছল, যাকে. পরে আমরা, 
'শাম্‌ক-গাঁত নাম দিয়োছলাম। 
অন্য আরও ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতার 


। কথাও ভাবাঁছলাম আম ৷ সরকার, প্রহরা- 


তারা "সামার কথা মেনে 'নয়োছল; না? হলে! 
কিছুসংখ্যক: বন্দী নিশ্চয়৷ খুব জখম 
ইতো জোর-জুলুমের ফলে?" 

ওয়ারের অবাঁস্থাত। এখানে বৃষ্টি হয়' 
খুবই কম, আর সেখানকার বেলে মাটি 
দিক! লড্‌ওয়ার কোনয়ার রাজধানী 
উত্তরে, এমন কি, সব-থেকে নিকটস্থ, 
গিকটালে শহরও লভ্‌ওয়ার ঘেকে দুগো, 
গ্লাইল দূরে। কয়োপ' শিবিরের: মতো? 
গৈখানেও চাঁরাদকে ছাঁড়য়ে আছে; ছোট, 
“ছোট পাহাড়ের. শ্রেণী এবং নিকটস্থ ট্ার্ক- 


1ওয়েল' নদ, গরমকালে শচাঁকয়ে একেবারে ' 
বালুর চর দেখা যায়, ষাঁদচ, বর্ষাকালে ' 


'গামান্য কয়েকদিনের জন্য সে ফুলে-ফে'পে: 
'এক ভয়াবহ রূপ, খারণ করে! প্রখর 
'স্যের তাপ সকাল ছণ'্টার পর থেরেই: 
শুকনো মাটিকে তাঁতয়ে গরম; কড়ার: 
মতো করে দেয়, আরু:. রানে সে ’তাপ' 
লিয়ে গিয়ে: ধরল ঠান্ডা হবার, আগেই 
“পরের দিনের সর্য'দের আবার দেখা দেন। 


এ, ছাড়া, 


র্যন্ের গরমে গায়ে' কম্বল বা' অন্য" কিছ 
চাপা দেবার প্রশ্নই ওঠে না লড্‌ওয়ারের 
কাছেনীপঠে তুকানা উপজাতীয় লোকেরা 
বসবাস করে" এবং. তাদের দাঁরপ্প্র্ণ 
কষ্টকর জীবনযাত্রা যেকোন লোকের 
মনেই দয়ার উদ্দেক কররে.। এদের অনেকেই 
গরমের এবং অভাবের হেতু সম্পূর্ণ বন্দ 
হয়ে চলাফেরা করে দনে-দুপযরও, এবং 
গুহপাঁলত গবাঁদর দুধ, এরং. মাংন.রেয়ে 
কালাতিপাত। করে। তাছাড়া, পেপে 
জাতীয় 'নকোমা নামক এক গাছের ফলের 
উপরও এরা নিভ'র. করে, প্রচুর, পাঁরমাগে॥ 
এই গাছগ্দাল পাঁরপুণ্ট অবস্থায় পনেরো. 
থেকে. কুঁড় ফিট উচু হয়, এবং এদের 
তুর্কানার এই ফলকে পিষে গরু বা: 
ছাগলের বন্ডের সঙ্গে মিশিয়ে' বেটে খায়। 
জীবন্ত গৃহপালিত গরু-াগলের গলায়: 
আত: ক্ষুদ্র এর তীর-ধনুকের সাহায্যে 
একাট ছোট ফুটো করে দেখান থেকে 
নেয়। খারার জন্য এবং. এই, রক্তই মকোমা, 
ফলের সঙ্গে 'মাশ্রত হয়। এ ছাড়া এ 
ফলকে গাঁীজয়ে নিয়ে তার থেকে মদও 
তোর করে তুর্কানারা, এবং. গাছের নরম, 
পাতা, দিয়ে তোর করে: ঝাঁড়, বাক্স, বা 
মাদুর? আমরা লড্‌ওয়ারে আসার পর! 
চালায়' ব্যবহার: করতে. আরম্ভ, কাঁর' তাপ 
নিবারণের জন্য, কিন্তু তুক্মানারা তাকে" 
এভাবে ব্যবহার করতো: না:। মান্র, কয়েক-- 
ফোঁলি এবং এই সব" জানস প্রহরঈদের' 
বাঁক করে যংসামান্য আয়ের উপায় কাঁর। 
আমার হাতে তোর একটি বাক্স' এবং টপ 
পাঠাই এবং িছাঁদন পরে, তাঁর মারালাল- 
নামক বা্দিশাঁবরে নেওয়া কয়েকাঁট 
আলোকাঁচত্রে এঁ ট্রাপাঁটর ব্যবহার লাঁক্ষত 
হয়। এর' ক্ছাদন পরেই তাঁকে লোঁক- 
টাউংগ শিবিরে বদল করে পাঠান কেনিয়া? 
সরকার! বান্দীশাবরের প্রহরীরাও প্রায়ই' 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী 
হস্ত, ফলে আমরা তাঁর খবরাখবর পেতাম! 


৩8০৯ 
জায়গার্টিকে মাবামাি দুভাগ: করে 
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আপেলের মতো।. 


প্রত্যেক অংশাটকে, আনার. তিনটি 
ফাঁলতে ভাগ করা হয়েছিল এবং এই- 
ভাবে গাঁঠত ছয়টি ফাঁলিই অন্য ফাঁলি- 
গুল' থেকে কাঁটাতারের বেড়া 'দয়ে 
আলাদা করা হয়োছল। প্রত্যেক ফালিতে 
একট পাথরের তৌর'দৈওয়াল ও টিনের 
ছাদ দেওয়া কড়েঘরের মতো ছিল, 
যার ভেতর. ছিল চারাঁট করে-খুপাঁর 
ঘর। কোন্‌ ঘরে কে কে শোবে তা 
১৩ নম্বর ঘরে আমি ও. আরও এগারো" 
জন. বন্দী' ছিলাম. কাঁটাতার দিয়ে 


সেলাই মৌসন সমেত জামা-কাপড় 
সেলাই. করার জায়গা এবং আমাদের জন্য 
ব্যবহৃত তেলের. বাঁতগ্যাল পাঁরষ্কর 
করার জায়গা ছল। [করোঁর মটোকুর 
কাজ; ছল শীবরের সব. আলোগুলির 
দেখাশুনা, করান এই: প্রথম আমরা-বন্দি- 
জীবনে রান্রে ব্যবহারের জন্য আলো 
পেয়োছলাম। রান্নাঘর থেকে অল্প 
একট: দুরে. একসঙ্গে আরও দুশট ঘর 
ছিল, এগুলি কোন বন্দীকে জন 
কারাবাস দেওয়ার জনা ব্যবহৃত হ’ত। 

লড্‌ওয়ারে, চৌদ্দ মাসকাল থাকার, 
সময়! জোসেফ- কবিরা ও. আম. একই 
ঘরে. একই বিছানায় শুম, কার 
সেখানকার: নিয়মানুযায়ী এক-একাঁট, 
বিছানায় দন করে বন্দীর শোয়ার 
বরাদ্দই ছিল। শোয়াঁহলি ভাষার, একাটি 
প্রবাদে বলা হয়েছে, “ডীসমুয়াশীন 
মটু, ইকিয়্যা হামজামালিজা গিয়া 
লা চাম্বি পাম়োজা”, অর্থাৎ কারুর, 
সঙ্গো বাস করে. এর. বন্তা, নূন শেষ 
না করা অবাধ তাকে, তুমি পুরোপনার 
বিশ্বাস করতে. পারো না! জোসেফ 
এন 
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এ-দকটা  অপেক্ষাকত নির্জন। 
আমরা পাশাপাঁশ হাঁটাছলাম। কিছুক্ষণ 
আগে অন্যান্য বন্ধুরা বালুর উপর 
ছুটোপ্াট করাঁছল, হৈ-হল্লা করাছল।' 
তারপর রাত হলে ওরা কে কোনদিকে, 
হারিয়ে গেল। আম আনন্দকে কাছ- 
ছাড়া করছিলাম না। দুপুরে -ওরা 
িয়োছল। আনন্দ প্রবলভাবে আপাতত 
ফ্রাছল, . হাত-পা ছন্ডাছল, কেউ 
শোনে নি সে কথা। তারপর বিরাট 
একটা ঢেউ ওদের দিকে যখন তাঁরবেগে 
ছুটে আসাছল, তখন আতঙ্কগ্রস্ত ‘আনন্দ 
চিৎকার ক'রে বলোঁছল, ডুবে গেলাম, ডুবে 
গেলাম-। আমরা সকলে ওর সংজ্ঞাহীন, 
দেহটা টানতে টানতে বালুর উপর এনে 


ফেলোছিলাম। সেই থেকে আনন্দ চপ কারে: 


আছে। ওর দিকে তাকাতে কখনও 
কখনও ও একটু মৃদ্দ হেসেছে। জলকে, 
সমুদ্রকে ওর: ভীষণ ভয়। বন্ধুদের 
উৎসাহে, হয়ত বা সমুদ্রের ধারে সে 
বেড়াতে এসেছে বটে, কখনও জল 
উপর পায়চারীও করে, কিন্তু 
এ-কয়দিনে একবারও সে সমুদ্রের জল 
স্পর্শ করে নি। কৌশর ভাগ সময়ই সে 


বলে, গভীর একপ্রকার মগ্ন চিন্তায় 
ডুবে থাকে। বাইরে অশান্ত সাগরের 
উত্তাল তরঙ্গ যখন ভয়াবহ রূপ নেয়, 


তে 





আর্তনাদ ক'রে বালুভূমিতে আছড়ে 
পড়ে, আনন্দ তখন ঘন ঘন সিগারেট . 


টানে, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়। - 
আমরা যখন সাগরে নেমে, "লাফালাফি. 
কার, জল টাই, হুল্পোড়ে মাত, তখন 
সে অদূরে রেস্টরেশ্টের জানলার ধারে 


' এক পেয়ালা চা: ননয়ে . বসে থাকে। 


দৃষ্টি তার. সাগরের ঢেউ ছণুয়ে ছয়ে 
কোথায় -কোন অতল. রহস্যের. জগতে 
হারিয়ে যায় কে জানে।. এমানতে সে 
কথা বলে কম।.: এখানে এসে, একেবারে 
যেন থমকে; গেছে। 
সম্ভবত সেই জন্যই সে আমাকে ভীষণ 
রা TAS গভীর 
এবং রহস্যময়-মনে-হয়-ওকে। . .. 

- বুঝতে পারছিলাম 
আনন্দর -কথা - বলা. প্রয়োজন সেই 
চেষ্টাই-আমি.করছিলাম। বন্ধুরা এখন, 
নেই? - দূরের 'ঝাউবনের কে হাটতে, 


হাঁটতে বললাম. কেমন- লাগছে আনন্দ 2: 


সমুদ্র তোমার কেমন 'লাগেঃ ১. 
করে, - অথচ-কী ..দুর্বার .. আকর্ষণ, 
দুপুরের ঘটনায়.আঁমি সাঁত্যই দযাখত 


হিমাংশু। আমি. এখন. বুঝতে পারছি, 


আরও একট সাহস সণয় ররা প্রয়োজন 
ধছল। রা 

নিশ্চয়ই ! তুম, আমরা এতগুলো 
লোক থাকতে জলে ডুবে যাবে_ভাবতে 


পার আনন্দ? আমাদের. £কি তুমি 
বিশ্বাস করতে. পার নি 


হয়ে বসলাম । 
ছল সামনে বের ড্র ॥ | 
কী-সর ভাবে।, 


না। এখন বুঝ, একটা বড় মকমের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা 
ছল, নথ আমি আর“একবার হেরে 


গেলাম। - 


আমরা ‘বালুর উপর নি 
শত একটা নোনা বাতাস -সাগরের 
উপর দিয়ে ভেসে - আসছে৷ -.কতদর. 
থেকে এই হাওয়া আসছে, আমরা জানি 
না। আমি- আনন্দর ' রা, দি 
সে সিগারেটের" 


" আমার বাবা, মা'র মুখে শুনেছি 
মৃত্যুর হাত থেকে জীবন “ফিরে: পেয়ে" 
ছিলেন। 07 উর 
উত্তাল তরঞ্ণা_ 

কথা কয়টা বলে, আনন্দ” জামিনে 
অনেকদূর তাঁকয়ে " দার্ট 'প্রসারত 
করল। অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন "সমন 
প্রচণ্ড আকোশে ফংসছে। “আমাদের 
সামনে বেলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়ে 
ঢেউগ্াঁল ভেঙে চুরমার হয়ে -যাচ্ছে। 
সেই দিকে তাকিয়ে অনেকটা -আত্মগত- 
ভাবে বলতে লাগল আনন্দ;-' একখন্ড 
মৃত্যু হওয়ার কথা। আমি অবশ্য বরা- 
বর লক্ষ্য করেছি, মৃত্যু--এই- শব্দটা 
ব্যবহার' করতে ক্মা কখনও চাইত না! 
শব্দটাই এমন যে, মা শিউরে উঠত! 
বাবার সেই যুবক বয়সের চেহারা, 
সাহস, পদ্মাপারে পাবনা শহরে তাঁর 


x 


rd 
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কানন ও লাম “কচি অভি আ্িনিক আৰাম | 


করো মুখ্রীতে লালিত্যের ও 


তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে। f+ YE ৯ প্র: 





সংবার শুনে বিচালত মন এবং 
নৌকাপথে, বাঁড়' ফেরার" নিখুত" বর্ণনা 
দিয়ে’ কেমন: করে" সেই - সাংঘাতিক 
পদের হাত থেকে সে-যাত্রা তান রক্ষা 
.পেয়োছলেন, ধীরে ধারে মা সবই 
ঘলত। পরে আম ভেবে দেখেছি, 
অন্তরালে একটা মত্যুভয়. ছিল 
বলেই মা ঘটনাটাতে এমন গুরুত্ব 
আরোপ করত! মৃত্যু হতে ' পারত, 
খুবই-নিশ্চিত ছিল, বলতে পার মৃত্যুর 
খুব কাছাকাছি থেকে বাবা ফিরে 
এসোঁছলেন। 

সামনে জল ছয়ে ছুয়ে একজোড়া 
অরনারী ঘাটের দিকে যাঁছিল। ওরা 
॥ঈপৃশ করে জ'বনের*স্বাদ গ্রহণ করছে! 
-২ হাঁ, ঠক। মৃত্যুর উদ্যত আঁলঙ্গন 
থেকে তান ফিরে এলেন! ফিরে এলেন 
'এবং আমাদের জন্ম হলো,-আমার এবং 
আমার বোনের ৷ একাঁটই মান বোন আমার! 
আমাদের £পতার তারপর দ্বাভাঁবক মৃত্যু 
হয়, তখন আমার বয়স তন বছর এবং 
'বোনাঁটির দুই মাস।' 
{ রেটে করেফটা উন দিল অনন্য 
ঘলল, ভয় কাকে বলে আম জানতাম না! 
জল বল. আগুন বল, ট্রেন বল, অন্ধকার 
বা সূর্যালোক_কখনও ভয় কাঁর নি। 
এখন. আজকাল, দেখলে ত’ আম জলের 
ধারে যেতে ভয় পাই। মনে হয় ডুবে যাব। 
জলে ভবে গোছ। আমার চার পাশে 
কোন অবলম্বন নেই, এক টুকরো খড়কুটো 
নেই, বন্ধুরা নেই-আঁমি তখন ঈশ্বরকে 
ডেকোঁছ: আম ‘মনে মনে কত বলোছি, 


আমাকে একটু- অবলম্বন দাও, ,আমি. 


তালয়ে যাচ্ছি, নিস, নিতে রুষ্ট হচ্ছে_ 
তারপর-এক' সময়. তাকিয়ে দৌখ, 'বসে 
আছ চুপ করে, আমার" সামনে বই, 
কখনও ব্য" অফিসৈর 'ফাইল। 

আনন্দ এই: জাতীয় কথার মনে তাঁলয়ে 
ঘাক, এ আমি ‘চাই না তার দৃষ্টি 


ইফরামোর ‘জন্য বললাম. তোমার, ছৈলে- : | 












অল ...ওয়ার্ড 
স্টান্ডা ট্রানীজস্টার ' 
(জাপান মেক) জন- 
প্রিয়! দেশব্যাপ্টী -.টু 
খ্যাতি আছে। ভবল - 
স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, রীনা 
ল্যাম্প ফিট. করা।' 'কেবল ইংরেজী বা" 
হান্দতে যোগাযোগ করুন! 
Allied Trading Agencies 

B.C.) চপ ২2198) , Delhi-T. 


'আঁম খেতে চাইতাম না। 


-; শ্তাদের উদ্যত? . 


রি চাকার বিতত লাভ করন 


বেলার কথা বল্‌, যখন ভয় কাকে বরে তুম 
জানতে না। '" 

ছেলেবেলার কথা। ছেলেবেলার কথা 
মনে হলে আমার পাঁসমার কথা মনে পড়ে। 
াসমা আমাকে কোলে করে পাঁখ 
দেখাতে দেখাতে ভাত খাওয়াত। নতুবা 
ছেলেবেলায় 
খেতে ইচ্ছা হত না, একটু বড় হয়ে চেয়েও 
পেতাম না--এই যা তফাৎ_আনন্দ শব্দ 


ডোলের. জন্য দশঘ* লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর 


ঘণ্টা প্রতীক্ষা! ধামা কাঠা ব্যাগ ডেকাঁসূতে 


সেই ঠাসাঠাস চত্বরটা, ওফ! : কাঁ ভাষণ 
ফুখাসিত সেই' জীবন! 

£ আনন্দ, ছেড়ে দাও এ-সব কথা, 
আসি তোমার ছেলেবেলার; বর যখন ছোঠ 
ছলে--তখনকার 'কথা জানতে 'চাইছি? 

£ হাঁ, ছেলেবেলাকার কথা বলাঁছ। 
আমাদের 'বাড়ির পাশে একটা বকুল গাছ 
ছিল) সেখানে দত্তদের মেয়ে পুতুলের 
সঙ্গে লাট ঘোরাতাম। কাগজের নৌকো 
বানিয়ে পাশে পূকুরের জলে ভাসিয়ে 
1দতাম। ' .পৃতুল অদ্ভুত“ সব গল্প বলত। 
আমি শুনতাম। আমি নাকি রাজপুত্র, 
একাঁদন ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যেন চলে 
যাব। তারপর কোন এক ফুটফুটে, 
ফিরে আসব। পৃতুলকে ঘোড়ার. পিঠে 
চাঁড়য়ে নিয়ে আবার ছুটতে থাকব। সামনে 
মাঠ অবশেষে আমরা পেশছুব সেই 
{বরাট পাহাড়ের উপর, যেখানে সারা মাস 
বরফ" পড়ে। সেই তৃষারধবল পাহাড় 
ডিঙিয়ে কোথায় যেন আমাদের যেতে 
হবে৷. আমরা পাহাড়ে উঠব সন্তৰ্পণে! 
চারাঁদুকে জখবজন্তু, ধারালো দাঁত আর নখ 
'আমরাও হযশয়ার। 
তারপর এক সময় সে কী ভীষণ এক 
লড়াই ! 

আনন্দ চুপ করল! উত্তীর্ণ সন্ধ্যার 
বব আনা ছজন এনে আছি দূরে 
অদূরে অন্ধকারে ঢেউ ভাঙছে। 'বিরাটাকার 
দৈত্য হা করে বেলাভুম গ্রাস করতে ছুটে 
আসছে। কেন তার এ-আকোশ. কার 
উপর তার এ-রাগ কে জানে! আম 


কন্যার কি হল? 7 

, আনন্দ বোধহয় একটু হাসল । বলল, 
রাজপুত্র প্রচণ্ড উৎসাহে . পড়াশুনা শুর 
করল। 


৯১৭৮ 
এল 


পা 


উন্মুখ প্রতীক্ষা, 
একাঁদন যে-তাকে: কোথায় যেন দুই ভাই-বোনের, " 
যেতে .হবে পতুলকে নিয়ে.. ঘোড়ায় চড়ে হি সর ‘তখন : দেখতাম: মা 


ধুলো ডীঁড়য়ে। কিন্তু হায়রে কপাল! 
রাজপ্ত্রের আর সে'সাধ পূর্ণ হলো না! 
রূপকথার রাজকন্যা আর একজনের গাখে 
বসে, লালচৌল মালা চন্দনে শোভিত 
সুন্দর কাঁচ মুখখানি ছাঁবর মত, কোথায় 
হাঁরয়ে গেল। রাজপার্রের জন্য রেখে গেল 
এ ছাঁবট;কু আর একটা দষ্টি, চোখের জলে 
ঝাপসা। 

আনন্দর কথা শুনতে শ্যনতে আমারও 
কৈশোরকে মনে পড়ছিল? ' বাল্য-কৈশোর 
বোধহয় সকলেরই এক, সখের এবং কান্না- 
ভরা। আনন্দর সেই বয়স, প্ৃতুল, কল্পনা- 
দপ্রয় বালকের প্রথম বিয়োগ-ব্যথা, এই 
সমুদ্র-_দেখতে দেখতে মন কোন্‌ এক 
অসীম অস্পষ্ট রহস্যলোকে চলে গেল! . 
: আনন্দ বলল, মা আর বোনকে নিয়ে 
একাঁদন অজানার উদ্দেশে ভাসতে হলো? 
তুম বুঝতে পারছ হিমাংশ্ দেশ তখন 
ভাগ, হয়েছে আর তোমাকে বলতে 
এখনও 


না। ফুলটা গাছ থেকে তুলে তুমি দেবতার 
কাজে লাগালে, প্রিয়জনকে উপহার দিলে, 
ভাল কথা, ভাতে ফলের বেদনা কমল কি, 
ধাআয্ুঃ 

একটু চুপ করে আবার বলল সে, 
অবশ্য তার কারণও আম ভেবে দেখছি, 
আমার জীবনে সখ চুইয়ে পড়ার মত 
কোন ঘটনা নেই। আমি নিজেকে বুঝার 
চেষ্টা কাঁর যখন, তখন এই বোধটা আমাকে 
খুব পীঁড়ত করে তোলে যে, গাছ থেকে 
আমাকে না তুলে আনলে হয়ত 'আঁম 
শ্যাকয়ে যেতাম না এমাঁন করে। অবশ্য 
বলতে পার, তার জন্য আমার বাবাও কম 
দায়ী নন। তান, আমি মার মুখে যেমন 


ছি নাত হ হত ফেক জা 


গফরে ' পেয়োছিলেন। পদ্মানদর সেই 
ভয়ঙ্কর ঢেউ-এ [তানি জলমগ্ন হয়ৌছলেন 
ঠিকই. কিন্তু তান প্রচন্ড যুদ্ধ করে বেচে 
ৃ্য়ৌছলেন। আট দশ মাইল সাঁতার কেটে 
তবে তান ডাঙায় উঠোঁছলেন, মা বলতো 
চড়ায় এসে প্রায় সংজ্ঞাহীন দেহটা তাঁর 
আটকে ছল। তুমি বলতে পার, ঠিক 
এই জায়গা থেকেই আমার জীবন শুর! 
আমিও প্রায়শ সাঁতার কাটি. লন না 


আমার আঁস্তত্ব ঘিরে সর্বক্ষণ চেউগ্ল 


উত্তাল, হয়ে আছড়ে পড়ে !., মাঝে মাঝে 
ড্‌বে ষাই আবার ভেসে উঠি... 
তেখন ক্লামরা সরকার? ক্যাড্ল্প। 


a, RE 1H 


তবুও” লাইন? থেকে . 


মাঝে মাঝে আঁচলে কয়েক মুঠো চাল বেধে 
কোথা থেকে আসত । সরকারী নির্দেশে 
একাঁদন আবার উঠতে হলো! বা বলতে 
পার, অন্যতর কোন মারাত্মক চেউ-এর মুখে 
আমাদের আর একবার ছেড়ে দেওয়া হল। 
নতুন কলোনীতে আমরা সামান্য মাথা 
গঃজবার মত ঠাই পেয়োছলাম। "কিন্তু মা 
আর বোনাটকে আম খাওয়াব ক? 
ততোঁদনে কোন্‌ ফাঁকে আমি বড় হয়োছি, 
বোনাঁটও। আমরা টযইশন করে বা ছোট- 
করতে লাগলাম। সঙ্গে পড়াশুনা ॥। দুই 
জুটল না। জুটল একটা উপসর্গ । পাড়ার 
একজন সুহৃদ আমাদের উপকারের জন্য 
এগিয়ে এল। তার দলবল ছল ভারী । মা 
আর বোনের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার 
ধাগড়া হতে লাগল। মা বলতে শুরু করল, 
খেতে দিতে পার না, ওকে আম শাসন 
করব কি ?দয়ে ? ওফ, আমাকে কিছু একটা 
করতেই হবে। আমি ক্ষ্যাপা কুকুরের মত 
হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াই তখন। কিন্তু সময় 
আমাকে সুযোগ দলে না। সময়ের 
আঁনবার্য ফল পাওয়া গেল। প্রথমত, 
মায়ের শরীর শীর্ণ হতে হতে বিছানার সঙ্গে 
একেবারে মিশে গেল। মা আর উঠতে 
{ পারল না। তার হাত-পা 'শাথল হয়ে 
' গেল, মাথা নিচ হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, 
বোনাঁটর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। হিমাংশু, 
এই দুটি ঘটনা--ক'্টা কথায় বলা গেল.-- 
ধ্টাথচ কতটুকু বলতে পারলাম। সেই 
লোকের ভ্রুকঁটি এবং নিজের বেকারত্ব সব 
মলে এ দেশ বিভাগের কথাটাই আবার 
ভাবলাম। কতবার কতভাবে ওঁ একই কথা 
ভাবলাম! স্বাধীনতার স্বাদ. সাঁত্য বলাছ 
ধৃহমাংশু, তখনও কিছুই বুঝতে পার নি। 
ধলতে পার, তখন পর্যন্তও জীবনের দিকে 
মুখ বাড়িয়ে কিছ খজছিলাম। হৃদ- 
1পন্ডের শব্দ গুনতাম। একে কি স্বার্থ 
ঘলবে, মোহ বলবে? এমন হতে পারে, 
লোকে যাকে অহং বলে, সে বস্তু পুরো- 
পার আমার মধ্যে তখনও বর্তমান। ফলে 
অন্যতর সত্য উপলব্ধ করতে আমি পার 
ধন। এই সেই অহং যা পদ্মানদীর অতল 
দপর্শ থেকে ফিরে এসে বাবা আমাকে 
দিয়ে গেছে। সেই অহং যা পৃতুলের টানা 
টানা চোখের 'বাস্মত দুষ্ট থেকে পেয়োঁছ, 
যা আমার শিক্ষক এবং সুহৃদ সহপাঠীদের 
নিকট থেকে পেয়োছ। আমার বাবা, 
পুতুল, শিক্ষক এবং বন্ধুদের আম তখনও 
হারাতে পার নি। বস্তত সেই আহং- 
বোধই 'আমাকে মাথা উঠ: করে রাখতে 


ধ্ীলয়ে জীবনের স্বপক্ষে অনেক কথা 
ধললাম। মাকে বেচে থাকার কথা 


ও 


বললাম। এমানভাবে আমিও কাজ করে 


চললাম, এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও 
কাজ করে চলল। বোনাঁট দেখলাম একীদন 
সেই সময়-ন্লোতেই গা ভাসিয়ে দিল। মা, 
আনন্দ এবং অনীতার মা, কত সহজে 
বলতে পারল, হতভাগা বে'চেছে। মায়ের 
চোখে তখন অজন্র অশ্রুর বন্যা । পৃথিবীর 
প্রাণ যাঁদ কাঠন না হোত হিমাংশ, সে 
চোখের জলে সব গলে যেত। 

বেশ নাটক নাটক মনে: হচ্ছে, না? দাও, 
একটা 'সগারেট দাও? 

টিন খুলে সিগারেট 'দিলাম। শূন্যে 
ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, গলা যে ভাই 


শনীকয়ে কাঠ হয়ে গেল। চল, চা খাওয়া 


যাক। 

আমরা সাগরের তাঁর বেয়ে পাশাপাশি 
হাঁটতে লাগলাম! আনন্দ সাগরের স্পর্শ 
উপর দিয়ে হাঁটাছল। মাঝে মাঝে সাগরের 
দু-একটা তরঙ্গ আমাদের পায়ের কাছে 


আছড়ে পড়ছিল। সমুদ্রকে আমিও ভয় 
কারা আবার আকর্ষণও অনুভব কাঁর। 


সোঁদন কোণারকের সমুদ্র দেখতে দেখতে 
আমার মনে হয়োছিল, সম্মোহত হয়ে 
পারে। বললাম. দেখেছ কী বিস্ময়! কী 
রহস্য এখানে! একে তুম বুঝতে চাও 
নাঃ j 





ডেন্টনিক প্লেন ও ক্লোরোফিল যুক্ত এন্টিসেপটিক টুথ পাউডার 
ও পেষ্ট আবিষ্কারের পেছনে আছে অনেক বছরের 
গবেষণা ৷ এর উপাদানগুলি আপনার মাটীকে নিরোগ রাখবে ও 


দ্রাতকে ঝকঝকে করে তুলবে ॥ 






এট্টিমেপটিক টুথপাউডার ও পেষ্ট 


আনন্দও হয়ত এমানতর কোন-রহস্যের ' 
কথাই ভাবাঁছল/॥ বলল, মানুষের জীবনটাও 
কম রহস্যময় নয়। তোমাদের গল্প- 
কাহনী বল, যে-কোন প্রাকীতক শাক্ত 
বল, আমার মনে হয়, তার চেয়েও অনেক 
বেশি রহস্যময় মানুষের জীবন। এখানে 
-অনেক বড় নাটক আমরা নিত্য অভিনয় 
করে থাঁক। আমরা আভনেতারা সারাক্ষণ 
এর সঙ্ঘে জীড়য়ে আছ বলে তার রস- 
টুকু তেমন গ্রহণ করতে পাঁর না। 
প্রিয় টোবলে আমরা বসলাম। চায়ের 
পেয়ালায় অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিল সে। 
পূর্ব কথার সূত্র ধরে বলল, তুমি শুনে 
হয়ত দুঃখ পাবে হিমাংশদ, আমার বোন 
অনাতার মৃত্যুর ঠিক পরে আম একাঁট 
চাকার পেয়ে গেলাম। তোমাকে বলতে 
দ্বিধা কি, আম খুব সোপ্টমেণ্টাল হয়ে 
গড়োছিলাম। ভাবছিলাম, আমি এতদিনে 
মা এবং বোনের সম্মান রক্ষা করতে পারি! 
গঙ্গার ধারে ঘাসের উপর সোঁদন অনেক 
রাত পর্যন্ত বসে ছিলাম। বাবার কথাও 
মনে পড়াঁছল। এমান এক. নদতে-আরও 
গভীর এবং ভয়ঙ্কর নদীতে ডুবতে ডুবতে 
বাবা জীবন ফিরে পেয়োছালেন। আমার 
চাকার না-পাওয়া এবং পাওয়ার বোধ খুব 
" পাশাপাশি, নিকট-সম্বল্ধযন্ত। এর থেকেই 
বাবার মৃত্যু-সম্ভাবনা এবং আমার জন্মের 
বোধে চলে গেলাম । গঙ্গার জলে সোদন 








র্লম 


€বর্জল কেমিক্যালের 
পেন ও ক্লোরোফিল যুক্ত 


বেঙ্গল কেমিক্যাল 


কলিকাতা - বোম্বাই 
কানপুর * দিলী * মাদ্রাজ . 


বাবাকে দেখলাম, এই প্রথম জীবনে 
প্রত্যাবর্তনের মত। কাঁ শ্বাসকষ্ট তখন 
। আমার! আসলে আমরা ক্ষণে ক্ষণে, 
,আমার পিতার মৃত্যু-সম্ভবেনা এবং জাবন 
ফিরে পাওয়ার মত, আর এক জীঙ্গনে ফিরে 
ফিরে আস নাকি? আসি এবং ছচফট 
কাঁর। হয়ত একটা যন্ত্রণার জগৎ স্টান্ট 
কার, তবুও আঁস। 


এক পেয়ালা চা শেষ করে সে অরেক- 


পেয়ালার অর্ডার দদিল। আনন্দকে যেন 
আজ কথায় পেয়েছে । এতাঁদনের অগল্‌- 
সে বাঁচে যেন। একটা কথার স্জ্গে অন্যটার 
খুব যে একটা মল ছিল তা নয়। না 
থাকাটাই হয়ত স্বাভাবক। পর পর 
সাঁজিয়ে-গ্াছয়ে সে কিছুই বলাছল না। 
তবুও সমুদয় ঘটনার মধ্যে দূরাশ্বয়ী কোন 
যোগ হয়ত থাকেই, আনন্দর কাহনীও 
সেদিক থেকে যোগাযোগ 'বাচ্ছন্ন নয়। 

আনন্দ বলল, চাকরির কথা যখন উঠল, 
তখন আমার চাকার জঈবনের দুটো-একটা 
ঘটনা বাল। কোন একটা সকালে আঁফসে 
এসে খবরের কাগজের দিকে একটু 
তাঁকয়োছলাম। সোঁদন ক যেন একটা 
পড়ার মত সংবাদ ছিল বলে আম উৎসুক 
হয়োছলাম। নতুবা খবরের কাগজ আমি 
বড় একটা পাঁড় না। তখন আফসার ভদ্র- 
লোক গেছদন এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আম 
বুঝতে পার ি। পরে চোখ পড়তেই 
আমাকে উঠে দাঁড়াতে হল ৷ তাম বললেন, 
যু আর মাকর্ড আআবসেন্ট, মে গো হোম! 
'তাঁন তাঁর কামরায় ফিরে গেলে আমিও 
চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তত হলাম । বডবাব্‌ 
এলেন! ভদ্রলোক বিনীত কমন হিসাবে 
সুনাম 'কনেছেন. যথারীতি উল্লাতও 
. করেছেন। খুব "ধীরে ধীরে কথা বলেন। 
তান আমাকে যা বললেন, তার সারমর্ম 


আরশ তেল 





সদা গ্রকাণিত হউন 


গাপ্তাঁহক বসুমতী | 
করতে হবে, নিষ্ঠা এবং স্ততা দেখাতে 
হবে! এখন থেকে আফস এবং আঁফসের 
তান আঁফসারের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং 
সেদিন কাগজ পড়ার অপরাধে আমাকে 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে হল। এই অফসারের 
ঘরেই আরও একটা ঘটনা. ঘটোছল। 
কিন্তু সে কথা বলে লাভ নেই। আঁফস 
যে আমাদের সঙ্গে ক ব্যবহার করে সবই 
তোমার জানা। আসলে আমাকে 'ঠিক 
আমার মত করে ওরা গ্রহণ করতে পারে 
{ন। ওদের কাছে জীঁবকা মানেই জীবনকে 
গলা টিপে হত্যা করা। দাসানুদাস না 
বানাতে পারলে ওদের মেজাজ ঠিক থাকে 
না। এমন কি, ব্যান্তগত ব্যাপারেও ওরা 
হস্তক্ষেপ করতে চায়। সেই আঁফসের 
একজন মাঁহলা কর্মার সঙ্গে আমার 
[বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। আমরা একাদন একটা 
ইংরেজী ছাঁব দেখতে যাই সাহেব পাড়ায়। 
পরাদন আঁফিসার ভদ্রলোক আমাকে ডেকে 
নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন । 
কথাগুলো প্রত্যক্ষভাবে আমার ব্যন্তিত্বকে 
আঘাত করল। আম সেই নই চাকার 
ছেড়ে দিলাম ৷ 
£ ভালই করোছলে, না হলে আমরা 
তোমাকে পেতাম না। 
£ পেয়েই বা লাভ হলো কি? জানো, এ 
আফসার ভদ্রলোকাঁটর সঙ্গে একবার এই 
সমুদ্রের ধারে আমার দেখা হয়। আম 
তখন সবে তোমাদের আঁফসে জুকোছ। 
ভদ্রলোক আমাকে দেখে কাত বিচালিত- 
বোধ করলেন। এমন হতে পারে যে, তাঁর 
সঙ্গে একজন মালা ছিলেন বলে তানি 
সহজ্ঞ হতে পাবাছ্লন না। তাঁরই একজন 
অধস্তন কর্মচারীর স্ত্রী। তখনও, খুব 
{বিস্ময় লাগে, জলাকে আমি মোটেই ভয় 
করতাম না। কাউকেই ভয় করতাম না! 
এখন সকালবেলা তোমরা যেমন স্নান কর, 
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শিবরাম চন্রবাঁর গ্রন্থাবণী 
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আঁমও তেমাঁন সমুদ্রের ঢেউ যেখানে ভাঙে 
না, সেখানে নেমে স্নান করতাম। সে কথ! 
মনে হতেই এখন ঘায়তে শুরু কার? হাত" 
পা শাঁথল হয়ে, আসে । 

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, 
সোঁদন তদ্রল্োককে আমি ডেকোঁছলাম, 
নকন্তু তান কুল থেকে এক গ্রা-ও সরেন 
1ন। জানো হিমাংশ, এই ভদ্রলোক, ঠিক 
আমার বাবার মত বা এখনকার আমার 
মত, জল দেখে ভয় পেয়ৌোছলেন। আমার 
পর, নাশিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন 
গফরে পেয়ে জল দেখে খুব ভয় পেতেন। 
নদ তো দূরের কথা, মা বলত, কোনাঁদন 
একটা খাল-বিলও আর পাঁড় দেন নি। 
তোলা জল ছাড়া স্নান করতেন না। 


ধরা দেখাঁছল। আম বাঁলর উপর শুয়ে 
গায়ে রোদ লাগাঁচ্ছিলাম। বন্ধ্ূরা জলে 
নেমে হৈ-চৈ করে স্নান করছে। হঠাৎ 
আনন্দ আমাকে বলল, দেখ দেখ, কী 
মারাত্রক ম্লোতের সঙ্গে ওরা লড়াই 
করছে! 

আম দেখলাম। কল্তু কোন মন্তব্য 
করলাম না। মন্তব্য করার প্রয়োজনও ছল 
না। কেন না, আনন্দ তখন মানুষের 
জীবন-সংগ্রামের আর এক রূপ দেখছে। 
এতাঁদনের অবরুদ্ধ মন তার অনাতর 
জখবন-সংগ্রামকে দেখতে পেয়েছে। সে 
রুদ্ধশ্বাস তন্ময়তার সঙ্গে নালয়াদের 
ডাঙায় আসার প্রতীক্ষা করাঁছল। 

মাথায় "অদ্ভুত টপ, পরনে নেংটি, 
যখন তাদের শোলা লটকানো জাল টেনে 
তুলল বালির উপর, আনন্দ তখন শশুর 
মত সৌদকে দৌড়ে গেল! জালের মধ্যে 
ছোট ছোট সাদা জীবন্ত মাছগুলো 
লাফাঁচ্ছল। আনন্দ নিজেই ধরে ধরে 
ওদের বাঁশের তোঁর' পাত্রে রাখতে লাগল । 
জাল ঝেড়ে নুলিয়ারা ম্দহূর্তে আবার 
ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের 
ছোট্র ভার আঁস্তত্ব তখন আছে ক নেই, 
বুঝতে পারা যায় না! আর দূর থেকে 
ওদের মাথার উপর ট্ঁপর ছংচলো প্রান্ত 
একটা বিন্দুর মত ভাসছিল। 

আম আনন্দর কাঁধে হাত রাখলাম! 
সে আমার দিকে তাঁকয়ে হাসল । বললাম, 
একটু চমকে উঠ্ঠল। বলল, পারব? 

আমরা হাত ধরাধার করে এগয়ে 
এলাম! একটা বিরাট ঢেউ আসাছল। 
এর মুখোমুখি ঝাঁপিয়ে পডলাম 





বাঘ ও অজন্তা (বৈশাখ, ১৩৭৭) ৪ 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়! সারস্বত লাইব্রেরী । 
২০৬, বিধান সরণী । কলকাতা-৬। দাম 
ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা। 

আলোচ্য পুস্তকে শিল্প দেবব্রত 
মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের দূ্শট 
গুরুত্বপূর্ণ শিজ্পতী্থ ‘বাঘ’ ও ‘অজন্তা’ 
গুহা শ্রেণীর ভাস্কর্য ও শিল্প-সৌকর্ষের 
বিস্তাঁরত বিবরণ 'লাপবদ্ধ করেছেন। 

মধ্য ভারতের মহ স্টেশন থেকে বাসে 
ধার শহর হয়ে বেতে হয় বাঘ গ্রামে। 
বুকে প্রায় ২,২৫০ ফুট লম্বা বাঘ গ্যহা- 
শ্রেণীতে এখনো পর্যন্ত ৯টি গুহার 
সন্ধান পাওয়া গেছে। 'ির্মাণকাল পঞ্চম 
অথবা ষষ্ঠ খস্টাব্দ। ভারতীয় শিল্পের 
কাছেই অপাঁরাচত। এর তুলনায় অজন্তা 
বহুআলোচিত। অজন্তা গৃহ্শ্রেণী 
অবস্থিত মহারাষ্ট্রের গরঙ্গাবাদ শহর 
থেকে ৬৫ মাইল উত্তরে আঁবিদ্কত গৃহা 
সংখ্যা ৩০টি। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় 
পৌনে এক মাইল দীর্ঘ। খস্টপূর্ব তৃতীয় 
সময়ে এগুলি 'নীর্মত। 

সাধারণ রম্যরচনা বা ভ্রমণকাহিনশ 
এাঁট নয়। শিল্পীর সন্ধানী সজাগ দান 
ধনয়ে তান বিচার-বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা 
করেছেন৷ প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা, 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে যাঁবা পাঁরাঁচত 
হতে চান, তাঁদের কাছে এই গ্রল্থাঁট 
অত্যন্ত মল্যবান বলে ছিবোচত হবো 
বাঘ ও অজন্তা গুভাশেণীব শিল্পকলার 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় 
শিল্পশাস্ত্রের ভাল, মান. প্রমাণ ইত্যাদি 
সম্বন্ধে, কলাকর্মের করণ, প্রকরণ এবং 
উপকরণের সঙ্গে বঢ়করণের নিয়ম. নন্দন- 
তত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে সোমেশ্বরদেব, 
ভোজদেব, শ্রীকুমার প্রমুখ প্রাচীন শিল্প- 
বেত্তাদের মতামত উল্লেখ করেছেন। পাশা- 


পাঁশ রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ, মুকুল দে, 
কুমারদ্বামন ইত্যাদি একালের স্বনামখ্যাত 
শাল্পবৃন্দের মতামত। অধ্যাপক তুচ্চি, 
ডঃ গ্রাফথস্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্য পাণ্ডিত এই 
সব অমর শিল্পকর্ম দেখে ঁক রকম 
আঁভভূত হয়েছিলেন, তারও [ছক 
লেখক উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়েছেন। 

ধবংসম্তূপের মধ্যে ভাস্কর্য, স্থাপত্য 
ও 'ভিঁত্তাচন্ৰগ্থল ছাঁড়য়ে আছে। 

বাঘ ও অজল্তার শিল্প উৎস থেকে 
একাঁদন গোটা পূর্ব এশিয়ার শিল্পধারা 
জীবনরস আহরণ করোছল। লেখকের 
মতে, বাঘ ও অজন্তার ন্রগাাল শিল্প- 
দক্ষতার বিচারে পরন্প্যায়ভুত্ত। তবে, 
অজন্তার বোশর ভাগই ধর্মমূলক। জাতক 
ও বৌদ্ধ জীবনীকে ধরেই তার বিন্যাস! 
বাঘ কিন্তু মানবীয় আবেগে মূর্ত। সম- 
অসাধারণ চিন্রগুলিতে। 

গৃহাগ্দীল একাধারে বিহার ও চৈত্য। 
বাঘ গুহার অবলোকতেশ্বর-এর মূর্তি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বন্ধনীতে খোঁদত 
সিংহের এমন সরল রাজকীয় বাঁরত্বব্যঞ্জক 
ভঙ্গী ও উপস্থাপনা খুব কমই চোখে 
পড়ে। 1ভীত্তীচন্গুল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ 
ও দক্ষ তুলির রেখায় জীবন্ত। বুদ্ধ এবং 


উপাসক, বোধিসত্তবৃন্দ, শোক ও সান্তনা, . 


বলাকা, হংসামথুন ইত্যাদ গুহার 
অলঙ্করণ 'শল্পিমনকে স্বভাবতই স্পর্শ 
করো আর, অজন্তা বাঝি বাস্তবকেও 
ভালয়ে দেয়। শিল্পা বলল্ছন, বাঘগহা 


শরপশর অনুপম এঁশ্বর্ষ যাঁদ কালের করাল 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাকেন্দ্রে পারণত হত। 
অজন্তা ‘শিল্পের বৈশিষ্ট্য এর গাঁত- 
শীলতা। 
সবই চলমান, জ্খ্বন্ত। ২০ সংখ্যক গুহার 


ইতিহাস আছে। 


কাঁ মুর্তি কাঁ চিন, এখানে ' 


হস্তীম্টার্তর গতিবেগ, ১৭ সংখ্যক গুহ 
[িমানচারী গন্ধর্ববৃন্দ, অন্য গঢ় শকত 
মৃগদম্পীত ইত্যাঁদ এই সাক্ষ্য বহন করে। 
শিল্পী এখানকার অঙ্কন পদ্ধতির ক্ষয় 
বৃদ্ধির সার্থক প্রয়োগের দিকটি, পাঁর- 
প্রোক্ষত চত্রণের 'দকাঁট সহজভাবে বাঁয়ে 
দিয়েছেন, মনোহারী রঙ-এর 'বাঁচন্র 
সুসমঞ্জস ব্যবহারের দিকে অঙ্গুলণ-নির্দেশ 
ক্রেস্কোসেক্কো” অর্থাৎ পূর্বাশীর্মত শুষ্ক 
জাঁমর ওপর বন্ধনী আঠামিশ্রত (মাটি 
টেম্পারা) জলরঙ-এর দ্বারা রচিত। 
বিরাট িল্পসৌধ গড়ে তোলার কায়দাও 
ছিল অভূতপূর্ব? প্রচালত রীতি অন্যায় 
নীচ থেকে শুর; করে উধর্বমুখী গঠন- 
পদ্ধাত ব্যবহার না করে শিল্পাঁরা কাজ 
শুরু করেছিলেন ওপর থেকে । অন্ধকার 
গুহায় কিভাবে চিত্রাঙ্কন করোছলেন ঃ 
কিম্বদন্তী_ ধাতুফলকের দর্পণে সূর্ধরশ্মি 
প্রক্ষেপণ করে। আবার চিন্ররচনার ন্লুটির 


* দিকটাও আলোচনা করেছেন, ছাবতে 


পাহাড় আঁকা, মেঘ আঁকতে পারা, বাতাস, 
ঝড়, উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্র আঁকাতে আংাশক- 
ভাবে অক্ষম ছিলেন সেকালের শাল্পরৃন্দ। 
অজন্তা শিল্পকলায় নাহত . আছে 
সভ্যতার 'নারখও কিছু ইতিহাস। কিন্তু 
ধ্বংসের হাত এাঁড়য়ে এখনো যা ছিটে- 
ফোঁটা রয়েছে, তাই দেখে সাধারণ দর্শকও 
কম আঁভভূত হন না। অবলোকিতেশবর 
পদ্মপাণ, গন্ধজাতক, নাগিনীবুন্দ, 
রাহুল ও যশোধরা, সাঁঙ্গনী, সঙ্গীত 
পাঁরকুমা, বংশীবাঁদকা, বৃন্দবাদ্যকার 
প্রভাত "ভাত্তীচব্গাল অপর্ব। 
গ্রন্থশেষে ২৯টি মূল্যবান চন 
সামবোৌশত। অধিকাংশই শিল্পী আঁঙকত। 
একাঁট মান আলোকাঁচন্ আছে অজন্তা : 
গুহাশ্রেণীর সামনের আলন্দপথ-এর) 
প্রথম ছাব, 'ধার-এর এক ও বাস গুমাঁট'র 
শিল্পী যখন বাসের 
[টিকিট পাবেন না, এই ভেবে হতাশ হয়ে 
বসে ছাব আঁকাঁছিলেন, তখন ভীন শিল্পী 
তা জানতে পেরে স্থানীয় কলেজের ছাত্ররা 
তাঁকে টাকট যোগাড় করে দেয়! কলা” 
কারকে কচ্ছঃসাধন সহকারে এইসব িল্প- 
তীর্থ পরিদর্শন করতে হয়েছে। কৌতুক- 
বলেছেন লেখক শিল্পীর মর্যাদা এই 
পোড়া দেশে ফাঁদ কিছুমারও রেড়ে থাকে, 
তাহলে তান সান্বনা পারেনা লেখার 
ব্যাপারেও তান যথেষ্ট শ্রম স্বীকার 
করেছেন। টনর্বাচত গ্রন্থপঞ্জ তে ৫৫- 
খাঁন গ্রন্থের উল্লেখ আছে। যেসব ভ্রমণ- 
কারী ‘বাঘ ও অজন্তা’ যাবেন, তাঁরা এই 


 গ্রল্থখাঁন পড়লে উপকৃত হবেন? 


প্রাচীন ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য আলোচনার ক্ষেত্রে ‘বাঘ ও অজন্তা’ 
গ্রন্থাট একাট অমূল্য সংযোজন 





খ্গি 
ক্রার্মান থিয়েটার 


£পূর্ব-প্রকাশিতের পর] 


ধাউস্ট_লেসিং-এর জীবিতকালে 
ফাউস্ট সম্বন্ধে তাঁর রচনার দু'টি দৃশ্য- 
মান প্রকাশিত হয়-িন্তু তাঁর লেখার 
ছোট ছোট অংশ এবং সে বিষয়ে যেসব 
প্রচালত মতবাদ ও বর্ণনা তাঁর মৃত্যুর 
পর ছাপা হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় 
যে. তাঁর পাঁরকম্পনা ছিল যে ফাউস্টের 
আত্মা শেষ পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে 
রক্ষা পাবে। এই ধরনের একটি বর্ণনায় 
আছে যে, দেবদূতের কণ্ঠস্বরে ঘোষিত 
হয়োছল যে, মানুষকে যাঁদ শেষ পর্যন্ত 
অনন্ত যন্ত্রণার রাজোই নিক্ষেপ করা হবে, 
তাহলে তাকে ঈশ্বর মহৎ প্রব্তিসম্পন্ন 
জীব হিসাবে সৃষ্টি করতেন না। 

জার্মান সাহিত্যের স্টার্ম এবং দ্রাঙ্গ 
পারয়ডে ফাউস্ট কাহনীর আকর্ষণ যেন 
বেড়ে গেল। [Sturm and Drang 
মুভমেশ্টাট সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা 
দরকার_এটি হচ্ছে ১৭৭০ সালের জার্মান 
সাহাত্যিক আন্দোলন। 
গুণাবলীর ব্যাখ্যা করে লোসং-এব যে 
প্রব্ধগুলো প্রকাশিত হয়, তার দ্বারাই 
অনপ্রাণত হয়োছল এই আন্দোলন এবং 
এর নেতারা-যথা,. হার্ডার, গ্যয়টে এবং 
শিলার। এর নামকরণ হয় কডারশ 
ক্রিতগার €১৭৫১--১৮৩১) রচিত C০n- 
fusion or Storm and Stress 
নাটকাঁট থেকে। এ নাটক জার্মান নাটা- 
সাতিতাকে ফ্রেণ্ট নিওরুঘাঁসকাল রচনা- 
ভঙ্গীর অনুকরণ প্রয়াস এবং প্রভাব 
থেকে মস্ত করবার জন্য প্রথম বিদ্রোহ 
ঘোষণা করলো । [165 strictest 
sense the neriod of Sturm Und 
Drang extends from Goethe’s 
Gotz Von Berlichingen in 
1773 tn Schiller’s The Rohbers 
in 1781.1 

শ্াহালই, মুলার এবং ক্লাইগ্ণান নজির 
নিজের বশেষ ভঙ্গীতে এ কাঁহনা নিয়ে 
রচনায প্রবৃত্ত হলেন। মূলার যেসব দৃশ্য 
লখোঁছলেন, তাকে বলা যেতে পারে আন্‌- 
গসানত আর্থক দুর্খাততে বাধ্য হয়ে 


প্রথম পর্বের রচনা শুরু হয় ১৭৭৪ সালে 
এবং এই পর্ব প্রকাশিত হয় ১৮০৮ 


১৮২ 





সালে। দ্বিতয় পর্ব তাঁর মৃত্যুর বছরে 
অথাৎ ১৮৩২ সালে ছাপা হয়। 


এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, 
“How could Goethe, the young 


Titan (যান ফাউস্টের প্রথম পর্ব রচনা 


করেছেন) and Goethe, the aged 
Olympian {যান ফাউস্টের দ্বিতীয় 
পর্ব রচনা করেছেন), have worked 
to the same plan ? অর্থাৎ প্রশ্ন" 
কারীরা বোধ হয় বলতে চান যে, যৌবনে 
গ্যরটের যে বিরাট কাব্যপ্রাতভা ছিল, 
বার্ধক্যে নিশ্চয় তা ক্ষয় পেয়েছে এবং 
প্রথম পর্বের সঙ্গে সঙ্গাঁত রেখে রাঁচিত 
হতে পারে নি। কথাটা ঠিক নয়. 
সমালোচক হের্‌ জ্দীলয়াস ব্যাবের মতে! 
We have not here to do with 
a work of art begun and 
finished upon a clear plan. It 
iS not, he insists, a ‘created’ 
Work, but one which came into 
being and grew. i 
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বা মহৎ শিল্প সৃষ্ট করেছেন, তাঁদেরণবয়স - 
চাঁলিশের কোঠায় পেণঁছয় নি”--এই পরনের 
একাঁট প্রচালত মতবাদ আছে।- এই সব: 
মতবাদাঁরা এমন কথাও “বলেন যে, চালশে এ 


. পৌছবার আগেই “অনেক বড় কাঁব এবং 


..হারয়ে ফেলেছেন। 


শিল্পী মারা গেছেন, অথবা তাঁদের 
1বচার-ব্দা্ঘ এবং সৃষ্টি করবার ক্ষমতা 
এ সম্পর্কে শিল্পী 
অগস্টাস জনের 'বস্তব্য 'প্রাণধানযোগ্-_ 


- - যাঁদও পেইন্টিং ঈম্বন্ধেই তান নিন্নোন্ত 


কথাগুলো বলেছেন, কিন্তু তাঁর এ উীন্ত 


:. সমভাবেই সমস্ত শিল্প সম্বন্ধে প্রযোজ্য. ' 
:, “But it must not be forgotten 


‘that good painters, like good 
Wine, are apt to improve with 


- age, and it is often the work 


‘of their later years which 


‘ moves us .most to admiration. 


Perhaps it is’ not till an artist 


is turned fifty that he can be . 
" unreservedly accepted. By that 
“time, it is true, he will ‘have 

Shed the .pleasant ° attributes’ 
: of youth Dut. 1. have Rreserv- 


ed undimmed . its” inner vision 
Ant, with the experience. of -a 
lifetime, ‘he on ‘the way to 
grasp ‘at last the Jong-suught 
magical Jormnla. by means of 
which he will be ‘able ‘toe 
achieve that perfect fusion -of 
his soul with.external nature 
which is the touchstone -of .the 
12065865306 art..Doubtless he will 
have Decuome in the .provess 
rather .diffeult to handle and 
may be .-almost impossihle ‘to 
understand, for he will neces- 
sarily have yithdrawn himself 
Somewhat ‘apart from a world. 
Where Chavityr:is.mmade a Trade 
that men grow rich'by, 

And the .Sandy ‘Desert iis 
given to the Strong.” 
- গ্ায়টে "পড়ত গেলে এবং বিশেষভাবে 
ফাউন্টের ক্ষেত্রে অগস্টাস জনের 'উপার 
উন্ত কথাগুলো বিশেষভাবে মনে রাখা 

দরকার | 

গায়টের ম্ফাউস্ট শুধু জ্ঞান জনের 
জন্যই "আন্লল নল--সঙ্গে সঙ্গে “তানি ম্চান 
বিবাউ আঁভজ্ঞতা অর্জন করতে । শগোট- 
টনের ' মোগ“রেট) সঙ্গে ফার্ডস্টের অবৈধ 
সম্পর্কের ব্যাপারটাকে মোফসটোস্ষিলিস 
দআারও উত্তাপ দহয় কাঁড়রে তোলেন? এই 
"মেয়েটি অত্যন্ত প্পবিত্র "স্বভাবের -এবং 
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“ববধ্যমণ্চে প্রাণ হারাতে হয়- প্রথম পর্বের" 
এইখানেই সমাপ্ত । ন 
= এরপর মৌফসটোফালসের ধারণা হয় 


যে হতাশা এবং অনুশোচনায় ফাউস্ট 
কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। * কিন্তু 
. গ্যয়েটের 'ফাউস্ট নরকের সঙ্গে আঁতাত 
করে না। সে শয়তানকে সম্পূর্ণ" পরাস্ত 
করে, কারণ শয়তান তার মনের পূর্ণ 
সন্তোষবিধান করতে গয়ে ব্থমনোরথ 
হয়। 

. ফাউস্ট এবার তার বিরাট শান্ত এবং 
কর্মক্ষমতাকে 'িরাটত্বের দিকে বিস্তৃত করে 
এনে তাকে মানুষের কাজে এবং উপকারে 
লাগাতে প্রবৃত্ত হয়। এই স্সময়কার রাজের 
প্রেরণা মোফসটোফালসের কাছ পেরে 


করবার -আঁধকার জন্মায় না এবং 'দের- 


দৃতেরা 'তাকে 'স্বর্গের গুথে বহন “করে 
নিয়ে বায় 

: _গায়টের এই 'বরাট 'নাট্যকাব্যের 
করা 'চলে -না। মূল বন্তব্য আগে থেকেই 
প্রচালত .ছিল--অর্থাং দৌহক "দূর্বলতা 
এবং অসাড়তাকে ছাপিয়ে ওঠবার জন্য 
মানুষের মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জীবনের 
অর্থ, সৃ্টিরহস্যের সমাধান বিষয়ক প্রশ্ন_ 
এ সব তো শুধু গ্যয়টের যুগেরই প্রশ্ন 
নয়_তার বহু আগে থেকেই এসব সমস্যা 
চিল্তাশশল মানুষের মনে দেখা 1দয়েছে। 
তাঁর মনোভাবের বিরাট কাব্যিক রূপায়ণে। 
শুধু সাল তাঁরখ দিয়ে ফাউস্টের রচনা- 
কাল নির্ধারণ করা যায না। ১৭৭১ সাল 
থেকে (অর্থাৎ উরফাউস্টের পাণ্ডুলিপি 
শেষ করা থেকে) . ১৪৩১ সাল অবাধ, 
অর্থাৎ যখন মহাকাঁব ফাউস্টের দ্বিতীয় 
পর" সম্পূর্ণ করলেন- গ্যয়টে তাঁর জীবনের 


বেশির ভাগ সময় এই নাট্যকাবোর রচনা, 
পারশোধন এবং পাঁরমারজনে ব্যাপ্ত 
থাকতেন। 


ফাউস্টের পাঁরস্ফ:টন এবং ববর্তনের 

স্ফুটন এবং বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় 

‘reflecting .a ‘mind as .it grasps 

and develops ideas, matures in 
S৮৩ 
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and ex- 
[75595 tthe profound “Wisdom 
and considered philosophy ofa 
creative genius.” a: 


ধে মূল তত্ত্বের ওপর-“গ্যয়ৈটে তাঁর 


শদরুটা, প্রথমেই সুন্দরভাবে পাওয়া খরায় 
‘প্রোলোগ্‌ ইন হেভেন-এ। এতে আমরা 
দেখতে পাই যে, ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকারী 
€দৈবশক্তি) এবং মোফসটোফালস অর্থাৎ 
নৌতবাদী 'ধৰংসকারা শি) .মানবাত্মার 
স্বরূপ বিশ্লেষণে আলোচনা করছেন! 
ঈশ্বর বলছেন-মান্মুষ দেবতার দ্বারা সল্ট 
সুতরাং যতই সে ভুল করুক, যতই সে 
প্রলোভনের বশীভূত হোক, 'চরাদন সে 
ভ্রান্তগথে বিচরণ করতে পারে না-ফারণ 
he StUI hasan “instinct of the 
one true Way.” গ্যয়টের ফাউস্ট 
এক মহৎ এবং বিরাট কাব্যনাট্য- এর ছন্দ- 
মাধুর্য এবং ছন্দবোচন্য একে যে কত 
গভীরভাবে রসঘন করে তুলেছে তা নাটকাঁট 
না পড়ে বোঝা খায় না। এ ‘নাটকের 
এক্যবন্ধনীর রাজ করেছে ফাউস্টের চাঁরন্র_ 
গ্যাকসন এর ইউনিফাইং ফোর্স নয়। নিছক 
নাটক “হিসাবে ফাউস্টের অনেক অংশই 
আঁভনয়ের অনপযোগণী এবং অপ্রয়োজনীয়- 


it as a history of 10218510077 


tural, intellectual and spiritual 


development as he strives ‘to 
burst the bounds of physical 
limitations, Faust is without 
peer. Faust stands for ‘every 
man who is inspired to action 
‘by ‘dreams of power—both 
physical and intellectual. and 
Who is prevented from becom- 
ing a victim of his desires by 
tthe‘very nature of his activity- 

He who strives is never lost 
—that is Goethe’s central 
‘message in this monumental 
Work which represents the 
best thought of sixty years of 
‘his life. [ Goethe began the 


‘drama about 1770. and did not 


complete iit till just - before 
his ‘death in 1882.7] - 


(ক্রমশ ॥ 


দেনেহ। কমীছের . 
প্রতীক ধর্মঘট 


খশ্চিমবঞ্গের সিনেমা কর্মীদের মধ্যে 
আবার বিক্ষোভ ধূমাঁয়ুত হয়ে উঠেছে। 
চলচ্চিত্র কর্মীরা চরমপন্র দিয়েছেন_-১৭ই 
জুলাই তাঁরা প্রতীক ধর্মঘট করবেন। এই 
ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন কাঁমাট। 
ধর্মঘট করেছেন। গতবারের ধর্মঘট, দীর্ঘ- 
স্থায়ী হয়োছল। অবশেষে যাস্তফ্ুণ্ট. সরু 
কারের হস্তক্ষেপে সেই ধর্মঘটের" ম'মাংসা 
হয়। মশমাংসার পরে সকলে আশা করে; 
ছিলেন, আপাতত 1সনেম্য কাদের দাবি- 
দাওয়া সিনেমা মালিকরা মেনে নিলেন এবং 


বিরোধ নিষ্পার্ত হলো। . সিনেমা কমণদের . 


ধর্মঘটে নাগারক জীবন : কিছুটা জাড়ত 
হয়ে পড়ে, 
'দনের সর্বাধক সহজ .মাধাম সিনেমা! 
সিনেমা বন্ধ থাকলে নাগাঁরক জীবন 
1কছটা একঘেয়ে হয়ে যায়? সিনেমা বন্ধ 
থাকার ফলে চলচ্চন্র-শিল্পের ক্ষাত 
গ্‌রূতর। এতে বাংলা ছাঁবগুলির ক্ষাত 
সর্বাঁধক। ছাঁবর মুন্তি বিলম্বিত হয়ে 
যাওয়ায় বাংলা ছবির মুক্তির পথে ঘা 
উপস্থিত হয়। সরকারী ক্ষাতও কম হয় 
না। প্রমোদকর এবং আনুষঙ্গিক কর থেকে 
সরকার বণ্ডিত হন। 

. - এই ক্ষাতির জন্য দায়ী কে? কম'চারণ 
ইউনিয়নের বন্তব্যে জানা যায়, যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের সময় মাঁলকরা যেসব দাবি মেনে 
নিয়োঁছল সুযোগ বুঝে এখন তারা সে 
দাঁব মানতে অস্বীকার করছে। যযস্তফ্রন্ট 
যে সব স্মপাঁরশ করেছেন তা নাক 'কছুই 


নাগারক জনে চিত্তীবনো*, 





. করণ অপেরার নিন" 


বির, জেনি এই আভিরার- 
গুলৈ “সিনেমা কমাঁদের বিক্ষুব্ধ করে 
তুলেছে।'" মাঁলকপক্ষের : উত্তর .আমরা 
জান না। . কারণ আজ পর্যন্ত : মাঁলক 
পক্ষ কিছু বলে নি। তবে গতবারে ধর্ম- 
দ্বটের.সময় মালিক পক্ষ. অনমনশয় মনোভাব 
গ্রহণ করেছিল, যার: ফলে .ধর্মঘট “দশর্ঘ- 
স্থায়ী হয়োছিল।: একথা সকলের জানা 
আছে যে, বর্তমানে সিনেমা" শিল্পে বড় 
লাভের অংশটা.সনেমা - মাঁলকরা পেয়ে 
থাকেন। ' এ-ক্ষেত্রে সিনেমা কর্মীদের প্রতি 
তাঁদের. আরো. মানীবক বিবেচনা করা 
যেতে বাধ্য না হন। সিনেমা কর্মচারীরা 
যেমন [নিজেদের দাবির কথা বলেছেন সেই 
সঙ্গে বর্তমান রাজনৌতক পাঁরাস্থাতর 
দিকে লক্ষ্য রেখে বিধানসভা ভেঙে 
দেওয়া, সি আর পপি প্রত্যাহার ইত্যাদির 
দাবিও তুলেছেন। এই দাবিতেই বোঝা 
যাচ্ছে সিনেমা কর্মীদের অর্থনৈতিক 
দাবর সংগ্রাম রাজনোতিক চেতনায় পাঁর- 
চাঁল্ত। স্বভাবতই দেশের মানুষ এই 
সংগ্রামকে সমর্থন করবেন। _-সংজন! 





পচ 


১৮৪ 





. আংক্ৰল টমস্‌ (কাখিন 


'আধকল টমস কৌবন” বইয়ের সণ্পে 
মোটামুটি বাঙালী শিক্ষিত সমাজের 
পরিচয় আছে। অনেক বছর আগেই 
এদেশে অন্দবাদ হয়েছে টম কাকার কুঠি'॥ 
এই বইটি প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন 
দারুণ চাঞ্চল্য সমষ্টি করোছল। বোধ হয় 
পৃঁথবীতে এমন ভাষা কম আছে যে ভাষায় 
'আংকল টমস কেবিন’ অন্যাদত হয় নি। 
বহ্.বছর আগে এই কাহন চলচ্চিনায়িত 
হয়োছল। তখন হলিউডে স্থ কাঁহনী* 
চত্রের যুগ ছিল। “আংকল টমস কোঁবন*-, 
এর আকর্ষণ আজো আছে। এই কাহিনী, 
থেকে শিক্ষা নেবার এবং আজকের আর্মৈ 
বিকা অতাঁতকে' কতদূর ছাড়িয়ে আসতে 
পেরেছে ..তা বোঝবার পক্ষে সহায়ক . 
পারচালক জর্জ রয়েখার বর্ত- 
মানকে সামনে রেখেই ছাঁবাটি করেছেন 'এবং 
আধ্যানক কৌশল ও রঙের ব্যবহারে 
ছাঁবাঁটকে আকর্ষণীয় করেছেন। ছান্র- 
ছাত্রীদের কাছে ছাঁবাঁট হবে আকর্ষণীয়ঃ' 
ইাঁতহাসের একাটি অধ্যায়কে স্বচক্ষে তাঁরা 
দেখতে পাবেন 

‘টম কাকার কুঠি'র মূল ব্তব্য দাস! : 
প্রথার বিরুদ্ধে, মান্য কর্তৃক মানুষ। 
শোষণের বিরুদ্ধে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণ-। 
তান্বিক আঁধকার রক্ষার সংগ্রাম। এককালে 
আমোরিকায় নিগ্রোদের ওপর শাদা প্রতুরা ' 
নিলাম হতো, কথায় কথায় গুলশ করে 
হত্যা করতো, জন্তু-জানোয়ারের. ..মত 


ব্যবহার করতো। এমন কি তাদের 
" নারীত্বের . কোন দাম ছিল, না 
শাদাদের কাছে। ক্রমে এই অব্থা 


(অসহনীয় হয়ে ওঠে-কালোরা মূখ 


।খবলতে থাকে। পালয়ে পাঁরত্রাণের কথা 
ভাবে। এই অসহনীয় অবস্থার নায়ক 
[হবদয়হান সাইমন লোগ্র, সে প্রভুগ্রেণীর 
সত নক এক দয়ামায়াহীন জানোয়ার । তারই 
{বিপরীতে রয়েছে কালোদের প্রতীক টম- 
৷ কাকা। ভদ্র, সাধারণ মানুষ । গানে, গল্পে 
| প্রত্যেক মানুষের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, 
! শিশুদের বন্ধু হয়ে পড়ে। এই টমকাকা 
. সারাটা জীবন মানুষের উপকার করে গেল, 
যোদন দাসদের জন্য মণীস্তর সনদ স্বাক্ষীরত 
হলো সোঁদন সে মৃত্যুপথযাত্রী । দাসত্বের 
বিরুদ্ধে মস্ত যে কত বৌশ কাম্য তার 
প্রকাশ দেখা গেল কালো বউ এাঁলজার 
 পলায়নে। সন্তান কোলে নিয়ে 'মাঁসাসাঁপ 
নদীর জমাট বরফের ওপর 'দয়ে সে 
পাঁলয়ে গেল মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। দাস 
শ্রামক নদীতে ঝাঁপয়ে পড়ে কুমারের পেটে 
গেল তব; দাসত্বকে মেনে নিল না। শাদাদের 
মধ্যেও অনেকে এই দাস বাবসায়ের বিরুদ্ধে 
যে ছিল তার প্রমাণ দিয়ে গেল ধন! সন- 
ক্রেয়ার। নিজের বাঁড়র দাসদের মস্ত 
দেবার জনা তাকে আততায়ীর গুলীতে 
প্রাণ হারাতে হলো। 

এই পারাস্থাত যখন চরম আকার 
নিতে বসেছে, শাদা আর কালোয় সংঘর্ষ 
শুরু হয়েছে তখন আরাহাম লিংকন দাস 
প্রথা অবসানের সনদ জার করলেন। আর 
তারই জনা আততায়ীর গলতে তাঁকেও 
প্রাণ হারাতে হল। পাঁরচালক ছবির 
শর্তে আজকের আমোরকা, তার লিবার্টি 
মূর্তি দেখিয়ে তারপরে উপস্থিত করেছেন 
িংকনের হত্যাকান্ড। তারপরে কাঁহনী 
এগিয়েছে সনক্রেয়ারের হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত। 
পরের ঘটনা গৃহযুদ্ধের স্‌চনাপর্ব । 
কাঁহনী উপদ্থাপনায় এই মংনশয়ানায় 
দর্শকমনে উদয় হবে তুলনার কথা । মাঁ্কন 
প্রাতিক্রিয়াশীলদের হাতে তাদের প্রোসডেণ্ট 
হত্যা যেমন নতুন কথা নয়, যেমন সং- 
বিবেকবান লোকদের সেখানে প্রাণ দিতে 
হয়, তেমাঁন দাসত্বকে জিইয়ে রাখা এবং 
অত্যাচারীর ভাঁমকায়ও তারা আঁদ্বতীয়। 
শতবর্ষ আগে শাদারা যেমন কালোদের 
ওপর অত্যাচার করেছে, আজো তাদের 
ওপর লিগণ করছে, হোটেলে, বারে চুকতে 
দিচ্ছে না। সেদিন যেমন দাস প্রথা 
বজায় রাখার জন্য বন্দুক ধরেছিল, আজও 
নিয়েছে। 

এই ছাঁবর আর একাঁট আকর্ষণীয় 
দিক সঙ্গীত। গানগাঁল শুনতে শুনতে 
পল রবসনের গানের কথা মনে পড়ে ষায়। 
এর মধ্যে নিগ্রো-গাঁয়কা আর্থা টের 
শমাঁসাসাঁপ-মাঁসাঁসাঁপ' গানাট এক অনবদ্য 


সঙ্গত স্টি। এই গায়িকা আর্থা কিট ৷ 


দীনেশ চত্রমের ‘সোনা বৌদি" ছাঁবতে ন রঞ্জন রায় ও অনিল চ্যাটাজ+। 
পাঁরচালনা গাল ৷ 


করছেন 


আঁভযানে অংশ গ্রহণ করোছলেন। 'হাপ- 
দের বিরুদ্ধে তাঁর বন্তব্য চাণ্চল্য সৃষ্ট 
করোছল। 

‘আংকল টমস কোঁবন’ ছাঁবাঁট এদেশে 
পাঁরবেশনা করছে ফিল্মস ইশ্টারন্যাশনাল। 
দ্বাবাট লাইট হাউস-এ মুক্তি লাভ করেছে। 


কত্রা 


চন্দ্রা বন্দু 


কালচারাল সৌমনার গত ৬ই জুলাই 
1বশ্বরূপা মণ্চে দ্যাট নাটক আভনয় 
করেছে। প্রথম জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'ন্দ্রীবন্দ্‌', 1দ্বতীয়াটি সমর মুখো- 
পাধ্যায়ের 'মৃতদেহ'। নাটক দুটি সং 
আঁভনাঁত এবং সুপাঁরচাঁলত। দাট নাটকই 
পাঁরচালনা করেছেন সমর মুখার্জ। 

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পাঁরচিত 
নাট্যকার। তাঁর কয়েকাঁট নাটকই বহুবার 
আঁতনয়-সার্থকতা লাভ করেছে। “চ্দ্রাবন্দ্‌ 
তাঁর সাম্প্রতিক নাটক। এই নাটকের 
বিষয়বস্তু সম-সামাঁয়ককালের সামাজিক 
শোষণ, আঁবচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রীতবাদু। যারা মান্ষকে সত্যের পথে 

১৮৫ 


ছি 


৮ 


চালিত করতে পারে সেই লেখক-সাহাতাক- 
দের মেরুদণ্ডহশনতা, সব শেষে, সমাজকে 
পাঁরবর্তনের জন্য সংকল্প ঘোষণা । . 
নাটকের চাঁরত্রগুল সমাজের জীবিত 
মানুষ নয়। একদা তারা জশীবত ছিল। 
কেউ মরেছে জামতে নিজের আঁধকার 
রাখতে গয়ে, কেউ কারখানায় মালিকের 
জজ্ঘমের বিরুদ্ধে লড়তে গয়ে, কেউ 
সমাজকে পাল্টাবার জন্য এগিয়ে এসে 
শহীদ হয়েছে, কেউ ইংরেজ আমলে জাতীয় 
আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে। তাদের সঙ্গে 
আছে নির্ধাতিতা নারীদের প্রতীক একাঁট 
চাঁরত্র। দেশ বিভাগের সর্বাধিক আঘাত 
যাদের সইতে হয়েছে। জাঁবনোত্তর এই 
চাঁরত্রগৃাল অপেক্ষা করাছল এক নবাগতকে 
অভার্থনা করতে। আগন্তুক একজন 
সাহাতাক। এসে তাকে জবাব 'দতে 
হলো সমাজের এত অন্যায়-আবচারের 
বিরুদ্ধে মান্মষের পক্ষে সে (ক লিখেছে। 
অবশেষে সকলে তারা 'বদ্রোহের সংকল্প 
নিয়ে নতুন জীবনে চলে গেল। 
এককালে লোকোন্তর চাঁরত্র নিয়ে হাঁসি- 
তামাসার গল্প লেখা হতো। কন্তু কালের 
পারবর্তনে হাঁস-তামাসা : এখন. গভীর 
বন্তব্যে এসে পেশচেছে। এ ধরনের বিষয়- 
বস্তু নিয়ে বাংলার মণ্টে উৎপল দত্তের 


এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা এতে রয়েছে। 





করেন। ওঁদের মধ্যে আবার চিন্ত চট্রো- 


স্টডিওতে গাঁতালি পিকচার্সের “খুজে 
বেড়াই" ছাঁবর শভমহরৎ উদ্‌যাঁপত 
হয়েছে। শ্রীমতী গীতাল দত্ত নিবেদিত 
ছাঁবাটর কাহিনী, চন্রনাটা, রচনা ও পাঁর- 
চালনা করেছেন সালল দত্ত। সঃরসান্টর 
দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ ও 
অমিয় মূখাজঁ। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের 
এই কাঁহনীর প্রধান কয়েকাঁট চাঁরঘে রূপ- 


১:১৮ তপন: দিংহের 'অথনছা ছ নিতে: মুগাল, খর মৌসামশী।  . 
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গত রবিবার ৫ই জুলাই সকাল ৯ঠাঁয় 
টেকানসিয়ান স্টাডওতে নম'দা পিকচাসে'র 
“সংসার ছাবর শৃভমহর অনাজ্ঠিত 
হয়েছে। ছাঁবর কাহনী, চিত্তনাট্য ও পাঁর+ 


সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবন্রঁ চট্টোপাধ্যায়, 
জ্ন্ধ্যারাণী, বসন্ত চৌধূরখ, নান্দনশী মালিয়া, 
নির্মলকুমার, সত্তা চ্রোপাধ্যায়, জহর 
রায়, হারধন, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শেখর 
চট্টোপাধ্যায় ও অজয় গাঙ্গুলী * 


সুৱসভাৱ বধাআঅঙল 


গত-৫ই জুলাই: দমরদভার |শালপির্ন 
"বর্যামঞ্গল” - পঠরবেশন- করেন বিড়লা 
একাডেমী হনে. ররান্দ্রসজ্গাঁতে ও-নৃত্রে 
সমৃদ্ধ এই- অন্ষ্ঠানাটর সব: কট. গানই 
স্গ্লীত।- নিশেব-করে'বীঞ্চ দাসের “আম 
ফা গান, গাকা, লক্ষী গওগ্রের “ব্জুম্নাণক 
দিয়ে গাঁথা", শাশ্বতাঁ গুপ্তের, “এ' আরাশ 
পরে" ও: শিপাশিজ্পীদের, মাঁলত্র-কাণ্ঠে 
“বাদল: কাউল' বাজায়: রে” উপাদ্থত গ্রোত- 
মণ্ডলীর অকুণ্ঠ: প্রশংসা অজন ' কারে! 
অন্যান্য। শিল্পীদের, মধ্যে বারী ঠাকুর, 
দীপ্ত রায়; মিলা দে শগীল,.রাঞ্জতা: চকবতর, 


মাঁপদীপা' শ্যাম ও" রবীন মুখোপাধ্যায়ের 


নাম বিশেষভাবে উৱন্সখযোগা ৷: শ্ভৃত্যে 
কাবেরণ' চট্টোপাধ্যায়; কাঁতা। সেনগুপ্ত" ও 
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ee 





লাশ 


- সাপ্তাহিক বসমতশ 


*ব‘ধৃ এমন বাদলে” বিশেষভাবে সমাদৃত 
হয়৷ গানগ্যাল গেয়ে শৃনয়েছেন মমতা 
ঘোষ, উমা কর, তোড়া সরকার, স্যাস্মতা 
ক্লায়চোঁধূরী, আরাঁত দত্ত ও শঈলা সেনগস্ত॥ 
হন্তসঙ্গীতে ও সঙ্গতে সহযোগতা করেন 
জ্বপন মুখোপাধ্যায়, উমা দে শীল, বেণু 
মুখোপাধ্যায়, কিশোর নন্দী ও দুলাল 
ভট্টাচার্য । সমগ্র অনষ্ঠানাঁটি পাঁরচালনা 
করেন গৌর বসাক ও রথীন চৌধুরী। 





রি কুন 


খা ত্বক ঘটকের ‘আগার 


(নিন 


খ্াত্বক ঘটকের দুই রালের ছাব 
*্আামার লেনিন' তোর হয়ে গেছে। ছাঁবাটতে 
সঙ্গত পাঁরচালনা করেছেন জ্যোতীরন্দ্ 


মৈৰ। পুরনো দিনের গণনাট্য সঙ্গীত 
ব্যবহার করা হয়েছে। ছাঁবাঁট এখনো স্রসভার 'বর্ধাদৎগল' উৎসৰে নৃত্য পাঁরবেশনায় শান্তা রায় 





সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায় ন! ছাড়পত্র 
না পাওয়ায় সংশ্লম্ট মহলে বিক্ষোভ দেখা 
যাচ্ছে। 


অস্কোঘ ভাব্রতীথঘ শিল্পীদেত্ 
নৃত্যানুষ্ঠান 


সম্প্রাত মস্কোর ত্যারাইাট থিয়েটারে 
সোভিয়েত সফররত ভারতায় শিল্পীদের 
এক নত্যান্‌ষ্ঠান দর্শকদের উচ্চপ্রশংসা 
লাভ করেছে। { 

অনুষ্ঠানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতায় 
নৃত্য প্রদর্শন করেন যথাক্রমে কুমকুম দাস 
ও শ্রীমত কমলা । 

মস্কোয় অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারতীয় 
নৃত্যাশল্পীরা রাশিয়ার অন্যতম প্রধান 
শিল্পনগয়ণ তামবভে তাঁদের অনমম্ঠানে 
প্রশংসা পান। পরে তাঁরা লোননগ্রাদ ও 
তাসখন্দে অন্জ্ঠান করবেন। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধো 
সাংস্কৃতিক 'বাঁনময় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। 
এ বছরেই দিক্পীতে আসছে জনাপ্রয় 

রী সোভিয়েত নৃতাগোষ্ঠী “বোরওজকা”। 
[শিবপুর বলিক লাইব্রেরী হলে হাওড়া পশ্ডিত সমাজ কর্তৃক 'কাঁনিদাসম* আর একটি ভারতীয় শিপ্পদল এই 
"২... নাটকে নূত্যরতা কুমার সৃমিতা শেঠ (৫ বছর)। ফটোঃ রবীন্দ্রনাথ ৰস! শরতেই সোভিয়েত সফরে যাচ্ছে। 
৯৮৭ 





বর লড়াই ছি 


কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট মচ 
হর হলো। 

কিন্তু সেই অমামাংসায় সম্মানজনক 
খুব একটা কিছু ছিল না। নিতান্তই 
সময়ের অভাবের জন্যেই ভারত পরা- 


পারলেন না। আহত হলেন অনেকেই! 
তব্‌ তার স্মযেগ নিয়ে ইংলণ্ড 


ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডি আর জার্ডনের ভা; 


জয়ের সযোগ। 
ইংলণ্ডের দুই ফাস্ট বোলার ক্লাক* আর 
নিকলস জবরদস্ত বোলিং করে ভারতীয় 


উল ভা এ কত তেহে গড়িয়ে 


দিতে সাহায্য করেছিলেন সব থেকে 
বেশি করে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা 
বিশেষভাবে - বিরত হয়ে পড়োছলেন 
“যখন ক্লাক আর নিকলস বিশ্রীভাবে বল 


| ছুলনায় ক বা িকলস কিছুই নন। 
be ; 


শালী ডিপ 


ঘাড়ে। জা তো করা 
দিলওয়ারের প্যভেলিয়নে ফিরে আসার 
মতো অবস্থা হলো। কিন্তু দিলওয়ারের 
ইত শুন্য রান রা 
শে পড়তে বু দেই শুণ্ড আনত 





কলকাতা ময়দানের দর্শকরা যে কট। জানস দেখতে খুবই অভ্যস্ত, তার একটি হলো পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির চক্ষুলঙ্জাহশন, 
প্রচেষ্টা । এ প্রচেষ্টা শবধ্বমাত লীগ তালিকার নীচের দিককার দলগুলোর প্রথম [িভিশনে টিকে থাকার জন্যে চলে তা নর, 
পয়েন্ট সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ছোট দলগুলোর সংগে একইভাবে নাম লিখিয়ে থাকে বড় দলগুলোও। অর্থাৎ ধান্দা সকলেরই এক 
সপাথ ক) শুধু লক্ষ্যে। বড় দলগুলোর সামনে থাকে লীগ চ্যাম্পয়ানশীপের ট্রাকটি আর ছোট দলগুলোর লক্ষ্য থাকে যে- 
কোনভাবেই হোক, প্রপ্ম ডিভিশনে টিকে থাকা। এই দু'দলের মাঝখানে আরও একটি দল আছে, যারা সাধারণত 
পয়েন্ট সংগ্রহের এই অপপ্রচেষ্টায় দাতাকর্ণর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এই পয়েন্ট দেওয়া-নৈওয়া এমানই চলে? 
না কি এর পেছনে একটা শকছন আছে? আর এই কিছুটা যে কি তা জানতে বাংলা দেশের ফুটবলরিকদের বোধহয় মোটেই 
ধাকী নেই। তবে বাংলা দেশের ফুটবল মরশুমাটিতে খোলামকুঁচর মতো টাকা যেভাবে ছড়ানো হয় তাতে হয়তো এই পয়েন্ট 
দেওয়া-নেওয়া কিংবা পয়েন্ট কেনা-বেচা যাই বলা হোক না কেন, একটা কিছ হয়। ইদানীং খেলার মাঠে এই ণকছটির' 
আধিক্য এতো বেশি হয়ে পড়েছে যে, শুধু এ “ছ ছি' ছাড়া এই বিষয়ে আর কিছু লেখার প্রবৃত্তি বোধহয় কারোরই হয় না! 

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই ছেলেখেলা আর কতোদিন চলবে? এইভাবে খেলার নামে ছেলেখেলা করে ভারতবর্ষের 
ফুটবল জগতে বাংলার মানসম্মান নষ্ট করার অধিকার কলকাতার ক্লাগুলোকে কে দিয়েছে? আজ জানতে ইচ্ছে করে 
যাঁরা গটআপ গেমের ব্যবস্থা করে পয়েন্ট সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন আর যাঁরা কোন একটা কিছুর বিনিময়ে সানন্দে পয়েন্ট প্রদান 
করেন_সেই তাঁরা সাত্যকারের ফুটবল-প্রেমিক কি নাঃ তাঁরা কি সাঁত্যই ফুটবল খেলাকে ভালোবাসেন, হাল-চাল 
দেখে তো সে কথা মনে হয় না। তবে এ+দের আজ আমরা একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যেদিন বদলে যাচ্ছে, বাংলা 
দেশের খেলার রাজা ফুটবলকে নিয়ে আর আমরা ছিনামিনি খেলতে দেবো না। খেলোয়াড় কিম্বা ক্লাব-সমর্থকদের ওপর 
নির্ভর করলে চলবে না। বাংলা দেশের ফ;টবল খেলার মান উন্নত করতে আজ এগিয়ে আসতে হবে দর্শকদের, এগিয়ে আসতে 
হবে ক্লাব সমর্থকদের, এগিয়ে আসতে হবে তাঁদের সকলকেই, যাঁরা ফুটবল খেলাকে ভালবাসেন। এখনো সময় আছে, 
এখনো যাঁদ আমরা অবহেলা করি, এখনো যদি আমরা দ্বার্থসর্বস্ব কতৃপক্ষের হাতে ফুটবল খেলার ভাঁবষ্যং ছেড়ে নিয়ে 
'নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি, তাহলে বাংলা দেশের ফুটবলরিক হিসেবে তার চেয়ে বড় অপরাধ, তার চেয়ে বড় পাপ, তার চেয়ে 
ধড় অন্যায় আর কিছুই করা হবে না। তাই বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে, ভারতীয় ফুটবল জগতে 
ধাংলা দেশকে আপন মাহিমায় মাঁহমা ন্বিত করতে আমরা বাংলা দেশের আপামর ফুটবল উৎসাহী জনগণকে আহবান 





গা্ঠাঁছিক বসৃমতী 


গুলোর খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা ফলা 
না আন্তারকতার ছাপ, খেলা দেখে 
কখনো মনে হয় না বে, কৃউবল খেলাকে 
ভাল্মোবেসেই ও‘রা খেলছেন। কলো খেলা 
কোন অময়ই: ভালো হয় না। বড় দল- 
গুলোর নাম করা খেলোয়াড়রা সহজেই 
ছোট কিম্বা আঝাঁর দলগুলোর খেলো- 
য়াড়দের ওপর প্রভাব বস্তার. করের 
খেলতে প্যরেন। আই শ্মেলও  হয়। 
কিন্তু এঁ পর্যন্তই! সাঁতাকারের ভালো 
খেলা দেখার সৌভাগ্য আর হয় না 
দর্শকদের । 

সে যাই হোক, কলকাতা ময়দানের 
পাঁচজন পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় 
গেছেন স্টোনং ক্যাম্পে। তবু যাঁরা 
আছেন. তাঁরাও তো. কোন অংশে কম 
নন। তবু প্রথম বভাঙ্গের নতুন দল 
সুবধেই করতে পারে নি। কোনমতে 


একটা গোল দিয়ে দুটো পয়েন্ট ঘরে 
তুলেছে, এ পর্যন্তই । 

প্রথম বিভাগে এ বছনন যে চারটি 
নতুন দল খেলছে (ভ্রাতু স্ঘ, কমার- 
টুলী, একা সম্মিলন আর. টালাগঞ্জ 
অগ্রগামী) তাদের মধ্যে ভরাট জম্ঘের 
খেলই দর্শকদের সবচেয়ে বেশি প্রশংসা 
অজ করেছে। দলের খেলোয়াড়রা 
বয়েসে প্রায় সকলেই তরুণ। তাঁবের 
মধ্যে উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে 
আর আছে ভালো খেলার আগ্রহ । 

এই ক'টি জানিস প্রত্যেকটি দলের 
খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁদ থাকতো তাহলে 
বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান 
নিঃসন্দেহে উন্নত হতো। সবচেয়ে 
দুখের কথা, প্রথম বিভাগের অপর 
তিনাট নতুন দলের মধ্যে এই গুণ- 
গুলোর 'ছিটে-ফোঁটাও দেখা. যাচ্ছে না। 
আর সব থেকে দুঃখের ব্যাগ হলো 
পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়ার 'গটআপ' খেলায় 
এরাও মেতে উঠেছে। 


য় জয়লাভের আনন্দে বিভোর 1নিউকাম্বে ॥ 


দেশের কেন রোজওয়েলকে ৫-৭, 


৬০৩, 6-২, ৩-৬ ও ৬-১ সেটে হারিয়ে দিয়েছেন অদ্ট্রোলয়ার জন ।নউকাদ্বে। 


১৯৯১ 





প্রদীপ বিশ্বাস মোহরগাড টি 
এস্টেট, গুলমা, দাঁজশীলং) 

- খন £ অতীতের বশ্বশ্রেমষ্ঠ 'রুকেট 
দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আজ হঠাৎ 
বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে এতো 
= নিচে নেমে গেল কেন? 

খেলার মান এখন বোধ হয় নিচের 
দকে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলাঁট 
এখন কোন কোন্‌ খেলোয়াড়ের 


অন সএসসসসসসাস সস 


বা বাবাবনা ঝোপ বককেনোকে 


এটা কলাত শাহুলা যে টেস্টে 

ইঁ ম্যাচে শত রান করার গৌরব ষথেষ্ট। 
কু একটি টেস্টের এক ইনিংসে অনেকেই 

ক দেরী" করেছেন। কিন্তু সরকারী 

সী চেন্ট খেলার একটি টেস্টের উভয় 
কাঁট?-মোট ২৩টি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 
করেছে ৭ বার, ইংল্যান্ড ৬ বার, 

দের 


অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে (১৯৪৭-৪৮) 
করেছেন ৯১৬ ও ১৪৫ রান । | 


SEER REL: OD: EE 1 জলজ AUG BOGS AAA 


রোঁশভাবে প্রভাব বিস্তার '' করে। - 


আর সেই জন্যই বোধ হয়, ওয়েস্ট 


হাণ্ডজের খেলার মান একটু নেশে ও 


গেছে। 


হর, চিত্ক ও কৌশিক কদর: 


গোডেনিরীচ, কলকাতা--৪৪) 


উত্তর £ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর এতো- 


দিনে নিশ্চয়ই পেয়ে 
অরুময় আর খেলছেন না। 


গেছেন। 


পক্ষে সম্ভবত খেলছেন। 


সরেন নন্দী ও দাবনয়ডঘ সরকার 
(বে ৯/২৯২, কল্যাণী, নদীয়া) 
প্রশ্ন £ টেস্ট ও প্রথম - শ্রেণীর ক্রিকেট 
খেলায় আজ পর্যন্ত 
বোলিং-এ কে কে রেকর্ড করেছেন? 
£ অনেকেই তো করেছেন। কোন্‌ 


বিষয়ে জানতে চান জানাবেন।. : 


"ডন ক্যাডম্যানের ব্যাটিং এযাভারেজ 
এর আগে বেশ কয়েকবার প্রকাশ 
করা হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই। 
নির্মল, অমর, সনং ও প্রভাস 

পোরগোপালনগর, সির, হুগলী) 

উত্তর £ ভারত এখন পর্যন্ত কোন- 
বারই মারডেকা ফুটবল প্রাতি- 
যোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন 
করতে পারে 'নি। 


পারতোষ নাগ 
জলপাইগুড়ি) 


€বেলাকোবা, 


উত্তর £ তোমার চিঠির উত্তর তো মাঝে 


মাঝে দেওয়া হয়। গল্প হলেও 
সাঁত্য' আর "আমার মতে' বিভাগে 
তোমার লেখাও তো ছাপা হচ্ছে। 
তোমার খামের চিঠিটা আমি 
পাই নি। 


খোণ্তি ও ভ্যাবলা (পোছলাড়া) 


ব্যাটিং ও. 


সম্পং-... 
কুমার বাংলার বাইরে 'একাট. দলের 


ইনিংসের প্রথম. ওভারের 
তিনাঁট বলেই বাউন্ডারশ মে 
তা আমার. জানা নেই। ৃ 


সসসসসসসসসকর সসক্সসসসসস 


] জন্যে--৩০.০০০ ডলার। 
যে বলটি দ্বারা পেলে ১০০০ 
গোল পূর্ণ করোছিলেন সেটির ১ 
জনো--৬০,০০০ ডলার। 


পেলে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেছিলেন 
তার জন্যে-৬০,০০০ ডলার। 

যে সার্ট পরে পেলে বিশ্বকাপ 
খেলেছেন সেঁটির জনো--৩০,০০০ 
ডলার। 
বর্ন ০০০০৭ ক 


+৯4৯৯ +4 বকেকেকেবেকেকেনে NORE ROE URN COEF 00 ECO রা TUS AER 


* 





১৯৫৮ সালে যে হটাঁট পরে ¥ 


পঞ্চানন তর্করতু সম্পাদিত! সুবিস্তারিত 


ঘেরওসংহিতা, ব্দ্যসংহিতা, অষ্টাব্র- 
টনিবাপণমৃ, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত, যোগরহস্যম, 


_পরমহংসদেবের শ্রীযুখনিঃত্ঘত অযিয় 
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ভারতবর্ষ ধারাবাহিক প্রবন্থ) 
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[ন্ঠাবতী কোবিতা) 





Ie কও তৰ ot ৬৬৫ ১৯৫ 
tee ae ৪ টা 33 ১৯৯৬ 
= শঙ্করীপ্রসাদ বস 2 রি ১৯৭ 
৯ ons ৪৬ চির ৬৪৪ . 808 
Jee ৬০৩ ৪ °°‘ জর ২০৬ 


joe ৬০৪ 
= কীত্তিবাস ওঝা ২ 5 ২১০ 


-- গোরাচাঁদ কুণ্ডু on Ft ২১৪ 
-- আময়কুমার হা 2 রি ২১৭ 


স্রোতের সত্যে ধারাবাহিক উপন্যাস) ... = নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রর a ২১৮ 
মেঘে আলোতে কোবিতা) এ -* জয়ন্তী সেন রী ই ২২০ 
বিন্জনের ঢাক (কাঁবতা) রর -- রাধামোহন মহান্ত a টন ২২০ 
ঢকার চিঠি 5c রঃ A রি রী এ ২২১ 
পাঠকমন রা রঃ পা | Ry চি ২২৪ 
শহর কলকাতা টা -- শিন্লেন ন ৫ ২২৫ 
আনন্দরুপমম ধোরাবাঁহক প্রবন্ধ) ০. = প্রমথনাথ সেনগুপ্ত ss লি ২২৭ 
মাউ-মাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবল্ধ) -- বিশ্বনাথ ঘোষ রঃ Ls ২৩১ 


যে (কান 


কনার 


দক্ষিণ কোলকাতায় 


নামকৰ| প্রতিষ্ঠান 


ফোন 2 ৪৬-৬২৫৮ 


~~ 


Ea") 


এম. বি. সৱকাৱ 





সন আ্যাণ্ড গ্র্যাগুসঙ্গ অব লেট 





৪১1১৫ রাসবিহারি অন্য এলসি 


সিল 


গ্রন্থমেলা - 

টটপাখী a 425 
লোকসঙ্গণীতের একাল না আকাল .. 
বঙ্গমণ--ওদেশে এবং এদেশে 
ব্ুঙ্গজগৎ 








০2 








- “ফু পর নি বি উঠ ৫ রর ১১২7 
চ ২. ০১৯০, 2 সর 205 LTR 
Re Lhd 


ঙ্গঞ্চয় করার 


- * সেভিংস আযাকাউন্টে বছরে শঁতঙ্করী ৩২টাকী সুদ । 
* মাত্র ৫২ টাকা জমা!দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন ॥, 
* চেকবই ব্যবহার কর! যায় । 

* টাকা সহজেই তোলা যায় | : 

+ মেয়াদী আমানতে মেয়াদ অনুসারে সর্বাধিক 
শতকরা ৬২টাকা পযন্ত সুদ । রঃ 

‘ পৌনঃপুনিক আমানতের (রেকারিং ডিপোজিট) 
শর্তাদি সুবিধাজনক ৷ 


আদুন---আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন 


হেড অফিস £ 


৪, নত্লেজ্্ৰ চন্দ্ৰ দত্ত সরণি 
(পূর্বতন £ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট} 
কলিকতর-5 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ হত্যা 








ঘৃহস্পাতবার, উই শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় যায় শ্ৰিতয় সর্বাধিক প্রচারিত 


৭ 'বর্ষ'ঃ ৪র্থ সংখ্যাঁ-মল্যঃ৩০ পয়সা 





শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে । সব'জনীন 
শিক্ষার সম্প্রসারণের দ্বারা সাত্যকারের 
জন।হত করা সম্ভব। আমাদের দেশ 
অনন্ত, সাধারণ মানুষের মধ্যে কুসংস্কার 
ও [নরক্ষরতা হমালয়প্রমাণ। এমন অজান্ 
পাঁরবার ভারতের গ্রামে গ্রামে ছাঁড়রে 
রয়েছে, যে সব পাঁরবারের ছেলেমেয়েরা 
বংশপরম্পরায় কখনোই পঃথগত শিক্ষার 
সুযোগ পায় নি। পরাধীন ভারতে একদা 
তা হয়তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু স্বাধানতা 
লাভের বাইশ বছর পরও গ্রামের গরীব 
মানুষেরা শিক্ষা লাভের তেমন সুযোগ 
লাভ করে নি। ফলে, সারা ভারতে 
বার্ধত শিক্ষার হার গৌরবজনক-নয়। আর 
তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মতো- দেখা 
যায়, বংশপরম্পরায় যে সব পরিবারের 
ছেলেমেয়েরা সংযোগ পেয়ে আসছে, তাদের 
'শিক্ষাব্যবস্থাটা অব্যাহতই থাকে। অবশ্য 
বর্তমানে পাঁরাস্থাতর কিছুটা পরিবর্তন 
"হওয়ায় দেখা যায়, উচ্চাশক্ষা লাভের ক্ষেত্রে 
"মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রাই কলেজে বা বিশ্ব- 
[বিদ্যালয়ে ভার্ত হ'বার সুযোগ পায়। তবে 
পরীক্ষায় ভালো রকম ফলাফল আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে নির্ভর করে নামকরা বিদ্যালয় ও 


হতে পারে। এমন অবস্থার মধ্যে ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া স্বল্পআয়সম্পম 
অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। 
।ঈবভাবতই শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ একাঁট 
শ্রেণীই শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে, একথা 
ধলাই বাহল্য। তব: স্বাধীন ভারতে 


১০০% লোক যাঁদ সাক্ষর. হন, "তাহলে 


০৮ 


আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষ 


শিক্ষাক্ষেত্রে যথার্থ বিপ্লব সম্ভব হবে। 
বর্তমানে গ্রামে নিরক্ষর ব্যান্তদের মধ্যে 
[শক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনোরূপ 
প্রচার নেই। প্রচেষ্টা নেই 'নরক্ষরদের 
বিদ্যালয়ের গাঁণ্ডতে টেনে আনার। 
আধকন্তু যত সংখ্যক প্রাথামক বিদ্যালয় 
আজ পযন্ত চালু রয়েছে, তা নিরক্ষরদের . 
তুলনায় নগণ্য বলা যেতে পারে। প্রার্থামক 
[বদ্যালয়গ্যালর 'শিক্ষকরাও স্বল্পবেতনভূক। 
তাছাড়া সামান্য যে বেতন তাঁরা পান, তাও 
যথাসময়ে তাঁদের হাতে পেছাক্স 
না। এ অবস্থার মধ্যে আদর্শবোধে 
উদ্বুদ্ধ শিক্ষকরাও মনোযোগের সঙ্গে 
০০488 
না। 

আমাদের দেশে আর একটি বিপদ 
উপাস্থত হয়েছে, তা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রীত এক গ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর অনীহা । 


গিয়ে এখন শিক্ষার গোড়াসঞ্খ উপড়ে - 
তুলে ফেলতে চায়! এতে মন্দ ছাড়া ভালো 
হতে পারে না। কারণ, দাঁরদ্রু মেধাবাঁ ছাত্র- 
ছাত্রীরা বর্তমানে যেটুকু সংযোগ পাচ্ছে, 
সেটুকুও লোপ পাবে। আর স্কুল-কলেজের 
গণ্ডিতে পা না মাঁড়য়েও স্বচ্ছল আঁভি- 
ভাবকদের সন্তানসন্তাতগণ 'শক্ষালাভের 
সুযোগ থেকে বাণ্চত হবে না। তাই 
সকলের সামনে এখনো সুযোগ 
লাভের যে দরজা খোলা রয়েছে, তাও 
আত্মহননের রাজনীতিতে বন্ধ হয়ে যাবে। 

আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধাত 
সম্পর্কে যে সময় প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষা- 


- ক্ষেত্রে অহেতুক তান্ডব শুরু হয়েছে, সেই 
-মুহূতে রাম্ট্রসজ্বের সাধারণ পাঁরষদের 


ডাকে ভারতের. মাটিতেই . আন্তর্জাতিক 
শিক্ষা-ব্য পালিত হচ্ছে।- নয়াদিল্লার 


'মবলৎকর আঁডটোরিয়মে, গত.১৮ই জুলাই 


LSA 


Pros : 30 Paise 
Thursday, 28rd July, 1970 


আন্ত্জণাঁতক তক শিশিক্ষা-বর্ষের উদ্বোধন 


" করেছেন বি শ্রী ভি, তি, গার। 


[হসেবে কার্যকর করতে অনুরোধ করা। 

পৃথখবীর অন্যান্য উন্নত দেশগ্ালর 
তুলনায় ভারতের শিক্ষার হার শোচনীয় 
এই অবস্থায় রাম্ট্রসত্ঘের কাছে ভারতের 


। [ুশক্ষা-ব্যবস্থার আসল চিত্র উদ্ৰাটিত . 
' হওয়াই উচিত। 


কারণ, অর্থাভাব্র জন্য 
এদেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব হচ্ছে 
না, এটা নির্মম সত্য। সুতরাং শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসারের জন্য রাষ্ট্রসঞ্ঘ যাঁদ দাক্ষণ! 
প্রদর্শন করেন, তাহলে এদেশে হরতো 


 বাস্তবভাবে সর্বজনীন িক্ষা-ব্যবদ্ধা চাল 


করা সম্ভব হতে পারে। উদ্বোধনী ভাষণে 


'বর্তমান ধারা এবং কাঠামোর প্রত সারা, 


{বশ্বের মোহমুৃক্তি ঘটেছে। এর. একটা 


প্রমাণ 'ঁবশ্বব্যাপী 'ব্বাবদ্যালয় চত্বরে 


জঙগবনের একটা দার্ঘ অংশ বিদেশে 
ফাটাবার পর দেশে ফিরলে মনোভাব কী 
হয়? ীবদেশের ফবাচ্ছন্যয ও নানারকম - 
সুযোগ-সাবধা ভোগ করার পর দারিদ্যু- 
জর্জর ভারতভূমিতে রে ক্শদনের মধ্যেই 
প্রাণ আইঢাই করা খাব অস্বাভাবিক নয়। ' 
এখানকার নামান সমস্যা ও অভাব দেখে 
চোখে জল এসে যাওয়াটাও বাঁচি নয়। 
মী এস বে ব্যান্যার্জ তেষাঁন প্রাচ্যের 
আধো দীর্ঘকাল দিনযাপনের পর দেশে 
গরলেন। বৈদেশিক বিষয়ক মল্পণালয়ের 
প্রাচ্য শাখার সেকেটারণ হিসেবে কাজে যোগ 
{দিলেন শ্রীব্যানাজি'॥ দেশে ফিরে তাঁর 
. লাগছে কেমন, কে জ্ঞানে? যতই প্রাচ্যের 
বন্যা বহুক না কেন. বিদেশ তো বিভূই। 
কাজেই দেশে ফিরলে কার না ভালো লাগে! 

দ্রাপান থেকে ফিরলেন শ্রীব্যানার্জি। 
এখানে ভারতের রাষ্ট্রদুতের গুররদায়ত্ব 
নিয়ে কাজ করছিলেন তাঁন। এখানকার 
ওসাকা শহরে যে বতমানে এক্সপো-৭০ 
বা বিশব-বাণিজ্য মেলা চলছে, তাতে 
উারতীয় পণ্যের প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা 
করার ভার নিতে হয়োছল শ্রীব্যানাজকে। 
প্রদর্শনীতে ভারতের পণা-প্যাঁভাঁলয়ন যাঁদ 
হুনাম ও প্রশংসা লাভ করে, তবে তার 
ক্কাঁতত্ব অনেকখানি শ্রীব্যানার্জরই প্রাপ্য। 

জাপান যান্তার আগে শ্রী এসকে 
ধ্যানার্জ ছিলেন বন্‌-এ। পশ্চিম 
ছার্মানীতে ভারতের রাম্ট্দূত হয়েও 
সেখানে ভারতের পণ্যের জন্য বাজার থইজে 
হার করতে হয়েছে! বলা বাহুল, কাজটা 
মোটেই সহজ ছিল না। শিপ উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানী বিদ্বের প্রথম 
সারতে । কাজেই সেখানে পুচ ফোটানো 
য। মাথা গলানে। ছাটিখান কথ। নয়। 


ক্ন্তু তারই মধ্যে বেছে নিতে হয়েছে কোন্‌ 
কোন্‌ ক্ষেত্রে ভারতের পণ্য পশ্চিম জার্মানী 
তথা ইয়োরোপে কাটাত হতে পারে, 
ভারতের শখণ* বৈদোশক মনুদ্রাভাণ্ডারে 
খানিকটা শান্ত সণ্টার করা যেতে পারে। 
পশ্চিষ জার্মানীতে তখন জন্বলের স্বল্পতা 
থাকার দরুণ কিছু কিছু উৎপাদুন ব্যাহত 
হচ্ছিন , আর সেখানেই শ্রীব্যানার্জ 
ভারতীয় পণ্য চাল; করে 'দয়েছেন। 





এস, কে, ব্যানাজিৎ 


রাষ্ট্রদূত বা বৈদোশক দপ্তরে 
শ্রীব্যানাজজর কর্ষেকাল্‌ নেহাৎ কম হলো 
না। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই ভান 
একটার-পর-একটা দায়িত্ব নিয়ে বিদেশ যাৱা 
তবলা থেকেই ॥ প্রথমে তাঁৰ ফার্ন্ট সেক্রে- 
ট্যারর পদ নিয়ে তেহরাণ যান--সেখানে 
সেবারই প্রথম ভারতের দূতাবাস খোলা 
হইয়াছিল। তার দু বছর বাদে তাঁকে 

৯৯৬ 


-হয়োছল ১৯৩৭ সালে! 





ফাঁরয়ে আনা হলো দেশে নয়, বিদেশে 
যাঁদও ভৌগোঁলক অবস্থানের দক থেকে 
সেটা আমাদের প্রাতবেশী রাষ্ট্র, সেই 
পাঁকিম্ভানের পরনো রাজধানী লাহোরে, 
ডেপ্ছ্ট হাইকমিশনার পদে। 

কিন্তু এখানেও বৌশাঁদন থাকা হলো 
না, এর পরে তাঁকে যেতে হলো সুদূর 
মাকিনি মুকে- সানক্রান্দসকোয় ভারতের 
কন্সাল-জেনারেল হিনেবে ১৯৫৪ সালে। 
বশ সেও মাত্র দ বছরের জন্যে? এর 
পরেই প্রমোশন পেয়ে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা 
উপনীত হলেন শ্রীব্যানাজ” ন্য়েজ খাল 
ছাতীয়করণের অব্যবাহত পরে। এশিয়ায় 
শ্রীব্যানার্জ সর্বশেষ রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব 
পালন করেছেন সঙ্গাপুরস্থ ভারতের 
হাইকমিশনার হিসেবে। 

শ্রী এস কে ব্যানার্জ বাঙাল? হলেও 
বাংলাদেশের বাইরেই তাঁর জীবনের বৌশর 
ভাগ কেটেছে। দেরাদ্ন স্কুল থেকে 
প্রবোশকা পাশ করার পর 1তীন এলাহাবাদ 
িশ্বাবদ্যালয়ে যান। এখানে একজন কৃত? 
ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাত হয়োছল। 
১৯৩৫ সালের আই-স-এস প্রবোশকা 
পরীক্ষায় [তান প্রথম স্থান দখল করে 
ছিলেন । এরপর 'বলেতের অক্্রফোডে 
তান দ? বছর পড়েন। 

আই-স-এস হসেকে শ্রীব্যানার্জর 
কর্মজীবনও শুরু হয় বাংলার বাইরে, 
সৌদনকার মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে। এখানে 
প্রথমে তাঁকে খ্যাস্স্ট্যান্ট কাঁমশনার ও 
সাব“ডাঁভশনাল আফসারের পদ দেওয়া 
তরপর আরো 


তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। স্বধাঁনতার 
ঠিক আগের বছর :৪৬ মালে তিনৈ রাজ্য 
সরকারের সেক্রেটারী পদে উন্নত হন! 


দেশ স্বাধীন হলে তাঁকে বৈদেশিক মন্দ্ৰণা- 


জয়ে নেওয়্য হয়।, 
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বসু ও ্রিন্ল।--(২০) 

শেষ পর্যন্ত রুপসের সঙ্গে বোঝাপড়া হতে পারে নি। 
ফলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে অগত্যা ‘ভারত ছাড়’ 
প্রস্তাব নিতে হয়োছল। ৩১শে আগস্ট, ১৯৪২ তাঁরথে 
সুভাষচন্দ্র জার্মানী থেকে সাভারকর. ও জিনা প্রমখ যাঁরা 
ইংরেজের স্গে আপোষ করতে চান, তাঁদের, উদ্দেশ্যে 
আবেদন জানয়ে বলছিলেন, আপনারা অনুভব করন যে; 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের দিন এই. পাঁথবীতে শেষ হয়ে গেছে। 
সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা যোগ দেবে, তাদের জন্যই 
মাত সম্মানের স্থান থাকবে ভারতবর্ষে । 'তাঁন বিশেষভাবে 
আবেদন জানিয়োছলেন মুসালম লগগের অন্তর্ভূক্ত প্রগাত- 
শঈল অংশের কাছে, যাদের ছু লোকের সঙ্গে তান 
১৯৪০-এ কলকাতা কর্পোরেশনের ব্যাপারে সহযোগিতায় 
কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং মজালস ই-অরর 
নামক জাতাঁয়আবাদশ ম:সলমান দলের কাছে, যাঁরা ১৯৩৯ 
আন্দোলন চাঁলয়োছলেন, যখন পযন্ত অন্য কোনো দল এ 
আন্দোলনে এগিয়ে আসে ?ান। আবেদন জানরোছলেন, 
বিশিষ্ট মুসলমান দেশপ্রেমিক নেতা ম.ফাঁত 'খফায়ত উল্লা- 
পাঁরচালত জঁমিয়ত-উল-উলেমা দলের কাছে, আজাদ 
মূসালম লীগের কাছে, সেই সঙ্গে আকাল দলের কাছে 
এবং সর্বোপরি স:পাঁরাচত দেশাহতৈষীদের দ্বারা পার" 
চাঁলত বাংলার মুসলমান প্রজা পার্টর কাছে। 

ক্লিপস-প্রস্তাবের আরও তন বছর পরে যখন ওয়াভেল- 
প্রস্তাব ভারতাঁয় নেতৃবৃজ্দরে বিচলিত করে তুলোছল, 
তখনো সুভাষচন্দ্র বারে বারে সতর্ক করে [দয়েছেন। 
আপোষমুখী নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়োছলেন, 
কংগ্রেসের সমর্থনে ভারতীয় সৈন্যদের ইংরেজের সাগ্রাজ্যবাদী 
ঘদ্ধে লাগাবার জন্যই ওয়াভেল-প্রস্তাবের ধাপ্পা। কংগ্রেস 
পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী 
ঘদ্ধে যোগ না দেবার প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছে, ,৪২-এর' আগস্ট” 
প্রস্তাবে সে বলেছে, স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত 'করেঙ্গে 
ইয়া মরেঞ্গে’ তার মন্ত, এক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষে আত্ম 





মর্যাদা: রেখে আপোষ করা চলে না-তাখ বলোছলেন। 
ভাইস্রয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বর্ণাহন!ু ও মুসলিম 
ঘণগের. সদস্য-সমতার, মধ্যে ইংরেজের প্রতক্রিয়াশঈল নীতি 


“বলবৎ রাখার কোন্‌ চন্কান্ত চলেছে, তাও খুলে ধরেছিলেন। 


সেই সঙ্গে কঠনভাবে বলেছিলেন, কংগ্রেস যাঁদ ওয়াভেলের 
ফাঁদে পা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজের সমর্থনে সৈন্য পাঠায় 


সেই প্রাতক্রিয়াশশীন বাঁহনীর বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ 


ফৌজের পক্ষে অস্ত, উচয়ে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না! 
“If the Congress decides. to accept Lord 
Wavell’s offer and. if, as an inevitable conse- 
quences of it, the Congress leaders. come 
at the head. of the Indian troops to fight 
Britain's imperialist war in the far East, 
then there will be no option for us but to 
fight with the Azad Hind Fauj against our 
own. countrymen, who would then be allies 
of the British Imperialism.” 

এই উদ্ধাঁতাট আর কিছ না হোক, স*ভাষচন্দ্রের 


একাট চেহারা অন্তত খুলে ধরেছিল_ প্রয়োজনে তান 
. ফংগ্রেস-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সশস্ন্র সংগ্রামে প্রস্তুত ছিলেন। 


ঘাঁদ মনে করতেন যে, এ নেতৃত্ব জাতীয় উন্নাতর এবং 
প্রগাতির বিরোধী । অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ, দরকার হলে। 

সুতরাং সুভাষচন্দ্র আব্রাহাম লঙকনও হতে পারতেন। 
থাক নিতেন, কারণ দেশ বিভাগকে [তিন ভারতীয় 
দ্বাধীনতার, মৃত্যুীবধান মনে করোছিলেন। দেশ ভাগের 
বিরদ্ধে সতর্ক করে তান ব্রহ্মদেশ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, 
১৯৪৪-এ একটি বেতার বন্তুতা করোছলেন। এ কালে 
গান্ধী-জিল্নার যে আলোচনা চলছিল, তারই সূত্রে বন্কুতাটি 
দেন। সূচনায় বলেনঃ 

“বন্ধুগণ, দেশবাসিগণ 1 ...আপনারা জানেন বোম্বাইঙ্কে 
গান্ধীজী এবং মিঃ জিনা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নিয়ে 
আলোচনা করছেন, এবং গান্ধীজী লীগের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়ায় আসতে চান-যাঁদ প্রয়োজন হয়, লশগের 





৯ ১৯শে জুন, ১৯৪৬-এর বেতার ভাষণ থেকে। 
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প্যাকস্তান-দাব মেনে ?নরেও তা তানি করবেন। লীগকে 
ছুষ্ট করবার জন্য গান্দধীজীর এই প্রয়াসের বিষয়ে বাইরের 
ভারতবাসী আমরা কী ভাব তা জানতে আপনারা উৎসুক, 
সেকথা আমরা জানি। | 
“পূর্ব এাশয়ার ভারতবাসী আমরা মুন্ত ও অখণ্ড 
ভারতবর্ষের জন্য এখন সংগ্রাম করে চলোছ। মাতৃভূমিকে 
মন্ত করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের 
হবে সে বিষয়ে আমরা সংনাশ্চত। সংগ্রাম যত দীর্ঘ এবং 
কাঠন হোক, আমরা বুঝেছি যে, পাঁরণাততে সত্য ও 
ন্যায়ের জয় অনিবার্য, সফল হবে ভারতের ম্বন্তির জন্য 
আমাদের সংগ্রাম। সুতরাং আমরা কখনই বৃটেনের সঙ্গে 
আপোষের অ'শীদার হতে পার না। ইংরেজের সঙ্গে 
আপোষ--এই কথাটাই আমাদের কাছে ঘণ্য। আমরা খুব 
তীব্রভাবে অন্ভব কাঁর যে, এ আপোষের অর্থ দাসত্বকে 
দীর্ঘায়ত করা। অখন্ড মুক্ত ভারত সষ্টি করার প্রাতজ্ঞ 
আমরা নয়োঁছ বলে ভারতকে িভন্ত করার, তাকে টুকরো 
ট;করো করার সকল প্রয়াসের বিরোধিতা আমরা করব 
আয়ারল্যান্ড ও প্যালেস্টাইনের ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা 
পেয়োছ। আমরা ঝঝোছ যে, দেশকে বিভন্ত করার অর্থ 
তাকে অর্থনৌতিক, সাংস্কাতিক এবং রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস 
করে ফেলা । আমোরকা তার বর্তমান বিরাট রূপে পেসছতে 
।পারত না, যাঁদ আমোরকান-পাকিদ্তানীদের স্বেচ্ছামত কাজ 
ফরতে দেওয়া হত। বিদেশী শাসন থেকে মস্ত হলেই আমরা 
সহজে সংখ্যালঘন সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারব! 
সোভিয়েট ইউনিয়নকে দক্টান্তরুূপে আমাদের নেওয়া উচত॥ 
ভারতের থেকেও বোঁশ সংখ্যক জাঁতর বাস সোঁভয়েট 
ইউানয়নে। কিন্তু তা হলেও তারা আজ এক্যবদ্ধ। কেন? 
যেহেতু তারা স্বাধীন এবং [বদেশী শান্তর কাছে তাদের 
মাথা নাঁময়ে থাকতে হয় না। 
। “ব্যক্তিগতভাবে ম.সালম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্ার 
প্রীতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমার ও আমার দলের 
(ফরোয়ার্ড ব্লক) সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক ছিল; অতাঁতে 
লীগের সঙ্গে সহযোগিতায় আমরা কাজ করোছ। আম 
মুসলিম লীগ এবং তার সুবিখ্যাত নেতার বিরোধী নই! 
নকন্তু আমি দেশকে িবভন্ত করার এ পাকিস্তান পাঁর- 
কল্পনার প্রচন্ড বিরোধী |” 
সুভাষচন্দ্র এই বক্তৃতায় যদ্ধনীত ও পৌরবর্নীতর 
মোটা কথাটা কংগ্রেস নেতাদের স্মরণ কাঁরয়ে দয়েছিলেন। 
শ্বূদ্ধের প্রথম তিন বৎসরে ইংরাজ ও আমোঁরকানরা একের 
পর এক যুদ্ধে পরাভূত হয়েছে, কিন্তু কদাঁপ শর্তাধীনে 
ঘা নঃশর্তে আত্মসমর্পণের কথা ভাবে নি। তারা এই 
আশা রেখে লড়াই করে গেছে যে, শীঘ্র বা বিলম্বে তাদের 
ভাগ্য পাঁরবর্তন হবে; তাদের আশা সার্থক হয়েছে: তারা 
নেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছে; কিন্তু তাই বলে তাবা যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টায় এতটুকু শিথিলতা দেখাচ্ছে না।” সহতরাং 
ঈুভাষচন্দরের প্রশ্ন, কংগ্রেস কেন তা দেখাবে? যেহেতু ইঙ্গ- 
আমোরকান পক্ষ কিছুটা জয়লাভ করছে? 


এপাশ পি 


আমরা ব্যবতে পার, নৈরাশ্যপাঁড়ত,। সংগ্রামের 
ক্ষমতা বা ইচ্ছাহীন কংগ্রেসের বৃদ্ধ নেতৃত্বের কাছে সুভাষ" 
চন্দ্রের আবেদনের কোনো মূল্য ছিল না। ইংরেজের সঙ্গে 
আপোষ এবং পাকিস্তান স্বীকারের ভয়াবহতা সম্বন্ধে 
সুভাষচন্দ্র এর পরে আরও যা বলেছেন, আমরা জানি, তার 
বিষয়েও উদাসীন থাকার মত প্রাজ্ঞ বাঁধরতা ভারতায় 
নেতৃত্ব অন করে ফেলোছল। সুভাষচন্দ্র যা বলোছলেন, 
তা হয়ত আক্ষারকভাবে সত্য হয় নি, ?কন্তু সত্য হয়োছল 
তাৎপর্ষে, যা আরও মারাত্বক। বর্তমানে আমরা ক ভারতবর্ষ, 
নামক অতীতের “উপমহাদেশে” আমোরকা, ইংলন্ড, রাশিয়া 
ও চীনের নিত্যলশলার সেবাদাসী হয়ে বিরাজ করাছ না? 
সংভাষচন্দ্রের বন্তব্য ছিল £ 

“লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে চ্গান্ত বৃটেনের সঙ্গে বোকাৰ 
পড়ার পৃর্বভীমকা হয়ে দাঁড়াবে। তা যাঁদ হয়, তাহলে 
ভারত চিরাদন দাস হয়ে থাকবে! কংগ্রেস ও লগ যতক্ষণ 


'বাচ্ছিন থাকবে, ততক্ষণ বৃঁটিশের সঙ্গে কোনো আপোষ 


হবে না॥ সেই জন্যই যেসব কংগ্রেসী বৃটেনের সঙ্গে 
আপোষ করতে চান, তাঁরা পাঁকস্তানের তেতো বাঁড় 
[গিলতে রাজা হয়ে পড়েছেন। আমি কংগ্রেস এবং লীগ 
উভয়ের নেতৃবৃন্দকে স্মরণ কারয়ে দিতে চাই, দুই পক্ষের 
মধ্যে পাকিস্তান প্রশ্নে যাঁদ কোনো আপোষও হয়, তবু 
ইংরেজ স্বাধীনতা দেবে না। সেকথা তারা কার্যত জানিয়ে 
দিয়েছে সংখ্যালঘুদের এবং দেশীয় রাজাদের স্বাথের রক্ষা- 
কবচের কথা তুলে। যাঁরা মনে করেন মংসালম লীগ এবং 
কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ হলে ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা 
[তে প্রণোদিত হবে, তাঁরা আত্মপ্রতারণা করছেন। একথা 
যাঁদ সত্য হয়, তাহলে আম এ ব্যাপারে কংগ্রেস-লীগের 
বোঝাপড়ার হেতু বুঝতে পারছি না। আমার নিশ্চিত 
বিশ্বাস, পাকিস্তান মেনে নিলেও আমাদের সমস্যার সমাধান 
হবে না। লীগ কখনো আমাদের মত ইংরেজের সঙ্গে 
লড়াই করবে না। তার একমান্র ইচ্ছা, ভারতকে 'হন্দু-ভারত 
ও ম:সালম-ভারত-এই দুই রাজ্যে ভাগ করে ফেলা। 
চারটি মুসলিম রাজ্য তার ফলে গাঁঠিত হবে, যেগাঁল বৃটিশ 
প্রভাবাধীন থাকবে। সতরাং একটি ক্রীতদাস ভারতের 
বুটেনের কুকর্মের সহায়ক ও প্ররোচক হবে। বাটশ যাঁদ 
দেখে তার স্বার্থাসাদ্ধ হচ্ছে না, তাহলে কংগ্রেস-ল'গ 
চযান্ডকে অগ্রাহ্য করবে। ভারতের উপর থেকে তারা হাত 
তুলে নেবে না। ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তরংণকে 
আঁম প্রশ্ন কাঁরঃ ‘তোমরা কি মাতৃভামিকে বিভন্ত করার 
কাজে যোগ দেবে? বিভন্ত ভারতে তোমাদের মর্যাদা কী 
দাঁড়াবে? সৃতরাং বন্ধ্গণ, যাঁদ তোমরা স্বাধীনতা চাও, 
তার জন্য লড়াই করো, লাঁথ মেরে বৃটিশকে ভারত থেকে 
তাড়াও। ইংরেজের সঙ্গে কোনো আপোষ চলবে না। 
আমাদের দিব্য মাতৃভূমিকে ছেদন করা চলবে না। ইন- 
িলাব জিন্দাবাদ! আজাদ 'হন্দ জিন্দাবাদ ।”২ 
[মশা] 





. ২ সুভাষচন্দ্র ইংরেজ :জীবনীকার শহউ টোয় স্মভাষচন্দের এই 'সময়কার বজুতাঁদ একদম পছন্দ করেন নি। 


১৯৮ 


সাপ্তাহিক :ব্মভ, 


মভায়চন্দের উদ্দেশ্য. সাবন্ধে বর্ন নানীপ্রকার ব্যঙগনবিদ্ুগ করেছেন? করাই ' স্বাভাঁবক, তার দ্বারা তান নিজের 
BAG 'দেখিয়ে' দিয়েছেন: সভাষ্চন্দ্র ইংরেজকে সম্পূর্ণ ‘অবিশ্বাস করতেন, তা প্রকাশও করেছেন খ্যর্থহন 
ভাষায়, হিউ টোয়-এৱ. স্বজাতিপ্রেম নিশ্চয় তাকে সানন্দে স্বাদ করবে না। ১৯৪৪-এর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে এক 
পক্ষকাল ধরে বোম্বাইয়ে: গান্ধী-জিল্মর মধ্যে যে-আলোচনা হয়োছল, যার মধ্যে গান্ধীজশ কার্যত’ পাকিস্তান মেনে 
নিয়ে৷ছহএন--তার বিরুদ্ধে সভায়চন্দ্রের প্রাতবাদ অবশ্যই হিউ টোর-এর মতে গাঁহত ব্যাপার। আলোচনা কিন্তু শেষ 
পযন্ত ভেঙে গিয়েছিল, কারণ জিল্না, ‘কার্যত’ পাকিস্তানে সন্তুষ্ট ছিলেন না-াতাঁন ইংরেজের বাড়ানো হাতের তলায় 
অঞ্জাল পেতে আঁবাগ্র পিকস্ভান লাভ করতে চেরয়ে'ছলেন। 
উপরে আমরা গান্ধীজ কর্তৃক পাকিস্তান মেনে নেওয়ার সম্ভাবনায় সুভাষচন্দ্রের প্রচণ্ড প্রাতবাদের কথা উদ্ধত 
করোছি। " গান্ধীজ ঠিক কতখাঁন মেনেছিলেন, তা জানতে. পাঠকের কৌতূহল হতে গারে। স্যার রোঁজন্যাল্ড কুপল্যান্ঠ 
গাত্ধীজীর প্রন্ভাবকে সারসংক্ষেপ করে. যেভাবে উপস্থিত করেছেন (ঁহউ ট্রাক্র-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত) তাই তুলে ধরাঁছঃ 
1. The Muslim League was to endorse the Indian demand for independence and 
fo co-operate. with the: Congress. in. forming 4 provisional government for the ‘transitional 
period.” | 
2:. Af the, end: of the: war 8) Commission would.-demancate-those contigious areas 
in. বত, and: NE... India in. which the Muskms' are: in. an. -absolute majority, and in 
those: areas. a plebiseite. :০£ all the inhabitants. ‘would: ‘decide whether. or mot they 
Should: bs separated from Fiindustan. 
3." In. the. event of separation, agreements. Would "be made for defence, commerce, 
communications and other essential purposes. 
4, ‘These terms: shall be binding only in ease of transfer by Britain vf full power 
‘and responsibility for the governance of India. 
হিউ টোয়-এর বন্তব্য, সংভ্াষচন্দ্র, গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে কোনরকম বোঝাপড়ার বিরোধিতা করোছলেন এই জন্য 
যে, তা ঘটলে ভারতবর্ষে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিরা টলমলে হয়ে দাঁড়াবে এবং তান ভারতের 'ম্দন্তিদাতার ভাঁঙ্গ” করতে 
- পারবেন না। সুতরাং সংভাষচন্দ্র তাঁর প্রচারসচিব শিবরামকে এই আপোষ-আলোচনার বিরুদ্ধে পুরোদমে প্রচারকার্ষ 
চালাতে নির্দেশ. দ্রিলেন। হিউ টোয় জানিয়েছেন, িবরাম এই ‘জঘন্য মতলবে” সায় দেওয়ার চেয়ে গদত্যাগ 'করাই সঙ্গত 
বিবেচনা করেছিলেন, কারণ [তান বুঝোছিলেন যে, 'স:ভাষচন্দ্রের মতলব জাপানদের সাহায্যে নিজেকে ভারতের 
ডিক্টেটর করে তোলা। তাঁর নীতি ভারতে- অশান্তি ও অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবে-_এও িবরাম বুঝেছিলেন। হিউ 
টোয় অবশ্য এসব কথা. জানাবার সময়ে জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন, এইকালে বযম্ধক্ষেতে আজাদ হিন্দ ফোঁজের বধের 
সঙ্গে শিররামের নবজ্াগ্রত গান্ধী-ভান্তর কতখাঁন যোগ 'ছিল। 
গান্ধী-ীজনা আলোচনা ব্যর্থ হবার, পরে লর্ড ওয়াভেল তাঁর প্রস্তাব হাঁজর করেন! ওয়াভেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
‘রাতের পর রাত সংভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, যত প্রকারে পারেন এ প্রস্তাবের অন্তঃসারশূন্যতাকে তান 
উদ্ঘাটন করোছিলেন, সতর্ক করেছিলেন স:্চতুর বৃটিশ রক্ষণশীল রাজনীতিকদের ধাপ্পাবাজি সম্বন্ধে। ভাইস্রয় যে 
কাউন্সিল প্রবর্তন, করবেন বলেছেন, সেখানে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়াবে; তার ফলে যখন ভাইসরয় ও লীগ-সদস্যেরা 
ভারত বিভাগের প্রদ্তাব ওঠাবেন, তখন তাঁকে বাধা দেবার শান্ত তাঁদের থাকবে না। সুভাষচন্দ্র তাই ভারতবাসণর 
উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলোৌছলেনঃ এই ক্রা'ন্তকালে ভারতের ভাগ্য ভারতবাসীরই হাতে; সারা দেশজুড়ে আবার 
“ভারত ছাড়” আন্দোলন জাগনক যাতে কেউ আপোষ রফা করতে না পারে। [At this critical hour the 
destiny of India lies in your hands. [0৮ is your time for starting the ‘Quit India!’ 
‘canipaign all-over the country, and thereby making it impossible for anyone to arrive at 
8 compromise.” ] 
সভাষচন্দ্র এও বলোছলেন, ভারত যাঁদ দরকঘাকষি করতেই চায়, তাহলে “ইংলন্ডের' সাধারণ ' নির্বাচনের" পরে 
শ্রামক সরকার ক্ষমতায় এলে তা করা উচত। চ্ার্চল সরকার আসন্ন নির্বাচনে টোরীদের পক্ষে ভোট কুড়োবার জন্যই 
ওয়াভেল-প্রস্তাব এনেছে। 
ওয়াভেল-প্রস্তাবের উপর কোনো বোঝাপড়া সম্ভব হয় নি। হিউ টোয় বিদ্ুপ-তিত্ত স্বরে বলেছেন, ' ‘শেষবারের 
জন্য বোস নিজ ‘ভোটে: জিতে গেলেন!” 
' ; হউ টোয়দের আনন্দীবধান করে বলাই বাহ:ল্য বোস. জিততে পারেন ন এবং ভারতবর্ষের হীতহাসের সবচেয়ে 
বড় দুর্গাত তারই ফলে হয়েছে! যে চার্চিল সরকারের আসল মতলবের কথা বসু বারে বারে খুলে বলেছেন, যার জন্য তানি 
অতথানি ঘণাভাজন হয়েছেন, সেই সরকারের আসল মনোভাব কাঁ ছিল, এক ঝলকে তা সদ্য দেখা গিয়েছে। ১১৪২ 
সালে ক্লিপস মিশনের সময়ে ভারতীয়দের এবং তাদের নেতাদের সম্বন্ধে লর্ড 'িনীলথগোর মনোভাব কি ধরনের ছিল, 


১৯৯, 


দবাপ্তাহক বসত? 
ভার আত সধাক্ষপ্ত বিবরণ দেখোছ ১১ই জুলাই, ৯৯৭০-এর স্টেটসম্যান পাত্রকায়। বাটশ সরকার এ সময়কার সরকারী, 
কাগজপত্র (Constitutional Relations Between Britain and India গ্রন্থে) প্রকাশ করাতেই ব্যাপারটঃ' 
জানা গেছে। এঁকালে বাঁটশ সরকার ভারতীয়দের [নিয়ে শাসনপাঁরষদ গঠন করবেন বলোছিলেন। অবশ্য ভারতীয়দের 
হাতে আসল ক্ষমতা [ছুই দেওয়া হবে না, তাও জানানো হয়েছিল। লিনালথগোর ইচ্ছা ছিল, নেহরু ও জিন্নার হাতে 
কোনো শাসনতান্রিক ক্ষমতা না দিয়ে জনগণের মনের জোর বাড়াবার কাজে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে, কারণ ভয়কাতুরে 
কুলিগুলোর সঙ্গে বাতচিত করে বিশেষ কিছ ঘটাতে পারবেন, এমন ভরসা খাঁটি লর্ড শ্রীযুক্ত 'লিনালথগোর ছিল নাঃ 

[In reply to Mr. Amery’s telegram of April 7, 1942—seeking his views about 
what changes he was contemplating in the event of the Cripps Mission—Linlithgow. 
had some revealing Comments to make. His plan was to see whether Mr. Nebru or Mr. 
10091) would take office without Administrative portfolio so that they might remain free 
‘fo tour the country to boister up morale’. রি you know I don’t hope for much out of 
pep talks to terrified coolies).” ] 

সংগ্রামে আঁনচ্ছা এবং আশু ক্ষমতাপ্রাপ্তর লোভ এই সময়ে অর্থাৎ ওয়াভেল-প্রস্তাব আলোচনার সময়ে কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দকে ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, তার চমৎকার [বিবরণ পাওয়া যায় মৌলানা আজাদের ইন্ডিয়া উইনস্‌ 'ক্রিম' বই 

' থেকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যে সংগ্রাম-স্পৃহা যাঁদ কোথাও থাকে, তা ছিল একমানর গান্ধাজীর মধ্যে 
| গান্ধাজ্রী ভিন্ন ‘ভ ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করত না। জওহরলাল, আজাদ ও রাজাগোপালাচারীর তখন গলাগার্স 
ভাব-ফ্যাসিস্ট-ভীতর ছতায় তাঁরা 'গণতান্দিক' ইংরেজের কোলে উঠে বসেছেন। দধর্ষ জওহরলাল কিছু লজ্জায় 
৷ ইংরেজের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় নেতৃত্ব নিতে পারছেন না_সে দায় কংগ্রেস-সভাপাঁত আজাদের ঘাড়ে চলে গিয়েছে 
। এবং তিন অরেশ আনন্দে তা বহন করছেন। [কিভাবে তা করেছেন, তা তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই দেখব। ১৯৪৫-এর 
| ২৫শে জন সিমলায় ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেন ভারতাঁয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনাসভার আয়োজন করলেন। কংগ্রেস* 
।সভাপাঁত আজাদ ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব কংগ্রেস মিউজিয়ামে ফেলে রেখে সেই আলোচনায় যোগ দেবার জন্য ছ:টে গেলেন! 

' তারপরঃ 

“পরদিন সকাল ১০টায় আমি ভাইসরয়ের (লর্ড ওয়াভেল) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম! তান আমাকে সৌজনোর 
, সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং সংক্ষেপে জানালেন, বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কাঁ প্রস্তাব তান এনেছেন। তান 
বললেন, যুদ্ধের মধ্যে কোনো সব্দুরপ্রসারী শাসনতান্নিক পাঁরবর্তন ঘটানো যাবে না, [কিন্তু ভাইসরয়ের এাঁক্সাীকউাটভ 
কাউন্সিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত হবে এবং একটা রাত দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হবে যে, ভাইসরয় 
সর্বদা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। সরকারকে বিশ্বাস করবার জন্য ভাইসরয় আমার কাঙ্ছে 
আবেদন জানালেন। . তাঁর একান্তিক মনোবাসনা, যুদ্ধের পরে ভারতীয় সমস্যার সমাধান অবশ্যই করা দরকার॥ 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তান বললেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। স:তরাং এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ইংরেজের সঙ্গে 
সহযোগিতার দ্বারা যুদ্ধের বিজয়-সমাপ্ততে অংশ নিলে ভারতেরই স্মাবধা হবে। তারপর মংসালম লীগের উল্লেখ 
করে তানি বললেন, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার । ূ 

“আম তাঁকে পারচ্কার বললাম, লীগের সঙ্গে বোঝা পড়া হওয়ার ব্যাপারাটর কোনো 'স্থিরতা নেই। লীগের করত 
ব্যান্তদের ধারণা, সরকার তাদের পক্ষে আছে; সুতরাং তারা ন্যায়সঙ্গত কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। 

*ভাইসরয় জোর দিয়ে বললেন, সরকারের পক্ষে লীগকে সমর্থনের কোনো কথাই ওঠে না। মুসাঁলম লীগের 
নেতাদের তেমন কোনো ধারণা যাঁদ হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তান বললেন 
সরকার নিরপেক্ষ আছে এবং থাকবে। 

“আম তখন আহমদনগর দুর্গের কারাকক্ষ থেকে তাঁর সত্যে যে-পন্ালাগ করোঁছ, তার উল্লেখ করে বললাষ, 
সেগ্যাল প্রকাশ করলে নিশ্চয় -তাঁর আপাঁত্ত হবে না। 

“ভাইসরয় বললেন, যাঁদ সেগাঁল প্রকাশ করতে আমি ব্যগ্র হই, তাহলে তান আপত্তি করবেন না, কিন্তু তাঁর মতে 
ওগ্যালর প্রকাশ এখন দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হবে। [তিনি বললেন, আমরা এখন নতুন দৃাঁম্টভত্গি নিয়ে ভারতীয় সমস্যার 
সমাধান করতে চাইছি; আমাদের ইচ্ছা, জনগণ তিন্ত অতাঁতের স্মৃতি ভুলে যায়। এই সময়ে যাঁদ সেই পুরনো স্মৃতি 
গাল জাগয়ে তোলা হয়, তাহলে আবহাওয়ার পাঁরবর্তন হয়ে যাবে, বন্ধ্যত্ব ও একাত্মবোধের মনোভাবের পাঁরবর্তে 
আঁবম্বাস ও ক্রোধের পাঁরবেশ সমষ্ট হবে। তান আবেদন জানিয়ে বললেন, এ চিঠ্িপত্রগাল প্রকাশ করার জন্য আম 
যেন চাপ না দই এবং যাঁদ আমি তাঁর কথা রাখ, তাহলে তাঁন আমার আচরণের যথেষ্ট তারিফ করবেন? 

“আম দেখলাম, ভাইসরয় খুবই আন্তাঁরক, যথার্থই [তিনি আবহাওয়ার পাঁরবর্তন চান। আম তাঁকে বললাম, 
নতুন আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে আমি তাঁর আভপ্রায়ের অংশদার; নতুন বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে আমাদের সমস্যার 
{বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এই পাঁরচ্থাততে আম এমন ছু করব না, যাতে 'বিঘ ঘটে। সংতরাং তাঁর কথা 
আমি মেনে নিলাম । 


২০০ 


সাপ্তীহক বন্ঃমতণ 


*ভাইসরয় দুবার বললেন, আমার এই মনোভাবের জনা তানি কৃতজ্ঞ। 

"ভাইসরয় তারপর তাঁর প্রস্তাব বিস্তারতভবে জানালেন। প্রথমেই আমার মনে হল, "ক্রপস প্রস্তাবের সঞ্চে 
ভই প্রস্তাবের সারাংশে কোনো পার্থক্য নেই। তবে পাঁরাস্থাতর ক্ষেত্রে একটি বাস্তব পার্থক্য ঘটে গেছে। 'ক্রুপস 
্রস্তাব করা হয়োছল যখন ইংরেজের পক্ষে ভারতীয় সহযোগতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর আজ ইউরোপে 
হুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, 'িন্রপক্ষ সেখানে হিটলারকে পরাভূত করেছে। তা সত্তেও বৃটিশ সরকার ভারতে নতুন রাজনৈতিক 
[আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য পুরনো প্রস্তাবের পনরুখপন  করছেন। 

“ভাইসরয়কে বললাম, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার প্রাতানীধত্বের অধিকার আমাকে দিয়েছে সত্য কিন্তু তা 
হলেও স্বানার্ঘস্ট উত্তর দেবার আগে আম সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে চাই। তদন্যায়শ আম প্রস্তাবের 
বিবেচনার জন্য [সমলায় ওয়াক কাঁমাটর টিং ডেকেছি। সেখানকার আলোচনার পরে আমি সম্মেলনের সামনে 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করতে পারব। লড* ওয়াভেলকে আশ্বাস 'দয়ে বললাম, সমস্যার সমাধান করতেই আম 
চাইব, ঝঞ্চাট বাধাব নং" 

“ভাইসরয় যখন তাঁর প্রস্তাব বর্ণনা করছিলেন তখন তাঁর খোলা মনোভাব এবং আন্তারকতা দেখে আম প্রভাবিত 
হয়োছলাম। আম দেখলাম, তাঁর মনোভাব রাজনীতিকের নয়, সৈনিকের; খোলাখাল, সরাসাঁর তান কথাবার্তা 
| বলোঁছিলেন, ধানাইপানাই না করে মূল কথায় চলে এসোঁছলেন। স্যার স্ট্যাফোড* ক্রিপসের সঙ্গে তাঁর আচরণের 
[পার্থক্য বেশ চোখে পড়ল। কিপস তাঁর প্রস্তাব যতখানি মনোহর করে হাঁজর করা যায় তাই করতে চেষ্টা করে- 
।ছিলেন। ভাল 'দকাটকে বোঁশ উজ্জল করে তুলে অস্নীবধার অংশগর্ণলকে এঁড়য়ে গিয়োছলেন যেন-তেনভাবে। লর্ড 
জলে তেমন কোনো চেষ্টাই করেন ন এবং প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা থেকে পুনীশ্চতভাবে বিরত ছলেন। 
! সোজা ভাষায় জানিয়ে দিয়োছলেন, যুদ্ধ এখনো চলেছে এবং জাপান শন্ত শত্য। এই অবস্থায় বৃটিশ সরকার কোনো 
'দূরপ্রসারী পদক্ষেপে প্রস্তুত নয়। ও-ধরনের ব্যবস্থার জন্য যুদ্ধশেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে তাঁর মতে 
| তার ভীত্ত এখনই স্থাপন করা যায়। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সম্পূর্ণ ভারতীয়দের নিয়ে গাঁঠত হবে। তার ফলে 
সর্বোচ্চ শাসনব্যব্থা ভারতাঁয়দের করায়ত্ত হয়ে যাবে। একবার তা হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি হবে 
এবং যুদ্ধের পরে অধিকতর অগ্রগতির পথ পাঁরজ্কার হবে। 

"লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আমার ইণ্টারাভউ 'সমলায় নতুন আবহাওয়ার সৃষ্ট করল। সোঁদন রাত্রে তান রাষ্ট্রীয় 
ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। শুনলাম, আমার সম্বন্ধে তান খদব উচ্চ ভাষায় কথা বলেছেন! 'তাঁন আরও 
বলেছিলেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদেব সঙ্গে তাঁর মতভেদ থাকলেও ওঁরা ভদ্রলোক ভাইসরয়ের এই 
মন্তব্য সারা সিমলায় ছাঁড়য়ে পড়ে সরকারণ ও বেসরকারী মহলে চাণ্ল্যের সৃষ্ট করল। কংগ্রেস সম্বন্ধে যাঁরা 
অনেকেই শশতল মনোভাব দেখাচ্ছিলেন, আমাকে প্রায় চিনাছলেন না, হঠাৎ আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের হৃদয়ে অন:রাগের 
টত্তাপ দেখা গেল! তাঁরা অনেক উপহার এনে আমাকে দিলেন, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ভিতরে ভিতরে 
ভাঁরা সর্বদা কংগ্রেসের পক্ষেই আছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন। 

“সদ্ণার হরনাম সিংয়ের বাঁড়তে গান্ধীজী উঠোছলেন, সেখানে ২৪ তাঁরখে বিকালে ওয়াঁকং কঁমাটর সভা 
ধসল। ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার কথাবাতণর সংক্ষপ্ত বিবরণ দিয়ে বললাম, এই প্রস্তাব 'ক্রিপস-প্রস্তাবের সঙ্গে যাঁদও 
চেহারায় একই, তব; আমাদের একে গ্রহণ করা উচিত। আমার বন্তব্যের সমর্থনে আম পাঁরবার্তত অবস্থার কথা 
ভুললাম। ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং জাপানেও বেশিদিন টিকতে পারবে না। যুদ্ধ যাঁদ একবার শেষ হয়ে 
যায়, তাহলে ইংরেজের পক্ষে আমাদের সহযোগিতা চাইবার ‘বিশেষ কারণ থাকবে না। সুতরাং আমাদের পক্ষে লর্ড 
ওয়াভেলের প্রস্তাব অগ্রাহা করা ঠিক হবে না। শর্ত মনঃপৃত হলে তাকে গ্রহণ করব--এই মনোভাব নিয়ে সম্মেলনে 
আমাদের যোগদান করা উীচত। 

*ওয়াকিৎি কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে দশর্ঘ আলোচনা হল। শেষে স্থির হল, সম্মেলনে আমরা নিম্নীলখিত 
বিষয়গুলির উপরে জোর দেব 

«€১) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সঞ্গে ভাইসরয়ের সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের পাঁরচ্কার বিবৃতি চাই। কাউীন্সিল 
যাঁদ কোনো বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে তাহলে ক ভাইসরয় সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন, কিংবা 
তৈমন ক্ষেত্রেও তাঁর ভেটো থাকবে? 

*€২) সৈন্যবাহিনগরর ব্যাপারাটও নির্ধারত হওয়া দরকার। সৈন্যবাহনী ও জনগণের মধো বিভেদের রেখা টানা 
ধয়েছে। এই অবস্থার পাঁরবত'ন দরকার. যাতে করে ভারতীয় নেতারা সৈন্যবাহিনর সংস্পর্শে আসতে পারেন। 

"/৩) বূটিশ সরকার ভারতবাসীর মতামত মা নিয়েই ভারতকে যুদ্ধে ঠেলে (দিয়েছেন কংগ্রেস এই অবস্থাকে 
মৈনে নেয় নি। যাঁদ কোনো বোঝাপড়া হয় এবং নতুন এাঁজ্কিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হয়, তাহলে যুদ্ধে পরবতী ভাংশ- 
গ্রহণের ব্যাপারাটিকে লোৌজসলোটভ আযাসেমারর সামনে উপস্থিত করার আঁধকার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের থাকবে। 
ভারত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে বুটিশ সিদ্ধান্তের দ্বারা চালিত হয়ে নয়, তার নিজের গ্রাতানাধদের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। 


“গান্ধীজ ওয়ার্কিং কাঁমাটর সভায় সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সহমতেই 'সন্ধানত নেওয়া হয়োছল। 
এক্ষেত্রে তান কিন্তু তাঁর এ কথাটা তোলেন শন-ষুদ্ধে অংশ নেওয়ার মানে কংগ্রেসের পক্ষে আঁহংসা ত্যাগ করা। 
অন্যভাবে বলতে গেলে, হিংসা-আঁহংসার প্রশ্ন তান কদাপি উথাপন করেন নি! এই প্রশ্নে যেসব ওয়াকিং কমিটির 
সদস্য পূর্বে পদত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও অনুরূপভাবে নীরব ছিলেন।॥ 

1সমলা সম্মেলন হয়োছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়োছল। কংগ্রেস লড ওয়াভেলের সব কথাই মেনে 'নয়োছল বলে কংগ্রেসের 
তরফে কোনো হাগামা ছিল না কিন্তু বাগড়া 'দিয়োছলেন গজন্না। "স্থর হয়োছল, কংগ্রেস ঘনোনত করবে পচিজন 
সদস্য, লীগও তাই; ভাইসরয় মনোনীত করবেন চারজন সদস্য। লীগের পক্ষে জিন্না বললেন, মুসলমান সদস্য 
মনোনীত করবার আঁধকার একমাত্র লীগেরই থাকবে। কংগ্রেস বলল, লীগ নিজের ভাগ সম্বন্ধে যা ইচ্ছে করুক, 
আমরা আমাদের পাঁচজনের মধ্যে দেব দু'জন 'হন্দদ এবং একজন করে মুসলমান, খস্টান ও পারশী। ভাইসরয় 
মনোনীত করলেন দু'জন অনুন্নত, একজন মুসলমান এবংএকজন শিখকে। জন্না কিন্তু লগ মনোনীত করে নি, 
এমন দ:'জন মুসলমান সদস্যকে কাউীন্সলে মেনে নিতে রাজী হলেন না! তার ফলে ১৪ জন সদস্যের কাউান্সলে 
ম:সলমান সদস্য যাঁদও সাতজনে দাঁড়াল, তব: জিনা গোঁ ভরে আলোচনা ভেঙে দিলেন। মৌঁলানা আজাদ গভীর হূদয়, 
বেদনার সঙ্গে লিখেছেনঃ . 

“কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে আলোচনা এতাবংকাল র্াজনৈঁতক কারণেই ভেঙে গেছে। বুটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর 
করতে চায় নি এবং কংগ্রেসও ভারতীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নেই এমন কোনো সমাধান মেনে নিতে রাজ হয় নি। 
সুতরাং আলোচনা ভেঙেছে রাজনোতিক কারণে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে নয়। সিমলা সম্মেলনের সময়ে আম কংগ্রেস 
ওয়ার্কং কাঁমাটকে দিয়ে ওয়াভেল-প্রস্তাব মানিয়ে নিতে পেরোছলাম। আর এখন ভারত ও বৃটেনের মধ্যে রাজনোতি 
প্রশ্ন যখন মীমাংসার পথে, তখন এাঁক্সীকউাঁটভ কাউন্সিলে সাম্প্রদায়ক প্রাতানীধত্বের প্রশ্নে আলোচনা ভেঙে গেল, 
“মিঃ জিনা অদ্ভুত দাঁব তুলেছিলেন, কংগ্রেস কেবল হিন্দ: সদস্য মনোনীত করতে পারবে। সম্মেলনে আম প্রশ্ন 
করোছলাম, কংগ্রেস কারে মনোনীত করবে, না করবে, তা নির্ধারণ করবার আঁধকার মিঃ জিনার উপরে বর্তালো 
দকভাবেঃ ...লর্ড ওয়াভেলকে বলোছলাম, তান পাঁরচ্কার বলুন, মুসালম লাঁগের আচরণ যান্তসঙ্গত ক না? লর্ড 
ওয়াভেল উত্তরে বলোছিলেন, তান মুসলিম লীগের আচরণকে যান্তসত্গত মনে করেন না। একই সঙ্গে তান 
জানিয়োছলেন, এ ব্যাপারটা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেই ঠিক করে নিতে হবে; সরকার বা ব্যান্তগতভাবে তান কোনো 
দলের উপরেই সিদ্ধান্ত চাঁপয়ে দিতে পারেন না৷... 

“কংগ্রেস যে-তালিকা 'দয়োছল তাতে মাত্র দু'জন হন্দুর নাম ছিল।...সুতরাং জিল্নার বিরোধিতার ফলে সম্মেলন 
যাঁদ ভেঙে না যেত. তাহলে ফল দাঁড়াত--যে-মুসলমানেরা ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ মানু, তারা ১৪ জনের 
কাউন্সিলে ৭ জন সদস্য পেত।” | 

ধসমলা সম্মেলন ভেঙে যেতে আজাদের আর একাঁট বাসনা অচাঁরতার্থ থেকে যায় £ "সিমলা সম্মেলন যাঁদ সফল 
হত তাহলে জাপানের বিরুদ্ধে বুটেনের যুদ্ধ রেবল কটেনের যুদ্ধ থাকত না, ভারতের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াত।” 


কংগ্রেসের সবচেয়ে দাক্ষণপল্থী একজন নেতার রচনা থেকে কংগ্রেসের আসল চেহারা দেখতে পেলাম! মৌলানা 
আজাদ কোনোকালেই বরা কিছু সংগ্রামী পুরুষ নন! তান [ববেচনাপূর্ণ দেশপ্রোমক। জীবনের প্রথম পর্ব বাদ 
দলে মডারেট দযাম্টভাঁঙ্গর মানূষ। বয়স যাডার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মডারেট মনোভাব আরও ঘন হয়েছে এবং যেভাবে 
হোক একটা আপোষ মীমাংসায় উপনীত হতে অধীর হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা হিসাবে কংগ্রেসে যে 
মর্যাদা [তান লাভ করোছিলেন, জিন্নার ক্রমবর্ধমান শান্ত তাকে সজোরে নাড়া 'দাচ্ছল। চরম বিপর্যয়ের আগে তান 
একটা মোটামুটি সম্মানজনক বোঝাপড়া করে নিতে চাই!ছলেন। সহতরাং এইকালে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের কথা 
যাঁরা ভাবাঁছলেন, তাঁদের সম্বন্ধে এ*র বিরূপতার সীমা ছিল না। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের তাঁবেদার হয়ে 
€1কংবা হাইকম্যাপ্ডকে তাঁবেদার করে!!) তানি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অত্যন্ত নপীতহশন আচরণ করেছিলেন, তার আলোচনা 


আমরা যথাসময়ে করব! আজাদের ইংরেজভান্ত এই সময়ে এত বেড়ে গিয়োছল যে, স[ভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ ভিন্ন তাঁর মনে আর কছু ছিল না। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী সুভাষচল্দ্রের বেপরোয়া সাহসে 


আভভ্তত হলে আজাদের অস্বস্তির সীমা ছিল ণ্য। নেতৃত্বের সংঘর্ষে সাবধা বুঝে জওহরলালও আজাদের দিকে ঢলে 
পড়োছিলেন। এবং সকলে মিলে কংগ্রেসের মধ্যে যেটুকু সংগ্রামের ক্ষমতা ছিল নিঃশেষে মুছে 'দিয়োছলেন। পরম 
দুভগ্যের বিষয়, একমাত্র যান লড়াই করতে পারতেন, শত 'দ্বধা-সংকোচ সত্তেও "যান বারে বারে সংগ্রামের পথে 
দেশকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ৌছলেন, সেই গান্ধীজী নিজের বার্ধক্যে এবং নিজের শিষ্য ও সমর্থকগণের লোভের শৃঙ্খলে 
ঘন্দী হয়ে পড়েছিলেন। 

. আজাদের লেখা দেখিরে দেয়, এইকালে কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শবাদের তলানও ছিল না। কী অপূর্ব এই কংগ্রেস? 
৯১৪২ সালের মারামাঝ যে-প্রাতষ্ঠান ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব য়েছে, মাত্র তন বছর পরে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার না 
ধরেও সে আলেচনায় বসে গেল; কিপসের কাছ থেকে আমা যে-প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকেই মাথায় তুলে 
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নল! আর. সেই অদ্ভুত, কাজের পক্ষে যান্ত কাঁ? না, এখন যুদ্ধে ইংরেজের অবস্থা ভাল! সুতরাং মানে মানে 
যা পাওয়া যায়, তাতে যাঁদ স্বাধীনতার গন্ধও না থাকে, তাকেই পকেটদ্থ কর। এই কংগ্রেস নাকি অদর্শবাদী, 
নীতবাদী, সে নাক বিরাট আদর্শে গর্ভবতী। শন্রুর ভাল-মন্দ অবস্থার সন্ধান সুভাষ বোসের মত রাজনটতকরাই 
করে থাকেন এমন কথাই তো কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের আদশবাদীরা এতাঁদন বলে এসেছেন। 

আজাদের বর্ণনা অনুযায়ী গান্ধী ও তাঁর নৈষ্ঠিক অনগামীদের চেহারাও অপূর্ব দাঁড়য়েছে। হাঁতপূকে, 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে আহংসার সচ্চ'রততা বজায় থাকবে ক না তাই নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে কুলীন গান্ধীপন্থী ও 
ভঙ্গ গান্ধীপল্থীদের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়ে গেছে ' কয়েক বছর পরে সেই একই প্রশ্ন যখন উঠল, দেখা গেল, মহাত্মা 
গান্ধীর আহংসা চারন্র বজায় রেখেই {হংসার সহবাস করতে পারে, অন্তত আজাদ তাই বলতে চেয়েছেন। 

আজাদের বিবরণ থেকে আরও দেখি, ইংরেজের রণ ছোড়্‌ সেনাপাঁত ওয়াভেল এবং কংগ্রেসের রণছোড়্‌ সেনাপতি 
আজাদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালই হয়োছল। বড়সাহেবদের কাছ থেকে একটু ভাল ব্যবহার পেলে ভারতীয় বড় নেতারা 
কিভাবে গলে যান, আজাদ নিজের খরচে তারও বিবরণ 'দিয়েছেন। ওয়াভেল-ভস্ত আজাদ তাঁর একই গ্রন্থে নেহরুর 
উপরে লর্ড ও লেডা মাউণ্টব্যাটেনের প্রভাব নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। 

িমলা-আলোচনা ব্যর্থ হলে একট বিষয়ে আজাদের (এবং জওহরলালের) মর্মপণড়ার সীমা ছিল না। বোঝাপড়াটা 
হয়ে গেলেই তান বা তাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্যালুট নিয়ে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে, বীরদর্পে দেশপ্রেমের কথা 
শোনাতে পারতেন-তারপনে সেই ধাঁহনী ভারতের এবং এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত--'অডণর অব দি ডে? 
আজাদই (বা নেহরু) লিখতেন জোগানের পক্ষপটাশ্রত সুভাষ বোস নয়)সে একটা বিরাট কান্ড। 'জন্নার জেদের 
ফলে তা ঘটতে পারল না বলে আজাদের আফশোসের অবাঁধ ছল না। জন্া-আহমেদাবাদ দুর্গ থেকে সসম্মানে 
" মন্ত বীর সেনানী আজাদেব কল্পনা স্বর্গকে ভূপাতিত করে 1দয়োছিলেন__জিন্নার অপরাধ অ-ক্ষমণীয়। 

ভান্য একাদক 'দিয়ে আজাদের প্রয়াসের বিবেচনা করা যায়। লর্ড" ওয়াভেলের আন্তীরকতায় আজাদের বড়ই বিশ্বাস 
হয়োছল। ধরা যাক. লর্ড ওয়াভেল উত্তম মান য ছিলেন। কিন্তু আজাদ “ক করে ধরে নিলেন, ওয়াভেল মানে বাঁটিশ 
সরকার? আজাদ স্বয়ং লিখেছেন, জনা যখন সদস্য মনোনয়ন দিয়ে বাচন্র দাঁব তুললেন, তাকে অযৌন্তিক বলে মনে 
করেও ওয়াভেল বললেন. এক্ষেত্রে তান কিন্তু নাচার-_কারো উপরে কোনো কিছ চাঁপয়ে দেওয়ার আঁধকার তাঁর নেই। 
এমন জাঁনস ঘটবে, এটুকু বুঝবার ক্ষমতা কি আজাদের ছল না? ওয়াভেলের সরলতার মতই আজাদের সরলতাও 
এীতহাঁসিক। 

আজাদ বলেছেন, ও নর ভালো নাজির তা সত্য, 
কারণ এই প্রথম আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস তার স্মস্ত আদর্শ বিসর্জন 'দিয়ে ইংরেজের কাছে অকুষ্ঠে আত্মসমর্পণ 
করোছল। 

কংগ্রেসের নন্যাশন্যাল' স্বভাবের বহু গুণগান আজাদ করেছেন, কারণ কংগ্রেস ১৪ জনের কাউন্সিলে ৭ জন 
মুসলমান সদস্য মেনে নিতে রাজী িল। উদারতার বিস্ফোরণ বটে! কিন্তু চালাকর দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। 
উদারতার অভিনয় মানেই উদারতা নয়। সুভাষচন্দ্র বনৃতাপ্রসঙ্গে বলোৌছলেন, যে-কোনো সংখ্যায় জাতীয়তাবাদী 
মুসলমান কাীন্সিল আসক, আপত্তি নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়ক মুসলমানেরা যেন ক্ষমতা করায়ত্ত করে না নেয়। 
কংগ্রেস যেখানে লশগের পাঁচজন সাম্প্রদায়ক মসলমান সদস্য মনোনীত করার আঁধকার মেনে 'নয়ৌছল, তখনই অপরাপর 
সম্প্রদায়গ্ালর আনুপাতিক গ্রাতানাধত্বের আধিকার মেনে নিতে নৈতিকভাবে বাধ্য ছিল। তা ছাড়া ১৪ জনের 
কাউন্সিলে কংগ্রেস প্রাতানাঁধরা যেখানে সংখ্যালঘ: হয়ে পড়বেন, সেখানে কি করে দেশাহতের কাজ চালাবেন, আজাদ তা 
কখনো স্পষ্ট করে বলেন ন! তা বলবার ক্ষমতা তাঁর ছল না। 

আজাদ এবং নেহর প্রভীতির আসল ভয় ছল, যা তাঁরা মুখে স্বীকার করেন ন- সুভাষ বোসের সৈনোবাহিন? 
এসে পড়ে আমাদের হঠিয়ে দেবার আগে যা হোক করে ইংরেজের সঙ্গে আপোষে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া দরকার! সিমলা- 
আলোচনা ব্যর্থ হলে সে আশায় ছাই পড়ে৷ কিন্তু একথা ইংরেজ-প্রভুরা পাঁরজ্কার বুঝে গিয়োছলেন, ভারতবাসর 
হাতে তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তর করুন বা না করুন, উীল্লাখত বিপদের ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেমের অংশ বাঁটশ 
সরকার পেয়ে যাবে 

ইতিহাসের বাচন বিধানে, যে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এত আতঙ্ক ও 'বরুপতা, ভাঁর কীর্ত ভাঁয়েই পরবর্তী কালে 
আজাদ, নেহরু, প্যাটেল প্রম্খ ব্যক্তি ইংরেজের কাছ থেকে দেশাবভাগ সহ রাজনৌতক ক্ষমতা আঁধকার করে নিতে 
পেরোছিলেন। 

এই পারাস্থাততে ভারতয় ইতিহাসের এম্বর্য হয়ে আছে সমকালে সুভাষচন্দ্রের এই ড্র ঘোষণা--মহাত্মা 
গান্ধী আপোষ করলেও আমরা লড়াই করে যাবঃ * 

“As long as there is no compromise between Mahatma Gandhi and the British 
Government we have no reason to feel anxious. In any case the war has to he fanght 
and .we will go on fighting even if Mahatma Gandhi makes a compromise.” 

(July 4. 1944) 
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প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইাল্দরা সতেরই জুলাই তাঁরখে একাঁদনের জন্য কলকাতায় 
এসে কতকগ্ীল স্পষ্ট ভাষণ দিয়ে গেছেন, যার ফলে একটি বিষয় পাঁরচ্কার হয়ে 
গেছে যে, অদরভাবয্যতে পাশ্চমবঞ্গে নির্বাচন হবার কোন আশাই নেই। তান 
খোলাখ্‌ বলেছেন যে, ১৯৭২-এর আগে নির্বাচনের কথা ওঠে না। 
আপাতত রাজ্যপালের প্রশাসন চলছে ও চলবে, এবং পাঁশ্চমবশ্ণের আমলাতন্বকে 
[তান এই উপদেশ 'দয়েছেন যে, তাঁরা যেন রাষ্ট্রপাত শাসন দীঘস্থায়ী হবে, 
এই ভেবেই কাজকর্ম চালিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রীর স্বল্প অবস্থানকালে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের চারাট রাজনোতিক দলের নেত্বৃন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। এই 
চারটি দল হল ফরোয়ার্ড রক, কাঁমউীনস্ট পাটি বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস! 
প্রথম দুশট দল রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার ও মধ্যবর্তী নির্বাচন, এবং সি আর 
দপ প্রত্যাহারের দাঁব জানান। বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের 
সণ্গে সম্ভাব্য সরকার গঠন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেন। বিধান- 
সভা অদুরভাঁবষ্যতে ভেঙে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কোন স্পম্ট 
কথা বলেন “ন। এদিন রাত আটটায় একাঁট বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পাঁশ্চম- 
বঙ্গের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তবে একথা ঠিক যে, প্রধানমন্ত্রীর 
আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনপাতিক্ষেত্রে কোন মৌলিক পাঁরবর্তন যে অদৃর- 
ভাঁবধ্যতে ঘটবে, তার কোন ইঙ্গিত নেই, থাকা সম্ভবও নয়! পাশ্চমবঙ্গের 
আইন-শৃস্থলার অবনাতির সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ বোধ করেছেন, 'কন্তু 
কিভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দেশ দেন ন। 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী তাঁর ভাষণে স্থান পেলেও সেগাঁল সম্পর্কে কেন্দ্র সত্যই 
দি করতে চান, সে বিষয়েও তান কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি, আর তাছাড়া 
এই সমস্যাবলশর মূল কোথায় সে বিষয়েও তিনি কোন, চিন্তা করেছেন বলে 


মনে হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাম্ট্পাত শাসন প্রবর্তিত হবার পর 
মীমতা গান্ধীর এই প্রথম কলকাতায় আ গমন। 

< দাবকে কেন্দ্র করে! দাবি এই যে, 

আমাজন তান এম বি বি 

ছার ক্ষোভের নামে কলকাতা এস-এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভার্তি 

বিশ্বাবব্যালয়ের অভ্যন্তরে গত কয়েক করে নিতে হবে। উল্লেখযোগ্য যে, 

বছরে অনেক কাণ্ডকারখানা ঘটেছে, এবারের "প্র-মোৌডকেল পরাক্ষা অন্রষ্ঠত 


কিন্তু গত ১১ই জুলাইয়ের ঘটনা 
অতাঁতের হামার সকল রেকর্ডকেই 
ছাঁপয়ে গেছে। এীদন দ্বারভাঙ্গা হলের 
দোতলার সশড়তে স্যার আশুতোষ 


হবার কথা ছিল ১১ই মে। 
সেই পরাক্ষা পণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর 
নতুন করে এই পরীক্ষার দিন ঠিক হয় 


মুখোপাধ্যায়ের বহু এাঁতহ্যসম্পন্ন আবক্ষ ২০শে জুলাই। শীকল্তু এখানেই 
মুর্তর উপর পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছানরেরা আপাত্ত। ছাত্রদের দার যে, পরাক্ষা 
আক্রমণ চালিয়েছে । আশতোষের ম্মর. ব্যতীতই তাদের এম বব বি এস কোর্সে“ 
মার্তাটকে বেদশচ্যুত করে ?িসপড়র উপর ভার্ত করে নিতে হবে। প্রো-ভাইস 
- ছখুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং চ্যান্সেলারের ঘরের সামনে এই দাবি 

হাতে প্রোভাইস- নিয়ে ছাত্ররা জড়ো হলে প্লো-ভাইস- 


চ্যান্সেলার ছারদের জানান যে, তাদের 
দ্বাব বিবেচনা করার জন্য উপাচার্ষের 


২০৪.. 


চ্যান্সেলার প্রহ্ত হয়েছেন। গণ্ডগোলের 
সূত্রপাত 'প্র-মেডিকেল ছাদের একাঁট 


কয়েকজন পদস্থ 
পককে দৌহিক আরুমণ করে। এর পর. 
তারা স্যার আশ তোষের মর্মর মার্তাট , 
নষ্ট করে এবং বোমা ছ:ড়তে ছুড়তে | 
পঢলশের আসার আগেই অন্তাঁ্ত হয়। 

বলাই বাহুল্য যে, স্কুল-কলেজ বা 
নামে এই জাতীয় চ্যাংড়াঁম ও গুণ্ডাম 
আজকাল গা সওয়া হয়ে গেছে। তবুও 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ইতিহাস এবং 
সারা বাংলাদেশের উচ্চাঁশক্ষা বিস্তারের 
সঙ্গে যাঁর এতহাঁসক নাম বিজাঁড়ত 
হয়ে আছে, সেই আশুতোষের মর্মর- 
মৃর্তর ওপর এই বর্বর আক্রমণের সংবাদে 
যে কোন বিবেকবান মানুষই স্তাম্ভত 
ও ব্যথত হবেন। ছাব্রদের হাতে 
ছান্পপ্রাণ আশুতোষের এই নিগ্রহ ঘটল 
এবং তা ঘটল তাঁরই কণীর্তক্ষেত্র 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে! এই গ্ডাম 
গখেই চুনকালি লেপে দিয়েছে এবং 


" এভাবেই ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রা্নকে 


জনসাধারণের চোখে হেয় করে সেই সব 
প্রাতিক্রিয়াশশলদেরই সাহায্য করছে, মারা 
ছাত্র বা জনসাধারণের যে কোন অংশের 
দেবার জন্য তোর হয়ে আছে। নিজে- 
দের দাঁব প্রকাশের জন্য এবং যে দাব 
মানতে গেলে ইউনিভার্সিটি রাখারই 

কোন সার্থকতা নেই, যে পথ এই 'প্রি- 
টা ছাত্ররা নিয়েছে তার দ্বারা 
ছাত্র আন্দোলনকে কলভ্কিত করা ছাড়া - 
আর কোন্‌ উদ্দেশ্যই দ্ধ হয় নি। 
যাবে না, পরীক্ষা হলে গণ্ডগোল 


এরা ছান্র হলেও আসলে সমাজ- 
গবরোধী এবং তার থেকে বেশি কোন 
মূল্য এরা পেতে পারে না। যে কর্ম 
এরা করেছে তা আন্দোলন নয়, 
স্যানার্দ্ট আইনসঙ্গত অপরাধ, এবং 
সে হিসাবে এরা যাঁদ বিনা শাঁদততে 
পার পেয়ে যায়, তাহলে সেই সব ছাত্র" 
হবে, যাবা সত্যই পড়াশোনা করে। 
আশা কার বিশ্বাবদ্যালয্ন কতৃপক্ষ এ 
{বয়ে কড়া মনোভাব নেবেন । রং 


কি হল জভিন্ু& 


সৌভাগ্যের বিষয়, ১৪ই জুলাইয়ের 
মল বগত ১৭ই মার্চের 
ব্তক্ষয়ী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় নি, 

তবু কয়েকাটি ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ঘটেছে, 
পৃলিশকে গুলা চালাতে হয়েছে, দুশট 
বান ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন 
এবং ইতস্তত শবাঁভন্ন এলাকায় বোমা- 
বাঁজও হয়েছে। অন্যান্যবার হরতালে 
যেমন স্বত্ঃস্ফত ভাবে সাধারণ মানুষের 
সমর্থন থাকে, এবার সেই সমর্থন যে 
ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
কারণ এ হরতালের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
মোটেই স্পৃষ্ট নয়! ক জন্য এই হর- 
তাল? রাল্্যপালের শাসনের বিরুদ্ধে ই 
কিন্তু রাজ্যপালের শাসন ডেকে এনেছেন 
কারা? যে ছয় পার্ট ও আট শার্ট 
জোট রাজ্যপালের শাসনের বিরুদ্ধে 
শাসন ডেকে এনেছেন। নিজেদের মধ্যে 
মারামার, হানাহান, কলহ ও কুৎসা 
ভেঞ্েছেন। কিন্তু তাঁদের এই অপকর্মের 
দায় জনগণ বহন করবে কেন? বস্তৃত- 
পক্ষে বামপল্ধী দলগ্যীলর রাজনোৌতিক 
দেউিয়াপনা প্রমাণ ছাড়া এই হর- 
তালের দ্বারা আর কোন উদ্দেশ্য 
সাধিত হয় ন। এবারের হরতালের 
পক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি ছিল না 
বলেই সাধারণ মানুষের মনে এই হর- 
তালের ডাক কোন সাড়া জাগায় নি 
আশঙ্কায় এবং 'নিরাপত্তাবোধের অভাবে 
মানুষ পথে বার হয় নি, কাজ-কারবার 
খোলে নি, আঁফস-আদালতে যায় নি। 


জামির লন্ড।উ 


গত পয়লা জুলাই থেকে ভারতের 
্াঁমউীনস্ট পার্ট জাম দখলের আন্দো- 
লন শুন করেছেন এবং দাবি করেছেন 
যে, খোদ পাঁশ্চমবজ্ঞে তাঁরা ৭৫ হাজার 
বিঘা জাঁম দখল করেছেন। এই দাঁব 
ঠিক কি ভুল, তা আমরা নির্ণয় করতে 
বাঁস নি, তবে এই আন্দোলনে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে হাঁতমধ্যেই বেশ 
উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই॥ জাম দখলের লড়াইয়ে 
রাজ্যের কয়েকাঁট জেলায় বেশ 
কয়েকাট সঙ্ঘর্ধ হয়েছে, এবং তাতে বেশ 
কয়েকজন আহত ও নিহত হয়েছেন। 
কাঁমউীনিস্ট পাটির দেখাবৌখ অপরাপর 
বামপন্থী দলগুলিও শ্রীগ্র এই জাতীয় 
আন্দোলনে নামবেন আশা করা যায় 
বর্তমানে প্রাঁশচমবঙ্গে "বাঁভন্ন রাজ- 
নোৌতিক দলগ্যাীলর মধ্যে যে তাঁর রেষা- 
রোষ এবং অসুস্থ প্রীতদ্বাপ্বিত "চলছে, 


লাস্কাঁহক বসুমতী 

তাতে এটা আশা করা মোটেই অদ্বাভা- 
{বক নয়। তখন বেনামী জম কে 
দখল করবে সেই প্রশ্ন নিয়ে বিভন্ন 
রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক খুনো- 
খুনি বেধে বাবে। মাত কিছুদেন আগে 
উত্তরবঙ্গে ঝাড়মাস গ্রামে এই ধরনের 
ন্যস্ত জমি দখল করার প্রশ্ন নিয়ে সি 
পি এম ও আর এস 'প-র সমর্থকদের 
মধ্যে ভয়াবহ সঙ্ঘর্ধ হয়েছে এবং তাতে 
বহু লোক নিহত এবং বহু সম্পত্তি 
{বনষ্ট হয়েছে। বোধহয় এই কারণেই 
রাজ্যপাল বলেছেন যে, এই আন্দোলনে 
কারও উপকার হবে না, বরং ক্ষাত 
হবার সম্ভাবনাই বৌশ। 

পাশচমবঙ্গে জোতের সর্বোচ্চ পরি- 
মাণ নির্দেশক আইনাঁট পাশ হয়োছল 
১৯৫৩ সালে। কিন্তু সেই আইন 
প্রয়োগের পর দেখা গেল, যে পাঁরমাণ 
জাঁম সরকারের হাতে ন্যস্ত হবার কথা 
ছিল সেই পাঁরমাণ জাম সরকারের 
হস্তগত হয় নি। অৰ্থাৎ প্রান্তন জাঁম- 


করেন নি, বরং নিক্ষিয় থেকে ভূস্বামী- 
দের সেই অপকর্মে সহায়তাই করেছেন। 
তার কারণ, শনর্বাচনী ফুদ্ধে এই 
ভূস্বামীরাই ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান 
প্‌ষ্ঠপোধক। কংগ্রেসী সরকারের সেই 
অসাধ্‌ 'নীক্ষয়তার ফলে আইন যেমন 
মর্যাদা পায় ন, তেমান ভূমি সংস্কারের 
নামে জনগণকে শুধু ভাঁওতাই দেওয়া 
হয়েছে। ভূমির উপর সামন্ততান্লিক 
প্রভৃত্ব বিলোপ করা যায় নি বলে দেশের 
বৈষাঁয়ক অগ্রগাঁতি ব্যাহত হচ্ছে। ভূস্বামী- 
দের বেআইনী কাজের সংখ্যা এত বোঁশ 
এবং পাঁরাঁধ এত ব্যাপক যে, দেশের 
আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করে সেই 
নয়! কারণ মামলার পদ্ধাত দীর্ঘ সত্রী, 
কালহরক এবং ব্যয়বহল। তারই 
অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম এই জমি দখলের 
আন্দোলন! বাস্তবে কার্ষকর করছে 
না পারলে আইনের কোন অর্থ নেই, 
আর আইনসঙ্গতভাবে ভুমি সংস্কার 
আইন কার্যকর করা অসম্ভব, িবেরও 
অসাধা। তাই ১৯৬৭ সালে পাঁশ্চম- 
বঞ্গে প্রথম য্ত্তফ্ণট সরকার কায়েম 
হবার সঙ্গে সঙ্গে বেনামা জাম দখলের 
আন্দোলন শূরু হয়, ১৯৬৯ সালে 
দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তা 
করে! এই জি দখলের আন্দোলন$ 
পশ্চিমবঙ্গে শারকী সত্ঘর্ষের সন্্পাত 
ই 


করে, এবং এটাই শেষ পযন্তি যুক্তক্ুষ্ট 
সরকারের পতনের কারণ হয়। 
যুক্তপ্রন্টেরে আমলে যা হয় নি, 
রাজ্যপালের আমলাতান্রিক প্রশাসন তা 
করতে সক্ষম হবে এটা আশা করাই 
বাতুলতা। কোন দলীয় বাধ্যবাধকতা 
না থাকা সত্তেও এবং হাতে সর্বময় 
ক্ষমতা থাকা সন্ত্েও, পাশ্চমবত্ের 
বর্তমান আমলাতন্ীনর্ভর শাসনব্যবস্থা 
কোন বিধায় বিদ্দুমার কাঁতত্ব দেখানো 
তো দূরের কথা, প্রতি পদক্ষেপেই 
চূড়ান্ত অপদার্থতার পাঁরচয় দিয়েছে! 
আমলাতন্মের দ্বারা বা রাজ্যপালের 
ঘোষণায় ভূমিসংস্কার সম্ভব একথা এক- 
মাত্র বাতুলালয়ের আধবাসীরাই 'বম্বাস 
করতে পারে। ওদকে অতএব মিথ্যা 
ভূমিসংসকারের প্রয়োজন অসীম। একাঁট- 
মাত্র উপায়ে তা করা সম্ভবপর। প্রথম 
দরকার একাঁট নির্বাচিত বামপন্থী 
সরকার, যার সকল শাঁরক দলই ভাঁম- 
সংস্কার সম্পর্কে আন্তারকভাবে 
আগ্রহী । দ্বিতীয় প্রয়োজন, সেই 
সরকারের শারক দলের মধ্যে পারস্পারিঝ 
বোঝাপড়া, অর্থাৎ ভূঁম দখলের আন্দো- 
লন যেন গতবারের শাঁরকী সঞ্ঘরষের 
রূপ না নেয়! তৃতীয় প্রয়োজন, এই 
উদ্দেশ্যে গঠিত যডগ্তক্রন্ট কাঁমাট যা 
প্রাতাট গ্রামে গঠিত হবে। গতবারে 
যাঁদ যুক্ত্রন্টের শাঁরক দলগ্যাল প্রতি 
গ্রামে ালিতভাবে জাম দখলের আন্দোং 
লনে নামতেন, তাহলে রক্তপাত ঘটত ন 
এবং উদ্দেশ্য *সন্ধ হত। এবং চতুর্থ 
প্রয়োজন, এই বিষয়ে টনংপ্রাপ্ত সরকার 
কিছ, কর্মী, যারা উদ্ধারকৃত আদার 
ভাত্ুতে নতুনভাবে 
এবং যানের Ue HRC 
তাদের সেই আঁধকারকে আইনস্গত 
করার কাজ করবে। অর্থাৎ চাঁরতের 
দিক থেকে বামপন্থী একাঁট 'নর্বাচত 
ফ্ক্তফুন্ট সরকারের পক্ষেই আন্তারকভাবে 
ভুঁমিসংকারের কাজকে বাস্তবায়িত করা 
সম্ভব । নিছক সরকারী আদেশই এখানে 
স্ব নয়, নিছক ভাবাবেগই এখানে সব 
নয়, নিছক বাজনীতিই এর নিয়ন্তা 
নয়। সমস্যা জটিল, কিন্তু সমাধানের 
অতীত নয়। বামশানুগুঁলর এক্যই 
এই কাজ করতে পারে, আর সেই শান্তর 
মধ্যে ঁবভেদ হওয়ার অর্থই ভূঁম- 
সংস্কারকে *পাঁছয়ে দেওয়া! 


মার্টিন রেল রাষ্ায়ত 


ততেক 
আাঁট‘'ন রেল বলতে স্বভাবতই 
পাঁশ্চমবণ্গে অবাঁস্থত হাৎড়া-আমতা 
[২২৪ পৃহ্ঠায় দণ্টব্য ] 





গুয়েন থি বিন গত ১৮ই জুলাই রাষ্ট্রীয় 
আঁতাঁথ হিসাবে ভারতে পদার্পণ করে- 
ছেন। দিল্লীতে যাবার পথে তান 
দমদম বিমানঘাঁটিতে কিছুক্ষণের জন্য 
অবস্থান করেন। রাজ্যের বিশিষ্ট 
নেত্ব্ন্দ তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য 
সেখানে উপাস্থিত ছিলেন। কলকাতার 
জনসাধারণের উদ্দেশে এক বাণীতে 
[তান বলেন, “সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
সংগ্রামে কিভাবে সাহায্য করতে হয়, ত 
কলকাতার মানুষ খুব ভাল করেই 
জানেন। সামাজ্যবার-বিরোধী সংগ্রামে 
ভিয়েতনামের জয় অনিবার্য ।” 
কলকাতা থেকে দিল্লীতে পেশীছেও 
মাদাম বিন, বিপুল সম্বর্ধনা লাভ 


জানান। তবে জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র 
পার্টির পক্ষ থেকে মাদাম বনের বিরুদ্ধে 
শবক্ষোভও প্রদর্শন করা হয়। মাদাম 
বিন ৯ দিনের জন্য ভারত সফরে এসেছেন। 

মাদাম ?বনের ভারত সফরকে কেন্দ্র 
করে এদেশের দক্ষিণপল্থী মহাজোট 
€সাণ্ডিকেট-স্বতন্-জনসংঘ) যে নোংরা- 
মির পাঁরচয় দিয়েছেন, তা সত্যই 
লঙ্জাজনক। তাঁরা এক যৌথ িবাঁততে 
বলেছেন যে, মাদামকে আমন্দ্রণ করে 
ভারত গভর্নমেন্ট দেশের স্বার্থ ও 
আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব জলাঞ্জাল 
শদিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মাদামের 
ভারত সফর বন্ধ করবার জন্য তাঁরা দু- 
দুবার দির হাইকোর্টের দ্বারস্থ 


হয়ৌছলেন। হাইকোর্ট তাঁদের সেই 
অপচেষ্টা ব্যর্থ করে 'দিয়েছেন। 'ঁকল্তু 
তাতেও তাঁরা ক্ষান্ত হন ন। মাদাম 


বিনের ভারতে পদার্পণের তিন দন 
আগে আমাদের সায়গনীস্থত কন্সাল 
দু'জন দাঁক্ষণ ভিয়েতনামী “ভ্রু 


লোককে” ভারতে প্রবেশের ভসা মঞ্জুর 
করেন। এই দুই ভদ্রলোক আসলে 
দু'জন ঘাঁড়য়াল দলত্যাগী রাজনীতিক । 
ভিসা পাবার আগে এরা নাক প্রীত 
শুতে দিয়েছিলেন যে, ভারতে তাঁরা 
কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করবেন! 
না। কিন্ত দিলীতে পৌঁছেই এ'রা। 
ভারত সরকারের আপাঁত্ত সত্তেও একটি! 
সাংবাদিক সম্মেলনে হ্যানয় 
এবং ভিয়েতনামের অস্থায়ী 
বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে। 
আত্মনিয়োগ করেনা তাঁদের এই. 
সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্যোন্তা ছিলেন: 
স্বতন্ত্র পার্ট। মাদাম বনের ভারত 
সফর যাঁদের আপত্তির কারণ ঘটাচ্ছে, ! 


তাঁরা ভারতের গোল্ঠীনরপেক্ষ স্বাধীন | 


কন 


পররাষ্ট্রনীতি পছন্দ করেন না। তাঁরা 
চান যে, ভারত ইঙ্গ-মার্কন সামাজ্য- 


বাদী জোটের লেজুড় হয়ে থাকুক! 


দাক্ষণ ভিয়েতনামের ম্মকিকিণ্ট মাকিনি, 
সেনাবাহনণর বিরুদ্ধে আঁবরাম লড়াই। 
অর্জনের চেষ্টা করছেন। কাজেই সেই: 
মুক্তফণ্টের নেত্রী রাষ্ট্রীয় অতিথি 
{হসাবে ভারত সফরে এলে আমোঁরকা 
বিব্রতবোধ করতে পারে। ভারতের! 
দাক্ষণপন্থী মহাজোট আমোরকার সেই| 


আমোরকার 





দমদম বিমানঘাঁটিতে লাদান বিনের ন্বণ্যে আলোচনারত প্রখ্মত সাংবাদিক 
২০৬ 


তাদের এত গান্রদাহের কারণ কি, তা 
বোঝা যাচ্ছে না। একেই বলে বাঁশের 
চেয়ে কি দড়। কিল্তু মাদামের 
(ভারত সফরের ঠিক তিন দন আগে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের দই ধুরন্ধর 
,মতলববাজ ‘পর্যটক’ সেজে ভারতে 
‘ঢোকার সুযো পেল ক করে, সেটাই 

আগাদের বোধগম্য হচ্ছে না! 

মাদাম এন গুয়েন থ দিন দু'বছর 


সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুন্ত হবার 
পর এক বছরের মধ্যে ২৫টি রাষ্ট্রে 
সঙ্গে সেই সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাঁপত হয়েছে এবং তাঁরা সেই বিপ্লবী 
সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন। 
আরও ২৫টি দেশ অন্য নানাভাবে সেই 
সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। 

9৩ বংষর বয়স্কা মাদাম বন 
সায়গনের স্কুলে লেখাপড়া শেখবার সময় 
বাজনাতির পথে পদক্ষেপ করেন। তাঁর 
পতা কান চু ব্রন জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামের একজন বীর সৌনক হসাবে 
যেএীতিহ্য রেখে গেছেন, মাদাম বিন ছাত্র 
ও বাাদ্ধজীবীদের আন্দোলনের মাধ্যমে 
সেই এঁতিহ্যকে আরও এাঁগয়ে নিয়ে 
যান। 

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে সায়গনে 
মাঁকর্নীবরোধী বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ 
করায় তৎকালীন ফরাসী ওপানিবোশিক 
দরকার সর্বপ্রথম তাঁকে কারাগারে প্রেরণ 
ধফরেন। ১৯৫৪ সালে জেনেভা চাকর 
যায়, তখন মাদাম বিন জেলখানা থেকে 
মশুলভ করেন। 

ক্তু' বাইরের জীবনটা তখন আরও 
জাঁটল। ফরাসীরা 'দয়েন-বিয়েন ফুর 
লড়াইয়ে ধরাশায়ী হয়ে সরে পড়ল বটে, 
তবে সেই সুযোগে সি আই-এর এজেণ্ট 
এনগো দিন দায়েমের মাধ্যমে আমোরকা 
স্বসৈন্যে চুকে পড়ল ভিয়েতনামে এবং 
দায়েমের - বকলমে সে দেশে ব্যাপক 
দিল। মাদাম বিন আবার সংগ্রামে 
বাঁপয়ে পড়লেন এবং 'নিরবাচ্ছন্বভাবে 
বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী ফুদ্ধ চালিয়ে যেতে 
লাগলেন। প্যারস বৈঠকে প্রাতানীধ 


দন্ত হবার আগে তিনি ছিলেন দাঁক্ষণ 


নী 
স্বগত প্রোঁসডেণ্ট হো চি মনের 


সঙ্গে মাদাম বিনের সাক্ষাৎ হয়। 
সফরে আমন্রণ জানান। 


্াস্্রায়ত ব্যাঙ্কের এক বহর 
১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই 


ভারতের ১৪1ট বড় বড় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত 


করা হয়েছিল। এই সপ্তাহে রাস্টরায়ন্ত- 
করণের এক বছর পর্ণ হল। কাজেই. 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঁক্কং শিল্পের এক বছরের 
স্বাভাবক। এ সম্বন্ধে সরকারী 
বিজ্ঞাপ্ত থেকে যে তথ্য জানা গেছে, 


এমন সব এলাকায় 
যেখানে আগে আধুনিক ব্যাক্কি-্রর 
কোন কারবারই "ছিল না। ব্যাণ্কিং 
ব্যবসায়ের প্রধান কারবার 'দ্বাবধ। 
প্রথমত আমানত সংগ্রহ করা, দ্বিতীয়ত 
সেই আমানত ফলপ্রস্‌ এবং উন্নয়নমূলক 
কাজে লপ্নী করে দেশের শিল্প- 
বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করা। 
যতাঁদন ব্যাত্কগুলো বড় বড় 'শ্জপ- 
পতিদের তত্বাবধানে ছিল, ততাঁদন বড় 
বড় শহরের বড় বড় শিজ্প-বাঁণজ্য 
ছাড়া আর কোথাও ব্যাজ্কের টাকা বড় 
একটা লগ্নী করা হত না। তাতে ধনী 
শিল্পপতি এবং বাণিজ্যপাঁতনা ব্যাজ্ছের 
টাকায় ক্রমাগত নিজেদের 'বিষয়সমপান্ত 
িল্প-বাণিজ্যপাতরা বিশেষ কোন 
সুযোগ-সাবধা পাঁচ্ছিলেন না! তা ছাড়া 
কৃষিক্ষেত্রে লগ্নীর দিকে ব্যাঙ্কের কোন 
ন্জ্রই ছিল না। ভারতের ৮০ শতাংশ 
মানুষ এখনও কৃষির ওপর নির্ভরশশল। 
চাষের মরশুমে কৃষিক্ষেত্রে হাজার হাজার 
কোট টাকা লগ্নীর প্রয়োজন হয়। গরশব 
চাষীরা গ্রাম্য মহাজন, জোতনার এবং 
জাম্দারদের কাছ থেকে আঁবম্বাস্য 
চড়া সুদে এই টাকাটা খণ হসাবে গ্রহণ 
করেন: এবং সেই খণ শোধ করতে 
মাঠের পুরো ফস্লটা আবার সেই 
উত্তমর্ণদের ঘরেই তুলে দিতে হয়। 
কাজেই গরীব চাষী সারা বছর অক্রান্ত 
পাঁরশ্রম করে অনাহারে, অর্ধাহারে বিন 
কাটাতেই বাধ্য হন। তাই দেশের মানুষ 


২০৭ 


| গ্রামা্লে ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ 


সেই 
পথটাকে প্রশস্ত করবে বলে আশা করা 
যায়। অবশ্য কৃষিক্ষেত্রে ব্যাক যে 
একেবারে অর্থ লগ্ন করত না, তা নয়, 
কিন্তু তাদের ঝোঁক ছল তেলা মাথায় 
তেল ঢালা! অর্থাৎ গ্রামের বৃহৎ 
জোতদার-মহাজন শ্রেণীকে অর্থ সাহায্য 
করা। রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সেই ঝোঁক ত্যাগ 
করে গরীব কৃষকদের খণদানের উদার 
খণদানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে 
যাঝে। আমরা যতদূর জান, গরীব 
কৃষিজীকীরা এখনও ব্যত্কের কাছ 
থেকে বিশেষ কোন। সুবিধা পান নি। 
সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা, আঁফস 
খুলে প্রথমেই সেই কাজে অগ্রণী 
হওয়া; বাহুনীয়। তা. হলে মুষ্টিমেয় 
নিয়ে! ফাটকাবাজনী করতে পারবেন না। 
গত এক: বছরে প্রাত মাসে 
১২৭টি করে শাখা আঁফস খোলা 
হার ছিল প্রাতি মাসে ৪৮টি ব্যাত্কের 
থাকলে ১৯শে জুলাইয়ের (১৯৭০) 
মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগলোর শাখার 
সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৬৬৩াঁট! রাল্টায়ন্ত 
হওয়ার আগে তাদের শাখা আঁফসের 
সংখ্যা ছিলি ৪১৬৮ি। নতুন শাখা 
আঁফসের দুই-তৃতীয়াংশ স্থাপিত হয়েছে 
গ্রামাঞ্চলে । 

গত বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোয় 
আমানতের পরিমাণ ৪৮৬ কোট ২০ 


লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিয়ে 
আমানতের। মোট পরিমাণ দাঁড়য়েছে 


৪৩৬০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আগের 
বছর রাষ্ট্রায়ত্ত হবার আগের বছর) 
ব্যাঙ্কের আমানত বেড়োছল ৪৪১ 
কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সেই 1হসাবে 
এ বছর আমানত বাদ্ধর হার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয়। 

১৯৭০ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাৎকগুলোর কাছ থেকে 
কাঁষজীবীরা মোট ৮০ কোট ৭১ লক্ষ 
টাকা খণ পেয়েছেন। এটা আগের 
বছরের তুলনায় ৪ গুণ বোঁশ। ছোট 
ছোট 'শল্পগুলো আলোচ্য বছরে ধণ 
পেয়েছে ১৯৮ কোট ৭৪ লক্ষ টাকা। 


আগের বছর পেয়েছিল ১৪৮ কোটি 
8৫ লক্ষ টাকা 
গভর্নমেন্ট একটি পাঁরক্পনা 


৩৩৫টি জেলার প্রত্যেকটির অর্থনৈতিক 

তদারাকর ভার পৃথক পৃথকভাবে এক 

বা, একাধিক ব্যাঙ্কের হাতে ছেড়ে 
[২১৩ পঠায় দষ্টব্য] 





এডওন্নর্ড হিথ 


ঘূটেন ১ 

এখন আর লুকোছাপার কিছ; নেই। 
ঘৃটিশ সরকার নিশ্চিতভাবে স্থির করে- 
হেন, তাঁরা দক্ষিণ আঁফ্রকাকে অস্ত্র ও 
অন্যান্য সামারক জিনিষ 'বাক্ত করবেন। 


শ্বং, তাঁরা রাষ্্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত অমান্য 


ধরেই এই কাজ করবেন। 

সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে 
রক্ষণশীল দল সরকার গঠনের, পর 
থেকেই শোনা যাচ্ছিল. পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার 
আলেক ডগলাস-হউম এ . ব্যাপারে 
উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।  প্রধানমন্তশ 
এডওয়ার্ড {হথেরও পূর্ণ সমর্থন আছে। 
আসলে, অনেক আগের থেকেই এ 
ব্যাপারে. কথাবাতণ চলছিল। হ্যারজ্ড 
উইলসনের নেতৃত্বে পাঁরচাঁলিত শ্রমিক 
দলের স্রকার অস্ত্র বিরুয় বন্ধ করে 
দেয়ায় রক্ষণশীল দল খুশি ছিলেন না! 
তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে ভরসা 
ধ্দয়েছিলেন, যাঁদ তাঁরা সরকার গঠন 
সুর করা হবে। 

তাই. নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের 
জয়লাভের পর উল্লীসত হয়ে দাঁক্ষিণ 


আফ্রকার প্রধানমন্তী ভোরস্টার তাঁর 
লন্ডনে হিউম ও 'হিথের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলার জন্য। 

দা সফল হয়েছে। 
পদ করেছে এই ব্যাপারে তাঁরা 
পুরোনো সাইমনস্‌ টাউন চুক্তি মেনে 
চলবেন। 

স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের 


দক্ষিণ কে তাদ্দ বিক্ৰয় করছে। 
পশ্চিম এাঁশয়া ও আফ্রিকার উত্তরাণলে 


বৃদ্ধ পাচ্ছে। জুয়েজ খাল খুললেও 


দেখা যাবে, এডেন সোভয়েতের 'নয়ন্দ্রণে 
রয়েছে। এই অবস্থায়, আফ্রিকার 
পূর্বাচল ও বিশেষ করে এশিয়ার সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখতে হলে বূটেনকে দক্ষিণ 
আঁক্কা ও কেপ্‌ ঘুরে যেতে হবে। 
সুতরাং, দক্ষিণ আফ্রিকাকে সামারক 
দিক থেকে শান্তিশালী করা প্রয়োজন এবং 
দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা 
প্রয়োজন} 
২০৮ 


... প্রধানমল্ত্া এভওয়াড" [হথ-এই সব 
যুক্তির অবতারণা করে কমনওয়েলথ, 
দেশগুলির ্ধানমন্্রীরের কাছে একটি 
চাও দিয়েছেন। 

{বিরোধী শ্রামক দল অন্ত 'বিরুয় 
5 


দলের বশ নেজ কান 
করলে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ দেশ বটে 
নের বিরূদ্ধে চলে যাবে। এই ব্যাপারে 
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বসম্মত প্রস্তাবের বরো- 
'ধিতা করার অর্থ হল, গত ছ’ বছর ধরে 
ঘৃটেন রান্্রসঙ্ঘে যে সব ভাল কাজ 
করেছে, তার সবটা নষ্ট করে ফেলা। | 

লর্ড ক্যারাডন লর্ড সভাতেও অস্ 
দবক্ুয়ের বিরদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করে- 
1ছলেন।, তবে স্বাভাবিকভাবেই, প্রাতি-' 
গরুয়াশশলদের ঘাঁটি লর্ড সভায় ৮৪-১৮৪ 
ভোটে ক্যারাডনের প্রস্তাবাঁট অগ্রাহ্য 
হয়েছে। রক্ষণশীল সরকারের প্রাতরক্ষা- 
মন্ত্রী লর্ড ক্যারিংউন অস্ত বিকয়ের 
স্বপক্ষে সরকারী মাত ব্যাখ্যা করেন 
লর্ড সভায়। 

পা ESAT TE EE 
{বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশে রাষ্ট্র 
সঙ্ঘ নিরাপত্তা পারষদ সর্বসম্মত প্রস্তাব 
গ্রহণ করে সকল সদস্য-রাষ্টরকে নির্দেশ 
দিয়েছে, দাঁক্ষণ আফ্রিকাকে কোন প্রকার 
সামারক দ্রব্য বাক না করার জন্য 

বৃটেন আজ নিরাপত্তা পাঁরষদের এই 
সবসম্মত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাচ্ছে! 
বৃটেনের নিরাপত্তা, সুয়েজের পর্বে 
বাঁটশ স্বার্থ রক্ষা, তেল আমদানির জন্য 
কেপের পথ ব্যবহার, এই সব কারণ 
{কছুটা থাকলেও (এবং, তার 
কায়েমী স্বার্থের সুবিধার জন্য) আসল 
কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার উগ্র শ্বৈতাঙ্গ 
র্ণাবদ্বেষীদের প্রতি বৃটিশ রক্ষণশীল 
দলের দরদ। এর জন্য তাঁরা বশ্বজন- 
মতকেও উপেক্ষা করতে পছ্‌পা নন। 

রাষ্টসঞ্ঘের ৪০1 আফ্রো-এশয় 
দেশ বৃটেনের অন্ত 'বরুয়ের ব্যাপার 
আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পাঁরষদের 
বৈঠকের প্রন্তাব করেছে। বৈঠক ডাকাও 
হয়েছে। 

বূটেনের এই অন্যায় ও বিপজ্জনক 
[িদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমনওয়েলথ মহলে 
তীর 'বক্ষোভের সৃষ্ট হয়েছে। ২৯ 
কমনওয়েলথ দেশের মধ্যে ২০টি দেশ 
এই অস্ন বিয়ের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 
করেছে। এদের মধ্যে ভারতও আছে! 
এই আপাঁত্ত সত্বেও যাঁদ হিথ সরকার 
অস্র বিকুয় করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 
সাহায্য করেন যো . তাঁরা করবেন 
কমনওয়েলথে বড় রকমের বিপদ ডেকে 


আনযষেন। আগামী জানুয়ারী মাসে 
সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের 
|ষৈ সম্মেলন ডাকা হয়েছে, সেই সম্মেলন 
হবে কৈ না, তাতেও সন্দেহ রয়েছে। 


EEE HEN EE 
মধ্যে নতুন সৈৱণ চযান্ত স্বাক্ষারত 
হয়েছে। গত সপ্তাহে বুখারেস্টে এই 
ছে 

১৯৪৮ সালে দুই দেশের মধ্যে 
দবশ বছরের যে মৈত্র চুক্তি হয়, ১৯৬৮ 


সালে তার মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু 


দুই দেশের মধ্যে মতভেদের দরুণ এত- : 


দিন নতুন চুক্তির বিষয়ে কোন "সদ্ধান্ত 
. গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। 


বিরোধে রূমানয়া 
অন্য কাঁমউীনস্ট দেশের মত সোভিয়েত 
য্দানয়নকে সমর্থন করে নি। তারা 
অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
চীনের সত্যে সম্পর্ক বজায় রেখেছে 
রুমানয়া। সোভিয়েত নিয়ন্ণমূত্ত 
স্বাধীন অর্থনীতি অনুসরণের চেষ্টা 
করছে রুমানিয়া। পশ্চিমী দেশগুলির 
সঞ্গে রূমানিয়ার ব্যবসা-বাঁপজ্য বাদ্ধ 
পেয়েছে। সম্প্রীতি মস্কোতে যে আন্ত- 
জণাতিক লপ্নী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে, 
পূর্ব ধুরোপের অন্য সব 
রাষ্ট্র তাতে যোগ দিলেন, রুমানিয়া যোগ 
দেয় নি! 

গত বৎসর মার্কন রাষ্ট্রপাঁত 
সফর করেছেন এবং তাঁকে বপুলভাবে 
সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। মোট কথা, 
নিকোলাই সোসেস্‌কুর নেতৃত্বে রুমা- 
নয়া কাঁমউানিস্ট পার্টি দজেদের স্বার্থ 
ও পছন্দমত স্বাধীন নীতি নিয়ে চলার 


বশেষ সফল হন নি! নতুন চুজিতে 
কেবল এইটুকু বলা হয়েছে ৪ “কোন 


তন্রী রাষ্ট্রের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করে,” 
তবে তা প্রাতিরোধ করা হবে, এ ব্যাপারে 
উভয়ে রাজী! 


- পারেন নি। 
" আআলোক্সি কৌ্সাগন এসেছেন। 


শান্তাহক বসুমতশ 
অনেকে বলছেন, চুক্তির এই 
শতের অর্থ হল, চীন যাঁদ কখনও 
সোভিয়েত যুনিয়ন আক্ৰমণ করে. তবে 
রূমানয়া চীনের বিরুদ্ধে সোভয়েত 
যানয়নকে লমর্থন করবে। কিন্তু আর 
এক দল বলছেন, না, রুমানিয়া ওয়ারশ’ 
চুক্তির এন্তিয়ারের মধ্যে থেকে, অর্থাৎ, 
কেবল য়ুরোপের ব্যাপারেই, এই 
দাঁয়ত্ব পালনে অগ্গীকারাবদ্ধ। অন্য 
কোন ক্ষেত্রে নয়। 
মেনে নিয়েই এই চুক্তি হয়েছে। 


স্বয়ং বুখারেস্ট আসার কথ্য ছিল এই 


" ঈৈরশ চনত স্বাক্ষরের জন্য। দকন্তু শেষ 


মৃহূর্তে অসুস্থতার জন্য 'তাঁন আসতে 
তাঁর পাঁরবর্তে প্রধানমন্ত্রী 


রুমানিয়ার নেতারা এতে ক্ষুব্ধ । 


সোসেস্‌কু কোরসাগিনকে সম্বর্ধনা জানাতে 


- বিমানবন্দরে কিংবা অন্য কোথাও যান 


নি. কোসিগিনের সম্মানে প্রদত্ত 
ভোজসভায়, কোন সরকারী অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত থাকেন নি, এমন কি চুক্তি 
স্বাক্ষরের সময়ও তিনি হাজির হন নি! 
কোসগিনের সঙ্গে ষা কিছু করার 
করেছেন রূমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান 


- মরের, দলগত মর্যাদা যাঁর অনেক কম। 


কেবলমাত্র  একাঁট মধ্যাহভোজে 
সোসেস্কু কোসাঁগনের সঙ্গে মালত 
হয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা 


ছিল, কোঁসাঁগনের আগমনে তার দশ 
ভাগের এক ভাগও ছিল না। 
ইতালী ৪ 

প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রুমর রাষ্- 
পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন । 

রূমরের নেতৃত্বে মধ্যপন্থী ও বাম- 
পন্থীদের এই কোয়ালিশন সরকারে 
ছিল £ “ক্রাশ্চয়ান ডেমোক্রাঁটক পার্টি, 
যুনিটারিয়ান সোস্যালস্ট পার্ট, সোস্যা- 
লষ্ট পার্ট ও রিপাবাঁলকান পার্ট। 


২০১ 


পারছেন না। 


মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করন 





ঠিক ১০০ দন টিকে থাকার পর রূমর 


মন্রিসভার পতন হ'ল। এটা হ'ল 
রূমরের তৃতীয় মান্্রসভা। 
মান্দসভার পতনের আসল কারণ 


ইতালনর তীর অর্থনৈতিক সংকট। 
মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছে। 
শিল্পে বিনিয়োগ বন্ধ হয়েছে। কল- 
কারখানা বন্ধ হচ্ছে। বেকারে দেশ 
ছেয়ে গেছে। শ্রমিক অসন্তোষ বাদি 
পেয়েছে! এই" সংকট সমাধানে 
কোয়ালিশন সরকারের দলগ্নাল 
একমত্য হয়ে কোন "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
বামপন্থী সোস্যাঁলস্টরা 
যা বলছেন, মধ্যপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমো- 
কাট ও দক্ষিণপন্থী ফুনিটারিয়ান 
সেস্যালিস্টরা তাতে রাজী হচ্ছেন না। 
৭ই জুলাই থেকে দেশব্যাপী শ্রামকদের 


' সাধারণ ধর্মঘট সুরু হবার কথা। এই 
ধর্মঘটের ঠিক মুখে ৬ই জুলাই রূমর 
 পদত্যাগপ্ত্র পেশ করেন। 


কিন্তু এই অৰ্থনৈতিক সংকট 
ছাড়াও কোয়ালশনের দলগীলর মধ্যে 
মতভেদের আর একাঁট বড় ও প্রতাক্ষ 


আমারয়া, 
রোয়াগনা, এই তনাট অঞ্চলে বামপন্থী 
সোস্যালিস্ট পার্টি কাঁমউনিস্ট 


সঙ্গে একত্র সরকার গঠন করেছেন। 


এতে কেন্দ্রের কোয়ালশন সরকারের দুই 


বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে সরকার করবে, 
আর অগ্ুলে আমাদের বিরুদ্ধে 
কাঁমউীনস্টদের নিয়ে সরকার করবে 
এ হবে না। গাছেরও খাবে, আর তলারও 

1 

এই নিয়ে মতভেদের পাঁরণাততে 
কেন্দ্রের কোয়ালশন সরকার ভেঙে 
গৈল! €১৯ ৭: ৭০) 





অল ওয়াল্ড £ 
স্ট্যাণ্ডার্ড' টানাজস্টার 
(জাপান মেক) জন- চুল 
ধপ্রয়। দেশব্যাপী Ez 
খ্যাত আছে। ডবল 





স্পণকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানাজস্টার! নাইট- 
ল্যাম্প ফিট করা। 
হিন্দিতে যোগাযোগ করুন। 


কেবল ইংরেজী বা 


Allied Trading Agencies 
(B.C.) P.B. 2123, Delhi.7 
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মর্মান্তিক ছাঁব। বাঙালী জাত 
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, বাঙালী জাতির 
মুখে আলকাতরার কালো রং মাখানো 
ইয়েছে। পূু্ররা পিতাদের, জল্মদাতাদের 
কাল মাখিয়ে দিয়েছে! তাদের 
অপরাধ-কেন তাদের জন্ম দিয়েছে; 
কেন চোখের ওপর থেকে অন্ধকারের 
রাজ্যে নিয়ে এসেছে। এমাঁন আরো 
অনেক গুরুতর অপরাধে অপরাধী এই 


পিতৃপুরুষ। “রেখেছ বাঙালী করে, 


মানূষ কর. নি”এই কথা প্রমাণের 
উদ্দেশ্যে বাঙালী সন্তানরা, আজ উঠে 
পড়ে লেগেছে। তাই তো আশদুতোষকে 


মাটিতে ফেলে দিয়ে আমরা প্রমান কাঁর_. 
আশুতোষ তুমি উচ্চশিক্ষায় বাঙালিকে 
প্রবেশের আঁধকার 'দয়ে, মাতৃভাষায় . 
শিক্ষার, সুযোগ দিয়ে মহা অপরাধ . 


করেছ। কারণ আমরা মানুষ হই নি। 
স্বামী বিবেকানন্দের মুখে কাল 
লেবড়ে দিয়ে প্রমাণ কার জীবে প্রেম 
করে যেই জন সেই জন. সোবিছে ঈশ্বর । 
মানুষের, সেবাকে. সবচেয়ে বড় বলে, 
ভারতের প্রাঁতাঁট মানুষকে ভাই বলে, 
মুঁচিকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার কথা 
অথবা, বিশ্বের দরবারে বাঞ্লগ হয়ে 
দাঁড়িয়ে জরতের অধ্যাত্ববাণণ ভোগে 
নয়, ত্যাগে মুক্ত এই কথা বলে. অপরাধ 
করেছ। সেই অপরাধের কারণে আজ 
তোমার মুখে কাদা-কালি দিলাম 
আমরা মানুষ হতে চাই না- আমরা 
আশুতোষ, বিদ্যাসাগর, রাঘমোহন, 





[বৰ্বত ন! 





সুভাষচন্দ্রকে মুছে 
রবো--আমরা মানুষ হই 'ন। 

_১২ই জুলাই রাঁববার আর ১৪ই 
জুলাই মঙ্গলবার খবরের কাগজের প্রথম ' 
+ গৃষ্টায় প্রকাশিত দুইখানি, ছবি দেখ- 
ছিলাঘ.। প্রথম ছাঁব' কলকাতা 'িশ্ব- 


কলে 


বাঁচ্ডংসের 
দোতলায় বাংলার বাঘ স্যার আশু- 


তোষের মর্মর মাতাঁটি মুখ থুবড়ে 
পড়ে আছে। দ্বতীয় ছাব হল 


দেওয়া' হয়েছে। অনেক দন য্ন্ত আছ 
সংবাদপত্র জগতে । বহু দুর্লভ, 
দুঃসাহাঁসক, মর্মান্তিক ছাঁব দেখোঁছ-- 
কিন্তু এমন সময়োপযোগী প্রতীক- 
ধর্মী ছার আমি কখনও দেখ ি। 
সেই দন ১১ই জুলাই কলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে যে 
নন্দন আরো বোঁশ করে পেছে, দিতে 
. চাই, কারণ .এমাঁন একটা ছবির বড় 
বোঁশ প্রয়োজন ছিল। কারণ নতুন 
যুগের যে যাত্রা সুর হয়েছে--ষেই 
যাশ্রাকালকে স্মরণীয় করে রাখতে এই 
-ছাঁবটা একটা মাইলস্টোন হয়ে 
থাকবে ॥ এই বনের খবরটিও লেখা 
হয়োছল অদ্ভূত প্রতীকধমঁ করে! 
কয়েকটা লাইন তুলে ধরাছ সেই 
“দিনের রিপোর্ট থেকে। টিপো্নর 
িখছেন-পীসীড়র ওপর মুখ থুবড়ে 


পড়ে আছেন বাংলার বাঘ স্যার 
আশ্ততোব মুখোপাধ্যয়। সে এক 


মর্মান্তিক দৃশ্য কিন্তু যে সংবাদ আরো 
"মর্মান্তিক, তা হলো তাঁরই প্রিয় 


প্রমাণ - 


চলছে অনেক দিন, পরীক্ষা ভণ্ডুল 


হওয়া নিয়েও নানা গণ্ডগোল বহু সময় 
ঘটে আসছে। আগুন দেওয়া, পোড়ানো, 


আশুতোষকে কেন 
ফেলা ও ভাঙা হল, সেই সম্পর্কে আঁম 
অনেক চিন্তা, করে দু'টো কারণ আমার 
মনোমত পেয়েছি । প্রথম কারণ, স্যার 
আশুতোষ বাঙালী ছিলেন, আর পুরুষ 
ছিলেন। আজকের যুগে আমারের 
কাছে এই দুটোই অসহ্য। স্যার 
আশুতোষ গাঁড় করে ফিরছেন 
সম্ভবত পাটনা থেকে, প্রথম প্রেণীর 
রেল কামরা তখন সাহেবদেরই 
কামরা । বাঙাল তথা: ভারতীয়দের সেই 
কামরায় ওঠা ও চলাফেরা সাহেবরাও 
ভাল চোখে দেখতো না আর সকলের 
সাধ্য ও সাহসে কুলাতো না! এমাঁন এক 
সাহেবের সহযাত্রী হলেন স্যার 
আশুতোষ । সাহেব যাত্রী. কোনরকমে 
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বিরতি প্রকাশ করে থেকে এক সময় 
সুযোগ বুঝে স্যার আশুতোবের 
জুতোজোড়া ফেলে দিল। স্যার 
আশডতোষ ঠিক আবার সময় ও সুযোগ 
বুঝে সাহেবের কোটটা চলন্ত ছেন 
থেকে ফেলে শদলেন। পরে সাহেব 
যখন জজ্ঞাসা করলো আমার কোট 
কোথায়? আশুতোষ বললেন, আমার 
জুতো খুজতে গেছে। সাহেবের কোটকে 
বাঙালীর জুতো খুজতে পাঠানো সে 
ঘুগে কেন, এই যুগেও অসম্ভব । এমাঁন 
যার চাঁর্র ও বাতি, তাঁর মত মানুষের 
মুর্ত আমাদের চোখের ওপর থাকা 
অনেক দিন অসহ্য হয়ে উঠোঁছল। 

আর আজ আমরা সব “মান” 
হয়ে যাচ্ছি, চেহারায় স্যার আশুতোষের 
মত বাঙালী জন্মগ্রহণ করে 
না, এমন করে গোঁফ রাখা কল্পনা 
করা যায় না, আমরা চেহারায় 
বেটে হচ্ছি, গোঁফ কাঁময়ে ফেলছি 
অথবা বাটারফ্রাই রাখছি, পোষাকে 
সংক্ষিপ্ত  হচ্ছি-আশুতোষের মত 
জমকালো চাপকান অথবা ধুতি, গলাবন্ধ 
কোট চিন্তা করা যায় না, আজ 
সকলের সঙ্গে, এমন কি পন্র-পান্নিকাও 
সব মোন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এমন 
যে মানর যুগ সেখানে আশুতোষ 
ভরঙ্কর বোনান হয়ে উঠোছল-_- 
একেবারে যাকে বলে আসমান-জামিন 
ফারাক। তাই সেইদিন আশুতোষকে 
মুখ থুবড়ে ফেলে আমরা বাঙালী 
জাতিকে মুখ থুবড়ে ফেলে দিলাম। 
ফেলেছিলাম আরো এই কারণে যে, 
আশুতোষ তৃমি শেষ, বাঙালী তুমি 
শেষ। ভবে হ্যাঁ আরো কিছুকাল 
এখনও বাকী আছে-সেটা হল রাম- 
মোহন রায়ের স্মতি লুপ্ত করতে হবে- 
আরও মযাঁদ কু বাকী থেকে 
থাকে, তবে বিদ্যাসাগর আর আচার্য 
প্রফুলচন্দ্রের যে দুটো ম্যার্ত এ 
আশতোযের ম্ার্তর কাছেই কলেজ 
স্কোয়ারে আছে-নে দুটোকে গোল 
দীঘর জলে ফেলে দিতে হবে। বেলুড় 
মঠ আর 'নমতলা থেকে িববেকানন্দ 
আর রবীন্দ্রনাথের সমাধি আর িতা- 
ভূঘ গঙ্গায় ফেলতে হবে, গোল- 
পার্কে স্বামীজীর ম্যার্ততে যে কাল 
মাখানো হয়েছে-ওটা মোটেই যথেষ্ট 
নয়। কারণ বকৃতি নয়-অবলহীণ্তর 
জন্য কাজ করতে হবে। গোলপাকেরি 
মুর্তট স্বামীজশ শতবার্ধকীতে 
প্রাতীষ্ঠত হয়োছিল। 

আরও একটা কাজ বাকী থাকবে 
সেটা হ'ল আর একজন বাঙালী পুরুষ 
ছল্মোছিলেন, বর্তমান বাঙালী জাতির 
পক্ষে সেও কম কলঙ্কের নয়! ‘তান 


হলেন সুভাষচন্দ্র বস। সেই সুভাষ- 
চন্দ্রেরও দু'টো মার্ত রয়েছে-একটা 
ঘোড়ায় চড়া আর একটা সামারক 
পোষাক পরা। শাক অপমান। আজকের 
এই মান যুগের বাঙাল পরেছে 
সামরিক পোষাক, বাঙালী চড়েছে 
ঘোড়ার, বাঙালীর ঘরে জন্মে বোদ্ধা, 
সেনাপাঁত হয়েছে! মান সমাজ 
কুলতিলকদের এর চেয়ে লঙ্জার কিছু 
নেই ৷ অতএব নেতার মূর্ত 'দুশটও 
ভাঙতে হবে! 

সেহীদন স্যার আশুতোষের মুখ 
তাঁদের কৃতিত্বের সঙ্গে একটা এতহাসিক 
পুটও তাঁরা করেছেন। এই পুঁটি চির- 
কাল আমাদের মনে অনুশোচনা সৃষ্টি 
করবে। সেটা হ'ল সেইদিন যে বীরেরা 
এই কাজ করেছে, তাদের কেন একটা 
ছবি তুলতে পারলেন না। কারণ সেই 
ছাঁবটাই যে হবে আমাদের আগামী দিনের 
মস্ত বড় ্যাসেট। কারণ এই ছবি- 
গুলির মধ্যে দিয়েই আমরা শচনতে 


পারতাম এদের এরা কারা, কি এদের 
পাঁরচয়? যেমন একটা তুষারমানবকে 


যাঁদ হাতের কাছে পেয়েও তার ছাঁব না 
তোলা হয়, তাহলে সেটা মস্ত বড় বোকামী 
মনে হয় না কিঃ কতাঁদন ধরে তুষার- 
মানব নিয়ে কত কথা হয়ে আসছে, কত 
গবেষণা হয়ে আসছে, কিন্তু সেই তুষার- 
মানবকে যাঁদ কোন ফটোগ্রাফার হাতের 
কাছে পেয়েও তার ছাঁব না তোলে, 
তাহলে সেই অক্ষমতার কোন সরমা থাকে 
না। একাট মান প্রধান সমাস্যার সমাধান 
হ'ত এই ছাঁবতে-চেনা যেত এরা কারা? 
অনেক নামে এদের পাঁরচয় দেওয়া 
হয়, কেউ বলে নকশাল, কেউ বলে সমাজ্জ- 
, কেউ বলে আধারাজনগীত 
করনেওয়ালা, আধা সমাজাবরোধী, কেউ 
বলে বিপ্লবী, কেউ বলে মান্সবাদী- 
লোনিনবাদশ ! 
এর কোন কথাটাই বোঝবার পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। নকশালপল্খী হোক, সমাজ- 
_সকলেরই কাজের একটা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য- 
দর্শন থাকবার কথা! কিন্তু বর্তমানে 
যে কাজগুলি চলছে ও হচ্ছে, সেই কাজ- 
গ্ীলর পিছনে কোন উদ্দেশ্য-লক্ষ্য খুজে 
পাওয়া যায় কিঃ দর্শনের কথা না 
বলাই ভাল। কোন দর্শন ও মতবাদে 
বিশ্বাসী, এরা কার ভন্ত, কার চেলা, 
এরা কোন দেবতা, কোন: ঠাকুরের ভন্ত-_ 
কাগজ পড়ে মনে হয় এরা সব 
নকশালপল্ধী। 
পশ্চিমবঙ্গে Se বলে নে 
শব্দ চালু হয়েছে, সেটা একটা ধাঁধা ছাড়া 
কিছু নয়॥ কে নকশালপন্যী, করা 
R৯২ 


নকশালপল্থী, কি তাদের কাজ, 'ঁক 
তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্,) এর কোনটারই 
হাঁদস পাওয়া যাবে না এই সব 
কাজের মধ্য 'দয়ে। কতকগুলি 
প্রাণহবণ প্রাতষ্ঞানে এরা হামলা 
চালায়-কতকগ্যীল 'নার্বরোধী মানুষের 
ওপর এবের আক্রমণ চলে-- 
কতকগ্ঘল মৃত মানুষের ছবি এদের 
বিপ্লবের খোরাক হয়। এদের নকশাল- 
পন্থা বলতে আঁ অন্তত রাজী নই। 
প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে আজ আর একটা 
শকড়ে বেচে থাকা কোন নকশালপল্থী 
নেই। কম করে ১৪টা দলে ও মতে এরা 
বিভন্ত। যাঁদ ধরে নিই চারু মজুমদার 
নকশালপন্ধীদের মূল নেতা বা 1তাঁনই 
সকলের নেতা, তবে এই ছাত্র নামধারীরা 
যা করছে, সেটা তো চার্বাবর কোন 
দেশের মধ্যে পড়ে না। নকশাল- 


পল্থনদের হা 


কিন্তু 
তার মধ্যে কোথাও এই জাতদয় কাজের 
শনর্দেশে তো দেখ ন। অন্য কথা 
বলতে চাই না, শ্রীচারু মজুমদারকে আম 
দেখোছ। এই দেখা চোখের দেখা নয়-- 
হল কার্ট রোডের বাড়তে মুখোমীখ 
বসে বহীদন ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কেটেছে, যতক্ষণ না “কালু ভান্তার” 
তাড়া মেরে উঠিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য 
বেশ ঁকছুদিন আগেকার কথা বলছি, 
তখনও আত্মগোপন করেন নি। কিন্তু 
ছাঁব আঁত সযত্রে রাক্ষিত আছে। ঘর 
একখানা-সব কাজে ব্যবহূত হয়, ঘরে 
ছাঁব একাঁট রবীন্দ্রনাথের, অপরটি মাও 
সে-তুং-এর। মাও সে-তুং অপেক্ষা 
রবীন্দ্রনাথের ছাঁবখানি. বড়। টি 


বারান্দা ঘরে তোর ছোট্ট পড়ার ঘরে 
সর্বক্ষণ পড়তে দেখোঁছ। কাজেই চারু 
হোক, এর বিরোধী কখনও মনে হয় 
{ন আর ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাঁবটাও 


আঁভিযোগ করেও তো রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ 
করেন নি। কাজেই এরা আর যাই 


হোক, চারুরারুর 'নী্দষ্ট আদশ* রূপায়ণ 
করতে এই সব কাজ করেছে- এই কথা 
চারনবাব 'না লা গর্ত ব্যাস রুরতে 
গন চায় না 

এর শর প্রশ্ন 'আসে_ এদের এই সব 
কাজে বিপ্লব কতদূর এগুচ্ছে] যুক্তফ্রণ্ট 
সরকারের আমলে বা তার আগে-পরে 
রাজ্যের তথারাঁথত শোধনবারী দলগ্যীলর 


রা আকা বি 


কে কের হাতে এনেছে কু 
মকশালপল্থী পাঁরচয়ে যারা গ্রামে গ্রামে 
জোতদারদের মুণ্ড কাটছে, তাদের কাছে 
ক'জন কৃষক কত একর জাম পেয়েছে 
কৃষকরা জমি পায় শন, গেয়েছে সি আর 
পিষে সি আর পি বগা বাহিনীর মত 
পর্যন্ত নষ্ট করছে৷ নকশালপরল্থণ বলে 
পাঁরচয়ে ছাত্রদের কাছে একটি মার লাভই 
হয়েছে, সে হ'ল বিদ্যায়তনেও পুলিশ, 
“স আর পপি ও আইযীবাদের অরায় গতা- 
'মাত সম্ভব হচ্ছে। আর কাঁদন পরে 
দ্রুল-কলেজে 'শিক্ষরের পাশে একথানা 
চেয়ারে একজন করে রুনেস্টবল রসে 
থেকে খাঁন সহযোগে ছাত্রদের কাছ.থেকে 
শশক্ষকের নিরাপত্তা রক্ষা ররবে। হ্যাঁ, 
যে পাঁরমাগ পাীলশ আজ নিয়োগ করা 
মানবে একজন রুরে পুীলশ 





তর পা. 
আছে। EE দিনে এই পুলিশকে 
হয়ত প্রতি পরিবারে ভাগ রুরে দেওয়া 
হবে চারবার তাঁর 'বপ্রবের লক্ষ্য- 
পুরে এই কাজ করতে চেয়েছেন, এই 
কথা আঁম বিশ্বাস কাঁর না। বিশ্বাস 
“কার না এই কারণে যে, এত ছোট কাজ 
সম্ভব ময়--প্রসারও সম্ভব নয়। অত্যা- 
চার নিপীড়নের কাজকে আমল্ জানায়, 
ব্যাপক করে, প্রস্তুতিহীন জনগণকে 
শরপ্রবের নামে রধ্যভূমিতে 'টেনে নেবার 
পথ পাঁরচ্কার হয়--এমন কাজের জন্য 
প্রয়োজন হয় না। আর এই ভুল পথের 
থেকে 'পেয়েছে বলে দাঁব করে_তারা 
সত্য কথা বলে না। 'ঁকন্তু এই সঙ্গে 
একটা দুঃখের কথাও আছে, সেই কথা 
হ'ল চারুবাব নিজে চুপ করে আছেন। 
চার্ুবাবুর আজ বলবার দিন এসেছে 
হ্যা, রাজ্যের সব কটা ইঞ্জনীয়ারং কলেজ 
বন্ধ হয়েছে, এই সূঞ্গে আরো যত কলেজ 
আছে রন্ধ হোক আম চাই, আম চাই 
প্দালশ ও "ঁস আর পি স্কুল-কলেজে 
প্ররেশের অজুহাত খুজে পার, আম চাই 
পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু একজন করে 
পলিশ আস্মক, আঁ চাই নিরোধমূলক 
আটর আইন রা এই জাতীয় আরো কড়া 
আইন যত আছে সব চালু হোক, সব 
্যালিয়ে রাজ্য একটা কয়েদখানা তথা 


R৯৩ 


£ 


বান্দাশাঁবরে পাঁরণত আশু 
রি জবস 
মুখে কাল পড়েছে, সে দেখেও আমরা 
চুপ করে খাকবো, কিন্তু চারুবাকুর মূখ 
থেকে কিছ: শুনতে চাই। 





শা ভারতদর্শন ॥ 
[২০৭ প্রশ্টার গার] 
দেওয়া হবে প্রত্যেকাটি জেলার সম্পদ 
এবং অর্থনৌতিক 'সৃম্ভারনা সমীক্ষার 
ভারপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক, সেই জেলার অথনৈতক 
উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। 
গত ১৫ই জুলাই অর্থমন্মণালয়ের 
গার্লাগেণ্টারী উপদেষ্টা কাঁমাটর 
বৈঠরে অর্থমন্ত্রী চ্যবন বলেছেন ষে, 
জাতীয় খণদান নীতি সম্পকে পরামর্শ 
দেবার জন্য একি বিশেষ সংস্থা 
গঠনের কথা তান চিন্তা করছেন! 
'বাভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত . ব্যাঙ্কের কার্য” 
পদ্ধতির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় 
বাভিন্ন সদস্য সেখানে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের 
সমালোচনা করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাত্কের 
আশানুরূপ না হওয়ায় অনেকেই 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্কে যে আমানত বেড়েছে 9৮৬ 
কোটি ২০ লক্ষ), তার বোশর ভাগটাই 
'সংগ্রহ করেছে স্টেট ব্যাঙ্ক (১৮৮ কোটি 
৩০ লক্ষ)। কাজেই এই উদ্বেগ মোটেই 
অস্বাভাঁবক নয়। 





এক ॥ 


"একটা কথা উল্লেখ করা বোধ হয় 
অপ্রাসাঙক হবে না। অবশ্য রামকৃষ্ণ 
{বিবেকানন্দের গোঁড়া ভক্তের দল এজন্য 
এই প্রবন্ধ লেখকের ভিতরে “অর্বচীনের 
আস্পর্ধা"র সন্ধান পাবেন বলে আশঙ্কা 
আছে। তথাপি এ কথা স্পষ্ট করেই 
বলা প্রয়োজন যে. শঙ্করের মায়াবাদের 
প্রকৃত দারশীনক চারত্র সম্পর্কে 
বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। 
শঙ্কর বেদান্তের 1ববেকানন্দকৃত ব্যাখ্যার 
ভিতরে য্যন্তর চেয়ে আবেগের 
প্ৰাবল্য অনেক বোঁশ। মায়াবাদের তান 


কোথাও বিশেষ বিস্তৃত অর্থ করেন নি, ' 


অথচ বেদান্ত সম্বন্ধে সাধারণভাবে তান 
অনেক বন্তব্যই উপাস্থত করেছেন৷” 
লিখেছেন যাদবপুর 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার গঞ্গোপাধ্যায়_ 
শববেকানন্দ, বেদান্ত ও ভারতীয় 
সমাজ" নামক প্রবন্ধে। আবাদ নামে 
মার্ক্সবাদী পত্রিকার ১৩৭৪ সালের 
শারদীয় বিশেষ সংকলন সংখ্যা 
দষ্টব্যা উপরের উদ্ধৃতি 'বাচ্ছল্লভাবে 
পড়লে মনে হতে পারে অধ্যাপক 
গহ্গোপাধ্যায বুঝি স্বামশ বিবেকানন্দের 
মনীষার প্রাত একেবারেই শ্রদ্ধাবান নন। 
আগাগোড়া পড়লে এ কথা স্পম্টই উপ- 
প্রজ্ঞাপ্র . প্রীতি তান যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
পোষণ করেন। তবে তাঁর মতে 
শঙ্কর-বেদান্ত এবং আধ্যাত্বকতা শেষ 
পর্যন্ত স্বামীজীকে এক অলৌকিক 


গোঁড়া ভন্তদের কাছ থেকে নিন্দাবা 
লাভের যে অশত্কা তিনি প্রকাশ 
করেছেন, সে সম্পর্কে দু-একাঁট কথা 
সাঁবনয়ে নিবেদন করতে চাই। 
ধারা যাকে এক কথায় বলা চলে 
সমন্বয় আর গোঁড়াীম একসঙ্গে চলে 
না। ধর্মের গোঁড়ীম, মতবাদের 
গোঁড়া, এমন কি বিদ্যবাদ্ধির 
গোঁড়ামি-সকল প্রকার গোঁড়ামির 
বরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রাতবাৰ মূর্ত হয়ে 
উঠোছল এই বাংলার মাটিতে 
উনবিংশ  শতাব্দীতে_এই মূর্ত 
প্রীতবাদেরই অপর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ । শ্রীরামকৃষ্ণ শিখিয়োছলেন 
«“আমারটাই শুধু ঠিক এ বদ্ধ কারস 
নে। ওটা মতুয়ার বুদ্ধি!” বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন- “আসক চাঁরাঁদক হইতে 
রশ্মিধারা, আসুক তাঁর পাশ্চাত্যাকরণ। 
যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত তাহা মরণশশীল-- 
তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা 
বীর্যবান, বলপ্রব তাহা আঁবনশ্বর; 
তাহার নাশ কে করে?” 

[উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা] 


এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে 
পড়ছে। একদা বোস্টনের এক সভায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে বন্ধুতা 
করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেখলেন 
সম্মুখের সাঁরচ্ণ এসে বসেছেন এমাঁন 
একদল নরনারী--যারা বেশভ়ষায়, হাব- 
ভাব-ভঙ্গীতে, আচরণে হীন্দ্রয়পর- 
তন্বতার প্রাতমূত্তীবশেষ। স্বামীজীর 
বুঝতে বাকী রইলো না যে, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের সরল বৈরাগ্যপৃত আধ্যাত্ক 
জীবনের কাঁহনী এদের কাছে মূল্যহীন 


২১৪ 


উপহাসের বু গুড় আর কিছুই নয়। 
সন্যাসীর মুখমণ্ডল সহসা গল্ভীর হয়ে 


উঠলো । শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আর বলা 
হয়ে উঠলো না। তার বদলে ভোগ- 


সর্বস্ব জীবনের ছলনা ও পাঁঙ্কলতাকে 
কশাথাত করে যে বন্তৃতা তান করলেন, 
তার তীনুত সহ্য করতে না পেরে 
পড়লেন। পরাদন 'ঁকছু বিরুদ্ধ 
সমালোচনা সহ স্বামীজীর সাহস, 
অকপটতা এবং সত্য ভাষণের দৃঢতাকে ' 
প্রশংসা করে খবরের কাগজে সংবাদ 


বেরূল। কিন্তু স্বামীজীর হৃদয়ে 
সোদন না ছিল শান্তি না ছল 
আনন্দ। সারাক্ষণ এই চিন্তা তাঁকে 


পীড়িত করতে লাগলো যে, জীবনে 
যান কারুর দোষ দেখতে পেতেন না, 
সকল মত, সকল ভাব, সকল ধারা যে 
জীবনের মোহনায় 'মালিত হয়েছে; 
সকল বন্তব্যের সারবস্তু গ্রহণ করে 
তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়াই যার 
বোশল্ট্য._তাঁর কথা বলতে গয়ে তান 
এ কী করলেন! লঙ্জা এবং দুঃখে 
িয়মাণ হয়ে স্বামীজী সৌঁদন এক 
বমর্ষ দিনযাপন করলেন এই 
দষ্টিভঙ্গী এবং জীবনদর্শনের . প্রত 
যাদের শ্রদ্ধা বা অনুরাগ আছে, তাঁরা.. 
অপরের সঙ্গে একমত না হতে পারেন, 
কিন্তু অপরের বন্তবোর মধ্যে আস্পর্বার 
সন্ধান করবেন এটা ভিত্তিহীন আশঙ্কা 
বলেই মনে হয়। 

ফ্পণ্ট ধারণা ছিল না” বেদান্ত-কেশরী 
বলে পাঁণ্ডতজন যাকে আঁভহিত 
করেছেন, সেই বিবেকানন্দ সম্পর্কে এ 


এক আঁভনব সংবাদ বটে! কন্তু এর 


প্রমাণ? 


চ্বরুপ স্বামীজীর যে কথাগ্নল উদ্ধৃত 
করেছেন তা হল-- 

“জগ্যধটা ভ্রান্তি মান, সব কিছু 
মায়া। তুমি নখ দিয়ে মাঁট খুটেই 
খাবার খাও বা সোনার থালায় করেই 
খাও, তুমি প্রবল প্রতাপশালী রাজ- 
র হ'য়ে প্রাসাবেই বাস কর অথবা 
দ্বীনতম শভক্ষুকই হও, শেষ পাঁরণৃত 
মৃত্যু, সব সমান সব মায়া। এই হল 
শবশ্বের প্রীতি ভারতের Challenge” 

অতএব অধ্যাপক মহাশয় মন্তব্য 
করেছেন-*যায়াবাদের স্বরুপ বুঝতে 
এ কথাগ্ীল বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। 
এ জাতীয় মায়াবাদের প্রচার হিন্দু 
ঘরের দর্শনানভিজ্ঞ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দলও 
শ্দনরাত করে থাকেন। রাজা-প্রজা, 
ধনী-দবিদ্র মৃত্যুতে সব সমান; সংসার 
শমথ্যা মায়াময়-এর বোশ আর কিছুই 
বলা হল না।” ফি 


প্রমাণস্বরূপ উপরোক্ত যে কথাগুলি 
অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন, 
সৈটা কলকাতার স্টার থিয়েটার গহে 
সমাগত জনসাধারণের সামনে 
মেশালী কথায় মেশানো এক 
অংশ । 
আমরা এখানে স্বামীজণীর উপরোক্ত 
কথাগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোন 
দ্বন্দে প্রবৃত্ত হতে 'চাই না। ন্সথবা 
শঙ্কর-বেদান্তে স্বামীজীর আঁধকার 
কতখানি তা পরিমাপ করে দেখিয়ে 
দৈবার মত ধৃন্ট দাঁবও করাছ না! 
আমরা এখানে এইটুকুই শুধু বলতে 
চাই যে, শঙ্করের মায়াবাদকে অধ্যাপক 
গঙ্গোপাধ্যায় নিজে যে অর্থে বুঝেছেন, 
স্বামীজীর নিকট সে অর্থটুকু যে 
অন্ম্যাটিত ছল না. এ ববিয়ে 
প্রমাণের অভাব নেই। নিচে আমরা 
অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যা়কৃত মায়াবাদের 
ব্যখ্যা এবং মায়াবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর 
অপর একটা ভাষণের একট অংশ পর 
পর উদ্ধৃত করাছি। আশা “কার এর 
থেকেই ব্যাপারটা সমাক পাঁরদ্ফুট হবে। 
অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাখা 
"মায়াবাদের মূল কথা মায়া বা 
অবিদ্যার ভাবরুপভা এবং আঁনর্বচ- 
নীয়তা।...জগতের আস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব 
কোনটাই যুক্ত বা তকেরে দ্বারা, 
কোনো ন্যায়সঙ্গত ধারণার দ্বারা 
নিরূপণ করা যায় না; নির্বাচন করা 
ঘায় না। সুতরাং জ্রগং আনিব্চনীয় 
অথচ . একের অভাব বা শুদ্ধ 
98892 বলেও কল্পনা করা যায় 


অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় তাই প্রমাণ- 


দাহ মতা 


মা। জগতের প্রতীতিটা ভাবর্‌ূপেই হ'য়ে নন্দের কাছে শঙ্করাচা সম্বন্ধে কথা 


.থাকে। এই অর্থেই জগৎ মায়াময়।” . 
ভাষণের একাংশ-“এই ভ্রমকে আঁবদ্যা বা 
মায়া বলা যায়। ইহার-ই প্রভাবে পরম 
সত্যকে অপাঁরবর্তনীয়কে এই পাঁরদ্‌শ্য- 
মান জগৎ বাঁলয়া আমরা মনে কার। এই 
মায়া মহাশুন্য বা অস্তিত্বহীন কিছ: নয়। 
সংও নয় অসংও নয়-ইহাই হইল 
মায়ার সংজ্ঞা; অর্থাৎ মায়া আছে একথাও 
বলা চলে না আবার নাই এ কথাও বলা 
যায় না। একমান্র চরম সত্যকে সং বলা 
যাইতে পারে; সোঁদক দয়া দোখলে মায়া 
অসৎ, মায়ার অস্বিত্ব নাই। আবার মায়া 
ভাসং একথাও বলা যায় না, কারণ তাহা 
যাঁদ হইত তবে ইহা কখনও জগৎ সৃষ্টি 
কাঁরতে পারত না। কাজেই ইহা এমন 
একটা বস্তু যাহা সং বা অসং কোনাঁট-ই 
নয়; এজন্য বেদান্ত দর্শনে ইহাকে 
আনবচনীয় অর্থাৎ বাক্য দ্বারা প্রকাশ 
করা যায় না বলা হইয়াছে” 

[পৃঃ ৪৪৭, ২য় খণ্ড, স্বামী 

{বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ।] 


যাই হোক, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় 
একদিকে বলেছেন, শত্করের মায়াবাদ 
সম্পকে স্বামণ বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধারণা 
ছিল না, অন্যাদকে আবার-.একথাও বলেছেন 
যে, শঙ্কর-বেদাল্তের প্রাত তাঁর প্রগাঢ় 
অনবব্রাগ ছিল এবং শধু তাই নয়, 
শঙ্করকে তান [স্বামীজী] নিজের 
দার্শানক গরু বলে মনে করতেন! 
বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের যে ততুঁটি একাঁট 
প্রধান মৌলিক তত্ত্ব, যা না-বুঝলে শঙ্কর- 
বেদান্তের প্রায় কিছুই বোঝা হয় না, 
সেটি না বুঝেই স্বামীজশী শঙ্করকে নিজের 
নিলেন! তবে কি স্বামীজী সত্যই এতটা 
কাঁচা ছিলেন? 

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় আরও একটু 
গভীরে গেলে দেখতে পেতেন তাঁর চিন্তার 
গোভায় গলদ রয়েছে। আসলে শঙ্করের 
প্রখর মনীষা এবং বেদাল্তের অদ্বৈততত্ 
স্বামীজণীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করলেও 
তান অগ্রসর হয়োছলেন এক স্বতন্ত্র পথে 
-ন্য পথের পবে আলো প্রসারিত করে 


দাঁডযেছেন সর্বতত্তের সমন্বকমৃর্তি 
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“শৃঙ্করাচাদ্যর মত বড বড় ভাষ্য- 
স্থানে স্থানে শাস্ত্রের এরূপ আর্থ কাঁরয়া- 
তয় না।” [পূঃ ২৪৬--৫ম খন্ড. স্বামী 
{ববেকানন্দের বাণী ও রচনা] অন্য এক 
সময়ে নিজের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডা- 

২১৫ 





প্রসঙ্গে বলোছিলেন-কেবল ড্রাই 
ইন্টেলেক্উ [শুষ্ক জ্ঞান বিচার ]- 
তন্দেঞ্জ ভয়ে Mob-aর ভয়ে ফোড়া 
সারাতে গিয়ে হাতশুদ্ধ কেটে ফেললেন। 
এ সকল সম্বন্ধে লিখতে গেলে পথ 
লিখতে হয়।” 
[ পণ ৩১৩-৩১৫-৬৪্ঠ খণ্ড 
বাণী ও রচনা] 


কন্তু হায়, টৌবলে বসে পথ লেখায় 
অবসর তাঁর আর হয় নি। তবে তাঁর 
বাভন্ন বন্ধুতা ও উীন্তর পারম্পর্য অনু+ 
ধাবন করলে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
যে, শঙ্করাচার্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসাধকদের 
প্ররোভাগে স্থাপন করলেও তাঁর একান্ত 
অনুগামী তান ছিলেন না। কেন না ' 
{তান শঙ্করাচার্যের ন্যায় জীবজগতের 


িথ্যাত্ব প্রাতপাদন করেন নি। জাব 
জগৎকে তান রক্গভূত এবং রক্গেরই 


প্রকাঁশত রূপ বলে প্রতিপন্ন করেছেন॥' 
তাঁর বেদান্ত মত অদ্বৈত, দ্বৈত বাঁশল্টাৰ' 
দ্বৈত মতের সমন্বয়ীসূত্রযে সত্তর শ্রীরাম 
কৃষ্ণের সাধনার আলোকে উদ্ভাঁসত। তাঁর 
ব্ৰহ্ম কেবল ‘িগর্বণ নন, কেবল সগণও নন 
_িগ্পি, সগুণ আবার সগুণ নিগর্ণণের | 





আজই সংগ্রহ করুন 


শিক্ষা বিজ্ঞানেত্র বপত্রেখ। 
দু'খণ্ড একত্রে মূল্য--১৩০০ 
“বব, টি ও বি, এড-এর চাঁরাট আবাঁশ্যক 
[বিষয় একবে) 

প্রথম ভাগ-- মূল্য-৬'০০ 
(শিক্ষার মূলনীতি, পদ্ধীতর ইতিহাস, 
বিদ্যালয় সংগঠন, স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভাত 
একন্রে) 

দ্বিতীয় ভাগ ম্‌ল্য_৮'০০ 
(শশক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার ভাব- 
ধারার ইতিহাস, আধুঁনক শক্ষ্যাবদ্‌গণ, 
একনে) 

প্রকাশক £ 
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী 
১/২ জ্যাকসন লেন, কাঁলকাতা-১ 
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জে, এন ঘোষ এণ্ড কোং 
ইউ এন ধর এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ 
বাঁজকম চ্যাটাজাী স্ট্রীট, কাঁল-১২ 





অতশত--অনির্দেশা, আনির্বাচ্য। 'ঁতাঁনও 
বলোছলেন, সূর্যালোকে গমনকার কোনো 
পথিক মহাকাশে তার গন্তব্য পথের বিভন্ন 
স্থান থেকে যাঁদ সূর্যের আলোকচিত্র গ্রহণ 
করে, তবে চিন্রগ্রাল একরূপ না হয়ে 
ভিন্ন প্রকারের হবে, এমন কি বিরুদ্ধ" 
ভাবেরও হতে পারে। তা হলেও সূর্য 
এক, চিন্রগলি সেই একই সূর্যের, বিরুদ্ধ 
ভাবগ্দালও সেই একই সূর্য সম্বন্ধে 
সমভাবে সত্য। সত্যকে হাজার রকম 
বাক্যে প্রকাশ করা চলে এবং প্রাতাঁট 
ঘাক্যই সতা। 

যাই হোক, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের 
প্রধান আলোচ্য বিষয় হল স্বামী বিবেকা- 
মন্দের সমাজাঁচল্তা। তিন এই দীর্ঘ 
প্রবন্ধে স্বামীজীর "চন্তাধারার সঙ্গে 
মাক্সবাদের প্রধান কয়েকটি মূল তত্ত্বের 
এক্য ব্যাখ্যা করেছেন সীনপুণ বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে। | 
 ১-শ্ৰেণীদ্বার্থ-সংঘর্ষের দৃষ্টিকোণ 
,ই-সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তারই 
৩-বৈশ্যশাসনের নীরব অথচ 'িম্ঠুর 
শোষণ, ৪_ প্রাক-শদ্র বিপ্রবগ্ীলতে শেষ 
পর্যন্ত শোষক শ্রেণীর হাতেই সমাজ ও 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংরক্ষণ, ৫-শোষণমূলক 
বৈশ্যশাসনের বিপ্লবাত্মক পরিণাম, ৬ 
বিপ্লবকে দূরে ঠোঁকয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে 
শোষক শ্রেণী কর্তক শ্রমক-প্রীতিভাকে 
দলে টানবার কৌশল এবং ৭-শৃদ্র- 
বিপ্লবের অপাঁরহার্ধতা-স্বামী বিবেকা- 
নন্দের সমাজচিন্তার এই মূল সূত্রগৃির 
এক্য লক্ষ্য করে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় 
জ্বামীজশীর মন"ষার প্রাত অকাত্রম শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেছেন! তান বলেছেন, “শ্রেণী- 
হাসের এই ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
এই কথাই প্রমাণ করে যে, আত্মপ্রাতচ্ঠার 
. সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার জনা শদ্র-জন- 
সাধারণের প্রতি বিবেকানন্দের বহরগ্রুত 
উদাত্ত আহদ্রানবাণশ শুধু একটা উচ্ছল 
হৃদয়াবেগের ক্ষাণক উচ্ছাস মান্রই ছিল না 
-এই. আবেগের পিছনে ক্লান্তিহীন 
গবেষকের সাধনা মানবধমী* বাস্তব চেতনা 
ও যৃত্তিস্নাত ভাস্বর ভাবনা সমন্বিত 
সাফল্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নিপীড়িত 
হ্বানুষের মর্মসন্ধানী ভাবনার দীপ্তিময় 
পজ্টান্ত হিসাবে এ জাতীয় অজস্র লেখা 
বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলশ_ থেকে তুলে ধরা 
যেতে পারে! এজন্য সমাজ্জ-বিপ্রবে 
[বিশ্বাসী ভারতবাসখ মাত্রেই এই মহা- 
মনীস্পব নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে” 
দ্বামীজীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণে এবং 


তার পাঁরাধ ও সীমারেখা নিরুপণে 
অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় যে সব মন্তব্য 
করেছেন এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে- 
ছেন, দুঃখের বিষয়, আমরা তার সঞ্গে 
একমত হতে পারাছি না। অধ্যাপক গণ্গো- 
পাধ্যায়ের মন্তব্য এবং আমাদের বন্তব্য 
যথাসম্ভব পর পর উপস্থাঁপত করবার 
চেম্টা করবো। 

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, শৃদ্রে- 
বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবতা এবং শ্রমজীবীর 
প্রভুত্ব প্রাতিষ্ঠা সম্পর্কে নিঃসংশয় হলেও 
*শূদ্র-চারত্র সম্পর্কে একটা নিদারুণ 
প্রকীত সম্পকে" এক "হতাশারুস্ট সংশয়” 
স্বামী 'বিবেকানন্দকে আধ্যাত্মকতার পথে 
ঠৈলে দিয়োছল। ধজ্বচ্ছ দৃষ্টি, ক্ষুরধার 
বদ্ধ, বিজ্ঞানীসূলভ 'বশ্লেষণাী শক্তি, 
নপীড়ত মানুষের কল্যাণ কামনায় এক 
দুরন্ত আবেগ_এ সব কিছ; যেন কোনো 


এর প্রমাণস্বরূপ 
অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন 
ভাগনী হেলের কাছে লেখা স্বামীজার 
একখান চিঠর_ একাংশ_যাতে তান 
বলেছেন 

“সমাজের নীচেকার লোকাঁটও এই 
ঈুখময় পৃথিবীতে একট; স:দিনের মূখ 


দেখক। এর ফলে তথাকাঁথত স্বখাস্বাদের 


আঁভজ্ঞতা পার হয়ে এরা সবাই এসে শেষ 
পর্যন্ত পরমেশ্বরের শরণ নেবে। এই 
পৃথিবী ভার গবর্ণমেন্ট আর তার যত 
সমস্যা সম্পর্কে এদের সকল মিথ্যা মায়া- 
মোহ কেটে যাবে” 

অধ্যাপক মহাশয় আরো বলেছেন যে, 
ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের গ্লানিময় 
ফলহণীন প্রতিবাদ. নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে 
একা ও সংহাতির অভাব. শ্রমজীবী মানুষের 
নোৌতক ও আঁত্মক চরিত্রের জশমাহশীন 
দুর্বলতা-"এ সব কিছ 'ালয়ে তাঁর 
হৃদয়ে মাঝে মাঝে হয়ত এমন এক 
আরো বোশ করে আঁকডে ধরার এক 
বিপরীত প্রেরণা অনুভব করতেন? 

অধ্যাপক গালৎ্গোপাধ্যায়ের বন্তব্যের 
মধ্যে “হয়ত” কথাটি লক্ষণীয়! মনে হয় 
একেবারে নিঃসংশয় ছিলেন না। 'লিমত্জ- 
আশ্রয় করে, তেমাঁন হতাশা-সাগরে 
শনমাঁজ্জত স্বামী বিবেকানন্দ মায়াবাদকে 
আঁকড়ে ধরোছলেন অথবা শু চাঁরর 
সম্পর্কে একটা নিদারুণ বেদনাময় হতাশায় 
ফাতর হয়ে শেষ পর্যন্ত বেদাল্তের ধনে 


মায়ার মধ্যে আত্মগোপন করে সকল 
সমস্যার চরম বিশ্রান্তি খজেছিলেন-. 
অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় নিজে যাঁকে "বার 
সন্যাসী” বলে আখ্যত করেছেন, তাঁর 
জীবনের বাস্তব ইতিহাস অথবা তাঁর 
জীবনদর্শন কোনোটার সঙ্গে এই ব্যাখ্যা 
মেলে না। এ হেন ব্যাথ্যাকে আমরা ভুল, 
বলে মনে কাঁর। 

দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ব্যাখ্যা নিয়ে! তাঁর ধারণা, স্বামীজী শত! 
বলতে মনয্যত্বহীন অবস্থাকে বঝোছিলেন ॥, 
তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক মহাশয় 
্বামীজণর “বর্তমান ভারত” থেকে নিম্নের 
বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন 

«স্মরণাতীত কাল থেকে অত্যাচারের | 
চাপে বিচার্ণত এই শূদ্রেশ্রেণী ন্যক্কারজনক | 
দাসমনোবাত্ত গ্রহণ করে কুকুরের মত উচ্চ” | 
বর্ণের পদলেহন করে এসেছে। আর না। 
হয় অমান্ষ নিষ্ঠুর পশুতে পাঁরণত | 
হয়েছে। তাদের আশা-ভরসা বার বার। 


তাদের কিছু নেই ।”_অর্থাৎ অধ্যাপক 
গঙ্গোপাধ্যায় ইঙ্গিতে বলতে চান শৃদ্রেত্ব 
বলতে স্বামীজী দাসত্ব, পশত্ব এবং 
অধ্যবসায়হশীন অকর্মপ্যত্বকেই ব্যঝেছেন। 
তাঁর যান্তির ধারা এই যে, যেহেতু স্বামীজখী ' 
বিশ্বাস করতেন যে, দাসত্ব, পশুত্ব, অকর্মণ্যত্থ 
দিয়ে শূদ্র চাঁরৱ গাঠত, তাই সেই চাঁরন্রের, 
উপরে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। ভাই 
»শূদ্র-বিপ্রবের দ্বারা মানুষের মন্ষাত্ব যে, 
দ্বার পদক্ষেপে অগ্রগামী হবে, এমন. 
বিশ্বাসও তাঁর ছিল না।” অতএব 
বৈদান্তিক মায়ার আশ্রয় ! 

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ব্যাখ্যা : 
একেবারেই স্বকপোলকাঁজ্পত। শদ্র্ব 
কথাটির এই ব্যাখ্যা এবং তা থেকে উদ্ভুত 
অনুসিদ্ধান্ত [তানি যে স্বামণ [বিবেকা-! 
মন্দের ঘাড়ে অকারণ চাঁপিয়েছেন তা, 
প্রমাণ করতে বোঁশ দূর যেতে হয় না, 
শদ্রত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যাপক গণ্গোৎ 
পাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত স্বামীর উপরোষ্ত 
কথাগযাল শদ্ত্বের সংজ্ঞা বা Definition | 
ময়. পরন্ত শ্‌দ্র-শ্রেণীর তৎকালপন ! 
অবস্থার বর্ণনা । সৌভাগোর বিষয়, শদ্দত্ব ! 
বলতে স্বামণন্রণ যা বোঝাতে চেয়েছেন তা! 
নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন। আমরা! 
এখানে "বর্তযান ভারত” থেকে তাঁর! 
নিজের কথা উদ্ধৃত করাছ। 

প্তথাঁপ এমন সময় আসিবে যখন 
শ্‌দত্ব সাহত শদ্রের প্রাধান্য হইবে, অৰ্থাৎ | 
বৈশ্যতব, ক্ষারয়ত্র লাভ কাঁরয়া শ্‌দ্র জাতি 
যে প্রকার বলবার প্রকাশ কাঁরতোছে তাহা, 
নহে. শব্রেধর্মকর্ম সাঁহত স্বদেশের শ্রেরা 
সমাজে একাধিপতা লাজ কাঁরবে?” অতএব , 


| 
! 


বেদনাসম্ভরমানা, দুটি পায়ে কামার নুপ্দর, 
একক বিরহ ধ্যানে প্যান্পত হৃদয় ভরপুর । 
রাছল স্বপ্নে উত্তরণ, 
স্নাযূতে গোলাপরাশ বে'ধোছল সহপ্ন তোরণ! 


অশান্ত দ্রায়ত তকে স্পর্শও করোনি কোনাঁদন 


রন্ডে নাচে বকুলেরা। 


নিষ্ঠাবতী 


আগিয়কুমার হাটি 


জানেও না, ভালবাসে কিনা বাসে। শুধু দৃষ্টি মেলে 


কী যেন সে খুজোছিল। ব্যাঁঝ তার মেলোনি সন্ধান ;- 
. তারপর চলে গেছে কাছে থেকে দুরে-আরো দুরে॥ 





স্বামীজীর প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী শদ্রত্ব 
সাহত কথাটির অর্থ শুদ্রধর্মকর্ম সাঁহত। 
অথাৎ শদ্রত্বের অর্থ শদ্রের ধর্মকম। 
তাত, জোলা, মুচি, মেথর, মজুর, শ্রম- 
দবা, কৃষিজশীবাী, মেহনতাঁ মানুষ য়ে 
গঠিত যে বৃহৎ শুদসমাজ--“শান্তর আধার 
সেই প্রজাপুঞ্জ”_তাদের ধর্ম কর্মের আত্মক 
প্রকীত এবং বলবাঁ্ষের দ্বারা সমাজে 
একাধিপত্য লাভ করবেঁ-এই ত’ স্বামাঁজ'ার 
কথার সাদা অর্থ । স্বামীজী যেখানে 
বলেছেন, “শদ্রত্ব সাহত অর্থাৎ ক্ষানিয়ত্ব, 
বৈশ্যত্ব লাভ কাঁরয়া শূদ্র জাত যে প্রকার 
বলবীর্য প্রকাশ কাঁরতেছে তাহা নহে”-- 
এই অংশাঁট বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য। 
স্বাম্জী লক্ষ্য করোছিলেন প্রাক শৃদ্ 
বপ্রবকালে যখন কোনো শূদ্র নিজ বিদ্যা- 
বযাদ্ধ বা গুণগাঁরমাবলে ছু প্রভাব 
{বস্তার করতেন, তখনই তান ক্ষাতিয়ত্ব 


বা বৈশ্যত্ব অন করে উচ্চশ্রেণীভুন্ত হয়ে ' 


{নিজ শ্রেণীস্বার্থ বিস্মৃত হতেন বা তার 
(বিরদ্ধাচরণ করতেন। শ্রমিক-মজ;র শ্রেণী 
থেকে উদ্ভূত প্রাতভাকে দলে টেনে নিয়ে 
উচ্চশ্রেণী তথা শোষকসমাজ্ব শূদ্রবিপ্রবকে 
দূরে ঠৌকয়ে রাখবার চেষ্টা করতো। 
শকন্তু শদ্রবিপ্রবকালে শৃদ্রকে তথাকাঁথত 
উচ্চপ্রেণীত্ব লাভে আর প্রয়াসী হতে হবে 
মা। 

অর্থাৎ অগ্রগামী সমাজ-ীবপ্রবের 
ধারায় প্রাধান্য অর্জনে শদ্রকে আর শদ্রত্ব 
[অর্থাৎ শদ্রের ধর্মকর্ম] পাঁরহার করতে 
হবে না। স্বামীজশী আরও বলোছিলেন, 
*শ্রেজাতিমান্রেই এজন্য নৈসার্গক নিয়মে 
পরাধীন কল্তু আশা আছে?” শুদ্র- 
শৈণীর দাসত্ব এবং হণনাবস্থা যে নৈসার্গক 
ধনয়মের ফল এবং সে নিয়ম যে পাল্টে 
যাবে নিয়মেরই গাঁততে, আশাবাদী 
সন্্যাসীর দৃষ্টিতে সে তথ্য উদ্বাটিত হয়ে- 
তার প্রমাণ-"এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার 
স্বার্থীসাদ্ধ কারতেছে। অতএব প্রজার 
সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে 






প্রজাপদুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বাচ্ছত করিবার 
চেস্টা কারতেছে-এ স্থানে এ শান্তর 
মত্যুবাঁজ উপ্ত হইতেছে।” 
[ Marx Inhevent contradic- 
tion in capitalist system-g 
তত্ব এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়] 


শূদ্রবিপ্রবের মধ্য দিয়ে মন্য্যত্বের 
সমস্যা সমাধানে স্বামীজীর কোনো 
বিশ্বাস ছল না__ অধ্যাপক গঞ্গোপাধ্যায় 
এ তথ্য কোথায় পেলেন জান না। অগ্র- 
গামী সমাজ-বিপ্রবে শৃদ্র-প্রাধান্য অপাঁর- 
হার্য স্বামীজীর এ বিশ্বাস যাঁদ সত্য 
বলে মেনে নিতে হয়, তবে এও সত্য যে, 
বিপ্পবোত্তর যুগের মন্্যত্বের প্রাতও তাঁর 
[বিশ্বাসের কিছ কমাত ছিল না। শূদ্রু- 
বিপ্রব অবশ্যম্ভাবী জেনে এবং তার সমগ্র 
ফলাফল অনুধাবন করে যাঁদ তান সত্যই 
হতাশ হতেন, যাঁদ সত্যই 'বষপ্পতায় তাঁর 
হৃদয় আচ্ছন্ন হ'ত, তবে তান ক বলতে 
পারতেন 
স্বাধীনতা দলে অর্থাৎ তাদের শরীর, 
ধন ইত্যাদতে পূর্ণ অধিকার দিলে 
এবং তাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ 
এবং আপনার অবস্থার উল্নাত করিবার 
হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি একথা সমাজের 
কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থ অন্ধ 
হইয়া বলেনঃ মষ্টমেয় ধনীদের 
অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ড্বিয়া 
থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা 
বিদ্যা শিখলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে !! 
সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না এই 
তুমি, আম, দশজন বড় জাত!!! 
[স্বামীজীর পত্র সংখ্যা ৩৮৪, পঃ ২৪ 
৮ম খন্ড, বাণী ও রচনা ] 

অতএব, ভাঁবষ্যং মানবসমাজের জন্য 
হতাশা নয়-আশা এবং বিষ্বাসই ছল 
্ বু 


Ne: তালা] 


কী অভাব আহে প্রেমে ; কণভাবে সে শোধ করে খণ? 
কনা নিয়ে খেলে শুধু নিষ্ঠাবত ভাবে, দূত পেলে 
মনের খবর নিতে। যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান 

কেন যে বিফল হ'ল, কোন আঁভশাপে গেল পুড়ে। 


একালের প্রেমমেঘে বিচ্ছেদের ঝড়ের আভাস, 
কে ধরে রেখেছে তার ব্যথাবীথ, কোন্‌ কালিদাস ? 


{ববেকানন্দের আসল কথা৷ তাঁর নিঃশ্বাস 
বায়ুতে এই 'বদ্বাস প্রাতধ্বানত হ’ত। 
ক্লীবতার 'ঁবরুদ্ধে আগ্নবর্ষণে, বশ্চিত 
শোঁষত মানষের মধ্যে অভাঁঃ মন্ত প্রচারে 
এবং তাদের আত্মশান্ততে বিশ্বাস ফাঁরয়ে 
আনবার প্রচেষ্টায় কেউ কখনো তাঁকে 
অবসন্ন বা ক্লান্ত হতে দেখে 'নি। বেদনাত' 
হৃদয়ে তান যেমন শূদ্র শ্রেণী বা বৃহৎ 
মানবগোষ্তীর শোষিত অংশের দাসত্ব, 
পশুত্ব এবং অকমণ্যত্ব লক্ষ্য করেছেন, 
তেমাঁন বুঝতে পেরোছিলেন যে, সনাতন 
দুঃখ ভোগ করে “এরা পেয়েছে অটল 
জীবনীশাও। আধখানা রুট পেলে 
ত্ৰৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রন্ত- 
বাঁজের গ্রাণসম্পন”। [ পাররাজক ] এই 
এমনই দৃঢ় যে, শেষ পর্য্তি তা শ্রদ্ধা এবং 
ভালবাসায় উচ্ছালত হয়ে উঠেছে। হৃদয়ের 
যে দুয়ার উন্মোচন করে তান পরমপুজা 
লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবর- 
বৃন্দকে অভ্যর্থনা করেছেন, সেই একই 
দুয়ার খুলে একই আসনে বাঁসয়ে সমধিক 
শ্রদ্ধায় শ্রমজশবীকেও অভ্যর্থনা জানয়ে- 
ছেন। ওই যারা চাষাভূষা, তাঁতি-জোলা, 
নগণ্য মানুষ, শ্রমজীবী ছোট জাত, তাদের 
মধ্যে বিবেকানন্দ “অপার সাঁহফ্ণুতা, অনন্ত 
প্রীত ও নিভাঁক কার্য কাঁরতা”র এক 
উৎসের সন্ধান পেয়োছলেন। লোকচক্ষুর 
অন্তরালবরতা* সেই: মহত্ব তাঁকে যতখাঁন 
সপর্শ করেছিল, পাঁথবীর আর কয়জন 
সমাজাবিপ্লবী বা. রাজনৌতিক নেতাকে 
তেমনাট করোছল বা আদৌ করোছল 
কিনা, এ্রীতহাসিকেরা তা খাঁতয়ে দেখবেন! 
তবে আমরা দেখতে পাচ্ছ চিরপদদাঁলত 
শ্রমজীবীর প্রাত অগাধ বিশ্বাসে এবং 
শ্রদ্ধায় এই সাধক সন্যাসীর হৃদ এমনি 
উদ্বোলত যে, তাদের সামনে মাথা নত করে 
তান বলোছলেন, “তোমরা ধন্য, তোমাদের 
প্রণাম কার।” [ পারৱাজক ] 

(চলবে } 





1 আহারো ৷. 


বড়োটার. যেন আর কাজকর্ম নেই--- 


ধ্যাকশেয়ালের মতো খ্যাঁরু. খ্যাক করছে 
দমস্ত নটা ৷ বাঁধানো দাঁত 'দয়ে- যে 
অমন করে 'খ'চোনো যায়_আশ্চর্ষ! 
আসল দাঁতগলো থাকলে কামড়েই দিত 
থব সম্ভব। 
। এই বুড়োটার জন্যেই মনে হয়-_ 
দুভোর, দিই এই কচ্‌পোড়ার চাকার 
ছেড়ে। কিন্তু তা হলে দাদ আর আস্তো 
রাখবে না। আর মনীশদা এলেই. তো খর 
গৈরেম্ভারী চালে পঠ-ফট চাপড়ে দেয়, 
আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, “একটু মন দিয়ে 
কাজকর্ম কোরো হে, আমার প্রেস্টজের 
কথাটা মনে রেখো * 

তাও সরে পড়া যেত, কিন্তু আর কণ্টা 
দিন কাটিয়ে দিতে. পারলেই যে মাইনেটা 
পাওয়া যাবে, সে-কথা ভোলা যাচ্ছে না! 
নিজে রোজগার করবার একটা আলাদা 
সুখ এখন নেশার মতো জড়াচ্ছে তাকে। 
তা ছাড়া কিছ কিছু বাড়ীত পয়সাও 
আছে। এই হপ্তা তনেকের ভেতরেই 
আনেক কিছু শিখেছে সে-শিখে নিতে 
হয়েছে! খুটিনাটি কাজে পয়সা মেলে, 
দ্রাম-বাড়ী বিক্লার ব্যাপারে পার্টিকে 
রোজস্টি আঁফসে য়ে গেলে দটো-একটা- 
টাকা হাতে আসে! এখন নিজের ওপর 
একটা, মর্যাদার বোধ আসছে ক্রমশ । আম 
কৈবন রকবাজ নই-আরো দশজন বেকার 
মস্তানের সঙ্গে হুুল্লোড়বাজী করে বেড়াই 
মা-যে-সব কাজের লোকেরা ব্যাতবান্ত 
হয়ে.দশটা-পাঁচটায় আঁফসের বাস ধরে, 
আম তাদেরই একজন ৷- 
| এ-সব ভালো, কিন্তু দুটো জানস। 
ঘুড়োটাই জীবন আঁতম্ঠ করে তুলল আর 
শা ছাড়াতা ছাড়া কছুতেই কোচিং 
ক্লাসে-ভা্ত-হওয়া যাচ্ছে 'না। অথচ লেখা- 


[খ্যর্থ-প্রকাঁশিতের খর]. 


, পড়াটা আরো একট; না শিখলে কিছুতেই. 


স্বপ্নার কাছে-- 
সঙ্গে সম্গে গলার কাছে যথা. উঠল 


একটা! মনে হল, কার্তরের সেই শল্ত- 
হাতটা, এখনো য়েন ফাঁসর মতো আটকে" 


আছে। হঠাং এই কাগজপত্র-ঠাসা গ:মোট 
ঘরটা যেন- দম আটকে আনল তার। 
বুড়োর কাছে. সে বললে, 'মাখনদা, 
আমি.একট? আসাঁছ বাইরে থেকে চা খেয়ে ৮ 
মাখনদা খাঁনকটা শটহ্যান্ডে লেখা 
থেকে টাইপ করছিল। ব্যস্ত ছিল, তাতেই 
দাঁত ?খ'চোবার. সময় পেলো না। 

" “সাহেব একট: পরেই আসবে হাইকোর্ট 
থেকে। অনেক কাজ আছে। আড্ডায় জমে 
যেয়ো না 

'না-না, আমার দেরী হবে না? 

গাড়ীর সার, লোকের-ভিড়। মাথার 
ওপর সূর্যের আগুন গঙ্গা ছটয়ে_গড়ের 
মাঠ পৌরয়ে যে হাওয়া আসছে, তাতে 
পর্যন্ত গা জালা করতে থাকে । এখানে 
মামলা-মোকর্দমা, বিষয়-সম্পা্ত, স্বার্থ, 
আইনের কূট-কচাল। মানুষের আখের 
চেহারা পর্যন্ত বদলে যায় এখানে এলে। 
যেন চারাঁদকে শিকার খুজে ফিরছে সব, 


চোখগুলো ধূর্ততায়.ধারালো- এদের সঙ্গে . 


কোনো তফাৎ নেই মাঁণকের; “ফণীর। 
কার্তকের |, 

আবার কার্তক! টুল চোখ-কান বন্ধ 
করে এগিয়ে চলল । মোড়েই খাবারের বড়ো 
দোকানটা। 

সব সময়েই জমাট, এখনো বিস্তর 
লোক। তব; বসবার জায়গা িলল। 

'দুটো শিঙাড়া, চা এক কাপ 

খদে পেয়েছে। সেই: নষ্টায় বেরুতে 
হয় বাড়ী থেকে। বাসের ঝাঁকাঁনতেই কখন 
পেটের ভাত হজম. হয়ে যায়? 

শিঙাড়া এল! চামচে করে ভেঙে খেতে 
খেতে অন্যমনস্ক হল টুল 

২১৮ 


কার্তক জামার কলারটা শক্ত হাতে: 
টেনে ধরেছিল। পকেট থেকে ছোরাই বের: 
করতে যাচ্ছিল হয়তো, মাঁণক যেমন বলে- 
ছিল, হয়তো তক্ষীণ পেট ফাঁসয়ে দত । 
শালাখ্দনে! 

অথচ, সব মিথ্যে। সে কারো নামে 
চ্কাল খায় নি। ওরা কসবার কোথায় বসে 
বোমা বানায়, তা-ও সে জানত না। ইয়ার্ক4 
ফাজলামো, এক-আধট আজে-বাদে ফার্ত” 
না-হয় হয়েই গেল কিছ হাতাহাঁতি।, 
কিন্তু ও-সব বোমবাজী তার পোবায় না 
--সে মাথাও- ঘামায় ন কোনোদিন? 

গোৌরবাব দারোগাকে মুচলেকা দেওয়া, 
ছাড়া আর কিছুই সে বলে নি। প্রলিশের 
গটকাঁটাক কোখেকে বোমার খবর পেলো; 
তারাই জানে। অথচ হারামীর বাচ্চাদের 
যত রাগ তারই ওপরে। 

মাঁণক নিশ্চয় কলকাতায় নেই। তার 
কানে মন্ত্র দিয়েছে ওই পাঁলাটক্‌সেক্ক 
দাদারা- কোথায় যেন কাদের হয়ে ধান 
কাটতে গেছে সে। তাকে ভরসা দিয়েছে, 
এ-সব কাজে নেমে পড়লে তার জীবনটাই, 
অন্য রকম হয়ে যাবে, আর ওয়াগন ভাতে 
হবে না, একেবারে সখের স্বর্গে গয়ে 
চড়বে। হবে ঘোড়ার ডিম! পাঁলাটকৃসের 
দাদারা তো কেবল লাল কাপড় দ্বালয়ে 
দেশুশব্ধ ষাঁড় খোঁপয়ে তাদের লড়াই 
দেখছে-আর নিজেরা বেশ মৌজের সঙ্গে 
হাততালি বাজাচ্ছে। 

ধুস্‌! শিঙাড়া থেকে এক টুকরো পচা 
আলু মৃথে পড়তে আরো মেজাজ খারাপ 
হয়ে গেল উুলুর মাঁণকটা থাকলে তব 
কাঁর্তকদের খাঁনক সামলে রাখতে পারত ' 
-তার মাথা একট; ঠান্ডা! এ ব্যাটারা তো 
খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে, আবার বাগে 
পেলে 

স্ব্নাই বাঁচিয়ে দিলে এ যাত্রা 
স্বপ্না! 


bl 


টূলবর মাথাটা ঝুকে পড়ল টোবলের 
ওপর । সন্ধ্যাটা তখন ক রকম হয়ে 1গয়ে- 
1ছল। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে কী সবুজ 
দেখাচ্ছিল সাদার্ণ আযভেনচুর ঘাসগ্‌লো, 
ক হাওয়া দিয়োছল, লেকের গাছগলোতে 
ফাঁ ফুল' ফুটোছিল, আর কতাঁদন পরে 
হাতটা চেপে ধরেছিল স্বপ্না । টুলুর মনে 
হচ্ছিল, আবার সে -আগের দিনগুলোর 
মতো ভালো হয়ে ষাচ্ছে_এতাঁদন যা কিছু 
ঘটেছে, সব স্বপ্নের ভেতর, হঠাৎ স্বপ্না 
বলে বসবে, টুলদা, এই অঙ্কটা পারাঁছ 
না, বাঁঝয়ে দাও!’ এমান করে টুলু যখন 
খন কার্তকরা এল। সমস্ত কালা হয়ে 
গেল, ঘুলিয়ে গেল সমস্ত! 

স্বপ্ন তাকে আর একবার বাঁচয়ে 
দিলে। সেই স্কুলের টাকা ভেঙে কেলে- 
ওকারীতে জাঁড়য়ে যাওয়ার পর নিজের গলার 
হার যেমন খুলে দিয়োছল সেদিন! 
কার্তক ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু আর সে 
দাঁড়াতে পারল না। একটা মোড় ঘুরতেই 
সামনে চলতি ধাস-এক লাফে উঠে 
গড়োছল তাতে। 

বাসটা কোন্‌ দিকে, কোথায় চলেছে 
সেটা বড়ো কথা নয়। কার্তক তাকে ছোরা 
মারলেও হয়তো ভালো হত এর চাইতে। 
লঙ্জায়, অপমানে সে যেন টুকরো-টুকরো 
হয়ে যাচ্ছিল তখন! 

স্বপ্না বোধ হয় তাকে ডাকাঁছল। কিন্তু 
জোর করে পা-্দীনর ভাঁড় ঠেলে উঠে সে 
বোঝাই বাসের মধ্যে লাকয়ে গেল। বাস 
কোথায় যাচ্ছে? সলট লেক? শিবপুর? 
যেখানে খবর যাক। 

দাঁতে দাঁত চাপল টুলু! নাঃ, বার বার 
এভাবে নশচ্‌ হওয়া যায় না। আমি 
{ফরোঁছ, আম ফিরব। আম চাকার করব, 
আগ কোচিং ক্লাসে ভার্ত হবো, আমি 
মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে ধরব, 
তারপর গিয়ে দাঁড়াব স্বপ্নার কাছে। 
কার্তক ব্যাটাচ্ছেলের:ঃ কী করতে পারে 
আমার? এবার থেকে আমও একটা ছোরা- 
টোরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে । যাঁদ মারতেই 
আসে, অন্তত একটাকে সাবাড় করে তবেই 
মরব। 


আসলে আম দল ছেড়োছি, ভাতেই 
রাগ! আঁম ভদ্রলোক হতে চেষ্টা করাছ, 
তাইতেই জবালা ধরেছে শালাদের। 

সোঁদন বাস্টায় চেপে ভবানীপুর 
পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসৌছল। তারপর 
বাড়ী ফিরে সমস্ত রাত তার মাথায় আগুন 
জএলেছে। দাদার ওপরেও তখন বিশ্রী একটা 
রাগ হাঁচ্ছল তার! কাঁ দরকার ছল মরার 
ছাড়িয়ে আনবার? না হয় আরো দুটো 
দিন ঠোঁঙয়ে, কাঁ্তককে যেমন ছেড়েছে 


ছবাপ্তাহিক বলমতগ 


. তেমনিভাবে তাকেও ছেড়ে দত । মাঝখান 


থেকে_ 

‘টল: নাক?’ 

টুল: একটা ঝাঁকান খেলো ।বনার 
ভেতরে। চেয়ে দেখল, কালাঘাটের ভেট্যাক 
মিঁত্তর। ওদের দলেই ঘুর-ঘূর করত, 
তারপর কিছুকাল বে-পাত্তা। একটা ভালো 
নাম তার নিশ্চয় ছিল, কিন্তু ভেট্ীক নামেই 
সে বিখ্যাত। বড়োলোকের ছেলে চেহারাটা 
খুব চটকদার। জীবনে তার একটি মান 
উদ্দেশ্য মেয়ে শিকার করা। এ পর্যন্ত 
যত মেয়েকে কিভাবে সে মাঁজয়েছে, রাঁসয়ে 
রাসয়ে সেই গল্প করতেই আনন্দ। নোংরা 
কথা তাদের দলে সবাই বলে থাকে, !কন্তু 
বড়োলোকের ছেলে বলেই তার মুখ সব 
চেয়ে বেশ খোলা-_খাস্ত করবার সময় 
জিভ যেন তার লক লক করত, এমন কি 
ফণা পর্যন্ত বলে বসত ঃ 'থাম্‌ মাইর, আর 
তো বরদাস্ত হয় না--তুই আমাদের চাঁরাত্তর 
খারাপ করে 'দাঁব যে? 

‘আহা, কাঁ সব চাঁরত্তিরের ধৰ্জা রে! 

এই ভেট্‌ক মাঁত্তরের 'কছাঁদন পাত্তা 
ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এখানে_এই হাই- 
কোর্ট পাড়ায়? 
[ছল মনে হল, এসে বসে গেল টূুলুর 
পাশে। 

তুই এখানে কী করাঁছস টুল ৮ 

চাকার কার একটা। চা খেতে এসোঁছ। 
খাব তুই?’ 

‘লে দিয়োছ। কিন্তু ব্যাপার কাঁ 
আঃ তুই চাকাঁর করছিস?’ 

‘কেন, দোষ আছে?’ 

'না-দোষ আর কী, ভালোই তো! 
তোর দাদার পাল্লায় পড়ে বক?’ 

‘কেন, নিজে থেকে আম একটা চাকার 
নিতে পার না? 

“পারিস বই ক, আলবং পাঁরিস। তা 


দল-টল কি ছেড়ে দিলি?” 

টুল; এড়িয়ে গেল কথাটা! বললে, 
‘তুই এ-পাড়ায় যে? 

'ভবানীপুরের একটা বাড়ী বিক্রী করে 


দিতে হল মাইর দেনায় এমন জীঁড়য়ে 
গেলুম যে_+ ভেট্‌কি িত্তিরের মুখটা 
ঝুলে পড়ল ঃ "খুব বাগিয়ে নিলে পাঞ্জাবী 
সর্দারজী- বুঝালঃ কম্‌সে কম দেড় 
লাখের বাড়ী- ছাড়তে হল পণ্টাশে ৷ 

‘ছাড়াল কেন? 

‘আর বাঁলস্‌ নি। মানে একটা মেয়ে» 

“শুধু একটা বলছিস কেন? তুই তো 
মেয়েদের গায়ের এস্টালি।” 

ভেট্‌কি 'মাত্তর মুখটাকে বিশ্রী করলঃ 
ধুৎমেয়েছেলেতে এবার অরুচি ধরে 
গেছে 

বটে? ", 

«আরে, এটা ইস্কুলের মেয়ে । দেখতে 

২১৯ 


খাসা, বঝৌছস ? পাঁটয়ে নিয়ে গিয়োছলুম 
একা খা।ল কু।ডতে। বরাতের কের-হল 
প্য়ালশ রেড! ধরে হাজতে! বলে নাবালকা 
-পাঁচাট বচ্ছর ধা।ন ঘোরাব তোমায়। সে 
ঝকমা।এ মেঢাতে-বংঝাল, ম্লফে বিশাউ 
হাজার ঢাকা। বাবা বন্দুক '*নয়ে এল, 
বললে, যা চলে দেশের বাড়াতে, কলকাতায় 
আর একীদনও থাকবি তো ত্যজ। প.ভ্ডর 
করব। কী করা যায় বল্‌। তা মাস ছয়েক 
তো বনবাসে কাটল। তারপর বাবা হঠাৎ 
স্ট্রোকে চোখ বলেন, ফিরে এসে সম্পাত্তর 
প্রোবেট নিতে গয়ে দেখ, কাকা তলায় 
তলায় সব ফাঁক করে রেখেছে। তার পরে 
ডেথ-ীডউাটি, এটা-সেটা--যাঃ শালা, চোখে- 
কানে দৌখ না। 'দিতে হল বাড়াটা বেচে। 
ও ব্যাটার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ধার 
নিতুম, শেষে বাড়ীটা ওর পেটেই গেল। 
দ্‌র_কিচ্ছ্‌ ভালো লাগছে না। নাঃ. সেয়ে- 
ছেলের “মধ্যে আমি আর নেই। মা বিস্বে 
করতে বলছে, তাই করে ফেলব একটা । 
মেয়েছেলের মধ্যে নেই তো বিয়ে করাব 
কাকে? বেটাছেলেকে ? 

‘বউ-বউ। তাকে কি মেয়েমান্ষ 
বলে?” চায়ে চমক দিতে দিতে ভেট্ীক 
মাত্তর বললে, ‘তারপর আর খবর-উবর 
কী? প্রমোদ, ফণা, কার্তক_-, 

" সামনের ঘাঁড়টায় ?তনটে বাজল। চমকে 
উঠল টুলু। একটু পরেই হাইকোর্ট থেকে 
ফিরে আসবেন ঘোষ সাহেব। 

সব ভালো ।'--্টুল; দাঁড়য়ে পড়লঃ 
‘আম চলল:ম ৷ কাজ আছে। পরে দেখা হা” 
আবার !' 

‘আসস না একদিন আমার বাড়াতে 
এখন বাবা তো নেই, ভাবনারও [কিছু নেই! 
আমই মাঁলক। দরজায় নেম-প্রো 
বাঁসয়োছ, বুঝল? পি. মিটার, ল্যান্ 
লর্ড । চলে আসিস 

দেখা যাবে। 

চা আর খাবারের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে 
টুলু নেমে পড়ল। সেই ভীড়, গাড়ীর সার, 
সেই ধারালো রোদ, জবালা ধরানো হাওয়া, 
মান্ষের ধূর্ত হসেবী চোখ। মনটাকে 
আরও বিশ্রী করে দিয়েছে ভেট্ক 'াত্তর। 
জেল খাটলেই ভালো হত ওর। 
প্রায় চোখ বুজে টুল: নিজেকে বলতে 
লাগলঃ আম বে*চোঁছ, এদের খপ্পর থেকে 
আম বে'চোছ। কিছুই বলা যায় না- 
হয়তো ওর সঙ্গী হয়ে আমিও খাল 
কুঠিতে যেতৃম-ও বেরিয়ে আসত টাকার 
জোরে আর আমাকে জেল খাটতে হত! 
আম বেচোছ, আম বাঁচর। কাণ্তকিদের 
ভয় কার না, দরকার হলে আমও একটা 
ছোরা দিয়ে বেরুব সঙ্গে! 

. স্বপ্নার কাছে আমি ফিরে ষাব মাথা 
উচু করে, বুক টান করে। যেতে যেতে 


মেঘে ও আলোতে বিসর্জনের ঢাক 


জম্ন্তী পেন' রাধামোহন, মহান্ত 
এ' সব পথের কথা' পাথর' হৃদয় অল্তিম. সাইরেন বাজে বহররর্গ বিঝির: ডানায় 
ইতিহাস মনে' রাখে, 


দাঁক্ষণ-সাথর' থেকে; খন; নীল উত্তরে তরাই-- 
£ গভীর চরান্তে কাঁপে' অশরীরী ঘোর" কালো রাত! - 


আনি জান শুধু ফিরে আসা" 
অনেক আশ্চর্য রোদ্রে, অধ্ধকারে 

__ বমঘে। ও. আলোতে, 
, যেতে যেতে আঁভজ্ঞতা৷ বোধে থর হলে: 


দেই 1নজেকেই ফের৷ ভালোবালা, আ'বষ্ট জনতা" মন, শহরে এসেছে. উঠে গ্রাম 


এ গাঢ় আমরাতি।' কেউ বলে, ভয় নেই, শত সূর্য দেরো. উপহার !* 
যে প্রক্কাত এত সখী অপরেরা চোখে ‘এনেছি, নতুন দিন!- কেউ বলে, ‘চলছে সংগ্রাম, 
সেও তো? নিজেন্তত মগ্ন 


শান্ত রুদ্র সর পারারশে॥ মেহনতটী, মালদুষেরে এনে দেবো. পূর্ণ আঁধার, 


তাইতো বেড়াতে বাই; রে' বলেছে 


জীবনের মালে। আমরা বোবা; ও বালা-হাতিয়ার। এবং রসদ! 
দুদদুরেই স্মখলভ্যি। আর। চেয়ে কেন' নায আমরা সর! গণবাদী' প্রগত- মানুষ, 
বরের ভিতরে আমরা কায়েম কার, ভাঁও-গাঁড় পাকা. মসনদ, 
০৯525 আমরা, লড়াই করি, শার-বাঁচ, বিবেক বেহ:শণ 
যে রন্ত কমলা জোটে-সেই: কয় আমরা; ঠিবেকবাদী, সমাজত্রবারণী, ভাই, 
অন্ধকারে গবমন্জনেরও) চাক প্রয়োজনে আমরা বাজাই!, 





মনে হল, সেই সম্ধ্যাট্রার মতো স্বপ্না! তার' 
হাত বরে আছে।' 


আফসে মজুমদার সাহেব, ঘেরাও 
সেন আর চ্যাটাজী--আরো' দুজন কর্তা- 
ব্যান্ত-গোলমল শুনে ব্যাপারটা জানতে, 
এসোঁছলেন, তাঁরাও আটকে পড়েছেন, 
জালের ভেতর'। এখন' খাঁব-খাওয়া' মাছের 
মতন ছটফট’ করছেন' তাঁরা ৷ 

পাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গরমে, 
দর' দর করে ঘামছেন সুখী ভদ্রলোকেরা ) 
আর তাঁদেব ঘিরে উঠছে শ্লোগানের পর' 
শ্লোগ্যন। 

'দালালেরা ধ্বংস হোক 

‘_স:দবাদ, মদদর্দাবাদ?, 

মজুমদার সাহেব যে' খুব চমৎকার 
লোক তা নন। এক সময়ে 'সংহাবিক্মে 
চলতেন, এখন' জমানা বদলের ফলে মেষ- 
শাবক। ফক্তফ্ন্টের টলমল' অবস্থা দেখে' 
উৎসাহে একট: নড়ে বসেছিলেন, একটা 
চার্জশটট দিয়ে ফেলোছিলেন একজনকে, 
তার ফলে আজ এই প্রায়শ্চিত্ত করতে 
হচ্ছে। 

একবার ক্ষীণ গলায় বলতে চাইলেন; 
“দেখুন, উইদাউট নোট্টীশ দিনের পর 
দিন কামাই করলে 

'শাট আপ্‌ 

“আপনারা যেরকম গবনরম়েন্ট চেয়ে 
ছিলেন, তাই তো হয়েছে? এখন আপনারা' 
নাই. সিনসুয়ারল-_” 

. শাট আপ- শাট' আপন ব্যাটায শয়তান; 


শোনাতে এসেছে প্যাঁচে 


ধর্মকথা 
পড়ে 

তারপর' চলল গালাগাল! ও'র' স্ত্রীর 
আঁচরে' বৈধব্য খঘর্টবেঁ-এই কথাগুলো 


জানানো হতে লাগল রেশ পাঁরচ্কার' স্থুল" 


ভাষায় । দু-একাঁট অকথ্যও শোনা যাঁচ্ছল 
ফাঁকে ফাঁকে। সেন আর চ্যাটার্জীও বাদ 
যাচ্ছিলেন না। 

আসলে অনেক দিনের জরালা। 
মজুমদারের ওপর" রাগ থাকতে পারে, 
থাকাই স্বাভাবক। ঘেরাও করতেও 
কছনমান বাধা নেই। কিন্তু, এইসব কুৎসিত 
গালাগাল? আলো-পাখা'সব বন্ধ করে য়ে 


নিগ্রহ? এ-ও কি ঘেরাওয়ের নীতি? তা' 


হলে' ঘেরাওয়ের' দরকার কাটেন" এনে 
প্রচন্ড প্রহার করলেই তো চুকে যায়, 
প্রবীর দাঁড়িয়ে ছিল একটু দুরে. 


“ঘেরাও হোক কিন্ত এইটে" ঠিক পছন্দ হয় 


না. তার! বামপন্থী রাজনীতির পদ্ধতিটা 
কাঁ? নীত্; না নশংসতা? সময়াবশেষে' 
নঈীতিও নিশ্চয় নির্মম হতে পারে, কিল্তু 
যে-কোনো উপলক্ষে আন্দোলনকে উদ্দা- 
মতায় পেশছে দিলে_ 

কে জানে; ঠিক রোঝা যায় না। আর 
মাইনিটি ৷ তাদের দালাল: বলা হয়ে, থাকেন 
' তাতে ক্ষাতি নেই? কিন্তু একটা" প্রশ্ন 
থেকে যায়! কথা ছিল, যক্তুফন্টের আমলে 
আমবা প্রগাণ করব. আগের দিন আর নেই 
হাঁতে ৷: আমাদের' সরকারকে" সব দিক থেকে 


ইরা 


পরিশ্রম করর! প্রশাসনের'পথ: মসংণ. করে: 
তুলব। তবু কেন আমরা' কাজে টলে দিই; 
কামাই! কার; মজ:মদান্। সাহেবদের' হাতে 
স্যয়োগ এনে: দিই; আমন্লাই বিরোধী, পক্ষের! 

পাশে' এসে দরঁড়ালো' মুকুল প্রামাণিক ৷ 

‘চলো ব্যানার্জ কী হবে' দাঁড়য়ে। 
থেরে.? এদের। রেভ্বোঁলউশ্যনের দৌড়, তো 
দেখছ, 

প্রবীর আশ্চর্য হলা॥ ম্যকুল এই 
পক্ষেরই এরুজন উত্নাহণী। সনক বলে 
এতাঁদন৷ ধারণা ছিলা তার” 

‘তুম হঠাৎ" 

মঃকুলা বললে,, “ককস্সঢ় হরে না 
আয্ম্যাম; ডিজইলাশ্যন্‌ড।' নকশালবাড়ীরা 
লাল আগুন ছাড়া রোনো: পথ! নেই. কোনো? 
পথই নেই ক: এক-আধটা: মজহমদারকে। 
টর্চার করে কী হবে ঝাড়ে-মুলে সরা 
জালিয়ে দেওয়া, দরকার. চলো, আমার 
সঙ্গে 

গুলোই, না 

প্রায় জোর, করে টেনে নিয়ে চলল, 
একাদক থেকে নিচ্কুতি। পেছনের ওই; 
প্ররল চিৎকার তার, খুব, ভালো লাগছিল নাঃ 
-_অন্তত আজকের মানাঁসকতায় তো নরই'।; 

কাঁরডোরে. দুপট, ছেলে. কথা কইতে 
কইতে যাচ্ছিল, “আমাদের, যুজজুন্টা + 
. মকুল প্রামাণিক সংক্ষেপে, বললে, ঝি 
মেয়ারস্য জেস্ট্‌!” কম’ 





1 বারো ॥ 


যে, জনাব নূরুল আমন তার "নয়া 
লাভ্ড্‌” শপ, ডি, পিকে বাজারে ছাড়ার 
আগে আরও কয়েকটি আঁভনব আঁবচ্কারে 
পাকিস্তানীদের চোখে ধাঁধা লাঁগয়ে 'দিয়ে- 
1ছল। যেমন, প্রথমে “এন-ডি-এফ”, 
তারপর “প-ড-এস”, তারপর “ডাক” ॥ 
সম্প্রাত সে যে 'জানসাঁট বানাতে ব্যস্ত 
তার নাম *ইসলামপসন্ঘ পার্টি!” নামটা 
পড়ে ঘাবড়ে যাবেন না যেন, কেন না ঠিক 
এমনাঁট না হলে আমরা পাকিস্তানীরা 
?কতু অবাক হয়ে বেতাম! নূরুল আমন 
বেচে থাকতে নয়া নয়া পার্ট গাঁজয়ে 
উঠবে না, গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি 
শ্লোগানে কানে তালা লাগবে না. এমন 
কখনো হয় নাক? কাজেই "পাডঁপশ্র 
ছাড্ড; যাঁদ কড়াই থেকে নামাতে না 
নামাতেই বাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, তা 
হলে “ইসলামপসন্দেশর আমদানী হবে 
না কেন? একশ’ বার হবে! অন্ততপক্ষে 
আমন সাহাব যতাঁদন কেচে আছেন, 
ততাঁদন তো নিশ্চয়ই! তাই গত মাসের 
চব্বিশ তাঁরখ লাহোরে জামাতে 
ইসলাম”, “মরকজাই জামাতে-উল-ইসলাম”, 
পজামাইতে আহলে হাঁদস”, এই তিন 
বাঘা ইসলামশ দলের সাথে হাত 'মাঁলয়ে 
জনাব আমিনের পি-ড-শি “ইসলাম- 
পসন্‌দ্‌” নামক নবতম লাভ্ডটর মশলা 
পিষে এদ। আশা করাঁছ, আর কিছু- 
'শদনের মধ্যেই তাঁন এটা আমাদের পাতে 
পাঁরবেশন করবেন! আমন সাহাবের 
ভন্তবন্দ অবশ্য এই লাড্ডু তোঁরর ব্যাপারে 
"শপ-ড-প'র সক্রিয় ভাঁমকাকে চেপে যেতে 
চাইছে, কিন্তু কড়াই থেকে মাঝে মধ্যে 
যে খশবু বার হচ্ছে তা’ নাকে টেনে আমরা 
'দাব্য বুঝতে পারছি এটা কোন উড়ের 
তোর। কাজেই, আমিন সাহাব, রাধিতে 
"বসে লঙ্জা কেন? 


বাহান্তরে নুরুল আমিন এবং তার 
ইয়ার বঝ্সীরা অর্থাৎ ফরিদ আমেদ, 
'নুরল্লা, মামূদ আলণ, নওয়ারজাদা নছরনুলা 
{সম্প্রাত নবাবপঞ্গব ও নুরুল সাহাবের 
মধ্যে সতীনের কোন্দল চলছে, তবে আমরা 


আশা করাছ যে, খুব শিগগিরই এই - 


কোন্দল থেমে যাবে এবং দু'জনে এক সাথে 
গোশল করে এক সানকীতে ছালন-ভাত 
খাবে) প্রভাতি স্বনামধন্য লীভাররা কায়েমী 
স্বার্থ রক্ষার জন্য বার বার দল 'নয়ে ভাগ্া- 
গড়া খেলেছে। তাদের এই নোংরা 
অতীতের সামান্যতম পাঁরচয় পেলেই প- 
1ড-প এবং ইসলামপসন্দ্‌ সৃষ্টির রহস্যটা 
আপনারা পাঁরচ্কার বুঝতে পারবেন। 


- কাজেই এই 'চাঁঠতে নুরুল সাহাযবদের 


অতত-কীর্তর কথাই লেখা হোল। 


পাকিস্তানের প্রথম জংগীশাসক 
আয়ুব খাঁ যখন 'পিশ্ডির-শাহীতখ্‌তে চড়ে 
বসল, তখন তার ধারণা হয়েছিল যে, 


বেল্বঁদ্থানে বোমা ফেলে গাঁ এর পর গাঁ 
নিশ্চিহ্ন করে দল আর পূর্ব-বাংলার জন্য 
পাঠাল তার তোয়াজের খাসা, পাঞ্জাবী 
সৈন্যদের । কিন্তু গ্লীবারুদ, লাঠি, টিয়ার 
গ্যাস ইত্যাদতেও যখন কোনও কাজ 
হোল না তখন সে এক নয়া চাল, "দল, 
সামারক শাসনের অবসান ঘোঁষত হোল 


পাঁকদ্তানে। ভাবখানা এই যে, বাঁনয়াদশী 


গ্রণতন্দের মাধ্যমে স্বর্ণযুগের শুভসূচনা 
হোল দেশে। প্রকৃতপক্ষে সামারক শাসনের 
সব ‘কিছুই বহাল তাঁবয়তে রইল, কেবল 
নামটা: বদলে গেল। তবে সাধারণ মানুষের 
কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে. এক্যবদ্ধ 
গণ-আন্দোলনের শান্ত যে কোনও ্বৈরা- 
চারী বা জঙ্গী শাসনযন্দের তুলনায় অনেক 
বোশ এবং আয়ুবের জালিম সরকারের 
জুলুমবাজশর মোকাবিলা করার জন্য এই 
হোল একমাত্র [নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার ৷ 


জনাব নূরুল আমন ও তার সাহ্গো- 

পাজ্গরা উনিশশ' আটাল থেকে বাষটি, 

এই চার বছর সুবোধ বালকের মত 

আর দিন গুণছিল কবে আবার নোতুন 

করে মূরত্বী সাজতে পারবে॥ সামাঁরক 
২২৯ 


শাসনের অবসান ঘোষত হওয়ার সাথে 
সাথে তারা গা ঝাড়া দিয়ে উত্তল । আমরা 
অর্থাৎ হতভাগ্য এবং অপদাথ ছাত্র 
সম্প্রদায়, যারা আয়ুবের ঢাকা সফরকে 
বানচাল করে দিয়োছলাম এবং 'বিম্ব- 
বিদ্যালয়ের সমাবতনী উৎসবে তাকে ডল, 
জনতা ও কালো পতাকা উপহার 'দয়ে- 
ছিলাম, তারা সকালে উঠে সংবাদপত্রের 
প্রথম পনজ্ঠাটি পড়েই চমকে উঠলাম, কেন 
না আমন সাহাব, হামিদুল হকচোধুরা 
প্রীত নয় নেতা (মতান্তরে পাকিস্তানী 
আওয়ামগণের নয়-দশমন) এক "নূতন 
যুকত্রন্ট গঠন করার 1সদ্ধান্ত লইয়াছেন”। 
খর স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মান খের 
মনে এই নয়া যয্তফ্রম্ট সম্পর্কে সন্দেহের 
উদ্রেক হোল। পূর্ব বাংলায় মুসলিম 
লীণ সরকার ও দলের পতনের জন্য 
বহুলাংশে দায়ী ছিল নুরুল আমন 
নিজেই। আজ যে আণ্চলিক বৈষম্যের 
বিরুদ্ধে প-ডশীপ'র জনসভায় তাকে 
গরম, গরম বুলি ছাড়তে শোনা যায়, সেই 
আগ্টাঁলক বৈষম্যের সূত্রপাত হয়োছিল তারই 
আমলে। তারই যোগসাজসে গোলাম 
মুহাম্মদ, চৌধরী মোহাম্মদ আলণ প্রভাত 

শয়তান শোষণের জাল পেতে'ছল 
বাংলাদেশ জূড়ে। আর উনিশশ' 
বাহান সালের সেই আগদনঝরা দিনে, যে 
আওয়ামের রক্তের প্রাতাঁট 'বন্দতে মিলে- 
মিশে একাকার হয়ে গেছে, সেই একুশে 
ফেব্রুয়ার অসংখ্য ছাত্রের বুকের বন্ত 
ঝরাবার জন্য মুখ্যত দায়ী ছিল এই নুরুল 
আঁমন। যখন মোঁডক্যাল কলেজের সামনে 
প্যালশ ঝাঁকে ঝাঁকে গুল ছুড়াছল ঠিক 
সেই সময়ে ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে 
বিধানসভায় আমিন সাহাব তার 
মাঁনস্টারী চালে লম্বা লেকচার ঝাড়তে 
ব্যস্ত। 1বরোধীপক্ষের সদস্যরা তাকে 
ব্যাপারটা জানালে নেহাৎ 'নাঁলপ্তের মত 
সে উত্তর দিয়েছিল যে, এই বিষয়ে তার 
কিছুই করার নেই! উনিশশ’' চুয়াল 
থেকে বাষাট, এই দীর্ঘ আট বছর ন'রুূল 
আমিন বা তার পূর্ববঙ্গীয় িষ্য-পোষ্য- 
বর্গের কোনও পাত্তাই ছিল না। কেন্দ্রে 
মসালম লীগ যাঁদও বা ভাঙা মাজানের 
উপর িমূটিম করে জহলা চেরাগের মত্ত 
কোনও মতে 'িকেছিল, পূর্ব পাকিস্তানে 
তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাঃ 
আমন সাহাব এই কণ্টা বছর দেশসেবার 
সুযোগ থেকে বপ্টিত হয়ে মনের দুঃখে 
হারেম, গোশলখানা আর তাসেব আড্ডা 
ইত্যাদি “নেহাৎ বিরান্তকর, অসাধু সংসর্গে 
সময় কাটাঁচ্ছিল। অতঃপর বাষাটুতে 
ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় এবং মেহনত শ্রমিক, 
কৃষক যখন মাথার উপরে উদ্যত খড়াকে 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জঙ্গীশাহীর; 


বিরদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং আয়ব খা 


ভড়কে গরে মার্শাল ল' তুলে নিল তখন 
ননাধরাম ন:রূল তার দলবল সদর 'হামলোগ 
গমাভীতক জন্বা হ্যায়” হক্কার 1দয়ে 
মাঠে নেমে পড়ল। তাদের ধারণা ছল 
এই যে, পূব পাঁকস্তানের 1 

জনসাধারণ তাদের মদত দেবে এবং লাঁডার 
বানিয়ে মাথায় তুলে নাচবে। কিন্তু বপ্রবা 
নুর্ল বিপ্লব করার আগেই সরাসাঁর 
হাজতে চালান হয়ে যেতে বসৌছল, কারণ 
ধুরন্ধর আয়ুব খাঁ পাঁকস্তানে তার 
একনায়কত্ব কায়েম করার জন্য এক মোক্ষম 


কাৰ্যত 





তক্তা 


উগাগক-সম্্রদায় ! 





পাণ্তাহিক বসমতণী 
জ্বম্নং জন্না সাহাবও তাকে ছাঁড়য়ে যেতে 
পারে নি এবং তখতে বসেও যার ভয়ে আয়ুব 
খাঁ নিশ্চিন্ত হতে পারাছল না সে এই 
একমেবাদ্বিতীয়ম সুরাবদর্শ সাহাব। ষাই 
ভাবে বাঁঝয়ে দিল, বুঝিয়ে 'দল যে, 
গৌঁয়ারুম না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ 
করে যাওয়াই উাঁচত, কেন না সব্বরে 
মেওয়া ফলে। সুচতুর সংরাবদর্শ বুঝতে 
পেরোছল যে, আয়ুব খাঁ নিজেই [নিজের 
ফাঁদে ধরা পড়বে। খাঁ বাহাদরে যখন 
ব্ানয়াদী গণতন্ত্র চালু করেছে, তখন 
নিশ্চয় গণতান্িক শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী 
বিভন্ন রাজনৌতক দলের আঁম্তত্ব ও 
কাজকর্ম তাকে অচিরেই স্বীকার করে 
নিতে হবে এবং সবচেয়ে মজার কথা, যে 
রাজনোৌতিক দলাদালর বিরুদ্ধে সে লম্বা 
চওড়া ভাষণ ও 'ববৃতি দিয়ে বেড়াচ্ছে, 
তাদেরই কোনও একাঁটকে তার আশ্রয় 
করতে হবে, নতুবা ব্দানয়াদী গণতন্দের 
নির্বাচনে তার পক্ষে দালাল করবে কে? 
এরপর আর রাজনৌতক কাজকর্মবিরোধী 
অঁডন্যান্সাট প্রত্যাহার করা ছাড়া অন্য 


RDA: AOA 


ভারতবর্ষীয় টগাগক সম্শ দায় 





বহুকাল পরে সদ্য প্রকাশিত 


হইল! 


ভারতব্ধীয় উগাগক-সম্্রদায় 


অক্ষয়কুমার দত লিখিত 


বাউলা ও ধঃ-সাহিত্যের এই অদ্বিতীয় গ্রন্থখানি পুনমুদ্রণের প্রয়োজন 
ছিল। অনুসন্ধানীর৷ দীঘকাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব 
পূরণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্পূদায়ের বিবরণ 
সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠ। সংখ্য। ৩৬৭ ॥ মূল্য কুড়ি টাকা 


মূল্যবান কাগজে লাইনে৷ টাইপে ছাপা। 


বোর্ড বাধাই । 


প্রচুর চিত্র সম্বলিত! 


বিনয় ঘোষ সম্পাদত 


বস্তথযতী (প্রা) জি 


৪ ॥ কন্তিকাতি-১২ 


সান্যাল এণ্ড কোং ॥ কল্তিকাতা-৯ 


উামক অন্থ,দায়। ভারতব্ধীয় উগাসক-ল্ দায়: 


AMAA উড উউিউিউউিউি ৬৬৬৬৬ 





২২২ 





. কোনও উপায় আয়ুবের সামনে থাকবে, 


না। তবে যতাঁদন তা, না হচ্ছে ততাঁদন 
সামলে চলাই শ্রেয়! স্রাব তই] 
উপদেশ দিল যে, সরাসার দল গঠন না 
করে বর্তমানে একটা সাধারণ রাজনৌতক। 
সংগঠন তোর করা যাক। যুক্রন্টের। 
পারবর্তে হোক “জাতীয় গণতান্রিক' 
ফ্রন্ট” বা “ন্যাশনাল ডেমোরোটিক ফ্রন্ট”, | 
পা “এন-ডি-এফ”। উনিশ" 
এক জমকালো হোটেলে সূরাবদর্ঁ এন- 
[ড-এফের সূত্রপাত করল এবং এই প্রসঙ্গে 


জন্য 
জনগণের মনের মত একটা গণতান্রিক 
শাসন ব্যবস্থার একান্ত প্ররোজন, এন-ডি- 


' এফ এই আদর্শ গণতন্ম কায়েম করার 


দাঁয়ত্ব নিল।” 

এন-ডি-এফ চাল; হোল বটে, কিনতু 
কোনও নীর্দন্ট কর্মসূচী, লক্ষা ও 
আভ্যন্তরীণ এঁক্য না থাকার দর্ণ 
দেখা দিল। আরও একটা অসাীবধার 
কারণ অসুস্থতার জন্য সুরাবদীঁর বিদেশ 
যাব্রা। সৃতরাং এন-ড-এফকে দেখে কে? 
নিরুপায় নূরুল আমন মৌলানা ভাসানগর 
দ্বারস্থ হোল এবং এই ব্যাপারে ভাসানীকে 
হাত করার উপায় স্বরূপ বর্তমানের 
অন্যতম ?প-ডি-পি ওয়ালা এবং তখনকার 
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক মাম:দ আলীকে দলে টেনে নিল। 
ভাসানীর কাছে ন রুলের সাহায্য চাওয়ার 
কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, বাঁদও 
তখন আয়ুবের অভিন্যান্স অনুযায়ী 


কোনও 'নীষদ্ধ রাজনৈতিক 'দলের পক্ষে 


কাজকর্ম শংরু করা বেআইনী? ও দণ্ডনীয় 
{ছিল তা’ হলেও একমাত্র ন্যাশনাল 


আওয়ামী পার্টিই কর্মী সদস্য এবং 
সমর্থকের সংখ্যানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি 
করতে পারত এবং তখন এই দলকেই সবাই 
প্রগাতশীল মনে করত! সাত্য কথা বলতে 
আমরাও কামউনিজমের 

প্রগাতশীল দল [হিসাবে ন্যাপকে (ন্যাশনাল 
আওয়ামী পার্ট) মদত 'দতাম এবং 
মৌলানা ভাসানীর কৃষক ও শ্রামক ফ্রন্টের 


ভাসানণকে গরু বানিয়ে নর আমন 
যথেষ্ট চাতুর্যের পারচয় 'দিয়েছিল। ন্যাপ 
এবং তার নেতা ভাসানীকে হাত করার 
মানেই হোল গোটা পূর্ব বাঙলাকে পাশে 
পাওয়া । কাজেই ভাসানীকে সামনে খাড়া 


-করে নরূল আমন নানারকম রাজনোৌতক 
ভেজকবাজী দেখিয়ে একই সঙ্গে আয়ুব 


আর. আওয়ামকে অবাক, করে দেওয়ার 
[দবাজ্বপ্নে “বভোর হয়ে গেল! কিন্তু 
তার এই সাধে বাদ সাধলো মৌলানা 
সাহাব স্বয়ং। আজকের নয়া শোধনবাদী 
মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে আমাদের সমস্ত 
সম্পর্ক বিচ্ছন্ন হয়ে গেলেও মোদন কন্তু 


তাঁকে তাঁর মতামতের জন্য আমরা 
আন্তাঁরক সমর্থন জা।নয়োছলাম। বেন 


না সৌদন তাঁর মাথায় জআজকেব মত 
ইসলামের ভূত এত বোশ লাফালাফি করত 
না এবং তাঁর কথাবার্তা বা কাজের মধ্যে 
কোনও সবধাবাদ বা দলীয় স্বার্থের গন্ধ 
ছিল না। মৌলানা ভাসানী এন-ড-এফ-এ 
যোগ 'দয়ে আয়ঃব-ীবরোধী আন্দোলনে 
নেতত্বের দ্যায়ত্ব গ্রহণ করার আগে নরুল 
আনমিনকে স্পম্টাস্পন্টি তাঁর যে শতদট 
জানিরে দিলেন, তা হোল এই যে ন্যাপকে 
পুনর্গঠন না করলেও ন্যাপের লক্ষ্য ও 
কর্মসূভীকে এন-ভ-এফ-এর লক্ষ্য ও কর্ম- 
আমন এবং এন-ডি-এফ-এর অন্যান্য কর্তা 
ব্যান্তদের পক্ষে ভাসানীর এ শর্ত মেনে 
নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়াল। কারণ আওর়ামের সাথে হাত 
মালয়ে তাদের দুঃখ সুখে লড়াই করার 
নামে নি, নেমেছে বক্তৃতা ও দিবাঁত ?দয়ে 
খবরের কাগজে ছাঁব ওঠাবার জনে সহজ, 
সরল মানুষগুলোর সামনে বড় বড় বাক্য 
কগচে লীডার বনার জন্যে এবং বাঁ হাতের 
খেল দৌঁখয়ে পকেট ভরার জন্যে। নূরুলের 
আরও একটা অসুবিধা হোল আওয়ামী 
লীগকে 'িনয়ে। আওয়ামী লীগ ও তার 
চোগুধারী শেখ ম্াজবর আজকের মত 
সৌদনও পঃরোপ্টার একটি আভনব 
বাঙাল? হিটলার ছিল এবং ন্যাপের মত 
আওয়ামী লীগকেও এন-ড-এফ-এ ঢোকাতে 
গিয়ে নুরুল সাহাব একটা বিশ্রী ফ্যাসাদে 


গড়ল, কেন না ন্যাপের জন্ম হওয়ার পর ॥ 


থেকেই আওয়ামী লীগ সাপ-নেউলের 
লড়াই বাঁধয়ে দিল। এ লড়াই আজও 
চলেছে এবং যতাঁদন না আমরা অন্যান্য 
প্রীতাক্য়াশীল মোল্লা পার্ট, শোধনবাদী 
এবং নয়া শোধনবাদীদের সাথে আওয়ামী- 
দের উচিত শিক্ষা দিচ্ছি, ততাঁদন এই 
রেষারোষ চলবেই। আমাদের সঙ্গে 
আওয়ামীদের শত্রুতার কারণ আমরা 
মূলত ভাসানীর ন্যাপ থেকেই উদ্ভূত! 


কিন্তু আওয়ামশদের আমরা এই কথাটা | 


মনে কারয়ে দিতে চাই বে, আমরা 
ভাসানীর ন্যাপ অপেক্ষা অনেক_অনেক 
বোঁশ' মারাত্মক এবং যাবতীয় বর্জোয়া 
কর্মসূচী ও লক্ষ্য পিছনে ফেলে রেখে 
গণজন্নিক বিপ্লবের পথে ছ:টে চলোঁছ। 
তোমরা আওয়ামশীরা এমানতেই মরবে।. 


সাপ্তাহক বসত? 


চাও তা: হলে সাধ করে মাথাতা যাাড়য়ে 
দও না৷ . যাই হোক, নুরখলের ধারণা 
ছল যে, তার এন-ডি-এফ-এ পাাবস্তানের 
সমস্ত রাজনোতক দণগ্যাল মাথা ম্যাড়য়ে 
ঢুকবে এবং কালক্রমে ভাসানী ইত্যাদ 
নেতাদের সাঁরয়ে 'দয়ে সে একা নধ্যাদনের 
করবে। কিন্তু একাঁদকে ভাসানীর 
অনমনীয় মনোভাব, অপরাদকে আওয়ামী 
লীগ বনাম ন্যাপের রেষারোষ, এই উভয় 
সঙ্কটের মাঝখানে পড়ে তার প্রায় শঙে 
ফোঁকার অবস্ধা হয়ে এল। এই অবস্থায় 
নূরুল আঁমনকে সাহায্য করতে এাগয়ে 
এল মামুদ আলণী। একাঁদন এই মামুদ 
আলশর জন্য পূর্ব ও পাঁশ্চম পাঁকস্তানের 
লাঞ্ছিত মানুষের আন্তারক সহানুভ্বাত ও 
সমর্থন ছিল। যে ঘোরতর বিপদ মাথায় 
নিয়ে মাম:দ আলী প্রথমে "ইয়োঘ লীগ” 
ও পরে “গণতন্ত্রী দল” গঠন করেছিল তা 
পাকিস্তানের বৈপ্লাবক হীতহাদের এক 
অমর অধ্যায় এবং তার সেহাঁদনের সেই 
অমূল্য অরদান. আমরা আজও বিস্মৃত 
হই. নি। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাও 
বলব যে, মাম:দ একাঁট আদর্শ বুর্জোয়া 
রাজনাতি-ব্যবসায়ী। আগে না থাকলেও 
পরে সে ঠিক এইরকমই হয়েছে। বুর্জোয়া 
বা পাত বুর্জোয়া হলেই যে জনগণের 
সাথে হাত 'মীলয়ে কাজ করা যায় না তা’ 
নয়। জন্ম একটা দুর্ঘটনা মান্র। চেয়ার- 
ম্যান মাও ঠিকই বলেছেন যে, কোনও 
মানুষকে তার জন্ম বা শ্রেণী দিয়ে বিচার 
করলে চলবে না, তাকে বিচার করতে হবে 
তার চিন্তা দিয়ে, চেতনা দিয়ে এবং তার 


কাজ 'দয়ে। মামুদ আলীর ক্ষেত্রেও এই 
কথাশ্ীল খাটে। বুর্জোয়া স্বভাবজ্রাত 


আযাডভেঞ্ডারজমের পিছনে ধাওয়া করে সে 


ন্যাপ পর্যন্ত গঁগয়েছিল, কিন্তু তারপরই 
শয়তান নুরূলের হাতে জ্ঞানবন্ষের "ফল 
খেয়ে তার চৈতন্য ফিরে এল! সে বুঝল, 
“তাই তো কেন বৃথা মেঠো রাজনীত 
কার, আরও বড় নেতা বনার অনেক সহজ 
পথ তো পড়েই আছে এবং সে পথে 
সেখোর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়:” এই 
মাম:দ আলকে পাঁটয়ে নুরুল আমিন 
হাত করে ফেলল। মাম্দ ভালানীকে 
প্রাতিশ্রযাত দল যে, এন-ড-এফ-এর প্রকৃত 
ক্ষমতা তাঁকেই দেওয়া হবে এবং তার 
পাঁরবতে” তান ধারে ধারে বিভিন্ন দল 
ও এন-ড-এফ-এর সমন্বয়ে “ন্যাশনাল 
ডেমোক্োটক পাট” তোর করবেন। 
আমাদের বরাত খুব ভালই ছল বলতে 
হবে, কেন না ভাসানী সাহাব নরূলের 
ফাঁদে পা বাড়াতে গিয়েও পছ: হটে 
এলেন। এন-ড-এফ-এর কর্মসূচীর মধ্যে 
1তাঁন তাঁর ইচ্ছার কোনও প্রীতফলনই 
দেখতে পেলেন না! দ্বিতীয়ত শেখ 
মুজিবর রহমান, তাজউীদ্দন ইত্যাঁদ 
আওয়ামীওয়ালারা ইীতমধ্যে নুরুলকে 
তাদের নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ কবার জন্য 
চাপ দতে শুরু করেছে। তূতীয়ত এবং 
সবচেয়ে বড় কথা, এন-ডি-এফ-এর দধ্যে 
সাদা, কালো, লাল, নীল কোনও দলই 
বাদ ছিল না! চার পাশের নালা-নদ“মার 
নোংরা জল কুঁড়য়ে-বাঁড়য়ে এটা একটা 
আন্তজাতিক এ"দো ডোবা হয়ে পড়োছিল। 
পুনরায় বর্ষণের ভরসায় সে ও তার 
একান্ত 'বম্ব্ত অনুচরেরা দেই" 
অন্ধকারাচ্ছন্ন, কর্দমান্ত ডোবায় গা ভাবয়ে ' 
ভেবকাঁতিন ডালিয়ে যেতে লাগল! 


রদ: 


গা বাশি হন! 
বান্না সাহিত্যের Wei হাগ্যরসক 


শিবৰাধ চক্রবর্তীর গ্রন্থ 


০৯, 


বা 


নর ১ ই 
গ্রন্থের অন্তভূ ক্ত 


(১) মনের নত বৌ 
(২) গস্কো বনাম পণ্ডিচেত্রি 
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো 


(8) প্রেমের বিচিত্র গতি 
(৫) নস্তের টান 
(৬১ যখন তারা কথা বলবে 


পৃত্ঠা ২৪০ 
মূল্য মাৰ চার টাকা 


বস্তা প্রাইভেট ভিমিটেও ॥ করিকাতা-১২ 


২২৩ 





হুক্তফ্ুট তত্ত্ব’ প্রসঙ্গে 

২রা জুলাই-এর সাপ্তাহক বসমতশতে 
প্রকাশিত প্রবন্ধ আকারে একট প্রাতবাদ 
গড়লাম, বা আমার ৩০শে এপ্রিলের একটি 
পাত্র জবাবে লেখা হয়েছে। এই প্রবন্ধের 
জবাব হিসাবে আম এই চিঠি লখাঁছ 
না। কেন না, যেভাবে বাদান্বাদ চলেছে, 
তাতে প্রতিবাদের সত্গে যে লেখার প্রাতি- 
বাদ, সেই লেখাটা মিলিয়ে না দেখলে 
উঠল্লাখত পয়েন্টের জবাব হয়েছে, কতটা 
উল্লখিত পয়েন্টের বাইরে অন্য পয়েন্ট 
তুলে আরুমণ করা হয়েছে। অথচ প্রাত- 
বাদের পাশে লেখাটা থাকে না। আর 
দুই-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধানও এত বেশ 
যে, আধকাংশের পক্ষে পয়েন্টগুলো মনে 
রাখাও সম্ভব নয়। বর্তমান প্রাতবাদ- 
প্রবন্ধ পড়ে আমার মনে হল, আমার পত্রের 
পারেন ন। আম 'বাভন্ন দলের গ্রেণী- 
বিশ্লেষণ কার নি. আমি সংক্ষেপে পয়েন্ট 
সম্বন্ধে নডমিদ্রভের বক্তব্যের দুটো দিক 
একটা কাঁমউীনস্ট ও সোঃ ডেমোক্কাসর 
কমমিউীনস্ট দৃন্টিভাঙ্গ, আর একটা সোঃ 
ডেমোক্লাঁসর মধ্যে ভাগ হওয়ার প্রকৃত 
অর্থ। কমিউীনস্ট পাটির দায়িত্ব পালন 
করার সময় কোন্‌ ভুলাঁট সম্পর্কে সতর্ক" 
থাকতে হবে, সে সম্বন্ধে 'ডামন্রভের 
হখাশয়ারীর দিকে আম অঞঙ্গুলী নির্দেশ 
করোছলাম। আম উক্ত পত্রে প্রথমেই বলে- 
ছিলাম যে. বিশদ জবাব প্রবন্ধে ছাড়া 
দেওয়া সম্ভব নয়, সংক্ষেপে কতকগুলো 
কথা জানাচ্ছ। বর্তমান প্রাতিবাদ-প্রবন্ধে 
আমার এই সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট আকারের 
ঘন্তব্যে বশদ ব্যাখ্যার অনুপস্থাতর 
সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমার রাজ- 
মাতি সম্বন্ধে কতকগুলো বিশেষণ প্রয়োগ 
মরার উদ্দেশ । 

প্রসঙ্গত, কঃ পাটির leading role 
আর 'nder the leadership of 
Con:. Partyr—দুটো একার্থবোধক নয়! 
Leading role-এর অর্থ একটু বাপক, 
প্রধান ভূমিকার অর্থে Under the 
leadership of C. P, আরও 
জ্বীনার্দ্ট অর্থে, যেটা একটা বিশেষ 
শ্রেণী-বিন্যাসের স্তরে এসে পড়ে। কঃ 
পার্ট একটাই হওয়া ইতিহাসসম্মত। কন্তু 
তাই বলে কোনো অবস্থায় কোথাও 
কাঁমউীনস্ট আন্দোলনে ভাগ হয়ে গেলেই 
কোনো একটা 'বশেষ পার্টিকে কঃ পার্ট 
বলা হবে, আর অন্যাটকে অ-কাঁমউানিস্ট 
ধলা হবে_ এটা ইতিহাসসম্মত নয়! 

যাই হোক, এই পত্র আলোচনার জন্য 
নয়। নিকট ভাঁবধ্যতে একটা প্রবন্ধে য্ত- 
ফ্রন্ট সংক্রান্ত উপস্থাপিত প্রস্তাবাবলী 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল ৪ 





বলা বাহুল্য, সে প্রবন্ধ আমি লিখব আলো- 
চনারই জন্য, বাদানুবাদের জন্য নয়। 
তুষার চট্টোপাধ্যায় 


সাপ্তাহিক বসুমতণ প্রসঙ্গে . 

'সমাজবিরোধীদের কবলে' শীর্ষক 
আপনার সুচিন্তিত সম্পাদকীয় 
(৯ই জুলাই) পড়লাম। স্মাজবিরোধী 
দমনে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার যে 
চিত্র বৰ্তমান সম্পাদকায়র মাধ্যমে তুলে 
ধরা হয়েছে, তা অত্যন্ত সময়োচিত 
সন্দেহ নেই। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের 
একস্থানে আপাঁন লিখেছেন,......যুক্ত- 
ফ্রন্টের আমলে সংবাদপন্রগ্ীল একযোগে 
তরস্ধরে চংকার সুরু ৫৫) করেছিল 
সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে ও স্বরাচ্ট্র- 
মন্ত্রীর 'নাক্ষয়তায় পশ্চিমবঙ্গ গেল, 
গেল, গোলায় গেল। এখন এ সব 
সংবাদপত্র নীরব ও নাশ্চন্ত।”...... 
যে-কোন শুভব্দাদ্ধসম্পন্ন ব্যান্ড আপনার 
এই মন্তব্যের সত্গে একমত হবেন। 
কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা কার যুদ্ত- 
ফ্রণ্টের আমলে যে-সব সংবাদপন্্র 
সোমাঁয়ক পত্র-পাত্রকাগুলিকে এ থেকে 
বাদ দেওয়া যায় কি?) সমাজবিরোধা- 
দের দৌরাত্মে পাশ্চমবঙ্গ 'গেল গেল' 
রব তুলেছিল, তাদের দলে ক 
পাপ্তাহক বসূমতী'ও যোগ দেয় নি? 
এ-ব্যাপারে ওঝার অনেক 
কীর্তকাহনী কয়েক মাস পূর্বের 
সাপ্তাহক বস্‌মতী'র যে-কোন সংখ্যা 
খুললেই কি দেখতে পাওয়া যাবে নাঃ 
তা হাড়া, "সাপ্তাহক বসমত”র ২রা 
এীপ্রলের সেই সম্পাদকাঁয়ের পম্টর- 
পৃতির শাসন দীর্ঘস্থায়ী হোক') কথা 
দেশবাসী এত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারেন 
না। সুতরাং আপনার মুখে সংবাদ- 
পত্রের বর্তমান ভূমিকার সমালোচনা 
বেমানান লাগে। যা হোক, এতদ 
সত্বেও আপনাদের বর্তমান (জনমতের 
চাপে পাঁরবার্তত) 'লাইন অফ্‌ 
এ্যাকশনত এবং "“সমাজবিরোধশীদের 
কবলে” শশর্ষক ৯ই জুলাইয়ের 
সম্পাদকীম্নর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ 
জানাই ৷ -আজিতকুমার দাস 
৮1২।১৩, লালিহারণ বোস লেন, 
হাওড়া-৬॥ 


বতগদশন 
[২০৫ পশণ্ঠার পর! 


এষং হাগুড়া-শিয়াখালা এই লাইন দাউ 
বোঝায়। এ ছাড়াও বিহারে অবাস্থত 
আরা-সাসারাম লাইট রেল, ফতুয়া-ইস- 
লামপুর লাইট রেল এবং উত্তরপ্রদেশের 
সাহদরা-সাহারাণপুর লাইট রেল একই | 
পাঁরচালন ব্যবস্থায় একই কর্তৃপক্ষের । 
দ্বারা পরিচাঁলত। এই রেলপথগ্ীলর 
যাত্রীসাধারণ এবং কমণারিবন্দ দঈর্ঘ-. 
কাল ধরে এগুলির জাতীয়করণ দাব. 
করে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গে অবাঁস্থত 
রেলপথ দুশট হুগলী ও হাওড়ার 
বিস্তাঁর্ণ গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে হাওড়া ও 
কলকাতার যোগাযোগ রক্ষায় জাঁবন-, 
রেখার মতই কাজ করছে। হাজার 
হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের 
সামগ্রী এই রেলপথেগুলির মারফত 
প্রত্যহ যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ রেলপথগ্ীলর উন্নাতসাধনে 
উদাসীন! মান্ধাতার আমলের রেলপথ, 
সময়ান্বার্ততার অভাব, সব কিছ; 
মালিয়ে মার্টন রেল যেন এক চরম 
অব্বস্থার 'িদর্শন। কর্তৃপক্ষের 
নীতি সংস্পন্টভাবেই জ্যাণ্টি-ীপপল, . 


 আ্যান্টি-প্যাসেজার। যতাঁদন এই রেলপথ 


দুশট লাভের কাঁড় যুগিয়েছে মাঁলক- 
পক্ষ তাতে ভান্ডার বোঝাই করেছেন, 
কিন্তু রেলপথগলির উল্লাতর কোন 
ব্যবস্থা করেন 'নি। সত্য বলতে কি, 
লাভের কাঁড়র 'হসাব গুণতে গুণতে 


' কর্তৃপক্ষ সমস্ত রেলপথকেই জীর্ণ 


দশায় উপস্থিত করেছেন, আর আজ 
রেলপথগ্যাল বন্ধ করে দেবার। এভাবে 
ন্্ৃপক্ষ শুধু জনসাধারণের স্বার্থের 
প্রীতই 'বশ্বাসঘাতকতা করহেন না, 
মাটন রেলের চার হাজার কর্মচারীকেও 
আর্তাঙ্কত করে তুলেছেন। এই রেল- 
শথগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ওদাসীন্যও ক্ষমার অযোগ্য। কেন্দ্রীয় 
সরকারের নীতি বহু পৃবেই আরও 
বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত 'ছিল। রেল 
কর্তৃপক্ষকে মুনাফা লোটার অবারিত 
সুযোগ তাঁরা দিয়েছেন এবং সেই সঞ্জে 
রেলপথগুিকে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে 
দেখেও তাঁদের কর্তব্যবোধ জাগে ন। 
জনসাধারণের কাছে যা অপাঁরহার্য ভা 
রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের । 
এই রেলপথগ্দীল মোটেই অলাভজনক 
নয়। বরং প্রয়োজনীয় পদ্াজর ব্যবস্থা 
করলে এবং ব্যক্তিগত মুনাফা কারীদের 
কুক্ষি থেকে বের করে নিলে এই রেল" 
পথগ্ীল জনসাধারণ এবং সরকারের 
কাছে যথার্থই লাভজনক হয়ে, 
উঠবে। আমরা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
রেল দপ্তরের দংাষ্ট আকর্ষণ করাঁছ। 


দেশ নাম ঝরণা কলম। অবশ্য 
এ নামে কেউ তার উল্লেখ করে না। 
হকারবাহত '্দশী কলমের এ নামটাই 
কিন্তু বাস্তাঁবক সার্থক। কাল একে- 
বারে পাগলা ঝোরার মতো সাদা 
কাগজের বুক ভাসিয়ে দেয়। অপটু 
খুনী-হাতে যেমন রন্ত, এ কলম হাতে 
গোপন থাকে না। এর মধ্যে আবার 
আঁধকাংশের কাঁলই বিপথগামনী। 
নবের মুখে না-ঝরে ধারাজ্রোতে চুপসে 
দেয় তনী, মধ্যমা আর বদ্ধাঙ্গুষ্টের 
অগ্রভাগ । কোনোটা আবার ক্রেতার 
টেবলে শধ্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই 
পুরোনো মনিবের বিরহে শুকিয়ে. কাঠ 
হয়ে থাকে। নির্বাক, বেবাক নির্বাক। 
সাত ঝাঁকাঁনতেও রা" কাড়ে না। তাদের 
'অসহযোগই সব চেয়ে অসহ্য। 
শবরাহণীর বেয়ানাঁপতে ' কোনোও 
উত্তেজিত মুহূর্তে আছড়ে ভাঙতে হয় 
এদের হাড়গোড়। এ যেন সেই বিদ্রো- 
{হন রাজপ্তানী। নবাব হারেমে জান 
দেবে, তবু শাহেন শা-এর হাতে মান 
খোয়াবে না। মানিনীর ত্যাঁদড়াশি 
ভাঙতে না পেরে শেষে অবসন্ন আম 
এমন কয়েকটিকে একটা চটা-ওঠা কাণা- 
ভাঙা ফ্লাওয়ার ভাসে চিরাদনের জন্য 
করে দিয়েছি। 
বেহিসেব এমন কতই . সেখানে 


হয়েছে।, নিজেদের মধ্যে . মাথা 


জমা 


ঠোকা- 





তবু পথে- 
ঘাটে ঝরণা কলম দেখলে না-থেমেও 
পাঁর না! দুঃখের বিষয় মনের 


মতোঁটি জুটছে না। ফলত কলম 


ডিস্‌পেপাঁসয়ার ভোগান্তি 'তাঁরক্ষি 
মানাসকতার সাঁষ্ট করেছে। ক্রমেই 


রোগটা ক্রাঁনকে দাঁড়াচ্ছে। নতুন কলমের 
লোভ সামলাতেও ' পারি না, আবার 
বার্থ হজমও হয় না। না ভোগে যায়, 
না ওগরায়। ; - 
সোঁদন 'শয়ালদার মোড়ে সাক্ষাৎ 
এক ধন্বন্তরীর সঙ্গে দৈবাং মোলা- 
কাং হ'য়ে গেল। হোয়াট-নট ফুটপাথে 
স্যান্ডইচড অবস্থা। তব লোকটা 
নজর আকর্ষণ করল। ফুটপাথ থেকে 
সরে একটা সিমেপ্টের চাতালে দোকান 


পেতেছে। আধা অন্ধকারে কাঁচের 
বাক্স কোলের গোড়ায় নিয়ে 
'নরুত্রোকতভাবে বসে আছে। 
খারদ্দার আকর্ষণে আদৌ কোনো 
ব্যস্ততা নেই। 


আমার়। 


পর্যন্ত নেন! 


কেন, একশটা দিতে পার, যাঁদ শেষ 


a! 

মেজাজটা এমানই বিগড়োছিল। 
এবার সেটা ঁবটকেল হয়ে উঠছে? 
ভেংঁচি কেটেই বললাম যেন? কেন 
শেষ পর্যন্ত কেউ আর. নেয় না বুঝ? 

£ অনেকেই নাড়েন, ঘষেন, হাতত 
বোলানা ব্যস, তার পর আর বেছে 
কাশেন না। এ পাশের দোকানগুলো, 
বড় বাতির আলোয় যেখানে জলসাঘর 
বসেছে, মার মতো সবাই খখানে 
{গয়ে জালে ধরা পড়েন।...লোকটা তার 
ময়লা দাঁত বার করে হাসল ঃ ষত 
চেকনাই, তত চোরাই। নয়ত পেন 
বেচে অমন পরিপাটি এসটাবাঁলশমেন্ট 
চলে নাক মশায়? 

লোকটাকে সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য 
মনে না করার আর কোনও হেতু রইল 
মা। বাস্তাবক হক কথা বলেছে। শুধু 
পেন বেচেই লটারী ক্রেতার মতো 
লপচপাঁন চলছে ক করে, ব্যাপারটা 
যাঁদ পুরো ভাঁওতাবাঁজই না হয়। 
লোকটা মনের কথা টের পায় হয়ত। 
সোৎসাহে পুনশ্চ শুর করল £ জলা 
বাতির তলায় টয়লেট--টং-টং মেয়েমান্য 


মনের মতোঁটি। 


£ হ' আর বেশ মোটাসোটা, যাতে 
একবার {ফল করলে এক ?দস্তে অর 
সাজানো বায়। " 

£ মোটাসোটা । 'দিস্তে-পারানি। 

£ তার মানে? 

2 না। মানে, যে কলম ঁদস্তে পার 
করতে পারে ।...লোকটা কড়ে আঙুলের 
তন নম্বর দাগে বুড়ো আঙুল চেপে 
1সরিয়ানভাবেই উত্তর 'দল। 

আমারও তখন কেমন একটা নেশা 
ধরে গেছে। সোৎসাহে বললাম £ ঠিক 
তাই। আর কোনো 1টিউব-িউব চলবে 
না। 

£ মাথা খারাপ, দিচ্ছে কে! 
লোকটা তার সাঁড়াশর মতো আঙুলে 
আলতো করে একটা ( র্ল- 
কাঠের মতো কলম টেনে বার করল। 


ধললে £ দেখুন তো এ'র মেদ, ফাঁপ, 
ওসার পছ'্সই কি না। 

£ গেখা গেলে। আগলে কাল 
না... ' | 

£ বলক্ষণ! খদ্দের কাশলে রোগ 
টের পাই মশায় । কিস্‌সু ভাববেন নাও 
ত্াপাঁ ডিক অযয়গায় এসেছেন। সন্তুষ্ট 
করছ আমার 'নটো'। ওতেই বাণিজ্য 
বাড়ে। খন্দের স্বয়ং ব্রহ্মের মতো ।.এক 
থেকে বহু হয়। সেই যে বলে না, 
অহমূ বহুভ, তেমনি আর ক। আপাঁন 
খাঁশ হলে পাঁচজনকে বলবেন। তাঁরা 
আসবেন। ডাঙার, উাঁকল, প্রাইভেট 


টউঠর সব বিজনেসই একরকম মশায় . 


অসহ্য! কী করে .যে -এতোক্ষণ 
লোককে সহ্য করাছ। মেলা বাজে 
বকে। বেশ বিরান্তর সঙ্গে রললাম +৪ 
দাশের দোকানগুলোর তুলনায় আপ্রনার 
ধাড-বাড়প্ত দেখে ঠিক এ কথাটাই 
ভাবাহুলাম বটে। এখন যাঁদ একটু 


অড়াতাঁড়-করেন। বেশ গড় গড় কর 
লেখা যাবে তো? 

£ তাই ক যায়ঃ 

£ তার মানে? 

লোকটা আকর্ণ হেসে বললে:ঃ 
ঈস্তাগন্ডার জানিস, ফেলে ছাঁড়য়ে 


ব্যবহার করবেন, ওবেই না দেশে ব্যবমা- 
পাতি চলবে, সারকুল্ধেন অব "মানি 
হাড়বে। "জাতীয় আয়... 

এতো বড় একটা -থাপ্পড় এতোটা 
বয়সে আর কখনো হজম করোছি -রলে 
জ্মরণ হয়.না। -সমস্ত শরীরটা যেন 
জলে উঠলো । আম পশ্চাৎ প্রদর্শনের 
'ছন্য কাং-হলাম। | 

লোকটা বললে £ কণ স্যার, চললেন 
‘মাক? আগেই 'রলোছিলাম, শেষ 
প্নন্ত নেড়ে আর -নাড়া দিয়েই সরে 
গুড়বেন। 


i চট অধ্যা ন x দত 
KE পি থেকে :নড়াচড়া এবং রোমান্স ' 
কমিকগুলিতে:হন্দ্রভাবে .নাচতে, লড়াই ॥ 


করতে, কাটু নে ঠিক আসল সিনেমার মত 
দেখান,এব" উপভোগ করুন ।ন্দকল মেলায় | 


এব প্রদর্শনীতে দেখাইয়া বিপুল অথ, 


“৪ প্যাকিং৬" ৫ bP a le 
১৪টোকা ॥তেৎপর হউন 
American in হি সত fl 
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. 'সরালেই "সরবে। 


জীপ্তাহক বস্‌মতণী 
অদ্ভূত দুঃসাহস ৷. অবশ্য, বিরত 
রাই আজকাল ব্দ্ুপ করার মৌলিক! 
ক্রেতাকুল ছোঁকছোঁকে ছংচের মতো 
যনতন্ৰ বিকেতার বিদ্রুপ হজম করে 
ফেরে! তবে এ লোক শক স্রতন্মা। 
আঘাত করলেও বসের ছ্‌াঁরতে কাটে 

জবালায় তবে তাতায় না? 


তবু উত্মা দেখালাম “এবং :সরে 
গড়ার লক্ষণটুকু চেপে গিয়ে 'হোঁরয়া 


মন করছেন আপানি, ফালতু কথা রলা 
দেখছি আপনার বদভ্যাস! 


রাস্তাঁরক লোকটা 'আমার রাপের 
বয়নী। আর কথাবার্তায় শুধু রাঁস্ক 

নয়, সাধারণ জ্ঞানের পরিচয়? 'আছে” 
তি ৯ 
ওজন নিতে যাওয়া ভুল। আম কেমন 
[িংকর্তব্যাবমূড় হয়ে নট নড়ন- 
চড়ন 'দাঁড়য়ে (গেলাম বললাম £ 
আপাঁনই তো উল্টো গাইছেন 'এখন। 


_ বললাম, কালি “ঠিকমত রা চাই৷ 


লোকটা হাসল ঃ'সরবে বৌক। 
8 কেমন করে সরাব? 
'রেডিও, ঘরের বৌ আর কলম, সব এ 
ব্যবহারেই :টেকে। 
£ তাহলে পদ্ধাতিটাই বাংলে “দিন৷ 
“8 আগেই বাংলাব ? 
£ না, এই টাকা শনন। ফলমটা 
ধুনলাম। 
‘লোকটা শনার্বকারভাবে টাকা গুণে 
চেঞ্জ 'ফেরত 'দিয়ে বললে £ রেশ -এইবার 


লক্ষ্য করূন। এই যে.দেখছেন ?নবের 
আগায় জিব এটাকে 'িনবের ঠিক 


পয়েন্টে বাঁসয়ে ীনন। তারপব বথার্থ 
দাগে 'দাগে গলাটা ধড়ের সঙ্গে ফিট 
রুরুন। -সাবধান। একটি প্যাঁচও যেন 
বেধাপ্পা না পড়ে। চেপে প্যাঁচ বিয়ে 
ছেন' দি অজান্তে পচাৎ, শিরা ছি'ড়ে 
কালি লিক করার পথ খুলে দেবে। 
ব্রইলেন "না, এগুলো ঠিক শরীরের 
শটসুর মতো, “বেশি দললেই আলগা, 
"রাতাঁকাচ্ছরি বব্যাগ্রার। 

. আম ততক্ষণে 'গলদঘরর্ণন্। এরারে 


‘১১৯ 


হয়! .. 


আদা বানী পাম অনেক 
ক্ষণ হুল 

লোকটা ভালো. রূরে 'রুলম রী 
“সেটাকে রাড্ডিয়ে ধরল। বললে ৪ 
এরকম সার্ভস আর কোথাও পাবেন না 
স্যর! এইবার কাগজের -ধুকে সোনার 
কাঁঠিট ছোঁয়াবেন। "শঙ্ভুসম সাদা! 
কাগজের বকে মা কাল যেন দাপিয়ে 
'দুশায়ে হাসবেন. 


রী 


সত্যই হেসেছেন 'এবং 'দাঁপয়ে দ্াপয়েই, 


(হেলেন্ছেন। ভোলা -মহেব্বরের সর্বাহ্ম 
সেই একই নিয়মে 'কালিকাবরণে 
অর্থাৎ কালিক্ষরণে ছেয়ে থেছে। তবু 
লোকটার কাছে আর রে যাই ন। 
বূঝোছ, র্যাপারীর কাছে ফিরে যাওয়া 
বৃথা । শহুরে ব্যরসার বাক্যবাগশতায়ূ 
বসে ষথেম্ট বীরত্ব 'দৌঁখয়েছে। আপ্রাণ 
করেছে। একটি দেশী কলম বেচবার 
জন্য মুখের লালা শ্দীকয়ে ফেলেছে। 
এর বেশ বিজনেস দেওয়ার উপায় 
তারও নেই। সে বরং দেশের ইন্ডাস্ট্রী 
চালু রেখেছে, মান সারকুলেশনে অংশ 
নয়েছে, জাতীয় আয় রাড়াচ্ছে। হয়ত 
একাঁদন বৈঠকখানা বাজারে ঘর "নিয়ে 
ফলাও িবজনেস করবে। তবে যে 
ফাঁরুকায়র ওপর "তাকে গ্ঢ়দোম বানাতে 
হবে, সেই জযুয়া্ীরর জালে সে নিজে 
একটা অসহায় পঃাটমাছের মতো আটক 


পড়েছে .মান্র। তার কাছে করে গিয়ে 
লাভ নেই" বরং ভাবতে ভালো 


এফরে যাচ্ছে। উঠছে শহরজোডা ইমারত” 
আম বাস্তাবকই মহান। আমার সহন- 
শীল কাঁধে এ মহাদেশের বাণিজ্যলক্ষ্যা 
তাঁর ভারী পদযুগল চাঁপয়ে রেখেছেন॥ 
আম বহন করছি 'অম্লানবদনে। দেশে 
ইন্ডাস্ট্রী হচ্ছে, জাতীয় 'আয় বাড়ছে, 
মাথীপছ নয়, জনসংখ্যা দিয়ে আয়ের 
‘অঙ্ক ভাগ করে রেসিও কষে। 


মধ্যে এরং স্রদেশী দ্রব্য ক্রয়ের মহত্বের, 


মধ্যে শুধু একফোঁটা গো-চোনা অয়তে 
ধরে রেখোছি অরশ্রেষে। অর্থাং 
গোছা ব্যয়রামযুক্ত ইগ্ডিয়ান.মেড পেনের 
মধ্যে আমি ইদানীং এরাঁটি চোরাই. 
কীনা গেন, রাখতে খে নট, 
“অৱশ্য ওপেন মার্কেটেই কেনা। 


t 


এর- ' 





LS) 


মল্যেকুমার বিশ্বাস কলকাতার এক- 
জন হীঞ্জনীয়ার, একাদন এলেন শান্তি- 
নিকেতনে ছেলেকে বনয়ে। ইচ্ছে ছেলেকে 
পাঠভবনে ভাত করবেন, কলকাতায় নাক 
লেখাপড়া ছু হচ্ছে না। জীবনে অনেক 
ই্জনায়ারের সঙ্গে পারচয় হয়েছে, ইকল্তু 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই রকম একজন গ্রীতভা- 
শালী ও দক্ষ ব্যান্ড বড়ো একটা চোখে 
পড়ে নি। শাঁন্তীনকেতনে তখন ভয়ানক 
জলকষ্ট, মে মাসের প্রথম দিকেই কুয়োর 
জল খুবই কমে যায়, বি*বভারতীর সব 
বিভাগে তখন গ্রীজ্মাবকাশের ঘোষণা করে 
ছেলেমেয়েদের বাঁড় পাঠিয়ে দিতে হয়। 
ণটউবওয়েল' তোর করে জলাভাবের কষ্ট 
লাঘব করার জন্য দু'-একবার চেষ্টাও করা 
হয়োছল, 'িন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় ন; 
মাঁটর অনেক নিচে পাইপ নানিয়েও 
পর্যাপ্ত জলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। 
শুনৌছ খুব নামজাদা এক সাহেব 
কোম্পানী গুরুদেবকে ভরসা 'দয়ে'ছলেন 
'যে, তাঁদের উন্নততর যন্্রপাতির সাহায্যে 
গভনর নলকূপ খনন করে জলের সমস্যার 
শীনশ্চিত সমাধান করে দেবেন, অন্যথায় 
তাঁরা এক পয়সাও' নেবেন না। . পাইপ 
“কয়েকশো ফুট" নিচে যাবার পর “কাটার 
- (Gutter) এসে ঠেকলো কাঁঠন অভেদ্য 
এক পাথরের স্তরে, আর এগোনো হলো 


(পএবানঃবাাসত ] 


না তাঁদের। সেই অবস্থায় কিছ পাইপ 
ও সাজ-সরঞ্জাম ফেলে রেখে কোম্পানী 
তাঁর নামের মর্যাদা রক্ষা করতে বিফল হয়ে 
এঁ কাজ পাঁরত্যাগ করলেন। অমূল্যবাব5 
এই বিবরণ শুনে বললেন, এখানে জলের 
সমস্যার সমাধান করে 'দতে পারবেন বলে 
[বিশেষজ্ঞরা একটা ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি 
দিয়েছেন বলে মনে হয় না। শাল্ত- 
নিকেতনের জাম অনেকটা কচ্ছপের পিঠের 
গোয়ালপাড়া। এসব জায়গা থেকে শান্তি- 
নিকেতন বেশ খানিকটা উপ্চু। তাই মনে 
হয় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাটির 
অবাঁস্থাত থেকে সরে গেছে। এক্ষেত্রে মনে 
হয় অনেক উপরে উঠে এসেছে । উত্তরায়ণে 
আভ্যন্তারক ভূস্তরের সমীক্ষা (Subsoil 
57৮৪5) পোর্ট দেখে অমূল্যবাবু 
হঠাৎ খুব উদ্দীপ্ত হয়ে রাঁগবাব্কে 
বললেন- ইউরেকা, ৬০1৬৫ ফট গনচেই 
এখানে জল পাওয়া যাবে, তার পারিৎকার 
চিহ্ন আম দেখতে পাচ্ছি। সাতাঁদনের 
মধ্যেই কলকাতা থেকে সরঞ্জাম এনে কাজ 
"আপনারা প্রচুর জল পাবেন।” পর পর 


তাই রাথবাবু ও*র দিকে তাকিয়ে একটু 


আবম্বাসের হাঁস হাসলেন। সেটা লক্ষ) 
করে অমূল্যবাব; বললেন-বিশবাস হচ্ছে 
না, তাই হাসছেন, আবার কয়েকাদন পরে 
সাফল্যের হাসি হাসবেন, তারপরে আবশ্বাস 
করেছেন বলে আরো একবার হাসতে হবে। 
এসোছিলাম ছেলে ভার্ত করাতে, এখন 
দেখাঁছ নিজেকেই এখানে কাজে ভারত 
করে নিতে হবে। অমূল্যবাব্ড তাঁর কথা 
রেখোঁছলেন, ১৫ দিনের মধ্যেই মান ৬৪' 
ফুট নিচে তান জলের উৎস খুজে বের 
করলেন, পাম্পের টানে প্রবল ধারায় পাইপ 
বেয়ে জল এসে ট্যাঙ্ক ভার্ত করে ফেললো । 
উপস্থিত সবারই মুখে আনন্দের হাঁস, 
শান্তানকেতনে জলাভাব এবার বাঁঝি 
ঘুচলো। রাঁথবাকু তো অমূল্যবাবূকে 
একটা পরম পাঁরতৃপ্তি। অমূল্যবাব, গুরু 
পত্নীর একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে 
থেকেই এই কাজ পাঁরচালনা করেছেন! 
বাঁড়র গেটে একটা কাঠের ফলকে বড়ো 
বড়ো অক্ষরে তাঁর নাম লেখা ছিল “A. K. 
Biswas”, কয়েকাঁদন পরে তাঁর চোখে 
পরেই খাঁড় দিয়ে কাঁচা হাতের বাংলায় 
লেখা একটি শব্দ “কারও না”, সবটা একত্রে 
পড়লে দাঁড়ায় A. ঘ 1595 কারও 
'না”। {এ কে বিশ্বাস কাঁরও- না) লৈখাটা 
দেখে তান মহা খুশি, শান্তানকেতনের 


কোনো ছাত্রের রসজ্ঞান দেখে, যাঁদও 
লৈখাঢার অর্থ তাঁর অখ্যাতিরই পারিচায়ক। 
এই গল্প তান এখানে প্রায় সকলের 
কাছেই করেছেন, এমন ক গরুদেবের 
কাছেও। গুরুদেব ও‘কে' বলোৌছলেন-_ 
ন্লসের অমৃতট;ুকুই তুম গ্রহণ করলে, এতে 
তোমার রসবোধ ও উদারতাই প্রকাশ 
পেলো! বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখোঁছ 
রাসকতা নিজের সম্বন্ধে হলে অনেকেই 
তা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন না। 

কথাটা খুবই সাঁত্য। শান্তানকেতনের 
কাঁমমন্ডলীতে একজন ছিলেন, তানি প্রায় 
সবাইকে নিয়েই ব্যান্তগ্রত রাঁসকতা করতেন, 
কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছ: রাঁসকতা 
করলেই বেশ গম্ভীর হয়ে যেতেন। কালী- 
মোহন ঘোষ মহাশয় দিলেন বিশ্বভারতী 
শীনকেতনের গ্রামোল্নয়ন ও লোকাঁশক্ষা 
সংস্থার আঁধকর্তা। তান ছিলেন উদার 
চীরত্রের, অমায়ক ও আদর্শবাদী। খুব 
নার্বরোধী মানুষ, তাই ও'কে নিয়ে এ 
ভদ্রলোক অনেক রাঁসকতা করেছেন। এক- 
কি একটা রাঁসকতা করায় তান খুব 
অসন্তুষ্ট হন।। এর পর কালীমোহনবাবুকে 
ছ্ব্দ করার জন্য তান ও*কে নিয়ে একটা 
গ্রামোনয়নের কাজে, সাঁওতালদের যাতে 
চাঁরাত্রক ও অর্থনৈতিক. উন্নাত হয়, তার 
জন্য কালীমোহনবাব তাদের অনেক 
উপদেশ দিতেন; ওরা যাতে মদ না খায় 
সেজন্য মদের কুফল সম্বন্ধে ওদের নাকি 
?তান সর্বদা সজাগ রাখতেন। একদিন 
এক বৃদ্ধ সাঁওতাল নাক কালীমোহন- 
বাবর উপদেশ ও আবেদন শুনে বলেছিল 
"তুই তো আমাদের খাল বলিস: মদ 
[8.॥ না, তোদের গুরুদেব যে গান 
ফৈযুধছে মদের শান্তিনিকেতন’ (অর্থাৎ 
{নাদের শান্তানকেতন) ৷" শুনোঁছ রাসকতা 
ঘণ্ই কালীমোহনবাব ব্যাপারটা হেসেই 
উাঁড়য়ে দিয়েছিলেন, ?িল্তু শান্তিনিকেতন 
ও গ্যরুদেবের নাম নিয়ে এ ধরনের মনো- 
বৃক্তিকে কর্মিমন্ডলীর অনেকেই নিন্দা 
করেন। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে 
গেল- বাংলাদেশের একটা বিশেষ জেলার 
লোকদের রাঁসকতাবোধ সম্বন্ধে বিশেষ 
অধ্যাতি আছে । মাঝে মাঝে তাঁরা রসিকতা 
যে না করেন তা নয়, িল্তু তাঁদের নিয়ে 
কেউ রসিকতা করলে আর রক্ষা নেই! 
অবান্তর কোনো প্রশ্নও তাঁরা ববদাস্ত 
ফরেন না-যেমন, কাঁধে গামছা নিয়ে তেল 
যাঁদ জিজ্ঞেস করা হয় “্নানে যাচ্ছেন 
নাক?” সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে “দেহ না 
(দেখ না) কই যাই।” বাজার থেকে ইলিশ 


ঈান্তাহক বসুমতণ 
তাঁকে যাঁদ জিজ্ঞেস করেন “ইলিশ মাছ 
কিনলেন ব্যাঝ ?” লঙ্খে সঙ্গেই জবাব 
“না, প্টাটমাছ।” বাভালদের নিয়ে 
রাঁসকতা পশ্চিমবঙ্গে তখনকার দিনে খুব 
প্রচলিত। “পরশুরামের, লেখা চিাকংসা- 
সঙ্কট কিছুদিন আগে বের হয়েছে, 
কাঁবরাজ ন্তারিণী স্যানের কথাবার্তা 


তখন অনেকেরই মুখে মুখে, 'খুল্নের 
উীকল যাঁন্তবাবরে চেনো” ‘বাম অয়?’ 


না” ‘অয়, ঠানাতি পার না" ইত্যাদি। 
শৈলজারঞ্জন দত্তমজুমদার ছিলেন তখন 
শান্তিনিকেতনে রসায়নের অধ্যাপক, এদিকে 
গান-বাজনায় খুব দক্ষ ছিলেন বলে 
সঙ্গীতভবনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ভদ্রু- 
লোক ভার রাঁসক। একদিন কয়েকজন 
মাঠে বসে নানা গল্প-গুজব করছি, কথায় 
কথায় পূর্ববঙ্গের ভাষা নিয়ে কেউ কেউ 
রসিকতা করলেন। শৈলজাবাব বললেন 
এক বাঙালের কলকাতায় ৭1৮ বছর থেকে 
কলকাতার ভাষা কস্ত করার ফলে কী 
অবস্থা হয়েছিল সেই কথা শুনুন! "চন্দ্র- 
প্রকাশ দত্ত কলকাতায় থেকে কন্ট্রান্টরী 
করতেন, একাঁদন তাঁর বাল্যবন্ধ্য অসাম 
চন্দ দেশ থেকে এলেন তাঁর বাড়িতে! 
বহন পর দুই বন্ধুর দেখা অসীম- 
বাবু এসেই চন্দরপ্রকাশবাব্কে বললেন, 
"এই যে ছল্দ্রফ্রকাস্‌, এখন খচ্চ খী (এই 
যে চন্দ্প্রকাশ, এখন করছ 1ক)1৮ চন্দ্র- 
প্রকাশ বললেন--“খন্টাকটরী খরাছ, 
এখনও লাইসন্সাস্‌ য়ইতে ফার নাই 
€কন্ট্াক্রী করাছ, এখনও লাইসেনাসয়েট 
(Licentiate) হতে পার নি)।” অসীম 
বললেন--“তোমার খথাবার্থা বেশ সাফা 


" সাফা বোধ অচ্চে (তোমার কথাবার্তা বেশ 


পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে)।” চন্দ্রপ্রকাশ 
বললেন, “তা অবে না, আজব আগ্ট বছর 
খলখাভায় রইল স খাশী, খাণ্ডা, ঘথুরা, 
ফশ্চিমবঙ্গের এই সব শহরে, থাখতে 
থাখুতে আমার খতাবার্থা এখেবারে খল- 
খাতিয়া দ্রনের অয়ে গেছে। আমার যাইন 
ফরিবার আমার খথা বুঝতে তারও রীতি- 
মতো খণ্ট অয় তো হবে না, আজ আট 
বছর কলকাতায় রইলুম, কাশশী, কাণ্ঠী, 
মথুরা, পশ্চিমবঙ্গের এইসব শহরে থাকতে 
থাকতে আমার কথাবার্তা একেবারে 
কলকাতার ধরনের হয়ে গেছে। আমার যান 
পরিবার, আমার কথা বুঝতে তারও 
রীতিমতো কষ্ট হয়।) 

আরো একটা গল্প শৈলজাবাব্‌ বল- 
লেন স্কুলের একজন শিক্ষক ছেলেদের 
একটা কাঁবতা পাঁড়য়ে বুঝাচ্ছেন_ “খাব 


বলেছ্যান, আন্দারে ফথ চল্মু ক্যাম্বায়, : 


আমি খইলাম আন্দার তো আর নাই, 

আতে আমার ফ্রদপ রইছুন কোঁব বলে" 

ছেন, আঁধারে পথ চলব কী করে, আম 

বললাম আঁধার তো আর নেই. হাতে 
২২৮ 


আমার প্রদীপ রয়েছে।” শৈলজাবাবুকে 
হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলেন তিনি নিজে 
বাঙাল দেশের ময়মনাসংহ জেলার লোক 
হরে এই রসিকতা করলেন-তান বললেন 
যে, শবশ্রবাড়র দেশ সম্বন্ধে রীসকতা 
করা শাস্তে বধান আছে, এতে “কানা 
দোষ হয় ন৷। এভাবে অনেকেই অনেক 
রাঁসকতা করলেন, সময় বেশ কাটাঁছল। 
তারপর সবাই মিলে ধরলেন এ “বশেষ 
জেলার, লোকের সম্বন্ধে কিছু বলতে, এ 
অগুলের ভাষায় নাক আমার ?কছ, দখল 
আছে। রাজী হলাম, তবে একটা শল্ভঁ_ 
এ জেলায় বাড়ি এক বন্ধ সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন, পাশেই বসোছিলেন-- 
তিনি যদ অভয় দেন যে, রাঁসকতা শঃনে 
তান মারধোর করবেন না, তা হলেই 
বলতে পাঁর। তাঁর অভয় পেয়ে শুরু 
করলাম-এঁ জেলার বৌশর ভাগ সঙ্গাতি- 
পর্ন পরিবারের কর্তাব্যন্তিরা বাইরে বাইরেই 
থাকেন গ্রামে-বাঁড়তে। এদের প্রায় 
প্রত্যেকের বাঁড়তেই দূর্গাপ্জো হয়, তাই 
বছরে অন্তত একবার সবাই গ্রামে পদার্পণ 
করতেন, পুজোর যাবতীয় জিনিসপত্র 
বোঝাই করে। পাঁঠার স্বভাব হলো 
চ্যাচানো, তারপর নৌরকায় বেধে আনা 
অবস্থায় জল দেখে সেই জীবগল তার- 
স্বরে চ্যাচাতে শুর; করতো। ছেংলমেয়েরা 
পুজোর আগে বাবা বাড়ি আসছেন খবর 
পেয়ে খালের ধারে এসে দাঁড়য়ে থাকতো 
কখন তাদের বাবা আসেন। দূর থেকে 
নৌকোর মধ্যে পাঁঠার চীৎকার শ:নেই 
তারা দৌড়ে গিয়ে তাদের মাকে খবর "দত, 
“মা, বাবা আসছেন।”৮ কথা শেষ হবার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই ‘বিশেষ জেলার” বন্ধুটি 
তাঁর হাতের জব্দন্ত সিগারেট বিদ্যুৎবেগে 
আমার ব্দকের উপর চেপে ধরে গর্জন করে 
উঠলেন, “আমরা সব পাড়া পাঠা), এবার 
পাডার গতা সামলাও 1” উপস্থিত সবাই 
ও'র ব্যবহারে বিমুড় হয়ে রইলেন, অভয় 
দিয়ে তারপর এরুপ ব্যবহার তাঁর কাছে 
কেউ প্রত্যাশা করে নি। বন্ধ্বর দুঃখ 
হয়েছেন এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল 
কথা, গায়ে হাতও দই ন, শুধ্ 
সিগারেটটা দূর থেকে চেপে ধরোছ, কথার 
খেলাপ তো কার নি।* সিগারেটের পোড়া 
ঘা শুকোতে প্রায় ২০1২৫ দন লেগে” 
ছিল, কিন্তু তার দাগটা আজ ৩৫ বছরেও 
মিলিয়ে যায় নি। অরাঁসকে রস নিবেদন 
করতে গেলে অপঘাত ঘটা অসম্ভব নয়! 

এই “বিশেষ জেলার লোকের সঙ্গে 
কাইজারের আমলের জার্মানীর কিছু - 
লোকের শুনেছি অনেক মল আছে। তাঁরা 
রাঁসকত করেন না, কেউ করলে অ বড়ো 


জাপ্তাঁহক সমতা 


শ্রকটা সহ্ও করেন না! একটা গল্প কোথা, সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সৈনিক তাকে জার্মানীর এক বিত্তশালী আঁভজাত 
শ্নোছ- প্রথম মহাযুদ্ধের পাঁরসমাপ্ত 'বেয়নেট, দিয়ে ফটো করে দিল। বরাত পাঁরবারের কর্তা তাঁর বয়স্ক ছেলেকে 
ঘোষণা করার পর ইংরেজ ও ফরাসী ভালো যে, আমার সহকমর্টর হাতে কোনো ডেকে বললেন যে, পাঁরণত বয়স না হওয়া 
নৈনা যদ্ধক্ষেত্রেই জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে মারাত্মক অস্ত ছিল না, তাহলে হয়তো পর্যন্ত সে যেন মদ্যপান শুরু না করে, 
'ফরমদ্ন করেন, কেউ কেউ পরস্পরকে সোঁদনই ভবলীলা সাঙ্গ হোত! উইল কখন কিভাবে মদ খাওয়া আরম্ভ করতে 
আলিঙ্গনও করেন। আলঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় হেলম কাইজার নাক এর ব্যাতক্রম। শোনা হবে সে বিষয়ে তাঁনই তাকে দাঁক্ষা 
একজন ইংরেজ সৈনিক জার্মান সৈনিককে যায়, মাঝে মাঝে দু-একাঁট রাঁসকতা তান দেবেন। ছেলে পন্থ আজ্ঞা শিরোধার্ম 
ধক একটা রাঁসকতা করতেই আর যায় করতেন। তাঁর একটা প্রিয় রীসকতা ছিল করে বিদায় নিল। কিছুদিন পর বিকেলে 


(লালা সো পাস্তা হা পাতি 





আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার বেছে নিন 


সানসিক্ক লেমন শ্যাম্পু 

চটচটে চুলের জন্তেঃ- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার 
ফলে আপনার চুল হবে পরিদ্কার ঝরঝরে মেঘের মৃত উদ্দাম, 
রেশমের মত কোমল ৪ 


সানসিক্ক টনিক শ্যাল্গু 
খলথলে চুলের জন্কেঃ- এতে আছে আ[লাশ্টয়েন যয A 111 
আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী শোভা, SHAMPOO ব্‌ 
~~ $ চুলে এনে দেয় উচ্জুল আভা 


সানসিঙ্ক বিউটি শ্যাম্পু 


স্বাভাবিক চুলের জন্তেঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী 
যাতে আপনার চুল সবসময় সুন্দর পরিপাটি থাকে, প্রতিটি 
চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহার 
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বাপ ছেলেকে ডেকে নিয়ে বাগানে গয়ে 
বসলেন। খধ্যজনে দ:খানা চেয়ারে মুখো- 
মাখ বসলেন, মাঝে একটা টোবলের উপর 
মদের বোতল ও ছোটো ছোটো দু 
গ্লাস। বাপ দুটো গ্লাসে কিছু মদ ঢেলে 
ছেলের হাতে একটা তুলে ?দয়ে আরেকটা 
নিলেন ?নজে। বললেন, “এবার খেতে 
শুর; কর, প্রথমে অল্প পরিমাণ 'দয়ে 
আরম্ভ করতে হয়, পরে ধারে ধারে মাত্রা 
বাড়াতে পার, একবারে বোঁশ খেলে 1কন্তু 
' মাতাল হয়ে পড়বে।” এইভাবে বাপ- 
ব্যাটায় কিছুক্ষণ মদ্যপান করার পর ছেলে 
হঠাৎ বলে উঠলো, “Father, how do 
I kuow I am drunk (বাবা, কী করে 
বুঝব আমি মাতাল হয়ৌছ)। বাপ সামনে 
আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, “Yonder 
you see a couple of trees, 
when you see they are qua- 
drupled you know you are 
1017৮ এ যে দু'টি গাছ দেখতে পাচ্ছ, 
যখন দেখবে ওদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, 
তখনই বুঝবে তুমি মাতাল হয়েছ)!” ছেলে 
নার্বকার চিত্তে বললো, “Father I 
see only one (বাবা, আমি তো মান 
একটা গাছ দেখাঁছ)!” আরো একটা 
রাঁসকতা কাইজারের নাক খাব "প্রিয় ছিল 
-জার্মানীর একজন সৈন্যাধিনায়ক খন 
ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হয়ে সেনানী- 
মণ্ডলীর সর্বাঁধনায়ক 'নযুস্ত হলেন, তাঁর 
ইচ্ছে হলো তাঁর পুরনো বিশ্বাবদ্যালর ও 
ছাত্রাবাস পাঁরদর্শন করবেন। 'িশ্বাবদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে জানালে তাঁরা এই 
মাননীয় আতাথকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা 
করার ব্যবস্থা করলেন এই ফিল্ড 
মার্শলের একটা মুদ্রাদোষ ছিল, কু 
একটা দেখলেই বলতেন, “The same 
০10.” এমন কি বাপ, মা. ভাই-বোনের 
সঙ্গে দেখা হলেও বলতেন, “The same 
old ‘father, ‘The same old 
mother, the same old brothers 
and sisters  ইত্যাদ।” শনর্ধারত 
সময়ে ফিল্ড মার্শাল এলেন যুনিভার্সাঁট 
পারদর্শনে, যা-কছু দেখেন পুরনো 
দিনের কথা মনে পড়ে যায়, আর বলেন, 
‘The same old lecture theatre, 
The same old library, ‘The 
Same old laboratory. তাবপর 
এলেন ছাত্রাবাসে, এসেই বললেন, “'৷e 
sAne old hostel, The same old 
17531071625 I put up.” ধীরে 
ধীরে একটি ঘরের কাছে গয়ে ঘরের নম্বর 
দেখেই মহা উল্লাসে বলে উঠলেন, “I'he 
same old Room No. 19. দবজা 
বন্ধ, একট: 'নক্‌* করলেন, দ:-এক 'মানট 
পরে -দরজা. খুলে .গেল, ভিতরে একাঁট 


- “The same old Almirahb” 


গাপ্ধাহক বসুমতী 


কর্তৃপিক্ষকে' নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ার- 
টোবল দৌখয়ে বললেন, “Ihe same 
old chair, The same old table.” 
তারপর দেয়াল-আলমারীর হাতল ধরে 
বলে 
তার পাটটা টেনে খুলেই দু’ পা পিছিয়ে 
এলেন- দেখা গেল আলমারীর মধ্যে জড়- 
সড় হয়ে বসে আছে একাঁট স্ন্দরী 
যাবত মেয়ে। মেয়েটিকে এ অবস্থায় 
দেখে ফিল্ড মার্শাল আরো একট পিছিয়ে 
আসতেই ছেলেটি বলে উঠলো, “My 
Cousin, ৪:৮1”  মন্ডকি হেসে ফিল্ড- 
মার্শাল বললেন, “The same old 
5০১১. এই ব্যাপার দেখে যুনিভার- 
{সিটির রেক্টর একেবারে আগ্নমার্তঃ 
কঠিন কণ্ঠে ছেলোটকে বললেন যে, সে 
জানে ছেলেদের হস্টেলে মেয়েদের 'নয়ে 
আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এই িয়মভঙ্গ 
করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। জেনে- 
শুনে সে এই অপরাধ করেছে, তাই "তান 
তাকে ফ্ীনভারাঁসিটি থেকে বাহিচ্কৃত 


করলেন। শুনেই ফিল্ড মার্শাল বলে উঠলেন, 


“The same old punishment”, 
উচ্চারণ নিয়ে অনেক পাঁরহাসের কথা 
শোনা যায়। এক বাঙাল অধ্যাপকের 
একবার ভার ইচ্ছে হলো গঃরদেবের লেখা 
নাটকের আভনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। 
গজের কথা নিজে বলতে সংকোচ, তাই 
শরণাপন্ন হলেন আর একজনের-_ষাতে 
{তান তাঁর স্বপক্ষে গৃরুদেবের কাছে 
আঁজ পেশ করেন। গুরুদেব শুনেই 
চমকে উঠলেন, তারপর বললেন_ঠিক 
আছে, তবে ছোটো একটা পার্ট ওকে 


এঁ ভদ্রলোকের ডাক পড়লো, [তান এসেই 
বললেন, “আখাশে গন ম্যাগ্‌...৮) এটুকু 
বলতেই গুরুদেব হাত তুলে বললেন, 
“ওরে থাম থাম, ওসব ম্যাগট্যোগ চলবে 
না! দাঁড়া, মেঘ শব্দটা বদলে কুয়াশা না 
হয় করে ?দিচ্ছি”। এবার বলতো দেখি? 
ভদ্রলোক এবার সগর্ব পদক্ষেপে এাঁগয়ে 
এসে বেশ একটু feelin যোগ করে 
বললেন, “আখাশে গন খোয়াসাগ। 
শঅচল, অচল”! 


শান্তিনকেডনে “বাঙাল সভার’ 


অধ্যাপক ও কর্মী“! অনেকে অনেক গল্প 
বললেন, সব 'ববৃত করা সম্ভব নয়, দং- 
একটি নমুনা তুলে দিলাম 

(১) ঢাকার এক ভদ্রলোক বাজারে 


শঁগয়ে এক মাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছেন 
মাছ তাজা কনা. সঙ্গে সঙ্গে মাছওয়ালা . 


একটা মাছ তাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের 
২৩৪ 


স্থির। 


কাছে এনে মাছটাঝে উদ্দেশ করে বলে 
উঠল, "কঃ, কঃ, বাধন লগে কথা কঃ 
(কও, বাবুর সঙ্গে কথা কও”)। 

(২) ঢাকা স্টেশনের কাছে অনেক 
ভাড়।চে ঘেড়র গ।।৬ থাকে। হেন খেকে 
যাত্রী নামলেই গাড়োয়ানের দল এক সশ্গে 
তাঁকে ঘরে ধরে বলতে থাকে “আহেন, 
আহেন মহারাজ, পংখীরাজ গোড়া আমার, 
উড়াইয়া লইয়া যাইব (আসুন মহারাজ, 
পক্ষীীরাজ ঘোড়া আমার একেবারে ভীঁড়য়ে 
নিয়ে যাবে)”। একদিন এক ভদ্রলোক ট্রেন 
থেকে নেমে বললেন, গেন্ডারীয়া যাবেন, 
এক গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাড়া 
কত; গাড়োয়ান বললো, “৩1৪ মাইল 


রাস্তা, আট আনা লাগব”। ভদ্রলোক 
বললেন, “দ’ আনা”। সঙ্গে সঙ্গে 


গাড়োয়ান ছুটে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরে 
বললো, “চপ, চুপ, গোড়ায় হনবো “চপ, 
ঘোড়া শুনবে 1)” অর্থাৎ এই অসম্ভব 
প্রস্তাব ঘোড়ার কানে 
টানতেই রাজী হবে না। 

(৩) ঢাকায় এক দশাসই চেহারার 
ভদ্রলোক ৩ই গজ কাপড় কিনে এক দাঁজর 
কাছে গিয়ে বললেন, এ কাপড় দিয়ে তান 
পাঞ্জাবী তোর করাতে চান। দার্জ যখন 
তাঁর গায়ের মাপ নিচ্ছে, তান জিজ্ঞেস 
করলেন, এঁ কাপড় দিয়ে দুটো পাঞ্জাবা 
হয় কি না। দাঁজ শনার্বকার চিত্তে বললো, 
“অয় হেয়)”। তান আবার জিজ্দেস 
করলেন, তিনটা পাঞ্জাবী হয় কিনা । দার্জ 
অম্লান বদনে জবাব দিল, “তা ব অয় 
(তাও হয়)”। ভদ্রলোক মহাখ্যাশ হয়ে 
কোন্‌ তাঁরখে পাওয়া যাবে তা জেনে 
নিয়ে চলে গেলেন। নির্ধারত দিনে 
পাঞ্জাবী আনতে গেলে দার্জ ছোটো 
ছোটো তনটা পাঞ্জাবী এনে হাঁজর 
ক্ষেপে গিয়ে বললেন, “ইয়াক 
পেয়েছ, এতো ছোটো পাঞ্জাবী গায়ে 
লাগবে কাঁ করে?” দার্জ আবচাঁলত, 
বললো, “হোনো মিঞা, গতরটা তো করছ 
মইষের মতোন, কাপড় িনছ মোটে হারে 
{তন গজ, ফরমাইস দলা তনটা পাঞ্জাবী 
বানাইবার। আবার কও গায়ে লাগব কী 
কইর্যা, লজ্জা করে না এই কথা কইতে। 
যাও, বাঁড় গিয়া দরজার ভিতরে জুলাইয়া 


রাখ, আইতে যাইতে গায় লাগব অখন - €. 


(শোনো বাবু, দেহখানা তো করেছ মোষের 
মতো, কাপড় 'কিনেছ মান্র সাড়ে তন গজ, 
আর অর্ডার দিলে 'তনটে পাঞ্জাবী তোর 
করার। আবার বলছ গায়ে লাগবে কী 
করে, লজ্জা করে না এই কথা বলতে। 
যাও, বাঁড় গিয়ে দরজার ভিতর বালিয়ে 
রাখ, আসতে-যেতে গায়ে লাগবে এখন ৷) 

[রমশা 
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ং 


[প্ঃব-প্রকাশিতের পর] 


বন্দী জীবনের সব থেকে ভাল সংগঠন 


" তৌর করতে পেরেছিলাম রাঁবনসন 


প্রত্যেক 
কংড়েঘর থেকে আমরা একজন করে 
সদস্যরূপে কাজ করতো । এই সমিতিতে 
আমার কাজ ছিল শিক্ষানীক্ষা এবং 


রাজনৈতিক ব্যাপারে সাহায্য করা। 
আমাদের আঁধবেশন হ'ত সাধারণত 


সপ্তাহে একবার করে, যাঁদচ বিশেষ 
প্রয়োজনে যে কোন সময়ই কর্মাধ্যক্ষকে 
এবং দলপাঁতিকে তলব দিয়ে অসাধারণ 
আধবেশনও চালু করা যেত। মাইনা 
ম্নাহাক আমাদের কর্মধ্যক্ষের কাজ খুব 
বনম্ঠাভরে পালন করতো, সে এখন 
নাইরোবিতে এক আন্তজাতিক নির্মাণ 
সংস্থার সম্পাদক। আমাদের সমস্ত 
আধবেশনের লিখিত কার্ধীববরণী 
রাখা হ’ত এবং লড্ওয়ার ছেড়ে চলে 
আসার "সময় তাকে ন্ট করে ফেলা 
হয়। শীশাবরের দলপতি হিসেবে 
্রাবনসন খুব ভাল কাজ করোছিল 'এবং 





কিছ; বলে নি। কিয়াম, অগুলের 
জন্‌ খিয়াথ রাঁবনসনের সহায়কের 
কাজ করতো, সে এখন ইস্ট আফ্রিকান 
ব্ুয়ারীর সংস্থায় বেশ ভাল কাজ করে। 
আম নিরক্ষর বন্দীদের লেখাপড়া 
শেখান এবং নাঁলশভরা চিঠি ইত্যাঁদ 
লেখা নিয়ে র্যস্ত থাকতাম প্রত্যেক 
রুড়েঘর থেকে একজনকে পাচক 
শহসেবে কাজ করতে হ'ত এবং এই 
কাজের কতকগুলি বিশেষ সুবিধাদি 
থাকার জন্য পাচক পেতে আমাদের কোন 
অসুবিধাই হস্ত না; অবশ্য আমরা সব 
সময় একজন যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে 
এই কাজে বহাল করতে চেষ্টা করতাম। 
আমাদের অর্থাৎ ১৩ নম্বর ঘর থেকে 
ওয়ামবনগদ ওয়াচিরা পাচকের কাজে 
নিযুক্ত হয়েছিল এবং কোনদিনই 
সে আমাদের নির্বাচন ক্ষমতাকে সন্দেহ 
করবার অবকাশ দেয় নি। 

লডওয়ার বান্দীশাবরে কোনয়া সর- 
কারের সমাজ উন্নয়ন সাঁচবালয় একট 
যাঁদিচ সেখানে কোর বই স্থান পাবার আগে 
বিশেষভাবে বিবেচিত হত ভারপ্রাপ্ত সর- 
কারী কর্মচারীদের দ্বারা এবং 'রাজনাীিত 
সংক্রান্ত একাঁটি বইও আমাদের পড়বার 
{উপযুক্ত বলে স্বীকৃত হয় বন যাই হোক, 


কেউই কখনো তার কার্ধধারার বিরুদ্ধে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল এই 


- ২৩১ 


বোধে যে সমস্ত বই আমরা পেতাম তাই 


- আগ্রহপহকারে পড়তাম, এবং একাট ইাঁত- 


হাসের বইতে ক্রীতদান প্রথা সম্পর্কে 
অনেক আলোচনা ও তার বিরুদ্ধে 
ব্যবচ্থাদির 1ববরণও পড়োছিলাম। পুস্তক- 
গাল আমাদের ঘরে রাখা হত এবং 
ওয়াচরা কারিগা, যে আমাদের গ্রন্থা- 
জন্য তাদের উপযুত্ত বই বাছাই করতে 
পাহাষ্য করতো । রাজনীতি সম্পাঁকত বই 
না থাকার বিশেষ করে আমার খুবই খারাপ 
লেগেছিল, কিন্তু এই ভেবেই-মনকে সান্ত্বনা 
দিয়োছলাম যে, সব বন্দীরাই তো আর 
সারাজীবন ধরে রাজনধীতি করবে না, 
কাজেই তাদের এসব বই এখন না পড়লেও 
চলকে। 

আমরা ল্ভওয়ারে বন্দীদের লেখাপড়া 
শেখানর জন্য প্রথম থেকে নবম শেণৰ অবাধ 
ক্লাসের বন্দোবস্ত করোছিলাম, যাতে 
সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্যন্তিও কিছ লেখাপড়া 
শিখতে পারার সুযোগ পায়। প্রত্যেক 
শ্রেণীতে পড়াবার জন্য যথেষ্ট পাঁরমাণ 
শিক্ষকের অভাববোধে আমরা ঠিক করে- 
ছিলাম যে, ভৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্চম খ্রেণীর 
ছাত্ররা পালা করে প্রথম ও দ্বিতীয় 


শ্রেণীতে পড়াবে, এবং ষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর 


ছাত্ররা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খেণীতে 
পড়াবে। আমি সর্বোচ্চ দুইটি অথাৎ 
অস্টম ও নবম শ্রেণীতে পড়াতাম। আমাদের 
প্রায় সব ছাত্ররাই খুব ভালভাবে পড়াশুনা 
করতো এবং বর্তমানে আমাদের অনেক 
“ছান্র”ই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে ভাঁবয্যং 
নাথারকদের শিক্ষাদান করছেন! এই সূত্রে 
'িমানা ওয়াচুকু নামক এক সত্তর বছরের 
ব্ধের লেখাপড়া শেখার আদম] স্প্হা 
আমার এখনো মনে পড়ে, সে রোজ প্রথম 
শ্রেণীর ক্লাসে এসে বসতো লিখতে এবং 
পড়তে শেখবার জন্য, এবং তার অধ্যবসায়ের 


ফলে 'িছ্ীদনের ভেতরই £দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। মাঝে মাঝে 


গিয়ে বসতাম এবং সে মুখে মুখে আমাদের 
কোঁনয়া ও পূর্ব আফ্রিকার হীতিহ্াস 
বলতো। তার কাছ থেকে আমরা ইউরো- 
পীয়ানদের এদেশে আগমন এবং তারপর 
তারা কিভাবে আমাদেব উপর রাজত্ব কবতে 
আরম্ভ করে, কি ভুল করে, এসব 
বিষয়ে অনেক কিছ: জানতে পেরোছলাম। 
বন্দিজবনে প্রথম আমাদের ক্লাসে যোগ 
দিয়ে লেখাপডার সঙ্গে পাঁরাচিত হয় এবং 
এ বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং তাদের 
অনেকেই এখনো নিয়মিতভাবে স্কুল 
কলেজে যাচ্ছে। একথাও বলা যেতে পারে 
যে, লডওয়ারে অনুষ্ঠিত আমাদের এই 
ক্লাসগুিই পূৰ্ব আফ্রিকায় সর্বপ্রথম বিন্ম- 
বেতনে "শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা ॥ 


4 


।ছেম। পম 


1 


[| 


যান্দাশাবরের পাঁরচালক সাঁমাত 


করা? জন) নম্নালাখত নয়মাবলাঁর 
প্রবতন করে, এবং সরকার নির্দেশের 
থেকেও অনেক বোশ পরিমাণে সেগুলি 
আমাদের ওপর বলবতন ঁছল। 


{১) কোন বন্দীই কখনো অন্য কোন 


বন্দীর সঙ্গে শীবরের ভেতরে বা বাইরে 
মারামার ঝগড়াঝাঁটি করবে না। 

(২) কোন বন্দীই কাছাকাছ গ্রামের 
তুক্কানা নারীদের বা শিবিরের কর্মচারীদের 
স্পী-কন্যার কন্যার সঙ্গে সহবাস করবে না। 

(৩) কোন বন্দপই অন্য কাউকে ভয় 
দেখাবে না বা ঘণা করবে না বা অন্য 
কোনরকমে জোর-জুলুম করবে না। 

(৪) কোন বন্দীই শাবরের ভেতর 
যেখানে-সেখানে থুথু ফেলবে না বা 
প্রশ্নাব করবে না বা অন্য কোন রকমে 
শাঁবরকে ময়লা করবে না। 

{৫) কোন বন্দীই শাবিরের ভেতরে বা 
বাইরে কখনো গাঁজা-ভাঙ খাবে না বা 
মদ্যপান করবে না। 

(৬) কোন বন্দীই অন্য কোন বন্দী বা 
কর্মচারীদের কোন জানস চুরি করবে 
না ব৷ পাঠাগারের কোন বই চিরকালের 
জন্য নিজের কাছে রেখে দেবে না। 

€৭) কোন বন্দীই তার তাঁবু থেকে 
ময়লার বালাতি পাঁরম্কার করার জন্য দেওয়া 
ছলপাঁতির নির্দেশ অমান্য করবে না--তা 
সে রাববারই হউক বা অন্য কোন ছুটির 
[দিনই হউক না কেন। 

€৮) কোন বন্দীই নিজের ইচ্ছামত 
কোন হালকা কাজ বেছে নিতে পারবে না। 
কে ক কাজ করবে তা সর্বসম্মাতিক্কমেই 
ঠিক করা হবে। 

(৯) আর সবাই যখন কাজ করছে 
সে সময় কোন বন্দীই কাজে ফাঁকি 
দেবে না। 

€১০) কেউই শাবরের কর্মকর্তার 
সঙ্গে বাবাইরে থেকে আগত কোন 
পারদর্শকের সঙ্গে অযথা কটু কথা 
ফইবে না ৰা দুব্যবহার করবে না। এই. 
কম আচরণ করার কোন সঙ্গত কারণ 
|যাকলেও এ বিষয়ে প্রথমে দলপাঁতর 
')নর্দেশ গ্রহণ করবে। 


€১১) কেউই কারুর সঙ্গে মিথ্যা- -- 


কথা বলবে না। 

(১২) কেউই খাবার নেবার সময় 
তার আগের লোককে ছলে-বলে-কোঁশলে 
ধডাঁওয়ে যাবে না। 

উপরোন্ত নিয়মাবলশী সমস্ত বন্দীদের 
একন্রিত করে একটি সাধারণ আঁধি- 
বেশনে সর্বসম্মীতকমে গুহীত হয়। 
কেউ এর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে 
পর শিবিরের বিচারালয়ে তার যথারণীতি 
বিচার করা হ'ত এবং দোষীর সাজ্য 


৬॥চার-ব্যবহারের মান নিদেশ . 


লাপ্তাহক বসুমভশ 
ননণয় হ'্ত। বিচারকের কাজ করতেন 


করতেন 


নিয়ে গঠিত এক বীনর্ণয়ক সভা 


এই পাঁচজনের চারজনকে মধ্য- 
প্রদেশের (central province) চারাঁট 
জেলার মুখপান্রর হিসেবে নেওয়া 
হয়েছিল এবং পণ্ম জন ছিলেন নায়্যাঞ্জা 


[িভিশনাল বিচারালয়ের সভাপাঁত 
ধছলেন। পলের ফৌজদারী মামলা 
চালাবার ক্ষমতা ছল অদ্ভুত এবং তার 
পারচালিত কোন কেস্‌ই আমাদের 
{বচারালয়ে ফে'সে গিয়েছিল বলে 
আমার মনে হয় না। কার্ধীনর্বাহক 
সমাত 'শাবরের আরক্ষাবাহনীর কাজ 
নগর নাঁরাংগুকে দেয়, তার প্রধান 
কাজ ছিল সকলকার উপর নজর রাখা 
এবং বন্দীদের সব অসদাচরণ দলপাঁতর 
নজরে আনা । নগ্দরু নিভাঁকভাবে 
এবং সমতার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন 
করোছল; সে এখন তার গ্রামে 
চাষবাসের কাজ করে এবং স্থানীয় 
কে. এ. ন্যা. ইউর সে দলপাঁতি। 
আমাদের নিয়মাবলী এবং বচার- 
পদ্ধাতর উপর সকলেরই আস্থা ছিল 
এবং সবাই মোটামুটিভাবে এর 'িদেশি 
মতো চলতো। বচারালয়ের দেয় 
সাজা সঙ্গে সঙ্গেই দোষীর উপর 
আরোপ করা হ'ত, যাঁদচ এর বিরুদ্ধে 
আপীল করবার আঁধকার ছল 
সকলকারই। আপীল শোনবার জন্য 
অন্য পাঁচজন বয়োবৃদ্ধকে নিয়ে আর 
একাঁট সভা গঠিত হয়; এতে এম্‌ বু, 
ফোঁট হল, 'ঁকয়াম্‌ব: এবং নেয়েরী 
অণ্চল থেকে চারজন এবং নায়্যাঞ্জা 
প্রদেশ থেকে একজন কাজ করতেন! 
খুব কম সংখ্যক বিচারের বিরুদ্ধেই 
আপীল করত দৌষাীরা। িচারালয়ের 
অধিবেশন সাধারণত গিকেলবেলা কোন 
একুটি ক'ড়্ঘেরে .. বসতো। 
বন্দীই এর আঁধবেশনে যোগ দিতে 
পারতো, কিন্তু কংড়েঘরগ্ালতে 
স্থানাভাবের ফলে এবং সাধারণত সবাই 
সে সময় কাজে ব্যস্ত থাকায় খুব কম 
সংখ্যক বন্দখই সেখানে দর্শক '1হসেবে 
আসতো । প্রত্যেক নিয়মের বিরুদ্ধা- 
চরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম সর্বাধিক 
সাজা দেওয়া হত’, যার 'ফারাস্তি নিচে 


দেওয়া গেল ঃ 


১ ও ২ নম্বর নিয়মঃ 
২৩২ 


কু'ড়ো র- 


যেকোন 


 ঘাঁত্রশ বালতি জল তোলা বা সমাজচযত 


হওয়া। লেড্ওয়ারে কেবলমান্র একবারই 
এগৃবু অগ্তলের এক যুবককে সমাজচ্যত 
করা হয়োছল, দে একজন জেলরক্ষকের 
প্রেমিকার সত্যে প্রেমালাপ চালয়োছল 
বলে)। 

৩ নম্বর নিয়ম ঃ দুশদনের জন্য রাম্না 
ঘরের জলের চৌবাচ্চা ভার্ত করা €খুবই 
কাঁঠন সাজা)। 

৪ ও ৭ নম্বর নিয়ম ও চারদিনের 
জন্য পায়খানার বালাঁত খাল করা ও 
পাঁরম্কার করা। 

৫ ও উ নম্বর নিয়ম £ ছাব্বশ 
বালাত জল ভরা! 

৮ নদ্বর নিয়ম £ আটাশ বালাতি জল 
ভরা এবং হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে একটি 
ফু'ড়েঘরকে র প্রদক্ষিণ করা 
(খুবই কন্টজনক কাজ)। 

৯ নম্বর, নিয়ম ঃ হাটুর ভরে দশবার 


কু'ড়েঘর প্রদক্ষিণ করা ও তৎক্ষণাৎ অন্য « 


কাজ আরম্ভ করা। শরীর খারাপের 
দোহাইতে শ্ধুমান্র 'িচারালয় বিশেষ 
অনুমতি দলে তবেই তৎক্ষণাৎ কাজ 
আরম্ভ করা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। 


১০ নম্বর নিয়ম £ হটির ভরে দশ- : 


বার কুণড়েঘর প্রদাক্ষণ করা ও আটাশ 
জল তোলা বা সমাজচন্যত 
হওয়া। 


১১ নম্বর নিয়ম £ বারো বালতি 
জল তোলা এবং আটবার হাঁটুর ভরে 
কু'ড়েঘর প্রদক্ষিণ কর।। 


১২ নম্বর নিয়ম ৪ রানাঘরের আঁধ- 
নায়ক নিজেই এর সাজা তেন যে অন্য 
সমস্ত বন্দীর খাওয়া শেষ হওয়া অবাঁধ 
দোষাঁকে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে 
হবে।  'বচারালয়ের এক ববশেষ 
আঁধবেশনের ফলে এই সাজার বদলে 
চোদ্দ বালাত জল তোলা ও দশবার 
সাজাও দেওয়া চলতো। রাম্াঘরের 
আঁধনায়ক শাবির পাঁরচালক সাঁমাতর 
দ্বারা নির্বাচত হতেন; তিঁন এই 
সাঁমাতর সভ্য না হলেও বিশেষ বিশেষ 
কারণে তাঁকে কখনো কখনো এর আঁধ- 
বেশনে যোগদান করতে বলা হ’ত। 

পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে যে, 
বাশ বালাত জল তোলা ছু এমন 
কাঠন সাজা নয়। 
চারটে থেকে ছটা, কারণ চারটের পর 
রৌদ্র তাপ ছটা সহ্য করা 
যেত। জলের ট্যাঙ্ক ছিল 
শিবির থেকে প্রায় চারশো গজ 
নদী থেকে পাইপ করে জল আসতো । 


এ কাজের জন্য” 


% 


পাইপে জলের ধারা ছিল খুবই আস্তে 
এবং দঃ'ঘণ্টার ভেতর চার বালাত জলও 
সেখান থেকে ভরে আনতে পারলে 
“দোষী” নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো! 
একদিন আমি এক খুব করুণ দৃশ্য দেখে- 
ছিলাম এ ট্যাঞ্কের কাছে। এক বেচারা 
ভরবার পর পা পিছলে পড়ে গয়ে এক 
বালাত জল উল্টে ফেলে, এবং সেটা 
বাঁচাতে গিয়ে সে হ:সাঁড় খেয়ে পড়ে 
অন্যাটর ওপর ও ফলে তারও সব জল 
মাটিতে পড়ে যায়। বেচারার মুখের 
সোৌদন। জলভরা বালতি খথাস্থানে 
এনে পোঁছে দিলে তবেই তা গোণা হত, 
মাঝপথে নষ্ট হয়ে গেলে তার কোন 
দামই পেত না “দোষাঁপ্রা। 
দোষীদের সাজা প্রত্যেক কু'ড়েঘরেই 
'সন্য্যেবেলায় প্রচার করা হ'ত, এবং সেই 
সঙ্গে সবাই এও জানতে পারতো যে, কে 
'কিজন্য কতটা সাজা পেয়েছে। পারত- 
পক্ষে খুব বেশি কেস আসতো না আমা* 


ধন্দীরা শয়তানের পূজা করতো, এবং 
জনসাধারণের, বিশেষ করে কারাগারের 
কর্মচারীদের এর দ্বারা অনিষ্ট করবার 
চেষ্টা করতো। এ বিষয়ে সবাইকে 
যথাযথ ওয়াকবহাল করা প্রয়োজন, এবং 
যেহেতু লড্ওয়ারে থাকাকালীন আম 
প্রত্যহ সকালে কএড়েঘরে প্রার্থনার সময় 
আচার্যের কাজ করতাম, সেহেতু এর বিশদ 
বর্ণনা আম দিতে সক্ষম। সাধারণত 
আমরা সবাই বসে বসে প্রার্থনা করতাম, 
যাঁদচ বিশেষ বিশেষ , দিনে 
২০শে অক্টোবর, যেদিন জোমো 
আটক করেন বা যখন কোন রাজ- 
দাঁড়য়ে প্রার্থনা করতাম। বন্দীদের 
ভেতর শুধু কিছু সংখ্যক. লোকই 
খ্ীস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল, কিন্তু আমরা 
_ সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করতাম । আমরা 
মুখ করে নিজেদের হাতের তালুতে 
" থুতু ফেলতাম। (আমাদের সামাজিক 
শ্রদ্ধা দেখাতে হলে আমরা এভাবে 
ধিজেদের হাতে থুতু ফোঁল।) তার পর 
আমরা দুহাত একসঙ্গে খোলা অবস্থায় 


(যেমন, 


সাপ্তাহিক বসত? 


মাথার উপর তুলে ধরতাম এবং আমাদের 
প্রার্থনা পারচালক বলতেন ৪ 
-৯। হে ভগবান, সকল মানুষের সৃষ্ট ও 
.  শবনষ্টকরণের কর্তা; 
হে ভগবান, আমাদের এই 
আফ্রিকার সষ্টিকতণ; 
আমরা যারা তোমার কাছে অপরাধ 
ও প্রার্থনা করি যে, 
তুমি আমাদের এই বিনম্র 
আবেদন শুনবে ৪ 
আমরা যখন এই নিষ্ঠুর রোদ্রতাপে 
পুড়ে ঝলসে মরাছ, 
ঘাদের তুমি এই সুন্দর 
কিরিনয়্যাগার (মাউণ্ট কেনিয়া) 
জমি দান করেছ, 
যে জমি এখন সাদা মানুষেরা 
এসে জোরদখল করেছে 
ও আমাদের উপর অত্যাচার করছে। 
২! হে ভগবান, তোমার কাছে আমরা . 
প্রার্থনা করি যে, 
যে জাঁম তুগি আমাদের দিয়েছ 
তা যেন কোন বিদেশ 
ভোগ না করতে পারে; 
তোমার শান্তর উপর আমরা পরো 
আস্থা রাখি যে 
তুমি কখনোই এমন হতে দেবে না। 
তুমিই তো সাদা লোকেদের 
ইউরোপের বিস্তীর্ণ প্রান্তরসমূহ 
দয়েছ ভোগ করার জনা, 
এবং আমাদের আলাদা আলাদা 
রাখবার জন্যই তুমি 
আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে এক 
বিরাট সমুদ্রের সৃষ্টি করেছ; 
আমরা তো তাদের জমির উপর 
নজর দই না, 
তেমান তুমি আমাদেরও ক্ষমতা দাও 
নিজেদের জমি ভোগদখল 
. করতে পারি! 


৩] হে ভগবান, তুমি আমাদের নেতা, 
কোনিয়াট্টা ও আরও সবাইকে 
সাহায্য করো, 
ধারা আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল 
চেষ্টা করছে, উত্তরে ও দাঁক্ষণে, 
পূর্বে ও পাঁশ্চমে। 
হে ভগবান, যারা আহত হয়ে 
জঙ্গলে লুকিয়ে আছে বা 
হাসপাতালে পড়ে আছে, 


তাদের তুমি নিরাময় করে দাও, . 


আর যারা ওষ্ধপত্রের অভাবে ভুগছে 
তাদের তুম সাহায্য করো, 


যারা বিধবা বা যারা 'িঃসম্বল, . 


তাদের সবাইকে তুমি সাহায্য করো । 
২৩৩ 


৪। হে' ভগবান, এই দেশের বুক চিয়ে 
বয়ে যাওয়া রন্তান্ত নদীর 
তুমি শেষ করো, 
এবং পুনবণর এখানে তুমি শান্তির 
প্রলেপ দিয়ে দাও. 
হে ভগবান, আমরা যেন সব্দা 
এবং তোমায় স্মরণ করি, 
তুমি আমাদের সবাইকে এক 
আত্মাসম করে দাও, 
যাতে আমরা সবাই পৃথবীর সব 
লোকদের কাছে একজোটে 
কথা বলতে পারি, 
এই দারুণ ক্ষত 
তুমি নিরাময় করে দাও। 
& | হে ভগবান, তুমি আমাদের সব 
শতুদের মন ভাল করে দাও, 
যাতে তারা আমাদের স্বজন 
হতে পারে, 
এবং সম্পূর্ণ আফ্রিকাকে আবার 
স্বাধীন করে দাও, 
ভুলতে পারি। 
$1 হে ভগবান, আমরা তোমাকে 
এ সবের জন্য জোরজুলুষ 
করাঁছ না, 
শুধু এজন্য তোমার কাছে 
প্রার্থনা করাছি, 
তুমি সর্বশক্তিমান, মহান, ক্ষমাময়, 
তুমিই চিরকাল আছ 
এবং থাকবে, 
পূর্বপুরুষের নামে প্রার্থনা করছি, 
গিকুয়। ও মুমাব, যাদের তুমিই এই 
বঁকারনয়্যাগার জমিতে .. 
এনে বাঁসয়েছিলে, 
এই উর্বর জাম ভোগদখল 


াঙ্শুরারে থাকাকালীন আমরা 
তোরির জন্য পাথর ভাঙতাম, আর ছু 
সংখ্যক বন্দী জলবিভাগের লোকেদের 
জন্য নিকটবতাঁ জঙ্গল কেটে পাঁরচ্কার 
করতো; তাঁরা সেখানে জলের খোঁজ 
করছিলেন। যাঁদচ আমাদের সে সময় 
এই পাথর ভাঙার কাজ খুবই কণ্টকর 
ও পাঁরশ্রমের মনে হ'ত, কিন্তু পরে এ. 
হাসপাতালেই আমাদের নেতা জোমে 


র কিন্তু 
এই তিনজন বন্দী “পালিয়েছে” জেনে 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বাকস্টন আমাদের 
কাছে এসে হাসতে হাসতে বললেন £ 
"তোমাদের ভেতর তিনজন পালিয়েছে! 
তোমরা শীঘই দেখতে পাবে যে, 
সরকারের ক্ষমতা এখানে কতো বেশি। 
তোমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে থাকতে 
পারো যে, ওরা অন্য কোন জেলায় 
পা দেবার আগেই হয় প্রাণে মারা পড়বে, 
না হয় বন্দী অবস্থায় আবার এখানেই 
শুনেই আমার সন্দেহ হয়োছল এবং 
এখানেও আবার আমার এ বিষয়ে 


ফয়োপ শশাঁবরের আঁভজ্ঞতার পুনরা- 
ধা হয় £ "সুস্বাদু ভুট্টার আটা 


এবং দুষ্প্রাপ্য চায়ের বদলে একজন 
এই {ছল সরকার পক্ষ থেকে স্থানীয় 
তর্কাণাদের উপর 'নর্দেশ। বাকসটন 
ঠিকই বলেছিলেন; সোঁদন রাবি, হবার 
অবস্থায় শিবিরে এসে পেশছায়। 
শৃধ্মাত্র তাদের মাথাই এসে পেশছাত, 
কিন্ত স্থানীয় তর্কানা চীফ তাঁর 
দলের লোকেদের সময়মতো 
বোঝাতে ওক্ষম হয়োছলেন যে, জ্যান্ত 
মান্ষগ্লোকে তাদের পায়ে হাঁটয়ে 
ফেরত আনতে 'শকারীদের কষ্ট হবে 
কম, রন্তু ফলে পূুরদ্কার, মিলবে. 


ঙগাপ্তাহক বসত 


বোৌশ। 
অবশ্য আমাদের র্যাশন থেকেই কাটা 
হয়োছিল। যাঁদচ তারা এ বাবদ ষে চাল 
থেকে হয়োছিল। কারণ আমরা র্যাশনে 
চাল পেতাম না মোটেই। প্নর্ধত 
তনজন বন্দীকে ছ’ মাসের জন্য নিঃসঙ্গ 
কারাদণ্ড দেওয়া হয়োছিল এবং তুর্কানা- 
দের হাতে যা হতে পারতো তার তুলনায় 
এ সাজা খুবই সামান্য বলে মনে হয়ে- 
ছিল আমার। এই ঘটনার পর অন্য 
শনজেদের ইচ্ছা কার্যে পাঁরণত করার 
জন্য আর কোন উৎসাহ দেখায় ি। 
কনেীলয়াস পরে ১৯৬১. সালে “জমি 
স্বাধীনতা সৈন্যবাহনীর” (Land 
Freedom Army) স্বেচ্ছাসেবক 
{হিসেবে আবার ধরা পড়ে ও সাত বছরের 
নাইরোবির একাট দোকানে চাকার 
পায় এবং কিবাকি ফোর্ট হল এলাকায় 
রাজনীতি করছে এখন। 
লড্ওয়ারে আমরা জন খাটতে রাজী 
হয়োছিলাম, কারণ এ বিষয়ে সরকারী 
যার ফলে সরকার আমাদের জন খাটতে 
বাধ্য করতে পারতেন। 'কল্তু আমরা 
এও ঠিক করোছিলাম যে, এই কাজের 


সঙ্গত কারণ ছল এর সপক্ষে । সরকারী 
নিয়মমাঁফক আমরা কাজ করতে বাধ্য 
হয়োছলাম এবং এও ঠিক হয়েছিল যে, 
কাজের. পরিবর্তে আমাদের পাঁরশ্রীমক 
দেওয়া হবে, কিল্ত সেই পারিশ্রীমক যে 
আমাদের 'নতেই হরে এমন কোন 
বাধ্যবাধকতা ছল না সরকারী নিয়মে । 
আদালতে কোনরকম আঁভিযোগ আনা 
হয় নি, কোন বিচার করা হয় নি বা 
কোন দোষে দোষাঁও সাব্যস্ত করা 
হয় নি: আমরা ছিলাম শুধু বন্দী 
আমরা নিজেদের রাজনৌতিক অন্তরীণ 
বলে মনে করতাম এবং আমাদের মতে 
বরাজনৌতক বন্দীকে জন খাটতে বাধ্য 
করা মানুষের মৌলিক আধকারের উপর 
হস্তক্ষেপ করারই সামিল। যে সরকার 
এইরকম করে তারা আমাদের মতে 
মানৃষকে ক্লীতদাসের মতো ব্যবহার 
করাব অপরাধে অপরাধী । আমরা জন 
খাটার 'বানষয়ে পারিশ্রমিক স্বীকার 
করলে পাঁথবীর চোখে এই দাঁড়াত যে, 
আমরা কেনিয়া সরকারের এই অন্যায় 
নিয়মকে. সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন 
২৩৪ 


আমাদের বন্তর্যের গ্রভ।রতা 


বুঝতে 
পারবেন এবং তান আমাদের নিরাশ 
করেন নি! এ শিবষয়ে উপরওয়ালাদের 
কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে এবং তাঁদের 
উত্তরেও আমাদের মূল বন্তব্য বুঝতে না 
পারার ভাবই প্রকাশ পেয়েছে সব 
সময়) 

এই আচরণের ফলে আর একটি 


স্বেচ্হায় স্বাক্ষর করে। কয়েকজন কোন 
অব্যক্ত কারণে সই করে নি এবং শ্যধ্ব . 
মার পাঁচজন বন্দী জন খাটার বদলে ৮ 
পাঁরশ্রীমক 
শনয়েছিল। চিঠির একাঁট কাঁপ 
যথারীতি লুকিয়ে পাঠাবার বন্দোক 
কার, কিন্তু দ্বিতীয়" কাঁপাঁট el ~ 
আঁধনায়ককে দিই। তারপর আমরা যথাধ 
কাঁর, যাতে he একেবারে কাজ না 
রা ৰং চাঠর' 
ফলাফলের অপেক্ষা- কাঁর। এ ছাড়া 
আমাদের খাওয়াদাওয়ার বাবস্থার কিছু 
উন্নাত করাতেও সক্ষম হয়েছিলাম 
আমরা। পুরা ব্যাপারটা দৃ'পক্ষেই 
“ক হয়’ অবস্থায় এসে পোৌছোছল এবং 
করাঁছল না। কাঁদন বেশ উত্তেজনা- 
নরকারী উত্তরের অপেক্ষায় ॥ 


[করমশা 


নেওয়া স্বীকার কন্র্‌ ৬, 





চাঁব্বশ পরগণার মান্দর_-অসশম মুখো- 


গাধ্যায়। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামা- 
চরণ দে স্ট্রীট, কালকাতা-১২। দাম £ 
ছয় টাকা। 

বাংলা দেশের বকে ছড়িয়ে রয়েছে 


বহ: প্রাচীন মান্দর- প্রায় সব মাঁন্দরেরই 


এক অবস্থা-তারা ধ্ংসপ্রায়। 
বাংলা দেশের মান্দরাশল্পের বিবর্তনের 
ধারাবাহক চিন্রাটকে সঠিক পেতে হলে 
যাওয়া দরকার বাঁকুড়া এবং বীরভূমে। 
শ্রীযুক্ত অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল দে 
এ দুই জেলার মন্দিরাশজ্পের সামাগ্রক 
[ববরণশ প্রকাশ করে ইতিমধ্যে অসাধ্য- 
সাধন করেছেন। চাঁত্বশ পরগণার মন্দির 
সম্বন্ধে ইতস্তত আলোচনার অভাব না 
থাকলেও অধ্যুনা সে অঞ্চলে মান্দিরগঁলর 
অবস্থা কী হয়েছে তার আলোচনা করেছেন 
প্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়! সঙ্গে সঙ্গে 
ইতিহাস তুলে ধরেছেন মন্দিরগুলির এবং 
পূর্বে অনালোচিত নতুন মন্দিরের সন্ধান 
দিয়ে গবেষকদের -দ্ম্টি আকর্ষণ করতে 
পেয়েছেন। অথচ আমরা জেনেছি যে, 
শ্বীমুখোপাধ্যায় বয়সে তরুণ, প্রায়-বিত্ত- 
ছন! 'কন্তু মান্দর রক্ষার জন্য সরকারী 
অর্থ ব্যয় হলেও মান্দিরগ্ীল ধংস হতে 
চলেছে। শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায় চব্বিশ 
পরগণার মান্দরের কথা লিখে প্রমাণ 
করেছেন যে, সরকার ও জনসাধারণ 
উদাসীন হলেও এখনো পর্যন্ত কম্টসহিঞ্চু, 
অনসন্ধানী তরুণ গবেষক স্বীয় প্রচেষ্টায় 
বাংলা দেশের প্রাচীনকালের লুপ্ত গোঁরব 
পৃ্নরুদ্ধার করতে পারেন! 

শচাঁব্বশ পরগণার মান্দর' গ্রন্থটি'র 
ভাবনা প্রশংসনীষ। তান মন্দিরের 
হার্ণনাকালে শিল্পীদের শিল্প দক্ষতা ও 
শজপকর্ম তলে ধরেছেন। 
মাঁনদবাঁশজ্পেব ধাবা আলোচনাকালে তান 
ডেভিড স্যাজাচিয়নেব আসতো পাঁন্ডতের 
মতামত ছিন্নভিঘ করে দিয়েছেন। 
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মাঁন্দরাঁশল্পের যে চারাট দলত 
প্রচলিত আছে, তার ওপর 'ভাঁত্ত করেই 


অসীমবাবু চাঁব্বশ পরগণার মান্দিরগুলর ' 


আলোচনা করেছেন এবং এ ধারানুসরণে 
যে বৈচিত্র্য দেখা গেছে, কার্যকারণ সহ 
তার 'বিচার-বিষ্লেষণ করেছেন। মান্দর- 
গলির ধ্বংসের কারণগ্ীলকে তাঁন যেমন 
সুসপন্ট আঁভমত সহ ব্যন্ত করেছেন, 
তেমনি [তানি বস্তৃবাদণ দুষ্ট নিয়ে ধনণ- 
দের মন্দির তৈরির পশ্চাৎ কাহনী বিধৃত 
করেছেন। তা ছাড়া এমন দম্টান্তও তান 
দোঁখয়েছেন যে, মুসলমান রাজার আমলে 
একই ধন হন্দু জমিদার মুসালম আমলে 
এবং বৃটিশ আমলে য়রোপীয় শিল্পের 
অন্ধ অনুকরণের ফলে রাত বদলাতে 
বদলাতে গিভাবে এ দেশীয় শিল্পচর্চার 
ক্ষাতসাধন করেছেন পে ৮৩)! 
মান্দরাশজ্পের ধারাবাঁহক কাঁহনা, 
ওঁ শিল্পের রীতি ও প্রণালশ বিশ্লেষণের 
পর চব্বিশ পরগণার মান্দিরগ্লির সত্গে 
শ্রীমখোপাধ্যায় আমাদের পরিচয় কাঁরয়ে 
ধদিয়েছেন। এ পাঁরচয় প্রসঙ্গে এসেছে 
রশীততে কোন্‌ মান্দরাট গাঁঠত এবং 
কোন্‌ স্থানে কোন্‌ মান্দরাট প্রাতষ্ঠিত। 
জটার দেউল আবিষ্কৃত হয় বন কেটে 
বসাঁতি গড়ার সময়। তাহলে অবশ্যই 
একদা সেখানে বসত ছিল। 
হাস জানার এক প্রচণ্ড কৌতহল শ্রীমখো- 
পাধ্যায় আমাদের মনে জাঁগয়েছেন! 
প্রধান বিষয় হবে না. তদণ্যলের ইতিহাসও 
হয়তো বের হয়ে পড়বে। ফলে বাংলা- 
দেশের হীতহাস আরো সমৃদ্ধ হবে। 
অসমবাব: সমগ্র ২৪ পরগণার পূর্বে 
আঁবশ্রুত মন্দিরগ্লির নতন তথ্য উদ্ঘাটন 
করেছেন এবং নিজেও পর্বে অনাবিজ্কত 
মন্দির চত্বরে গিয়ে পা বাঁডিয়েছেন। এও 
এক দহসাধ্য ব্যাপার । তবে যথার্থ গণে- 
গ্রাহীরা এর প্রশংসা করলেও আমাদের 
২৩৫ 


সেই ইতি- 


সরকারের পদরাতত্ব বিভাগের পাঁ ডতদর 
মতে হয়তো তা বেগার খাটা! ম।ণ্দর-. 
শিল্প ছাড়া লেখক উপসংহারে ২৪ 
পরগণার অন্যান্য শল্পের (যেমন সপ, কাঠ, 
শোলা প্রীত) কথাও ব্যন্ত করেছেন। 
৩২টি ফটো চিত্র, ২৪ পরগণার একাঁটি 
ম্যাপ ও মান্দরীশল্প গঠনরীতির বহু 
সংখ্যক স্কেচে গ্রল্থাট আঁধকতর টিত্তা- 
কর্ষক ও মূল্যবান বিবোঁচত হবে এবং 
প্রামাণ্য গ্রন্থের যোগ্য মর্যাদা লাভ করবে 
ঘলে আমরা মনে কাঁর। গ্রন্থাটর ভাঁমকা 
[লিখেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার । 


কেতকী (আষাঢ়, ১৩৭৭) সম্পাদক 
মোহিনীমোহন গঞ্গোপাধ্যায়। শিয়াল- 
ডাঙা, পোঃ মনিহারা, প্রর্ালয়া। দাম__ 
এক টাকা। 

. খরা-কবলিত পুরুলিয়া জেলা থেকে 
আত্মপ্রকাশ করেছে ত্রিমাঁসক কাঁবতাপত্র 
“কেতকী'। বাঙালীর প্রাণরসধারা আঁত 
দুঃখেও যে শুকিয়ে যায় না, এ তারই 
প্রমাণ। গ্রামবাংলার কণ্ঠস্বর েতকখ'র 
মুখ্য উপজীব্য। আধুনিক কাবতা যেসক 
প্রাতফলন আছে “কেতকী'তে। হয়তো 
ভাঁবষ্যতে নতুন কবির জন্ম দেবে। দীক্ষণা- 
রঞ্জন বস, দুর্গাদাস সরকার, মোহন?+ 
মোহন গাণ্গুলী, আময়কুমার হাটি, 
স্যাবমল জানা, শাজাহান, বিষুপদ সামন্ত, 
উমাশত্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কাঁবতা 
উল্লেখযোগ্য । মূলত মফস্বলের পন্র- 
পান্রকার বিবরণসম্বালত 'সাহত্য পাঁর+ 
কমা” করেছেন ফণীন্দ্রনাথ গাত্গুলশ। 


পপ্তদ্বপা (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 
এপ্রিল, ১৯৭০), সম্পাদনায়-- রবীন দত্ত 
ও জীবনময় দত্ত! এ১২৪, কংকরবাগ 
কলোনন, পাটনা-১। দাম--পঞ্টাশ পয়সা।' 

বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
বাংলা সাহত্য এখন আর শুধু সখের 
ব্যাপার হয়ে থাকছে না। পাটনা থেকে ! 
প্রকাশিত সপ্তদ্বীপা" তার প্রমাণ দেবে ।1 
বিহারের প্রন্ীতশীল ত্রৈমাসিক পাঁতকা' 
'সপ্তদ্বাপা় আছে নিষ্ঠার স্বাক্ষর। | 
লেখাগুলি ভাবনা ও চিম্তা উদ্রেককারী। ! 
সুশশলকুমার বিশ্বাসের ‘পথ ও ভালবাসা ' 
গল্পটি মমতা-মাখা। শ্যামলী সরকার-এর ' 
কাঁবতা উল্লেখ্য। পুস্তক সমালোচনা ' 
বিভাগে জ'বানন্দ মুন্সীর লেখায় কল-' 
কাতার বাইরের কতকগুলি 9 
বিবরণ জানা গেল। 


নরনাথ ফরে আসেন। অন্ধকার ঘরে 
ঢুকে এক মুহূর্ত চপ করে দাঁড়িয়ে 
থাকেন। রাস্তার আলো জানলার মধ্যে 
দিয়ে এসে পড়ে ঘরে। টৌবলের ওপরের 
রুপোর দোয়াত চিক চিক করে আলোয়। 
দেয়ালে গান্ধীজীর. ছবি অস্পম্ট। ঘরের 
অন্ধকার জমাট বেধে উঠতে পারে নি। 
একটা পাতলা আলোর হাল্কা জাভান 
চাঁর'দকে ছাঁড়য়ে থাকে। 

তান আলো জ্ঞাদেন না। পায়ে পায় 
এগয়ে এসে চেয়ারে বসেন! সাগ্নের 
রাস্তা 'দয়ে গাঁড় যায়। বার বার চমকে 
ঢচম্‌কে ওঠে হেড লাইটের আলো। বাস্‌ 
থামে, লোক নামে, কণ্ডাইর ঘণ্টা দেয়, 
আবার বাস চদ্ুন। রাস্তার লোক চলে 
গল্প করতে করতে । তাদের কথার টুকরো 
শোনা যায়। রাস্তার ও-ফুট বঙ্কুর 
চায়ের দোকানে খদ্দের জমে। কত রকম 
লোকের জটলা । চা খায়, সিগারেট ফোঁকে। 
ক'টা ছেলে তর্ক করে জোর গলায়! 


" ওদের গলার আওয়াজ ঘরে ভেসে আসেঃ 


এদেশের জাবিতে চুম্বন চলতে পারে ক 
মা! 
হঠাৎ নিজেকে তাঁর ভয়ানক একলা 


মনে হয়। 'িরাট আকাশে সন্ধ্যেতারার 
মত নিঃসঙ্গ । বাইরে আলোর চলতা 


স্রোত, মানুষের জ'হল্ত জীবনের 'মাছল, 
উত্তোজত প্রাণের সরব প্রকাশ আর তাঁর 
ঘরে ইতিহাসের স্তব্ধ নীরবতা । অন্ধকার 
প্রেক্ষাগৃহে তিনি একক দর্শক-সকলের 
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থেকে দূরে সরে থাকা খাঁরজ-হওয়া 
একটা মানুষ । 

তান চমূকে ওঠেন! ফিকে অন্ধকারের 
মাঝ দিয়ে নির্জন চেয়ারগুলোর দিকে 
তাঁকয়ে {শিউরে ওঠেন অজানা ভয়ে। চার- 
পাশে কেউ নেই--এ চিন্তা করা যায় না। 
ভাবতে গেলে মাথার রক্তের মধ্যে প্রলয় 
জাগে; তারপর িম লাগে সারা শরণরে। 
দেহঠার কোন আঁস্তত্ব অনুভব করা যায় 
না। চোখের সামনে শুধু পুরনো 
জগ্ৎটার ছাব ভেসে ওঠে। 

সারাদনই প্রায় কোন কাজ থাকে না। 
সময় ভার হয়ে চেপে ধরে। ঘাঁড়র দিকে 
তাঁকয়ে থাকেন। এক-একটা মিনিট যে 
এতো দীর্ঘ জানা ছিল না। ক’ মাস 
আগে নশ্বাস ফেলবার সময় পেতেন না। 
হত. জ্যাটপেকও ওর নাগাল পাবে না। 
কাজ, কাজ, কাজ। সকালে চোখ মেলবার 
আগেই কাজের অশেষ লাইন দাঁড়িয়ে 
থাকত দরজার সামনে। 

ঘাসনা অনুযোগ করতেন-শুদন-রাত 
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কাজ-কাজ করে শরীরের 1ক হাল হয়েছে, 
দেখেছ। এতো কাজ না করলে ক্ষত 
ক 2 

নরনাথ হাসতেন। মাপা- ওজন করা 
হাঁস। সেটা স্বতঃস্ফূর্ত না স্বেচ্ছাকৃত, 
নিজেই জানতেন না। চায়ের কাপ টোবিলে 
নাঁময়ে রেখে তোয়ালে দিয়ে আল্‌তে' 
বাঝ না। পাঁচটা লোক ভালবাস, নানান ”- 
অভাব-আঁভষোগ নিয়ে আসে, যতটা পারি 
সাহায্য কাঁর। 

ভালবাসে. না ছাই। সব স্বার্থপরের 
দল! যতাঁদন ওদের হয়ে করতে পারবে, 
ওরা তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে॥ 
যোদন পারবে না, ওরা তোমার ছায়া 
পযন্ত মাড়াবে না। 

--এটা তোমার রাগের কথা! তুমি জান 
না, ওরা আমাকে কত ভালবাসে, আমার 
জন্যে ওরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। 

-যে নোক নর্বোধের স্বর্গে বাস 
করে তাকে কিছু বলতে যাওয়া বোকার্ম 
ছাড়া আর ছু নয়। যাঁদ চাকা কোন- 
দন ঘোরে, সদন ওদের ভালবাসা যাচাই “২ 
হবে! | 

তাঁন হাসতে হাসতে নেমে আসতেন 
{িচে। বাসনার কথাগুলো ক'বার শূন্যে 
পাক মেরে মালয়ে যেত। এ ঘরে এলে 


লোকেদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন জাগত॥ 


জের ছায়া দেখতে পেতেন প্রত্যেকের 
চোখের তারায়। নীরব মুখের সার তাঁকে 


 গ্রভীরভাবে আনন্দ দিত। এত তপু, এত 
প্রশান্তি তান অনুভব করতেন যার মধ্যে 
কোন সন্দেহ উপক মারত না! তাঁর মনে 
হস্ত, বাসনা তাঁর জীবনের আদর্শ বুঝতে 
পারেন নি। এবং সাঁত্য কথা বলতে ক, অজ 
এ অন্ধকারে বসে স্বীকার করেন, বাসনাকে 
সোদন যোগ্য সহ্ধামণী মনে করতে 
,ছ্বিধা বোধ করতেন! বাসনার সঙ্কীর্ণ 
মনে হত, তাঁর বাইরের বপুল খ্যাত 
ধাসনার মনে ঈর্ষা জাগাত। হয়ত বাসনা 
মনে মনে তাঁর খ্যাঁতকে সহ্য করতে 
পারতেন না? 

আজ এ সন্ধ্যের পর বাঁড়টা তাঁর 


ভীষণ [জন মনে হয়। কোথাও কোন 
সাড়া নেই। নিস্তথ্ধতার নির্জন চরে 


তান জেগে আছেন একা। জমাট-বাঁধা 
পাথুরে স্তব্ধতাকে স্পর্শ করা যায় হাত 
দিয়ে কিংবা ছ্যার দিয়ে কেটে কেটে তুলে 
নেওয়া যায়। অথচ বাইরে বয়ে চলেছে 
প্রাণের প্রবল বন্যা। বঙ্কুর চায়ের দোকানের 
রোঁডওতে চড়া স্বরে গান হয়। ওপাশে 
মেয়ে দাড়য়ে দাঁড়য়ে কথা বলে। দি বলে 
শোনা যায় না। মেয়েটা হাসে_ চোখের 
তারায় তের্ছা আলো বালক দিয়ে ওঠে। 

পদরনো পৃথিবী তার অক্ষদণ্ডের ওপর 
ঘুরে চলে। কোথাও কোন পাঁরবর্তন 
চোখে পড়ে না। বাসনার সেদিনের কথা- 
গুলো নিমমি সত্যের রূপ নিয়ে নরনাথকে 
বেধে। আজ মনের দিক থেকে নিজেকে 
অপরাধী মনে হয়। বাসনার সম্বন্ধে তাঁব 
মনোভাব তীর ব্জ্গের তুর্পুন চালায় 
গ্াঁজরে। 

সতীশ! বাসনার স্বর। 

-কি বলছেন, মাঃ 

-বাব্‌ এখনো ফেরে ন? 

-না, মা। 

ক আশ্চর্য! আটটা বাজে, কোথা 
গেলেন! 

বাসনার গলা শুনে নরনাথ ভীষণ 
অস্বাস্তি বোধ করেন। ঠিক এ মুহূর্তে 
ধক যে করবেন, ভেবে পান না। একটা 
পায়ের শব্দ কাছে এগিয়ে আসে। তান 
উঠতে যান, চেয়ার সরে যায়। কর্কশ 
শব্দ হয়) পরক্ষণে ঘরের আলো জবলে 
ওঠে! হঠাৎ আলোর থাপ্টায় তাঁর চোখ 
বন্ধ হযে যায়। 
"তাম এখানে! 
ককিয়ে ওঠে! 
_. বাসনাকে সামনে দেখে নরনাথ 'বপন্ন- 
বোধ করেন। নিজেকে অসহায় মনে হয়! 
কি জবাব দেবেন, ভেবে পান না; চপ 
করে বসে থাকেন। বাসনা এগয়ে 
তাদসন এল বুক লেস ও বিস্মাস ল্য! 
মরনাথ দেখেন, আলোর বৃত্তের নিচে 


-একটা বিস্ময় 


টা 


সঙ আকা ও = 5" 


বাসনার মুক্তো-বসানো নাকছাঁব কেপে 


উড়ে বেড়ায়-একা বসে থাকবে? আস্ত 





কেপে ওঠে! বুক ওঠা-নামা করে ঘন ঘন। 
ডাগর-দাঁঘল চোখে একটা কালো-ছায়ার 
প্াাখ ছট্‌ফট্‌ করে ডানা ঝাপ্টায়॥ 

-ভোমার কি হয়েছে? 

স্াঁকছ না। 

--তবে এমন করে অন্ধকারে বসে আছ 
কেন? কখন বৌঁড়য়ে ফিরলে? আমাদের 
ডাক নি কেন? 

-এমান। 

ছোট জবাবে বাসনা খাঁশ হন না। 
নরনাথকে এরকম একান্ত অসহায়ের 
চেহারায় তান কোনাঁদন দেখেন নি 
মুখের মাপা-হাঁস কোনাঁদন মুছে যায় 
নি। তান পাশ কাটিয়ে চলে যেতে 
চাইলেও বাসনা এত সহজে স্থির হতে 
পারেন না। সোঁদনের পরাজয়ের পর 
নরনাথ নিভে গেছেন। নিজের অটল' 
তব; বাসনার মনে হয়, নরনাথ কায়া ছেড়ে 
যেন ছায়ার রাজ্যে, চলে গেছেন একটা 
দীর্ঘ ছায়া চলাফেরা করে নিঃশব্দে, 
ীরবে। তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ জাগে, 
তয় হয়, শশকা নেচে নেচে বেড়ায় চারধারে। 

-তোমার শরীর ভালো আছে ৪ 

শাহর 

শগুপরে যাবে? 

এনা, এখান একট; বাস! 

-কাঁফ পাঠিয়ে দোব? 

“দাও! 

বাসনা দ” পা এঁগয়ে যান। থমকে 
দ্বড়ান! ভাবি পছন দিকে আলো পডে। 
নবনাথ দেখেন বাসনার ঘাড়ের কাছে 
ফাগাডা সাদা চুল কালোর ওপর ডোরা 
টেনে দিয়েছে। বাসনার বয়স বেডেছে। 
কতাঁদন, লা কত বছর. বাসনার দিকে 


"এরকম করে জাহান নি! বাসনা পা 
ঘষেন৷ ঘাড় 'ফারয়ে বলেন_ তোমার 
কাছে বসব একটু! ' 

চগকে ওঠেন নরনাথ। অনেক দার 


দবজ্ঞা কড়া নাডা 'ঁদাযে যায়। একটা 
দিক শেন হাতড়ে ফেবেন। একটা অন্বী 


যায় অন্ধকারে! 
থাক? 


শা পকা বাস থাকবেই; 


=~ 


সাসনা লাল মানা পালণক গাগা, 
নট থাকে একটা কট নে নেন। দৌবালব 
ভন লঈীটা পাদ গাস্ক। বাসনার কঙঞ্গাব 
প্রীতধ্থীন একটা পান মত ঘরের বাতাসে 
২৩৭ 


{তান একা। এ নির্মম সত্যকে না মেনে 
উপায় নেই। জানলার ফাঁক 'দিয়ে চোখে 
পড়ে, সে ছেলেমেয়ে দুটো 'মাত্তরদের 
বাঁড়র সামনে নেই। বঙ্কুর দোকানে 
লোকজন থই থই করে। বাচ্চা ছেলেটা 
কাঁচের গেলাসে ও ভাঁড়ে করে চা দিয়ে 
যায়। দোকানের ভেতরটা ধোঁয়ায় চাকা- 
ক'টা অবয়ব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে 
না। 

সতীশ কাঁফ দিয়ে যায়! নরনাথ 
কফিতে চমকে দিয়ে আরাম বোধ করেন! 
ক'টা মাস আগে এ ঘরে লোক ধরতো 
না! কথা-হাসি-টীকা-টপ্পনীর বন্যা 
বয়ে যেত। বাইরে মটরের হর্ন বেজে 
উঠত সবাইকে সচাঁকত করে। একট পরে 
দেখা দিত আগরওয়ালা, মুনিম খাঁ কিংবা 
যদ মুখনজ্জে। লোক ঘরে ধরত না 
বাইরের রাস্তায় লাঁতয়ে যেত। 

যদ: মহখ্জ্জে তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে 
যেত। তান বুঝতে পারতেন, কোন 
গোপন আর্জি আছে তার। যদুর সম্বন্ধে 
নানা কথা তাঁর কানে আসত। কল্তু তাকে 
হাতে রাখতে হস্ত, কারণ বিশেষ এক 
নাষ্ধ এলাকার ভোট থাকত তার 
পকেটে। খুব অমায়ক লোক। এত 
ভদ্রলোক সচরাচর চোখে পড়ে না। 
যদ: মখুজ্জে বলত-দাদা, ছোটভাই 
আবার আপনার শরণাপন্ন হয়েছে। 
ক ব্যাপার? 
-আর কেন বলেন? আপনার কান্ছে 
বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে, কল্তু 
না বলেও উপায় নেই। আমার হয়েছে 


পুলিশের হাতে ধরা পাড়েছে। 

একবার এস-পকে ফোন করুন! 
-দনকাল খারাপ। গম্ডার জন্যে... 
-সব বাঁঝ, দাদা, বোকা তো নই! 
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কি করব, সামনে আবার ইলেকসন। লেটো 
না থাকলে...বোঝেন তো... 

না বোঝবার ছু নেই। নরনাখ সব 
বোঝেন। বিবেকের দংশন যাকে বলে, 
মাজকাল আর বিশেষ অনুভব করেন না। 
ঘদ7 মুখুঞ্জের মত অনেকের অনেক 
অন্যায় আব্দার সহ্য করতে হয়। না করে 
উপায় নেই। হয়ত অন্যায়, তব নিজের 
ভাঁবষ্যতের দিকে চেয়ে সব করতে হয়। 
এমন একটা জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে- 
ছেন যার মধ্যে থেকে পালাবার কোন ফাঁক 
নেই। 

বাসনা মাঝে মাঝে বলতেন- এসব তো 
দুনাীত। 

-দ:ুনীত বলে কিছ নেই। যে 
পুজোর যে মন্ত্র-এ লাইনে থাকতে গেলে 
এসব করতে হয়, না করলে টিকতে পারবে 
ATi 

--লোকে গালাগাল দেয়। 

সূর্যের দিকে তাঁকয়ে থুতু ছঃডলে 
ভা সূর্যের গায়ে লাগে না, যে ছোঁড়ে তার 
মাথায় এসে পড়ে। 

_উপমাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। 
নিজেকে সূর্য ভাবা খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। 

বাড়াবাড় হয়ে গিয়ৌছল--মাথা হেট 
ধরে স্বীকার করেন নরনাথ। চলার হার্ডল 
রেসে যখন সাফল্য আসে, তখন কোনদিকে 
তাকাবার চোখ থাকে না। একটা বন্য 
আদিম চলার নেশা চোখের সামনে ভাসতে 
ধাকে। একবারও মনে আসে না, পতনের 
খাদ রয়েছে সামনে । যে-কোন সময়ে, যে- 
গভীর অতলে। 

যদু মুখুজ্জে, আগরওয়ালা, ম্নম 
খাঁ লেটো, আরো কত লোক, যাদের নাম 
আজ আর মনে পড়ে না, মালয়ে গেছে 
হাওয়ায়। এতগুলো লোক এভাবে নিপাত্তা: 
হয়ে যেতে পারে. বিশ্বাস করা যায় না! 
এ ঘরের সীমানায় 'আর কেউ আসে না। 
আসার আর প্রয়োজন নেই। সেদিনের 
বৃষস্কম্ধ নরনাথ আজ বামন হয়ে গেছেন। 
লোকের নজরের পাল্লার মধ্যে আর তান 
পড়েন না! 
ঘাবড়ে যাচ্ছেন 2 

লা, না, ঘাবড়াবার কি আছে। তব্‌ 
কথাটা ক, এবারে ওরা জোট বেধে 
নান জনা । লচ্গাডা হাওয়াও বেশ 
সযাবধের গান হাচ্ছ না! 

-আপাঁন নাকে সরষের তেল দিয়ে 
দাস লাগানা আম যতক্ষণ আছ এ ইয়ে 
পাদাল একটা ভোটও মনসা িত্তিরের 
হাল্লা জ্াঈবে না। আপনার জানা আমরা 
জান লাজ দেব। লেটো তাব দলবল নিয়ে 
জাশ্স্স ল্গ্ব পড়েছে, আপনার কোন ভয়- 
ভীত নেই £ ্‌ 


" গাপ্তাহক বসমতণী 
তোমাদের পাঁচজনের শভেচ্ছা নিয়ে 


নাবাছ, দেখা যাক্‌ কি হয়। 


_কী আবার হবে! মনসা 'মাত্তরেন 
হয়ে কে খাটবেঃ টাকার চার ফেলে সব 
কণ্টাকে গেথে তুলব। তাছাড়া এ ইয়েরাও 
আপনার জন্যে খাটছে। মনসার কণ্টা 
পান্ডাকে একবার ?িরণবালার ঘরে তুলতে 
পারলে হয়। আপনি শুধ্ প্যালশের 
হামলাটা সামলান। 

-প্দীলশের হামলা হবে কেন? 

-াঁকরণবালার হাতে ক'টা মেয়ে 
এসেছে নতুন...বোঝেন তো সব। আপনার 
কাছ থেকে অভয় পেলে সবাঁদক সামাল 


যদু মুখুজ্জে যতক্ষণ সামনে থাকে 
নরনাথ অস্বাস্ত বোধ করেন। লোকটাকে 
সহ্য করতে পারেন না। পথ চলতে চলতে 
হঠাৎ পচা ইন্দরের ফুলো দেহের ওপর 
পা পড়লে যেমন গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে, 
লোকটাকে দেখলে ঠিক তেমান অসহ্য 
িবামষায় গা গ্ালয়ে ওঠে! তব: গছ 
করার নেই। ওকে হাতে রাখতে হবে; 
কথা কইতে হবে হেসে হেসে। ওর 
অনুরোধগৃলো পালন করতে হবে অমোঘ 
আদেশের মত। 

যখন একা থাকতেন, যাঁদও তা সচরা- 
চর ঘটত না, মনে পড়ত ন্যায়-নীতি- 
আদর্শের কথা । নিজেকে ভীষণ দুর্বল 
মনে হস্ত! ওসব থেকে সরে এসেছেন 
অনেক দ্‌রে। ও শব্দগুলো মনে পড়লে 
ভয় পেয়ে চমকে উঠতেন। বেলসাজারের 
কাঁহনী মনে পড়ত। নির্জন একটা হাত 


দশের স্বার্থে কিছ করতে গেলে সবাঁদকে 
নজর দেওরা যায় না! সম্ভব নয়। 
ক্ষেতকে ঘাস-ম্ত করব বললেও দু" 
চারটে থেকে -যাবেই। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, 
চায়। চাষীর ঘরে পাকা ধান উঠে আসবেই 
চোখ-এাঁড়য়ে-যাওয়া ঘাসের মত লেটো- 
যদ, মুখুজ্জে থাকা সত্ত্বেও! 
বড় আনন্দ অনুভব করতেন। গর্বে 
বকের ছাঁত 'বঘংখানেক বেড়ে যেত। 
বাইশ বছরে দেশের অনেক কাজ করেছেন! 
লোকে সমালোচনা করে; গালাগাল দেয়? 
ওদের -আমল দিলে চলে না-_ভাবতেন 
নরনাথ । 


বন্ধ করা যায় না! . দেশের গ্রগাঁত তাঁদের. 


আমা. তাঁদের লক্ষ্য 
২৩৮ 


বাসনা, বলতেন-তোমরা - উটপাঁখর “ 


মত হয়ে গেছ। 

-কি রকম? 

-উটপাখি বালিতে মাথা গজে দিয়ে 
ভাবে ঝড় আসে ন। 

-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? 

-তোমরা স্তাবকদের কথায় ভূলে আছ। 
ভাবছ, কোথাও কোন গোলমাল হয় নি, 
সব আগের মত চলেছে। কিন্তু তোমাদের 
পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে সাধারণ 
লোক তোমাদের চায় না। 

নরনাথের মুখের ওপর খেলে যেত 
মাপা-হাঁসির চাপা ঢেউ। করুণা জাগত 
বাসনার ওপর। যাঁশুর বাণী মনে 
পড়ত ঃ প্রভূ, এদের আলোয় নিয়ে এস। 
চাল বুঝবে কি করেঃ নরনাথ পালের 
সভায় কি পাঁরমাণ লোক হয়, কেমন 
করে জানবেন বাসনা? ওরা তাঁকে চায়-- 
চায় তাঁর দলকে ৷ 


জন্য ভাবেন, কাজ করেন। মনসা 


মিত্তির তো শুধু লোক ক্ষোপয়ে 
বেড়ায়। কাগজের জেলাওয়ারী হিসেব 
তাঁদের অনুকূলে! উটপাখী নরনাথ 
নন-_মনসা শ্মাত্তর। জনতার ক্রোধের 
টাইফুনে ওদের ঝান্ডা উড়ে যাবে 
তৈপান্তরের মাঠে! 


হিসেবের কাঁড় বাঘে খেয়ে গিয়ে- 


ছিল। সে সন্ধ্যের কথা নরনাথ ভুলতে 
পারেন না। যদ মুখুজ্জে আশ্বাস 


দিয়োছল_আপনার জয় আনবার্য। 
খবরের কাগজ খুলতে সাহস করতেন 
না: রেডিওর ধারে-কাছে ধেতেন না। 
মনে হত, কালা হয়ে যাওয়া বোধ হয় 


| 


তাঁরা জনসাধারণের _- 


ভাল ছিল। তবু মনের কোণে একটা 
ক্ষীণ আশা জাগত। ! 
এলো সে সন্ধ্যে। মনসা 'মাত্তর 


ক’ হাজার ভোটের বাবধানে জিতেছিল । 
রাস্তার আলো সব লাল। পথে পথে 


জনতার উল্লাস। মনসা মিতিরের বিজয়- ' 
'মািছল থেমোঁছল বাড়ির সামনে । পটকা ' 


ফাটল, বিউগল বাজল, চিংকারে যেন 
বাড়ির ভিত কেপে উঠল। বাড়ির 
বাইরের দিকের সব জানলা-দরজা 
বন্ধ। ঘন ঘন পটকার শব্দে কাঁপাঁছল 
বাঁড়র সকলে। - ম্যামথ যুগের 
টেরাডাকঁটিল আতঙ্কের কালো ডানা 
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টিন কি দেৱা বাছিল নাং বারন 


তাঁর একটা হাত ধরে ছিলেন। পটকার - 


শব্দে চমকে চমকে উঠাঁছলেন। নর- 
নাথ বুঝতে:পারেন নি কে চমকে উঠে”, 
গছলেন-_তিনি না বাসনা। কতকগুলো 


খা 


সি. 


॥ মিছিল। যদু মখ্জ্জে, লেটো, 
আগরওয়ালা, মুনিম খাঁ, আরো কত: 


চেনা-অচেনা লোক। 
অরপর কটা দন কাটিয়োছলেন 
বাংডর মধ্যে। বাড়িটা এত গ্রন্থ আর 
ব্েশাদন। দেখেন নি। ইট-কাঠের 
ফস ফাস্‌ শব্দ কানে আদতা চমকে 
উঠতেন নিজের পায়ের শব্দে। চাকর- 
ধাকর, ছেলে-মেয়েবাসনা সব যেন 
মিলিয়ে গিয়েছিল বাতাসে. বাসনাকে 
মাঝে মাঝে দেখতে পেতেন, কিন্তু. তাঁর 


মনে হত, বাসনা. যেন. মাটতে. পা রয়ে, 


চলছেন না। অশরীরী ছায়ামূর্তি 
ফোকরে মিলিয়ে যেত. তানি ভাকতে 
উ্ষতেন, গলায় স্বর ফুটত না) ধরতে, 
যেতেন, মুর্তি হারিয়ে যেত হাওয়ার 
শুনাময়তায়। তাঁর মনে হত, তান যেন 
পৃথিবীর আদিম মানুষ কিংবা কোন 
নতুন গ্রহে প্রক্ষিপ্ত একক প্রাণসত্তা। 

বাসনা বলতেন-এ রকম করে" 
বাড়িতে বসে থাকলে শরীর খারাপ 
করবে। 

কোন কথা বলতেন না নরনাথ।. 
বাসনার মুখের দিকে তাঁকয়ে খাকতেন।' 
ডুব্ুরী পাঠিয়ে কি খুঁজে ফিরতেন।, 
বাড়তে বসে বাসনা যার" আভাস পেয়েং 
ছিলেন, বাইরে ঘুরে তিনি তা পান 'ন।। 


পা 
কোথা যাব? 
-যেখানে তোমার: মন, চায় 
তুমি সঙ্গে যাবে? 
--আঁম ক করে যাব! সংসার: কে» 
দৈখাশোনা কররেঃ তুমি সতীশকে 
নিয়ে যাও” শরাীর:মন' ভালো হয়ে! 








না! লোকজন আর আসে না। 
বিরাট 'নঃসঙ্গতাকে বুকে চেপে তান 
বসে থাকেন। 

| eC Sladen Ld aot 
ধান ি। একান্ত চেনা" রাস্তা অচেনা 
মনে 'হয়। ভাষণ একটা" অস্বাঁস্তর' কাঁটা" 
হুটছিল বার বারয়- 


পাপ্তাঁহক বস;মতক্ 


ফাস করে কথা বললে; মনে হত, তাঁর 
সম্বন্ধে বুঝি কথা হচ্ছে. সকলেই; যেন: 
আঙুল তুলে দেখিয়ে দংচ্ছ' তাঁকে। 
রাস্তাঘাট সব নতুন। লোকজনের 
মুখের ভাবে মনে হয়, চেনা সব। কিন্তু 
কেউ স্বীকাত জানয় না। তিনি 
এদিক-ওদিক ঘুরে হেতান। কেউ তাঁকে 


ডকে না, কথা বুদ মনা। এজ 
মানুষের মধ্যে থেকেও নিপ্রেকে 
নিবঝাঁসিত মনে হয়। পাঁথবীর রং 


পালটে গেছে ক্ঁন্নে। 
দু'টো ছেছের কথা কানে এল। 
-নরনাথ পাল কত ভোটে হেরেছে 2 
_সাত-আট হাজার। 


পাল আপনাদের ভোট” রা, করে’ 
জনগণের সেবককে আজ ক কেউ চেনে 
না? তাঁর' জনসভায় যে হাজার' হাজার” 
থেকে আসত তারা? 

সাঁত্য এটা নতুন প্যীথবীণ সাধারণ 
লোকের সঙ্গে তাঁদের কোন" যোগাযোগ" 


শ 


নেই। নরনাথের নাম সকলে জানে, 
লোকটাকে. চেনে. না, সাধারণ মানুষ । 
মিছিলের লোক আসত জনসভায় তাঁর, 
জয়ধ্বানতে. আকাশ কাঁপিয়ে, "কিন্তু 
তাঁকে বক তারা চনত? দৃষ্টির রূপান্তর 
ঘটোছল। অকপ্গাৎ ঘুম থেকে উঠে 
তাকিরোছুলেন পুরোনো পাথবার 


দিকে- তান অগারচত এ অখতে, 
নবাগত আগণ্তুক ৷ 

বাসনা বলেন-গাঁড়তে করে 
বেড়াতে যাও না কেন? 

না, পায়ে, হে'টেই বোঁশ আরাম 
প্যওয়া-বায়।' 


লোকে" পাঁচ কথা বলতে পারে?. 
আমাকে. কেই, বা চেনে! লোকে 
নরনাথ পালের.নাম জানে, কিন্তু মানুষ 
টাকে. চেনে কজন? সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে সাত্য আমাদের কোন পাঁরিচয়, 


মত! 
আভাস পেয়োছলেন। কিন্তু এখন 


ভাবেন, পরাজয় না হলে জালের আব- 
রণ থেকে মুক্ত পেতেন না। | 

অথচ একাঁদন আদর্শ সম্বল" করে 
দেশসেবার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন ॥ 










আন্মুর্হবদ্দাভ- বিশুদ্ধ. উপাদানে গরস্তম্ত- 





চ্যবনপ্রাশ নুতন ও পুরাতন-সন্দি কাশি, 
স্বরভঙ্গ'ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ-উপকারী }' 
টমিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের 
দৌর্ববল্য ও রুগ্নতা দুর করে ও"শরীরের পুষ্টি ষ্ঠ 
সাধন করিয়া স্বাস্থাত্রীর পুনরুদ্ধার কয়ে ॥ 


সস পক 


০নক্রুল €ক্কনিক্ক্যালন 
হনিকাত। 8 বেথাই টু কানপুর, 


হতনা 


"দেশ ও দশের মঙ্গল ছাড়া আর কিছু ' 
চিন্তা করতেন না। তখন বাস করতেন 
মানুষের কাছাকাছ। ৮১৮৬ 
করোছলেন। রিতা কোন ফাঁক 
ছিল নাছিল না স্বার্থের স্পর্শ ' 
তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গেল। 
মাটি থেকে উঠে এলেন জনসাধারণের 
মাথার ওপর-নরনাথ পাল জননেতা, 


আলো মরে আসে, তখন "তান বেরিয়ে 
গড়েন বাইরে। কোনাঁদন বা যান 
গঙ্গার ধারে: কোনাঁদন বা সে থাকেন 
পার্কে; কোনাঁদন বা হেটে বেড়ান 
এঁদক-ওদিক। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে 
খেলা করে। অকারণে উচ্ছল হাঁসির 
ফোয়ারা ছুড়ে দেয় আকাশের বুকে। 
কাটা ছেলে-মেয়ে তাঁকে দাদু বলে 
ডাকে। একেবারে তাঁর কোলের মধ্যে 
ধরা দেয়। একরাশ কনকচাঁপা ফুটে 
ওঠে তাঁর চারপাশে । 

দুটো যুবক এসে তাঁর পাশে বসে। 
দু'জনে সিগারেট টানে। অন্ধকার 
ঘাঁনয়ে আসে। ছোট ছেলেরা ফিরে 
গেছে। পার্কে আলো জবলে ওঠে। 
লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকে এঁদক- 
সেদিকে 


॥ 

ক রে, চাকার পোল? 

“না৷ 

-মউীনাসপ্যালাটিতে লোক নিল, 
দরখাস্ত করিস নি? 

-করোছিলুম ; কিন্তু ' ইন্টারাঁভিউ 
দেবার আগে শুনলুম লোক নেওয়া 
হয়ে গেছে। 

তাহলে ইন্টারাভিউ করে কি 
লাভি? 

_আরে ওটা শুধু আই-ওয়াশের 
ধ্যাপার। এস. ওয়াজেদ আলির লেখা 
মনে পড়ে ৪ সেই প্রাঁডসন . আজো 
চাঁলতেছে। আম শালা ব- এ. পাশ 
করে ফ্যা ফ্যা করছি আর - পার্টির লোক 
স্কুল ফাইন্যাল, চাকার 


গেল। গাঁদ বদলেছে, কিন্তু স্বজন- 
পোষণ চলেছে আগের মত। দুশদন 
আগে এরা গালাগাল দিত। জন- 
দাযারণ-জনসাধারণ মুখে বলে, ওটা 
প্লাফ ছাড়া কিছু নয় 

--প্রাতবাদ কর। 


তা হলেই চীৎকার শুর করবে, 
প্রাতীরুয়াশীল চক্রের সঙ্গে হাত 
মাঁলয়েছি। সরকার বদল হয়েছে, কিন্তু 
শ্রামাদের বিশেষ কিছু লাভ হয় নি। 
প্ররাও যে-যার ঘর গোছাতে ব্যস্ত। 
পাট লোক না হলে দিছু হবে না। 
মামরা যে তামরে ছিলুম সেই তিমিরেই 


পেয়ে . 


গ্রাপ্ঠাহক বসমতশী 


আছ। তবে জানাব, এ বঞ্চনার একাঁদন 
শেষ হবে, আমাদের একাঁদন আসবে। 

সে সন্ধ্যের আবছা আলো, আবছা 
অন্ধকারে নরনাথ ওদের মুখ দেখতে পান 
মা ভালো করে। সাধারণ চেহারার দুটো 
যাবে। কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই ওদের 
কাঠামোয়। শুধ: গলার স্বরে ব্যর্থতার 
মধ্যে একটা গভীর প্রত্যয় বেজে" ওঠে! 
শুনে চমক লাগে, চমকায় মিইয়ে-পড়া 
মনটা। 

এরা আগেও অবহেলিত, আজো ব্রাত্য। 
এদের জন্যে তাঁরাও চিন্তা করেন নি। 
এরাই মাটির কাছাকাছ সাধারণ মানুষ । 
এ চিন্তা আগে কোনাঁদন করেন নি। রাজ- 
নর্ীতর ক্ষমতার যে উচু মণ্টে বসোঁছলেন, 
সেখানে এদের কথা বলার কেউ ছিল.না। 
তাঁর মনে হয়, পাঁরবর্তনের মধ্যে এদের. 


সুর বেসুরো বাজলেও, কোথা একটা. 


সত্য লুকিয়ে আছে! ূ 
তাঁর মনে পড়ে সেই চালওয়ালশর 
কথা। থানা থেকে দশো গজের মধ্যে 
বসে চাল বাক করে। তাঁর অনভ্যস্ত, 
চোখে কেমন অস্বাভাবক লেগোছল। 
থানার এত কাছে খোলা জায়গায় চালের 
কালোবাজারী চলে--প্ীলশ কিছ? বলে 
না কেন? চালওয়ালী বলোছিল-_বাব্দ, 
ঘুষ নেওয়া কি বন্ধ হয়েছে? আগেও ঘুষ 
চলত, আজো চলে। 

বদল হয়েছে? 

-তাতে ক হয়েছে। ক'টা মন্ত 
পাল্টে কি হবে বাবু? সেপাই তো সেই 
আগের আমলের। ঘুষ পেলে এরা চোখ 
ববজে থাকবে । 

চেক পোস্টে ধরে না? 

-বাব; আপনি কিছু বোঝেন মা! 
চেক পোস্টের পুলিশও তো আগেকার । 
ঘুষ পেলে ওরা'চাল বয়ে দিয়ে যাবে 
কাঁধে করে। বাবদ, সবই চলছে, কিছ, বন্ধ 
হয় 'ি।. এখানে যত রেস্টারেন্ট আছে, 
ওখানে সন্ধ্যের পর চোলাই বাক. হয়। 
থানার বাকারা মোটা খায়, তাই কিছ 
বলে না! 

নরনাথের কেমন সব গোলমাল লাগে। 


. রামরাজ্য. তাঁরা গড়তে পারেন নি এবং 
, চেষ্টা করলেও গড়া সম্ভব নয়! 


লোকে 
বলত, দেশের মাটির মধ্যে দুনীশত চুকে 
গেছে। তখন মনে হ'ত, এসব অপপ্রচার, 
তাঁদের হেনস্থা করবার একটা ফিকির মাত্র। 
কেবলমার রটনা, ঘটনার স্পর্শ নেই এর 
মধ্যে। এখন চিন্তার দিগন্তে নতুন আলো 
দেখতে পান। 

থানার পাশ দিয়ে আসবার সময় নজরে 

২৪০ 


সামনে ব্যাীলয়ে দেয় মোটা পর্দা। 


মনে হয়, সব ঠিক চলছে। 


মাঁত্তর। পছনে যদ; মুখুজ্জে। ভীষণ 
ভাবে তান চমকে ওঠেন। নিজের চোখকে 
তান বিশ্বাস করতে পারেন না। মনসা 
মাত্তরের সঙ্গে যদ মুখজ্জের আঁতাত 


হয় ক করেঃ অঙ্কের হিসেব মেলে না। 


দুই আর দকয়ে কিছুতেই চার হয় না। 
যদু মুখজ্জে তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে 
যেতে চায়, পারে না। চোখাচোখি হয়ে 
যায়। থেমে পড়ে৷ নরনাথের দিকে এাঁগরে 
আসে। বলে-_ভালো আছেন, দাদা? 
তুমি এখানে কি করছ ? 
সঙ্গে দোস্ত রাখতেই হবে। 
' মনসা মীত্তরের সঙ্গে দোস্তী আছে 
নাক? 
" দাদা, সব সময়ে আমরা সরকার 
পক্ষে । 
" তোমাকে ওরা আমল দেয়? 
- _কেন দেবে না? লেটো আর তার 
দলবলকে কে না চায়? দাদা, সব পাঁটই 
চাইছে শান্ত বাড়াতে । সূতরাং বুঝতে 
না। আপাঁনও আমার হয়ে তীদ্বর করে- 
ছেন, এরাও করে। জনসাধারণ ইত্যাদি 
বললেও সব নেতাই দেখে জের আর 
পাটি স্বার্থ। দেখছেন না সকলে ক 
রকম খেয়োখোঁয় করছে। এর মধ্যে পড়ে 
পাবালক মরে ভূত হয়ে গেছে। আচ্ছা, 
দাদা, চাল, পরে আবার দেখা করব। 
বঙ্কুর চায়ের দোকানে খদ্দের কমে 
আসে। রোডও চীংকার করে। বাস 
থামে। ঘণ্টা বাজে। আবার বাস চলে। 
সব ঠিক আছে, কোথাও ছন্দ-পতন নেই! - 
চা চিতা হাজার 


আগরওয়ালা-মৃনিম "খাঁ হয়তো অন্য 
কোন ঘাটে নৌকো বে'খেছে। সব “ঠিক 


চলছে! 


, বাসনার কথা তাঁর মনে পড়ে, উট-' 
পাঁখ। তান বুঝতে পারেন, যদ মুখ-জ্জে, 
আগরওয়ালা-মীনম খাঁঁলেটো চোখের, 
চোখে 
আলো পড়ে না, অন্ধকারের মধ্যে বাস করে 
বিশ্বাসের 
দড়ভাঁম হয চোরাবালির চর--বুঝতে পারা 
যায় না। ! 


-ধহাঁনত হয়। লক্ষ, লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর 


শুনতে পান ওর মধ্যে। উটপাঁখি বালিতে 
মুখ গুজে পড়ে থাকে। পেছনে যে দুর্বার 


. মরু-ঝড় তীরবেগে ছ:টে আসে, তা সে. 


বুঝতে চায় না। তবু ঝড আসে৷ 
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শনরাঁশদের মোকামে ইদানাঁং হামলা 
দিয়েছে হনলুলুর হাওয়া আর ক্যালি- 
-ফোর্ণিয়ার বাউলশ। সানফ্রানীসস্কো 
শহর থেকে এক বাউল ভাই-এর চিঠি 
প্লোম--পূজনীয় দাদা,...প্রথমে ব্যান্কক, 
তারপর হনলঃুল, পরে হংকং, তারপর 
টোকিও ঘুরে এলাম সানফ্রানীসস্কো। 
শহরের তুলনা হয় না। সে আর আপনাকে 
ক 'লখব। আসার পর বেতারে, 
টোলাঁভশনে, রেকর্ডে গান করলাম ৷... 
আমার সাথে আল আকবর ও শঙকর্‌ 
ঘোষ আছেন। এক সাথে জলসায় গান- 
বাজনা কার... 1” এর পরের চিাঠটাতে 
পাতিকায় তাঁর ফটো সহ পাবালাসটী, কতো 
রকমারি খবর। এই নব্য বাউল ভাইটি 
হলেন শ্রীপ্রহ্যাদ ্ক্ষচারী। কিছাঁদন পরে 
সেখান থেকেই আরেকজনের চিঠি পেলাম 
"তিনি মুরাশদের আত পিয়ারের 
দোতারা বাদক। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ দঃ 
ধরনের দোতারাতেই তাঁর দখল চমংকার। 
গাবেন_কিন্তু দোতারা বাদক পাবেন না। 
লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারও তাঁর মন্দ নয়। 
সানফ্রানাসস্কো .থেকে তানও চিঠি দেন। 
চিঠিতে প্রথমে তাঁর আকাশণ ভ্রমণের এক 
মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়ে পরে লেখেন. 
- শহ্ংকং " এবং টৌোকিওতে «এয়ার 
ফ্রৌছল। হংকং-এ যে হোটেলে ডাঠ 
ফরে, এটা কি যন্ত্র? পরে তারা আমার 
ঘুমে যায় এবং তাদের আঁম দোতারা, 
ধাঁজয়ে শনাই। চাং-হঃয়া বলে একাট. 
ছৈলে আমার সধ্গে বিঙ্গো' বাঁজয়োছিল! 
আঁম যখন খেমটা তালে দোতারা 
বানাতে থাঁক, তখন লু-ঁফং নামে একটি 
মাহলা নাচতে সর করেন।...হংকং এয়ার 
পোর্টএ ট্যাক্স দিতে হয় ১০ হংকং ডলার! 


কিন্তু আম তা জানতাম না। আমার 
কাছে কিছুই ছল লা, পরে হোটেলে, 


যারা আমার বাজনা শ্দনৌছল-_তারা 





নিজেদের থেকে এ ট্যাক্স দিয়ে গেয়1...... 
আম এখানে 'সোনফ্রানসিস্কোতে) খুব 
ভাল আছি, আমার ঘরাট বেশ সাজানো 
গোছানো। আমার ঘরে টেলিফোন, 
রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, টোলভিশন সব 


মনে পড়ে দেল টেপু দার কথা! 
বহাদন আগে কোচবিহারের চিরস্মরণশয় 
এই গ্রামা গায়কাঁট দোতারা বাজিয়ে 
আমাকে তাঁর গান শাঁনয়োছিলেন- 


ওরে কঠিল কাঠের দোতারা 


শে 


৪৪ তুই আমারে কাঁরাল বাঙীরয়া ৷” 


দারিদ্র্য ও সমাজের অবহেলা সমস্ত যেন 
গুঞ্জন করে উঠোঁছল। কিন্তু সান- 
ফ্রানীসস্কোর -এই দোতারা বাদকের জন্য 
এ গান তো অচল, তাই ভাব তার জন্য 
একটা গান লিখে ,পাঠাই £ 


সাধের দোতারা রে, তুই আমার বন্ধ, 
তুই আমার সখা 
তোরই দৌলতে আঁম 


. যাহোক, কোলকাতার এই ,দোতারা 
বাদকাঁট হলেন শ্রীপারতোষ রায়। তান 
এবং প্রহস্নাদ ্রশ্মাচারী তাঁরা দুজন এখন 
সেখানকার “বেঙ্গল ফোক ব্যান্ডের” সভ্য। 
সেই বেশ্গল ফোক ব্যাণ্ড হলো সান- 
ক্রানীসস্কোর “লোকধর্ম _ মহাগ্রমেরদ 
অন্তগ্গত। .বরাট জায়গা. জুড়ে নাকি 
এই মহাশ্রমাটি স্থাপিত। তাঁদেরই পাঁর- 
চালত Hindu School of Trans- 
cendental Music. .সেখানে, আমে- 
{রকার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া, হয়। 
ওদোর ভারতীয় 'মটিফে’ স্নাচান্ত, 
সুমূদ্রিত প্রচারপন্রাট থেকে সামান্য উদ্ধৃতি 
দিচ্ছ! . সেখানে শেখানো হয় 
“Ancient Traditional Man- 
trams, Devotional Spiritual, 
Folk and classical Songs and 


২৪১ 


Ananda-Lahrvi, 





the playing of instruments like 


Harmonium, Tabla, Tanbura, 
Sri  Khole.. 
Mandira, Ektara, Dotara and 
31627 সেখানে ভারতীয় নৃত্যের 
ক্লাসও হয়। 


যাহোক, এখানে 'বেঙ্গল ফোক ব্যান্ভ্ই ': 


হলো মূরশিদের আলোচনার এন্তয়ারে। 


অনেকাঁদিন আগে আমি লখোঁছলাম। তি 


লোকসঙ্গীতের আদার ব্যাপারীকেও এ 
যুগে জাহাজের নয়-উড়োজাহাজেরো 
খবর রাখতে হয়! কারণ মাঁক্ন মলক 


এখন খমকের গব্‌গাঁব আর লাউয়ার গদন- তু 
1 


গুনতে গুলজার 


এদিকে আবার আমাদের দেশে : 


বঙ্গো, কঙ্গো আর মারাকাছের মারা- 


মারতে পপ্‌ মার্কা বাংলা গঠতের এ 
মনে হলো ভি এল রায়ের 


ছড়াছাঁড়। 
হান a 
হলো কিরে, হলো কি 
এ তো বড়ো আশ্চাষ্য 
বিলাত ফেরৎ টানছে হুক্কা 
সিগ্‌রেট খাচ্ছে ভটচায্য! 


ঘা হোক, এদেশে ভদ্রসমাজ থেকে এক, 
তারা, দোতারা নির্বাঁসত হয়ে যাঁদ সাগরং 
পারে মার্কিন মূলকে আদর আর কদর 
পায়, তাতে মূরাশদের কেন, সকলেরই 
খাঁশর কথা। আজকাল লোকসত্গীতের 
আসরে পর্যন্ত একতারা-দোতারা কাঁল্ক 
পায় না--যাঁদ বিদেশে সসম্মানে মারজ;- 
য়ানার ধোঁয়া পায়, তাতে অখাঁশর কি 
থাকতে পারে! 

অন্য কথায় যাবার আগে এই উলট- 
পরানের প্রচ্দপটটা একবার এক নজরে 
দেখে নেয়া যাক। ইদানীং 'ব্রেনদ্রেন' বলে 
একটা আওয়াজ উঠেছে। দেশের সনপ্ত- 
প্রীতভারা সব বিদেশে চলে যাচ্ছে। কেউ 
এদেশের মাটিতে আর ডাল মেলতে পারছে 


না। খোরানা, নারলেকর আমাদের গর্ব, 
আমাদের লজ্জা। শকল্তু কাতত্ব 


আমাদের ছোটো-বড়োে শিল্পীদের? 


লাশ 


পান পপ শি 


উল্টা িদেশকে তাঁরা "রন করে এদেশে 
নিয়ে আসছেন। কিন্তু তাতে যদি 
আমাদের রাগসঙ্গীতেও এল, এস, ডি'র 
ধূপের ধোঁয় লাগে-সেটা তেমন দূষণীয় 
নয়। উচ্চাঙ্গসঞ্গীতে রাঁবশঙ্কর যখন 
আনোরকা গেলেন, ভারতবাসী আনন্দে 
আভুহারা হয়োছল। বিদেশকে দিবার 
আমাদের ভার কিছু আজ না থাকলেও 
আছে আমাদের সঙ্গীত। বিশ্ব আঁলাম্পকে 
আসাদের একচোঁটয়া হাঁকর গোল্ড 
মেডেলটি অন্যরা ঁছানয়ে নিলেও বিশব- 
সঙ্গীতে স্তোর, সরোদের গোল্ড মেডেল 
কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না! কিন্তু 
দেখতে না দেখতে ভারতীয় সত্গীতের 


দরদী সমবদার বিশ্বাবগ্রত বেহালা বাদক 


ইহৃদী মেনুইনের পাশ থেকে রাঁবশওকরকে 
ছিনিয়ে নিল 'পপওয়ালারা'। ম্যায় 
াঁটলসরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো । রাঁব- 
শঙ্কর হয়ে উঠলেন ‘পপস্টার’। হিপিদের 
“্‌ুরু। ভারতের রপ্তানী বাঁণজো অত্যন্ত 
মূল্যবান সংযোজন হলো সেতার, সঙ্গে 
কলিদার পাঞ্জাবী আর চাঁড়দার পায়জামা 
এবং টনের পর টন হনুমান মার্কা বাঁড়া 
তার সাথে অদূশ্য, অতীন্দ্রয় কৃষ্টৈতন্য, 
হরেকুফ, হরে রামা আমরা আরো আশ্চর্য 
ইলাম যখন রবিশঙ্কর জানালেন, তাঁর 
হান্ুরা নাকি খুব পসারয়াস। হিপিরা 
সৈতাব বগলদাবা করে ঘরে বেডাতে 
লাগলো । এই 'অদ্ভত, যন্ব্রাট দিয়ে 
ভারতীয় ‘ডিভাইন [মউাঁজকে'র সাহায্যে 


চেতনায় পেশছানো' যায়। ভগবানের. সঙ্গে 


ধন দেয়া-দনযা চালানো যায়। 

কিন্ত ইদানীং পাণ্ডত রাঁবশঙ্করের 
ডিসেম্বর মাসেব ৭ ভারখ অমৃতবাজার 
পাঁতকার প্রতিনিধির কন্ছে তান: যা বলেন 
তা থকে: সামান্য উদ্ধাঁত অনুবাদ করে 
দদিচ্চি। 
নৈবাব পব সেদেশে চাবাঁদকে যেন এক 
জোয়ার এল। ভারতশয়, সঙ্গণতের প্রত 
পায়ভামা আর পাঞ্জাবী, আতর প্রভাঁতর, 
ওক বাই বাজার খালে গেলো 1...রাতাদ 
পাতি আম এদের দোখে হয়ে গেলাম 
adnred idol... আগ এমন অবস্থায় 


লাপ্তাহক বসত 
সঙ্গণতের পাঁবন্রতা বিসজন দিয়ে সচ্তা 
জনপ্রিয়তা অর্জন করাছ।...আমাকে ওরা 
গুরু বলে, কিন্তু ওদের মার্কনী গর" 
দের সঙ্গে আমার পার্থক্য বজায় রাখবার 
চেষ্টা করলাম! আমি আমার কনসার্টে 
{নিষেধ করে দিলাম! 

“ভারতীয় সঙ্গীত হলো আধ্যাত্মক! 
‘it has all the Psychodelic¢ 
and spiritual experience you 
want. It is our upward urge, 
search for Divinity and as 
Such should be heard with 
devotion.” 

"ফল হলো খুব ভাল, এখন তরল- 
সত্যের সক্ধানাী তাঁরাই কেবল আসেন 


আম ও আলণ আকবর ঘন্টার পর ঘন্টা 


আলাপ করতে থাকলেও ওরা মন্মমুগ্ধ 

আশ্রীসন্ত চোখে, শুনতে থাকে ।” 
পাঁণ্ডত রাঁবশত্করের. এই, আত্ম" 

সমালোচনা কিংবা আত্মোপলব্ধিতে আমরা 


নতুন উপলব্ধ হলেও তা আত পুরাতন 
কথা। মূর্খ মুরাঁশদের উপলধ্ধিতে তা 
আসে না। চোখের জলে কিছুই প্রমাণ 
করে না। নেশায়ও চোখের জল আসে? 
আবার পদাধলণী কর্তনের আসরে গগিস্ে 
থেকেই চোখের জল ফেলতে আরম্ভ 

করেন! 
সঙ্গীতের নাদর্রহ্ম* ও আধ্যাত্বক, 
আধিটদবিক প্রভাবের কথা অনেক শুনোঁছা 
কিন্ত এই সঙ্জাতাপ্রয় নাস্তিক তার 
কিছুই. উপলাব্ধ করতে পারেন নি 
Sidney Finkelstein তাঁব How 
music expresses ideas বইতে 
সত্গীত-স্যষ্টি সম্বন্ধে লিখেছেন: “Works 
of miisic contain. at their core, 
human images, typical human 
actions and relationships. It 
is the presence of these human 
Images that enables musie to 
arouse emotions.” পাশ্চাত্য সঙ্গণত 
দ্বাহমূ্খী” আর প্রাচা সঙ্গত অন্তমখী 
হলেও মূলত সঙ্গত হলো “develop- 
ment of hnman images in 
5ound”_একথা মুরাশদ বিশ্বাস করেন। 
মূলত সেটা সোন্দর্যানভাঁতর ব্যাপার, 
কোনো. তরায়মার্গের ব্যাপার নয়। কেন 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আল আকবর আর 
রাঁবশভ্করের বাজনা মুগ্ধ হয়ে শোনেন 
এই ম:রাশদের মতো. নাস্তিকরাও,। 
ভারতীয় abstract. musica যা 
২৪২ 


অনুভূত গান. তাহলে 


মূরাঁশদের বলবার কিছু নেই। 

বর্তমানে এই এডাভানাট” বা দেবত্ব 
বা. ঈশত্ব শব্দটা কন্তু আমার সন্দেহ 
উদ্রেক করে। এই খডাভানটি'র সঙ্গে 
ডলারের সম্পর্কটা খুব ঘাঁনষ্ঠ। অর্থও 


ডলার অর্জনের! একাঁদন ভারতের “ডাঁভ-' 


নাট আমোরকা তথা পাশ্চাত্যে প্রচার 
করতে গিয়োছলেন স্বামী বিবেকানন্দ? 
[কন্তু বিবেকানন্দ চিরাদনই রয়ে গেলেন 
যোগাী-ভাখিরী। কিন্তু এযুগে পাশ্চাত্যে 
ভারতীয় “ডাঁভানাট'র প্রধান প্রচারক 
মহেশ যোগী নিজের শণতাতপাঁনয়াল্রত 
রোলস্‌ রয়েস গাঁড়তে ঘরে বেড়ান। 


, সেকাল আর একাল। 


আমোরকায় বাংলা লোকসঙ্গীত 
প্রচারের বিষয়ে আলোচনা করতে "গিয়ে 
এই' ভাঁণতার প্রয়োজন 'ছিল'। নামটা 
শুনলেই বুঝতে পারবেন 'Transcen- 
dental Schoo! of Hindu Music, 
তার পাঁরচালক ও সংগঠক হলেন' শ্রীঅশোক 
দেওয়া হয়েছে “Cultural and 
Spiritual Messenger” বলে 
তাদের শাখা "বেঙ্গল ফোক ব্যান্ড” 
তাতে প্রহপ্রাদ ব্রহ্মচারী ও পাঁরতোষ রায় 
ছাড়াও আছেন বাঙাল গাঁয়কা ও নৃত্য” 
শিল্পী অপর্ণা বেবী ও কুমারী ললিতা" 
ওদের সেখানকার অনুষ্ঠান দোখ নি॥ 


কাজেই এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করা 
অনুচিত। ভারতের বাইরে প্রচারপত্রে 


ভারতের সব শিল্পীকেই "ভারতের শ্রেষ্ঠ” 
বলতে হয়। তাতেও দোষ ধরতে চাই না। 
আমি. শধু দুটো জানস: আলোচনা 
করবো-বাংলা লোকসঙ্গীত ও ওদের: 
ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং ওদেশের দর্শকের 
দৃষ্টিভঙ্গী । 

আমার কোন বির ধারণা হয় মা। 


স্পন্দন [| 
বাদ! এগাঁল আঁধকাংশই Protest 
50118. কলকাতায় যাঁরা পিঈসিগারের 
গান শুনেছেন, তাঁরা জানেন--তাঁর লোক- 
সঙ্গীতে গভাঁর জীবনবোধ ও আমেরিকার 
সাধারণ মানুষের মনের আঁভব্যান্তি 
আমাদের কি রকম আঁভভূত করেছিল 
যে গানাঁট ছিল একদিন স্পিবিচয়েলের' 
অন্তভূর্ত, বর্ণবৈষম্যের বিরদ্ধে সংগ্রামে 
মিলিত পদক্ষেপে সেই “ভাত shall 
overcome” গানাট সংগ্রামী গানে 


ন্‌ 


এমি 


রূপান্তারত' হলো। 'পিটাঁসগারের/ কাছে: 


আমরা সে গানাট অসীম আগ্রহে শিখে- 
ছিলাম। আমরা পেয়েছ আজকের 
খাম্মোরকার আর এক ছাঁব। ভিয়েৎনাম 
‘ও কম্বোডিয়ায় মানি সাম্রাজ্যবাদের 
বিরদ্ধে প্রতিবাদে ক্যান্টের ছান্র-শহনদদের 
রন্তে আঁকা সেই ছাঁব। কাজেই আমাদের 
লোকসঙ্গীত শিল্পীরা আমোরকায় গেছেন 
| বলেই সমালোচনা করবো না। মুরাশদ 
পাঁথবীর সমস্ত দেশের সাত্গশীতিক 'বানি- 
"ময়ে বিশ্বাসী, বিশেষত লোকসঙ্গীতের 
বৈচিত্রের মধ্যে পাথবীর সাধারণ খেটে- 
খাওয়া মানুষের একটি অখণ্ড ছবি 
পাওয়া যায়। খাঁট লোকসঞঙ্গঈীতে ণঁডীভি- 
নাট” নয়, আছে শহউম্যানাটি? | 
আমোরকায় "বেঙ্গল হিন্দ ফোক 
হানার দেই উনেণা সাধন করছে? 
‘গুরু শ্রীঅশোক ফাঁকরের কথায় ‘ভারতের 
আধ্যাত্মক ও অতশীন্দ্রয়বাদ প্রচার করছে!’ 
একাঁদন এই '‘আধ্যাত্মক ও অতণীন্দরয়’ 
. ভাব প্রচারের জন্যই সেদেশে গেছলেন 
বাংলার বাউল শ্রীপূণচন্দ্র দাস। কিন্তু 
তারও আগে আমোরকার বাঁটীনক কাব 
'গিনস্বার্গ বাংলাদেশে এসে বাউলদের 
গাঁঞ্জকাজাত তুরীয়মার্গে বিচরণ করে- 
ছিলেন এবং "কৃষ্চৈতন্য” মুগ্ধ হয়ে 
আমোরকায় গিয়ে প্রথম গাঁঞ্জকার সাথে 
"কৃষ্ণ কনসাস্‌নেস্ত প্রচার করেন। (এই 
‘কৃষ্ণচৈতনোর’ সঙ্গে বাউলদর্শনের কোন 
সম্পর্ক নেই)! যা হোক, 'হাঁপ ও 
বাউলের সমন্বয়ের পথে সেদেশ প্রথম 
পরিদর্শন করেন বাউল পূর্ণচন্দ্র দাস। 
তখন দৌনক স্টেটসম্যানের প্রাতানাঁধ যে 
পোর্ট পাঠান, তাতে 'তাঁন লেখেন যে, 
ভারতীয় আধ্যাত্বকতায় মাতাল হয়ে 
যান। শুধ্‌ গানে নয়, বাউলের গেরুয়া 
আলখাল্লা, রূদ্রাক্ষের মালা, খাল পা, লম্বা 
চুল, কপালে তিলক ইত্যাদির সাথে 
গুব্গুবি, মান্দরা ও একতারার মত 
ভারতীয় “উদ্ভট, যন্ত্রের মোহমন্দে নাক 


যায়! সেই বিপোর্টেই জানতে পেরে 
খছলাম বার্কলেতে প্রভো পারে পর্ণ 


দাসের গান আরম্ভ ' করার সংঙ্গে সঙ্গে 
দল বেধে আমেরিকানরা “হরে কৃষ্ণ, হরে 
বুক” এসনভাবে গাইতে সুরু করে যে, 
হ্বাউল নিজেই নাকি বেসামাল হায় যান! 
বাউল নবনগ দাস বিশব-বাউল রবান্দ্র- 
লাল্থর আসার, স্থান পেয়েছিলেন আমে- 
সুষোশা পত্র বাটন পণচিন্দ্র দাস 
ক্রেনেডির লান্জ্র টেবিলে নিমন্ত্রণ পেয়ে 
িদ্লন। মরি ভাতে কম গৌরবের, 
কথা? 

বেল ফোক্‌ ব্াপ্ডের' সংম্চা্ুত 


সাপ্তাহিক বসুমতঈ 

প্রচলিত ধামাইল গানের (আম কি 
হোরিলাম জলের ঘাটে গিয়া) ইংরাজী 
অনুবাদ ছাপানো হয়েছে। সেখানে কৃঞ্ণকে 
Lord Krishna বলে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। ‘Lord Krishna is the 
God of great beauty and 
eternal youth.’ 

কিন্তু আমরা জানি সামন্ততন্দের 
বাধা-ীনষেধের গন্ডীর মধ্যে গৃহবন্দী 
গ্রাম্য পুরনারাঁর মান্তর আকৃতি রাধাকৃষ্ণের 
প্রতীক অবলম্বনে ব্যন্ত হয়েছে। এই কৃষ্ণ 
ভ্াগবতের কৃষ্ণ নয়। এ গাঁয়ের ছেলে। 


‘রাধা গেল জল আনিতে 
কানাই লাগল পাছ 
কানাই মারে মাছ।॥ 


এ হলো মাছ-মারা কানাই । 'কংবা- 


‘আজকে যাঁদ থাকতো আমার শ্যাম 
আঁচল "দয়া মুছাইয়া দিতো ঘাম ৷’ 


এ হলো গৃহকর্মরত রাধার ঘাম 
মুঁছয়ে দেয়া শ্যাম! আমেরিকায় তান 
“ৃডভাইন’ কৃষ্ণ । কৃষ্ণচৈতন্যের’ কৃষ্ণ । তাই 
তাঁকে করা হয়েছে “লর্ড কৃষ্ণ” 

“লোকধর্ম মহাশ্রমের” এই সঙ্গীত 
শাখাটি ‘লোক নয় অলৌকিক ধর্মপ্রচারে' 
সেখানে ব্রতী । আমৌরকায় ভারত হলো 
বাঘ, সাপ, ম্যাজিক, সাধু ও অলেশীককতার 
দেশ! কাজেই সেই ব্যাপার না হলে জমবে 
কেন? পি এল-_৪৮০-এর গম খেয়ে, 
আগম-নগমের যৌগিক সাধনায় মগ্ন 
ভারতের ছাঁবই শবধ্য আমেরিকার বাজারে 
ডলার অর্জন করতে পারে। কোনো পাঠক 
আমার এই বর্ণনাকে অত্যান্ত যাতে মনে 
না করেন, সেজন্য সাপ্তাহক “দেশ” 
পান্রকায় প্রকাঁশত গত ৭ই মার্চ “ওয়াঁশং- 
টনের চিঠি” থেকে 'কা্টং উদ্ধাতি 'দাঁচ্ছ। 
“এই প্রেল্যান্ডের কনসার্ট হলে এর সন্ধ্যেয় 
হিন্দু লোকসঞ্গীতের অনূষ্ঠানে হাজর 





= সদ্য প্রকাশিত হইল !! 


হলূম। সৌঁদন ওখানেই রক মউঁজিৰ 
এবং নানারকম আনকনভেনশন্যাল নাচ- 
গ্রানেরও বন্দোবস্ত 'ছিল। হলের ভিতর 
খুব ভিড়। গাঁজার ধোঁয়া, চরসের সুগন্ধ 
এসবেরও প্রাবল্য 'ছিল। প্রমত্ত যুগল নৃত্য, 
একক আন্দোলন, তৎসহ সারের সংস্পর্শ 
শূন্য বিচিত্র চড়া পর্দার আওয়াজ ও 
দরহ দ্‌রহ* এসব অনেক পর যখন 
থাতয়ে এল, তখন মাস্টার অব্‌ দি 
সৌরমাঁন মাইকে ঘোষণা করলেন ৪ 
বন্ধাগণ, এবারে মণ্টে আসছেন বিন্দু 
লোকসঙ্গীতের শিল্পীরা । দুলতে দুলতে 
কেউ কেউ বাইরে চলে গেল। অনেকে 
জাঁময়ে বসল। বসার ব্যবস্থা মাটির 
ওপরে। গান আরম্ভ হল £ 'হোর ম:খচান্দে 
গো কী 
হোরলাম জলের ঘাটে গিয়া... খমকের 
গোটা আসরের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা 
উঠল। আনন্দলহরী বাঁজয়ে হেলে দুলে 
ঘাঁকড়া চল নাঁচয়ে বাংলার যে সুদর্শন 
তরুণ বাউল সোদন মণ মাঁতয়ে 'দয়ে- 
ছিলেন, তাঁর নাম প্রহ্য়াদ ব্রহ্মচারী” 
সেই চিঠিতে আরো অমূল্য তথ্য 
থাকলেও এ পর্যন্ত উদ্ধৃতিই যথেজ্ট। 
পত্রপ্রেরক মহাশয় এর মধ্যেও “পন্নীজন 
সানফরানানস্কোর পল্পজন পাঁরবেশ। আর 
সেই পাঁরবেশেই "বেঙ্গল ফোক ব্যান্ড” 
বাংলার লোকসঙ্গতের “কৃষ্ণচৈতন্য” 
{হাপিজন 1হতায়চ বিতরণ করছেন। তারপর 
মুরাশদ আর ক বলতে পারেন? “হরে 


কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।” 


শুনলাম আমেরিকান গাঁত এই গানের 
রেকর্ডাট হইাতমধ্যে কলকাতায় এসে 
পেশীছেছে। 
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জামান থিয়েটও 


[প্বশ্প্রকাশিতের পর] 


ছাইলাজগে অয়ারবাখস কেলার £ 
১৯৬৮ সালে এই জায়গাটি আমি দেখতে 
গোঁছলাম। এটি ১৫৩০--৩৮-এ প্রাতাঁন্ঠিত 


একাঁট পানীয় ও খাদ্যের রেস্তোরাঁ 
গোচছের। এখানে গায়টে এসে পানাহার 


করতেন এবং গল্পগুজবে সময় কাটাতেন 
-বেশ কয়েকাঁট ঘর রয়েছে এই পান্থ- 
শালার প্রতোকটি ঘরের দেওয়ালে 
ফাউস্টের বিভব দৃশ্যের ছবি আঁকা 
আছে। ফাউস্টের প্রথম পর্বের পঞ্চম 
দৃশ্যাট এই অয়ারবাখস কেলার সম্বন্ধে। 

This famous wine-room in 
Leipzig still attracts many 
visitors by virtue of ils asso- 
ciation wth the early Fanst: 
legend, with the academic years 
of the ronung Goethe. and with 
this stene (Sc. V., Part I.) of 
Fanst, whieh is founded in the 
legend and in experience. 

অয়ারবাখস কেলারে ফাউস্টের বাভান্ন 
দশাগূলো দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে 
গোঁছলাম। মনে পড়ে গেল গর্ভন কেখ, 
ইসাডোরা ডাত্কানকে নিয়ে এ দৃশ্যগুলো 
দেখতে লাইপাঁজগে এসোঁছলেন এবং মুদ্ধ- 
চিত্তে ইসাডোরাকে ফাউস্ট থেকে কোরাস 
ধলোঁছিলেন_- 
Prissy Catt 

4511 things transitory 

But as symbols are sent: 

Earth’s insufficiency 

Here grows to Event: 

The Indescribable, 

Here it is done: 

ল্e Woman-sonl leadeth us 

Upward and on!” 


বেয়ার্ড টেলর এই কোরাস 'মাস্টকাস 
সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ 

Chorus Mysticeus: These 
lines, famous in the original 
through the whole world of 


poetry, mrstically express the 
relstion between the earthly 
and heavenly spheres. On the 
last two lines Taylor has the 
following excellent comment £ 

“Love is the all uplifting 
and allredeeming power on 
Earth and in Heaven; and to 
man it is revealed in its most 
pure anf perfect form through 
Woman.” 

১৯৬৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী আমি ভাইমারে 
ছিলাম । এই শহরকে বলা হয় দি টাউন 


অভ গ্যয়টে গ্্যান্ড িলার। এখানে 
উঠোছলাম ইতিহাস-প্রীসম্ঘ হোটেল 
এলিকান্টাতে। 

{বিখ্যাত জার্মান উপন্যাঁসক টমাস মান 


তাঁর 'লট্‌ ইন ভাইমার, নভেলে এই 
হোটেলাটি সম্বন্ধে আঁত সল্দর এবং 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। 

The first letter of conces- 
sion signed personally on Feb- 
ruary 17th 1696 by Wilhelm 
Ernst, by the Grace of God 
Duke of Saxony, Lilich, Cleves 
and Bergk—permission dictat- 
ed to Christian Andreas 
Brittig and to his heirs and 
Successors. Brittig was the 
tenant of the Black Beer, the 
oldest inn in Weimer. 

ব্ল্যাক বিয়ার পান্থশালাটি ছিল 
প্রত্যহ সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় আহার- 
পর্ব সমাধা করতাম । 

গ্যয়টে ভাইমারে আসবার পর থেকেই 
এাঁলফান্টাতে ম্যাডরা পান করতে 
আসতেন। সে সময়কার নামজাদা 
আঁস্টয়ান কাঁব ফ্রান্‌জ্‌ গিলপার্জার 
১৮২৬ সালে গ্যয়টের সঙ্গে দেখা করতে 
আসেন ভাইমারে_এই এলিফান্টা হোটেল 
সম্বন্ধে তান লিখেছেনঃ 

“The Elephant inn, famous 
throughont Germany, at the 
same time the ante-chamber 
to Weimer’s living Valhalla. .” 

ব্যাঁল'ন সি্গ্টং আকাডেমীর কম্পোজার 
৪৪ 


|, «8 Lui 
RS নর 
বার বছর বয়সের শিষ্য ফোঁলক্স মেন্ডেল-« 
শন বারঘাল্ডকে নিয়ে ভাইমারে এসে 
উঠোঁছলেন এই হোটেলে । এখানে আসবার 
উদ্দেশ্য ছিল গ্যয়টের সঙ্গে দেখা করা। 
জুলাই মাসের তন তাঁরখে ১৯২৬ 
সালে এবং এ বছরেই ২০শে অক্টোবরে 
হিটলার এই হোটেলে এসে ওঠেন। পেশ? 
লিখেছিলেন লেখক এবং জানণালস্ট। 
ভাইমারে গ্যয়টে এবং শলারের বন্ধৃত্ব 
হয় এবং সে বন্ধুত্ব এমন ঘানভ্ঞতার 
পর্যায়ে ষার-যার তুলনা বিশ্বসাহত্যের 
হীতহাসে আর দেখা যায় না। এই দুই 
জাতীয় কৃঁষ্টির অগ্রগাত অব্যাহত বেগে 
স্ফুরণের চরম শীষে উন্নীত হয়োছল। 
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থিয়েটারের পাঁরচালক এবং সর্বময় কর্তা 
ছিলেন। শলারের সহযোগে তান চেষ্টা 
করোৌছলেন +০ create a German 
Drama—an ideal Drama which 
was to represent the loftiest 
forms of Art. 


এ'দের মধ্যে কে বড় কাঁব? এ প্রশ্ন 
গিয়ে জার্মানদের মধ্যে তখন দ্যাট দল 
হয়ে গিয়োছল। আজকের দনেও এ 'বষয়ে 
মতানৈক্য একেবারে অপসৃত 'হয়ান। 
রোমেও এক সময় শিল্পীদের ভেতর মত- 
{বিভেদ দেখা যেত মাইকেল এঞ্জেলো এবং 
র্যাফায়েলের ভেতর তুলনা করে কে শ্রেষ্ঠ 
একথা প্রমাণ করতে 'গয়ে। এ বিষয় 
গ্যয়টে বলেছেন_ এ+দের যে-কোন একজনের 
শল্পস্ান্টর মাহাত্ম্য বুঝতে গিয়েই সারা 
জীবন কেটে যায়_এক সঙ্গে দুজনের 
প্রাতভার বিশ্লেষণ করবার জন্য আঁত- 
মানাবক শান্তর দরকার! তাই লোকে নিজে- 
দের কাজকে সহজ করবার জন্য এক এক 
দলে গিয়ে যোগ দেয়। 


নিজের এবং শশলারের কাব্য-প্রীতভার 
তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮২৫ 
সালে গ্যয়টে একাব্রমানকে বলোছিলেন £ 
িবগত কুঁড় বছর ধরে জনসাধারনের মধ্যে 
বিতণন্ডা হয়েছে যে, আমার এবং শিলারের 
মধ্যে কে বোশ বড় কাঁব। জনসাধারণের 
এই ভেবেই পাঁরতুল্ট থাকা উাঁচত যে. এ- 
জাতীয় তুলনা চলতে পারে-এমন দুজন 
ব্যান্তকে তারা একই সময়ে তাদের মাঝে, 
পেয়েছে। 

ইওহান "ক্রিশ্চিয়ান ফ্রিডারশ শিলার 
১৭৫৯--১৮০৫)৪ শিলার হচ্ছেন প্রথম 
ইওরোপে ছড়িয়ে পড়োছল। শহধহান্র 
ইংরাজশীতেই তাঁর স্বরাঁচিত নাটকের দুশোর 
ওপর অন্বাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৭৯২ 
থেকে ১৯০০ সাল পর্য্ত। উনাবংখ 
শতাব্দীতে শুধু উচ্চাঙ্গ নাটকের লেখক 
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{হিসাবেই তাঁর খ্যাত ছাঁড়য়ে পড়ে নি 
মধ্যবিত্ত সমাজের তান ছিলেন সব থেকে 
প্রিয় কাব? 
€১) চিন্তাধারায়, সুতীব্র আদর্শবাদ। 
€২) রচনাভাঙ্গর বিষাদাত্মক ব্যঞ্জনা। 
€৩) সমস্ত রচনায় সুন্তবাদের প্রচার। 


শিলার বড় ক্রাফটস্ম্যান ছিলেন_এ 


{বিষয়ে [তান শিক্ষানাবশশ করোছিলেন 
মানহাইম এবং ভাইমার থিয়েটারে । হাই 
স্টাং চারত্র বলতে যা বোঝায় শিলার 
ছিলেন তাই। নিজের ভেতরকার মানাঁসক 
দ্বন্ এবং চাপা উত্তেজনা তাঁকে তাঁর 
রচনায় অন্প্রেরণা দিত। তাঁর রচিত 
নট নাটকেই পাকা শিল্পীর হাতের 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম নাটক “দ 
রবাস” (১৭৮১) ভাষা এবং গঠনের দিক 
দিয়ে স্টার্ম খ্যান্ড ড্রাঙ্গ মুভমেন্টের চরম 
রুপায়ণের পরিচায়ক । মধ্যাবত্র শ্রেণণ 
- সম্বন্ধে একটিমান্র ট্র্যাজেডী--লাভ গ্যান্ড 
ইনা্রগ্ত (১৭৮৪) লিখোছলেন শিলার। 
এটিও স্টর্ম এন্ড স্টরেশ আন্দোলনের 
চিন্তাধারার বাহক। 

এব পৰ ডিন কারলোস' (১৭৮৭), 
ওয়:১লসল্টলঃ গভুতি নাটক রচনা করেন। 

সমস্ত জীবনটাই তাঁর দাঁরদ্যের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কেটেছে। জীবনের 
শেষ পাঁচ বছর ক্ষয়রোগে আক্কান্ত হয়ে 
অবস্থা আরও শোচনীর হয়ে পড়ে। মান্র 
পণ্যতান্পিশ বছর বয়সে শিলার মারা যান। 
জীবনের শেষ দশ বছর গায়টের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ বন্ধৃত্ব হয় শিলারের- এঁদকে দুজন 
'অন্তরতগ বন্ধু-আবার লেখার ক্ষেত্রে একে 
আনোর প্রীতদ্বঙ্্ী। কিন্তু এই প্রাঁত- 
দ্বান্বতার ভেতর কোন নাচতা বা ব্যান্তগত 
বিদ্বেষ ছিল না। দুজনেরই সৃষ্টি হোত 
অনবদ্য এবং জার্মান সাঁহত্যের সমৃদ্ধি 
উন্নাতর চরম শপর্ষে গিয়ে উঠোছল। 

ভন কারলোসের পর শিলার যে সব 
নাটক লেখেন তার সবই আঁমন্রাক্ষর ছন্দে 
রাঁচত। এর আগেকার নাটকগুলোতে 
তান গদ্য ব্যবহার করেছেন। 

৯৮০১ সালে তাঁর ম্যারী, স্টুয়ার্ট“ 
প্রকাঁশত হয়। এ নাটকের ট্র্যাজ্েডীকে 
ছাঁপযে উঠেছে ম্যারীর আধ্যাত্বক মবক্তির 
অনভাঁতর দিকটা । তাঁর রোমান্টিক 
ট্রাজেড-_দ মেইড অভ অরালিয়েল্সে, 
শিলার জোন অভ আক্কে পুনঃ" 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন আধ্যাতক এবং 
নৌতিক চীরত্র হিসাবে এবং সেইস্টরুপে। 
শেক্সপাঁয়ার হেনবাঁ দি সিজথ নাটকে 
জোনকে ডাইনী হিসাবে দোখয়েছেন-- 
ভল-টেয়ার তাঁর La Pucellea 
জ্রোনকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছেন। কিন্তু 
শিলার এই সব মতবাদকে অগ্রাহ্য করে 





শিলার 


সম্মানিত জায়গায় ফাঁরয়ে এনেছেন। 
শিলারেরই রচনা থেকে সুইসরা 
টেইল €১৪০৫), নাটকাঁট পেয়েছেন। 
উনাবংশ শতাব্দীর উদারনৌতক এবং 
গ্রণতান্তিক আন্দোলনে ‘ডন্‌ কারলোস’ 


, এবং 'উহীলিয়াম টেইল, হচ্ছে শিলারের 
রাজনৌতিক অবদান। 
শুধু নাটক এবং কাব্য রচনাতেই নয়, 


প্রবন্ধ এবং গ্যয়টের সঙ্গে লেখা চিঠিপন্র- 
গুলোও ীশলারকে জগংসাহত্যে অমর 
করে রাখবে। 

আগেই লিখোঁছ ডিউক কাল“ অগাস্ট 
ক্যাপটাল তোর করতে চেয়োছনেন এবং 
এই ইচ্ছান্ছে কার্যকরী করবার জন্য প্রথমে 


৯৪৫ 


গ্যয়টে এবং পরে হাডার ও 'শলারবে 
ভাইমারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে জাসেন। 
হার্ডারের সম্বন্ধে দু'এক কথা বল 
দরকার। কারণ তদানীন্তন জার্সা 
সাহাত্যিকদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল 
অপাঁরসীম। ইয়োহান গটক্রায়েও 
হাশর (১৭৪৪--১৮০৩) ছিলেন জার্মান 
লোকসাহাত্যক, সমালোচক এবং অন:- 
বাদক। পেশাতে তান ছিলেন লথারয়ান 
ধমপ্রিচারক এবং শিক্ষক, কিন্তু তাঁর নেশা 
ছিল সাহিত্যচ্চা। কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই 
তান প্রাচীন সাহত্য সম্বন্ধে আগ্রহী 
হয়ে ওঠেন! রুশোর প্রকৃতির বুকে 
ফিরে যাও’ আন্দোলনের প্রতি তাঁব যথেষ্ট 
গহানুভাতি ছিল। বাদ্ধ-কিরোধী এক 
ধরনের রহস্যাবৃত নতন দর্শন, যার সার 
বন্ধবা হল- প্রকাতি নিজেকে মূর্ত করে 


অনূভাঁত এবং ইন্দ্িয়ানুভূতির মাধামে-- 
হাভীরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 
আদম সাহিত্যের প্রত অনুরাগী 
ওাঁসগানক কাব্য প্রভীতির প্রত হার্ভারের 
একটা আন্তারক আঁত্মক যোগ গড়ে 
ওঠে। লোক-কাহনী এবং গাথা সংগ্রহ করা 
এবং তার অনুবাদে যথেষ্ট সময় দিতেন 
দ্বারা হাভণরকে একটা খুব উচ্চ জায়গা 
দেওয়া যায় না। কিন্তু অন্যদের ওপর 
তাঁর ব্যস্তিত্ব এবং মতামতের ছাপ এবং 
প্রভাব পড়োছিল 'বশেষভাবে। তান 
বিশ্বাস করতেন ইতিহাস বিবর্তনের পথ 
ধরে চলে-খাক্ততর্কের থেকে অনুভূতির 
স্কুটনই সাহিত্যের সৌন্দর্য সূষ্টি করে 
_নিয়মকানূন এবং আদর্শবাদের দ্বারা 
অন্যপ্রাণত হয়ে রচনা করলেই তা 
শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে উঠতে পারে না। হার্ডারের 
সব থেকে বড় অবদান হল জার্মান 
সাহিত্যকে ক্রেণ্ট নিওক্ল্যাসকাল রচনা- 
রাতির কঠোর অনুশাসনের কবলমব্ত করে 
বাভাবিক স্বচ্ছ গাঁততে প্রবাহিত করা। 


Herder directed the young 


এ বদসতপ 
Writers to the wellsprings of 
their own native traditions. 
He thus exercised an incaleul- 
able influence on Goethe and 
other German rebels of the 
Sturm and Drang movement. 

ভাইমারে আর একাঁট দেখবার মত 
জানিস হচ্ছে সঙ্গণতিজ্ঞ লিসটের বাঁড়। 
িশদবয়স থেকেই এই হাঙ্গোরয়ান 
ছেলোঁটর ভেতর বিরাট প্রাতভার স্ফুরণ 
দেখা গিয়োছল। বার বছর বয়সে তাঁর 
পয়ানো বাজানো শুনে বেটোফেন এত 
মুগ্ধ হয়োছলেন যে, তাঁর স্বাভাঁবক 
হাতে তুলে ধরে চুম্বন করেন। চোদ্দ 
বছর বয়সের সময় ?িলসট্‌ সাফল্যের সঙ্গে 
একাঁটি আঁত সব্দর ওপ্রেটা রচনা করেন 
-এটি প্যারসে মঞ্চস্থ হয়। 

ীলসূটের জীবনী শিল্পগোঁরব এবং 
শিল্পযশে ভরা। কনসার্ট পয়ানস্ট 
হিসাবে আজও কেউ বোধ হয় তাঁকে 
ছাঁড়য়ে উঠতে পারেন 'ন। ীপয়ানো- 
সঙ্গীত, অকেস্ট্রা-মিউীঁজক, অর্গানের 
জন্য গান, কণ্ঠসঙ্গীত সব কিছুই তিনি 
রচনা করেছেন_এবং এই সব সংগীতের 


| চি 
এ স্ব টি bl কপ 
y ১-7-৮-8.81 2.2 


: মান আঁত উদ্তরেন।  মঞ্গদত শিক্ষক 


হসাবেও লিসটের প্রচ্র নামডাক ছল, 
উনবিংশ শতাব্দীর বহন যশস্বী সঙ্গীততর, 
{ছিলেন লিসটের 'শষ্য। ভাইমারের গ্র্যান্ড; 
ডিউকের অন:রোধে তান ওখানকার, 
িউাঁজক িরেক্টরের পদ গ্রহণ, 
করেন। ১৮৬১ সালে অবসর নিয়ে তান 
রোমে চলে যান এবং সেখানে ক্ষ্যানীসস-' 
ক্যান ধর্মযাজকদের দলের সঙ্গে য্ন্ত হন। 
য্যাভাঁরয়ার বেরুখে তান মারা যান 
এখানে ভাগনারের অনেকগুলো ওপেরার 
প্রডাকসন তাঁর পাঁরচালনায় সম্পন্ন হয়ে- 
দছল। 'লসটের বাড়তে বেটোফেনের 
ডেথ মাস্কাঁট সমস্ত আগন্তুকেরই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। ভাগনারকে যখন কেউ 
জানতো না, সেই সময়ে লিসট তাঁর 
নাট ওপেরা ভাইমারে মণ্স্থ করে 
ওখানকার সঙ্গীতরাঁসকদের বিম্ময়াভিভূত 
করে দিয়োছলেন। | 
ধললেন-ভাগনার পরে ফ্র্যানজ্‌ লিসটের 
মেয়ে কোঁজমা ফন 'িউলোকে বিয়ে 
করেন। কোঁজমা অবশ্য ভাগনারের থেবে 
বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। | 

[ক্রমশ } 


১ 





দেশদেশের জলখাবার 1 দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেখের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ 


বরহ্ধন”শল্পে অভিজ্ঞ। 
পাক্তঅ মেনগুপ্তেত্ত 


এই নিদারুণ শাদ্য সমস্যার দিনে সস্তায় 
= মুখরোচক ও পুম্টিকর খাদ্য তৈয়ারীর 
এমন আঁভনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙলায় 
ছিল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভন্ন প্রাদোঁশক রন্ধন-প্রাক্য়ার বহুবিধ প্রকরণ এই 

শরন্থে আছে। প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপরিহার্য, বইটির ভূমিকা স্মলেখিকা-আশাপূর্ণ দেবী লিখে- 
৪ শুধু নবীনা গৃহিণীরাই নয়, প্রবীণ 
ৃ শ্রীমতী সেনগৃপ্ত যে উৎসাহে, যে পাঁরশ্রমে 
& 


ছেন--“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম! 
জনন, ভগিনী, গ্াহিণীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। 
ও যে নিষ্ঠা ও নিপৃণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে ‘জলখাবার শিল্পের . বহযীবচিত্ 
পদ্ধাতি সংগ্রহ করে সেগনীল অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ কারে সহজ সরল ভঙ্গীতে . য়ে দিয়েছেন : তা 
বাস্তাঁবকই শেষ প্রশংসার যোগ্য ।” 


নদ ও্রন্কাম্পিভ ডা 11 হল: ছটা 


ৱস্থমতী (প্রা) লিঃ ॥ - ক্লিকাতা-১২ 


=, - 


'গধপের 
জলখাবার 
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মুখপর ‘চিত্ভাষ'-এর জুলাই সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়েছে। 


ছন্তর £ কোন পৃথক গুণ নেই। মানৃষকে 
আকৃষ্ট করা এবং তাকে বিমোহিত 
করার যে ঘটনা, সেটা সব শিজ্পেই। 
সমান। এটা ফিল্ম সম্পর্কে বাড়া 
বাঁড় করে কোন মূল্য দেওয়ার! 
কোন প্রশ্ন নেই। মানুষ } 


প্রাতিচ্ছাব ? 
উত্তর £ ফিল্ম একটা নতুন কিছু না। সব 
{শিল্পে যেমন, তেমনি ফল্মেও কত*. 


ফরম্‌ তার নিজস্ব গাঁত গ্রহণ করে। 
সেইটে আজকাল খুব কম পাওয় 
যায়। লুই বুনুয়েলের পর মিৎস* 
গুচি আজ নেই, ওজু আজ নেই)! 
খাল কুরাসাওয়া করে খাচ্ছে 
ফোঁলনী বিক্লী হয়ে গেছে। এণ্টান* 
_ওনী-সমস্ত ব্যাপারটার গভণরে 
ঢোকার মত মানসিকতা তার নেই! 
বার্গমান একটা জোচ্চোর। কেচিও4 
য়ানিস্‌ কিছু ভাল চেষ্টা করেছিল 
১৬০০ 
সেও গেল। 

‘ৰৱ’ ছাবতে পাঁরচালক ও নায়ক উত্তনকুমার ও স্রপ্রিয়া দেব ভার এবং. তার অন্যকরণে দেরালার 


৯৪৮ 





প্রথম কদম ফুল’ ছবিতে সৌমিত্র ও তনজা 
কিউবার, চীনের ছাঁব আমি দেখ 
1ন_সুতরাং এই সব দেশের ছাঁব 


বুধবাৰ ১২শে জুলাই অগ্রিম বুকিং স্বর! 
দটি চরিত্রে & অভিনয় দুনিয়াকে চমকে দেবে! 
ক ০১. নি 


চ্যাপলিন প্রেথমাদকের যুগ) এরা $ 
দাঁড়য়ে আছেন সাঁতাকার প্রচণ্ড ৫ 


: চালান পীযুযৰমু* * হেমন্ত মুখার্জী “পর ফিক গীশি 
€ ডযু্ক্তি £ঃ২৪শে জুল।ই ৪ গুক্রব/।র ৬ 


স্গো এইসবহাবির কোন মিল নেই। £ উ্্র৷ 0 পূরবী 0 উজ্জল 0 মালোছায়। ০ গদ্বঞ্জী 
রাশিয়ান ছাঁবগলো, দুই-একজন $ সুচিত্রা ॥ অনকা। ॥ পার্বতী ॥ মায়। ॥ নিউতরুণ ॥ জরা |॥ রম 
__ ডিরেক্টর ছাড়া, সম্পূর্ণ গাধার মত। গৌরী ॥ উদয়ন ॥ স্বপু। | কল্যাণী ॥ শ্রীদূর্গা ॥ কৈরী ॥ মীনা 
সেগুলো নিয়ে কোন গভীর আলো- $ বাটা সিনেমা ॥॥ অনুরাধা | মেধদূত ॥ 
5... চনার অবকাশ নেই। ভিয়েতনামের, 


২৪৯ 





লেনিনের প্রাত শ্রন্ধাপ্জলিও El 


মধ্রোর-জয়রাইট ফিরে নত গরদ্নি-কেরে “কুমকুম “দাস দনকিনের অভিনন্দন নৃত্যশিল্পী অঞ্জগ্রা চাকী 
লাভ “করেন বাংলার নূত্যজগতে -ভ্রীহতী জী 


প্রল্ন £ সেই সিদ্ধান্ত ধাঁদ সমাজজখীবনের 


পারচয় 

গ্াঁটরেছেন। ভারত-বদ্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
ঞরেছেন। শ্রীমতী অঞ্ুশ্ীর নাচে এক 
কয় আমরা মুগ্ধ হয়ে ছলাম, বিশেষ 
রবীন্দ্র নৃত্য ও গীিতনাট্যে তাঁর মনো- 
"রম নত্যা্ভনয় এখনো আমাদের মনে 
পআছে। কিদ্তু গত করেক বছর তান 
‘ভারতে নাখাকায় তাঁর নাচ আমরা 
দেখতে পার 1ন। ১৯৬৪ সজল থেকে 
তান আমোরকায় 'প্রাট 'ইনাচ্টাটউটে 
1ভাঁজটিং স্কলার এবং িউ পাজ-এর 
অর নিউ ইয়রর”এ 

নভিজাউিং লেকচারাররপে কাজ করেছেন | 
গত ৯২ই জুলাই রবীন্দ্র সদন 
9 কিতা “এরা উপাস্থত করে 


ই অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকতে 
" না পারলেও, মঞ্জুর নাচের সঞ্চে পূর্ব 
পাঁরাচাত থাকায় আমরা এই অনুষ্ঠানের 
সার্থকতা অনুভব কাঁর। দেশে" 
বিদেশের অভিজ্ঞতায় আশা কাঁর মঞ্জুরীর 





মঞ্জুরী অপেরা" ছাঁবতে জ্যোৎপ্না 
{বশ্ৰাস। 


জানিয়েছেন। তান বলেছেন যে, 
এ'দের “মূল্যবান সহযষোগতা বনা" 
তাঁর সাম্প্রাতকতম ছাঁব “মেরা নাম 
জোকার” তোলা সম্ভব হত না। 
মস্কো থেকে এ খবর দিয়েছে 
এ. খপ" এন- 
রাজকাপুরের সঙ্গে হলেন তাঁর 
ক্যামেরাম্যান রাধু কর্মকার ও বোলশয় 
ধুরয়াবনীকনা। রিয়াঁবনাকনা “মেরা 
নাম জোকার" ছাঁবতে আঁভনয় করে 
অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তান 
রলেন যে, এই “আঁভজ্ঞতা তিনি কোন- 


* 


4k KKK KK KK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKA 


শভমুক্তি শুক্রবার” ২৪শে জুলাই ! 


সংগার-কদ্ধে পুকান্ত-কাকলীর স্বপৃরাজেের কল্পনা শার্ঘক হয়েছিল কি? 


ভান্ু*অজিত বন্দ্যা*মিহিন্র সাধনা 


রর সু _. অশোকা i শ্যামা ॥ মায়াপুরী 
তী£ গ্রাচা £ হান্ধ্রা $ জরবী ॥ বুখালিনী | শ্রীল 
রূপালী ॥ মানসী || লিউ লাইট ॥ নৈহাটি সিনেম। ॥| চিত্রালয় (দুর্গাপুর) 
ঝপমহল (বর্ধমান) 

॥ বুধখার থেকে অগ্রিম টিকিট ॥ এ 
৯৪৮৭8 দদসসসসসসসসসসসসসসসসদসসসসসদসসসসসদরসসসসসস 
- ২৫৯ 


ননেডেনি১৯১১৯৯৯৯৯৯৯৯5 KKKKVKVKKKKKKRKKKKYKKKKKKKKKIKYKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKK KKK 
S626 26 2626 26 26 26 26 26 4 26 26 6 4 26 26 24 26 24 D6 262%: I D6 D6 26. 26: 26 26 26 24 D6 D6 2 D4 26 26 2 26 DD 26: 6 26: D6 D6: D6: 26 D6 26 26: 26 26 26 DA 26 26 D6 26 2 DA DA De 24-26: 24-26: 24-26: 26-6 D6: DAE DE SAE DAE DA 2 2 Se 





£প্যর্ব-প্রকাশিতের পর] 


লাগলেন সতর্কভাবে। কারণ অমর 


সিং-এর বোলিং ইংলশ্ডের ব্যাটসম্যান- 


তাঁরা যোগ করলেন ১১১ রান। মার 
৯৫ রানের জন্যে বেকওয়েল শতরান 
করতে পারলেন না। ওয়ালটারস আউট 
হলেন ৫৯ রান করার পর। 

এরা দঃ'জন ছাড়া ব্যাটং-এ 


নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পেরোছলেন 
জাঁ্ডন (৬৫) আর শেষের দিককার 
খেলোয়াড় স্পিন: বোলার ভোঁরাটি 
(৪২)। ইংলশ্ডের আর কোন ব্যাটস- 
ম্যানই অমর সং-এর দুরন্ত বোলিং-এর 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন নি। 
প্রথম ইনিংসে অমর 'সং-এর 
অসাধারণ বোলং-এর কথা ইংলশ্ডের 
ব্যাটসম্যানরা চিরকাল মনে রাখবেন। 


অসর সিং-এর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া 


বলগুলো ব্যাটসম্যানদের লক্ষ্য করে 
এসে সাপের মতো ছোবল 'দিতে 
চাইছিল । 

তাই ৩৩৫ রানের মাথায় যখন 
ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল 
তখন দেখা গেল যে, মাত্র ৮৬ বান 'দয়ে 
অমর সিং দখল করেছেন ৭টি উইকেট। 

ভারত তার ইনিংস শুরু করলে! 
বার্থতার মধ্যে দিয়ে। কলকাতা টেস্টের 
হিরো উইকেটরক্ষক 'দিলওয়ার হাসান 
আর নিওমল জিওময় নামলেন ভারতীয় 
দলের ইীনংস সচনা করতে । 

কিন্তু মাৱ ৫ রান করার পর আহত 
হয়ে প্যাভোলয়নে এ্ফরে এলেন 
'নিওমল ভিওমল। ওয়াজর আলশ আউট 
হলেন ২ রান করে। 'দিলওয়ার হাসানও 
স্টরবিধে করতে পারলেন না। ভেরিটির 
বলে বারনেটেরে হাতে ক্যাচ দিয়ে 
{ফিরে গেলেন প্যাভোলিয়নে। তখন তিনি 


সং 





মার্চেন্ট আউট হয়ে গেলেন, ২৮ রান সংগে সংগে ২৪১, রানে শেষ গেল 

করার পর। ভারতের দ্বিতীয় ইানংস। ২৬ রান, 
প্যাতিয়ালার মহারাজা, খর তাড়া ্" 

ভিজ সলভ PEE ভাঙা 

খেলাঁহলেন। কিন্তু ৬০ রান করার পর 








বিশ্ব কাপের আসর শেষ হতে না হতেই সমস্ত থকে মাতিয়ে তুলেছিল উহদ্বেলেডন চৌঁনস প্রতিযোগিতা । সেই; 


প্রাতদ্বন্দিতার স্মৃতি ম্লান হয়ে যাবার আগেই শুরু হয়ে গেলো কমনওয়েল্থ ক্লাঁড়ানুষ্ঠান, আর তারপরই কুয়ালালামপুরে 
বসবে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর। বিশ্ব কাপে আমরা ছিলাম না, উইম্বেলেডন টেনিসের গোড়ার দিকেই; 
আমাদের খেলোয়াড়রা হেরে গেলেন। সামনে এখন কমনওয়েন্থ ক্রীড়ানষ্ঠান আর মারডেকা ফুটবল প্রাতযোগিতা। কমন- 
যাবার তার কোন কোন বিভাগে ভারত নাকি ভালো ফল দেখাবে, ভারতের কয়েকজনের ভাগ্যে নাক সোনার মেডেল জুটে 
কি হতে পারে! আমরা তে তাই চাই, প্রতি মূহর্তে সেই সাফল্যই আমরা কামনা করি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কমনওয়েল্থ 
চগমস-এ আমাদের প্রাতনাধরা কি করেন! তবে এই লেখা বন আপনাদের হাতে পোঁছুবে, ততোদিনে কমনওয়েল্থ গেমস 
শুধ জমেই উঠবে না-_এগিয়েও যাবে অনেকদূর । আর বোধহয় তারপরই শুর হবে কুয়ালালামপুরের মারডেকা ফুটবল প্রাত- 
যোগতা। এখানেও ভারত প্রাতিদ্বন্বণী। জাঁননে এবারও ভারত দেশের মানসন্মান ডবোতে, লোক হাসাতে ওদেশে যাচ্ছে 
কিনা! গত বছর মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী আটাঁট দলের মধ্যে ভারতের স্থানটি ছিল অষ্টন। এ কথা 
আমরা ভুলি নি। সহজে ভোলা বোধহয় সন্ভবও লয়। 

তরাং আর যাই হোক, আমরা অন্তত আশাবাদ নই। খেলাধলাকে কেন্দ্র করে মধ্যে আশার ছলনায় আর আমরা তুলি 
মা। আন্তজাতিক ফটেবল মাঠের সংগে আমাদের দেশের খেলার মানের তকাৎটা আমরা আজ ভালোভাবেই জানি। আটটি 
দলের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করার কৃতিত্বের জালা সইতে সইতে আমরা আজ অনেক পোল্ত। আশা আমরা করি না বটে, 


নার পরে আমরা বিভোরও হই না, কিন্তু দিনের পর দিন এইভাবে পিছিয়ে পড়কেও তো ঠিক স্বাভাবিকভাবে আমর ৮ 


লা এন ভাঙে 
জিতে হচ্ছে 


 আগাদা ৩০শে জুলাই, থেকে 
কুয়ালালামপুরে ১৩তম মারডেকা ফুট- 


বল শ্রীতষোগিতা আরম্ভ হচ্ছে। 


গ্রহণকারী ১২টি দেশকে দুটি শ্রনুপে 
ভাগ করা হয়েছে। রা 
শ্লুপে। ‘ভারত স্ছাড়া “এ গ্রুপের অন্য 
দলগুলো ই বার্মা, 
ও তাওয়ান। গ্রুপ শবা-তে আছে জাপান, 
ইন্দোনৌশয়া, সাউথ  কোঁরিয়া। 
থাইল্যান্ড, হংকং ও সিষ্গাপুর। 


নিচে খেলার সম্পূর্ণ সুচী দেওয়া 


৩০চশে জুলাই 


ভারত $ অওয়ান 


৩১শে জুলাই 





 দেখছেন। 


এমন সর একদল 
চুলিশ এসে তাঁকে 


৬. 


গেলো। 


রেডিও ও খবরের কাগজ মারফং 
সমগ্র বিশ্বের লোক জেনে গেলো এ 
ঘটনা । বিশ্ববাসী হতবাক। ইংল্ডের 
জনগণ বিদ্মিত। তবে তারা এ বিষয়ে 
“নিশ্চিত যে, বব এ কাজ করতে পারে 
না। সদর্শন, প্রভূত অর্থের আঁধকারণ 


বাব মূরকে যাঁরা চেনেন তাঁরা দণপ্তকণ্টে 
[ করলেন, বাঁবর দ্বারা এ কাজ 

চধ নয়। খবর শুনে বাবর স্তর 
‘শ্রীমতী মূরও সাংবাদিকদের কাছে এর 
_ সামান্যতম. সম্ভাবনার কথাও উীঁড়িয়ে 


দিলেন। 


২ কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি হয়ে- 
ছল? কলম্বিয়া ও ইয়াকোডোর স্বল্প 
. সফর শেষে বোগোটায় এক জুয়েলারী 
দোকানে মর ও কয়েকজন সহ-খেলোয়াড় 

কছ,  কেনা-কেটা করতে চোকেন। 
এখানে ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে অনেক 
সস্তা” স্বর্ণালংকার পাওয়া যায়। 
শকছ,কণ. বাদে কোন কিছু কেনা-কাটা 
করেই ভান যখন ফিরে যাচ্ছেন ত তখন 


বুল তাকে লক তার 


_ এ'টে দোকানদাররা বেশ: 


খেলো সংগে তখন সিনেমা হলে 


যাই হোক, এ ব্যাপারটা এখানেই 
ধামাচামা পড়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে 
আশ্চযের ব্যাপার, একেবারে 


আটক করা হয়। 
আদালতে মামলা ওঠে। প্রধান- 
মন্ত্রী উইলসন এ ব্যাপারে মূরের স্বপক্ষে 
ব্যবস্থা নিতে ওই দেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্- 
দূতকে নিদেশ দেন। 
দলনায়ক ছাড়াই 
মেক্সিকো রওনা হয়ে যায়। 
নজরবন্দী করে রাখা হয়। 
প্রত্যক্ষদর্শ+ হিসাবে: কুমারী ক্লারা 
নামে যে তরুণীটি মুরের বিপক্ষে প্রধান 
সাক্ষী ছিলেন তান শেষ মুহুর্তে 
অসংলগ্ন কথাবার্তা বলার দরুন মামলা 
প্রায় ফে'সে যায়। বাধ্য হয়ে বকে 
ছেড়ে দিতে হয়। যদিও তা পর্ত- 
সাপেক্ষে । 
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বলে ' ম্‌রকে 


ইংলণ্ড দল 
বাঁবকে 


শেষ ; 
Lo 2 তে, মেককো. যাওয়ার প্রাক. 


রাখার হুমকি দেন। ত 
তাঁকে. একশো ভলার 


এই ঘটনার পর অমাৰ 
বাসী থেকে এই বলে মতানত জার 
হয় যে, তাঁরা আশ্চর্য হচ্ছেন, কোন রি 
হাই কমিশন ইংলশ্ডের খেলোয়াড়দের 
বিষয়ে আগে সতর্ক করে দেন নি। 
সে যাই হোক, এ ঘটনা যে 


দেবার সুযোগ পেলেও এ ঘটনা যে তাঁকে বে 
যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে, এ কথা 


সেখানে বিদেশ আঁতাঁথদের এভাবে ts 


অপদস্থ করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত 
কিছু 
উপাজন করে নেয়। অনর্থক পুলিশী 
ঝামেলা ও মিথ্যে অপবাদের ভয়ে আঁধ- 


অর্থ 









































“বিভূতিভূষণ মখোঃ গ্রগ্থাবনী__ 


রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী-- 


৩৫০ 
শৈলভা গ্রন্থাবলী-- ১ম ৩৫০ 
584 ২য় ৩৫০ 
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থাঃ--১ম ৩-৫০ 
ভি দির ২য় ৩-৫০ 
অপনঞ্জ গ্রন্থাবলী-- 8-00 
সৎসাহিত্য গ্রস্থাবনী-- ওয় 8-02 
ee 8র্ঘ ৩০০ 

রামপদ মখার্জী গ্রন্থাবলী--১ম Vs 

১ ২য় 1৩০০ 
হেমেন্দ্র রার গ্রন্থাবলী-- ৬-০০ 
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী-_ ৩-০০ 
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী- ৩-৫০ 
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী-- ৪8-00 
শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থা:--২য় ভাগ ৩-০০ 
নোৱীন্ৰনোহন মুখোঃ গ্ৰন্থা--৩য় ৩-০০ 


নৌরীন্রনোহন মখোঃ প্রন্থা:--৫ম ৩-০০ 


বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী-- ৫-০0 
কথাসরিৎাগর--১ষ ভাগ 8-02 

” -খর ভাগ 8-00 
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী-- ৩-০০ 


জ্র্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী- 






হয়, ওএয়--প্রতি খণ্ড 8-00 
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 
চম খণ্ডপ্রতি খণ্ড ৩৫০ 
ডিকেন্পের গ্রন্থাবলী--- হয় 8-00 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রস্থাবলী-- ৪-০0 
বলাতী গুপ্তকথা--২য় ভাগ ৫-০০ 






নানার মা-- 

জালিয়াৎ কাইভ-- 
বিক্রনাদিত্য-- ৃ 
বিসমার্ক-- | ২-০০ ছু 













মহারাষ্ট্র জীবন-প্রতাত-- ২-০০ | 

মাঁধবীকন্কণ-_ ২-০০ | 
শিবরাম গ্রশ্থাবলী-- 8-00. 
বিবরণ প্রনের সংগ্রহ-- ১৯ 8709. 
২য়, ওয়, ৪র্থ প্রতি খণ্ড ৩০০: 
“মনোদ দর্পন : রি 

৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ ৪-০০ | 
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া 8-00 | 

গুম ভাগ: কামাবেগের নিয়ত 

_. কালিকত্ের ব্যাপারসমূহ ৪8-৫০ 


আশাপূর্ণ। দেবীর গ্রস্থাববী--১ম 
আশাপূর্ণা দেবী 9 









ছু 


Ce 








বিষয় 
মশ্পাবকীয়- ৃ ৃ র 
আজকের গান টি 5 Ge 35 + ০ বত রা রা 
লুভাষচল্দর ও সমকালন | . J 
ভারতবর্ষ (ধারাবাহক প্রবন্ধ) চর চে শংকরাপ্রসাদ বস | SL রী হর 
প্রাণভোযদা কু হি দুগ্গাদাস সরকার রে রি ie মি 
বত্গদশ'ন র্ পু পন | Pee. ক 5 2 + রি i ২৬৭ 
ভারতদশ ন | | খর pee. eee — জব ৰ রি রি ২৭০ 
জান্তজ ৰা তর্ক টি see ৪০০ 5৯৪ 29 ০ | রি টি . ৯৭২ 
সপ্তাহের বোঝা | রা -- কৃত্তিযাস ওঝা EEE SE 
Au 5 id 1 4 bh) নি 
বিপ্ববাদ ও মাক সায় সা "+ গোর্াচাদ, কুন, ০ কর 
সারা রাত সারা দন কোঁবতা)  .* -- শ্যামলেন্দ; রায় oo 
স্রোতের নঙ্গে (ধারাবাহক উপন্যাস) ... = নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যার | এ রে নি 
7... মাউ"আাউ বন্দী (ধারাবাহিক অন্বোদ-প্রক) -- বিশ্বনাথ ঘোষ CO রর ৫ ২৮২ 
ৃ সৈমিকের জবানবন্দী গেকপ) sia - নীলকৃঞ্চ পাল . "" a ঘহ ২৮৪ 
নঙুগজগং - 
বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা খেলা ee j 
থেকে কে কত টাকা পান ৪০৮৮ ১০১ রর SETAE Hr SE UR Re ন্‌ 
হাতে নকল মাড়, ঠকছে কে! - ০.  - অজয় বসু ন 2 





৫] be - ৩ $e রঃ ৬৬৬ - ৮৯৪ 





| আন্ন ০ ্‌ 

চা | 5 = ৃ 
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‘| গ্রভরড্র |উদ্ড ৰ 

কেনার টি ূ 

0 দক্ষিণ কোলকাতায় | ঢ ৃ 





4০৫ প্রতিষ্ঠান | lil রীসাবিহরীএডিনয কলিল্ল 


| ফোন £ ৪৮৬২৫৮ 








ডঃ 'সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 


নাটিতভুীমাংসা ১৪০ 
কানাই সামন্তের 
চিন্রদর্খন ২৫০০ 


শান্তিরঞ্জন সেনগ্দপ্তের 


'আঁলাম্পকের ইীতিকথা, ২৫০০ 
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [সংকলন] 
৷ বিজ্ঞানী খাষি 

ূ জগদাশ দন্দ ৬:০০ 
। সংপ্রকাশ রায়ের 


১ || ভারতের বৈস্লীৰক 
সংগ্রামের ইতিহাস ৪ ১ম ২০০০ 
1 ই।| ভারতের কৃক-বিদ্রোহ 

ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ৪ ১ম ১৬:০০ 


[১৮১৮-১৯৬০ . খীষ্টাব্দ] ১০০০ 


ডঃ বিমানচন্দ্ ভট্টাচার্যের 
[সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ৯০০ 
বর ৮০০ 





ন = মানিক ঘোষাল 
Sn = বিপ্লব অল;কদায় 
[ed Nard ss ] 
সপিষ্যোদয়ের বই 
মোহতলাল মজুমদারের . 
সাঠ্ত্যি-বিচাৱ ৮৫০ 
কাব শ্ৰীমধুস্‌দেন ১০৫০ 
। বঙিকম-বরণ ৬৫০ 
সাহিত্য-বিতান ৯৫০ 
বাংলার নবষ;গ ৮০০ 
 শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র [যল্দস্থা] 
' যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 
ভারত মাঁহলা ৩৫০ 
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
স্কুল ও কলেজের 
গ্রন্থাগার পাঁরচালনা ৩'৭৫ 
ৰবীন্দ্র মনন ৮/০০ 
' ময় রাক্ষণ 8°00 
' গৃহ কপোতী ৩০০ 
সোমলতা 800 
ৰ হধনিতা ৬০০ 
জীবনে প্রথমা প্রেম ৪০ 
সুশীল জানার 
হেলাভমিল্ন গান ৬:৩০ 
স:্যপগ্রাস ৩৭৫ 





এবারের শ্রেন্ঠতম ও বৃহত্তম 
পৃজা-বা্ধকীী 


শাৰদীয় [ ১৩৭৭ | 
কিশোর ভারতী 


বিষয়বস্তুর সামান্য আভাস £ 


€ সম:দ্র-গর্ভে বাস্তবে সার্থক আঁভ- 
যানের িহরণজাগানো ইতিকথা 

€ বহুকাল পরে সুদীর্ঘ রহস্যো- 
পন্যাসে রহদাতেদাী খিকরিটা রায়োর 

চি 

@ অতলাল্ত সাগরতলে অবতরণের 
অমর গল্প-কাঁহনাী 

৪ বাংলা সাহত্যের সর্বজনপ্রিয় 
»যাদের দলপাঁতি ঘনাদা, টেনিদ্া, 
হর্যবধনের মত মহাপ্রুষেরা 

ও অন্যন পনেরটি উপন্যাস ও 
উপন্যাসের মত গল্প 

& চিত্রে সুদীর্ঘ গোয়েন্দা-কাহনশ 

ও চিনে রঙ-বেরঙের হাস্যোজ্জবল 
কাঁহনী 


& প্রায় শতাধক লেখক-শিক্পীর 


সমাবেশ 
মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে। 
মূল্য £ ছয় টাকা & 


কার্যালয় £ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, 
কালকা ৯ ॥ ফোন £ ৩৪-৩১৫৭' 





বদেযাদয়, লাইনে রী প্রাইভেট লিমিটেড ৭২ মহান গান্ধী, রোড 1, কাঁলকাত; ৯ ফোন £ ৩৪-৩১৫৭, 





০০ nee Mes Hes Loser 


বৃহস্পতিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্ৰিতীয় সৰ্বাধিক প্রচারিত 


৭৫ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা-মূল্য £ ৩০ পয়সা" 


সাপ্তাঁহক পা্রকা 





চো : 30 Paise bi 
Thursday, 30th July, 1970 


আই-এম-এ আহৃত ধর্মঘঠ অযৌক্তিক ও অমানবিক 


, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন- 
নেতৃত্ব চাকৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও 
'ঘুটি-বিচ্যতি, চিকিৎসকদের ওপর দলবদ্ধ 
হামলা ও গ্ণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানানোর উদ্দেশ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গে 
,আগামী পয়লা আগস্ট কর্মীবরাতির 
(ধৰ্মঘট) ডাক 'দিয়েছেন। - 
এসো1সয়েশনের স্টেট কাউন্সিলের পণচশ 
জন- সদস্য প্রস্তাবিত কর্মীবরাতকে জন- 
দবরোধী আখ্যা দিয়ে একটি বিবৃতি 
।দদিয়েছেন। এ সদস্যদের  আঁভমতে 
(৫১) চিকংসক-ধর্মঘট . জনগণের সত্যে 
|ডা্ডারদের তিন্ততই বৃদ্ধ করবে, (২) 
'ধচিকৎসক ধর্মঘট - অমানীবক ব্যাপার, 
॥(৩)  চিকৎসক ও চিঁকংসা কেন্দ্রে যে 
অগ্রমীতকর অবস্থার, সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, 
| “তা নিরসনের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের সপ্যে 
+ 'চাকংসকদের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি লাভ করতে 


RR 


এসোসিয়েশন এ-যাবকাল 
ঘা করেছেন তা খুব সুখের নয়, এমন 
'আভযোগও এসোসিয়েশনের ধর্মঘট-বিরোধাী 
।পণচশ জন স্টেট কাডীম্সল সদস্য তাঁদের . 
,শববৃতিতে উত্থাপন করেছেন। 
( আমরা একথা সরল এবং অত্যন্ত 
, খোলাখদীলভাবে বলতে চাই যে, ডান্তারদের , 
ওপর যে-কোনো রকম হামলা ও গ্ুণ্ডামী ; 
১ বদলাহসেবে আই-এম-এ কর্তৃক কর্মীবরাতর 
-৮ আহবান অমানবিক ও অযোৌন্তিক। তাই: 
এ ধর্মঘট কোনো মতেই সমর্থনীয় নয়। . 
একথা সকলেই জানেন যে, দ্ধের সময়ও 
দচাকংসক ও চকিৎসাকেন্দ্রগলিকে শত্রু 
পক্ষ নিধন ও ধৰংস করে না! একমাত্র: 
ক. গানবিক কারণেই তা করে না। আর এই. 
অনগ্রসর দেশে ধখন চিকিৎসার অভাবে, 
জনসাধারণ চরম দুর্ভোগ ভোগ করেছেন, তখন : 
ডাক্তাররা সেবার মনোভাব মা নিয়ে নিজেদের | 
চ্বার্থ বদ্ধ দ্বারা পাঁরচালিত হয়ে কিভাবে 
ধর্মঘটের লাঁমল হতে পারেন! তবু আশার: 


কথা, সব 1চাকৎসকই প্রস্তাবিত ধর্মঘটের 
পক্ষে নন। 


যে এসোসিয়েশন ধর্মঘটের আহবান '' 


কলকাতার সরকার হাসপাতলগ্ছলির 


. সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন প্রাতাচ্চত ডাক্তার 


(এ'দের মধ্যে সার্জেন, গাইানকলাভ্রস্টেম্ 


জানিয়েছে, তা কি পাশ্চমবঙ্গের গাঁরষ্ঠ (সংখ্যাই বোশ) হাসপাতালে রোগীদের দা 


সংখ্যক চিকিৎসকদের প্রাতীনাধত্ব করে? । 
সংবাদে প্রকাশ, পশ্চমবঙ্থের মানত শতকর্য 
পণচশ জন চিকিৎসক এসোসিয়েশনের সদস্য ' 
এবং অন্যান্য প্রদেশের সদস্য সংখ্যা আরো 
কম। অথচ এ এসোসিয়েশন ধর্মঘটের , 
ডাক দিতে দ্বিধা বোধ করে নি? 

আমরা আগেই বলোহি চিঁকৎসকদের . 
বিরুদ্ধে যে-কোনো রকম হাত্গামা অত্যন্ত , 
জঘন্য ব্যাপার। কিন্তু এ কারণে 


প্রস্তাবিত ধর্মঘট ও প্রাতবাদ কার বিরুদ্ধে? 


তা ফি সরকারের বিরুদ্ধে? বত'মান 


ছাড়া অন্য কিছ বোঝে না। ডান্তাররা 
{কি চান তাঁদের পিছু পিছু 1স-আর-াপ 


বন্দক ঘাড়ে করে যাক আর এভাবে 
নিশ্চয়ই । 
এভাবে সমস্যার সমাধান হতে পারে না! 


ডান্তাররা চিকিতসা করতে থাকুন? 


সরকারের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদের ফলে জন- 
সাধারণের দুগ্গতই বাড়বে। 
দায়িত্বের কথা স্বীকার করে প্রস্তাবিত 
ধর্মঘট তুলে নেওয়া উচিত এবং 'চাকৎসকরা 
যেমন জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত 


প্রয়োজনীয়, তেমান 'চাকংসকদের নিরাপদ * 


বোধের জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য 

অনিবার্ধ-এই জাতীয় মনোভাব সংষ্টর 

দ্বারাই সমস্যার সমাধান হতে পারে। 
ইণ্ডিয়ান মোঁডক্যাল 


সপ্রকারের জনস্বাস্থ্য ও চাকৎসা সম্পার্কত 


মানা অব্যবস্থা ও ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ; 
পদক্ষেপ নিতে পারে নি এবং জনগণের ' 
._ বিরত থাকবেন। 


নাক ধর্মঘট? আমরা এই প্রসণ্রে আই-এম+, 
এ সমীপে কিছ: প্রশ্ন রাখতে চাই 


এই নৌতক 


এসোসিয়েশন ' 
€আই-এম-এ) হীতিপূর্বে কেন্দ্র ও রাজ্য : 


দেখে প্রাইভেট চেম্বারে যেতে বাধ্য করেন 


' - তাঁদের কাছ থেকে ৩২৮৬৪, ' টাকা ফি 


আদায় করেন এবং প্রয়োজনে আলো অথের 
ববানিময়ে হতভাগ্য রোগীদের হাসপাতালে 
ভাঁতর সুপারশ কধেন_এ ধরনের নিত্য- 
অনুষ্ঠিত দুনীতিমূলক কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে আই-এম-এ আজ পর্যন্তও ?ি 
গিছু - করেছে £ হাসপাভালে 
দিনের পর দিন দুঃস্থ রোগীরা . 
যায়, কিন্তু স্চাকৎসা পায় না। প্রবীণ, . 


। [চিকিৎসকদের বিশেষ করে বড় বড় ডাক্তারের মু 
সরকার তো সিআর-প আমদানী করা , 


দেখতে পাওয়াও পরম সোঁভাগোর' ব্যাপার 
ঘলে মনে হয়। অবশ্য এমন ডান্তারও . 
দলয়েছেন, যাঁদের ব্যবহারে, সদয় সৌহার্দে 
ও সাহায্যে রোগীরা আশ্বস্ত হয়। 

বছরের পর বছর ধরে হাসপাতালের 
অপ্রতুলতা, শয্যার অভাব, ওষধের অভাব, 


কেন্দ্রগ্ীলতে চিকিৎসকদের ও ওষধপত্েয় 
অভাব সম্পর্কে এসোসিয়েশন এতোকান 
{ক করেছে এ প্রশ্ন করাও নিশ্চয়ই অন্যায় 
ময়? 

বর্তমানে এসোসয়েশন জনসাধারদ ও. 
চাকৎসকদের গলিত আন্দোলনের পথে 
উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার দাবি করেছেম। 
নিশ্চয়ই সে দাব কমণবক্াতর মাধ্যমে জন- 
সাধারণের অসুবিধা ঘটিয়ে পূরপ হতে 
পারে না। একমান্র আঁধকতর জন-সৌহাদ 
চাভেই শ্রনগণকে সঙ্গে লাভ কা যারও 
আমরা মনে কার, সেকথা বিবেচনা কনে 
আই-এম-এ নেতৃত্ব প্রস্তাবিত কর্মীবরাত থেকে 





- প্ুপকথার কাহনীতেই কেবল নয়, 
বাস্তব ঘটনার ক্ষেত্রেও জাতির জীবনেোতি- 
হাসে এমন এক-এক মহন্ত আসে, যখন 
ঘুটে-কুড়ানর ছেলেকেও গুরুত্বপূর্ণ 
ভাঁমকা পালন ররতে হয়। আচার্য 
কুপালনী অবশ্য .সে-অথ্ে 'ঘ্টে-কুড়ানর 
সন্তান নন, 'বরং 'বোম্বাই-এর এক আঁভ- 
জাত পাঁরবারেই তাঁর জন্ম! কিন্তু স্বতল্্ 
আর 'সাণ্ডকেট কংগ্রেসের মধ্যে তাঁকে 
মধ্যস্থের ভুঁমকায় দেখে আমাদের ওই 
ভুলনাই মনে এসে গেল। ভারতের চঞ্চল ও 
গতিশীল রাজনোতিক জীবন থেকে আচার্য 


কুপালনী 1ছলেন কার্যত "বিচ্যুত, "াচ্ছন। 
আর সেই ধবস্মৃতপ্রায়' হাঁরয়ে-যাওয়া 
অথর্ককে দেখা গেল আজ যবোঁচত প্রাণ 


খিয়োরী হাঁজর 'করতে। কৃপালনীশজশর . 
বয়স হলো কত? তা শবরাঁশশতরাঁশ তো . | 


হবে? সেই ১৮৮৮ সালে না তাঁর জন্মঃ 
'মোড়ুলী করার হক্‌ একাঁদন আচার্ষের 


অবশাই পছল। জাতীর কংগ্রেসের সবে 1 নু 


[মালয় থেকে কন্যাকুমারকার গাছপালা 
' পর্যন্ত 'আন্দোঁলত হতো" কন্তু সে 
গৌরবোজ্জঙল ইতিহাস তো কুপালনাঁজী 
টনজেই 'মালন করেছেন। 
পেয়েছে, ৪2৫ পাতাও 
যেন আজ জীর্ণ । 
গতা-পাতার“আচাযক্ুপলনীর বহু 
উল্লেখ রয়েছে। ' নকন্তু সে-ইাতি- 


হাসের সংগ্রামের অধ্যায়ের শেষে যখন 
শান্তি বা 'সংগঠনের পালা এলো, তখনই - 


যেন “তান আর টাল “সামলাতে পারলেন 


সহযোদ্ধাদের সংস্পর্শ এঁড়িয়ে। : 

'দীর্ঘকাল বাদে 'আজ যেন “তিনি সেই 
পুরনো সার্থীদের চিনতে পেরেছেন, অব- 
জত 'অংযোগ-সেতু 'খংজে পেয়েছেন। সেই 
কাজার্গেপালাচারী, সেই ' মোরারজী 
দেশাই। আজ জাঁতর জীবনে এক 'সান্ধি- 
ক্ষণ উপস্থিত! শ্রীমতঙ্গ ইন্দিরা গান 


নেত্রীত্বে একাঁদকে দেশ আজ সমাজতন্্ - শোনা করার পর ১৯১২ সালে ক্ুগাবনী 


. অধ্যাপনার, কাজ নেন 
, কলেজে অধ্যপনার . সময়েই তান রাজ- 


প্রতিষ্ঠার পথে বালণ্ঠ পদক্ষেপ শনয়েছে; 

মরে অন্যদিকে শ্রীমতী গান্ধীর “স্বৈরাচার, 
গকচোঁটয়া ক্ষমতাঁপ্রয়তাপ্র বিরুদ্ধে এক- 
চাটা হতে চাইছে "জাতীয় গণত্ান্রক 
টলগ্লি। সংগঠনপল্থী কংগ্রেসের 'এ-আই- 
ঈননীস "থেকে এর স্মাজনৌতিক প্রস্তাবের 


(নি 


মাধ্যমে টোপ ফেলা হয়েছে। ডধ্বাকাগে 
ননাক্ষপ্ত 'সে-টোপ ম্যাট স্পর্শ করার 
আগেই লুফে নিয়েছেন স্বতন্্, জনস্জ্ঘ 
'ইত্যাঁদ রাজনৌতক দলনেতারা। কল্তু 
দ্যানয়ার হালচাল আজকাল এমনই, 'নচব- 
তলার কমর্শরা আজ এমনই রেয়াড়া হয়ে 


"উঠেছে যে, পরমশ্রদ্ধেয় নেতারা যা উীদ্গরণ 


করেন) বিনা বাক্যব্যয়ে তাই গলাধঃকরণে 
তারা রাজশী হয় না। কথা বা প্রস্তাবের 
ভাল-মন্দ 'িচার করতে চায় সাধারণ 
ব্যাঙ্ক খ্যান্ড ফাইল কর্ারা। তাছাড়া 
সংগঠনপন্থী কংগ্রেস, স্বতন্ ও জনসঙ্ঘের 


ডি 
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শেষ পথন্ত কীভাবে বাস্তবায়িত করা 
না। ছিটকে পড়লেন তান দুরে, গেলেন: 


যায়, তার খাটনাঁট বষয়ে সংশ্লিষ্ট 
নেতারও এখনো একমত হতে পারেন 
মতানৈক্য রয়েছে! আর সেই ধুতের 
[বিভিন্নতার সনযোগ 'নয়েই অর্শীতপ্পর 


. বৃদ্ধ আচাষ কৃপালনন আসরে রায়ে 
. পড়েছেন, দু’ পক্ষের সিণ্ডিকেট কংগ্রেস 
. ও স্বতন্ত্র হাত মেলাবেন রলে। 


বোম্বাই এরং- প্রণায় পড়া 


মজঃফ়রপ্ররের 
দেশের রাজনৌতিক পাঁরাস্থাতও অবশ্য 


তখন ছিল দস্তুরমতো নাটকীয়। গান্ধীজী 
১৯১৭ সালে চম্পারণে নীল 'জত্যাগ্রহ 


. জু করেছেন। কপালনা 'স্থর হয়ে 
ফ্রান্সে 'দেরচার গ্দতে পারলেন না, ছুটে 
গিয়ে অনশনরত নেতার পদতলে 1নজেকে) 
ধনবেদন করলেন। সেই থেকে কৃপালনী 
সৈরক॥ | 
চম্পারণে গান্ধীজীর কাঁ আশীর্বাদ 


'পেয়োছলেন জান না, কৃপালনীর কিন্তু: 


বাজনাত করার ধক নিতে তখনো তান 
সাহসী হন নি, অধ্যাপনায় ফিরে গেলেন, 


তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবার। বেনারস হিন্দ 
[বশ্বাবদ্যালয়ে ১৯১৮ সনে। এখানে দঃ’ 


“বছর কাজ করার পর আবার ডাক এলো-- 


কর্তব্যের আহ্বান। শুর হলো এীতি- 
হাঁসিক অসহযোগ আন্দোলন *২০ সালে 
-ক্কপালনী তাতে সোনকের সামান্য - 
ভুমকায় অংশ 'িলেন। কংগ্রেসে যোগ 
দয়ে খাদ ও গ্রামোল্নয়নের কাজে উদ্যোগ 

হলেন ‘তান! গান্ধী-আশ্রমও গড়ে তুললেন 
বছরখানেক বাদে আবার 'শিক্ষকতায় 
,িরে গেলেন, যাঁদও প্রশাসানক ক্ষেত্রে। 
'গুজরাট 'বদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ বা আচার্ষের 
পদ 'নলেন; সেই থেকে কুপালনীজা 
আচার্য! 

তীক্ষ£: ব্াদ্ধিবৃ্তি জরালাময় 
বাঁশ্মতা ইত্যাদ গুণের কারণে আচার্য 
কৃপালনীর পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের 
দাঁয়ত্বপূর্ণ পদ লাভে বোঁশ দোর হয় ন। 
ওয়ার্কিং কাঁমাঁটর সদস্যপদ থেকে জেনারেল 
সেক্রেটারী; এ পদে ১৯৩৪-৪৬ সন 
পযন্তি থাকার 'পর কংগ্রেস প্রোমডেণ্টের 
গোরবমশ্ডিত পদ পেলেন ৪৬ সালে। 
কৃপ্লনীজদী গণপাঁরষদের সদস্য ছিলেন 
(১১৯৪৬--৫১) কংগ্ৰেস দলভুক্ত হিসেবেই, 
কিন্তু '৫১ সনে কংগ্রেস ছাড়লেন। 
» তার পরবতর্ট ইতিহাস শুধ, যাওয়া- 
আসা,.শধু স্রোতে ভাসার করুণ কাহনী। 
প্রথমে তান কুষক-মজদুর-প্রজা পাটির 
পত্তন করলেন ১৯৫১ সালে। সে দল 


' যাবার পর *প-এস-প'র নেতৃত্ব দলেন। 


এ দলের চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ - করলেন 
68 সনে, 'কন্তু "৬০ সাল পযন্ত দলের 
অন্তভুর্ত হয়েই. রইলেন। সম্পর্ক ত্যাগ 
করে কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থনে নল 
দ্বান্দিতা করলেন, রেকর্ড ভোটের ব্রধানে 
করতে হলো তবে, ১৯৫৭ ও ৬২ সালে 
অবশ্য কপালনীজশ আবার জয়যুস্ত হয়ে- 


ছেন এবং পালনমেন্টের সদস্য রয়েছেন। 


পালযমেণ্টে কট্রুর কাঁমউীনস্টটবরোধী 
স্বাতন্ত্যবোধসম্পন 'জোরাল বস্তা হিসাবে 
আচার্য কৃপালনাঁর যথেষ্ট সানার্ম 
; রয়েছে, 'যাঁদও তাঁর সদাপাঁরবর্তনশশল মত 
ও নাতির কারণে তিনি যে কী চান বা 


'কী চান না, ত বুঝে ওঠা মাস্কল হয়ে 


পড়ে। 


বিষে উল্েগও দেনে: জাতীয় পনগঠনের কত 
সুর জনা খা কথা নও 1 





নিয়ে শাসনতন্ত--তোঁর করা -যায়. না, "দ্বিতীয়ত "ধ- - 5 L.am “of opinion ৮.৪ party that 
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চলবে। একক্ষেত্রে কামাল ‘পাশার 'দ্ু্টান্ত তান তুলে " ..India tant. after ‘Winning .Swaraj should .he 
ধরোছলেন' এ prepared to .put 7060 209৫6 the “whole. pro 





'_{{"" নিন্নম্মিথিত শ্রেবীবলোকেদের সহজ শর্তে ধণ-দানর জয় "৪ 
আম্াদেৱ বেশকিছু পরিকল্পন। ৱয়েছে $. Cf 
3 পরিবহন চালক ক যন্ত্ৰ লিন্পী এবং মেরামভকারী Rl | 
© থুচরে! বিভ্রেতা *গু।ভাক্তার--€ কৃষক গুএরপ্তালীকানী কী 
টে ছাত্র  ছেটিথাটো শিল্পপতি ০ চাকুরে 


আপনি যদি এঁদের মধ্যে একজন নাও 

হন অথচ আপনার আর্থিক সমস্ত! রয়েছে 
ভাহুলে আমাদের কাছে আসুন । আপনাদের 
সেবার জন্য সারা ভারতে আমাদের ৬৪০ টিরও 


'অধিক শাখা আছে। হি থেকে: জাতির সেবায় নিয়োজিত ৃ 
" “কাঞ্টোডিয়ান-ঃ আস” সিং ডিবি) . রি 
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৬৩ 


- won’ —that 


+ gramme of post-war reconstruction. There 


“Can he no question of giving up political 
power after the battle - is won, there can 
be no question of dissolving the Congress 
after the Congress is victorious. Just as 
Ghazi Mustafa Kemal Pasha (Kemal 
‘Ataturk ashe is now called) and his party 
Mon freedom for Turkey and thereafter 
remained in power in order to put Turkey 
on her feet and put into 

- programme of national reconstruction 5০ 

also must we do in India, Dictatorship 9] 
‘the Party both before and after Swaraj is 

must be our  slogam for the 


future.” (বক্ালাপ লেখক-ির্দেশে)] 
. এসব সত্তেও বলতে হবে, আতাতুকোর- মৃতুর পরে 


. সুভাষচন্দ্র যেরকম আবেগের সঙ্গে কথা বলোছলেন, তার - 


নিদর্শন পূর্ববর্তী উদ্লেখগ্ীলর মধ্যে ছল না! 


সুভাষচন্দ্র ' বিবৃতি ও বন্তুতার বিবরণ--্দ্বাটই 


অন্বাদ করে দিচ্ছি। কিছ পুনরান্ত আছে পাঠক 


দেখবেন, কিন্তু তাহলেও নূতন কথাও মিলবে । ববাঁতির . 


_ তুলনায় ভাষণে সুভাষচন্দ্র প্রাণোত্তাপ স্বতঃই বৌশ ছিল॥ 


পেযোক ক্ষেত্রে তাঁর তুরস্ক-জমণের কিছ প্নতকধাও ছিল. 


সভাষচন্দ্রের বিবাতি £ 

এপ্রেথম) মহাযুদ্ধ যে-সকল রোমাণ্টিক চাঁরন্রের অভ্যুদয় 
ঘাঁটয়োছল, মুস্তাফা কামাল পাশা নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে 
অন্যতম চমকপ্রদ চারত্র। যশ ও জনপ্রিয়তার শিখরে তাঁর 
মত দ্রুত, উত্থান ইতিহাসে সত্যই বিরল। 


একই সঙ্গে ধুরদ্ধর সমরবিদ্‌, কুশলশ কূটনৈতিক ।-জশীবনে 
'তাঁন যে-অভূতপ্চর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন, তা মাঁস্তষ্ক 
ও হাদয়ের গুণাবলীর' অপূর্ব সমন্বয় ভিন্ন সম্ভবপর হত 
মা। 

“কামাল পাশ্য আনাতোিয়ার যযন্ধক্ষেতেই মার বিপ্লব 
[ছিলেন না, জাতীয় প্রনগঠনের ক্ষেত্রেও তা ছিলেন। 


চ্বাধীনতার-'জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন ও তাতে জয় হয়ে- ত 


,করবেন-এই ন্ণীতর অসাধারণ দৃষ্টান্ত কামাল পাশার 


: ৷ জীবন সেনাপাঁত. হিসাবে বিরাট, কৃটনগতবদ- হিসাবে - 


(বিরাট, পমাজসংস্কারক হিসাবে বিরাট, রাজনপীতাঁবদ্‌ 
হসাবে বরাট, সংগ্রামী হিসাবে বিরাট, সংগঠক 1হসাবে 
| বরাট-কামান পাশা বা কামাল আতাতুর্ক নিঃসন্দেহে এই 
।শ্রতাব্দীর অন্যতম -শ্রেস্ঠ মানূষ। ইউরোপীয় শাগঘূহের 
"চোয়াল থেকে নিজ. দেশকে বাঁচিয়ে আনার এবং পর্ণেতন 


অটোম্যান সাগ্রাজযর ভস্মস্তুগের উপরে পুনদ্ব্ীবত 
তুরস্ককে স্থাপন করার কৃঁতত্ব তাঁরই। ইউরোপীয় শান্ত 


" হি আবার এশিয়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তাহলে 


practice their.” 


কিন্তু কামাল 
" পাশা নিছক 'রোমান্টিক চাঁরতর বা বিজয়ী বীর নন-তাঁন - 


২৬৪ 


কামালের তুরচক আমাদের মহাদেশের পাঁশ্চম পাশ্বের 
: প্রহরী হয়ে থাকবে। এহেন একজন অনন্যসাধারণ মানুষের 


মৃত্যু আঁভভূত করবে সারা পাঁথবীকে, বিশেষত আমাদের 
মত উৎপণীড়িত ও শোষিত দেশগ্ীলকে। স্বাধীনতা ও 


মানবতার এই পরম প্রৌমকের উদ্দেশে সম্রদ্ধ দ্থানিবেদন_ 


করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য” (অনুদিত; অমৃতবাজার, 


১৯ নভেম্বর, ১৯৩৮) 


“তুরস্কের এ মহান্‌ সন্তানের জীবন আমাফে যত- 


খান প্রেরণা দিয়েছে, খুব কম জীবনী থেকেই তা আমি 
- পেয়োছ। 


- আমার বিশ্বাস, সমগ্র সভ্য জগতে এমন একজন 
নারী বা পুরুষের সাক্ষাৎ মিলবে না যান এই বিরাট 


প্যরষের স্মাতর সামনে মাথা নামিয়ে না দেরেন। 


“চার বছর আগে তাঁথযান্রীর মনোভাব নিয়েই আম 


- ৰ্যখারেন্ট থেকে ইস্তাম্বুলে উড়ে গিয়োছলাম-_তুরাস্কর 


এবং মানবসভ্যতার জন্য তান যা করেছেন তারই কিছু 
প্রভাত কিংবা সহাস্য বস্ফোরামের .সৌন্দ্য আমাকে যত- 


" খাঁন না আকৃষ্ট করোঁছল তার থেকে বৌশ আকর্ষণ করে- 


ছিল ইস্তাম্ববলের পথে পথে মুক্ত নরনারণীর [িচরণের দূশ্য। 

“বিমান থেকে অবতরণের পরে প্রথম যেণজ'নসাঁট 
আমাকে নাড়া দিয়েছিল তা হল-সেখানে ষেসব নরনারণকে 
দেখলাম তারা বখারেস্ট, সোফিয়া বা ভিয়েনার- নরনারী- : 
দের মতই। তুরস্কের নারীদের বিষয়ে একথা বলতে 
পাঁর-তাঁরা যেরকম সহজ -স্ন্দর ছন্দে ঘোরাফেরা 
করছিলেন তাতে মনে হাঁচ্ছল বহ শতাব্দী, ধরে তাঁর এই 
জাতীয়- স্বাধীনতায় অভাস্ত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে আমরা 
জান, (প্রথম) মহাযুদ্ধের পরেই মান্র তুরস্কের নার+-মুক্তি 
ঘটেছে। | 

'প্রাতন পারসণ পর ব্যবহার ভার দিয়ে সেখানে 
রোমান লিপ প্রবর্তিত হয়োছল। সেজন্য বাঁহরাগতের 
পক্ষে ইস্তাম্বুলের পথের নাম বা তার দ:'ধারের সাইনবোর্ড 
পড়তে অস্বাবধা হয় না। আম স্বাঁকার করাছ, এই সব 


. ম্বাস্তব উপযোগতার কথা বিবেচনা করেই ভারতের ভাবী . 


জাতীয় লাপ সম্বন্ধে আমার দৃষ্টভাঁঙ্গর পণ্রবর্তন 
ছয়েছে। এঁশয়ার একাঁটি দেশে সর্বজনীন একটি লাঁপর 


: চলন ও তার স্মীবধার রূপ দেখে আমার ধারণা হয়েছে 
| ঠা একই পি আমাদের দেশেও প্রবর্তন করলে অপারিমাম 
উপকার হবে। 


“আর একটি ব্যাপার। নি রে 
ইউরোপীয় পোষাকেই সাঁজ্জত নয়, যদ্ধপূর্ তুরস্কের 
বিশিষ্ট শিরোভূষণ ফেজ একেবারে অদৃশ্য। তার সঙ্গে 
[বদায় নিয়েছে মোল্লা-পুর্তদের নিজস্ব পোষাক ৷ ধর্মীয় 
ফাজ করবার সময়েই মাত্র মোল্লারা বিশেষ ধরনের শিরো- 
ভূষণ ব্যবহার করবার আঁধকারণ। তুরস্কের মাটিতে পা 


, দলেই এই ধরনের কতকগাীল বাহরঙ্গ লক্ষণ দেখা যায়। 


এর থেকে বাহরাগত মানে পর্যন্ত বুঝতে পারে, তুরস্কের 
আঁচন্তনীয় বিপুল পাঁরবর্তন. হয়েছে। J 


শা 


কাছি 


“কামাল আতাতুকে'র মাঁহমার কথা আমরা সবাই কিছ 
{কিছ জানি। আমরা জান যে, তানি তুরস্কের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে নয়, এ শতাব্দশর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ 
হিসাবে হীতহাসে বেচে থাকবেন। ইতিহাস ও রাজনীতির 
ছাত্র হিসাবে এই শোকপ্রহরে তাঁর গুণাবলীর কোনো 
কোনো দক বিশ্লেষণের চেষ্টা আমাদের করা উঁচত। মনে 
হয় সকলেই একথা মেনে নেবেন, ইউরোপীয় শশ্ডিসমূহের 
কবল থেকে তুরস্ককে উদ্ধার করার ব্যাপারে তাঁর ভূমকা 
তুরস্কের যে কোনো সন্তানের চেয়ে বৃহং। দ্বিতীয়ত 


?তাঁনই সামন্ততান্বিক রাজা ও মোল্লাশাসিত সাম্রাজ্যের . 


ভিতর থেকে একটি আধুনিক রাম্ গঠন করে'ছংলন। 
সামন্ততল্ ও মোল্লাতন্ত্র থেকে আধ্ানক রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
তুরস্ককে নিয়ে যাবার কণীর্ত তান নিতান্ত অল্প সময়ের 
মধ্যে সম্ভব করোছলেন। এই কাজ, আমার দবশ্বাস, 
আধুনিক ইতিহাসের অত্যাশ্চ' ঘটনা । 
“তৃতীয়ত, তানি বিরাট বিপ্লবী ছিলেন, গ্যালপাল বা 
আনাতোিয়ার সমরাঙ্গনেই নয়, জাতীয় পুনগঠনের 
ক্ষেত্রেও। শেষতঃ, একাঁটমাত্র পার্ট'র ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের 
প্রয়াসের জন্য তিনি চিরাদন স্মরণে থাকবেন এক পার্টর 
শাসনে দেশ চালাবার প্রয়াস ইদানীং ইউরোপে একটা 
সাধারণ ব্যাপার! এ জিনিস এখন মহান: রাশিয়ায় দেখি, 
নাজ জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইটালিতে দোখ। [কিন্তু একথা 
আমরা সর্বদা মনে রাখ না যে, এই রাষ্ট্-ব্যবস্থার পরীক্ষা! 
কামাল আতাতুক'" স্বদেশে চালিয়েছিলেন। একনাষকতল্বের 
স্পষ্ট প্রত্যক্ষ মন্দের দিক মনে রেখেও বলতে হবে, ফলের 
বিচারে তার দ্বারা তুরস্কের অসম্ভবরকম উন্নাত হয়েছে।” 
(অনুদিত ; অমৃতবাজার, ১৮ নভেম্বর, ১৯৩৮) 
এই বন্তৃতায় সুভাষচন্দ্র কামাল আতাতুকের সর্বাত্মক 
দংগঠনী প্রাতভার পাঁরচয় দিতে গয়ে তুরস্কের সংগীত" 
রীতি এবং ভাষার উন্নয়নে তাঁর প্রয়াসের উল্লেখ করে- 
ছিলেন। সবশেষে বলেছিলেন, তাঁর প্রেরণা কেবল তাঁর 
স্বদেশেই পীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, তা রয়েছে সমগ্র 
মানবের জন্য। এঁশয়ার মানুষের পক্ষে তাঁর জীবন খুবই 
শিক্ষাপ্রদ। সুভাষচন্দ্র সব শেষে বলেন, সাম্প্রদায়িক 
মানুষদের উচিত, তুরস্ক দেখে আসা। 


সুতরাং দেখা গেল, স:ঃভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন, 
আতাতুকের জীবনণ তাঁকে যত প্রেরণা দিয়েছে, খুব কর্ম 
জীবনী থেকেই তান তা পেয়েছেন। বিস্ময়ের কথা, 


ছিলেন, সেই জিন্নাকেও আতাতুকে্র জশবনী নাড়া দিয়ে 
ছল প্রচণ্ডভাবে। ঁজম্নার জীবনপকার 'লখেছেন £ 
-*১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসের এক সকালে মহম্মদ 


_ আল’ জিল্না টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে এইচ সি 


আর্সস্ট্র-এর লেখা ‘ধূসর নেকড়ে’ নামক গ্রন্থের 


(Grey Wolf, An Intimate Study of a 


Dictator) সমালোচনা পড়লেন। প্রাতরাশের পরে... 


তান বইটি কিনে আনলেন। দঃদিন ধরে জিন্না কামাল - 


(তি জপবনীতে ম মগ্ন. রইলেন। বহীট শেষ করবার 
পরে সোট তাঁর ১৮ বছরের কন্যার হাতে ধারয়ে দদয়ে 
বললেন, 'সোনামাঁণ, বইটি পড়ো। খুবই ভাল বই। 

“তারপরে বেশ কিছ দিন জিন্নার মুখে আতা তুকে'র 
কথা লেগে রইল। এত বৌশ সে কথা বলতে লাগলেন যে, 
তাঁর কন্যা ঠাট্টা করে তাঁকে 'ধূসর নেকড়ে, বলে ডাকতে 
শুরু করল কন্যা তখন 'িলেতী স্কুল থেকে ছাঁটিতে 
ঘরে 'ফরেছে।...বাবাকে -তাঁগদ দিত, ‘ও ধূসর নেকড়ে, 
শুনছো, আমাকে মূকাঁভনয় দেখতে 'নয়ে চলো, মনে 
রেখো, আম ছুটতে বাঁড় এসোঁছ 

“কামাল আতাতুর্কের কাহনী পাঠ করে দেখে ভাবতে 
ইচ্ছা হয়, মহম্মদ আলণ 'জল্লার মনের উপরে বহাট কী 
ধরনের প্রভাব বিস্তার করোছিল। ধুর নেকড়ের মতই 
জিনাও বিভ্রান্ত মুসলমান জনসঙ্ঘের মধ্য থেকে একা 
নেশন সৃষ্টি করতে -পেরোছিলেন।” 

কামাল আতাতুর্ক বদেশখর প্রভাবশূন্য সম্পূর্ণ 
স্বাধীন তুরস্ক চেয়েছিলেন। মুসালম রাষ্ট্রগোষ্ঠী-বপ্পনার 
তান বিরোধী ছিলেন; তানি জাতীয়তাবাদী এবং রাষ্ট্র” 
ব্যাপারে ধমীনরপেক্ষ। "তান বলেছিলেন 

“IT am neither a believer in a League 
of all the nations of Islam, nor even in & 
League of the Turkish peoples. Each of us 
has the right to hold to its ideals, but, the 
Government must be stable, with a fixed 
policy grounded on facts and with one view; 
80৫ one view alone— to safeguard the life 
and the independence of the nation within 
its national frontiers... Neither sentiment 
nor illusion must influence our Tolicy.' 
Away with dreams and shadows! They; 
have cost us dear in the past.” | 

আতাতুর্কের সঙ্গে জিন্নার কোনো দক 'দয়েই মিল 
ছিল না। সে কথা স্বীকার করেও জিন্নার জশবনীকার 
উভয়ের তুলনার প্রলোভন দমন করতে পারেন 'নি। 'নেকড়ে? 
িশেষণাঁট জনা বোধ হয় পছন্দ-করোছলেন এবং আতাতুর্ক 
মসলমান ছিলেন-_ কর্দাপি ভুলতে চান নি। সমস্ত ভারত- 


বর্ষ ও পাঁথবাঁর প্রগাঁতশাঁল মানুষ যখন. ধর্মীয় গোঁড়ামর 


বিরদ্ধে যুদ্ধজয়ী বীররূপে-আতাতুকের উদ্দেশে শ্রদ্ধা, 
নিবেদন করাঁছল-ঠিক তখনই- আতাতুর্কের মৃত্যু হী 
জিনা বলোঁছিলেনঃ | 
“আধ্দনিক ইসলাম-জগতে-তানই সর্বগ্রেষ্ঠ-মষলম্ান।. 
আমার “স্থির বিশ্বাস, সমস্ত: মনসালিম- জগৎ টায় 
গভীর শোকবোধ করবে 1৮৮? ৮. - ৰ 
(অম্‌তবাজার,-১১ নভেম্বর, ১৯৩৮) 

. এবং জিন্নাই ওঁ কথা বলতে পারতেন 
[ ক্ৰমশ } 


1 


গ্রাণতোষদ! 


দু্ারাগ সরকার 


প্রাথতোষ ঘটক অর্থাৎ আমাদের 
মতে অন্দর প্রাণতোবনা চিরবিদায় 
নলেন। চিরাঁবদায়ের জন্য সবাইকে 
প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু প্রানতোষদা 
‘চলে গেলেন খুবই অকালে। গান্র 


এক প্রশ্ন_প্রাণতোষবাবু কেমন আছেন, 

প্রাণতোষ কেমন আছে? 
উত্তর 'দিয়েছিলাম। 

বলার কিছুই ছিল না. দোঁদন।. 


যা. পেয়েছিলাম, তাতে. নতুন আশার, 
তব্যু 


ফথা শোনাতে পাঁর: ন। 
সাহাত্যিকরা সোদনের খবর শুনে কি 
ভেবোঁছলেন, নিদারুণ শোকাবহ ঘটনার 
জন্য আর 'মান্র কয়েক ঘন্টা বাকি? 

উীদ্বগন ও 
সাহত্যিকরা। 
মৃত্যুতে. কেউ বা গভঈর সততায় স্বীকার 
করেছেন কৃতজ্ঞতাবশে প্রাণতোষ ঘটকের 
কাছে তাঁর খণ। 

প্রাণতোষ ঘটকের কাছে সর্বাঁধক 
খাঁণ বোধহয় বাংলা দেশে তাঁর অনুজ 
লেখকবের। 

প্রাথজেষ ঘটক যে সময় মাসিক 
বসূমতী' সম্পাদনার” ভার নেন, তখনো 
বাংলা দেশে প্রবাসী, ভারতবর্ষ» 
গাঠকমহলে সমাদত। প্রাণতোষ ঘটক 
শুধু সমাদত্তই করলেন না। এতোকাল 
পত্র-পািকাগ্ণীল শহরে বা আধা-শহরেই 
ছিল সবচেয়ে বেশি প্রচারত। মাঁসক 


বস্মতীর সঙ্গে অজ পাড়াগাঁয়ে বসেও 
আমাদের ঘাঁনষ্ঠতা জমে উঠল 
কলকাতায় পা দিতেই: আর একাঁট 
পাঁরকা দেখে আমরা চমকে উঠলাম 
একেবারে নতুন রীতি নিয়ে হাজির! 
পীত্রকাঁটির নাম 'নববাণী। সম্পাদকঃ 
প্রাণতোষ ঘটক।, পাতিকাঁটির আবিভ্দৰ 
বাজার-চল হয় নি। রেশ কয়েকটি 
ঈংখ্যা বেরবার পর পাঁরকাটির অপমৃত্যু 
ঘটল এমন এমন সব ' ফিচার এ 
পান্ুকায় থাকত যা রাঁতমতো 'চাশ্ল্য 
জ্যগাত,। সাক্ষাৎকারের ববরধীর মাধ্যমে 
আমরা এ পাত্রকাতেই তখন পেতাম বড় 
ঘড় লেখকদের সম্পর্কে অনেক খুটিনাটি 


বোৌশ কথা, 


বেদনাহত অগ্রজ 
প্রাণতোষদার অকাল 


কথা, আবার এ পাত্রকার মাধ্যমেই 
পারচয় ঘটল বেশ কিছ শান্তশালী নতুন 
লেখকের সঙ্গে । পীন্রকায়' ছাপা হত, 
কারা কারা পান্রকাটিতে 'নয়ামত 
লখবেন। সেই সব নামের আকর্ষণে 
সেকালে আমাদের মনে নেশা ধরত। 
আমরা তখন লেখা সবে সুরু করোছ। 
এমন কি লেখার মান্রাজ্ঞান তখনো 
সড়গড় হয়ে ওঠে নি। ' 

কিন্তু এতো সব আকর্মণের মধ্যেও 
সে সময়’ সবচেয়ে বোশ আকর্ষণীয় 
ছিলেন: সম্পাদক প্রাণতোধ ঘটক. শুনে- 
না 


আশ্চর্য, অচেনা অজানা 
জি হয়ে গেল। 





প্রাণতোষ ঘটক 


এরার বোধ হয় সম্পাদকের- দরবারে 
যাবার প্রবেশপন্ত্র পেয়ে গোঁছ। কলকাতায় 
জশীবকার কারণে থাকলেও গ্রাম্য 
খোলসটা আচার-আচরণে সম্পূর্ণভাবে 
আছে। তবু ভয়-ভাবনা যা থাকুক মনে, 
একদিন দুপুরবেলায় বসুমতী সাহত্য 
মন্দিরে গিয়ে হাজর। সম্পাদক 
প্রাণতোষ ঘটকও উপাস্থত। তাঁকে না 
দেখার পর তার একবিন্দুও থাকল না। 


যাঁদও প্রথমে তান চুপচাপ ছিলেন, . 


সাদরে গ্রহণ করলেন। 
২৬৬ 


এবশ'যা আমার 


ধংপনার বাইরে ছিল; তাও আমি 
।পেলাম। অর্থাৎ আমার লেখার জন্য 
।পারিশ্রামক। এবং পরবর্তী লেখার জন্য 
আমন্দ্রণ। | 
| বাংলা দেশের তরুণ লেখকদের 
দরদী সমর্থক 'হসেবে প্রাণতোষ ঘটকের 
নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তান 
যে-মত বা যে-পথের অনুসরণ করেন, 
তাঁর পান্রকার লেখকরাও সেই মত ও 
সেই পথ অনুসরণ করবেন, তেমন কথা 


তান কখনো ভাবেন নি! তার প্রমাণ, 
মাঁসক বসুমতীতে তান অগ্রজ বা 


অনুজ যে সব লেখকের লেখা প্রকাশ 
করেছেন, তাঁরা নানা মতের মানুষ, 
নানা পথের পাঁথক। মাসিক বসমতীর 
সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর হয়তো 


" উত্ত-কারণেই তান এঁ পাত্রকাকে দলমত- 


নার্বশেষে প্রত্যেকের, কাছে গ্রহণীয় 
করে তুলতে গপেরোছলেন। সম্পাদক 
প্রাণতেযষ ঘটকের কাছে কৃতজ্ঞ তাই 
বাংলা দেশের সকল লেখকের! এ 
কারণে বাঙালী পাঠকরাও উপকৃত 
হয়েছেন। কিন্তু: পাঠক সেৰে 
বই-এর জন্য। এবং প্রাণতোেষবাবুর 
অকাল-বিয়োগ হলেও তাঁর গল্প এবং 
উপন্যাসগৃবলিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে 
দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রাতিঙ্ঠিত 
রাখবে । অবশ্য প্রসঙ্গত এ কথাও আজ 
স্মরণীয়, সম্পাদনার কাজের মতো 
গূরুদ্যীয়ত্বভার পালন করেও খাঁন: 


গ্রল্থ উপহার দিতে পেরেছেন, তান 
অনন্যমন হয়ে যাঁদ একমান্র সাহিত্য 


তাহলে বাংলা সাঁহত্যকে আরো সমন্ধ 
করে তুলতে পারতেন। 

প্রাণতোষ ঘটকের লেখা ছিল নেশা; 
সম্পাদনা ছিল পেশা। 'ঁকল্তু আর যা 
ছল তা হচ্ছে fচত্রাশল্পের. প্রাত - তাঁর: 
অকুণ্ঠ ভালোবাসা । অনেক সময় রেখা 
গেছে, তাঁন তাঁর টোবলে যখন বিশেষ 
কোনো কাজে ব্যস্ত নন. তখন আপন 
খেয়ালে টুকরো কাগজে শিল্প-রচনায় 
ব্যস্ত ৷ 'যাঁদও সেই সব শিল্প লোক-হাটে 
বেসাতির জন্য নয়, কিন্তু সেগীল দেখে' 
বোঝা যেত তাঁর সঙ্গত শিল্পবোধ: 
এবং এ বোধের কারণে তান শিল্পী 
দেরও আপনজন করে নিতে পেরে” 

1 

তাই, সম্পাদক - সাঁহাত্যিক - শিল্প- 
রাঁসক। প্রাণতোষ ঘটকের 'মত্যুর শোক 
সীমিত, নয়, প্রত্যক্ষ বা পর্োক্ষজ্ঞবে' 
{যানই- তাঁর সংস্পর্শে একবার এসেছেন, 
[তিনিই গভীর বেদনায় বিহরল বোধ 
করবেন। 





পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুকাল ধরে যে অরাজক অবস্থা চলছে, সে 
বিষয়ে কেউ গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন বলে মনে হয় না। 'দনের পর দিন 
একদল ব্যান্ত স্কুল, কলেজ ও 1বশ্বাঁবদ্যালয় গুলির উপর হামলা চালাচ্ছে, ল্যাবোয়ে- 
টারীর যন্ত্রপাতি ও চেয়ার-টেবিল ভেঙে তছনছ করছে, বোমা-পটকা ছুড়ে সব্াস 
সৃষ্টি করছে, কিন্তু তা বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় ন। 
এই স্কুল-কলেজগ্লর উপর হামলাবাজির পছনে দূপট শক্তি একিত হয়েছে, 
একটি শান্ত যারা উগ্রপন্থ রাজনীতির কথা বলে এবং অপর একটি শান্ত, যারা 
কিছ মার্কামারা ছাত্র, স্কুলে-কলেজে যারা কোনাঁদন পড়াশোনা করে না। উগ্রপল্থী 
রাজনীতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শেষোস্ত শান্ত আঁধকতর ক্রিয়াশীল হয়েছে, 
নেই কাজ তো খই ভাজ, নিজেরাও পড়াশোনা করব না এবং যারা পড়াশোনা করতে 
চায় তাদেরও করতে দেবো না। 

বিষয়াটকে ঠিক আইন-শৃংখলার সমস্যা ?হসাবে ধরলে ভুল করা হবে এবং 
সেই ভূলই করা হচ্ছে বলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই আবহাওয়া পাঁরবর্তন করা তো দরের 
কথা, উল্টে আরও সমস্যা বাঁড়য়ে তোলা হচ্ছে। আসলে যে সব উগ্রপন্থী স্কুল- 
কলেজগ্দাীলর পিছনে উঠে-পড়ে লেগেছে, তাদেরও একটা বন্তব্য আছে_যে দিকটায় 
দৃষ্টি না দিলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়। তারা বলে যে, এই বুজোয়া 
শিক্ষাব্যবস্থা মৃলাহশন, কেন না এ শিক্ষা আমায় বাঁচায় না, তিলে তিলে আত্মহননের 
পথে ঠেলে দেয়। যে শিক্ষা আমাকে করে খাবার সংযোগ দেবে না, চাকার 
দেবে না, একটা অন্ধকারময় ভাঁবষ্যং ছাড়া যা আমায় কিছুই দিতে পারে না, সে 
শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আম ধ্বংস করার ব্রত নিই, কোন্‌ য্ান্ততে আমি অপরাধী? 
চাকার-বাকরি পাওয়া তো বিদ্যাবুপ্ধির উপর নির্ভরশীল, বড়ঘরের ছেলে, 
পয়সাকাঁড় আছে, পাঁচ জায়গায় আত্মীয়তা ও অন্যান্য যে কোন সন্ধে যোগাযোগ 
আছে, তাদের তো চাকরি পাওয়া আটকায় না। এ কথাটাকে গিভাবে অস্বীকার 
করা যায়? তাহলে উপ্রপল্থীদের যাঁদ কোন ভুল থাকে, সেটা সিদ্ধান্তে, 
হেতুবাক্যে নয়। | 

সিদ্ধান্তে ভূল যাঁদ থাকে, অনেকের সঙ্গে আমরাও মনে কাঁর তা আছে, 
তাহলে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, ভুলটা কোথায়! ধনতান্লিক সমাজব্যবস্থা বলতে 
আমরা যা বাধা, সেই ব্যবস্থা চিরকালই 'শিক্ষাসংকোচনের পক্ষপাতী, সব দেশেই। 
বড় বড় পদগ্ল দখল করে বসুক, সমাজের মাস্তত্কটাকে একচেটে করে রাখুক, 
পক্ষান্তরে নিম্ন আর্ক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা 'শধ্য দিন যাপনের, শব্ধ প্রাণ 
ধারণের গ্লান' নিয়েই টিকে থাকুক, সকল ধনতান্তিক সমাজের এইটাই একমাত্র 
লক্ষ্য। এখন জিজ্ঞাস্য, উগ্রপন্থীরা যে স্কুল-কলেজে সংপাঁরকাষ্পিতভাবে হামলা 
চালাচ্ছে এবং যাদের ভিতর থেকে মদত "দিচ্ছে কিছ ফাঁকিবাজ, পড়াশোনার সং্গে 
সম্পকহপন ছাত্র, তার দ্বারা ক ধনতান্বিক শিক্ষানীতির এই মল উদ্দেশ্যটা বানচাল 
করে দেওয়া সম্ভবপর হবে? আমাদের তা হবে না, কেন না ধনীর 
পন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য সকলের অগোচরেই তারা ঠিক কাজ চালিয়ে যাবে, 


৮... এখানকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে, তারা অন্যত্র যাবে, কলকাতা না 


হোক দি'শ-বোম্বাই-দেরাদুন, এমন কি বিলেত-আমোরিকা পর্যল্ত। 
কাজেই তাদের যখন ঠেকানো থেকে তাদের বণ্চিত করা হবে কোন্‌ 
যাবে না তখন দাঁরদ্র ও নিম্ন-মধ্যাবত্তের যুক্তিতে? প্রচলিত 'শিক্ষাব্যবস্থাই তো 


পক্ষে যেটুকু শিক্ষার সুযোগ আছে, তা মানূষকে [কিছুটা আত্মসচেতন করেছে। _ 
২৬৭ 


- 'বিদ্যাব্যাপ্ধর প্রয়োজন হয়; 


উগ্ৰপন্থী রাজনীতি করতে গেলেও তে? 
হুন্দণুপ্ব 
মেতে ওঠা কছ: লোককে দিয়ে নিশ্চয়ই 
বিপ্লব হয় না। 

ফল ॥ 


অসম্পূর্ণ তা সত্তেও ধনতান্মিক শক্ষা- 
ব্যবস্থা নিম্নবর্গের মানুষকে যেটুকু 
দেয়, সেটা এই কারণেই গ্রহণ করা ধরকার$ 
যতদূর সম্ভব রুশ বিপ্লবের পর্বে 
লেনিন ব্জোয়া শিক্ষা গ্রহণে শ্রমিকদের 
ছেলে-মেয়েদের বাধা দেন ন এবং 
শ্রমকদেরও যতদূর সম্ভব শিক্ষাদানেন্র 
জন্য নির্দেশে দিয়েছিলেন। শিক্ষাই 
মান্ষকে তার সমাজ ও পারবেশ 
সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, কাজেই 
স্কুল-কলেজ লাটে না তুলে, যতে 
সেগুলি আরও বাড়ে সেজন্য আন্দোলন 
করা প্রয়োজন। সাচ্চা বিপ্লবী গড়তে 
গেলে সাচ্চা ছেলে দরকার, অর্থাথ 


. তাদের শিক্ষায় যেন ফাঁক না থাকে 


টুকে পাশ করাই যে ছেলের মূলমন্ত, সে 
যখন লালঝাণ্ডা কাঁধে নেবে, সেখানেও 
কিন্তু ওই ফাঁকর মনোবাত্ত থাকবে! 
যে বিবেকানন্দের মযার্তর মুখে এ'রা 
কালি লেপন করেছেন, তানই বলে-' 


ছিলেন যে, চালাকর দ্বারা কোন মহৎ 


কর্ম হয় না। এ ক্ষেত্রে মাও সেতুংগ্জ 
কোন বিপরীত কথা বলেন না। 

_ যে কথাটা বলা হল তা আসলে 
একটা আউটলাইন, যাকে 'নার্দন্ট একাঁট 
চিন্তার আকারে রূপ দিয়ে ব্যাপকভাবে 
প্রচার করা দরফার, যাতে উগ্রপন্থণরা' 
কোনরকম হঠকাঁরতামূলক ও [বিপজ্জনক 
সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা করে এবং এই 
ব্যাপারে সংবাদপত্রের বিশেষ দায়ত্ব 
আছে। কিন্তু বাংলা দেশের সংবাদৰ 
পরি সে দায়িত্ব পালন করতে 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে 
আঁভনব সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারেই 
তাঁরা আধকতর আগ্রহী এবং প্রাতিষ্টি 


_ জম্পাদকীয়ই খাঁর মাছ না ছ:ই পানি'র 


মত করে লেখা । উগ্রপল্থী রাজনশীতর 
প্রভাবে বর্তমান শিক্ষায়তনগির যে 
অচল অবস্থা তার জন্য একাঁদকে উগ্র” 
পল্থীদের কিছু দোষারোপ এবং অপর 
দিকে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের 
অনুরোধ ছাড়া বৃহৎ সংবাদপন্রগ্লির 
সম্পাদকীয় থেকে আর কিছুই আমরা 
দোখ নি। কিন্তু আমরা আগে যা 
দেখিয়েছি, স্কুল-কলেজগুঁলিতে হামলার 
পিছনে একটা ফলজাঁফ হ্িযাশীল! 
রয়েছে, যাকে যান্তি দিয়ে নস্যাৎ করতে! 
না পারলে এই হামলাবাজিকে রোধ 
করা সম্ভবপর হবে না, তা পুলিশ, 
লটারী গভর্নমেন্ট যতই আনুন না 
কেন, কিন্তু এক্ষেত্রে সংবাদপন্রগুলি, 


করে না৷ নকশালে- 
সি. টি" এম-এ খুনোখনি হচ্ছে, 
সাড়ম্বরে এই সংবাদ প্রকাশ ও তার 
উপর কিন্টিং রস্সিন্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ, 
সংবাদপত্রের দায়িত্ব এখানেই শেষ? রর 

অন্রূপভাবে 'বাঁশষ্ট ও চিন্তাশীল 
ব্যক্তি হিসাবে যাঁরা প্রাসিদধ, যাঁরা কথায় 
কথায় বাভিন্ন পরু-পারকায় শবাভন্ন 
বিষয় সম্পর্কে নিরাপদ দূরত্বে থেকে 

























মঞ্চানী। সাহার, দাম হুড, ঢাখা। হয়ছে 


E Si হক" বসুমতী তর 


শনার্বকার। এ'দের মধ্যে অনেক পণ্ডিত 
প্রাতীনয়ত গবলাপ করেন. স্কুল-কলেজ 


সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দেশটার হবে ক, 


পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ । সকলেই 
কাপুরুষের, মত রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। 
কয়েকজনকে অনুরোধ করোছলাম, তাঁরা 
যাঁদ সত্যই শ্বাস করেন যে, শিক্ষায়- 


সৰ 


সত্তর হঠাৎ কিছু হয় না৷ - 
(আপনি মৃধন চাইবেন, তথনই' 
'আপননি সন্তান উৎপাদন 
'করতে পারবেন । নিরোধ 
আপনাকে সেই ইচ্ছাপুরণের 


মা) ও: শিশুর স্বাস্থ্যের অন্তে. - | 
ত অযের পরে প্রথম’ তিন না চার 
E বছরের সময়ে পিশুর'ষড় নেওয়া 
 উচিত--তাহলেই' ওরা ভালো, 
| ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তা- 
' রেরা মত দিয়ে থাকেন ।' সন্তান 
প্রসবের পরে, হৃতস্বাস্থা- আবার, 
ফিরে পাওয়ার. জন্যে মাস্েরও 
|| কিছুসময় দরকার । নিরোধ 
প্র ব্যবহার,.করে আপনি খুব, 
& সহুজেই- পররর্তী সন্তানের জয় 
I সু গিত,লাধতে পারেন, । 
নিরোধ (কণ্তোম) পুরুষদেন্র নর 
জন্যে উন্নত প্ররণের প্রবারে' তৈরী [বু 
জন্মনিরোধক ॥ পৃথিবীর, সর্ধত্র 
ঘি নিরোধ ব্যবহার' করা হয় কারণ 
| |. : এটি খুবইসহজও নিরাপদ 
চা | পদ্ততি। মাৱ৷ বাবহার কলে, - 
[ তাদের, আদৌ স্বাস্থাহানি হয় 
সর! না নিরোধ সব জায়গাস্ 
I পাওনা যায়৷ 
+ নী মীর, দোকান, মরিহারী 
দোকান, ওযুধের' দোকান, 
| টু সাধারণ. রিপণী, পানের দোকান | 
তি - ' আদিতে নিরোধ, বিক্রী হয়। বৰ 


২৫-- 


তন উনার কন? এ 
অতীব ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফল, তাহলে 


কেন তাঁরা তা ছাত্রদের সামনে বলেন 


না, কেন। তা য়ে: পর-পত্লিকায়। 
লেখেন নাঃ সকল ক্ষেত্রে একটাই উত্তর 
আছে যা হচ্ছে প্রাণের ভয়। 


চেয়ে উটের. মত 'বাঁলতে মুখ গজে 
থাকা ভাল, কপালে যা আছে তা হবে, 
দৃঢ়ভাবে অবস্থার মুখোম্থখ হতে ' 
মনের দিক 


সকলেই নারাজ, সকলেই 
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ঘেকে অপ্রস্তৃত। প্রতিরোধ মানেই তা 
দৈহিক নয়া" কোন প্রধান শিক্ষক ক 
কোন কলেজের অধ্যক্ষ, এককভাবে কি 
'শিশক্ষকগণের সঙ্গে সাম্মীলতভাবে 
(হামলার মুখোমুখি হয়েছেন? উগ্র- 
| পন্থী ছাত্রদের .যে পন্থা ঠিক নয় তা 
ঠক তাদের সামনে (যারা তাঁদেরই ছান্ন) 
যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন? 
এক স্কুলে বা এক কলেজে তো প্রত্যহই 
হামলা হয় না! ক্লাসে তাঁরা কি ছান্র- 
দের বোবাবার করেছেন বে, 
এ পথ ঠিক পথ নয়? আমাদের মনে 
হয় তারা একেবারেই তা করেন নি। 
হামলা হয়ে গেলে পুলিশকে ফোনে 
জানিয়েছেন, সংবাদপত্রে খবরাট 
বৌরয়েছে, তার পর স্াশ্লস্ট স্কুল 
বা কলেজটিকে আঁনার্দন্টকাল বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক বা অধ্যাপকেরা 
খুশি, কেন না ক্লাস নিতে হচ্ছে না, 
ছুট । কথাটা হয়ত ‘তন্তু, ‘কল্তু সত্য । 

এর পর আসে তি দল- 


গলির কথা। সত্য বলতে ক, সি- পি- 


এম ছাড়া অন্য দলগুলির কাছে, এমন 
কি দুই কংগ্রেসের কাছেও উগ্রপল্থীরা 
আশশর্বাদস্বর্প। উগ্রপল্খীদের কাজ- 


আছে, কিন্তু মনে মনে তাঁরা এতোই 
খুশি যে, এর দ্বারা সি পি এম-কে 

করা যাবে। উগ্রপল্খখদের 
নিয়ে সি. পি এম-এর কিছুটা মাথা- 
ব্যথার কারণ আহে, তার কারণ, বিশেষ 


পড়েছে। 
সাম্প্রাতক বিবাতিতেই তা অনুমান করা 
যায়। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন, সরকার 
সরে যাক, সি আর. পি উঠে যাক, 


চেনেন এবং নম্ন-মধ্যাবত্ত, কৃষক ও 
শ্রমিক শ্রেণীর একাংশের মধ্যে তাঁদের 
কিছুটা প্রভাবও আছে এবং সেই ভরসায় 
তাঁরা একবার মুখোম্দখ লড়তে চান। 
কল্তু এক্ষেত্রে সেই: পদুরাতিন সমস্যাটাই 
আবার এসে পড়ছে, শুর শত্রু আমার 
বন্ধু, সি পি" এমবিরোধী দলগর্গল 
তো' মুখিয়ে আছে। এক্ষেত্রেও উগ্রপল্থী- 


সক শেষে সরকার, সরকার কথাটির 
অর্থ একাঁট অপদার্থ আমলাতন্ব, 
জনগণের, সমস্যার নেয়ে নিজেদের 
১. চাকার বজায়. পদোন্নতি ও “এক্স- 
১ টেনসনের সমস্যাই যাদের কাছে 
বেশি। সরকারের সঙ্গে, মুষ্টমৈয় কিছু 


লাপ্তাহিক বসমত 


স্বাবধাভোগটী বাদ দিয়ে, জনগণের = 


সম্পর্ক আঁহ-নকুলের। উগ্রপম্থীদের 
কার্যকলাপ জনসাধারণের সহযোগিতা 
ভিন্ন দমন করা যায় না, কিন্তু সরকার, 
আমলাতন্্ ও প্ীলশ এতকাল ধরে 
যে মানাসক আবহাওয়ার সৃষ্ট করে 
করার এবং সরকারও তা বোঝেন সি" 
আর. পি, প্যীলশ ও আমলাতন্মের 
ভূমিকায় কোন কার্কাঁরতার স্পর্শ 
থাকতেই পারে না। দিল্লীতে সাপ্তাহিক 
রিপোর্ট পাঠিয়েই সরকারের দাঁরিত্ব 
শৈষ। প্রায় প্রত্যহই সরকারী উদ্যোগে 
কিছ; স্টান্ট দেওয়া, খবর বেরোয় এবং 
গরাঁদন তা ভুল প্রমাণিত হয়। এ 
ট্রাডশন আপাতত বদলাবার কোন 
সম্ভারনা নেই! 

অতএব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা 
হচ্ছে, হরে। সকলেই নিজেদের দায়িত্ব 
এড়িয়ে চলছেন-_ছাত্র ইউনিয়ন. শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-অধ্যাপক-আিভাবক, 
সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং 
সরকার! ফল সহজেই অনুমেয়। 

তিস্তা প্লাবন 

জলপাইগদাঁড়তে আবার প্রান্কীতিক 
দুর্যোগ শুরু হয়েছে, তিস্তার বাঁধ আবার 
ভেঙেছে, জলপাইগযঁড় শহরের একাংশ 
জলপ্পাবিত। মান্র দু’ বছর' আগে তিস্তায় 
প্রচন্ড জলস্ফীত এবং বাঁধ ভেঙে যাবার 
ফলে যে মহাপ্লাবনের সংষ্ট হয়োছল, তাতে 
যে কত মানুষ নিহত হয়েছিলেন, তার 


' প্রকৃত সংখ্যা আজও 'ন্ণতি হয় নি। 
সেবারে বিপদের সংকেত আগে থেকে, 


পেয়েও কর্তৃপক্ষের কর্তব্য পালনে গাঁফ- 
লাতর জন্য জলপাইগ্যড়র অপরণীয় 
ক্ষাত হয়েছিল। এবারেও গত কপদন ধরে 
অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তায় বান 


ডেকেছে। মঙ্গলঘাটে যে ১৫০ ফট, দীর্ঘ . 
"বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, তা তিস্তার জলের 


. এবং হু হু করে শহরে জল ডুকছে;? বহু 
মানুষ ইতিমধ্যেই জলবন্দী হয়ে পড়েছেন! . 
- বিষয়ে. আমরা নিশ্চিত, কেন না, মুখ ' 
. বাজে মার খাবার, দিন 
. গেছে? 
- অপদার্থতার নিদর্শন নতুন, করে দেবার 


বাঁধ ভেঙে যাবার দরুণ মগ্গলথাট এবং 
করলা নদীর মধ্য দিয়ে শহরে জল প্ররেশ 
করছে। তবে আশার কথা, ১১৬১ সালে 
[তিস্তা যে ভয়ঙ্কর মূর্ত ধারণ করোছিল, 
এবার এখনো সেই উগ্র রুপ দেখা যায় বন! 


অসামারক বাহিনীর, লোরেরা i কাঁধ 
দিয়ে কাজ ফরছেন।- স্থানীয়, অধিঝঃসপরা 
১৯৬৮-র, ঘটনা, থেরেই শিক্ষা গ্রহণ করে 
নিরাপদ স্থানের সর্ধান করছেন এবং 


সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহয্যেগিতা করছেন ॥ 


২৬৯ 


' গেছে। 


ঘটনা উল্লেখ, করাঁছ:।: 
-মাইল তাঁরশ দরে. চচূড়া, শহরে! মার 


হলেও বিপদ ঘটাবার শান্ত তাদের প্রচণ্ড, 
বশেষত তিস্তা নদীর তো কথাই নেই। 
কিন্তু বন্যা ও প্লাবন প্রাতরোধের জন্য 
যাঁদ কোন স্থায়ী ব্যবস্থা অবলাম্বত না 
বরাবরের মত থেকে যায়। দুভাগারুমে 
এই 'বিষয়াঁট নিয়ে কোন গরত্বপূণ" কাজ 
এখনো হয় 'নি। উত্তরবঙ্গের নদ শাসনের 
পর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু বোশর, ভাগই 
আছে। এ. সকল বিষয়ের দাঁয়ত্ব শু 
রাজ্য সরকারের একার নয়, কেন্দ্রীয় 
সরকারের অনেক কিছু করণীয় আছে! 
১৯৬৮-র বন্যার পর কেন্দ্রীয় সরকারের 
তরফ থেকে অনেক আশ্বাস দেওয়া হয়ে 
ছিল। বলা হয়োছল যে, তিস্তার বন্যা 
পাকাপাকি রোধ এবং জলপাইগ্কাঁড় 
দরাজ হাতে সাহাষ্য কররেন। একটি 
প্রীতীনাঁধদলও কেন্দ্রীয় সরকার পাঠিয়ে 
ছিলেন এবং অনেক, দরকষাকাছর' পর 
তাঁরা এই ব্যাপারে ছু অর্থপ্রদানের 
সুপারিশ করোছিলেন।' 'কল্তু তারপর 
কি হয়েছে, তা কিন্তু অজানাই থেকে 
সেই স্টাড টীমের সংপারিশব 
অন্যায় কেন্দ্রের যা দেবার কথা ছিল, 
কেন্দ্র তা দিয়েছে বলে আমরা জানি৷ না! 
ব্যাপারটি বোধ হয়, কোন রহস্যের আবরণে 


ভবিষ্যতের কথা একট: কম ভেবে এদিকে 
নজর দেবেন? 


নি. আৱ পি" অত্যাচাব্র 

আমরা হইাতিপূর্বে বহুবার পাঁশ্চম* 
বঙ্গের নানাস্থানে ?স-আর-ীপ'র উদ্দেশ 
বহন, ফলাবিহীন, প্রাতাহংসাপরায়ণ এবং 
জাতাবদ্বেষি আচরণ ও অত্যাচারের 
কিছু কিছু, বিবরণ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ 


. করোছি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পাাঁলশ+ 


বাহনী বেপরোয়া আচরণের যে চরম 


, সীমায় পেশছে, গেছে, পাঁশচমবঙ্গেব মানুষ 


বোঁশাঁদন যে তা বরদাস্ত করবে না. সে 


বহুকালই; চলে 
কাজের ক্ষেত্রে এই বাহিনীর 


_- মান্য়ের উপর, অহেতুক. পাঁড়নে এরা 


আদ্বতীয়। আমরা একটি.মফস্বল শহরের 
কলকাতা: থেকে 


কয়েকাঁদন, আগে সি-আর-প. বাহন? 
নকশাল দমনের, অজুহাতে, দেড়ুশো। জনন 
[২৭৩ পৃদ্চায় দ্রষ্টব্য ], 


. চলে গিয়োছলেন। 
গ্রাস থেকে তাঁরা বেচে গেছেন। 





- মোটর গাড়ী এবং ৬টি ট্রাক ভেসে যায়। 


এ সময় চামোঁল এবং বদ্রীনাথের মধ্যে 
৮০০ যাত্রীবাহী ২৩খাঁন বাস 


দুশট গ্রাম.ভেসে ' গেছে।' অলকানন্দা 


. উপত্যকায় ' এ "পর্যন্ত 1২৫11৭০) 


৭1ট মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আয়ও 
৬০ 1৬৫টি মৃতদেহ পাওয়া যাবে বলে 
অনুমান 'করা হচ্ছে। সারদা উপত্যকায় 
৭১টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তবে 
সংখ্যাটা একশ'য় পেশছাতে পারে।, 


: উত্তরপ্রদেশ সরকার যে তথ্য পেয়েছেন ' 


তাতে দেখা যাচ্ছে তীর্থযান্নীবাহশ বাসের 
অধিকাংশ যা বন্যার আবির্ভাব দেখে ' 


যাস থেকে নেমে হাঁটাপথে নিরাপদ স্থানে ' 
তাই বন্যার করাল '' 


8. 


যোশী মঠের ফাছে থাড়খুলায় এক. 
ভুমি ধসে ৭খানি গৃহ কবরস্থ হয়। 
হসখানেই মারা গেছেন ১৫ জন! যোশশী 
মঠ এলাকায় মৃত্যুর সংখ্যা পঁচিশ ' 


তিরিশের মত হবে। দ্বিতীয় ধস নামে, , 


সারদা উপত্যকার 'পিধোরাগড় এলাকায়! । 
তাতেও ১০১৫ জন মারা গেছেন. += 


যোগ্য নয়।. গুজরাট- প্রদেশ কংগ্রেস' 
.কাঁমাটি মনে করেন... যে, ঃসি্ডকেটী 
"কংগ্রেসের আদর্শ হচ্ছে জাতায়তাবাৰ, 
ধর্মীনরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র 

গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটির | 
|সাঁন্ডকেট৭) এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব-; 
সম্মাতক্রমেই গৃহত হয়েছে। 
বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন মাত একজন! 
মোরারজন দেশাই তাঁর, মহাজোটের পক্ষে 
অনেক তর্ক-বিতর্ক করেও গুজরাট 
প্রদেশ কংগ্রেসকে সিন্ডিকেট) নিজের; 


পাত্ত শুধ: গুজরাট আর মহখশুরেই 
সীমাবদ্ধ কারণ এই দুই রাজ্যে তাঁদের 
দল ক্ষমতায় আসীন। সেই গুজরাট 
মোরারজর সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
. করে যখন “মহাজোটের বিরুদ্ধে রায়, 


অলকানন্দায় অকস্মাৎ যে বন্যা ' ধদয়েছে, তখন মোরারজীর দাঁক্ষণপন্থ 


' দেখা দেয় তার উচ্চতা ছিল ৪০ ফুট। 
".. ক্ষয়-ক্ষাতর সঠিক পাঁরমাণ এখনও ' 
 দির্ণয় করা বায় নি। অবস্থা স্বাভাবক ' 

না হওয়া পর্যন্ত সেটা করা সম্ভব হবে 


বলে মনে হয় না। এই ধরনের গ্রাকীতক . 
বিপর্যয় রোধ করার ক্ষমতা এখনও ' 
আমরা অর্জন করতে পাঁর-ন। তবে 


প্রকৃতির এই রুদ্র রোষের-কারণ অন" 


সান করা যাছনাঁয় বলে মনে হয়। 


| তার ওঁ পথে বদ্রীনাথে তীর্থ 
" করতে যান। 
যতদুর সম্ভব নিরাপদ করা দরকার। 


কাজেই তাঁদের যাব্রাপথ 
যাঁরা এবারের দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে 


1 
1 


: মহাজোটের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত ধৃলিসাৎ, 


হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।' 


, আর মহশশূরের অবস্থাও সিন্ডিকেটের * 


. পক্ষে খুব স:বিধাজনক নয়। সম্প্ীত, 


প্রধানমন্্ণ ইন্দিরা গান্ধী সেই রাজ্য 
সফর করতে গিয়ে যে বিপুল সম্বর্ধনা 
অনেক নেতারই চক্ষ: চড়কগাছ হয়ে 
গেছে। গজব রটেছে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র 
পাতিল সদলবলে কংগ্রেসে ন্দিরা- 
পল্থী) যোগ দেবার কথা চিন্তা 
করছেন। 

গাঁদকে দীক্ষিণপল্থী মহাজোটের. 
প্রশ্ন নিয়ে পার্লামেন্টে সাণ্ডিকেট দলের 


গড়েছেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার তাঁদের নেতা ডঃ রামসুভগ সিংএর সঙ্গে 


1 


মহাজোটের মহা বিপাত্ত 


. রিলিফ দেবার জন্য এঁগয়ে গেছেন জেনে মোরারজীর নাকি আদোঁ বানবনা হচ্ছে। 


বিরোধী [তানি নাকি মোরারজশ এবং __ 
ধনজলিংগাপ্পাকে স্পষ্ট জ্যানয়ে দিয়ে- 


প্রান্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজী, দেশাই ছেন যে, নীতি 'ঁবসজন দিয়ে স্বতন্ম,! 
দ্বতন্ম, জনসংঘ, এস-এস-পি, মুসলিম : জনসংঘের সগ্গে মি্তাবন্ধনে আবদ্ধ 
! হওয়া একেবারেই অবাঞ্ছনীয় বলে তান, 


লীগ এবং সণ্ডিকেটকে এক পহা- 
জোটে’ আবদ্ধ করে ইন্দিরা গান্ধীর , 


তোর করেছিলেন, তাতে স্বতন্ত্র এবং 


 লঙ্গে কোন প পর্যায়েই স্বতন্ব, জনসংঘ, “ 
মুসালম লগগ এবং কাঁমউনিষ্ট পাটি- 


তাতে গিন্রতাপন্থীরা 
রামসভগ 'সং-এর ' 


মনে করেন। 


সমর করেছেন যে, মোরারজী প্রধানমন্মী _ 
হবার লোভে এমন সব দলের সৌর 


' গরলোর জোট গঠনের প্রস্তাব খাপ খায় : গড়তে চাইছেন, যাদের সঙ্গে কংগ্রেসের . 
মা। কাজেই সেই প্রস্তাব আছে গ্রহণ.) কোন সম্পর্কই থাকা উচিত নয়। 


- ২৭৫ 


প্রস্তাবের = 


গত বছর রুংগ্রেস যখন দ্তোগ' হয় 
‘তখন মোরারলী দেশাইকে 'সাঁশ্ডরেটের 
পাললামেন্টারী নেতা করতে অশোক 
মেটার ঘোর আপাতত ছিল। সিন্ডিকেটের 


। প্রধান পৃষ্ঠপোষক জে বি কপালনীর 


সধ্যস্থতর তখন স্থির হয়োহল বে, ড 
ল্লামস:ভগ সিং হবেন সাশ্ডকেটের 
‘লোকসভার নেতা এবং শ্রী এস এন শমশ্ব 
হধেন রাজাসভার নেতা । কিন্তু এখন 
নাকি মেটার "সঙ্গে ডঃ রামস্ভগের 
আদো 'বানবনা হচ্ছে না। মেটা নাক 
এখন রামসুভগকে বেইপর খেকে 
দলের “মধ্যে মোরারজশীর প্রধান সমর্থক 
‘নাক অশোক মেটা। 

| “সাঁণ্ভকেট আশা করৌছল, দাঁক্ষণ- 
গল্থা মহাজোট শাঁঠিত ছলে ইন্দিরা 


২ শগাল্ধীর দল থেকে বহু সদস্য এসে 


তাঁদের বলে যোগ 'দেবেন। “তখন 
ওমারারজটী দেশাই তাঁদের সবাইকে নিয়ে 
ঘধানমন্ধীর গাঁদতে “গয়ে বসে 
পডবেন। শকন্ভু'এখন দেখা যাচ্ছে, 
ঞল্সটা দাঁড়াবে উল্টো মহাজোটের প্রশ্নে 
ননাডকেট দলের মধ্যেই মতভেন এত 
শনিয়ে মোবারক্রী-নিজলি্গাপ্পা 'বেশি 
ব্লাড়াবাঁড করল সশ্ডিকেটের অন্তত 
[রে যোগ দেরেন £ 

অন্ুদ্থা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, 
মোরারজীর মহাজোট শেষ পর্যন্ত 
মহাপরন্যতায় দবলাীন হয়ে শসাণ্ডিকেটের 
ভরক্সাভূবির পথই প্রশস্ত করবে৷ 


বাদল খনি্রদভা [টিকে গেল 


পাঞ্জাবের বাদল (আকাল) আন্ত 
হাভা শ্মান্তপরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে 
উত্তীর্ঘ হয়েছেন॥ গত ২৪শে জুলাই 
প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করা হয়ে 
ছিল কিন্ত ২১ জন সদস্যের সমর্থন 
নাত করতে না শারায় .সেই প্রস্তাব 
আলেচনার জন্যই গ্রহ করা হয় নি॥ 
টদখা গেল বিধানসভার মার ১৯ জন 
হদন্য আলোচনার পক্ষপাতী 
বাকি সবই নীরর। পাঞ্জাৱ বিধান- 
সভায় সদস্যের সংখ্যা ১০৪ জন। 
অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার পক্ষে 
ছিলেন জনসংঘ (৭), গ্ুরনাম়ের 
বিদ্রোহী আকাল দল (৭), সি-প-আই 
_. (8) এরং এস-এসবীপি (১)। 

ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দল (২৮) 
দূুশবন আগেই ঘোষণা করোছলেন যে 
অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে ডা 
|নর্পেক্ষতা অবলম্বন করবেন! 


অথাৎ । 


পাঞ্জাবের রাজনোৌতিক পর্যবে্দক- 
দের ধারণা, মৃখ্যমদ্তী চালে ভুল 





করেছেন মন্হিসভার পতন যখন 
সবিনয় নিবেদন 
স্থানাভাববশত -এ সংখ্যায় প্রমথনাথ 


মেনগ্যতের ‘আলন্দর্ূপমূ, মিত্রেন-এর 
শহর কলকাতা, পলকে 'দে সরকারের 
প্দুদ্টি পরিক্রমা ও শিলালির রিমন 
ওদেশে এরং এদেশে’ প্রকাশ করা গে না 
এর জন্য আমরা দর্ঠাখত। 

আগাম সংখ্যায় রচমাগরীল 'যখারশাত 
প্রকাশিত হবে। স্সম্পাদকা 





আঁনরার্ষ ছল না তখন অনাস্থা প্রস্তাব 
তুলতে দেওয়াই ব্নীদ্ধমানের কাজ 
হৃত' অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনার 
পরে যাঁৰ সেটা ভোটে অগ্রাহ্য হত 


তাহলে 'কেউ আর এ কথা বলবার 


পেত না যে, তান একটা 


বেকার সমস্যার পম্াধান ! 
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে |! 


‘বাঙলা দেশে বেকার 'সংখ্যা নার আন:মানক এরু কোট । এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার "সমাধানে ক্ষুদ্র মুলধনের ব্যবসা হিসারে মুর্খ উৎপাদন বা পোলা 
ফাং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক 'ব্যবপায় রূপোন্তারত 
"পদ্ধাতর সাহায্যে। বেকার ব্যন্তদের পোলার ফাঁমধ ব্যবসা পাঁরচালনার 
{বশদ খনর্দেশলাভের আঁবধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো । 

ৰঘেজ পোর্ডগ্রী পোলা ট্ৰ ফার্মের আপিকৰ্ত৷ 

শ্রীসম্মব্রেন্্রনাথ ব্রাস্থ 
[জপ আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, দৃপ, এইচ (লণ্ডন) 


| 
আধুনিক পোলটি, ফাহিঃ 
| 


ডারুমাবদে এর টারা। 
আঁরলদ্রে অর্ডনর পেশ করুন 


বন্ত্ুয়তী { প্ৰাঃ ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২ 


মূল্য মাত চার টার 


৪৯ 


সংখ্যালঘু সরকারের কর্ণধার! বাদলের 
দলে সদস্যের সংখ্যা মাত্র ৪৯ জন। 
কাজেই তান যে সংখ্যালঘয দলের 
সন্দেহ নেই। 

আকাল দলের সঙ্গে কংগ্রেসের 
হৌন্দিরাপন্থী) সমঝোতার কথাবার্তা 
যথ:রীতি চাল আছে। দুই পক্ষ 
সমঝোতার দিকে অনেকখানি এগয়েছেন 
বলেই মনে হয়। নইলে কংগ্রেস দল 
{নিশ্চয়ই অনাস্থা প্রস্তাবে নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করতেন না। 

গুরনাম সিংকে আবার আকাল 
দলে ভেড়াবার জন্য কংগ্রেস দলে 
ফলপ্ৰসু হয় নন। 
ছেন যে, সন্ত ফতে 'সং-এর সঙ্গে 
মন। পাঞ্জারে কংগ্রেস-আকরালশ সম- 
ঝোতার 'পথে গুরনাম সিং "কিচ্ছটা 
প্রাীতবন্ধক হয়ে দাঁড়য়েছেন। কারণ 
সন্ত 'ফতে সং গুরনাম সিংকে দেখতে 
পারেন না, অথচ গুরনাম সিংকে বাদ 
দিয়ে আকালী-রুংগ্রেস মিত্রতায় কংগ্রেস 
দলের বিবেকে বাধছে। 

৫৭৭০ 










হয়েছে- বৈজ্ঞানিক 














[সংহল £ 


এ দেশের ইতিহাস 


করে 
লেখা হচ্ছে। দেশের নামই পাল্টে গেল, 
তাকে সাজানো তো হবেই। 'সংহল 
কথা আজ অচল, শ্রীলংকা বললে তবেই 


নতুন 


ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের এই ছোট্ট 
দ্বীপটিকে বোঝাবে। অবশ্য প্রাচীন 
৬৪ Sl BB 1সংহলের 
পুরাতাত্তিক নাম শ্রীলংকা রাখা হলো। 

শ্রীলংকায় আজ যে নবীন প্রাণের 
জোয়ার দেখা দিয়েছে তার প্রধান উৎস্ই; 
সারমাভো 
বন্দরনায়ক বা যুক্তফ্রন্ট । গত 


এখানে নতুন সরকার গঠন করেছেন। এ 
জয়লাভই য্্ত্রণ্ভুন্ত দলগুলোকে 
উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন করে দেশ গঠনে। 
-যাঁদও তাদের গুরুত্ব কোনো অংশেই 
কম নয়-একটা বড় পাঁরবর্তনের উল্লেখ 
এখানে করবো যে-ঘটনা এতহাসক 
মর্যাদালীভ করবে এবং যার প্রাতক্চিয়া 
সংদুরপ্রসারী। 

শ্রীলংকায় একটা গণপাঁরষদ গঠিত 
হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো 
"দেশের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করা 
যার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সব্থে 
শেষ সম্পক্টূকু পর্যন্ত ছিন্ন করা হবে। 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের 
আহ্বানে ১৫০০ ববাশস্ট সিংহল 
নাগাঁরক সাড়া 'দয়ে- নবরজঙ্গ থিয়েটার 
হুল-এ মালতি হয়োছলেন। যোগদান- 
কারীদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু, খস্টান 
শবশপ, আইনাঁবদ, বিজ্ঞানী, সমাজনেতা, 
ধৃবশ্বাবব্যালয়ের অধ্যাপক 'ঁছলেন। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো 
দেশের নতুন সংঁবধান রচনার 
জনীয়তা বিরোধী দলগুনললেও অস্বীকার 


করতে পারেন নি। তাই পার্লামেণ্টের 
নতুন সংাবধান দেশের স্বাধীনতা এবং, 
জাতীয় মক ও সার্বভৌমত্ব যক্ষা করবে! _ 


মোট ১৫৭ জন সদস্যই এ আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেছেন। রাজনোঁতক দল্‌-. 


গলির মধ্যে ছিল শাসক পক্ষভুন্ত শ্রীমতী 
বন্দরনায়কের শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্ট, 
ট্রটাস্কপল্থী লংকা সমসমাজ পার্টি 
মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং 
পার্ট, ফেডারেল পাট এবং তাল 
কংগ্রেস। . 

গণপরিষদের উদ্দেশ্য সাবধান 
রচনার মাধ্যমে ১৭৫ বছরের ব্রিটিশ 
প্রভুদ্বের চির অবসান ঘটান এবং 
দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে চালত করা । 
যদিও ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ সরকার 
সিংহল ত্যাগ করে যান এবং সিংহল 
আনম্ঠাঁনকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে, 
তবুও কার্যত আইন ও সাংবধানক 
দিক থেকে সিংহল এখনো ব্রিটিশ 
শেকলে বাঁধা রয়েছে । এখনো বিলেতের 
প্রাভ কাউ্সিলই '1সংহলের শেষ 
আপীল আদালত। 'প্রাভ কাউন্সিলের 
এমন রুলিং জারী করা রয়েছে যার 
দ্বারা িংহলের পার্লামেন্ট সর্বসম্মত- 
ভাবে সিদ্ধান্ত নিলেও সংবিধানের 
ঘটাতে পারবে না৷ অর্থাৎ সংহল 
নামেই স্বাধীন, আসলে তার সার্ব- 
ভৌমত্ব নেই, সে ব্রিটেনের ওপর 
নির্ভরশীল, অধীন। 

এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে 
1সংহলকে পরোপুঁর সাধারণতণ্ম রাষ্ট্র 
পরিণত করার জনাই নতুন সংবিধান 
রচনা অপাঁরহার্য হয়ে পড়েছে। 
বর্তমান সংঁবধানাট রাঁচত হয়োছল 
১১৪৬ সালে এবং এর জনক ছিলেন 
লর্ড সোলবোর বান পরে 'সিংহলের 
গভর্নর জেনারেল পদে আঁধচ্ঠিত হয়ে- 
ছলেন। প্রধানমন্তণ শ্রীমতী বন্দরনায়ঞ 
বলেছেন যে. এমন সংঁবধান চাই যার 
ছ্বারা সংহলের বহু জাতক বহু 


বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করবে। 


কাকস্তানঃ 


প্রথম. সাধারণ নির্বাচনের ' দিন যতই 
এগিয়ে আসছে, এখানকার রাজনৈোতিক 
আবহাওয়া স্বভাবতই ততই উত্তপ্ত হয়ে 
উঠছে। স্থর রয়েছে যে, আগামী ৫ই | 
অক্টোবর কেন্দ্রীয় আইনসভা বা জাতায় ! 
পরিষদের নির্বাচন হবে এবং ২২শে। 
অক্টোবর হবে প্রাদেশিক বিধানসভার 
নির্বাচন । সরকারীভাবে যাঁদও এ 'দিন- 
গাল স্থির হয়েছে, তবুও এ-সম্পকে 
পাকিস্তানের পূর্বতন সরকারণ কতৃপক্ষের 
পুরনো ইতিহাস স্মরণে রেখে কোনো 
কোনো রাজনৌতক মহল থেকে সংশয় 
প্রকাশ করা হচ্ছেঃ নির্বাচন আদৌ হবে 
কি না। এ সংশয় উদ্ভবের একটা প্রধান 
কারণ ঘটেছে এখানে যে, পূর্ব পাকিস্তান 
থেকে ব্যাপকহারে সংখ্যালঘু ?াবতাড়ন এবং 
সরকারের নির্বাচনী প্রস্তৃতিতে ?শাথলতা। 
জনাব এম এ এইচ ইস্পাহানি পাঁকি- 
স্তানের একজন প্রবীণ রাজনৌতিক নেতা, 
যান পাকিস্তানের জনক কায়েদ-এ-আজম 
জিন্নার সহযোগী ছিলেন। সম্প্রীত জনাব 
ইস্পাহানি দাব জানয়েছেন যে, অবাধ, 
ুটমুস্ত এবং ন্যায়পূণ' 'নব“চনের 
পদত্যাগ করা । অক্টোবরের দুমাস আগে 
মুশ্লিম লীগ পাঁরষদ নেতা খান গোলাম 
মহম্মদ খানও বিবাত 'দিয়েছেন। 
পাকিস্তানের গোঁড়া, দাক্ষিণপল্থী ও 
প্রতাক্লয়াশীল রাজনোতিক দলের পক্ষ 
থেকে দাঁব জানানো হয়োছল যে, নির্বাচন 
অনুষ্ঠান সামারক বাহিনীর হাতে ছেড়ে 
দেওয়া হোক, তাহলেই . নাকি তাকে 
দুনীভসুক্ক রাখা সম্ভব হবে। যাঁদও 
বামপন্থী প্রগগাতশীল রাজনৈতিক দল- 
গুলোর পক্ষ থেকে তার তীর প্রতিবাদ 
করা হয়োছল, তথাপি পশ্চিম পাঞ্জাবের 
গভর্নর জানিয়েছেন যে, সাধারণ নির্বাচনের 
সময় পাঁরাস্থাতির সামাল দেবার জন্য 
উদ্দেশ্যে সেনাবাহনধ প্রস্তৃত রাখা হবে।: 
রাজনৌতক সচেতনতার দিক থেকে ' 
পর্ব পাকিস্তান যে পাঁশচম পাকিস্তানের 
কোনো সন্দেহ নেই! বলা বাহুল/, বাংলা 
দেশের গৌরবোজ্জহল রাজনোতক এঁতহোর 
যে উত্তরাধিকার সে পেয়েছে, পশ্চিম পাঁক- 


- জ্তানগদের ততখাঁন গর্ব করার মতো ক 


আছে? পূর্ব পাকিস্তানের প্রাত কেন্দ্রীর 
সরকারের এবং পাঁশ্চম পাকিস্তানী, 
ফারণেও পূর্ব বাংলার মানুষ ক্ষন্ধে। 
সম্প্রাত চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমাস' গ্যান্ড 
ইন্ডাস্ট্ীর কার্যকর" সাঁমতির পক্ষ থেকে 
এক আভিযোগ ফরা হয়েছে যে, পশ্চিম 


পবা 


LL 


পাকিদ্তানের কায়েমী জ্বার্থের গভীর 
' ড়যন্রের জন্যেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকি: 
ঈতানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রাঁচত 
হয়েছে। গত ২২ বছর ধরে পর্ব পাঁকি- 
স্তানকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দই শতাংশ 
আণ্ডালক উৎপাদন পণ্য এবং নয় শতাংশ 
বৈদৌশক সাহায্য থেকে বাঁণ্যত কর! হচ্ছে। 
। নির্বাচন যেমন দ্রুত এগয়ে আসছে, 
তেমান রাজনৌতক দলগুলোর কর্ম- 
তৎপরতাও বেড়ে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ, 
এখানকার পাঁচাট দাক্ষণপল্থী রাজনৌতিক 
দল এক নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তুলতে 
সক্ষম হয়েছে। সে দলগ্যীল হল; নুরুল 
আমনের পাঁকস্তান ডেমোক্রেটিক দল, 
মঞ্জা মমতাজ দোৌঁলতানার কাউন্সিল 
মুসলিম লগ, মাকাঁজ জময়ত-উল- 
উলেমা-এ-ইসলাম, জমিয়ত-উল-উলেমা 
পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় জীময়ত আহলে 
" হাডিথ। 
দাক্ষণপল্থখদের এই জোট বাঁধার প্রাতি- 
ক্রিয়া হয়েছে এই যে, অন্য দলগুলোও 
নির্বাচনী জোট বাঁধার জরুরী তাঁগদ 
অনুভব করছে। ইতিমধ্যেই শেখ মাঁজবর 
রহমানের আওয়ামী লগ এবং খান ওয়ালি 
খানের মস্কোপল্খী জাতীয় আওয়ামী 
লীগের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে 
বলে সংবাদ পাওয়া 'গিয়েছে। আবার 
'পাকংপন্থী মৌলানা ভাসানীর জাতীয় 
আওয়ামী দলের সঙ্গে আয়ুবপন্থ কন- 
কথা হয়েছে। অন্যদিকে আয়ুব-ীবরো্ধী 
মসলিম লীগ নাক আবার মৌলানা 


করোছুল, "কিন্তু ওদিক থেকে হাত এগয়ে l 


আসে ন! 

তবে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলাফকর 
ভুট্টোর পিপলস পার্ট কোনো দলের সঞ্গে 
লুবিধাবাদী জোট গঠনের বিরোধী বলে 
জানিয়ে দিয়েছেন। নির্বাচনের এখনো ঢের 
দোর, এখনো মনোনয়নপত্র ইত্যাদি 


দাখিলের তাঁরখই ঘোষিত হয় নি! তত- 
দিনে রাজনোতিক আসর যে আরো জমে- 


~ 


উঠবে, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? 
॥ বঙ্গাদর্শন ॥ 
[২৬৯ পঠ্ঠার পর] 


ছেলেমেয়েকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং থানায় 
তাদের উপর দৈহিক নির্যাতন হয়। এদের 
অপরাধ, একাঁট স্বাধীন. .দেশে প্রকাশ্য 
রাজপথ দিয়ে কেউ বাজারে যাচ্ছিল, কেউ, 
-- খেলতে যাচ্ছিল, কেউ হাসপাতালে যাচ্ছিল, 
শেষ পর্যন্ত গঠতোয় পড়ে থানা. কর্তৃপক্ষ 
বাপ বাপ বলে তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়োছল। এ তো একাঁটমা ঘটনা, 
গাশ্মমবঙ্গের সর্ব প্রীতাঁদন এরকম ঘটনা 


সাপ্তাহক বসুমতী 


যে কতশত .ঘটছে-্তার হিসেব নেই। 
গ্রামাণ্ডলে এই বর্বরের দল সুযোগ- 
সুবিধামত মেয়েদের উপরেও অত্যাচার 
করেছে, এরকম কয়েকটি ঘটনার সংবাদ 
পাওয়া গেছে, যা আমরা পূবে" বগদর্শনে 
উল্লেখ করেছি। সম্প্রীতি 1শয়ালদহ 
রেল স্টেশনে জনৈক 'স-আর-ীপ কর্তৃক 


* একাঁট মাহলার শ্লশলতাহানির সংবাদ 


সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়োছিল। 

গত ২৪শে জুলাই যাদবপুর বিশ্ব- 
{বিদ্যালয়ে ি-আরীপ'র বেপরোয়া 
অত্যাচারের যে কাহিনণ প্রকাঁশত হয়েছে, 
তাতে যে-কোন মানুষই স্তীম্ভত হয়ে 
যাবেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিশ্ব- 
বদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ি-আর-প'র 
পকেট, কিছু সি-আর-প আশ্ডারওয়ার 
পারাহত অবস্থায় তাস খেলছল। 
হৃঠাং রটে যায় যে, বাইরে থেকে কে বা 
কারা যেন বোমা ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
শুরু হয় তান্ডব। ছাত্র-ছালশরা প্রাণের 
ভয়ে কোনরকমে ক্যান্টন হলে গিয়ে 
আশ্রয় নেন। 'িল্তু সি-আর-ীপ বাহনী 
ওই ক্যাণ্টিনের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে 
বেপরোয়া লাঠিচাজ করতে থাকে? ছান্র- 
ছাত্রীদের আর্ত চশংকার এবং 1স-আর-ীপ- 
দের উন্মত্ত উল্লাসধানর মধ্যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি 
হয়। এদের হাত থেকে অধ্যাপক. ছাৱ, 
কর্মচারী, কেউই রেহাই পান ন! কয়েক 
রাউন্ড গুঁলিও চলে, আহতের সংখ্যা 
আড়াইশোর বেশি । বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাবিন্দ 
ভবনের তিনতলা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘরের 
দরজা-জানালা ও আসবাবপন্র চূর্ণ-বিচূর্ণ 
হয়ে যায়! নিচে ক্যান্টিনের সমস্ত খাবার 
লুণ্ঠন করা হয়! এই আক্রমণের হাত 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের গথচারী 
মহলা, শিশু, রোগণীও বাদ যান ঁন। 
' পশ্চিমবঙ্গের আইন-শঙ্খলার অব- 
নাঁতকে সামাল দেবার জন্য সি-আর-পি 


" মা, এটাই তার প্রমাণ । আশা কার. দিল্লী 
" থেকে আমদানী করা এই সমাজাবরোধী- 
" গল শেষ পর্যন্ত পার পাবে না। 


ফাত্রিসঙ্ঘের দাবী 

‘পাশ্চমবঙ্গ যাঁিসগ্ঘঃ নামক সংস্থা 
কয়েকদিন পূর্বে একাঁট বিশেষ আঁধবেশনে 
রেল-যাীদের স্বার্থে দাঁব করেছেন যে, 
পাশচমধজ্গে রেলপথ উন্নয়নের জন্য চতুর্থ 
যোজনায় ১২৫ কোটি টাকা যায় বৃদ্ধি 
করা উচিত) - শুধু তাই নয়, দমদম- 
*প্রন্সেপ ঘাট. অর্ধচক্র. রেল লাইন স্থাপন, 
িয়াগণ-আঁজমগঞণ্জ সেতু নির্মাণ, - ছোট 

২৭৩ - 


লাইনগ্দালকে ব্রড গেজে পাঁরণত করা, 
যেখানে সিশ্গল- লাইন আছে, সেখানে 
আঁবলম্বে ডবল লাইন চাল: করা এবং 
রাজ্যের যেসব রেল লাইনে এখনও 
বৈদীতক ব্যবস্থা চাল: হয় নি, সেখানে 
আবিলম্বে বৈদাতকরণ ব্যবস্থা চাল; 
করার দাবি করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে 
যে, অর্ধচক্ত রেল এবং ভূগর্ভ রেদের মধ্যে 
কোন বিরোধ তোর করা উচিত নয়, বরং 


কলকাতার পক্ষে আগে অর্ধচন্ত রেল এবং 


তার তিন বছরের মধ্যে ভূগর্ভ রে 'নার্মতি 
হওয়া প্রয়োজন। বলাই বাহ.লা, প্রাতার্ঠী। 
প্রস্তাবই হ্যান্তপূর্ণ। পাশ্চমবঞ্গের মত] 
জনবহুল এবং শিল্পসমূদ্ধ রাজ্যের রেল। 
পাঁরবহণকে এখনো আরও উন্নত, নিখুত 
এবং আধ্যানক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা 


প্রসারিত হওয়া দরকার এই জন্য যে, রেল | 
পাঁরবহণের আরও উন্নাত ও সমাদ্ধ ঘটলে, 
সমস্যাসত্কুল এই রাজ্যের [শজ্প-বাপিজ্যের ' 
প্রসার এবং যাত্রীদের যাতায়াতের সংখ 
সাীবধার অনেক সুযোগ ঘটবে। রেল 
দণ্তরের আরও মনে রাখা উাঁচত ফে' 
পাশ্চমবঙ্গ থেকে মাল বহন এবং যান 
পাঁরবহণ বাবদ তাঁরা প্রাত বছর এক 
{বিরাট অঙ্কের টাকা মুনাফা হিসাবে 
অজন করছেন। অতএব পাশ্চমবঙ্গে 
রেলপথের প্রীবাদ্ধ এবং যাত্রীদের বিভন্ন 
অভাব-আঁভিযোগ মেটানোর কাজাঁটিকে 
একটি নৌতিক কর্তব্য হিসাবেই গণ! করা 
উচিত। তা ছাড়া চতুর্থ যোজনায় পাঁশ্চম- 
বঙ্গে যাঁদ আরও ১২৫ কোট টাকা 
একটা লগ্নশই হবে, তা রেলওয়ের আয় 
বাড়াতেও সাহায্য করবে৷ যান্রীদের সুখ- 
সাবধার প্রাত রেল কর্তৃপক্ষ যে কত 
উদাসীন, সেটা যে-কোন একটা . রেলের 
বগণী দেখলেই বোঝা যায়। বসবাব আসন 
নেই, জিনিসপন্ত রাখার জন্য উপরের 
লোহার তাকগীল নেই, পাখা নেই। বলা 
বাহুল্য, যাত্রিসাধারণ এগাল চার করেন 
না, বিশেষ লোকেই চুরি করে এবং তা 
রেলরক্ষণ বাহনীীর জ্ঞাতসারেই এবং রীতি" 
মত প্রশ্রয়ে। ইলেকাঁটক, ট্রেনের একটা কোর্টে 





' থাহাম্নজনের বসবার ও কীঁড়জনের 


দাঁড়াবার জায়গা আছে। কিন্তু প্রাতাঁট 
কামরা এর তিন গণ লোক বহন করে 
এবং তাদের কাছ থেকে রেলওয়ে £টাকটের 
দামও পেয়ে থাকেন, অথচ যে যাীরা 
রেলের লক্ষ, তাদের প্রাতই এই ধিরাতি- 
হখন পশীড়ন। ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রেও 
কোন নিয়মানববা্ততা নেই ৷ কাজেই যাল্রি- 
সাধারণের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য 
তাদের জগ্যবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কোন উপ 
নেই) 


ঘটে পুড়ছে, গোবর হাসছে। 
আাম্বরা, সরুলেই গোবর হাসাঁছ--আমরা 
জানি না আজ বাদে কাল- গোবর রাস 
হবে, শুকিয়ে ঘুুটে হবে, তখন এই 
ঘটেও পদড়বে। এই কথা আমরা 
জাঁন না, কুকি না তা নয়, তবু 
আমরা গোবর হয়ে ঘণ্টের ন্দর্গাত দেখে 
হাঁস । রাজ্যব্যাপী নিত্যাঁদনের হানা- 
হানি, রন্তারত্তি, অগ্নিকান্ড, মৃত্যু, বোম- 
ঘাঁজ 'সব শমালয়ে যে অবক্ষয় চলছে 
গ্রেবং যার 'ফলে রাজ্য হিসাবে পাশ্চম- 
ঘঙ্গ আজ "ডুবতে বসেছে, তা দেখে 
টআমরাকেউ-নাকেউ হাসা" "শয়াল- 
শিদিরপ্র ন্ডক পর্যন্ত সারা কলকাতা 
ঘুরে ফাঁদ 'দেখা যায়, তবে দেখা াবে 
গ্ররাঁদকে সব পুড়ছে, জদলছে, বন্ধ 
হচ্ছে, আর 'একাঁদকে মানুষ হ্যসছে। 
জাঁকয়ে দেখুন, পঁচলের নাগালে "পাজ্য়া 
খায় যতগ্বলো ঘাঁড় আছে, সবগুলি অচল 
হয়ে গেছে, সব ঘাড় ভাঙ॥ ভা 
লক্ষ যারা পশয়ালদহ' স্টেশনে নেমে সাড়ে 
টেন ধরতে ছোটে, তাদের সামনে আজ 
নেই অচল খ্যাঁড়গ্ল পড়ে আছে॥ 
এই ঘাঁড়গ্ীলই বাঁঝ পরাঁশ্িমরত্গের 
জনজগীবনের 'প্রতীকণ। 'গশ্চিমবঞ্গের 
জনভনবনের মেরুদণ্ড ভেঙে "গেছে, জন- 
জখবন অচল হয়ে গেছে। রে ভেঙে 
এই ঘাঁড়গলো, কারা ভেঙেছে এই মাড়, 
রি স্রার্থামাধ্ধ হয়েছে এই স্বাড়িগ্যনি 
'ভেঙে-তার -একাঁটমার জরাব পাওয়া 
শব্নৰ চলছে, আই ঘাঁড়র কাঁটা আচ) 

কলেজ স্ট্রীট হল শুধ বাংলাদেশা 
আয়, ভারতরযেি শিক্ষা, প্রগাঁত "ও নব- 
জাগরতণর পাঠদ্থান, উনাবংশ শতাব্দীর 
[ডোঁভ্ড হেয়ার, মাইকেল, বিদ্যাসাগর 
[থেকে শুরু করে ওটেবের মুখে সুভায়- 
চন্দ্রের চিপেটাঘাত পর্যন্ত যে শিক্ষা 
সংস্কৃতি, [িরলরপঁবদ্রোহের লোতোধারা 
গারা ভারতের বন্ধ্যা -ভাঁমকে উর 
শ্ঘড়া। সেই কলেজ স্ট্রীট পাড়া আজ 
খম্ল--ক্পাজ স্ট্রীট পাড়ায় কেউ আর 
টে আমত এই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় 
টিক্ষা গ্রহণ করতে, কলেজ স্ঈট পাড়ায় 
শিক্ষা না পেলে কোন শিক্ষাই স্বয়ং 
টা হত না? রি সেই রা 
হাটে আসে না, জুটে আসে বার 
ধবশ্বের বান সাংবাদকরা-জাপান্‌, 





আর্মোরকা, 'বৃঙেন, হটাঁলি থেকে: 
দেখতে আসে 'কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় 
বিপ্লব চলছে, দিত বি 


শৃঙ্খলমোচন নয়! এই বলবের 
চাহৃত করে তাকে উড়িয়ে 'দেওয়া। 
কলেজ স্ট্রীট 'আজ আর হাজার হাজার 
ছান্ন-ছাত্রীর কলতানে মুখাঁরত 'নয়, 
মুখারত বোমাএটয়ার গ্যাসের সেলে, 
বন্দুকের আওয়াজে, 'পুলিশীস আর 
গপ'র ভ্যানের আনাগোনায়। প্রোসডেল্সী 
রমন সাধনা করে গেছেন, সেই বাড়তে 
আজ 'আর শবজ্ঞানের সাধনায় :নবতর 
কোন আঁবিদ্কার ঘটে না, আ'বষ্কার 
ঘটে পলিশের তল্লাসীতে তাজা "বোমা? 
উনাঁবংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারত- 
ও শীবশ্বদরবারে প্রাতষ্ঠালাভ করেছেন, 
তার মধ্যে শতকরা আঁশজন 'কোন-না- 


কোনভাবে এই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় এসে 


বোযবাজির তালিম শনতে। একদা 
কলেজ স্ট্রীট লক্ষ্য করে। কলেজ 


স্টীটে এসে 'িক্ষাগ্রহণ না করলে কোন  : 


শিক্ষাই যেন অর়াবার হত না! . বহি- 
ভারতেই এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়কেই চিনতো সকলে। আজ অচল 
সেই কলেজ স্ট্রীট । শিক্ষা নয়, ছার নয়, 
গৱেয়ণা নয়, বালির বাঁধ আরে তার গর 
সদা-পরস্তুত বন্দুক হল সৃত্য। জারনের 
জয়যাত্রা নয়, জারনের সাধনা নয় 
প্রানের নাশ, জঈরন নাশ হল স্ত্য। 
অচল্ল কলকাতা 'বশ্রাবদ্যালয় অথরা 
চললেও অচল যাদবপুর, কল্যাণ, 
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বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ বশ্বাবদ্যালয়, যন্ধ 
রা 
₹সাবিদ্যায়ও বাংলাদেশ পচা 
ভারতররের রোন রড় ডাত্তারই রোধ 
হয় এক শ্ময় ছলেন না_াযান 
কলকাতায় এসে "চারিৎসাশাস্তে তালিম 
নিয়ে না গেছেন। ভারতবর্ষের সবন্র 
[চাকৎসাশাস্দ্রে কঠিন প্রশ্ন উঠলেই ডাক 
পড়ত কলকাতার ডান্তারদের। যে কোন 
কঠিন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে শনদ্ধে 
আসবার চেষ্টা হত কলকাতায়। 
ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, 
ডাঃ প্রতাপ মজুমদার থেকে শুরু করে 
আজকের ডাঃ নাঁলনী সেনগুপ্ত, ডাঃ 
পর্যন্ত হাজার হাজার ডান্তার-সে 
গ্যালোপ্যাথক হোক, হোমিওপ্যাথিক 
হোক, আর স্লাস্টক সারজজারীর হোক 
চারুৎসাশাস্তে কল্পকাতা ছিল সধার 
শবদ্যা চচ্গও কলকাতা থেকে খববায় 
নল। চাকৎসাশাস্র শশক্ষার জন্য আর 
কেউ কলকাতা আসে না, ভাঁবষ্যতেও 
আসবে না। মোঁডক্যাল কলেজসমূহের 
গবেষণাগার আর ছান্লাবাসগ্ালও আজ 
বোমাবাঁজর কবলে পড়েছে। এই বছর 
'প্রমৌডক্যাল পরীক্ষা ভণ্ডুল করে এক 
বংসরের জন্য কলেজে ভার্তর পথ বন্ধ 
হয়ে গেছে। 
কারগরী তথা হীঞজনীয়া'রং 
শিক্ষায়ও কলকাতা তথা বাংলাদেশের 
শশক্ষার 'মান হিল সবচেয়ে উনচুতে। 
শবপঢুর, 'যাদবপুর, খড়াপুর উপহার 
ইাজনীয়ার। এই সব হীঁঞ্জনীরারং 


বন্দরে এসে নোঙর ফ্রেন্মত। অজ 
সক্লেই পথ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে কাণ্ডলা- 
গভজাগাপত্তম। অচল হয়েছে কলকাতা 
বন্দর! 

কলকাতার সংবাদপত্রের মানও শহুল 
খুব উ'্চুতে। কলকাতার সংবাদপত্র ও 
সব্বত্ত। বিশ্বের সব সংবাদ সরবরাহ 
প্রীতন্ঠান ও ভার -সাংবাঁদকরা কল- 


VL 


“ কলকাতার সেই সংবাদপন্র জগতেও অন্ধ- 
কার নেমে এসেছে। সাংবাদিকরা আজ 
আর মৃত্যুতয় তুচ্ছ করে সংবাদ সংগ্রহের 
জন্য যে কোন স্থানে ছুটে যান না, 
আর সাংবাদকদেরও সর্ব অবস্থায় 
আক্রমণের উধেব রেখে চলা হয় না। 
সংবাদপত্রের গাঁড়ও সংবাদপন্র নিয়ে যে 
সংবাদপত্র পেশছে 'দতে পারে না। 
বোমা আর আগুনের কবলে পড়তে 
হয়েছে সাংবাদিক ও সংবাদপন্রকে। 
তাই বলাছলাম__সব অচল। শিয়াল- 
দহ স্টেশনের ঘাঁড় থেকে জনজীবনের 
সব উন্নাতমুখী দিকগৃলি অচল করে 
দেওয়া হয়েছে। সচল শুধু বোমা, সচল 
গ্যাস। কে এর জন্য দায়ী, আর কে 
পারে জাঁতকে ফিরিয়ে আনতে এই 
সর্বনাশা পথ থেকেঃ এই প্রশ্ন সততই 
ওঠে, তাই ভার জবাবও দরকার! এই 
জবাব দেওয়া সহজ নয়। তবে একটা 
জবাব দেওয়া যেতে পারে, সেটা হল, 
যোঁদন আমরা বুঝব আমরা গোবর, 
আগামীকাল ঘটে হয়ে পূড়তে হবে, 
আমরা বাঁচবার চেষ্টা করব এবং 
তখনই অবস্থার পাঁরবর্তন হবে। 


জাপ্তাহক বসমতশ 


=* শুধু একটা নজীর 'দাচ্ছ। বেলে 


ঘাটা-নারকেলডাঙ্গা এলাকায় সি গপ এম- 
ফরোয়ার্ড রক দল গত আট মাস এক- 
নাগাড়ে একে অপরকে খুন ও আক্রমণ 
করে চলেছে। কত মৃত্যু হয়েছে, কত 
হয়েছে-তার হিসেব নেই। হিসেব 
নেই পাঁলশের সংখ্যাবৃদ্ধি আর 
তৎপরতার, কিল্তু কোন সমস্যার সমা- 
ধান আজ পর্যন্ত হয় ন। কেননা এ 
ঘটে পুড়েছে, গোবর হেসেছে। বেলে- 
ঘাটার এই বোমা-_এই সঙ্ঘর্ষ সংক্লামত 
হয়েছে সারা দেশে। এক বেলেঘাটা 
সহস্র হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু 
শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীঅশোক ঘোষ 
যাঁদ বেলেঘাটায় ঘটে পোড়া দেখে 
গোবরের হাসি না হাসতেন, তবে কি 
পারতেন না থামাতে বৈলেঘাটাকে ঃ 
আজ পলিশ ক্যাম্প বসিয়ে বেলেঘাটা 
শান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। কন্তু পুলিশ 
নয়, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীমশোক 
ঘাটা। প্রমোদবাবু হাত ধরুন শ্রীঅশোক 
ঘোষের অথবা অশোকবাব্ প্রমোদবাবুর 


সঙ্গে পরযান্তা শুরু ' করন বেলেঘাঢা- 
বলক, কি সি পি এম আমাদের বোমায় 
না মেরে, আমাদের গলোঁ না করে পারবে 
না আর একটা বোমা ছড়তে-যে 
বোমায় বাঁস্তবাসী মরে, সাধারণ মানুষ 
মরে, জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। বেলে” 
ঘাটায় একাঁদন গান্ধীজী ক্যাম্প করে 
ছিলেন ১৯৪৬-এর দাঙ্গা থামাতে। 
গান্ধীজীর চেষ্টা শুর হয়োছল বেলে-' 
ঘাটা থেকেই। নিভোঁছল নোয়াখাল-। 
{বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগ্‌ন। | 

প্রমোদবাব-অশোকবাবুকে গান্ধী- 
বাদী হতে বলছি না, তাঁরা শুধ হাত 
ধরে দাঁড়িয়ে বল্দন_ শাঁরকী বিবাদ 
আমরা মটাবো বহবাজার আর আঁল- 
মুদ্ৰিন স্ট্রীটে বসে, কিন্তু তোমাদের 
আর বোমা ছুড়তে দেব না! দেখুন, 
সারা দেশের বোমাবাঁজর পথে বাধা 
পড়বে। এই সর্বনাশা যাত্রাপথে একটা 
বাধা রচনা করতে পারবেন প্রমোদবাব:* 
অশোকবাবু। 
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আলম 





8 দুই & 


গ্রাম বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে অধ্যাপক 
গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একাঁট বন্তব- 

"ববেকানন্দ যে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন 
দেখেছেন, সে স্বপ্ন যে বাস্তবে রূপায়ত 
হবে এমন ভরসা তাঁর ছিল না। ব্রাহ্মণের 
প্রজা, ক্ষান্নিয়ের শান্ত, বৈশ্যের সংগঠন 
প্রাতভা ও শুদ্রের সামানীতির সমন্বিত 
রূপই ছিল তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের মূল 
গভাত্ত। কিন্তু এই বাঁলঘ্ত কল্পনাকে 
তান একাট সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসা হন 
দিয়ে সমাপ্ত করলেন-_কন্তু সেকি 
পম্ভব?, তাঁর জীবনে এ জিজ্ঞাসার 
উত্তর মেলে নি। দ্বিধাকণ্টাকত সমাজে 
ভবনের এই নির্ত্তর জিজ্ঞাসা, ব্যাথত 
আবেগের এই আশাহশন ব্যাকুলতা বোধ 
চয় তাঁকে ব্রর্মাজিজ্ঞাসার পথে সকল সমস্যার 
টরম 'বশ্লান্তি খজতে বাধ্য করেছে।” 
উাতিভাস এবং তাঁব চিন্তাধারা এই বন্তবোর 
উল্টো সাক্ষাই বহন করে! তান সংলার- 
ভাব বহনে অক্ষম হতাশা-তাঁডিত বৈরাগন 
[ডিদ্লন না। সমাজ্চিন্তারও অনেক আগে 


প্রঙ্গাক্ষজ্দাসা তবি জঈবানে উাঁদত হয়েছে! 


জোৌততল, যোবনেব গবেষণা এবং 
আঁলদল্সর সাধনা । কল্ত সে কথা ষাক। 
প্রশ্নটি হাচেতে আদম রাম নিযে! স্বামীজখী 
চৈযেছিদ্লন এমন রাম্ট্রব প্রাতষ্ঠা, যেখানে 
গজ্ছা, শাক্ত, সংগঠন প্রতিভা এবং সামা, 
মখীতর সমন্বয় ঘটবে অথচ রাজ্গণ, ক্ষয়, 
(রিশা বা শূদু শাসনের দোষগুলো তাতে 
ধাকবে না। শদ্র বা শ্রমিক-মজরপ্রধান 
খাম ব্যবস্থাতেও কিছু কিছ; কুফল দেখ্য 


[পূর্ব-প্রকাশিতের পর ? 


দেবে, স্বামীজীী এরুপ মত পোষণ করতেন। 
রাষ্টরব্যবস্থা সম্ভব কনা বা রুপে সম্ভব, 
সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধিংদ গবেষক 
হিসাবেই এ প্রশ্ন তান উত্থাপন করেছেন 
জের কাছে এবং সমাজতন্রীবদদের 
কাছেও। ১৮৯৬ সালে ভাগনণ হেলের 
কাছে লেখা স্বামীজীর চিঠি, যার উপর 
ভিত্তি করে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় উপরোক্ত 
মন্তব্য করেছেন_তার থেকে সং্লজ্ট 
অংশটি উদ্ধৃত করাছ, তাহলে কথাটি 
আরও পাঁরচ্কার হবে। 

“যাঁদ এমন একাঁট রাষ্ট্র গঠন করতে 
পারা যায় যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, 
ক্ষান্রয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শান্ত 
এবং শের সাম্যের আদর্শ_ এই দবগলিই 
ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষ- 
গাল থাকবে না, তাহলে তা একটা আদর্শ 
রাষ্ট্র হবে, কিন্তু এ কি সম্ভব?” 

“অথচ এদের দোষগযীল থাকবে না” 
-কথাগুলো বিশেষ তাৎপরপর্ণ। এর 
থেকে পাঁরজ্কার বোঝা যায আদৃশ' রাষ্ট্র 
রুূপায়ণে মানুষের অক্ষমতার প্রীত 
অবিশ্বাসবশতঃ নয়, পরন্তু সেই আদর্শ 
রাষ্ট্র গঠনে সম্ভাব্য সকল দোষকে পারি- 
হারের উপায়-িল্তাই স্বামীজটীকে এই 
প্রশ্ন উত্থাপনে উদ্বদ্ধ করোছিল। প্রশ্নট 
যে কতখাঁন বাস্তবসম্মত এবং সঙ্গত তা 
আর এক "দক দিয়ে ইবচার করা যেতে 
পারে। সার্বজনীন কল্যাণের ভাত্তভাম 
আঁবদ্কার করতে গিয়ে গার্কসও 
Socialist State বা শ্রমজখবাীগ্রধান 
ব্রাষ্্রকে শেষ কথা শৃহসাবে গ্রহণ করতে 
পারেন ন! 

Socialist States অত্যাচার ও 
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উৎপাঁড়নের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত্তে 
পারে। অতএব মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানে 
শ্রীমক-মজনুর শ্রেণী কর্তৃক যে রাষ্ট্র স্কাপিত 
তা পূর্ণাগ নয় অর্ধসমাপ্ত বা অসমাপ্ত! 
তাই বৈশ্যশাসন যুগে বা ধাঁনকগ্রেণীর 
আঁধপত্যের সময়ে যা আদর্শ হিসাবে 
অনুসরণীয়, কালান্তরে তা দোষদম্ট বলে 
পারত্যজ্য। সর্বমানবের কল্যাণের আদর্শে 
মার্কস তাই এমন একটি অবস্থার কল্পনা 
করেছেন [যা অগ্রগামী ইতিহাসের 
ইঙ্গিত] যা প্রকৃত শ্রেণীসংঘাতহীন 
শান্তিপূর্ণ অবস্থা, যে অবস্থায় এব 
মানুষকে অপরের প্রভুত্ব স্বীকার করতে 
হবে না, খে অবস্থা সর্বপ্রকার শোষণ ও 
1নপীড়ন থেকে মহন্ত । অতএব স্লামীজীর 
যে প্রশ্নকে “সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসা” নাম 
?দয়ে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় চরম হতাশার 
ফলশ্রাতি বলে বর্ণনা করেছেন_এমন কি 


মাকসবাদের পাঁরপ্রোক্ষতেও তা একটি 


সংসঙ্গত প্রশ্ন এবং আধানক সমাজ 


_ পাঁরকল্পনায় অগ্রগামণ চিন্তার পাঁরচায়ক। 


এই অধ্যাত্মবাদী র্ন্মাজজ্ঞাস: সন্যাসী 
বস্তুজগতে মানুষের সমাজ বিবর্তনের 
গাঁতপথ নির্ণয়ে এবং তার সমস্যা সমাধানে 
কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পোরোছলেন 
অর্থাৎ তাঁর সমাজ-ভাবনার সীমাহরখা ও 
পাঁরাঁধ কতখানি বস্তৃত আর তাঁর চিন্তার 
ভিত্তি কত গভীরে প্রোথিত, তা আরও 
একট: তাঁলয়ে দেখা যেতে পারে। 

অগ্রগামী হীতহাসের গাঁতপথ ধরে 
ভাবা রাষ্ট্রের রূপরেখা 'নর্ণয়ে মার্কসের 
কেমন সাদশ্য রয়েছে তা আমরা আগেই 
দেখোঁছ! মার্কস যে দাঁন্টকোণ থেকে 
জগৎকে নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁন নিজেই 


te 


তার নামকরণ করেছেন প্ধীতহাঁসক ও 
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—Histforical and 
Dialectical Materialism. ্রাতি- 
'গ্বান্দিক পদ্ধাততে চলেছে. জড়জগতের 
বিবর্তন । ছন্দের সাহায্যে সামাজিক পাঁর- 
বর্তন ব্যাখ্যা এই দার্শীনক দ্‌ণ্টিভঙগার 
এক বৌশিস্ট্য। র 
হেগেলীয় দ্বন্ঘতত্ব থেকে নিয়েছিলেন! 
'হেগেলীয় দ্বন্ববাদ এবং মাকসীয় দ্বন্দ্ব- 
:ঘাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হেগেলের 
কাছে এই দ্বন্দ্বের নিয়ন্তা হল ভাব, চিন্তা 
বা চেতনা কিন্তু মার্কসের কাছে তা হল 
জড়ধমণ বন্তুজগং। এই দ্বন্দ্বের প্রভাবে 
মানব সমাজে যত, বৈষম্য, গ্রেণীচেতনা 
আর শ্রেণীসংগ্রাম এবং তার ফলে অর্থ" 
নৈতিক কাঠামোকে অবলম্বন করে সমাজ. 
ববর্তন। 

শ্রেণীবৈষম্য এবং শ্রেণসস্বার্থ সংঘর্ষের 
গভবীর' মূলদেশে যে সমাজ-প্রকীতির এই 
বিজ্ঞানী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্ধান*' দাষ্টিতেও সে সত্যটি ধরা পড়ে- 
ছিল যথাযথরূপে। তাই দেখা যায়, 
হেগেল-মাকসের দার্শীনক দৃষ্টিভঙ্গীর এই 
মোল প্রত্যয়াটি স্বামীজীর বেদাল্তবাদী 
সমাজ-দর্শনেরও একটি মুূলকথ্ব। 
চবামীজীর চিন্তায় এর সংস্পন্ট আঁভব্যান্ত 
রয়েছে। লন্ডনে তাঁর প্রদত্ত একটি 
বন্তুতার যে অন্যালাপ রাক্ষত আছে তাকে 
দেখা যায় স্বামীজাঁ বলছেন 

"সমগ্র প্রকৃততে দূহাট শান্ত ক্রিয়া 
ফাঁরতেছে বাঁলয়া মনে হয়। একাঁট সর্বদাই, 
এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে পথক 
কাঁরতেছে, অপরাঁট প্রাতিমৃহর্তে বস্তু 
গরণীলকে সর্বদা একসমঘ্রে বাঁধবার চেস্টা 
কাঁরতেছে। প্রথমাঁট উত্তরোত্তর পথক 
পৃথক সত্তা সৃষ্ট কারতেছে: অন্যাট যেন 
সস্তাগ্রালকে একটি গোম্ঠীতে পাঁরণত 
কাঁরতেছে এবং এই সব পাঁরদৃশ্যমান 
পৃথকত্বের মধ্যে এক্য ও সাম্য আনিতেছে। 
মনে হয় এই দুইটি শান্তর ক্রিয়া প্রকৃতি 
এবং মনূষ্-জীবনের প্রত্যেক বিভাগে 
বিদ্যমান? বাহ্যজগতে বা ভৌতকজগতে 
এই দুইটি শান্ত আঁত স্পষ্টভাবে সকিষ_ 
সামাজিক জীবনেও এই নিয়ম. দৌখতে 
পাওয়া যায়। সমাজজাবন গাঁড়য়া ওঠার 
সময় হইতেই এই দুইটি শান্ত কাজ কাঁরয়া 
আসতেছে--একাঁট ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, 
অপরাট এঁক্যদ্থাপন কাঁরতেছে.: একটি' 
বর্গবৈষম্য সৃষ্ট কাঁরতেছে, অপরটি উহা 
ভা্গিতেছে। সমগ্র, বিশ্ব এই দুই শান্তির 
ছন্বক্ষেত্র বাঁয়া মনে হয়। ...জগ্গতে এই" 
নিত্যাক্রয়াশীল বৈষম্য উৎপাঁদিকা শান্তি 
যখন বন্ধ হইয়া যাইবে তখন জগৎ" লোপ 


লাপ্তাহক বসুমতী 

পাইরে। বৈষম্য বা বৌচন্্যই দৃশ্যমান 
জগতের। কারণ।” [পঃ ৩৪9৪- ৩য় খণ্ড, 
বাণণ ও রচনা] 

ছন্দ সংগ্রামের ফলে উদ্ভূত এই শ্রেণী- 
সংঘর্ষ সমাজে আঁধকার রক্ষা এবং আঁধকার 
বলোপের সংগ্রামে পরিণীতি লাভ করে! 
স্বামীজশীর সমাজ-িন্তায় এই সত্য আঁত 
স্পষ্টভাবে ফুটে উঠোছল যে, জগতের 
প্রত্যেক জাত এবং প্রত্যেক দেশের সমাজ- 
জীবন এই আঁধকার 'বলোপের সংগ্রামে 
গলপ্ত। তান ঘোষণা করোছলেন যে; এক 
শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা 
সমাজের সমস্যা নয়, অথবা এক গ্রেণীর 
মানুষ স্বভাবাঁসদ্ধ প্রবণতাবশতঃ অন্যের 
অপেক্ষা বোশ' ধন' সঞ্চয়ে সক্ষম- ইহাও 
তাদের সমস্যা নয়। প্রকৃত সমস্যা হ’ল 
এক শ্রেণী তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্য" হেতু 
অপরের দৈহিক সখ-স্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত 
কেড়ে নেবে কনা বা অপরের উপর প্রভুত্ব 


. প্রাতষ্ঠা করে উৎপীড়ন' চাঁলিরে যাবে 


িনা। “এই আধকারবাদের ধ্বংস সাধনই 
প্রকৃত কাজ?” 
[পঃ ৩৪৯-৩য় খন্ড-বাণস ও রচনা]' 

সামাজক নিয়মের গাঁততে অগ্রসরমান 
মানবসমাজ--এই সমাজে -ব্যান্তগত আঁধকার 
বা বিশেষ শ্রেণশগত আঁধকার 'বল:প্ত' হয়ে 
যুগান্তরের শেষে এক নতুন এক্যবদ্ধ 
মানবসমাজের অভ্যুদয় ঘটবে। সেই নব 
অভ্যুদয়ে সকলেই এক- সকলেই রাহ্ষণ। 
ম্বামীজাঁ প্রজ্ঞানেত্রে সেই নব অভ্দয়ের 
সূচনা দর্শন করোছলেন। দ্বার্থহখন ভাষায় 
তাঁর ঘোষণা ধ্বনিত হয়েছে 

«আবার যখন" যুগচক্ক ঘুবিয়া সেই 
সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রীতি ষগেচক্ত 
হইতেছে-ত্পীম তোমাদের দ্‌ এ বিষয়ে 
আকর্ষণ কাঁরতোঁছ।” 

অতএব সেই নবযূগের নতুন এঁক্যবদ্ধ 
বলে আঁভাহত করেছেন৷ কিরূপ এই 


'্বাঙ্মণের চাঁরর আর সেই এরক্যবদ্ধ মানব- 


গোষ্ঠীর সামাজিক রূপটি বা রুপ? 


নহেন, আগার বধদণ্ড নাই? কথা 
সঙ্গপার্ণ সতা। ম্বাথথপর অজ্ঞ বান্রগণ 
বাঁঝও মা। প্রকত মোঁলক বৈদাক্তকভাবে 
এমন বাঁজকে বঝোধ, যান" স্ল্থপিস্তা 
জ্ঞান-ও পেম লাভ কাঁরতে এ উহা নিস্তার 
কাঁরতেই 'িধ্ব্ত-কেরল এইরূপ ব্রাহ্মণ ও 


সংস্বভাব ধর্মপরায়ণ নরনারশদের দ্বারা . 
যে দেশ অধ্যাষিত, সে জাতি, সে দদশ যে 
সর্বপ্রকার 'বাঁধাঁনষেধের অতাঁত হইবে, এ 
আর আশ্চর্য ক? এবংবধ জনগণের 
শাসনের, জন্য আর সৈন্যসামন্ত ূলিস 
প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাহাদিগকে 
কাহারও শাসন কারবার কি প্রয্লাজন? 
তাহাদের কোনোপ্রকার শাসনতল্টেব অধীনে 
বাস কাঁরবারই বা কি প্রয়োজন 2” 
[পঃ ৮৬-৮৭-৫ম খণ্ড, বাণী ও রচনা ] 
মানবসমাজ বিবর্তনের ইতিহাস 
ব্যাখ্যায় স্বামীজীর উপরোন্ত কথাগ্্লর 
মধ্যে যে আশা ও বাঁলচ্চ চিন্তার বিকাশ 
দেখা যায়, যে কোনো মার্কসবাদী সমাজ- 
তত্বীবিদ তাকে সাগ্রহে আঁভিনান্দত বরবেন। 
কেন না কম্য্যানস্ট ম্যাঁনফেস্টোতে ভাবী 
মাজ-স্বর্পের যে বর্ণনা করা হয়েছে, 
তার. সঙ্গ স্বামীজী-বার্ণত সমাজ-চত্রের 
কোনো মোৌলক প্রভেদ নেই মানবসমাজ 
সম্পর্কে স্বামীজীর ওই কথাগ্যালই; 
মার্কসরাদ' সমাজকল্পনার শেষ কথা ! 
অতএব মার্ক'সবাদের দাম্টভ্গণ য়ে, 
[বিচার করলেও আদর্শ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্হশীন 
সমাজের'রুপ,পারকল্পনায় স্বামীজণ?র এবং 
কাল’ মার্কসের 'চন্তা প্রায় সমান্তরাল? 
সমাজবিপ্লবের' অপারহার্যতা, তার' গাত- 
প্রীতি, তার যৌন্তকতা, তার আদশের 
রূপায়ণ এবং অনাগত ভাবষ্যতে তার 
অন্তিম পাঁরণাঁত--সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন 


পর্যায়ে এই সব তততীবচারে ইৈদান্তক 
বিবেকানন্দের 'সিদ্ধান্তগাঁল বস্তুবাদণ 


মার্কস-এগ্েলসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শেষ 
প্যন্ত এক. আশ্চষ সাদশ্য বহন করছে? 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা নিশ্চয়ই 
স্মরণায়। কথাটি এই যে, দশর্ঘাদনের 
অনলস শ্রমসাধনা দিয়ে মাক“স-এশ্গেলস 
আধ্ীনক সমাজতত্তের যেমন একটা 
সুসংবদ্ধ কাঠামো গড়ে তুলেছেন, স্বাঘীজীর 
লেখায় সে রকমাট আমরা পাই না। তাঁর 
লেখায় ইতস্তত িক্িপ্ত। বিশেষত কোন্‌ 
পথে, কি ক উপায় অবলম্বনে এই সমাজ্ঞহ 
বিপ্লব সংগঠিত হবে বা হওয়া উচিত 


7 অর্থাৎ বিপ্লব সংগঠনের ব্যবহারিক কাষক্রম 


বা কর্মপ্রকম্প কি-স্বামীজনর লেখায় 
তার 'বস্তাঁরত বা সংসংহত কোনো পাঁরচয় 
এখনো অনাবচ্কৃত। আছে কনা জানি 
না- হয়ত নেই। তার কারণও সহাজেই 
অনধাবনীয়। স্বামশীজ্রশীর জীবনের মুখা 
ভূমিকা সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূমিকা নয়__ 
ধর্মীবিজ্ঞানীর ভাঁষকা। ধর্মতিতে, মধ্যে 
সমাজতত্তণ ওতপ্রোত জিয়ে' তাই 
মান্ষকে ধর্মের তত্ব শোনাতে গায় তান 
সমাজ সমস্যার সম্মখোঁন হয়োছলেন। 
খালি পেটে ধর্ম হয় লা হীরাসন্ধাকর এট 
মোক্ষম: বাণী এবং বাস্তব জ'বনে তায 


বন্ধ বুকের "ছিদ্র য়ে 
ফার লোৌলহান জিহবা নাচে 
বন্ততে যে অবাক হজল 
চক্ষে নামে ক্রুদ্ধ সাপ! 


সারা রাণ্রি সারা দিন ' 


শ্যামনেন্দ, রায় 


সারা রানি ঘুম ভাঙানো 
চায়ের কাপে গরম ধোঁয়া 
পচ গলে যায় ক্লান্ত দুপুর! 


কোথায় কারা যেন 


দিশেহারা 
কেবল ছোটে এবং ছোটে 
এবং ছোটে! 





যথার্থ তার উপলব্ধি তাঁকে সমাজচিন্তায় 
উদ্বদ্ধ করোঁছল। 

{তানি সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন, সেই 
লমস্যা সমাধানে যে মৌলিক দার্শানক 
দ্টভণ্গ অবলম্বন করতে হবে তার কথা 
বলেছেন, কিন্তু চিন্তাকে কার্যে রূপায়ণের 
জন্য বাস্তব পল্থা উদ্ভাবনের দায়ত্ব রেখে 
চছেন অনাগত যুগের সমাজকমর্ণদের 
ওপর। সমাজ-সংসারত্যাগন ধর্মপথের 
নিস্পৃহ পাঁথক সমাজাবপ্রব সংগঠনের 
বাদ্তব পন্থা আবি্কার ও তার প্রন্য়াগ- 
প্রকল্পে মেতে উঠবেন- এতটা আশা করাই 
বোধ হয় অবাস্তব! আর তা ছাড়া উন- 
চাঁল্লশ বছরের স্ব্প-পাঁরসর জবনে তাঁর 
অবসরই ছিল বা কতটুকু! এজন্য তাঁর 
সমাজাঁচন্ভায় তত্বের কটাই প্রধান 
প্রয্য্তিবিদ্যার 'দিকাঁট গোঁণ। তান ছিলেন 
এই বিজ্ঞানের তাত্বিক গবেধক-- 
Technician নন! তবু তাঁর লেখা ও 
বন্তুতার নানাস্থানে এমন সব চিন্তার বজ 
ছাঁড়য়ে আছে যা পারিস্ফারত হলে এর 
ব্যবহারক দিকের রুপরেখাটিও ফুটে 
উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, সম্প্রসারণশীল শিক্ষার 
মাধ্যমে মানষের আত্মশন্তি ও আঁধকার- 
বোধ জাগ্রত করে তোলার নীতিকে 'তাঁন 
বিপ্লব সংগঠনের একটা পন্থা বলে নির্দেশ 
করেছেন! 
গাঁতপ্রকীত ও তার মূলগত তত্তীনর্পণে 
মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে স্বামী ববেকা- 
নল্দের গতবাদেব আশ্চর্য এঁক্য থাকলেও 
যে দার্শীনক 'ভীত্তর উপর দাঁড়যে মাক'স 
মানষ এবং তার সমাজকে লক্ষ্য করেছেন, 
স্বামী ববেকানন্দের হজ তা থেকে 
একেবারে পথক। মাকর্সিবাদীদের মতে, 
জড় বস্ত প্রকাতই মানুষে. তার জীবন ও 
জগতের নিয়ামক । মানুষের আত্মা বা সন 
শেষ পযন্তি জডপ্রকাতির এক বিবর্তিত 
জটিল পাঁরণাঁত মাল: ধর্ম বা আধ্যাত্বিক 
এষণা শোষণ-প্রযাসণ পতাজবাদশ বর্জেোয়া 
শণস, দ্বারা টিদ্ভাবিত এক মাদক দ্রবা এবং 
ীন্ডিয়গ্রাহ্য জগতের আঁভজ্ঞতাই একমাৱ 


অভিজ্ঞতা ধা 292. বা সত্য বলে আঁভ- 
নান্দত হওয়ার যোগ্য। এই বদ্তুতান্তিক 
জড়বাদ মার্কসীয় দর্শনে মূল ভাঁত্ত হিসাবে 
গৃহীত হলেও স্বামী বিবেকানন্দ একে 
[ভীত্ত হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর ভান্ত 
হল এক নতুন সমন্বয়ী বেদান্তবাদ, যার 
মধ্যে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ পরস্পরের 
পাঁরপ্‌রক। সমাজতত্বের দিক দিয়ে 
স্বামীজীর মতবাদের নামকরণ করা যেতে 
পারে বৈদান্তিক বিপ্রববাদ। দার্শীনক 
{দিক দিয়ে একে বলা যায় ব্রহ্গাবজ্ঞানবাদ। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর বস্তুবাদ যার.-উপর 


পাঁরকাল্পত মূল জড়বস্তু প্রকীত আসলে 
যে ক বস্তুতা এখন তাদের 'নিকটও 
অজ্ঞাত। বাদ্তব সত্য বলে যা দাবী করা 
হয় আসলে কিন্তু তা যে কতখানি বাস্তব 
তা তাঁরা জানেন না। শুধু বলতে হয়, 
একটা কিছ আছে। অর্থাৎ নিরেট বস্তুর 
খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত 
যেটুকু অবাঁশম্ট থাকে সেটুকু এ মনের 
ভাব মাত। আবার অপর পক্ষে ভাববাদীরা 
মাক চোখ কান বুজে বিশবরঙ্গাণ্ডটাকে 
{নিছক একটা ভাব বলে ডউাঁড়য়ে দেওয়ার 
পর আকাশের বিদ্যং নামক ভাবটা যখন 
বজ্র হয়ে মাথায় এসে পড়ে, তখন কাঁম্পত- 


বক্ষে বলতে হয় 
"না, হে-ভাবের প্রকাশ বলে একটা 
বস্তুও ত’ আছে।”  ব্রক্গাবজ্ঞানবাদী 


ববেকানন্দ সত্যের এই দুই দিককে দুই 
হাতে গ্রহণ করেছেন। 
তাঁব মতে. জড় ও চেতন. দেহ ও মন 
এক অব্ন্ধ অনির্বাচা সামগ্রিক সত্তার 
বিভিন্ন পারণাম_ রুমাবকাশধারায় প্রকাশ- 
মান এই সামগ্রিক সত্তার নামই রল্গা। গতাঁন 
বলেছিলেন - 
একটা সক্তা-আছে। আমাদের মনের চিন্তার 
বাইরেও উভাব একটা আঁস্তত্ব আছে। 
সমগ্র প্রপণ্ণ চৈতননাব রুমবিকাশরূ'প মহান 
২৭৮ 


" পাঁরাচত 'বিভিল্ন জাগতিক 


অগ্রসর হইতেছে। এই চৈডন্োর জরমাবকাশ 


জড়ের ব্রমাবকাশ হইতে পৃথক। জড়ের 
ভ্রমীবকাশ চৈতন্যের ক্রমাবকাশের প্রতীক" 
স্বরূপ কিন্তু এ প্রণালখর ব্যাখ হইতে 
পারে না” 
[পৃঃ ৪৯১১-৯ম খন্ড, বাণী ও রচনা] 7 
জড়বাদাীঁর ভাঁমকায় নেমে এসে 'তাঁন 
বলোছলেন-_সমগ্র বিশ্ব একটা জড়সমনদর 
ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই জড় 
সমুদ্রে তুমি আমি যেন ছোট ছোট ঘার্ণ। 
খাঁনকটা জড়পদার্থ প্রত্যেক ঘার্ণর স্থানে 
আসিয়া ঘুর্ণর আকার লইতেছে, আবার 
জড়পদার্থরূপে বাহির হইয়া যাইজেছে। 
আমার শরীরে যে জড়পদার্থ আছে, কয়েক, 
বৎসর পূর্বে হয়তো তোমার শরীরে ছল 
বা সূর্ষে ছিল বা হয়ত অন্য কোনো গ্রহে 
বা অন্য কোথায়ও ছিল_আঁবরাম গাঁত- 
শীল অবস্থায় ছিল। আমার দেহ. তোমার 
দেহ একথার অর্থ কিঃ সব দেহই এক! 
চিন্তার বেলায়ও তাই। চিন্তাব একট 
অসীমপ্রসারী সমুদ্র রাহয়াছে। তোমার 
মন, আমার মন সেই সমুদ্রের ভিতর দুটি 
ঘাঁর্ণীবশেষ। উহার ফল কি এখনই 
প্রত্যক্ষ কাঁরতেছ না? তোমার চিন্তা 
আমার মনে এবং আমার চিন্তা তোমার 
নে প্রবেশ কাঁরতেছে ক কারয়াঃ 
আমাদের সমস্ত জণবনই এক, 'মামরা এক, 
এমন ক চিন্তার দিক দিয়াও এক” . 
[পৃঃ ১৩৮-১৩৯-৩য় খণ্ড, বাণী ও রচনা? 
আবার অধ্যাত্মবাদীর -2মিকায় 
আরোহণ করে তান বলেছেন-_ 

“জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য, বা অন্য নামে 
শান্ত সেই 
{বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ! আমরা 
তাঁকে ‘প্রন প্রভু’ বলয়া আঁ্ভাহত কাঁরব! 
যাহা কিছ দেখ, শোন বা অনভেব কর 
সবই তাঁর সৃষ্টি ঠিকভাবে বাঁলতে গেলে 
তাঁহারই পাঁরণাম_আরো ঠিকভাবে বাঁলতে 
গেলে বালতে হয় ‘তান স্বয়ং।...তিনি 
জগতের উপাদান ও 'নামত্ত কারণ। তিনিই 
কমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্ম- 
বিকাশত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন- ইহাই 
জগতের রহসা ।” [ চনৰে ] 


শম 


+ 





॥. উনিশ 


_ লাঁলাঞ্জনের ঘর থেকে পড়বার শব্দ 
আসছে।' গুনগুন করে কিছ: একটা 
মুখস্থ করছে মনে হয়! 

1শবপ্রসাদ তাকিয়ে ছিলেন সামনের গণ্ধ- 
লাজ গাছটার দিকে। সকালের রোদ ঝিক- 
মিক করছে ঘন সবুজ পাতাগ্গীলর ওপর, 
খাঁশ হয়ে একটা টনটন নাচানাচি করছে 
সেখানে। 'শবপ্রসাদ জানেন, এবারেও 
কুীড়গলো থাকবে না, সেই ছোট ছোট 
ছেলেরা আবার আসবে, জবনে কোথাও 
ঘাদের রঙ নেই, স্বপ্ন নেই, আশা নেই 
তারা জন্মগত 'বদ্বেষে ভালো করে ফোট- 
ঘারে. তারপর রাস্তায় কিংবা নর্দমার 


তাদের ৷ 

কাল বিকেলে বাঁড় থেকে বেরুবার 
সময় পথের পাশে দ:-ীতিনাট প্রায়শশুর 
খেলা দেখোঁছলেন 'তানি। 
আধটা কথার টকরো কানে যেতে থমকে 

একজন বাখাঁরর একটা ছোট্ট ফালি 
দৌখয়ে বলাছলঃ “আম: মাস্তান, বুঝল 
আমি মাস্তান। বেশি চালাক করাঁৰ তো 
ছুর মেরে দেব? 

আর একভ্রন একটা ছিল কুড়িয়ে নিয়ে 
জবাব-[দাঁচ্ছিল £ *আমার হাতে বম: দেখাঁছস 
মা? একবার দুম করে ঝেড়ে দিই তো 

কাছেই. একটি ছোট্ট মেয়ে ঘাগরা 
খঘুরয়ে নাচের ভাঙ্গ করাছল একটা । 
ঘাগরা তার ছিল না, ছেড়া ফ্রুকের একটা 


কোপা .ধরে সে মহলা দিচ্ছিল, “তুম্‌সে - 


প্যার, হো গর গোছের একটি গানের 
কাল শোনা যাঁচ্ছল তার মুখে ॥ 


তাদের এক" 


[প্বদ্প্রকাশিতের পর] 


শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য- 


স্কুলের মাস্টারী। নিজে কী পেলেন, কা 
দিলেন দেশকে? নীলু হয়তো বাঁস্তর 
এইসব ছেলেমেয়েদের চেয়ে একধাপ ওপরে 
বাস করছে, কিন্তু আজ সকালে. এই 
সুন্দর রোদ আর হাওয়ায়, তাঁর ছোট্ট 
বাগানাটর এই দ্নদ্ধতার মধ্যে, ওই টুন- 
ট:ানটার খাঁশর ভেতরে-শিবপ্রসাদ সংখা - 
হতে পারাঁচলেন না। নীলু বস্তির ছেলে- 
দের চাইতে একটু ওপরে। কিন্তু কত- 
দন? হাওয়ায় যেখানে মড়ক ছড়ায়, 
সেখানে কতক্ষণ নীলুকে বাঁচিয়ে রাখতে 
পারবেন তান! আজ যারা অন্ধ-হিংসায় 
গন্ধরাজের পাপাঁড় ছি'ড়ছে, সেইখানেই 


থেমে দাঁড়াবে তারা? হীতহাসের প্রাত- 
শোধ নেই একটা? - 

অথচ সেই রাত। 'সেই পনেরোই, 
অগস্ট। স্বাধীনতা । 

স্বাধা নতা! দি 


সারা ভারতবর্ষের” কথা ডাবতে- শিব- 
প্রসাদের উৎসাহ হয় না। হয়তো সংখ 
উঠছে দিকে দিকে। কিল্ত বাংলা দেশকে 
এতবড়ো বণনা কেউ.করে. নি- কখনো না। 
স্বপ্না এসে বলল. ‘বাবা. তোমার চা 
পাশের, ছোট টিপয়াট টেনে চা রাখল! 
শবপ্রসাদ একবার মেয়ের 'দিকে 
তাকালেন। দিষল্প, শান্ত চেহারা! দুই 
ছেলে. বড়ো ছেলের. বউ, এ বাড়ির এদের 
সকলের চেয়ে মেয়োট আলাদা! কোনো- 
দন রাজনশীতির, কথা ভাবে নি: মা-বাবাকে 
২৭৯ 


বি-ঞ্টা, পাশ করে চাকার" জ্বাটয়েছে 
একটা, এখন প্রাইভেটে ,এম্‌-এ. দেবার চেষ্টা. 
করছে। স্ত্রী তো আনন্দ চলে যাওয়ার 


চলে যেতে এখন আদৌ স্বাভাঁবক 
অবস্থায় আছেন কি না বোঝা যায় না! 
অকারণে চীৎকার করে ওঠেন, অহেতুব 
ধৈর্য হারান, একা-একাই বসে কাঁদেন 
কখনো কখনো। স্বরাজের সঙ্গে কথা 
বলতেই ভরসা হয় না তাঁর। রই 


গদ্য প্রকাণিত হয়েছে 


(বঞ্চর মহাজন পদাবলী. 
বিদ্যাগতির সম গদ 


মূল্য £ চার টাকা 


চাঁদার সমগ্র গদ 


মূল্য £ চার টাকা 


জানদাগের সম" গদ 


মূল্য £ দুই টাকা, 


গোবিন্দদাগের সমগ্র পদ 
মূল্য £ দুই টাকা 
॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 


বন্ত্রমতী সাহিত্য মান্দৰ 
৯৬৬, বাপনাবহারা 'গাঙ্গলী স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-১২ এ 
সান্যাল এণ্ড কোং 
বাঁৎকম চ্যাটাজা স্ট্রীট 





রি SOLE আছে 
যথাসাধ্য, শুধু ওর কাছেই 'শিবপ্রনার যেন 
মনের আগ্রয় পান খানিকটা 

স্বপ্না বললে, “খাবার আন?’ 

‘অখন না। এটু পরে 

দ্বগা চলে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ তাকে 
ভাকলেন। 

'বস। একটা কথা আছে 

স্বপ্না একটা মোড়া নিয়ে বনে খেল 
হবার পাশে। 

পিড়াশ না কেমন চল্‌ তাছে?’ 

‘একরকম। তবে খাঁল' নোট পইড্যা 
তো ঁকছ্‌ হয় না।' স্বপ্না নিশ্বাস 
ফেললঃ 'দ:ই-একাঁদন ইউীনভা্সাটর ক্লাস 
আাটেন্ড করলে ভালো হইত। কিন্তু যামু 
কখন? ইস্কুলে এত কাজের প্রেসার! 

ইংরাঁজ হইলে আমি অল্প-স্বল্প 
হেল্‌প করতে পারতাম। কিন্তু ফিলসাঁফি 
তো পড়াছ পাসকোর্সে, কিছুই জান না? 

স্বপ্না বললে, 'দৌখ, কী করন যায়. ' 


পূজোর পরে না হয় দুই-চাইর দিন ছি - 


[নয়া ইউনিভাঁসাটতে যামৃ 

একট; চ্‌প। তারপর একবারের জন্যে 
কান খাড়া করলেন শিবপ্রসাদ। তেমান 
গুনগুন করে পড়ে যাচ্ছে নীলঃ। 

প্রায় নিঃশব্দ গলায় শিবপ্রসাদ জিজ্ঞেস 
ধরলেনঃ “নশলরে কেমন বোঝতাছস 
অখন? 

স্বপ্নার মুখে-চোখে ছায়া ঘাঁনয়ে এল! 
সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না। 
কান্দে?’ 

'না॥ --আবার নিশ্বাস ফেলল স্বপ্রাঃ 
“আমারে জড়াইয়া ধইর্যা রাখে সমস্ত 


ববাত্তির। এট পাশ-ফিরনেরও জো নাই। . ' 


কয়, পাস, কই যাও? 

ভয়। মা চলে গেছে, পাছে 'পিসও 
চলে যায় সেই ভয়! শিবপ্রসাদ একবার 
নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। তারপর 
বললেন, ‘অর মায় আর আইবো না 
না?’ 

'আইবো ঠিকই। কাঁদ্দন পোল্যুডারে 
ফালাইয়া থাকতে পারবো, বাবা 2 
সান্ছনা। 'শবপ্রসাদ বিশ্বাস করে না, 
হবপ্নাও ক করে? 

শকছুই কওন যায় না-? He 
ভাষণের মতো 'শিবপ্রসাদ বললেন, 'অখন 
সমস্তই অন্য রকম হইয়া গেছে? আমাদের 
সময়ও ঘরের বৌ-বারা ষে পাঁলটিক্‌স্‌ 
ফরত না, তা তো না। - তখন ইংরাজ 


আঁছল- সকলের শরু। দল আছিল ঠিকই, . 


আঁছল। তখন অনেক লক্ষ্য হইয়া গেছে 
ভাখন স্বামী-সাপির পথও আলাদা হইয়া 
লাছে, অথন ঘরে ঘরে আমরা এ ওর শর 
ইয়া উঠছি 


সাপ্তাহিক বন্মমতী .. 


" স্বপ্না আনন্দ নয়, স্বরাজও' নয়, এ-সব 
চিন্তার উত্তর "তার জানা নেই। আবার 
নৈঃশব্দ ঘানয়ে রইল কিছুক্ষণ । “ 


হ্বন্না। 


ক্যান্‌ এই সমস্ত -ভাবৃতাছ বাবা? + 


বোৌঁদ আসবো-ঠিক র্যা আসবো 
হব 

. কপালে ভ্রুকুটি ঘানয়ে এল, শিবপ্রসাদ 
িছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। 
আকাশটা নিবিড় নীল। কয়েকটা নারকেল 
গাছ দুলছে হাওয়ায়। ডানা-মেলা নিশ্চিন্ত 
চিলের বিন্দু। কিছুই দরকার ছিল না, 
কিছুই না। সারাজীবনের টানা পাঁরশ্রম, 
মিটিয়ে, এখন--দুই যোগ্য ছেলের হাতে 
সংসারের দায় তুলে দিয়ে আকাশের নীলে 
দু’ চোখ ডুবিয়ে বসে থাকতে পারতেন 
শিবপ্লসাদ! কিন্তু - 

- কিন্তু স্বাধীনতা । নইলে কেন এমন: 
শূন্যতায় তলাবে স্বরাজ, কেন চলে যাবে 
সুজাতা, কেন এমন করে খড়ের মধ্যে 
ধ্ীপয়ে পড়বে আনন্দ? 

- পনেরোই অগস্টের খণ শোধ করতে 
হবে। অনেক_অনেক খণ। 

সুজাতার কথায় আর একটা ‘জানস 
মনে এল শিবপ্রসাদের। বিভ্রান্ত হয়ে 
প্রবীরের কাছে ছবটে গিয়োছলেন 'তান। 
আবার ফিরে চাইলেন স্বপ্নার দিকে। 

. এর মধ্যে প্রবীর আসাঁছল নাক 
রে? 

ভুলুদা? কই, না তো? 

‘আম তো বাইর-টাইর হইয়া যাই, 
আসে নাই ভূল? ৮ 
না, দেখি নাই ৮ 
ও 
তার মানে কোনো খবর নেই। কিছুই 
করতে পারে নি। নিজেকে ভারখ ছোট 


'মনে হল।. ও-ভাবে প্রবীরের কাছে সোঁদন 
,ছঃটে না গেলেই ভালো করতেন, কিন্তু 
' নীলুর ভাবনায় মাথাটা যেন কেমন গোল- 
“মাল হয়ে শিয়েছিল। ' 


” ধ্রবীরদার কথা কইতাছ ক্যান £ 


: এ : ‘এম্‌নেই। এ্যাকাঁদন গোঁছলাম অদের 
.ওইাদিক। 


কইছিল, আইবো 1” 
- «আসে নাই বাবা। 
: প্রসঙ্গটা বদলে দেওয়া ভালো। স্নায়ুর 
ওপর চাপ পড়ছিল আঁতাঁর্ত। - 
‘বাবা, তোমার অদ্ধেক চা জ:ইড়য়া জল 
হইয়া গেল? 
‘ভূইল্যা গোঁছলাম ৮ 
‘আর এক কাপ কইর্যা আনি ৮ '' 
'অখন থাউকা” --শিবপ্রসাদ একবার 
মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর যা হওয়ার . 
হোক, এই মেয়েটাকে এখান থেকে মহা 


১৮০ 


~ 


দিলে ভালো হয়। এ সংসার থেকে অন্তত ' 


একজন নিজ্কীত পাক, বেচে যাক সে। 


'্যাট্রা কথা কই। রাগ করাঁব না মা”) 

‘কী কইতে আছো বাবা? রাগ করুম 
ক্যান? স্বপ্না চাকত হল। . 
‘বসন্ত চাটুজ্যার মাইজ্যা পোলা এম- 
এসসি পাশ কইর্যা কোন্‌ ফার্মে কোঁমস্ট 
হইছে। পোলাডা ভালো। তর লগে 
মানাইবো। পাকে-প্রকারে চাট্জযা কাইল 
কথাডা কইতাঁছিল। আম গা কার নাই, ! 
অখন ভাবতাঁছি_, | 

সাপের ছোবল পড়ার মতো চমকে 
উঠল স্বপ্না। শিবগ্রসাদ থেমে গেলেন। ! 

. "না বাবা, ওই সবে কাম নাই অখন ৮ 

ধকন্তু বিয়া তে তর একটা দেওন 
লাগবো মা? 

‘অখন থাউক বাবা 
রক্তের কণা জমতে লাগল, মাটিতে চোখ 
নামালো সেঃ ‘এই সব নিয়া তুম অখন 
কিচ্ছু ভাববা না। এই সমস্ত অশান্তির 
মধ্যে 

‘অশান্তি আছে, অশান্তি থাকবো। 


" কিন্তু তর জীবনডা তো আমারে দেখতে 


হইবো 

- নার নযা 87598 
থুব ভালোই আঁছ। 

he টল? শবপ্রসাদের মাথার 


ভেতর দিয়ে যেন খানিকটা যন্শা ছুটে 


- গেলঃ এখনো ক তার কথা ভুলতে পারে 


নি মেয়েটা? এতাঁদন বাদে? এত কাণ্ডের 
পরেও? অথচ শুধ শিবপ্রসাদ কেন, এ 
বাঁড়র প্রত্যেকে জানে, টুল; সম্পূণ* নষ্ট 
হয়ে গেছে, কতগুলো শয়তান ছেলের দলে 
মা, তার বাবার যাকে য়ে এত আশা 
ছিল, চভ়াল্ত অধঃপাতে নেমে গেছে সে।, 

স্বপ্না এখনো তার কথা ভাবে? 
এখনো ? 

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু 
আর একটা উত্তর এল স্বপ্নার কাছ থেকে! 

‘অখন ওই সব ভাইবো না বাবা। 


. তাইলে মা আর বাচবো না, নাল; মইর্যা - 


যাইবো! 1 
নীল! তার মা-ই তার কথা ভাবল 
না, অথচ_! শিবপ্রসাদ কিছ একটা 


বলতে চাইছিলেন, এমন সময় ভেতর থেকে 
চাঁটর আওয়াজ এগিয়ে এল। স্বরাজ। ! 
বিনা ভূমিকায় স্বরাজ বললে, ‘বাবা, 
তোমারে এটা কথা কই নাই | 
শুকনো, নাঁরস গলার স্বর। বাপ আর 


মেয়ের চোখ চকিতে ঘুরে গেল তার দিকে 


+ 


স্বপ্নার মধখে শি 


্যান্সফার? এক সঙ্গেই এই 
দু'জনের চমক লাগল। 
1, শবপ্রসাদ বললেন, 
্রযান্সফারেব্ল্‌ না? 

'অপৃশ্যন দেওন যায়! 
আছস?’ 

স্বরাজ বললে, 'হু। কইলকাতায় আর 
থাকন যায় না। আর কিছুদিন এইখানে 
থাকলে আমার মাথাটা খারাপ হইয়া 
যাইবো? 

বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক 
সেকেন্ডের জন্যে! 
* িবপ্রসাদ বললেন, 'ষাইতাছস্” কই? 

‘কানপুরে । 

'কানপরে॥' 

স্বরাজ খানিকটা 'তন্ত হাঁস হাসলঃ 
গ্যাইতে পরে সকলেরই হইবো। এইখানে 
যা চলতাছে, অরা হেড অফিসও আর 
রাখব না_ফ্যান্টরী িনটারও ক্লোজার 
হইবো। - আগে-ভাগে যাওনই ভালো ॥ 
’ চমতকার সম্ভাবনা। আনন্দ - নেই, 
সবরাজও চলল! তার মানে এখন সংসারের 
সব ভার বইবেন শিবপ্রসাদ, . হাট-বাজার 
করবেন, অস্দস্থ-উন্মাদপ্রায় স্ত্রীর মনো- 
বল্তণায় প্রাত মুহূর্তে একট; একট করে 


তর পোম্ট তো 


কী অপূর্ব অবসর! 
স্বপ্নার ঠোঁট কাঁপতে লাগল! 
‘আর 'মায়-বাবারে দেখবো কে? 
শঁটি-ছাটায় তো আসূমৃই। আর তুই 
‘তো আছসই ৷ 
1 একটা চাঁৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল 
'স্বপ্নারঃ অপদার্থ, স্বার্থপর, কাওয়ুর্ড॥ 
কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে. ধ্যানী 
বন্ধের মতো নিঃশব্দে বসে রইলেন শিব- 
। প্রসাদ, আর স্বপ্নার চোখ জবলতে লাগল । 
| স্বপ্না বললে, ‘আর নীলুর কী হইবো? 
তার দায় কে নিবো 
| স্বরাজের চোখেও এবার ছ্নরর শাণ 
- ,গড়লঃ ‘ভয় নাই, সে আমি ঠিক কইর্যা 
ফ্যালাইছি। তার জন্য তোমাদের অস্বিধায় 
"= পড়তে হইবো না। আমি তারে লইয়া 
যাম | 


সাপ্তাহিক বসমতা 


বশবপ্রসাদ বলে ফেললেন ‘তুই? 
* ‘হ। আমার পোলার রেসপনাসাবালটি 


আমারেই তো নিতে হইবো বাবা। তোমারে - 


ক্যান্‌ ট্যাকৃদ্‌ করুম?’ 

শিবপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। স্বপ্না 
বললে, “তুমি তারে নয়া রাখবা কই £' 

‘যে কোনো একটা বোডহয়ে।” 

স্বপ্না এবারে প্রায় চীৎকার করে উঠলঃ 
“তোমার মাথা সাঁত্যই খারাপ হইরা গেছে 
বড়দা। ওইটুকু বাচ্চা থাকতে পারবো 
বোর্ডে? . 

'পারবো। স্বরাজ ঝাঁঝালো গলায় 
বললে, ‘অর তিক্যা ছোট বাচ্চাও থাকে! 
কষ্ট হইবো প্রথম প্রথম, তারপর ঠক 
হইয়া যাবো । এই বাংলা দেশে অরে 





সছ্টি-কাগিতে 


আমি রাখম না। এইখানে সব 'ভীশ- 
য়েটেড হইয়া গেছে? 

স্বপ্না আবার তীক্ষ/স্বরে কী বলতে 
যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ বাধা দদিলেন। আশ্চর্য . 
শান্তস্বরে বললেন, ‘সেই ভালো। -আয়ার 
পোলা দুইডারে আমি তো মানয় করতে 
পাঁর নাই, তর পোলার ভার তুই-ই নে! 
লইয়া যা নাঁলুরে 

স্বপ্না বললে, ‘বাবা! 

শিবপ্রসাদ আচ্ছন্নের মতো চোখ 
বুজলেন। আবার বললেন, ছু, তুই-ই 
লইয়া যা৷’ 


পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় 
বৌরয়ে এল নীল 


[ নমশ ] 





ছোট্ট 


২৮৯ 


গমুভাএন লিমিটেড ৪ মা 


'সর্দিকাশি কি মাথাধরা, ফিক্‌ বাথা কি পেশীর যন্ত্রণায় 
অমূতাঞ্জন লাগান--সন্রে সঙ্গে আরাম । ৭৫ বছরের  * 
ওপর ঘরে ঘরে নির্ভাবনায় সবাই ব্যবহার করছেন । এক 
শিশি সব সময় হাতের কাছে রাখুন। ‘জার’ ও কমদাষী 


পাওয়া যাঁস্ব । 


অসুতাগ্রন ৪ সর্দিকাশি ও ব্যধা-বেদন। 
উপশমে দশ ওয়ুধের এক ওষুধ ॥ 


rn 5908 


আসেন। তিনি কেনিয়া সরকারের নতুন 
খাটতে বাধ্য হয়েছিলাম । আমরা তাঁকে 
এ বিষয়ে কহু প্রম্নাদ কার এবং 
তন আরও হুর বে আমরা চাই বা 
না চাই, আমাদের প্রত্যেকের জন খাটার 
. পরিমাণের হিসেব রাখা হবে 'এবং 
যথাযোগ্য পারশ্রামক দেওয়া হবে 
'আমাদের। আমরা কিন্তু তাঁকে এ' কথা 
পাঁরস্কার ' বাঁয়ে দিই যে, পারিশ্রমিক 


ছুটিতে চলে যান এবং তাঁর জায়গায় 
ভিন্ন প্রকারের! তান এসেই কড়া 
আদেশ জারি করেন যে, ছেলে-রুড়ো 
অক্ষম-সক্ষম সবাইকে 'জনখ্ধাটতেইহহবে। 


আসতেন, যাঁদচ বাক্‌সটন কোন- 
শন আমাদের ঘরের ভেতরে পা 





না। আমরা 
সবাই তাঁর ব্যবহার এতো বোঁশ অপছন্দ 
“করতাম যে, তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে 
সপরওয়ালার কাছে একটা গুস্ত চিঠি 
গাঠানর মনস্থ কার; এ 'রকম ব্যবহার 
আমরা বাকসূটনের ববরুদ্ধে কখনোই 
করতাম না। এই চিঠি 
পাঠানর কথা তান জানতে 
পারেন ষ্থারমে তাঁর "ওপরওয়ালার 
কাছ থেকে এবং ফলে: তাঁর . ব্যবহার 
আরও 'খারাপই হয়ে যায়, ঘগার রেশ 
ছাঁড়য়ে পড়ে ' আরও আঁধক পাঁরমাণে। 
শিবিরের আবহাওয়া ফলে খুবই 
-অসন্তোষজনক হয়ে পড়ে ততাঁদন 
"অবাধ, যতাঁদন পর্যন্ত না" আন্তর্জাতিক 
রৈড্‌-কসের (Red Cross) এক 
কাঁমাঁট জেনেভা থেকে আমাদের শাবির 

আসেন! এর £সভাপাঁত 


সাথে কথাবাতা বলার 'জন্য। 


২৮৯ 


“বা জ্বলপাত 


. ছিলাম এৰ্েন্ত মুখপাত্ৰ এবং. আমাদের . 


সমস্ত অসুবিধা, অসন্তোষ ও নালিশ 
সাঁমাতর “কাছে “পেশ করার পর "আর্মি 
অনেকটা শান্তিলাভ কার নিজের মনে 
জননোদ খুব বুন্ধিষান ও প্রাতভাপন্ন 
লোক ছিলেন, তিনি আমাদের সমস্ত 
বন্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন! 
আমরা সবাই তাঁকে কিকুর ভাষায় 
“মুথরী র্যা ইতাথ” নাম দি। এই 
'নামের পেছনে আছে ককুয়ু জাতির 
গভনর শ্রদ্ধা ও ভন্তির আবেশ; এর 
মালিক একজন ব্যার্ধমান শ্রদ্ধের বয়ো- 
বৃদ্ধ বিচারক, "বান বাদী-ববাদীরু 


"কোন পক্ষেরই অনায় সমর্থন না করে 


প্রত্যেক ' আঁভযোগের ন্যায়বিচার মান 
করেন। মুথ্‌রী শব্দের অর্থ বয়োবৃন্ধঃ 
ইতাথি একটি গাছের নাম, যার পাতা 
বয়োবৃদ্ধরা একজোট করে মাছ 
তাড়াবার জন্য ববহ:র করেন. আবার 
এই গাছের ভালই গো-পালকেরা গর 
মাঠ থেকে তাঁড়য়ে ঘরে আনবার সময় 
ব্যবহার করে। জুনোদ সত্য-সত্যই 
খাঁটি লোক ছিলেন। তাঁর ?শাবর 
'পারদর্শনের পর আমের অবস্থার 
অনেক উন্নত হয় এবং প্রায় তন মাস 
“অবাধ সেগ্দাল বলবৎ থাকে। প্রতোক- 
বারই. আমি দেখতাম যে, কোনোরকষ 
সরকারী খোঁজখবর বা পারিদশ'ন হবার 


* অনেক, কিন্তু কয়েক মাপের ভেতরই; 


যেত; সেই অসন্তোষ, সেই অন্যায়, 
উঠতো । হয়তো বা একটা চিরস্থায়ী 


সঙ্গে থাকলে কাজ হত; “হয়তো 
তাতেও হত না, কারণ কোনয়ার 
তখনকার দ্ঁবত আবহাওয়ায় এই 
শচরস্থায়ী সাঁমাতরও হয়তো মনোভাব 
মন্ডলীর "সংস্পর্শে 'এসে। 

-লড্ওয়ার শিবিরের অবস্থার আবার 
দ্রুত খারাপ হওয়ার মূল কারণ ছিল 
হয়তো ঠা ম্যানস্‌ফিল্ড নি একজন ইউ- 
' আগমনে। লাম বিলত ও তার ওপর- 
'ওয়ালা ছিলেন প্রায় এক গোয়ালের 
গোরু এবং খারাপ হামানাঁদস্তা ও তার 


‘যে তার স্বাদও খারাপ হবে, তাতে আর 


'আশ্চর্য 'কিঃ ম্যানসূফিল্ডের আমরা 
নাম দিয়োছলাম 'কামাও, যার অর্থ 
হলো জেলখানায় বন্দীদের জন্য ব্যব 
‘হত খুব ছোট আকারের একাঁট মগ 
'ৃতাঁন -উচ্চতায় ছিলেন 
মাৱ “টার ফট আট হইাণ্ডি এবং, 


‘চওড়ায় ছিলেন প্রায় হাতীর মতো । = 


আমাদের সথ্ে-অহেতৃক খারাপ ব্যবহার 
করতেন, তানি, ঠিকমতো কাজ করলেও 


মারধোর করতেন এবং 


নিজনতেই 
আমাদের খাবারের পারমাণ প্রায় 
অর্ধেক কাঁময়ে 'দয়েছিলেন। কাজে- 
কাজেই একাঁদন আমরা সবাই জন খাটতে 
যেতে অস্বীকার করে ধর্মঘট কার 
এবং দাবী কি যে, আমাদের উপর মার- 
ধোর বন্ধ করা হউক এবং খাবারের 
পারমাণ পূর্ববং করা হউক। আমাদের 
ধর্মঘটের কথা জানতে পেরে 
ম্যানস.ফিল্ড রেগে আগুন হয়ে ওঠেন 
এবং আমাদের ডেকে হুমাক দেন ৪ 
"ঠিক পচ মিনিটের ভেতর তোমরা সবাই 
যে যার নিজের কাজে যাও, না হলে 
আম পাগলা ঘণ্টা বাঁজয়ে প্রহরাঁদের 
ডাকবো এবং তাদের দ্বারায় জোর করে 
তোমাদের বার করবো”। মান্ট 
পার হয়ে যাবার পর তিনি আরও 
এগয়ে এসে বলেন £ “আর মার দুই 
(অপেক্ষা করে) মাঁনট (অপেক্ষা করে) 
ছুক্ষেপ করছে না দেখে তাঁর মুখের 
ভাব অত্যন্ত বিষাদময় হয়ে উঠোছল; 
আমি সৌঁদন তাঁকে মনে মনে করুণা না 
করে পারান। কে আর চায় হুমাঁক 
ঝেড়ে তারপর এভাবে অপদস্ত হতে? 
আমাদের ভেতর একজন বলে উঠলো £ 


“আমরা আর এক মূুহূর্তও অপেক্ষা 
করতে চাই না। তোমার যা করবার 


এখান করো ।” 

তান নিরকারচিত্তে আরও পাকা, 
পোন্ত বুই মাঁনট অপেক্ষা করলেন, 
তারপর দৌঁড়ে গিয়ে পাগলা ঘণ্টার 
দড়িতে একটা টান দিলেন, আমাদের 
দিকে ঘ্‌ণাপূর্ণভাবে 'তাঁকয়ে আবার 
টান দিলেন, আবার একবার আমাদের 


দাঁড়তে টান দিলেন। প্রহরীরা দৌড়ে 


এঁগয়ে আসতে তিনি হুকুম দিলেন £ 


*হতভাগাগুলোকে মেরে টেনে বের 
করো বাইরে ।” কিন্তু সৌদন ম্যানস্‌- 


পারা বে 
চিন্তে সাবধানে কাজ করে, কারণ 
একাদন বন্দীরা সব ছাড়া পাবে এবং 
তাদের উপর কে কি অত্যাচার করেছে, 
তা তাদের মনে থাকতে পারে। এই 
সাবধানবাণী ব্যাতরেকেও 
পালন করতে দ্বিধা বোধ করাছিল, 
কারণ গত কয়েক মাস ধরে তারা এবং 


আমরা নিকঞ্জাটে এক সঙ্গে বাস 
ফরাছলাম রক্ষাকর্তা এবং রাক্ষত 


অবশ্য. 


{হসাবে। তাদের ভেতর অনেকেহ 
আবার আমার ছান ছিল; আম তাদের 
অবসর সময় পড়াতাম, ভুল শুধরে 


[দিতাম ও নতুন প্রশ্নমালা লিখে 
দিতাম। তাদের আঁধনায়ককেও আমি 
তার ঘরে আলাদা করে পড়াতাম এবং 
আমাদের দুজনের ভেতর বন্ধুত্বের 


স্থাপনা হয়েছিল অনেকাঁদন থেকেই। 
আম সত্যসত্যই তকে সাহায্য করআম, 
কিন্তু তা ছাড়া আমার আরও একাঁট 
উদ্দেশ্য ছিল এই কাজের পেছনে। তার 
ঘরের রৌডও শোনবার ভয়ানক 
প্রয়োজন ছল আমার, যাতে কি 
পাঁথবীর সমস্ত খবরাখবর আম 
অন্যান্য বন্দীদের কাছে বলতে পার; 
ফলে রোঁডিওতে সংবাৰ প্রচারের সময়ই 
ঘ্টনাচক্কে আমার তাকে পড়াবার সব 
থেকে বোশি সাীবধা হত। প্রহরীদের 
ভেতর বৌশর ভাগই ছল ভাল লোক, 
তারাও আমাদের মতোই আশ:ভরসা- 
পূর্ণ মানুষ ছিল, তাদেরও মন 
কাঁদতো দেশের জন্য, যাঁৰচ পেটের দায়ে 
তারা বিদেশী শাসকের হুকুমের 
তাঁবেদার করতো । আসলে কিন্তু 
ডি রা নুহ গেয়ে 


: মানসফল্ড ও আমাদের ভেতর 
এই অচল অবস্থার মীমাংসা করতে 
শেষ অবাধ সোঁদন শাবরের আঁধ- 
নায়ককে ডাকতে হল। তান ম্যানস্‌- 
ফল্ডকে আমাদের সামনে 
বললেন না, 'কল্তু আমাদের খাবারের 
পাঁরমাণ বাড়িয়ে পূর্ব করা হবে ও 
মারধোর করা বন্ধ হবে বলে আশ্বাস 
{দলেন। কাজে কাজেই আমরাও তখন 
বোরয়ে সোঁদনের কাজ আরম্ভ করতে 
রাজী হলাম। এর আরও এক মাস 
পরে আমরা শুনলাম যে, আমাদের 
জন খাটার পাঁরমাণ স্থানীয় জেলা 
শাসকের মনোমতো হয় নি। এও শুন- 
লাম যে, তান নাকি বলেছেন. পাথর 
ভাঙার জায়গা থেকে দ মাইল দূরে 
মাথায় করে বয়ে য়ে যেতে আমাদের 
আরও কম সময় লাগা উচিত। এই 
নাক সে সময় কোন লরী 
বন্দোবস্ত করতে পারে নি! আসল কথা 
এই যে, সরকারের মতে যখন এতগনলো 
লোক খাচ্ছে দাচ্ছে, আছে সেখানে, 
তখন তারাই নিয়ে যাক পাথর মাথায় 

দু মাইল দুরে, দারণ রোদের 
ভেতর, . তার জন্য আবার লরী 
কেন? আমাদের স্থানীয় সংবার 


সংসদের -.নাম ছিল" মকোমা টাইমস্‌ : 


২৮৩ 


তাকে প্রায় কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
বা রটনাই এড়িয়ে যেতে পারতো না। 
একাঁদন এর মারফৎ খবব পাওয়া গেল 
যে, আমরা নাক বহাঁদন পের 
ইহ্‌ৱী সন্তানদের মতো, দুদ 
মিশরের রাজা ফারাওর ক্রীতদাস হয়ে 
তাঁর জন্য সেখানকার িরামড তোর 
করাছ। যখন বন্দীরা জেলা শাসকেনর 
নামে প্রচারিত নিয়মের কথা প্রথম শোনে 
তারা সবাই অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে 
ওঠে ও বলে যে, তারা সকলে এক সঙ্গে 
সব রকম কাজ করা একেবারে বধ করে 
দেবে, তার ফল যাই হোক না কেন, 
যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ভেতর এক- 
জন বন্দীর প্রাণনাশ হয়। আমি সেদিন 
তাদের বৃবিয়োছলাম, এভাবে আবেশ 
অমান্য করে একজনের প্রাণ নণ্ট করে 
{ক লাভ হবে আমাদের? বিশেষ করে 
যাঁদ তারপর আমরা আবার সেই আগে- 
কার অন্যায় নিৰেশই মেনে নি? এ 
একজনের অকালমৃত্যুতে কি কোন 
স্াবধা হবে আমাদের? হয় আমরা 
সবাই মিলে একজোটে এর প্রাতরোধ 
করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সবাই 
প্রাণ দি, আর যাঁদ আমরা এতো শঙ্ক 
পণ না করতে পারি, তাহলে না হয় কোঃ 
কিছুর প্রাতবাদ না করেই সরকারের এ 
অন্যায় নিদেশও মেনে নেব। কন্তু 
আমার মতে, এ ছাড়া একটা তৃতীয় 
রাস্তাও খোলা আছে আমাদের সামনে! 
আমরা সবাই আমাদের সব থেকে হাল্ক 
কাপড়-জামা পরে কাজ করতে যাব 
এবং যত তাড়াতড়ি সম্ভব দৌড়াতে 
দৌড়াতে পাথরের বোঝা মাথায় নিয়ে 
দন মাইল রাস্তা পার করে দেব। 
যাঁদ এরকম বেগে কাজ করতে আমাদের 
খুব কষ্ট হয়, তাতেও ক্ষাত নেই। কন 
পারলেই তার ভাল ফল দেখতে পাবে 
তোমরা । আমাদের সঙ্গে যে প্রহরারা 
যায় তাদের পায়ে থাকে ভার বৃটজুতো 
ও মোটা ফোঁট, গায়ে থাকে মোটা খাঁক 
কাপড়ের কড়া করে মাড় দেওয়া শার্ট 
ও প্যান্ট, হাতে থাকে লম্বা বেটন- 
লাগান রাইফেল, শুধ তারই ওজন 
নয় পাউণ্ড চোর কলোর বৌশ)। 
ওঁ রকম: অবস্থায় "আমাদের সঙ্গে তাল 


“রেখে প্রহরীরা চলতেই পারবে না। 


- (ক্রমশ ] 






বাছাই করা ক’ট মানুষকে মাত্র প্রবেশের 
ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। একটা -সুগভীর 
নিস্তব্ধতা চারাদিকে। সরকারী 
উাঁকলের উচু পর্দার কণ্ঠস্বর চার- 
ধ্দকের দেয়ালে প্রাতষ্বনিত হয়ে আরও 
ভয়ম্কর পরিবেশের সাঁত্ট করছে। 


ধনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। 
সরকারী উকিল তাঁর চার নম্বর আভি- 
বোগের পুনরাবৃত্তি করলেন। 

নুগ্য়েন বিন্‌ থিন মিঃ 
গর্ভনের দুটো চোখে যেন কিসের ছায়া 
গড়লো; নিভাঁজ কপালের চামড়া 
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দোঁহতার জন্যে সরকার 

রিল ভারত 
দেখানো দেশদ্রোহতারই সামিল নয় 
'ি?- প্রন ছুঁড়ে মারলেন সরকারী 
টাকল মঃ কাঁটংস। 

“দেশদ্রোঁহতা  ব্যঞ্গের হাঁসতে 
দুটো ঠোঁট নড়ে উঠলো "খানিকটা । 
নগ্যুয়েন বিন দীথনন ক ওমানুিক 
অত্যাচার চলেছে তাঁর উপর "দিনের পর 
নন! তাঁর অপরাধ তিনি একজন 
'ইিয়েতরুণ্‌।. সুতরাং তাঁকে ভিয়েত- 
কঙ্‌দের গোপন: ঘাঁটির -. সমস্ত 
খবরাখবর ফাঁদ করে দিতে হবে। 


নৃ্গুয়েন বিন্‌ খিন্‌ নারব। ওপর 
থেকে নির্দেশ এলো চাবুকের আঘাতে 
পেটের -সমস্ত খরর বের -করা চাই। 

চাবকক চললো পিঠের উপর। 
সমস্ত গায়ে; দিনের পর দন। সমস্ত 
দেহ বেয়ে রন্ত গাঁড়য়ে পড়লো । দগদগে 
ঘায়ে ছেয়ে গেল সমস্ত শরশর। কয়েদী 
তব; মুখ খোলে না। জেল কতৃপক্ষ 
হতাশ হয়ে পড়লেন। 

উপর মহল থেকে কড়া নির্দেশ 
এলো, যে কোনো উপায়েই হোক গোপন 
তথ্য বের করতেই 'হবে। কিন্তু হ্যাঁ 
যাতে মরে না যায়। কারণ ওরা মরতে 
ভয় পায় ‘না৷ কারণ ওবের বাঁচিয়ে 
রেখেই প্রমাণ করতে হবে, বেচে থাকার 
খবড়ন্বনা। 

"বাবু যত বলে প্যাঁরষদ দলে 

রলে অর শতগুণ, 

চললো অত্যাচার এইটুকু একটা 
নারীদেহের উপর অত্যাচারের নজীর 
পাঁথবীর যে কোনো অমান্াবক 
ধনর্ধাতনের দক্টান্তকে ছাঁড়য়ে গেল। 
হাত-পা বেধে দেহের বিশেষ বিশেষ 
গঞ্গে বৈন্যাতিক চার্জ করা হলো । 
ল্গণেকের মধ্যেই জ্ঞান হারালো কয়েদন। 
কান ফিরে এলে সৈন্যদের "দিয়ে তাঁকে 
এবার 'রেপ করানো হলো। তারপর 
আবার চললো চারুক! চারের 
আঘাতে জজলীরত হলো সমস্ত দেহ! 
এবার 'বশ্রাম। 'সময় দেওয়া হলো 
একদিন, দর্শদন। শীনর্যাতনের- দৈহিক 


৯দন 


. কয়ে দেওয়া হলো। 


ফলশ্রদাতগ্দাীল এরই মধ্যে খানিকটা 
সেরে উঠুক। নয়ত আবার একটানা 
অনানীযক নির্যাতনের ফলে মরেই 
যাবে। তাহলে ত সবই ভেস্তে যাবে। 
এরই মধ্যে তাঁকে বোঝানো হয় তাঁর 
এই অনমনীয় মনোভাবের জন্যে নির্মম 
পাঁরণাতর কথা ৷ 

আসামী একটুখানি ম্লান হাসলো? 
সে হাঁসতে উপেক্ষার ছাপ। মৃত্যুর 


মুখোমখ দাঁড়য়ে মৃত্যুকে কে এভাবে 


উপেক্ষা করতে পারেঃ 

আবার শুর! অত্যাচারের নতুন 
পদ্ধাত বের করতে হবে এবার! 
হলোও তাই। সাবান গোলা জল 
প্চকারি দিয়ে নাসারন্রের ভেতর 
এরই ফাঁকে 
ফাঁকে চললো চাবুকের বেদম প্রহার! 
জেল-হাসপাতালের ডান্ডার এসে আশংকা 
প্রকাশ করলেন। এরা যেন প্রতিজ্ঞা করে- 
ছেন এপ্রা ভাঙবেন তব ম্চকাবেন না। 
কর্তৃপক্ষ আবার শমাঘটি কথায় ভোলাতে 
চেস্টা করেন; জীবনের নি্গম পাঁর- 
পতির কথা মনে কারয়ে 'দয়ে 
ভিয়েতকঙ্দের গোপন ঘাঁটির তথ্য 
আদায়ের, চেষ্টা করেন। 

আবার সেই উপেক্ষার হাঁসি। 

দেখে রারপক্ষ রেখে যান। হুম 
শ্ুক্রোমাত্রায় চলরে, যতক্ষণ পর্যন্ত না 


করেলীকে নাতি ৪ করানো 


দেখে মাকিন সৈনিক মিঃ গর্ডনের 
মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। 
ক্যালিফোর্নয়া 


- স্নাতকোত্তর দর্শনশাস্বের ছাত্র "রিচার্ড 


গর্ডন। দর্শনের ছাত্র হলেও সাঁহত্যই 
গড়নের 'প্রয় বিষয়। ক্লাসের পড়ার 
ফাঁকে ফাঁকেই গড়ন উপন্যাস পড়তে 
রাশি রাশ; কবিতা লিখতো ল্মাকয়ে 
ল্াীকয়ে। লুইটম্যানের কবিতা আবাৃত্ত 
করতে করতে সে খাবার কথাই ভুলে 
যেতে। আর্থার মলারের নাটক হাতে 
নিয়ে কত 'বানদ্র রাত কাটিয়েছে। মা 
বলেন, পাগল হেলে। বৌদি বলেন, 
কাব। 

গনি শুধ 


হাসে; হুককঝলক 


 মিন্টি হাস। তার এ হাঁসির জন্যে সে 


পাঁরাঁচিত 


চাইতে আপনজন হলো বই! তার 
লাইব্রেরীতে বই যতই বাড়তে থাকে সে 


ততই বন্ধ্বান্ধবদের নিকট ডুমুরের' 


ফুল হয়ে ওঠে। ডুবে থাকে বইয়ের 
সাগরের মধ্যে। সাহত্য, দর্শন, 
ইাঁতহাস--সব কিছুই তার প্রিয় বিষয় । 
যেন এক ধ্যানমগ্ন খষি। 

কিন্তু একদিন বইয়ের লাইব্রেরী 
থেকে ডাক পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রে রি 
উানশশো পারবাঁট সালের সেপ্টেম্বর 
মাস। 

সৈন্য চাই, প্রচুর সৈন্য। আরো 
গভয়েতনামে। 
নাম এক্সীণ আমোরকার হাতছাড়া হয়ে 


থেকে রক্ষা করুন 
কিন্তু দেশপ্রেমের সে আহবান মাঠে 
মারা পড়লো । কেউ আর সেনা- 


দূরপ্রাচ্য? 


পেণ্টাগনের পায়ের নিচে থেকে | 
মাঁট সরে যাচ্ছে। কাতারে কাতারে 


আমেরিকার সৈনিক প্রাণ হারাচ্ছে 
1 টুকরো 


ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে 


নয়তো সমস্ত ভয়েত- | 



















সাপ্ডাহক বস্‌মতা 


মারুন সৌনকরা পিছু হটে আসছে 
মুক্ত অঞ্চলের পাঁরাঁধ যতই বাড়তে থাকে 
মার্কিন সরকার ততই চণ্টল হয়ে ওঠে। 
জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড খবর পাঠান, 
সৈন্য চাই, আরো সৈন্য। নইলে 
ভিয়েতনাম এক্ষণ মাকন সরকারের 
হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর ভিয়েতনাম 
থেকে চলে আসা মানেই সমস্ত এশয়া 
থেকেই মা্কন প্রভুর অবসান। কিন্তু 
সরকারের সমস্ত আবেদন ব্যর্থ 
দেশপ্রেমের ডাকে দেশবাসীর আর 
সাড়াই দিলে না। 

অগত্যা স্রকারকেও অন্য পথের 
সন্ধান করতে হলো। পেন্টাগনের কড়া 


. উধের্ব সমস্ত 


আঁববাহিত যুবকদের 
আ'রলন্বে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে 


, হবে। 


, দেশকে চমকে দিলো, যুদ্ধ! দেশের 
' য্ুব্সম্প্রদায়ের চোখে ঘুম: নেই। 


ঘুম 


. টুটে গেল সমস্ত মাঁকন মায়েদেরও, 
' ছেলে হারাবার ভয়ে। শুধু শুধু ছেলে 
প্রাণ দিতে যাবে এ দরপ্রাচ্যে যুদ্ধ 
নাঁএ হতেই পারে 
মায়ের অশ্রু যেন বাঁধ মানে না। 


করবার জন্যে? 
না। 


॥ এক তীব্র সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছিল। 





শ্রাহিব্রগ্রন্থ বন্দ্যোপাধ্যান্ন 
' (আই. সি. এস. অবসরপ্রাপ্ত) d 
॥ পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা আজও এদেশে কাতারে কাতারে আসছে। | 
॥ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম বছরগুলিতেও আগত উদ্বাস্তুর প্রবাহে পশ্চিমবঙ্গের জীবনে | 
এই মানুষগ্লি পতৃপ্যরুষের ভিটে ছেড়ে | 
£ কেন পাশ্চিমবঞ্জের দ্বারস্থ হয়োছল, পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাদের সমস্যা কিভাবে | 
| সমাধানের চেষ্টা করোছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ক ছিল, সমস্যার ব্যাপকতা | 
ঢুঁ ছল কতটা, উদ্বাস্তুরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানের জন্যে ি-পথ 'নয়োঁছল, | 
[| উদ্বাস্তু নেতারাই বা ক চেয়েছিলেন, কেনই-বা ২২-২৩ বছর পরেও উদ্বাস্তু | 
| সমস্যার সংস্ঠ: সমাধান হল না-এ সব কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এই | 


কিন্তু সন্বগাস £ রণ 

সরকারের এ আদেশ অমান্য করলে 
কঠোর সাজা পেতে হবে। 

তাহলে সবার মনে একই প্রশ্ন, 
একই ভীতি, একই শংকা। 

সবাই যেন হঠাৎ একটা পথ খুজে 
পেলো। সেনাবাহনীতে যোগ দেবার 
হাত থেকে বাঁচতে হলে এই পথেরই 
আশ্রয় নিতে হবে সবাইকে। 


_বিয়ে। -পরস্পর পরস্পরের 
কানে যেন বাঁচার পথ বাতলে গিলে । 
কিন্তু বিয়ে তো চা্রিখানি কথা 
নয়। আর এক মুহুর্তের মধ্যে বিয়ে 
হয়েও যায় না। তার জন্যে মন দেয়া 
নেয়ার পালা আছে; আরো কত 'ক! 
চুলোয় যাক ওসব। আপাতত প্রাণ 
বাঁচাতে হবে; অপমৃত্যুর হাত থেকে 


নিজেদের বাঁচাতে হবে। তার জন্যে 
বিয়ে করা এক্ষ্যাীণ দরকার। প্রয়োজন 


হলে পরে ডিভোর্স করে নেয়া ষাবে। 
যুবসম্প্রদায়কে আসন্ন মৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা করবার জন্যে মেয়েরাও 
এাঁগয়ে এলো। 
দিকে দিকে বিয়ের হিড়িক লেগে 





বইতে। লেখক উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের মুখ্যসচাব ও মহাধ্যক্ষ ছিলেন বহনাঁদন | 


-এ সমস্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ । 
॥ আজও রচিত হয় বহুলাংশে অভাব মেটাবে এই বই। প্রাটি সচেতন পাঠকের | 
[দশ টাকা মান ] 


পক্ষে অপারহার্ষ বই। 


উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের হাঁতহাস | 





সাহিত্য সংসদ... 
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গেল । পাকে মাঠে, ময়দানে, লেকে 
সব জায়গাতেই বয়ের ছান্ত হতে 
গ্রাগলো। . আববাহত যুবকরাই মেয়ে. 


বৈখলেই হাত তুলে বলে, ভিয়েতনাম ৷; 


মেয়েরাও বুঝতে পারে ভিয়েতনামে 
যাবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে 
ছেলোট তার পাঁপপ্রার। ভাবাল 
ছেলোটকে য় গর্ভনের মায়ের 
চিন্তার শেষ নেই। চোখের জলে 1তাঁন 
ছেলেকে অনুরোধ করেন, বাবা, তুই 
এবার একটা বিয়ে কর। 

তাই তো! গর্ডনও বেশ খানিকটা 
* শুচান্তিত হয়ে পড়ে। 
ওয়েবস্টার পার্কে একাঁদন 'হাততোলা 
বিয়ের চুকতে সই করে সে মেরীকে 
ঘরে য়ে এলো। 

মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। গর্ডনও 


| নিশ্চিন্ত হলো। সে আবার বইয়ের 


সাগরে ডুব দিলে। 
সে হু আবাত্ত করে 
মেরীকে শোনায়; মেরী প্রশংসা করে। 
গড়ন লুকিয়ে ল্যাঁকয়ে কাঁবতা 
লেখে; মেরীকে পড়ে শোনায়। মেরী 
মনোযোগ দিয়ে শোনে, আর আবেগের 


| আতিশষ্যে তাকে জাঁড়য়ে ধরে; জাঁড়িয়ে 


bl 


খরে চম্্রতে চুমুতে ভাঁরয়ে দেয় সমস্ত 
মুখখানা! 

গড়নের মধ্যে মেরী একজন (মাষ্ট 
মানুষের সন্ধান পায়; মেরীর মধ্যে 
গর্জন পায় একজন প্রোমকার। 

দিন যায়; মাসও যায়। 

উড়োজাহাজ ভার্ত আমৌরকান 
সোনক চালান যায় এশিয়া ভূখণ্ডে; 
ভিয়েতনামের মাঁটিতে। 

কিন্তু এতেও জেনারেল ওয়েস্ট- 
মোরল্যান্ডের ক্ষুধা মেটে না। তান 


.খবর পাঠান, সৈন্য চাই; আরও সৈন্য। 


যে হারে সৈন্য আসছে তা মোটেই 


পু করুন. 

’ অথবা লেক কেও 
ন আপনার, দে 81 
আপনার থেকে ০ এবং রোমান্দ 
ফিমিকগুলিতে হন্দ্রভাবে নাচতে, লড়াই 
'করতে, কাটু টুন ঠিক আসল সিনেমার মত 
(ক এব উপভোগ কয়ন। ধকল মেলার 
প্রদর্শনীতে দেখাই সে অ 
করুন অথবা গৃতে বান্ধব 

"৪ পরিবারধর্গকে আন 
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পর্যাপ্ত নয়। পাছে, 1ভয়েতকঙ্রা,' 


সায়গনের দরজায় এসে ঠোকা দিচ্ছে। 
সমস্ত এশিয়া ভূখণ্ড থেকে আমোরকার 
প্রভূত্ব গেল বলে। এখানে পা শন্ত করে 
CRTC 

! 

কিন্তু সরকারই বা এত সৈন্য কোথায় 
পাবে? আইন করেও সুফল পাওয়া 
যাচ্ছে না। সেনাবাহিনীতে যোগদানের 
সংখ্যা দিন ন কমে আসছে। অথচ 
. ভয়েতনামের মাঁকন জেনারেলের 
চাঁহদা বেড়েই চলেছে। 
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বাজ পড়লো নব-ববাহতা অনেক 
তরুণীর মাথায় ; অনেক মায়ের চোখের 
জল বাঁধ মানলে না। 
মেরী; গর্ডন মেরীকে দেয় তার বহু- 
আকাচ্ক্ষিত উপহার, যা তার শরীরের 


সু ছেড়ে অন্য ও 


উপায় নেই; অমান ভীষণ কাঁদতে শুরু 
করে দেবো আর কোলে 
সামনের নতুন গাঁজয়ে ওঠা কট দাঁত 
বার করে এত সুন্দর হাসতে পারে! 
সে এখন '্যাডি' বলতে শখেছে। 
রিচার্ড তুম কবে দেশে ফিরে 
আসবে? আঁম কিন্তু তোমার পথ চেয়ে 
বসে আছ। তুমি আমার অন্তহীন 
ভালবাসা জেনো ।” 
তোমারই একান্ত রয় মেরী। 
{রিচার্ড সমস্ত ঘরময় পায়” 
চারী করে। একটা আনন্দের অনু- 
ভূত তার সমস্ত সত্তাকে নাড়া. দেয়। 
এডওয়ার্ড 'ড্যাঁড' বলতে শিখেছে। সে 
২৮৬ 


" কাঁদতে আরম্ভ করে। 


মৈরীকে এত ভালবাসে যে, এর মুহতের 
জন্যে ' দুরেও যেতে দেয় না; অমান . 


সমস্ত ক্যাম্পে হঠাৎ একটা চাপা 
উত্তেজনা ; নিদারুণ ব্যস্ততার সংকেত। 


+ চাঁরাঁদকে সাজ-সাজ রব। 


ওপর থেকে নিদেশি এসেছে এই . 
মুহুর্তেই সমস্ত ব্যাটেলিয়ানকে রওনা . 
দিতে হবে। : 

কোথায়, কেন 2- মালটারী নয়মা- 
নূবার্ততায় এ সব প্রশ্নের কোন 
উত্তর নেই। 

নিঝুম রাত। অমাবস্যার কোনো 
একটা 'তাঁথ হয়তো হবে! 'নকষ কালো 
আছে সমস্ত পৃথিবীটা; পাশের 
লোকাঁটকেও চেনা যায় না। সুদূর 
আকাশের গায় দু-একটি তারা ষেন 
লজ্জায় শ্রিয়মাণ এ হেন অন্বকারকে 
হেডলাইটের দাঁম্ভক আলোকে চিরে 
দুভাগ করে পুরো এক ব্যাটোলয়ন 
সৈন্য বোঝাই করে চলেছে খমালটারী 
ভ্যান! শহর ছাঁড়য়ে গ্রামের পথে। 
পচচঢালা পথে অনেকক্ষণ চলার পর হঠাও 
গাঁড় এসে খামলো। আর তো গাঁড় 
যাবে না! এবার পায়ে হাঁটার পালা! 
গ্রামের পথে পথে ওরা পাহাড়ের ভিতর 
দয়ে চললো । পর্বাদকের আকাশটা 
স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। তাপ নেই; শুধু 
মুঠো মুঠো আলো ছড়াচ্ছে প্রথম ভোরের 


এই গ্রামটার ওপর। ব্যাটোলয়ন কমা- 
*ডার লেঃ কঃ বার্নহার্ডের কড়া নির্দেশ, 
-ধংস করে দাও সমস্ত গ্রামখানাকে। 
মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে দেশের অন্যান্য 
প্রান্তরের লোকেদের যাতে চেতনা ফিরে 
আসে; যাতে ওরা নাত স্বীকার করে। 
কঙ্‌দের ভক্ত। ভয়েতকঙ্রা দিনরাত 
এখানে ঘোরাফেরা করে৷ এখান থেকে 
ওদের জন্যে পাহাড়েজজলে খাবার, 
অস্ত্রশস্ত্র চালান যায়। অথচ মার্কন 
সেনাবিভাথ ও গোয়েন্দাবভাগ তার 
কোনো হদিশই পায় না। 

লেঃ কঃ বার্নহার্ড দাঁত কড়মড় 
করেন, এ গ্রামবাসীদেরই কারসাজশী। 
পাঁড়য়ে ফেল সমস্ত গ্রামথানাকে ; 


একজন প্রামবাসণও যেন রেহাই না পায়। 7 


এই হবে তাদের চরম শাস্তি। 
সামরিক' নদেশ। জাঁদরেল 
সামারক আফসার লেঃ কঃ বার্নহাডে'র 


মেয়েদের. উৎরোল রুন্দন আর শিশু 
দের আর্ত চীৎকারে দিগন্ত কেপে 
উঠলো। 
_ ঘর ছেড়ে উঠোন; উঠোন: পেরিয়ে 
নাস্তায় পালাবার হিড়িক লেগে গেলা 

কন্তু পালাতে পারলো না। 
মোশনগান আর রাইফেল গর্জে উঠলো 
চারাদক থেকে। শত শত নারী, পুরুষ 
ওদের অপরাধ, ওরা নিজের 
দেশকে ভালবাসে; নিজের দেশের 

. লাস; চারাদকে. লাসের ছড়াছাঁড়। 
ঘরের দরজায়, উঠোনে আর রাস্তায় 
মত্যুপথযাত্রীর আর্তনাদ। বাধা দেবার 
মত আর লোক বেচে নেই। এবার 
শু; নারীদেহ নিয়ে লোফালমীফ 
আরম্ভ হয়ে গেছে ততক্ষণে । 

গর্ডন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাঁছল। 
এ ক যুদ্ধ? রাইফেলের ডগায় নিরীহ 
গ্রামবাসীদের দুভাগ করা; নারাঁ, 
বৃদ্ধ আর শিশুকে আগুনে প্যাড়য়ে 
মারা; নারীদেহ নিয়ে ৰছানামান 
হৈলা? আবেগে আর উত্তেজনায় সমস্ত 
দেহ তার থর থর করে কাঁপছে? 

এক? 

একজন টাঁনক এক তরুণীকে 
সৈয়োটর আর্তনাদ বিরাট ধ্নংসযজ্ঞের 
সাথে মিশে গিয়ে এক পাপের. ভেন: তোর 
করেছে। ছোট্ট একটি" শিশু তার: মায়ের: 

গর্ভনের মনে পড়লো, এডওয়ার্ড 
বড় হয়েছে; সে মেরীকে ছেড়ে এক 


ছুটে 
দৈনিকের কবল. থেকে ছাঁড়য়ে দিল 


ঈাহেক বসুমত* 


য় ঈনজেকে আসামীর কাঠগড়ায়" দড়ি 


কারয়েছেন। ₹. 
মা লজ কিটিং তার 
র সত্যতা প্রমাণের জন্যে 
মরিয়া হয়ে ওঠেন, দেশে পাঠানো 
তরি স্বর নিকট লেখা যে চাঁঠ 
মহামান্য সরকার সেন্সর করতে গিয়ে 
হস্তগত করেছেন তা থেকেই' আমার, 

প্রমাণিত হবে। 
এই বলেই {মঃ কিটিংস তাঁর 
পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে: 
লাল পেন্সিলের দাগ বেওয়া বাছাই 
করা কট লাইন পড়তে আরম্ভ 


হয়ে গেলে আম এখানে এসোছ। 
ভিয়েতনামে আমোরকান সৈন্যের সংখ্যা 
পাঁচ লক্ষের বোঁশ। অথচ আমরা 
এখানে কেন যে লড়াই করাছ তার 
কোনো হাঁদশই আজো পর্যন্ত পেলাম 
নচা প্রাতাদন অসংখ্য, আমেরিকান 
সৈন্য মরছে। অথচ এই প্রাণদানের 
পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে ?ক 2 

মের, আমরা, ষাদের বিরুদ্ধে লড়ছি, 
সেই ভিয়েতকঙ্রা, সংক্ষেপে যাদের বলে 
ভি. 1ীস- তাদের আত্মত্যাগ 'ন্স্ঠা 
আর দেশপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করে দেয়. 
ওরা লড়ছে দেশের জন্যে। +কণ্তু 
আমরা? 

এই প্রশ্নের উত্তর আঁত কুতাঁসত। 
আর সেজন্যেই একদিন, হীত্হাসেকু 
ডাস্টীবনেই আমাদের স্থান হবে আমরা 
অর্থাৎ আমেরিকানরা, সভ্যতার: বড়াই 
কার! অথচ উপাঁনিরেশ স্থাপন করার 
জন্যে যুদ্ধ; যুদ্ধ করতে গিয়ে লুণ্ঠন, 
নারীধ্ষণা আর: শিশদুহত্য-এ কোন্‌ 
ধরনের সভ্যতা 2. 

ওপাঁনবেশিক শাসনের হাত থেকে 
মন্ত পাবার জন্যে একাঁদন আমাদের 


করতে হয়োছল। 


অথচ আজ কত 
সহজেই না আমরা সে কথা ভুলে গো: 
লিশকন সংন্রাম করেছিলেন? জানো 


' মেরী, রাতের অন্ধকারে এই দশ হাজার 


মাইল দরে বসেও হোয়াইট হাউসের 
টাওয়ার থেকে ডি" সি রে 


হট 


“এ ধরনের ঘটনা গত ক'বছরে অসংখ্য 
হয়েছে এবং হচ্ছে। এ জন্যে ইতিহাস 
আমাদের ক্ষমা করবে না।......” 
“তোমার একান্তই পপ্রয় রিচার্ড ।, 
'বিচারকক্ষে সুগভীর নিস্তব্খতা। 
মিঃ কিটিংসের কণ্ঠস্বর চার দেয়ালে 
ধাক্কা খেয়ে প্রাতধ্বানত হয়ে, ফিরে 
আসছে, তাহলেই দেখুন, মি লর্ড, 
সোনকের এই মনোভাব সরকারের 
ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। শুধু তাই 
নয়, এই ধরনের চিঠি লেখাটাও একটা 
জঘন্য অপরাধ। কারণ, যারাই এই চিঠি" 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হবে। এ 
প্রকাশ্য দনেশদ্রোঁহতারই সাসল। 
মঃ 'কাটংস প্রশ্ন ছ'ড়ে মারলেন 
আসামীর দিকে, এ কথা কি আপাঁন 
অস্বীকার করতে পারেন, মিঃ গড়'ন? 
টেনে মিঃ গর্ডন বললেন, নিশ্চয়ই । 
এবার : বিচারক মুখ খুললেন, 
নিজেকে 'ডফেণ্ড করার জন্যে আসামীর 
কোনো বন্তব্য আছে? 
মহামান্য বচারক:_আ সামী 
নিজের পক্ষ সমর্থন করে বললেন; 
অসংখ্য কথা বুকের ভেতর জমে; 
আছে। সে সব কথা উজাড় করে দিয়েও 
কোনো লাভ হরে কিঃ কারণ আমার 
আছে? এ তো বিচারের প্রহসন মার। 


তব বলাছ, আমার স্ত্রীকে লেখা: চির 
যে কট লাইন মি? ?িটিংস আমাকে: 
অপরাধ) সাব্যস্ত করবার জন্যে পড়ে 
মর্মার্থ । আমার জবানবন্দী । 





ফিজা ফিনালে কর্গো- 


আজানের এ 


সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মুখপত্র 
পত্র বাঁক্ষণ'র এক সংবাদে প্রকাশ, গত 
দেড় বছরে ফিল্ম ফনান্স কপেণরেশন 
২০টি ছাঁবকে খণ দিয়েছে। এই করণের 
অঙ্ক এক একটি ছবির ক্ষেত্রে আড়াই 
লক্ষের যোশ নয়। একমান্র ব্যতিক্রম 
চেতন আনন্দের “হর রানঝা”; ছবি- 
টির জন্য ৫ লক্ষ টাকা আঁগ্রম ঝণ দেওয়া 


হয়েছে। এ যাব ফিল্ম ফিনাদ্স 
কর্পোরেশন ৮২টি ছবিকে ১ কোটি 


৮৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা খণ দিয়েছে। 


এর মধ্যে বারোটি ছাঁবর ১২ লক্ষ ৬৬ . 


হাজার টাকা খণ অনাদায়ী থেকে গেছে। 


এই আর্থিক ক্ষাতর জন্য কপেণরেশন . 


সম্প্রতি মাঝারি বাজেটের খণ দানের 
সদ্ধান্ত করেছে 

বাণ দানের এই নীতি অনুযায়ী 
‘ভুবন সোম-কে বেওয়া হয়েছে দেড় 
লক্ষ টাকা, বাস ভট্টাচার্যের অনুভব 
(হন্দদ)কে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, 
গঃজরাটি ছাঁব 'বহুরুপী"কে দেড় লক্ষ 


টাকা, রাজল্দার সং বেদীর “দস্তক'কে. 


২ লক্ষ টাকা, কাণ্তিলাল রাঠোরের 
গুজরাটি ছবি 'কা্কু-কে ১ লক্ষ ৪৪ 
হাজার টাকা, মারাঠি ছবি ‘আলিয়া 
তুফান দরওয়ালা'কে ৭৫ হাজার টাকা, 
খড়য়া ছাঁব 'আঁদনা মেঘ'কে দেড় লক্ষ 
টাকা, বাস: চ্যাটাজঁর ‘সারা আকাশ"-কে 
২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, মণ কাউলের 
সাক রোটি"কে আড়াই লক্ষ টাকা, 
'তালাশ'কে আড়াই লক্ষ টাকা, মৃণাল 
সেনের হিন্দী ছাব 'গোৰান্তর'-কে = লক্ষ 
টাকা, প্রেম কাপরের 'বদনাম'কে ২ লক্ষ 


{ টাকা, {চিদানন্দ দাশগুপ্তের বাংলা ছাঁব : 
ধবংকার-কে ২ লক্ষ টাকা, মালয়ালম ছাব 


| গৱসন্ধযা-কে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা 
J হয়েছে। তথ্যাচত্রের ক্ষেতেও 





ফয়েকাঁট ছবিকে খণ দান করা হয়েছে। 
রেকা্ড৫ যন্ত্রপাতি কেনার জন্যও কপেণ- 
রেশন একটি প্রতিষ্ঠানকে খণদান 
করেছে। 
ফিল্ম ফিনাল্স কপোরেশনের ধণ- 
দানের ক্ষেত্রে মাঝাঁর বাজেট এবং ছোট 
বাজেটের ছবি অগ্রাধিকার পাবার নীতি 
অনুসরণ করা উচিত। এই নর্গীত 
অনুসরণ করলে নতুন প্রযোজক-পারি- 
চালকদের উৎসাহ দেওয়া হবে এবং এতে 
ছাঁবর ক্ষেত্রে বৌচনত্য বাদ্ধ পাবে। 
সদুজন। 





প্রথম কদম ফুল 


অচিন্ত্যকুমার সেনগৃপ্ডের উপন্যাসের 
চিন্রর্প “প্রথম কদম ফুল” কলকাতা ও 
শহরতলীর সিনেমায় মাীক্তলাভ করেছে। 
ছাঁবাটর পাঁরচালনা করেছেন ইন্দর সেন! 
চলী্ষন্র শিল্পে তান নবাগত! নতুন 
হাতের মিঠা মেজাজে এই কাঁহনীচিন্বাট 
উপভোগ্য। প্রথম থেকে রোমা'ন্টকতা 
এবং সাসপেন্সে ছাঁবাঁট দশ'কদের মনে 
কৌতুহল সৃষ্টি করে রাখে। চলচ্চিত্র 
বাংলা বা 'হন্দী যেরূপ “গতানুগাঁতিক- 
তার চোরাগাঁল ধরে চলেছে, তার মধ্যে 
এই ছবিতে ছটা বাস্তববোধের পাঁর- 
চয় পাওয়া যাবে। 

সুশান্ত আর কেতকী দুই 
সহপাঠীর মনে প্রেমের রঙ দেখা 


দিল। তারা ভালবেসে বিয়ে 
করল। শবয়েতে কেতকীর বাবার 


ভয়ানক আপাতত, কারণ সুশান্তদের 


"উপরে ; 





‘প্রদেশ!’ ছাঁবতে ম্নতাজ 


তুলনায় আর্ক দক থেকে ওরা 
ছেলেকে বিয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু 
কেতকণীকে কিছুতেই রাজী করাতে না 
পেরে শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে 
দিল। অনাড়ম্বরে স্‌শান্তর সমশ্গে 
কেতকীর বিয়ে হল এবং সে একামবতা? 
সংসারের বৌ হয়ে এল। 


সুশান্ত রিসার্চ করছে জলপান 
পেয়ে। তার মার কাছে টাকাটাই আসল 
কথা, কাজেই বৌয়ের জন্য চাকারর কথা 
বলতে তান ইতস্তত করলেন না। 
যাঁদও চাকার করতে কেতকীণীর ইচ্ছা ছিল 
না, কিন্তু সুশান্ত থেকে পাঁরবারের 
সকলের মনের অবস্থা দেখে সে 
সুশান্তর বন্ধর দেওয়া চাকরি নিল। 
এবার পাঁরবারের সকলের চোখে সে 
বদলে গেল, সকলেই তাকে খাতির করে, 
সমীহ করে। সুশান্তর কাছেও তার 
মর্যাদা বেড়ে গেছে। মধ্যাবত্তের সংসারে 
টাকাটা মান-সম্মানের মাপকাঠি। 

{কল্তু সূশাল্তর মনে শান্তি ছল 

না, যতই আধানক যুবক হোক, নারীর 
ন ‘প্রভু মানাসকতা’ প্রায় সকলের 
মধ্যেই রয়েছে। 


কেতকীর আর্ঘিক. 


শক্তি 


যে, সংশাল্তর বন্ধয আর কেতকাঁকে নিয়ে 
“নানা কথা রটনা হচ্ছে। কথাটা তার 
| বিশ্বাস হলো, কারণ বন্ধুর বাড়তে 
একটা বইয়ের মধ্যে সে কেতকীর ছ'ব 

অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঈর্ষা ও 


মানাসকতার শিকার কিভাবে হয় তা 
চমৎকারভাবে দোঁখয়েছেন। আধনিকতার 
বড়াই করলেও নারীর ক্ষেত্রে পুর চরম 
৮ অনাধ্বানক। যে কেতকণ বিয়ের ক্ষেত্র 
চ্বাধান মতামতকে প্রাতষ্ঠা করার জন্য 
মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে 
দ্বিধা করলো না, সেই কেতকর কাছে 
সুশান্ত দাবি করলো তার ' মতামতের 
ওপর কেতকীকে চলতে হবে, বাঁড়র 
সকলের মন জগয়ে লক্ষী বোট হয়ে। 
এই রক্ষণশীল প্রাত পার 
চালক কশাঘাত করেছেন।: এ পর্যন্ত 
ছবিটি দেখতে বেশ ভাল লাগে। 


শেষ পর্যন্ত সুশান্ত তার বন্ধুর 
কাছ থেকে জানতে পারলো ওর কাছে 
কেতকাঁর ছবি থাকার রহস্য। এখানেই 


শেষ। কিন্তু পাঁরচালক 

পুরুষের প্রভু মানসিকতার 1শকার 
সৃশান্তকে বিয়ে সামায়ক [বিচ্ছেদের 
অবসান পাঁরবর্তে ভাসরের 
ছেলে হারাবার ঘটনা উপস্থিত করে 
ফাহিনীর মূল. সুরে ভাঙন ধাঁরয়েছেন। 
এতক্ষণ যে মানাসকতাকে 'ঁবদ্বপ করে- 
ছেন, পাঁরচালক নিজেই সেই মানসিকতার 
{শিকার হলেন হারানো শিশুর হাত ধরে 
কেতকীর প্রত্যাবতনে। অসম্মান ও 
বানর পাঁরপ্‌রণ করা হলো মমতা 
। 

'_ ছাঁবতে প্রধান দুটি চাঁরঘ্রে আভনয় 
করেছেন সৌমিত্র ও তনূজা। মানাসক 
প্রাতকিয়ার আঁভ্ব্যাক্ “প্রকাশে সৌমত 
দক্ষতা দোঁখয়েছেন। তনূজা দশ'কদের 
পুর্ণ সমর্থন লাভ করেছেন। বদ্ধুর 
শনুভেন্দ; চট্টোপাধ্যায় কেতকীকে 
ভাললাগার প্রচ্ছন প্রকাশে চমৎকার 
অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে 


‘দুটি মন’ ছবিতে উত্তমকুমার ও কাঁণকা 


ছবিতে সঙ্গীতের কাজ ছাঁবর 
মেজাজ অনুরূপ বলতে পার না। 
যে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রস্গত এবং গঙ্গাতীরে 
দেশীয় যন্বসঞ্গীতের ব্যবহার উপযুক্ত 
রস সৃত্টি করতে পারত, সেক্ষেত্রে 
আধ্দীনক গান ও বিদেশী বাদাধন্তের 
ঝংকার আমার কাছে রসহন মনে 
হয়েছে। ফিল্মী কায়দায় সৌমত্রের 
মুখে গান জুডবার কোন দরকার হল 
না। সঙ্গীত করেছেন 
সধাঁন দাশগ্প্ত। 

ছাবর ক্যামেরার কাজ প্রশংসনণয়। 
গঞ্গাতীরের কয়েকটি দৃশ্য দেখতে ভাল 
লাগে, সৌন্দর্যবোধের সহায়ক হয়েছে। 


কশ্থা 


(আ্তোল 
গত ৮ই জুলাই সন্ধ্যায় 1বশ্বর্পা 


নট ও নাট্যকার শ্রীশেখর চটোপাধ্যায় 
প্রধান আঁতাঁথর আসন গ্রহণ করে ঝত'মান 
বাংলা নাটকের প্রকৃতি সম্পর্কে আলো- 
চনা করেন। সরকারী কর্মচারী 





কনা 
ঘাগেশ দত্তের সুকাভিনগঘ 


আগামী ১লা আগস্ট ‘উদয়নের' 
উদ্যোগে কলামন্দিরে ভারতীয় ম্‌কাভ- 
নয়ের পাঁথকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্ত একক 
মূকাঁভনয় পাঁরবেশন করবেন। আলো 
ও মণ পাঁরচালনা করবেন তাপস সেন 
ও সুরেশ দত্ত, আবহসজ্গীত হিমাংশু 
[বশবাস, র্পসজ্জায় আনন্ত দাশ, পোষাকে 
খালেদ চৌধূরী, ব্যবদ্থাপনায় রাম গনগ্ত। 
উত্ত অনুষ্ঠানে শ্রীদভ এবার কয়েকাঁট 
নতুন মৃকাভিনয় পাঁরবেশন করবেন। 


আসন [দ্বিতীয় ভানখন্দ আন্তর্জাঁভক 
চলচ্চিত্র উতৎৰ 

সোভিয়েত উজবেক প্রজাতন্ত্র 
রাজধানী তাদখন্দে আঙল দ্বিতীয় 
আন্তর্জাঁতক আন্রোশশীর় দেশগুলির 
চলচ্িত্রকুশলীরা সোৎসাহে কাজ করে 
ঠলেছেন। নোভয়েত ইউনিয়নের খান্তি- 
পাঁরঘদের চলাচ্চি্ীশদপ কাঁমাটর প্রথম 
ক্সহ-সভাপাঁত ও উৎদাবের সংগঠন 
কা্মাটর সহ-সভাপতি ভ্াদামর বাঙ্দকা- 
কোভ নভোঁস্তির প্রার্তানাধর সাম্য এক 
সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে আলোচনা করেন॥ 
এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য এবং এশিয়া 

ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগ্াঁর 
মবজাগ্রত চলচ্চিত্ে শিল্পে তার প্রভাব 
সম্পর্কে মঃ বাসকাকোভ বলেন যে, 
১১৬৮ সালে অনুণ্ঠত প্রথম চলাচ্চির 
উৎসব “ছল আক্রোশীয় দেশগ্ীলর 


ধনাধত্বমূলক। 
দেশের ১০০টি গফল্ম প্রদার্শত হয় ও 
৪৯টি আফ্রোশীয় দেশের ৩০০ প্রাতাঁনধি 
উৎসবে যোগ দেন। তা ছাড়া জাঁতসংঘ 
ও ইউনেস্কোর প্রাতানধিও উৎসবে 
গিলেন। এই উৎসব ছল বিশ্বের 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্মে- 
লন॥ ভারতের তথ্য ও বেতার দপ্তরের 
উপমন্তী শ্রীমতী নান্দিনী সংপথী 
উৎসবকে স্বাগত জানান। সংযুক্ত আরব 
প্রজাতন্ত্রের 'বাঁশঙ্টা আিনেন্রী শ্রীমতী 
মাগনা কামাল বলেন, মৈত্রী ও শান্তির 
জন্য সোঁভয়েত জনগণের অককীত্রম 
আগ্রহের প্রকাশ এ উৎসব। 

উৎসবের আর শ্রকাঁট বৌশষ্ট্য 
হল আর আল্তজাতক “আলোচনা 
চক” চলাঁচ্চ শিল্পের বিকাশের 
জমস্্যাগীলি তাতে আলোচিত হয়। 
প্রথম তাদখন্দ উৎসবে বাভন্ন দেশের 
মধ্যে চলাচ্চৰ সম্পর্কে কয়েক শত 
বেচা ও আদান-প্রদান চলে। আসন 
গদ্বতপয় উৎসবাঁট আরও প্রাতানধিদ্ব- 
মৃজর ও-্আক্রোশশয় দেশগুলির গলচ্চিএ- 
ধৃনর্মাতা ও প্রযোজকদের কাছে আরও 
ফল্সপ্রস্‌ হবে বলে তান মনে করেন। 

তাসখথন্দ উৎসব সংগঠনণী কাঁমাঁট 
বর্তমানে অসংখ্য রদেশী চলাচ্জত্ প্রাত- 
ঠান, সামাঁত ও প্রযোজকদের কাছ খেকে 
দেশে 


এক উদাহরণ । এ 

পশান্ত, সমাজ প্রগাঁত ও হের 

ঈবাধীনতার জন্য ।” 
উপসংহারে মঃ বাসকাকোভ বেন, 





সোভিয়েত ইয়ং ব্যালের একটি নাচ । 


তরুণ-তরাখগদের নিয়ে এই নাচের দল 
পাঁঠি ত। 





প্রনয়নীী মা’ ছাবতে দ্বজ; ভাওয়াল 


ভাখন্দ উৎসব সংগঠনশী কাঁমাঁট এখন 
সব তোভাবে প্রস্তুতি কাজ এঁগযে নিয়ে 
চলেছেন, যাতে এই উৎসবের আদর্শ ও 
মানবতাবাদী এঁতহ্ায জহযুক হয় ও 
আকফোশীয় দেশগুলির চল্চিনাশহপ 
আরও ঘথাঁনষ্ঠ মৈতীসূন্রে আবন্দ হতে 
পারে এবং আমল উ ঁ 

ধশল্পের এক আন্তর্জাতিক লমারো 
গাঁরণত হয়। 





চন- 
|| 


হে 
সাজঘরের যগপ্যার্ত উৎনৰ 


আগামী ৩১শে জুলাই মু অঙ্গনে 
জনীপ্রয় নাট্যসংস্থা সাজন্ঘরের য্‌গপ্পূর্তি 
উৎসবে খ্যাতনামা চিত পাঁরচালক ও 
নাট্যকার “সাঁলল সেন ল্য “ও 
আলো দাশগ্যপ্ত রচিত “সুখের পায়রা” 
নাটকখাঁন আঁভনীত হবে। অই উপ- 
লক্ষে সভাপাঁত ও প্রথান আঁতাঁথ হসাবে 
যথারুমে নাট্যকার ও নাট্য 
পাঁরচালক দেবনারায়ণ গ্যপ্ত ও রবান্ত্ 
ভারতশর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী 
উপাস্থত থাকবেন 


অণ্ট ও নঁচত্রাভনেত্রী শ্রীমতী লীলা- 


যর্তী (করালী) গত ১৫ই জুলাই 
পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে 
তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। 





রা ইবনে ৪ আনেলোরায SR 
কর নি আরা 


_- ইইভালার ব্যাগারাঁর ক্লাবের খেলোয়াড় সুইস বিভা অন বিশ্ব ফণটবলের 
"সব চাইতে দামী ছেলে, দিয় টনান দ্ধ বেলা ভূন জর $৬০০০ 








_. যতো, দিন.” যাচ্ছে, কলকাতার, ফুটবলের 
চেহারা, ও চরিত্র, দেখে চমকে উঠাঁছ.॥ যেমন 
তার বাইরের, রূপ, তেমান। ভেত্রটাও। 
বাইরে হাকডাক, অবঃবের. সোচ্চার কলকণ্ঠ, 
আমার মতো, চমরে. উঠবেন,।. 

দর্শক, খেলোয়াড় ও সাংবাদিক 
[হসেরে কলকাতার, ফুটবলের সঙ্গে৷ আমার 
ব্যান্তগত, সঃপর্ক অনেকদিনের পুরনো এবং 
নিবিড়; এই ফুটবলকে ইংরাজ আমলে 
দেখোঁছ;, মহমেডান স্পোটিয়ের স্বর্গে 
খুব কাছ থ্রেরেই. সমস্ত, সত্তা দিয়েই 
চ্পর্শ করতে. পেরেছি? তার পরের কালে 
অননসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ওই ফুটবলের 
আদ্যোপান্ত, নিরীক্ষণেরর সযোগও 
পেয়োছ।: কালের বিচারে 'বাভন পর্যায়ের 
অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু কোনো 
কালের অভিজ্ঞতা একালের আঁভনজ্ঞতার 
মতা বিদ্বাদ। বিবর্ণ নয় ॥ এই কালের 
প্রতারণা থেকে কি আমাদের মূন্তি নেই! 

প্রতারণাঃ হ্যাঁ, বেছে বেছে. ওই 
শন্দটিই আম ব্যবহার করাছ। কারণ, 
কলকাতায়, লীগ ফুটবলের নামে যে খেলার 
শায়োজন। ঘটানো হয়, তা স্লেফ ফাঁকবাজ্জী 
ছাড়া আর' ক-ই বা? খেলার নামে ছেলে- 
খেলা, প্রাতযোগিতার নামে পয়েন্ট দেওয়া- 
নৈওয়া।: নেওয়া-দেওয়ার এই কারবারে 
আঁভিনয়। করার, অবকাশে দর্শকদের চোখে 
ধুলো দেয়ার অপচেষ্টা । সব ঈগাঁলয়ে 
ক্নকমারি জঞ্জালের, পাহাড় জমে উঠছে, 
পচা জলের' স্রোত বয়ে চলেছে কলকাতার 
ক্লীঁড়াকেন্দ্র গড়ের মাঠে। 

এ জিনিস সার্কাস, ম্যাজিকের চেয়েও 
অধম! সার্কাসে, ম্যাঁজকে ওপরে আড়াল 
থাকে. লীগ ফেবলে তাও, নেই্। হাত 


" সাফাইয়ের কাজ বড় খোলামেলা! যেনা 


এই জঞ্জাল স্তৃপের সাক্ষী, আম, 
আগাঁন এবং সবাই ॥ ঘোলা; জলে৷ সবাই 
অবগাহন বরাছ। তবে আপাঁন. আম 


পেরে বাল, এটা হচ্ছে: কি? এর! চেয়ে 


খেলার পাঁট তুলে দেওয়া, কি ভাল। নয়? 


কিন্তু অন্য সবাই ক জ।খনার-আমার, 
মতো অমন ক্ষত্খকণ্ঠে ফুসছেনা, না, 
বেয়াদবী কান্ডকারখানাকে বাগড়া দাঁড় 
করাতে চাইছেন'ঃ 

অন্য সবাই মানে ক্লাব' ও বাংলাদেশের 


কেউ কোনোঁদন লাগ! ফুটবলে, গয়োউ, 
ছাড়াছাঁড়র বিরদ্ধে! ক্ষীণকণ্ঠে রা কেড়ে- 
ছেন? না, এমন বন্দোবস্তের খেলার পাট 
বন্ধে সভা-সামাততে একটি প্রস্তাব 
এনেছেন? না; তাঁরা: কিছুই, করেন 'ন। 
{ক করেই ব্য তা' করেন!: লাগে৷ পয়েন্ট 
ছাড়াছাড়ির গোপন কারর্যরে তাঁরা সবাই 
তে? আর: অসম্পৃন্ত। নন। কাজেই: চোখ 
মেনে নিতে হয়!।' 

তাঁরা মানছেন), দ্শকেরাও' পরোক্ষে 


' মানতে বাধ্য হচ্ছেনা! ফলে মেনে নেওয়ার 


জন্যে একদল' মানয়ের জমায়েত ঘটছে 
গড়ের মাঠে ও তার আনাচে-কানারচ্চা' এই 
সোসাইটি এই সমাজ্র টিকে থাকলে 
একাদন। হয়তো মাঠের অঘটন; অনাচার 
দেখেও আর' কেউ; চমকে. উঠবে: না। 
এখনও নীতিবোধের রন্তচক্ষ, শাসন 
রয়েছে॥ চক্ষূলজ্জাও। গামা করছে। 
কিন্তু ওই 'পারমাসিভ, সোসাইটি'র, প্রভাবে 
কতোক্ষণই; বা। লাগরে!, মাঠের বাইরে' যে 
বৃহত্তর জীরন, দেখানেও' রাজনীতির নামে 
ব্যবস্থা হয়েছে-শারিকী। সংঘর্ষ লাঠি, 


না, এমন'নয়'। িশের। দশরে বাংলাদেশের 


তখনও দলসসর্ঘকদের। দ্সহা উচ্ছজ্খনতা 


সইতে হয়েছে ধ্লকাতার গড়ের, গাঠকে। 
সেই গড়ের মাঠকে আজও পক্ষপাতদুষ্ট 
রেফারিংয়ের এবং দুলসমর্থকদেব দাপা- 
দাঁপি। সইতে হচ্ছে। সোঁদনে ও আজকে 
তফাৎ, কোথায়? বরুং অবক্ষয়ের কাল আজ 
আরও, পূর্ণ হয়েছে। যেহেতু সেকালে লগে 
পয়েন্ট, ছাড়াছাঁড়, করা' হোতো না! আজ 
হচ্ছে। বিগত 'ঁত্রশ-চাল্শ বছরে জীবনের 
অন্য ক্ষেত্রে অন্য কিছ; ঘটুক বা না ঘটুক, 
কলকাতার ক্লীড়াজীবন যে স্শাক্ষত 
হতে, পারে, ন এরং সেই, জীবনের ওপর 
প্রগাতর, প্রাতফলন! ঘটে নি, তাতে. কোনো 
সন্দেহ্‌ নেই। সং শিক্ষার আশীর্বাদ 
পেলে খেলার, নামে। নিজেকে' ঠকাবার' বিষ- 
থেকে উৎখাত করায় প্রেরণা পেতাম 
নিশ্চয়ই ॥ 

নিজেকে ঠকাচ্ছি? তা ছাড়া: আর 
কি! পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়া; করে: ক্ষাত 
করাছ কার আমার। নিজের, নয়' ক? 
নিজেরা কাছে নিজেই চোর সাজাছি। 


চক্ষ্মান। দর্শকদের দ্‌স্টরেও আড়াল 


করতে পারাছ: না।: সব 'মাঁলয়ে চাঁরৱ- 
হননের এ! এক. রাজসুয়! যন্ঞ: যেন৷ বড়রাই 
এই যাজ্ঞর হোতা।॥ আর বাড়ন্ত ছেলেরা 
সেই যজ্ঞের: শিরার॥ অবস্থাটা, সাত্যই 
ভাববার মতো! শুধু ভাল না খেলতে 
পারলে আফশোষ করতাম না। কিন্তু যে 
আয়োজনে খেলতে পারাছ না এবং চরিত্র 
[বনজ দিতে বাধ্য হাচ্ছি, সেই আয়োজনে 
ঠক! 

মাঠে যাঁরা। যান; ব্যাপারটা তাঁদের 
আগাচরে' নেইং। তবে আত্মপ্রবণ্টনা, সম্পর্কে 
তাই তাঁরা এখনও: বড়. বড়। কাটি দলের 
ভালমন্দের ঙ্নে: 'নজেদের। জাীরনকেও 
জাঁড়য়ে। রাখতে চাইছেন! 'সমার্থত দল 
জিতলে আজও তাঁরা। উচ্ৈঃস্বরে' আকাশ 
হাতে তুলো নেন।॥ দলেরা হারজতরে রেন্দু 
করে. এতাঁদন. যিনি উচ্ছাঁসত, আনন্দে 

"২৯৮ পল্ঠায় দুটবা]। 





খ্লকাতা ফুটবল নিয়ে পাগলামি 
দদনের পর দিন বেড়ে চলেছে, আর 
ফুটবল খেলার মান নামতে নামতে 
শুন্যের কোঠায় পড়ো-পড়ো। কিন্তু 
এর মধ্যেও স্বপ্ন দেখার অন্ত নেই। 
রাঁসকতার ছলে কিংবা ফুটবল ধাঁধা 
পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হলেও ১৯৭৮ সালে 
ভারতকে ওয়ার্ল'ড কাপ প্রাতযোগিতায় 
বলে যাঁরা 
কল্পনা করতে পারেন তাঁদের আশা- 
বাদের প্রশংসা কার! কিন্তু যখন 
১৯৭০ সালে ওয়া্লড কাপের খেলার 
বিবরণ পড়েছি আর দেখোছ কলকাতা 
মাঠের খেলা তখন উচ্চকণ্ঠে বুদ্ধদেব 
বসুর বন্দীর বন্দনা কবিতার পান্ত 
আবাত্ত করতে ইচ্ছা হয়েছে ঃ 


বিধাতা জানোনা তুম কী অপার 
ছয়তো জাবয়া আছ কৃঁমঘন 
পাঁজ্কল সায়রে। 


কলকাতা ফুটবল বর্তমানে সাত্যিই 
চ্টামঘন পাঁঙ্কিল সায়র আর সেই সঙ্গে 
ভারতীয় ফুটবলও। 

মোহনবাগান কোনমতে স্পোটিৎ 
ইউনিয়নকে এক গোলে হাঁরয়ে কিংবা 
ইস্টবেঙ্গল কেদে কাঁকয়ে 1খাঁদরপ:রের 
বিরুদ্ধে একগোলে জেতে, আর সমথ'ক 
জনতা বিপুল আনন্দে পটকা ফাটিয়ে 
ও বিউগল বাজিয়ে ফেরে। শদধু এক 
গোলে জেতার . বেলায়ই বা কেন। 
ইস্টবেঙ্গল হাওড়া ইউনিয়নকে ৬-০ 
গোলে হাঁরয়েছে তাও 'কেদে 
্কিয়ে। 


‘প্রথমার্ধের শেষ ১৫ 'মাঁনটে - 


তন গোল ও দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দশ 
শমানটে আরও তিন গোল "দিয়েছে ইস্ট- 
বেঙ্গল। মোট খেলা ৭০ 'মানটের 
মধ্যে মাৱ ২৫ মিনিটকাল ইস্টবেঙ্খলের 
হণীরে-জহরং 'দয়ে গড়া টিম হাওড়া 
ইউনিয়নের রক্ষণীবভাগকে ভেদ করতে 
পেরেছে! আর বাক ৪৫ ানিটকাল 
হাওড়া দলের রক্ষণব্যহের কাজে বার্থ 
হতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। তার 
পূর্ণকীতিত্ব হাওড়া ইউনিয়ন রক্ষণ 
বিভাগের নয়, ইস্টবেঙ্গল দলের 
অকাতিহ্েই তা সম্ভব হয়েছে। 
ইস্টবেঙ্গল আনক্রমণই করে এসে 
যখন দেখেছে হাওড়া দলের গোল দশ 
প্রায় অরক্ষিত, তখন 'ঁকন্তু গোল- 
কীপারকে একা পেয়ে দূর্গভেদ প্রয়াসে 
তৎপর হয় নি ওরা। বল নিয়ে 
গোলের সামনে এসে জড়ো হবার প্রচুর 
সময় িয়েছে। যখন গোলমৃখী শট 
মেরেছে তাও টিপ করে মেরেছে বিপক্ষ 
কোন খেলোয়াড়ের গায়ে। জান না, এর 
কাজ করেছিল কি না। বল কাড়াকাঁড়র 
দ্বৈরথ সমরে হাওড়ার খেলোয়াড়দের 
সঙ্গে আঁধকাংশ সময়ই এ'টে উঠতে 
পারে ন ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা। 
বল পাস কে কখন কাকে করছে, আর 
কেইবা ধরছে, কে কোন্‌ দিকে শট 
পাস আধপথে বারে বারে আটকে যাচ্ছে 
দেখেও সেই রীতি চলেছে-দেখতে 
দেখতে আমার ফুটবলের ধ্যান-ধারণা 
দ্রোহ করে উঠেছে।. তবু ইস্টবেঙ্গল 


. নাজেহাল করে, 


জিতেছে ছ' ছ'টা গোল দিয়ে। দর্শক- 


দের উল্লাসে ফেটে পড়া 'ঁক কিছু 


অন্যায় । বুড়ো বেরাঁসকের দল বাই 
ভাবুক ও বলক না কেন। 
এই বছরে সন্য প্রথম বিভাগে ওঠা 


টালিগঞ্জ অগ্রগামী যে চ্যাম্পিয়ান এবং 
, দশটি খেলায় ৩৬ট গোল দেওয়া 


মোহনবাগানকে একাঁটও গোল 'দতে 
দেয় নি, তাদের সর্বধ্বংসী জয়বান্রা 
রুখে দিয়ে বছরের প্রথম পয়েন্ট 


যেভাবে আগাগোড়া ভুল পাস করে 
গেল, সারাক্ষণ গোলে একটাও শটের 
মত শট মারতে পারলো না, 
তা দেখে মনে হয়েছে যে, তৃতীয়-. 
বিভাগের কোন দলকে মোহনবাগানের 
জামা পাঁরয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে॥ 

ওই দূরট খেলার স্মাঁতি এই 
মুহূর্তে উজ্জল বলেই তার উল্লেখ 
করলাম। কিন্তু মোহনবাগান, ইস্ট" 
বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং তন 
প্রধানেরই আঁধকাংশ বড় জয়ের মধ্যেও 
ওই ধরনের ফুটবলের ধ্যান-ধারণা 
ভঁলরে ও দ্যালয়ে দেওয়া খেলাই 
দেখোঁছ। 


ফুটবল-নাবালক 
কিংবা ফুটবল নিঃস্ব সেখানে বড় 
দলগুলির বড় জয় সহজসাধ্য করে দিয়ে 
আই এফ এ বড় র্লাবভক্ঞদের কতজ্ঞতা- 
ভাজন হয়েছেন নিঃসন্দেহ । শুধু চারাট 
প্রথম বিভাগ খেলায়। যেখানে কৃতী 
খেলোয়াড়ের সংখ্যা দিয়ে দশাট দল 
ভালো করে গড়া চলে না, সেখানে 
কোথা থেকে? অতএব 'তিনাটি বিগ: 
ক্যাঁপটাল টিম, দুশট ভারত সরকারের 
টস, একটি আধা-সরকারী বিরাট 
প্রতিষ্ঠানের টিম এবং একাঁট ভারতের 
প্রধান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ছিম- এই 
সাতাঁট টিম বাৰ 'দয়ে বাকি তেরাঁট 
টিম একান্তই দুর্বল, কোনমতে ঠেকা 
দিয়ে চলছে। 

তা বলে এই সব চ্যাংব্যাং টিম 
যাঁদ বড় টিমকে হারাবার বা দ্র খেল- 
বার চেষ্টা করে, তবে ভন্ত সাধারণ 
তাদের মাথা ভেঙে দেবে তার প্রমাণ 
সাময়িকভাবে সামান্য তিন 'মাঁনটের জন্য 
হলেও, ২--১ গোলে এগিয়ে থাকার 
অপরাধে এরয়ান্দকে ইচ্টক বাষ্টিতে 
তাদের আঁধনায়কের 


~ 


% 


মাথা 'ফাঁটয়ে।'.আর যে রেফারি 
মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পেনালাট দেয় 
তার গায়ে থুতু. '্দয়ে তার ম্‌খে- 
মাথায়-ঘাড়ে কিল-চড় কাঁষয়ে। সবটুকু 
উচ্ছজ্খলতা অসবস্য দর্শকদের উপর 
চাপালে তাতে সত্যের অপলাপ হবে॥ 
এর পরও যাঁদ কেউ প্রশ্ন করেন, 
কেন ফুটবলের মান নেমে যাচ্ছে 
তাহলে !কছু বলার নেই। 
মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহ- 
মেডান ল্গোঁটং-এর ফুটবল খরচ 
বাক দঃ’ লাখ থেকে এক লাখ টাকা । 
সে-টাকা কিভাবে খরচ হয় ও কে পায়, 
সে প্রশ্ন করবেন না। সবাই সব কিছু 
জানে এবং বলাবাঁলটাও সব সময়ে 
কানে কানে হয় না। ীকতু ছাপার 
হরফে স্পষ্ট করে বলা চলে না. কারণ 
তাতে প্রমাণের দায়িত্ব এসে যায়। আর 
-বি-আইন কাজ প্রমাণ রেখে করবে এমন 
বোকা শ্রীদত্তরায়ের নেতৃত্বে চালত 
কলকাতার ফটবল নয়। 
রেল ও বি" এন" আরু। বেখানে উচ্চ- 
শীক্ষিত ও সবগপান্বিত দায়খ্ঞান- 
সম্পন্ন কৃতী তরুণেরা ফ্যা ফ্যা করে 
ঘরে বেড়াচ্ছে, এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে 
ধর্না দরে দিয়ে বছরের পর বহর ঘুরছে, 
সেখানে ফুটবলে দুটো লাথ মারার 
কাঁতত্বে যারা রেলে ৮কার পাচ্ছে শুধু 
পালনের কোন বাধ্যবাধকতা না 'নয়ে, 
তারা. চাকার পেয়ে যে খেলা খেলছে, 
তা দেখেও অনেক সময় আমাদের ফুট- 
বলের ধ্যান-ধারণা জলাঞ্জাল দিতে হয়। 


২ যাই খেলক ওরা, জনসাধারণের অর্থে 
লাঁলত-পালিত ওই টিম দ্াটরও 


৮৯ 


আঁর্থক সম্গাত অপাঁরসীম। পোর্ট দল 
ও বাটা দলেরও সঙ্গত কম নয়। এদের 
সঙ্গে অন্য প্রথম বিভগ ক্লাবগীলর তুলনা 
করুন, তাদের কারও ক্লাবের 
সদস্য চাঁদা আদায় হাজার টাকা পেরোয় 
কি না সন্দেহ। এই সব দলের সঙ্গে 
আগের দলগযীলর প্রাতযোগতা যাঁদ 
সমানে সমানে হয়, তবে টাটা-ীবড়লার 
সঙ্গে আরবি-র ব্যবসায়িক পতি 
যোঁগতাও সমানে সমানে গণ্য হতে 
পারে। 

এককালে মোহনবাগান যখন 
আমাদের প্রাণের ঠাকুর ছল, তখন 
তাদের লড়াই ছল সব বাঘ-সংহ মার্কা 
দলের সত্গে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হার 
স্বীকার করতে হত মোহনবাগানকে ॥ 


'২_ তবে বাঘ-ীসংহের 'সঞ্গে লড়াই করে 


দ:-দশটা আঘাত না দিয়ে কাবু হত 
নাংওরা। “সংগ্রামী মনোভাবের তাতেই 
হিল সাৰ্থকতা! আর আজ বার 


হাপ্তাহিক বসত 


রথীরা আই. এফ. এ, রেফার; দলের ' 


খেলোয়াড় ও সমর্থক দশক এই 
চতুরঙ্গ বাহনীতে সাঁজ্জত হয়ে 
খরগোশ শিকারে বার হচ্ছে, ব্যাগ 
বোঝাই করে আনছেন, বীরত্বের 
সার্থকতার উল্লাসে ফেটে পড়ছে ভন্তরা। 
ওদের মধ্যে কেউ কাউকে জ্ঞান করছে 
পেলে, কাউকে বা জেয়ার,. কাউকে 
মূলার, কাউকে বিভা এবং সেই বাহুল 
স্বপ্নে উসকানি নেওয়ার লোকের শুভাব 
হচ্ছে না। 

কেন কোন্‌ উদ্দেশ্যে আই" এফ" এ 
দিনকে দিন প্রথম বিভাগ লীগে দল 
সংখ্যা বাড়াচ্ছে তা নিয়ে দুজ্টজনে 
যাই বলুক, প্রকৃত মতলবটা আমি 
ঠাউরে উঠতে আজও পারি নি। 
এবং যে আই এফ" এ সভাপাঁত তাঁর 
অধীন আই. এফ" এ-র সার্থকতার 
স্বীকাতি দাঁব করেন সব সময়, তাঁর 
কাছ থেকেও এ সম্পর্কে কোন হীতঙ্গত 
পাওয়া যায় ন। আর সব কাঠের 
পৃতুলের পিছনে যান দাঁড় টেনে 
নাচাচ্ছেন, তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগই 
মেলে না। তব তাঁর কাছে একটি 
প্রস্তাব আছে আরাব-র। আজকের এই 
শ্রেণীহীন সমাজ দাঁবমূলক প্রবল 
আন্দোলনের যুগে ফুটবল দলগ্লর 
মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নিশ্চয়ই যুগচেতনা- 
বিরোধী । 
হল কলকাতা ফুটবল লাগে প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পণ্চম বিভাগ 
আর নয়। সবই প্রথম 'বভাগ-তা 
আই. এফ" এ-র অন্তর্ভূক্ত ক্লাবসংখ্যা 
যতই হোক না কেন। 

বর্তমানের কুঁড়ীটি টিম নিয়ে 
গঠিত প্রথম বিভাগ লঈগে আর একটি 
পুনগণিন প্রস্তাব আমার মনে ধরেছে। 
তা হল অর্থবলে বলীয়ান সাতাঁট 
টিম এক গ্রুপ বাঁক সাতাঁট অপর গ্রপ! 


প্রয়োজনমত ডাবল্‌ লেগ বা প্রাত দলের ' 


সত্গে প্রতি দলের দু'বার করে খেলা 
এবং তার পর প্লেঅফ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত 
চ্যাম্পিয়ান নির্ধারণ। আর যাঁদ রুশ 
পদ্ধাতিতে প্রাতি জেলার লীগ চ্যাম্পি- 
য়ান এবং কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান 


নিয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ের খেলাও প্রবর্তন ' 


করা যেতে পারে, তবে বাংলা দেশের 
কলকাতা কেন্দ্রিক সভ্যতার মাথা কাটা 
যাবার মত ওই ব্যবস্থা আই এফ" এ 


কিছ; "নেই! 
যুগে মাঠ-ঘাট, গাঁগলি থেকে স্বভাব- 


তাই এখন যা কর্তব্য তা ' 


নৈপনণ্যযুক্ত খেলোয়াড় তব খুজে 
পাওয়া যেত। কিন্তু বনট্বলের দ্বভাব- 
নৈপুণ্য দিয়ে ক্চ্ছ হবে না, চাই 
সুশিক্ষণ ব্যবস্থা ৷ "সোট “কোথায় ? 
এমন কি, মেওয়ালাল কর্তৃক 
স্কুল অব ফুটবলের ৭০1৮০ 
ছেলের সবাই পার্থ শিক্ষা 
পেলেও চাঁহদার সামান্য এক অংশও 
তাতে িটবে না। দেশে কোথাও বুট- 
বলের পাঠশালা-স্কুল নেই। একেবারে 
কলকাতা ফুটবলের কলেজ ও 
প্রথম বিভাগ লীগের পোস্ট-্রমজয়েট 
িবভাগ-দেখানকার উপযুক্ত খেলোয়াড় 
আসবে কোথা থেকেই .. 

মূদ্রা ব্যয়ে। এককালে তাদের 
খুজেপেতে আনার পূর্ণ দায়িত্ব পালন 
করতো রাজস্থান। বাইরের খেলোয়াড় 


সুগন্ধি অগুরু উৎসবে, 
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও 





{ধনে খেলাবার বদনামের আধকারী হত 
।ঘারা। আর পরের বছর মোহনবাগান 
গু ইস্টবেঙ্গল ভালোমানুষের মত 
স্থানীয় খেলোয়াড়দের দলভুন্ত করতো 
অদোর ভাঁওয়ে এনে। রাজস্থান ক্লাব 
পরিচালকের বাঁদ্ধ খুলে গেছে। তারা 
এখন নেহাৎ কলকাতার ছেলেদেরই 
নিয়ে বল গড়ছে। 'খুঁজেপেতে আনছে 
সব চেয়ে বোৌশ মহমেডান স্পোর্টিং। 
আর আনবেই বা কোথা থেকে? 
কলকাতা ফুটবলের - দৈন্যের প্রভাবে 
আজ সারা ভারতজোড়া দৈন্য। ভাই 
মহাবণর প্রসাদ, চন্দুন গণষ্ত, শ্যাম থাপাই 
কলকাতায় আমদানি করা রত্ন 
কলকাতা ফুটবলের অবনাতর প্রধান 
কারণ, অবনাঁতর জন্য কারো মনে গ্লান 
নৈই। যতাঁদন সরকারী বাতিকে টিঙ্কু 
আব্দুল রহমানের মারডেকা প্রাঁত- 
ইপ্ডিয়া কালার দিয়ে খেলোয়াড়দের 
গ্লামার পাওয়ার সুযোগ থাকবে, 


কর্তাব্যান্তদের বিদেশ সফর এবং তার 
আন[ষাঁঙ্গক জ্মাবধাগ্দীলি লাভের 


অন্তরায় ঘটবে না! 

আর কলকাতা ও বৃহত্তর কল- 
কাতার কয়েক লক্ষ ফুটবল পাগল তারা 
বলের ধারও ধারে না। শুধ 
মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল আর সম্প্রদায় 
শীবশেষের স্পো্টিং। এরা যাঁদ লীগ, 
শীল্ড, ডুরাণ্ড, রোভার্স প্রভত জেতে 


ওবের এবং ওদের অগণিত আঁত- 
উৎসাহী সমর্থকদের মতে তাতেই 


ভারতীয় ফম্টর্বল মহীয়ান। তাই 


মোহনবাগানের পূর্ব আফ্রিকা সফরে 
দংবাদপন্রগীল টেস্ট ম্যাচের উল্লেখ 





- দিনে সেই অস্বাস্থ্যকর চেতনা 


গ্াপ্তাহক বস মতা 


করেছিল। দুর্বল বিরুদ্ধ দলের সন্ধে 
খেলে খেলে ভোঁতামেরে যাওয়া মোহন- 
বাগান ও ইস্টবেঙ্গল যখন পরস্পরের 
সম্মুখীন হয়, সে খেলায় যে হঠাং 
চমক জেগে উঠতে পারে না, অ জেনে 
এবং বুঝেও সেই খেলা দেখার জন্য 
অগুণাত বাদ্ধিমান লোক-যারা 
এমানিতে র্লাব-পাগল বা ফুটবল-পাগল 
নয়_তারাও ক্ষেপে ষায়। আর এই দুটি 
দলের সমর্থকবৃন্দের প্রেরণা যে পূর্ব- 
বঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ মনোভাব, আজকের 


লাপতর গুরুত্ব সম্পর্কে অবাহত 
বাঁন্তরাও এই উপলক্ষে সেই চেতনাতেই 


উদ্বুদ্ধ হন। 
মোহনবাগান ও ই স্ট বে শ লের - 


স্থানীয় চেতনা এবং মহমেডান 
স্পোঁটং-এর পপিছনকার সাম্প্রদাঁয়ক 
চেতনা কলকাতা ফুটবলের সবচেয়ে 
বড় প্রনঁট। আর যেখানে সারা ভারতের 
সর্বক্ষেত্রে আগ্ত-নাস্তি বৈষম্য বদ 
রণের প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভূত, 
সেখানে কলকাতা ফুটবলে আস্ত-নাস্ত 
[বিরোধ দিন দিন বাড়ছেই শুধু নয়, 
বাড়বার অনুক:ল পাঁরবেশ সৃষ্ট করে 
দেওয়া হচ্ছে-চেতন, অচেতন ও অব- 
চেতনভাবে। 

আজকের বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজ যারা 
টাটা-বড়লা ধ্বংস হোক, সর্বহারার 
রাজ চাই, মজুতবাঁর চলবে না, 
বড়লোকের চামড়া দিয়ে গরীবলোকে 
জুতো পরবে প্রীত স্লোগান দেয়, 
হয়তো মনে-্রাণে সে দাবি সমর্থনও 
করে, তারাও শীকন্তু মোহনবাগান- 
ইস্টবেঙ্গল যে ফুটবলে সর্বগ্রাসী টাটা- 
{বড়লা তা উপলাঁব্ধ করে না এবং ওই 
দু'দল . যখন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক 
বোঁশ খেলোয়াড় সংগ্রহ করে বাঁসয়ে 
রাখে, তাকেও মজুতদারি বলে ধিক্কার 
না দিয়ে বরং মনের খুশিই প্রকাশ 
করে। 

কলকাতা ফুটবলের আসল গলদ 
এই সামন্তআন্রিক দল দুটিকে উচুতে 
ধরে রাখার একটা বিস্ময়কর হৃদয়াবেগ। 
যায় কাছে কর্ম সংস্থানম্বলক দল, বথা 
দুশট রেল দল, পোর্ট দল, বাটা পষ'ন্ত 


, মাথা তুলতে পারছে না। আর এখানকার 


ফুটবল পাঁরচালন সংস্থার এ্যাভার 
রাণ্ডেজী মনোভাব এবং আঁফস স্পোর্টস 
ফেডারেশানকে তোয়াজ করার প্রয়াস। 
অর্থাৎ লীগে কর্মসংস্ধানমূলক ক্লাব 
রা খেলবে ভারেরারতে হবে রে 
ক্লাব। রেল, বাটা, পোর্ট সব ওপেন 
ক্লাব। এই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার 
প্রয়াসে ফুটবল গাছের ফলও পাচ্ছে না, 


তলারটাও হারাচ্ছে। 


২৯৬ 


সব 'ঁদকের যুগচেতনাবিরোধী 
ব্যবস্থায় কলকাতা ফুটবল মরছে, আর 
সেই সঙ্গে ভারতীয় ফুট্রলেরও নাভি- 
শ্বাস উঠছে এবং এনের মৃত্যু ত্বরান্বিত 
প্রণোদিত ফলসেবা, আর ফুটবল ভন্ত 
জনগণের চেতনা ও চন্তাধারার 
গোঁজামিল । 

তা মরছে মরূক। হং কেয়ার্সঃ 
শো ইজ গোঁয়ং অন জ্যান্ড এট, 
বগ প্রাফট্স্‌। উত্তেজনাপাগল শহুরে 
মানূষও তার উত্তেজনার খোরাক পেয়ে 
বিচার-বাঁদ্ধ হারিয়ে বসে আছে। 


কিন্তু ফুটবলের সমস্যাকে যাঁদ 
ফুটবলে সীমাবদ্ধ মনে করে নিশ্চিন্ত 
থাক, ভাব সাধারণ মানুষের মনের _ 
স্বাভাবক উত্তাপ উীপ্গিরণ করে আসার 
জায়গা ফ্টবল মাঠ, যার ফলে আবাস 
পাড়াগ্যাল িছুটা নিরাপদ, তাহলে 
মারাত্বক ভুল করবো। | 

বড় ফুটবল ম্যাচ সামলাতে যে 
পাঁরমাণ পুঁলশ মোতায়েন করতে হয়, 
তাতে হয় পাড়াকে পাড়া অরাক্ষত পড়ে 
থাকে, নয়তো বা ফুটবলের প্রয়োজনে 
পুলিশের ব্যয়-বরাদ্দ বাড়াতে হয়। 
কোনটাই সমাজের পক্ষে উদাসীন থাকার 
প্রসঙ্গ নয়। ফুটবল নেশার প্রসার 
যেভাবে বাড়ছে, ?কশোর, ও বালাখল্য 
তাতে যে সব মোহনবাগান বা ইস্ট- 
বেঙ্গলের বড় খেলায় গতবার পর্যল্ত 
আসন সংখ্যা ভার্ত হয় নি, এবার তাতে 
টিকেট না পেয়ে লোক ফিরে যাচ্ছে। 
ক’ বছরের মধ্যে ইডেন গার্ডেনস-এও 
স্থান সঙ্কুলান না হবার আশওকা। মাঠের 
উত্তেজনা সামান্যেই ফেটে পড়ে এবং 
অনেকদূর পর্যন্ত সংক্কামিত হয়ে পড়ে! . 
লাইনে মানুষ মরা টেস্ট ক্রিকেটেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন মনে করারও 
কারণ নেই। এ যুগের পুলিশ কঠোর 


হতে পারে না। রাঁজও হয় না, পুলিশী 


ডান্ডাকে ভয়ও করে না এ যুগে 
কেউ, পনীলিশই বরং জনতাকে ভয় করে। 
সব মিলিয়ে নিত্য খারাপ হওয়া 
আইন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় ফুটবল 
অবাগ্িত প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। 
ফুটবল সম্পকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েও 
কোন্‌ সমাজসচেতন ব্যান্ড ফুটবলের 
প্রভাবকে অবজ্ঞা করতে পারেন? 


\ 


শশা 





আজ একটা প্রশ্ন একই সঙ্গে 


অনেকের মনে ঘোরাফেরা করছে। চায়ের 
টোবলে, খেলার মাঠে কিম্বা যে কোন 
আলোচনা সভায় এই প্রশ্নটা উঠেছে। 
- ধঁবষয়টা জাঁটল না হলেও এই বিষয়ে নানা 
মুনির নানা মত। কেউ এ প্রশ্নের উত্তর 
দেন সোজাস্বীজ, কেউ দেন ঘহারয়ে, কেউ 
ধা আবার নাক বেড় দিয়ে কান ধরেন। 

মৌক্সকোর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রাত- 
যোগতার আসর এবারের মতো শেষ হয়ে 
গৈল! সেই সঙ্গেই ফরোল জুলে-রিমে 
কাপের আয়ু। বিশ্বকাপের আসরে জহলে- 
রমেকে আর দেখা যাবে না। বি“বকাপের 
নিয়ম ছিল যাঁদ কোন দেশ তন বার 'বি*ব- 
জুলে-ীরমে কাপটা তারা পেয়ে যাবে চির- 
দিনের জন্যে। 

এবারের বিশ্বকাপের ফাইন্যালে যখন 
বরোজল আর ইটালী উঠলো তখনই বোঝা 
?গয়েছিল যে, জুলে-রিমের আয় এতোদিনে 
ফুরোল। ১১৩০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল 
পর্ষল্ত_এই দীর্ঘ ৪০ বছরের িরোনামায় 
থাকা সোনার পরী এতোঁদন পরে সাঁত্য 
ঈাতাই উডে গেল। 

উড়ে গিয়ে চিরাঁদনের মতো আশ্রয় 
গ্রহণ করলো ব্রোজলে। সেই সঙ্গে বিশ্ব- 
ধাপ ফুটবল গ্রাতযোগতার পুরস্কার 
জুলে-রিমে কাপাটির কাহিনী দ্থানলাভ 
ফরলো ইতিহাসের পাতায়। 
1. জুলেশরমে কাপ সম্বন্ধে আমরা যেমন 
যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধেও। আর তারপরই 
সেই প্রশ্নাটি মনে আসে । মনে হয়. ওদেশের 
খেলোয়াড়দের গধ্যে কি এমন যাদ্‌ আছে, 
[ক এমন মহা এশ্বর্য আছে যার জন্যে 
ওঁরা অমন আঁব*বাস্য ক্লীঁড়ানৈপণ্যের আঁধ- 


কারী? আর সব শেষে শুধ জানতে 
ইচ্ছে করে, কেন ওদের মতো বড় হতে, 
ওঁদের মতো নিপূণ হতে পারেন না 
আমাদের খেলোয়াড়রা? গুরাও মানুষ, 
আমরাও মানষ--তাহলে কেন আমরা পার 
না গুদের মতো হতে? আসল পার্থক্যটা 
কোথায়? 

অত্যন্ত সহজ, সরল লাগলেও বিষয়টা 
িম্বা প্রশ্নটা কিন্তু বেশ জাঁটল। এই 
জাঁটলতার জট ছাড়াতে আমাদের দেশের 
বিশেষজ্ঞরা এক একজনে এক এক কথা 
বলেন। কেউ বলেন, এ সব দেশের 
খেলোয়াড়দের মতো আমাদের শারীরক 
পটূতা নেই, তাই। আবার কারো মতে, 
ওসব দেশের খেলোয়াড়রা যে 
সব সযোগ-সংবধে পান : আমাদের 
দেশের খেলোয়াড়রা তা কল্পনাও করতে 
পারেন না। সূতরাং...। 'আর একদলের 
মতে, বিদেশে উন্নত.ধরনের প্রশিক্ষণ দেবার 
যে ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশে তা নেই। 
এ ছাড়া কেউ তোলেন আবহাওয়ার প্রশ্ন, 
কেউ তোলেন খাদ্য এবং প্াম্ট-অপণঘটর 


. বিষয়ে প্রশ্ন 


এর সবগুলো না হলেও বেশির ভাগই 
সাঁত্য। কিন্তু এগুলোই কি সব? চিন্তা- 
ভাবনার আব কি কিছ নেই? নাক 
আমরা কোনাদন কোনাঁদক দিয়ে ওঁদের 
মতো হতে পারবো না এই সান্ত্রনা নিয়ে 
বসে থাকলেই চলবে? 'দিন-কাল বদলে 
গেছে, সময়ের সঙ্গে তাল 'দয়ে আমরা 
ঠিকমতো চলতে পারাছি কই? 

কিন্তু এভাবেও তো আর বসে থাকা 
চলে না। আজ তাই সময় এসেছে চন্তা 
করার। নতুনভাবে সব কিছু ভেবে দেখার 
সময় এসেছে। নতুন দীষ্টকোণ থেকে 
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নব-আফ্গিকে আজ যা করার_তাই করত্তে 
হবে। 

গুদের মতো আমরা কোন দিন হতে 
পারবো না-এই-ধারণা নিয়ে বসে থাকার 
কোন সঙ্গত কারণ আছে ক? হতে 
পারবো না তো পারবো না; কিন্তু চেষ্টা 
করতে দোষ কি? 

িন্তু ম্মশাকল হয়েছে যে, সেই চেষ্টা 
ফরবে কে? নতুনভাবে, নতুন আঁত্গকে 
চিন্তাই বা করবে কে? 

_ অত্যন্ত দুঃখ আর পাঁরতাপের বিষয় 
হলো, যাঁদের ওপরে আমাদের দেশের খেলা- 
জগতের হর্তা-কর্তাবধাতা তাঁদের এই 
সব 'বষয় ভাববার, চিন্তা করাব কিম্বা 
কই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, এ'রা 
খেলাধূলাকে আদৌ ভালোবাসেন কনা? 

তা না হ'লে ভাবতে অবাক লাগে, যে 
চেয়ে ছোট, আর লোকসংখ্যাও ভারতের 
রাজ্যগুলোর চেয়ে কম-_-তাঁরাও ক করে 
ফুটবল খেলায় এতো উন্নাত করে বিশ্বকাপ 
ফুটবল প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন 
এবং সেই দেশের খেলোয়াড়র। তাঁদের 
খেলার চাঁকত চমকে সকলকে চমৎকৃত করে 
দেন? 

বেশি দরে যাবার দরকার নেই। মাৱ 
ক'বছর আগে বার্মা, মালয়োশয়া প্রভাত 
দেশগুলোকে আমরা হেলায় হারাতাম। 
কিন্তু আজ তাদের হাতে আমাদের গো- 
হারা হারতে হয়। অর্থাৎ ফুটবল খেলায় 
এবং খেলাধূলার অন্যান্য বিষয়ে যখন 
তখন আমরা দিনের পর দিন শুধু 
পাছিয়েই গড়ছি। ॥ 
সব থেকে দঞখের বিষয় হলো, পাঁছয়ে যে 
আমরা পড়াছ সে কথা জানা থাক! সত্বেও 
আমরা তার জন্যে এতোটনকুও লাঁজ্জত 
নই। আমাদের ক্লীড়াজগতের হর্তা-কর্তা- 
{বধাতারা কেমন বক ফ্দীলয়ে হাঁটেন, 


খেলোয়াড়রা খেলা ভালোভাবে শেখার 
আগেই জামার কলার তুলে হিরো বনে 
যান। 


ফলে আসলে যা দরকার সেই খেলা 


শেখাটা আর হয়ে ওঠে না। ভালো 
খেলোয়াড় হতে হলে যে আন্তারকতা 


দরকার, যে পাঁরশ্রম প্রয়োজন, আজ ক তা 
আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে আছে 
বা তার পাঁরচয় পাওয়া যায়? 

একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, পেলে 
একাঁদনে পেলে হন ন, ইউসেবিও, 'রভা, 
বাঁব মূর, মুলার কিম্বা অনা কেউ 
আজকের .এই শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে আসতে 
পর দিন.ধরে। মাসের পর মাস, বছরের 





৯ 


জনুশবলন । প্রচণ্ড পাঁরশ্রমের সঙ্গে, হাস- 
সুখে মেনে নিয়েছেন সব. দুঃখ, সন্‌ কষ্ট 
করেছেন প্রয়োজনীয় সমস্ত ত্যাগ 
স্বীকার । 
মধ্যে ক এই পরিশ্রম, কিম্বা আন্তঃরকতার 
পারচয় পাওয়া যায়? শুধ: তাই নয় 
প্রত্যেককে ভালো 'জমনাস্টও হতে হবে। 
জিমনাস্টিক ছাড়া এ যুগে কিছুতেই: 
ভালো ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। পাঁথবীর 
প্রত্যেক দেশের খেলোয়াড়রা তাই এইদরে 
নজর দেন। কিন্তু আমাদের দেশের 
খেলোয়াড়বা...... ? 

পাঁরশেষে, আর এক্ট্রা কথা বলার 
গ্রয়োজন। ফুটবল খেলা কিম্বা খেলা- 
ধূলার সর্বাঙ্গশণ উন্নাতর জন্যে আজ 
সবার আগে ঞাঁগয়ে আসার দরকার 
সরকারের। 

স্কুল থেকে বাছাই করে তাদের গড়ে" 
পিঠে তোর করতে হবে সরকার দায়ত্ে। 
দকুলের মতো ক্লীড়াস্কুল খোলা দরকার 
আজ সব থেকে বোঁশ। তারপর সমস্ত 
ভারত থেকে ছে'কে ছার এনে সৌনবস্কুলের 
মতো লেখাপড়ার সঙ্গে প্রত্যেকের আলাদা- 
আলাদা বিভাগের খেলাধূলার কোঁচং 
করতে হবে। ভালো খেলোয়াড় তাহলে 
সহজেই তরি হবে। তবে তাদের চাকরী- 
বাকর থেকে সব কিছুর দাঁয়ত্বই নিতে 
হবে সরকারকে! 
খেলাধূলার উন্নাতির জন্যে খেলাধলাকে 
বিশেষ স্থান দেওয়া হয় এবং খেলোয়াড়দের 
সব দাঁরত্ব নেন সে দেশের সরকারই ৷ তাই 
মনে হয়, আজ এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক 
ক্লীড়াঙ্গনে ভারতের মান বাড়াতে এবং 
ভারতকে সংপ্রাতিষ্ঠিত করতে সরকারকেই 
এগিয়ে আসতে হবে। 

শুধু স্পোর্টস কাউান্দল আর 
করে যে কিচ্ছয হবে না, সে কথা আজ 
আমরা সকলেই বুঝে গোঁছ। তাই আমরা 
চাই, এখান এমন একটা কিছ: করা হোক 
যা সাঁত্য সাঁতাই একটা কিছু কাজের 
জানিস হবো 
বিশ্বকাপ ফ্টব্ল প্রাতযোগিতায় ভাংশ- 
গ্রহণকাবা খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের 

তারপপ বলা যায় না. হয় তো একাঁদন 
ভারত ও ক্বিকাপ ফুটবল প্রাত/ঘাঠগতার 
অন্যতম প্রাতিদ্বন্ব হিসেবে এতিহাসিক 





শোকে জীবন্মৃতপ্রায়! কিন্তু, তিন্‌ কি 
ভেবে দেখেন কোন্‌ সাচ্চা বস্তুর প্রত্যাশায় 
উজাড় করে দিচ্ছেন ?' 

যে লীগের অনেরুখানিই মোক সেই 
লাঁগের জন্যেই তাঁদের দরদ. উথলে- পড়ছে! 
যে যে দলের জন্যে তাঁদের প্রাণ উৎসর্গীকুত, 
প্রায় সেই.সেই দলের, সঙ্গাঁত-ক্রাই॥ 
পয়সা অঢেল । অপেশাদারী ফ:টবলেও সেই 
পয়সা গোপনে ছড়িয়ে হাল্পি-দিল্লী থেকে 
খেলোয়াড় সংগ্রহ করে সেই সব দল শান্ত 
সঞ্চয় কবে। তারা হারায় কাদের: অথবা 
কাদের সঙ্গে প্রাতযোগতায় নেমে তারা 
লাগ বা শ্শল্ড পায়? ' যারা অশন্ত, অক্ষম 
-ক্রীড়াগত দক্ষতা এবং আর্ক গৃলধন, 
কোনো 'কছুর সঙ্গাঁতই যাদের নেই খেলা 
তো তাদেরই সঙ্গে। এই অসম প্রাতি- 
যোগিতায় জয়ের 'মূল্যই বা" কাতাটুকু ? 
জয়ের যথার্থতা যে ক, সবাই যদ শুধু 
সেইট্‌কুই উপলাত্ধ করতে পারতো তাহলে 
থেকে কলকাতার ফুটবলের মস্তি মিলতো 
অনেকদিন। 

এক এক পক্ষ দল ভাঁঙয়ে নিজদের 
দল গড়তে লক্ষ' বা লক্ষাঁধক টাকা খরচ 
করছে। বাকদের সে মুরোদ নেহা 
তার ওপর এবার আবার 'বশাঁট প্রাত- 
যোগর মধ্যে লানয়র বিভাগের খেলার 
প্রেক্ষিতই সিনিয়র বিভাগে খেলাব যোগ্যতা 
দশটি দলের আছে ক না? নেই। কোনো 
সন্দেহই নেই। অথচ সেই অধিকার কুঁড়াট 
ও মিছারকে একনজরে দেখার এই যে 
ওপরে ওঠে? ওঠে না, উঠতে যে পারে 
না তা সবাই জাদন। তবু মাকে মাঝে 
কান্না কাঁদা হয়! হায়! কাশ্বা ছাড়া 
আমাদের আর প:জিই বা আছে কি 
কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না বলে আক্ষেপ 
কবা হয়। কিন্তু কেউ ক বলে যে প্রকুত 
ঘাটাত কোথায়? ঘাটাতি তো প্রশাসানক 

২৯৮ 


we এডি এ পপ 


দৈন্যে। প্রশাসন আঁটোসাঁটো হলে, 
তাঁদ্বরে 'িগাঁলতাঁচত্ত না হয়ে, প্রশাসকেরা 
যাঁ্দ লপগ্গ-ফুটবলের অবলাপ্তিঘটাতে এবং 
ওপর্তলার প্রতৈযোগঈ-সংখ্য-সীটমত করে 
কল্যাণে, খেলার- মানোন্নয়ন ঘটতে বাধ্য। 
উপরতলায় মানে. ?সানয়ার মহলে অযোগ্য- 
দের ঠাঁই-হবে না_এই চিল্ভায় উদ্বুদ্ধ 
হয়ে বাংলার ফুটবলের প্রশাসকেরা যাদ 
ওই. মহলের প্রাতযোগ্বঁর সংখ্যা কমিয়ে 
দিতে ‘পারেন, তাহলে সানয়ারদের ক্লীড়া- 
কেন্দ্রে আগাছার উৎপাত কমে । এই তথ্যের 
নাঁড়র খবর জানতে তীক্ষ; শাঁণত 
বাঁদধরও দরকার পড়ে না। চেনা প্রশাসকের 


হাঁ, ওই 'কন্তুই বাদ সেধেছে যে! 
অনেক প্রশাসকের নিজের দল রয়েছে! 
সেই সব দলের যোগ্যতা, দক্ষতা না. 
থাকলেও তাঁরা হেন মররাব্ব থাকতে 
নেমে যাওয়া চলে ক করে! নামলে 
প্রশাসকদেরই 'প্রোস্টজ' িলে হরে যায় 
না. ক! অতএব- প্রশাসকগোম্ঠীতে. ওরা 
থাকতে ওদের বা ও*দেরই ভাই-ব্রাদারদের 
দলগর্জলকে,নচের মহলে নামিয়ে দেওয়া 
যায় না। যাচ্ছেও না! কাজেই "দাঁনয়ার 
মহলের দলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বিশে 
এসে দাঁড়িয়েছে । বছর 'কয়েকের মধে। বিশ 
চঁল্শে ছাড়িয়ে পড়তে চাইলেই বা রুখবে 
কে? 

লীগ ফুটবল বন্ধ করার প্রস্তার 
আগেই.তুলোছি। শ্বনে কেউ যাঁদ' লি্ময়- 
[বস্ফাঁরত : চোখে প্রশ্নটির দিকে তাকান, 
তাহলেও বাঁল, ফাঁক-ফাঁকির রাস্তা আল্‌গা 
রাখলেই ক িরাদন সকলকে বোকা 
বানানো যাবে? কলকাতার ফুটবল লাগ 
যে” সাচ্চা প্রাতযোগিতা, নয়, তা জেনেও 
প্রাতযোগতার নামাবলশ চড়াবার দরকার 
ক? আবার বাল, নকল নাড়ু: হাতে শন 
কে" কাকে ঠকাচ্ছে? নিজেকে 'নয় তো! 
ঠকানো যাঁদের নেশা ও পেশা, তাঁরাই 
আজ কলকাতার ফুটবল মাঠ ছেয়ে ফেলে- 
ছেন এবং তাঁদেরই অস্তিত্ব কমে ক্রমে 
বাংলাদেশের অন্যান্য খেলার আসরেও 
প্রসারত হচ্ছে। অতএব, যে কালের মধ্যে 
আমরা মাথা গুজে রইলাম এবং যে 
যুগকে আমরা গড়লাম নিজেদের হাতে, 
সেই যুগ সম্পর্কে আমাদের গর্ব করার 
{কছুই নেই। উত্তরকালের জিজ্ঞাসুদের 
জবাব দেওয়ার কৈফিয়তও আমাদের হাতে 
নেই। : E 

আমাদের ভাগ্যকে আমরা 'নজেরাই 
হিংসা করতে -পাঁর না! পারি কিঃ 


= মে ৩১--মেক্সিকো 


শিস 





গ্রুপ ১ মেক্সিকো সিটি) 


(০) রাশিয়া (০) 
জুন ৩---বেলজিয়াম (৩) এল 
স্যালভাডোরি (০) 

ভানসোয়র ২, ল্যান্বারটি (পেনাল্টি) 
ধুন ৬-রাশিয়া (8) বেলজিয়াম (১) 
বাইশোভেটগ ২, - ল্যাস্বার্ট 
আসাটিয়ানি ও খেমলেনিটিস্কি 
জুন ৭--মেক্সিকো (8) 

এল স্যালভাডোর (০) 
ভ্যালভেডিয়া ২, ফ্াগোসা 
ও বাসুগুয়েন 
জুন ১০--রাশিয়া (২) 

এল স্যালভাঁডোর (০) 
বাইশোভেটস ও মুনতিয়ান 


দুন ১১-মেক্সিকো (১) বেলজিয়াম (0) 


পেনা (পেনাল্টি) 
খেজড্রপস্ববিপ 
দাশিয়া ৩ ২১০ ৬১৫: 
মেক্সিকো ৩ ২ ১০৫০৫ 
বেলজিয়াম ৩১০ ২৪৫২ 


এল স্যালভাডোর ৩০০ ৩০৯০ 
ধক টসে রাশিয়ার প্রথম স্থান লাভ 


গ্রুপ ২ পেয়েরাও টেলোকা) 


জুন ২-উরুগুয়ে (২) ইজরায়েল (০) 


ম্যানেরিও, মুজিকা 

জুন ৩-ইতাঁলী (১) সুইডেন (০) 

জোমিংষিনি 

জুন ৬ উরুগুয়ে (০) ইতালী (০) 
ইজরায়েল (১) জুইডেন (১) 


স্মিগলার তারেসন 
জুন ১০--সুইডেন (১) উরুগুয়ে (০) 


গ্রান 
জুন ১১-ইতানী (০) ইজরায়েল (০) 
খেজদ্রপস্ববিপ 
ইতালী ৩১২০১ ০৪ 
উরুগুয়ে ৩১১১২ ১৩ 
_গুইডেন ৩ ১১১২৭ ২৩ 
ছজরায়েল ৩০২১১ ০২ 


গ্রপ ৩ গেুয়াদালাজীযট গ্রুপ ৪ লিওন) 
জুন ২--ইংলও (১)  রুমানিয়া (০) জুন ২-পের (৩)  বুলগেরিয়া (২) 
ছাস্ট গ্যানর্ভো, চুম্পিটেড ডারমেওড 
জুন ৩--বাজিল (8) চেকোশু'তাকিয়া (১) ও কৃৰিলাস জিয়েভ ও বনেউ 
রিভালিনে৷, পেলে, . পেত্রাস জুল ৩-পশ্চিম জার্মানী (২) মরক্কো (১) 
ভিয়ারভিহো ২ পিলার, মুলার মহঃ হডিমন 
জুন ৬-রুমানিরা (২) চেকোশ্াভাকিয়া (১) জুন ৬--পেরু (৩) মরকো৷ (০) 


নেস্গ ডুমিত্ৰাসে পেত্রাস কুবিলাস ২, চালে 
জুন ৭বাজিল (১) , ইংলণ্ড (0) জুন ৭--পশ্চিম জা্মানী (৫) 
জেয়ারজিনহো বুলগেরিয়া (২) 
জুন ১০-বাজিল (৩)  কমানিয়া (২) লিবুডা, মুলার ৩ ও নিকমভ ও 
পেলে ২, জেরারভিনছো ডূমিত্রাসে সিলার কোলেভ 
ও এমারিস জুন ১০-পশ্চিম জার্মানী (৩) পেরু (১) 
জুন ১১-ইংলণ্ড (১) চেকোণু ভাকিয়া মুলার ৩ কবিলাস 
ক্যার্ক (পেনাল্টি) জুন ১১-মরক্ক (১) বুলগেরিয়! (১) 
খেজড্রপস্ববিপ খেজড্রপস্থবিপ 
বাজিল ৩৩০০৮৩৬ পঃ জামানী ৩৩০০১০৪৬ 
ইংলণ্ড ৩২০১২১৪ পেরু ৩২০১৭ ৫৪ 
রুমানিয়া ৩১০২৪৫২ বুনগেরিয়া ৩০১৭ & ৯১ 
চেকোশু,ভাকিয়া মরক্কো ৩০১২ ২ ৬১ 


৩০০৩২৭০ 
পুনম দ্রণ 
প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক ক্রনেশচন্ঞৰ নন্দীৱ 


ওমর ধথৈয়৷াম 


গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাচা্ স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, “যাহারা 
‘ওমর’ বাঁলতে শুধু বুলবুল ও গোলাপ, মিরা ও সাকীর কথা ভাবেন, তাঁহারা | 
দেখবেন যে, লোকটা কাঁব ও ভোগ মাত্র ছিলেন না, কঠোর গাঁণতাঁবদ্‌ এবং গভশর | 
দার্শনকও। ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায় বিচার কারবার জন্য আমরা | 
লেখকের নিকট খণসী।” 

“জগতের জন্য ইসলাম কি করিয়াছে, তাহা জানতে হইলে আমীর আলীর | 
গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের উপর নির্ভর কারবার দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত | 
সুরেশচন্দ্র নন্দীর ‘ওমর খৈয়াম’ এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান! ইহাতে ওমরের | 
কাব্যের লালিত্য ও দর্শনের 'স্নগ্ধতা প্রভাতি বিষয়ের বিচার আছে। ীকন্তু এই | 
গ্রন্থে আরব সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগ্গ্দীল এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্বপারের { 
কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও | 
প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগ্ীলর তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক বঙ্গ ভাষার | 
ইততিহ্যস-বিভাগের সম্পদ বাঁদ্ধ কাঁরয়াছেন। মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার | 
ইতিহাস হিসাবে এই বইখাঁন বঙ্গভাষার নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ ।” 


মূল্য সাড়ে তিন টাকা মান্র। 


বসুমতী প্রাঃ লিঃ 
কঁলকাতা--১২ 
















লাক যসহোতশী 


কোয়ার্টার ফাইনাল, জুন ১৪ 
(মেক্সিকো সিটি) (টোলোকা) (গুয়াদালাজারা) (লিওন) 
'নাশিরা (0) উরুগুয়ে (১) ইতালী (৪) মেক্সিকো (১) বাজিল (8) পেরু (২) পশ্চিম জার্মানী (৩) ইংলণ্ড (২) 
এসপাঁরাগো  জেমিংঘিনি, গঞ্জালেস রিভালিনে!, গ্যালর্ডো,  বেকেনবেয়ার, মুলাবি, 
অতিরিক্ত সময়ে রিভা ২, . -  টোসটাও ২, কৃবিলাস সিলার, পিটার্স 
রিভের। জিয়ারজিনহো মুলার 
সেসি-ফাইনাল, জুন ১৭ | ফাইনাল, জ্যন ২১ সেরা গোলদাতা 

(গুয়াদালাভারা) (মেক্সিকো সিটি) শুলার (পঃ জার্মানী)-- ১০ 
জিন (8) উরুগুয়ে (১) ঝাজিল (8) ইতালী (১). জিয়ারজিনহো  (বাজিল)-- ৭ 
ক্ভোয়াদিভো, কিউবিলা পেলে গ্যারসন, বেনিনসেগনা  ' কুবিলাস (পের)--- ৫ 
ভিয়ারজিনহো, রিভেলিনো জিয়বিজিনহো, আলবার্টো বাইশোভেটস্‌ (রাশিয়া)--- 8 

(মেক্সিকো সিটি) ছুতীয় স্থান, জন ২০ _ পেলে (বাজিল)-- 8 - 
ইতালী (8) পশ্চিম জার্মানী (৩) (মেক্সিকো সিটি) বিভালিনো ({ইতালী)--- ৩ 
বলিমসেগনা, বর্গালিচ, শেলিঞ্জার, পশ্চিম জার্মানী (১) উরুগুয়ে (9) সিলার (পঃ জার্মানী)--৮ ৩ 
রিভা, রিভেরা মুলার ২ ওভার্ রিতা (ইতালী) --- ৩ 





নেই: ঘোক্সিকোর: ঘেরা; আছি 


মহা অঙ্গন থেকে সোনায় মোড়া “জলে, 
মে” কাপ হাতে, নিয়ে" বদায় নিলেন-_. 
এ এক মস্ত'সংবাদ। এডসন এ্যারেণ্টেসাডব 
ন্যাঁসমেশ্টো। বিশ্ব, ফুটবল অঙ্গনে. যিনি, 
পেলে বা 'সানগড' অথবা ব্ল্যাক পার্ল 
কংবা ব্র্যাক সাজার নামে পাঁরাচিত), 
তিনিই হলেম" এই: ভাগ্যবান” মহানায়ক" 

১৯৫৮, 7৬২ এবং +৭০-এই. তিনবার, 
ঘরে নিয়ে গ্রেল।, সেই) সাথে, বিশ্বকাপের" 
নামও গেল বদলে-ধ্জুল্ো 'িয়ে” থেকে; 
ফিফা কাপা'। এইই ফিফাই হ’ল" বিঃব+. 
ফুটবল প্রীত্য়োগতার” পাঁরচালক এবং. 
£বশ্বের প্রাচীনতম, সংগ্ঠঠন। 

সেই ফিফার: নেতত্েই: মেক্সিকোতে, 
বসোঁচল দীর্ঘ একশ দিনের বিশ্ব-ফইবল- 
মেলা । গোটা; রিশ্বের. আগ্রহানকূল, 
ক্লীডানরাগণ 'সন্ধানীট দয়া; মেলে অপেক্ষা? 
করছিল এবারের: আয়রে: ফলাফলের; জনা, 
নিঃসন্দেহে এরার্রেং হট ফেভারিট; ছিলস। 
ইংলান্ড দলাা। যে কারে যা 
শুরুর সাথে: সাথেই ইংলান্ড তারগসমর্থকিত 





এবারের; বি*বকাপের' সম্ভাব্য বিজয়ী বলে 
এ মহরতে ধরা যেত।.কোনক্রমে- প্রাথামক 
পর্যায়ের গন্ডী পৌঁরয়ে কোয়ার্টার ফাই- 
মালে. উঠলেও এখান. থেকেই বিদায় 'নয়ে 
তাকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছে৷ কোয়ার্টার 
ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ২--০ গোলে 
পোঁছয়ে' থেকে শেষ পর্যন্ত ৩--২ গোলে" 
ইয়া: নামডাকওয়ালা' ইংল্যান্ডকে হারিয়ে 
দিয়ে এই কথাই, প্রমাণ করেছে যে, 
“মেক্সিকো ওয়েম্বলী" নয়'। অনেকে তো' 
একথাও বলেছেন যে, ইংল্যান্ডের কোয়ার্টার 


একট. ঘোষণা; 


রিলচ্বে এসে পেঁছায় এ. সংখ্যায় প্রকাশ 
করা লম্ভর হলো? নাঃ: 





ফাইনালে: ওঠাও, উচিত: হয় মি. ইংল্যান্ড, 


হেরে: যাওয়াতে, ওদের! বন্তুব্য হ'ল. 
*কলাধিকত: নায়কের) বড লয়: 
ইয়া? যারা; মোটামুটি 


ইতাল”, বাশিয়া, উরু পের মেক্সিকো 
এবং; হযাজিল], এদের; মধ্যে: 'মোজকো! 
অভিজনদ্রের; আসরে! তেমন: কোন? অঘটন 


সি0- 


ঘটাতে পারে ি। পেরুকে ধোগ) দল 
ব্রাজলের কাছে হেরে গিয়ে; দেশে ফিরতে 
হয়েছে, তবুও ওদের ক্লীড়াশৈলীর যে 
নিদর্শন মোক্সিকোর দর্শকরা দেখেছে, তা 
ব্হাদন ওদের মনে থাকবে। রাশিয়ার 
দুর্গ্য-এক বিতাঁক্ত গোলে হেরে 
গিয়ে হঠে আসতে হয়েছে। 
গুয়েকেও ব্রাজলের' হাতে হেরে। তবে 
জার্মানীর পরাজয় রীতিমত 'বস্ময়কর 
এবং দরুর্ভাগ্যভ্রনক। আঁতাঁরন্ত সময়ের 
খেলায় জার্মানী ৪৩ গোলে হেরে গেছে 
ইতালীর: কাছে। সোঁলঞ্জার, শিলার, 
বেকেনবায়ার এবং জার্ড মূলারকে "নয়ে যে 
শৃন্ত, বনেদ গড়েছিল জার্মনী, তা শেষ 
মুহূর্তে ধরে রাখতে. না পারার দরুণ 
তরে এবারে বিশ্বকাপে এই-ইতালখ-পশ্চি্ন 
জার্মানীর- খেলাই নাকি আভিজ্ঞ সমা- 
লোচকদের: মধ্যে শ্রেষ্ঠ: খেলা। 

তরে, গেলে: ও. তাঁর; সত্বর্থরা-আইর- 
জনহো; টোস্‌টাও, বরভারেনো এবং দলপাঁড 
গ্যালবাটে্গ আজটেক স্টেডিয়ামের লাখো 


বিশ্ব-ফুটবলের যে এক নতুন চাতহাস 
স্যস্টি কারেছেন--তা; হ’ল: তিনরার্য রি 
চা? জমের দূলভ্যি সম্মান। 


সাপ্তাঁহক বস্মমতঈ ক 
গত বিশ্বকাপে গায়ের জোরে খেলার তার উপয্ত্ত বদলা নিয়েছেন, সেই সাথে করে সেই সাথে হাজার গোলের মংকুট 
দরুণ ব্রাজল প্রার্থামক পর্যায়ের গণ্ডা একথাও প্রমাণ করেছেন, যে, ফুটবল চাঁড়য়ে বি*ব-ফটবলের কালো সম্রাট বিশ্ব" 
পেরোতে পারে নি। সাত রাজ্জার ধন যতক্ষণ প্যন্তি পরিচ্ছন্ন থেকে সৌন্দর্যকে কাপ আসর থেকে বিদায় নিচ্ছেন 
ধরে রাখবে, ততক্ষণ পেলে ও রা'জল মোঁক্সকোর এটাই হ'ল সবচাইতে দুঃসংবাদ 
চালো মাঁণক 'পেলেকে মেরে অকেজো 
যো বিশ্বসেরা । বিজ্ঞানাভাত্তক ফুটবলে তবে আনন্দ এইখানেই যে, বিশ্ব-ফুটবল _ 
4 955 ৭ "পাওয়ার শব্দটার অপপ্রয়োগেই ১৯৬৬-র সম্রাট ১৪ বছর ফুটবল সৈনিক জীবনের 
নাষন্ধ ভূমে ব্রাজিলের দ্রেসকোরমকোম বিশ্বকাপ ব্রাজলের হাতছাড়া হয়েছিল। শেষ অন্ষ্ঠানে সোনায় মোড়া জুলে রিমে 
মন্তান_রোজে মেরীর স্বামী পেলে এবার [িনীতনটে জুলে রিমের আসর মাৎ হাতে নিয়ে বিদায় নিলেন--সাবাস্‌ পেলে 





৮ম দবোচ্চ সংখ্যক গোলদাতা জার্মানীর মডলোরকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে র খেলায় ইংলন্ডের বিপক্ষে শেষ রবী 
জয়দচেক গোলটি করতে দেখা যাচ্ছে। এই খেলায় জার্মানী ৩--২ গেলে জয়লাভ করে। 
৩০২ 





ধ্বশ্বকাপ ফুটবল প্রাতিঘোগিতায় [তিন বারবিজয়নীর সম্মান অজন করায় জঃলেরিমে কাপটি ব্রেজিল পেয়ে গেল, 
দুদিনের, জন্যে । ফাইনাল খেলা, শেষ হবার প্র. ব্রেোজলের, আঁধনায়ককে জলে, রি মে. কাপাঁটি উত্চ) করে. ধরে আনন্দ প্রকাণ 
করতে 'দেখা যাচ্ছে। 





কবকপে জয়ের পরে. রোঁজলের. সমর্থক রা. তাঁদের হিরো পেলেকে মাথায় ভুলে নাচ ছেন.। পেলের, মাথায় মস্ত বড় সোনি 
ট্যাপ। | 


৩০৩ 





ঘ্াঃজল - ইতালিকে ৪--১ কক ব্যবধানে পরাজত করার পর এবারকার 
অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নবম বিশ্বকাপ ফটবল প্রাতযোগিতার পাঁরসমাপ্ত ঘটেছে। 
খেলার পাঁরসমাপ্তি . ঘটলেও. বিশ্বজয়ের আনন্দের রেশ এখনও মনছে যায় নি। 
হয়ত এখনও ব্রাজলবাস আনন্দে আতুহারা। এককথায় সোনার পরী যেন 


আকাশের চাঁদ। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ব্রাজিল এবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
-দল। আর সেই কারণেই তারা পেয়েছে {বশ্বজয়ের দুর্লভ সম্মান। ব্রাজিলের নাম 
বিশ্বৰ ক্রীড়াঙ্গনে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে । কেন না, নিয়মানুযায়ী তারা তিনবার বিশ্ব 
কাপ জয়ের সূত্রে চিরতরে ঘরে তুলেছে সুদৃশ্য জুলে 'রমে কাপাঁট। 

বিশ্বকাপে যোগদানকারী দলগযালর কথা ভাবলে আমাদের 'বস্ময় বোধ হয়। 
মনে হয়, সেই সব দলের খেলোয়াড়েরা হয়ত দেবতা । কিন্তু একট; গভীরভাবে 
চিন্তা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তাদের সাফল্যের মূলে আছে প্রবল 
- ধুন্ষ্ঠা। বিশ্বকাপে যোগদানকারী দলগ্যীলর মত 'ি*্ব একাদশের প্রাতও আমাদের 
বিস্ময়ের অন্ত নেই। স্বভাবত আমরা অজানাকে জানতে আগ্রহী । তাই আমরা 
[বি একাদশের কয়েকজন খেলোয়াড়কে [নিয়ে একট; আলোচনা করে দেখি যে, তাঁরা 
আমাদেরই মৃত মানুষ, না দেবতা? 


শুনেছি, যাকে বিশ্বকাপের আসর থেকে 
পেলেকে 'ীনয়ে আজ সারা দেশ গার্বত। 
ব্যস্ত । কেন না, আগুন কখনও ছাই চাপা 
থাকে না। এর সত্যতা প্রমাণ করার জনাই 
হয়ত গত বিশ্বকাপে আহত পেলেকে নিতে 
হয়েছিল হারানো রূপা? 

১৯৪০ সালের ২৩শে আগ্টোবর যে 


গেছে 
€ন্রাজিল ) 


বিশ্ব একাদশ দলের সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য নাম ব্রাঁজল তথা বিশ্বের সর্বপ্রেষ্ঠ 
খেলোয়াড় ফুটবল সম্রাট পেলে। পেলেকে 
আজ নতুনভাবে পাঁরিচয় করে দেবার কোন 
প্রয়োজন নেই। কেন না, পেলে আজ 
গার্ণমার চাঁদ! ফুটবলের রাজা পেলেকে 


ছয়ত আমরা আর দেখতে পাবো না, বিশ্ব- 
ধাপের আসরে । একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে 
তিনবার বিশ্বকাপের আসরে যোগদান করে 
ঠনজের সুনাম অনুযায়ী খেলা এবং দলকে 
ঘয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেমন 
ঠম্টকর, তেমান অভাবনীয় । যে পেলেকে 
ফংটবল মাঠে আমরা চীৎকার করে বলতে 


শিশু প্রথম পাঁথবীর আলো দেখোঁছল, 
সেই আজ 'ঁবশ্বাপ্রয় ফুটবলের রাজা পেলে । 
পরো নামটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই! 
কেন না এডসন গ্র্যারাণ্টেস দো ন্যাসিমেন্টো 
মামটার চেয়ে, পেলে নামেই তানি আঁধক 
পারিচিত। ১১৫৮ সালে বিশ্বকাপের 
আসরে পেলের দেওয়া গোলেই ব্রাঁজল 


৩০৪ 


অর্জন 'করোঁছল বিশ্বজ্রয়ের সম্মান । আর 
তখন থেকেই পেলেকে ডাকা হোতের 
ল্লাকপালল, সান্গড ইত্যাঁদ। -পেলে খেলার 
মাঠে যেন আসন্ন খড়ের প্রতীক। অনেক 
শন্ত প্রাচীরও ভেঙে গিয়েছে, এই ঝড়ের 
মুখে পড়ে। সাপুড়ের সাপ খেলানোর 
মত, পেলেও খেলতেন তাঁর 1বপক্ষ দলের 
খেলোয়াড়দের! পেলের খেলার পদ্ধাঁত- 
গর্থীলও যেন নতুন আবিত্কার। এক কথায়! 
পেলের সাথে যেন বলের ঘনিষ্ঠ অস্মায়তা;, 
ঠিক যেন ছাঁব। না 
হলেও তাঁর দূ" পায়ের সটেই বুলেটের 
গাঁতবেগ। যে কোন অবস্থায়, যখন খাঁশ! 
গোল করা পেলের কাছে আঁত সাধারণ, 
ব্যাপার । মাত্র ১৭ বছর বয়সে তান সর্বন 
প্রথম বিশ্বকাপের আসরে যোগদান করে- 
ধলেন। এত কম বয়সে 'বশ্ব-' 
কাপের আসরে খেলার সুযোগ 
বোধ হয় আর কোন খেলো- 
যাড়েরই ভাগ্যে জোটে 'নি। প্রথম 
শ্রেণীর ফটবল খেলায় পেলে সববমোট- -.. 
১০২৮টি গোলের আঁধকারী। গোলসংখ্যাঁ 








এ টোস্টাও ॥ 
€হ্বাজল ১ 


যা অর্থের 'বানময়ে পেলেকে বিচার করা ' 


যায় না, কেন না, পেলে অসাধারণ; 
আঁদ্বতীয়। পেলের খেলোয়াড় জীবনের. 
ঘটনা লখে শেষ করা যাবে না! তবে: 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ফুটবলের 
এক নিপুণ শিল্পী পেলে চিরাবিস্ময় ॥ 


লাল 


ব্িভ। 


€ইতালশী» 


এবারকার বিশ্ব ফুটবল প্রাতযোগিতায় 
সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাম লদহীগ রিজ। 
প্রাততা যে কোনাদন চাপা থাকে না, এরই 
[জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো ইতালশর 'রভা। 
'একাঁদন যে ছিল মোটর গ্যারেজের কম, 
,আজ সে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রয়। তার 
মূল্য আজ দুই কোটি টাকা। এ কথাটা 
যতটা আঁবম্বাস্য, ততটা অকল্পনীয় । কিন্তু 
রিভার দনর্ভাগ্য যে, সে তার দলকে এনে 
{দিতে পারে নি বীর জম্মান। অবশ্য 
ফুটবল একার খেলা নয়! তব; রভাকে 
এবার খেলতে দেওয়া হয় নি! তার ক্বীড়া- 
'চাতুর্ষের কাছে পরাজিত হয়ে, অন্যায়ভাবে 
তারা আটকে রেখেছে । যে কথা একাদন 


গেলেকেও আফশোষ করে বলতে শোনা 





1 শেস্তারনেভ ॥ 
(রাশয়া--অধনায়ক ১ 


গেছে, আজ সেই কথাই রিভার মুখ শ্ব:কেও 
শোনা গেল! ১৯৪৫ সালে রিভার জন্ম । 
ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে প্রথম স্বীকাতি 
পেয়েছিলেন ১৯৬২ সালে। 'িভা তখন 
উত্তর ইতালশর লেগনানো ক্লাবের নিয়ামত 
খেলোয়াড়। তারপর ২১ হাজার ৩৫০ 
পাউন্ড মূল্যে কাগাঁলয়ারী ক্লাবের ডাকে 
সাড়া 'দিয়োছলেন 'রভা। ইতালীয় লীগে 
যে বছর কাগাঁলয়ারণ ক্লাব প্রথম চাম্পিয়ান, 


সে বছর [ভার দানই ছল সর্বাধক। গোল করেছেন মূলার। 


মোল্কোতে প্রাথামক পর্যায়ের খেলায় 


এর প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়োছু। 


হত 


ইতালশ দলের ১০টি গোলের মধ্যে ৭টি 
গোলই রিভার অবদান। ভা যে একজন 
সূচতুর এবং সুযোগসন্ধানী খেলোয়াড় 





॥ গভন ব্যাপ্ষস ও ববি চালটন ॥ 
"_ {ইংলণ্ড ১ 


পর 
পর তিনবার ইতালীয় লগে 'তাঁন 
সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান অজন করে- 
িলেন। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ ভা এখন 


 জনাপ্রয়তার শশর্ষে। বয়সে তরুণ বলেই 


তাঁকে এখনও বিশ্বকাপের আসরে নামতে 
হবে। দেখাতে হবে তাঁর আত্মরূপ। যা 
দেখে সারা বিশ্বের ফুটবল অনুরাগীদের 
মনে বিদ্ময়ের সৃষ্টি হবে। এক কথায় 
ইতালশর লুইগি 1রভা এখন বিশ্বের 
বিস্ময় । আগাম বিশ্বকাপের আসর 
বসবে ১৯৭৪ মিউানকে। এই দীর্ঘ চার 
বৎসরের মধ্যে রভা নিজের দোষ-ঘাট 
শুধরে নিতে পারবেন বলেই ক্লীড়া- 
মোদীদের 'বশ্বাস। তাই সবার লক্ষ্য 
আজ 'মউীনকে। 


হুল 


€পশ্চিম জামান?) 


১৯৭০ সালে বিশ্বকাপের আসরে 
সর্বোচ্চ গোলদাতা কে? এ প্রশ্ন করলে 
প্রতিটি ব্লীড়ামোদীই কোনরকম চিন্তা না 
করেই চট করে উত্তর দেবে, পশ্চিম 
জার্মানীর সেন্টার ফরোয়ার্ড গৈয়ার্ড 
মূলার। গোলের পরিসংখ্যান দিয়ে কোন 
খেলোয়াড়ের ক্লীড়ামানকে বিচার করা যায় 
না, বিচার করতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর 
সম্বন্ধে কিছ: জানা গ্রয়োজন। 
গোল দিতে যে ভালোবাসে, তাকে 
গোলাপপাসুই বলা যেতে পারে! 'বিধ্ব- 
কাপের আসরে ৪টি খেলার মধ্যে ১০টি 
প্রাতাট ক্রীড়া- 
মোদণই হয়ত আশা করোঁছিল মূলার জট 


৩০৫ 


কনটেনের দেওয়া ১৬ট গোলের রেকর্ডকে 
ভেঙে ফেলে গড়ে তুলবেন নতুন রেকড॥ 
কিন্তু সেই আশা পূরণ করে তুলতে 
সক্ষম হন নি! মুলার, তবে প্রাথানক 
পায়ের খেলায় ১ট গোল সমেত ১৯টি 
গোলের আঁধকারী মূলার। আর সেই 
কারণেই গোলদাতার তালিকার ওঁর 
শীর্ষস্থান? সাইপ্রাস দলের সাথে প্রথম 
খেলায় মূলারের দেওয়া গোলেই পাশ্চম 
জার্মানীর জয়। দ্বিতীয় খেলায় ১২টি 
গোলের মধ্যে মূলারের দখলে ৪াঁট । স্কট- 
ল্যাণ্ডের সঙ্গে ফিরাঁতি খেলায় জয়সুচক 
গোলাঁটও করেছিলেন মূলার। তাঁর খেলার 
পদ্ধাত দেখলে মনে হয়, তান তখন গোল 
করতে খুব ভালোবাসেন। গ্রুপ 
খেলায় মরন্ধো দলের সাথে 
অমনমাধীসতভাবে খেলা শেষ হতে চলেছে, 





ঠিক সেই মুহুর্তে জয়সূচক গোল করে- 
জার্মান দলের ৫--০ গোলে জয়লাভ করার 
পেছনেও মূলারের দানই সবাধক। 
বিশ্বকাপের আসরে পেরুর বিরুদ্ধে 
হ্যাট্রকের কাতিদ্ও তাঁর প্রাপ্য। 
ভাবলেও আশম্র্য বোধ হয়, 
যে খেলোয়াড় ৬৬-তে বিশ্বকাপে 
৪০ জনের মধ্যে স্থান পান নি, 
সেই খেলোয়াড়ই গত তন বছবে ১৫টি 
আন্তজাতিক ম্যাচে গোল করেছেন ১৭ট। 
সোম-ফাইনালে ইতালীর কাছে পরাজিত 
হওয়ায় ফাইনালে খেলার সৌভাগ্য হয় নি 
পাশ্চম জার্মানীর! মূলারের তাঁর গাঁত- 


বেগের কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে 
{বিপক্ষ রক্ষণভাগের' খেলোয়াড়েরা। আমরা 
সেই 'দনাটির অপেক্ষায়, আছি, যৌদন:দেখব 
{বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার 
নামের পাশে মূলারের নাম। 


গঞ্জ ওজর, 
( ইংল্যাণ্ড) 


সাধনায় 'সাদ্ধলাভ হয়৷ এ কথাটা 
যে'ধ্রবব' সত্য, তারই উদাহরণ, হলো: গর্ডন 
ব্যাঙ্কস। ভোর হওয়ার সাথে' সাথে: মাঠে 
উপস্থিত হয়ে' সারাদন গোল পোস্টের 
সামনে' বল: আটকে সূযাদেব: বিদায়, নেবার 
সময় ঘরে 'ফিরতেন: ইংলন্ডের. গোলরক্ষক 


গডনি ব্যাঙ্কস। আজ ব্যাঙ্কস নামে সারা 
{বিশ্ববাসী গার্ধতি। কিন্তু এমন একাদন 


এসোঁছল যোদন তাঁকে খাদ্যের সন্ধানে 
যেতে হয়োছিল রাজমিস্তীর কাজে। তবুও 
ফুটবলের প্রাত ছল তাঁর প্রাণের সংযোগ! 
একাঁদকে চাকার, আর একাঁদকে খেলা । 
গলস্টার সিটি দলে যোগ দেওয়ার পর তাঁর 
নাম ছাঁড়য়ে পড়োছল দিকে দিকে। 
ধ্যাঙকস। সামারক বাহিনীতে যোগদান 
করা সত্বেও মাঠের কাট কচি ঘাসগলির 
ডাকে তাঁর মনপ্রাণ কেদে উঠত আর” এই 
কারণেই ব্যাংকস আবার ফিরে এসোছিলেন 
ফুটবল জগতে । আন্তর্জাতিক প্রাতি- 
যমোগিতায় প্রথম খেলেছিলেন ডেনমার্কের 


বির্দ্ধে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর । 
১৯৬২তে; বিদ্বকাপের আসরো' প্রথম 
যোগদান করোছিলেনা ব্যাঙ্কস॥ আরাসেই 
থেকেই শুধু যশ আর: প্রাতপাত্ত। 
ব্যাত্কসকে যে কত তীর সটের মোকাবিলা 
করতে হয়েছে, তা. হয়ত গুণে শেষ করা 
যাবে না! ব্যাঙ্কসকে এখন বিশ্বের পয়লা 
নম্বর গোলরক্ষক বলা যেতে পারে! হয়ত 
এমন একাঁদন আসবে যোদন বিশ্বের' সর্ব" 
শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক লৌভ ইয়াসিনের ক্লীড়া* 
চাতুর্যও হার মানবে ব্যাত্ফসের কাছে। 


ভেহারভিনভে। 
কোল) 


বিশ্ব একাদশের এক উজ্জবর্ণ 
জিনহো। জেয়ারাজনহোর পুরো নাম 
জেয়ারভেনচুরা. ফিলহো। প্রাতাট: ফুটবল 
অন:রাগ্ীর ধারণা, জেয়ারাজনহো হলো 
গ্যারঞ্টার দ্বিতীয় সংস্করণ। জেয়ার- 
জনহোর' আছে অফুরন্ত দম, ষে সবু 
খেলোয়াড় একাট দলকে স্যষ্ঠুভাবে পাঁর- 
সময়মত গোলের' উপযোগশী বল উপহার 
দিতে, সে যে নিঃসন্দেহে একজন ভালো 





বিজয়ী জন দলের খেলোয়াড় পেলে জলে বিমে কাপ হাতে আনন্দে নৃত্য 
করছেন 


৩০৬ 


মান ৪টি। ব্লাঁজলের বশ্বজয়ের পেছনে 
জেয়ারাজনহোর তারদানও যথেষ্ট, 
নিঃসন্দেহে জেয়ারাঁজনহো একজন সংদক্ষ 
রাইট আউট। একজন ভালো রাইট 
আউটের" ষে'সব' গুণ থাকা উচিত; সেইসব 
যোগ্যতার আঁধকারী জেয়ারাজনহো"' দু 
পায়ে" প্রচণ্ড সট। অদ্ভূত দ্রবালং এবং 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর গতিবেগ! 


 সৌমিফাইনালে উরুগুয়ের, বিরুদ্ধে এরং 


ইংলন্ডের- বিরদ্ধে তাঁর দেওয়া গোলেই 
ন্রাজল: বিজয়ী হয়। এ- থেকেই; সহজে 
উপলাধ্ধ করা.যায় ষে,.বশ্বকাপের আসরে 
জেয়ারাজিনহো" একজন-সবদক্ষ খেলোয়াড় । 
বশ্বকাপ' জয়ে জেয়ারাঁজনহ্যের. অবদানও 
কম:নয়। আর এই কারণেই জেয়ারাঁজনহ্যের 

পরণব্রাঁজল'দল অনেকখানি নর্ভরশসল। 


ববি ঘুর 
(ইংল্যান্ড > 


৯৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল। 
প্রীতদন্বী দাট দল ইংল্যান্ড ও পাশ্চম 
জার্মানী। ঠক যেন সেয়ানে. সেয়ানে 
লড়াই । গোল আর গোল শোধ। তাঁব্র 
প্রতিদ্বাল্তার পর ইংল্যান্ড দল পাঁশ্চম 
জার্মানীকে পরাজিত করোছল ৪-২ 
গোলের ব্যবধানে! ১০৭ বছরের ফুটবল 
ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় ১৯৬৬"র 
আগস্ট মাস! সৌদন সোনার পর জয়ের 
পরে ' ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা চীৎকার 
করে বলোছিল, ইজতে আমরা সমর্থকদের 
খাণ শোধ করলাম। সেই প্রথম ইংল্যান্ডের 
বিশ্বকাপ জয়। আর এই কারপ্রেই 
ইংল্যান্ডের গৌরবে সবচেয়ে আনন্দ" পৈয়ে- 
ছিলেন বাব মূর। কেন না, এই বিশ্বজয়ের 
সম্মান তাঁরই নেতৃত্বে। তখন তীর: বয়েস 
মাত্র ২৫। ছোটবেলা থেকেই: মঃরের 
ফ:টবলের প্রাত নেশা ছল বোশ। আর 
তখন থেকেই দলনায়ক হবার সাধ ছিল 
প্রবল। স্কুল জীবনে মূর ছিলেন একজন 
দক্ষ 'ক্রিকেট খেলোয়াড়। এমন ক, তান 
ইংল্যাণ্ড স্কুল 'ক্রকেট দলের আঁধনাবক 
হবার সম্মানও অর্জন করোছিলেন--একাঁদকে 
আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট হান দলের 
ভাকে ফন্টবল খেলায় মূর নিজেকে 
গ্রীতীষ্ঠিত করোছলেন। মার ২৩ বছর 
ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হরোৌছলেন। মূর' ষে 
একজন সেরা-হাফব্যাক, এর সত্যতা প্রমাধ্_ 
করবে ইংল্যান্ড দলের ম্যানেজার আলফ্‌ 


ত্বক মালিন্যযুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত পর টির 
করো মুখত্রীতে লালিত্যের ও দি 
তারুণ্যের আভ! ফুটে ওঠে। | রা 


সাধনা ওষধাল্ কলিকাতা -৫ 


hee & জিডি: 





ANG 


পড়েছছ। 

ওরেস্ট হ্যামের ম্যানেজার রন গ্রনউড 
ধলেছেন_“্বাঁবর সাফল্যর মূলে রয়েছে 
তার সারল্য। আঁত উচ্চাকাজ্ফায় তার 
মন নেই, তাই সে এত দ্ুত সাফল্যের 
সোপানে উঠতে: পেরেছে?।' 

১৯৫০,সালে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেছে: 
দঃ’ বছর! কোঁচং নেবার পর থেকেই মরা 
প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় এবং পেশাদার!) 
১৯৭০-এ বিশ্বকাপের আসরে মুরুং 
পরাজিত, হয়েছেন, পরাজিত হয়েছে: 


তাঁর দল। তবে এই পরাজয়ের মলে 


ছল, আঁতরিন্ত আত্মাবম্বাস। 

মরের প্রতি সপ্তাহে আয় একশো 
পাউণ্ড। মূরের বাঁড়াটও যেমন সংন্দর, 
তেমনি: সুন্দরী তাঁর স্ব্রী। & ফট ১০১ 
ই্চি দীর্ঘ সন্দর বাবর জ্ন্দরী স্ত্রী।। 
বিশ্ব ব্লঈড়াঙ্গনে যাঁরা খেলোয়াড় বলে 
দ্বীকীত- পেয়েছেন, দুহাতে প্রচুর প্রশংসা 
ডগায় যাঁদের নাম, স্পম্টত তাঁদের আদর্শ - 
দ্থানীয় হচ্ছেন বাব 'মূর। ইংদ্যাণ্ডের 
অধিনায়ক! 


গুড।ভে পোন 
(মোঁক্সকো ১ 


৯৯৬৬ সাল! খেলা চলেছে ইংল্যাণ্ড 
এবং মোঁক্সকোর মধ্যে। তুমুল লড়াই।; 
ধার পার:বল নিয়ে ছুটে আসছে ইংল্যাণ্ডের 
দুধর্ধ খেলোয়াড় জমি গ্রীভস। গ্রনভসকে 
কিভাবে বাধা দেওয়া যায়, সে সব পাঁর- 
কল্পনা নিয়েই মাঠে নেমোছল গোকসিকো 
দূল। আর সে গুরদ্দায়ত্ সম্প্ষ করার 
ভার পড়েছিল মৌক্সিকোর সেন্টাপ ব্যাক 
গুস্তাভ-পেনার ওপর ঠিক.যেন পেনা 
বজরগ হওয়ায় পেনা তখন থেকেই সংবাদ- 
শঈর্ষে এস হাজির হয়োছলেন। ইংল্যাণ্ড" 
দলেন সমর্থকদের কাছে বাব মর যেমন 
একাট প্ৰয় নাম, ঠিক তেমাঁন মোঁক্সকো- 
বাসীদের' কাছে পেনাও একজন বাব মুর?" 
মোক্সকোর 'ববি মূর' নামেই পেনা বোঁশ 
পাঁরচিত।- মান্র ২৬ বছর বয়সেই পেনা 
বিশ্ব একাদশের শনর্বাচিত খেলোয়াড়।' 
এবারের বিশ্বকাপে পেনার্‌ দলের প্রত. 
ছিল অগাধ আশা। দল সম্পকে" আঁত- 
মাত্রায় সচেতন ছিলেন তান! কিন্তু 
কোয়ার্টার ফাইনালে' মেক্সিকো ইতালনর.. 
কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় 
পেনার সব আশাই ধুলিসাৎ হয়ে 
[গয়েছে। অবশ্য এর জন্য এতট,কু মনো- 


চি ৫. 


বল হারান নি পেনা। আবার দীর্ঘ চার 
বছরের মধ্যে নতুনভাবে দল গঠন করে 
বিশ্বকাপের আসরে চমক সৃষ্টি করতে 
পারবেন এই তাঁর বিশ্বাস! পেনাও যখন 
খেলার মাঠে, তখন মনে হয় কোন এক দম- 
দেওয়া যন্দ্।" অসম্ভরং পারগ্রমণ। পেনা॥! 
পরো দলকে কিভাবে, পারচালনা! করতো 
হবে, সেই: সর কৌশলই" জানা! আহে: 
গ্রেনার।. আর এই. কারণেই" পেনা' একজন! 


কতা: খেলোয়াড়- মেজিকোরা ৷ ভরসা ॥) 
টে) 
(ক্রোজিল), 


এ সুথরাঁতে কেউই: চিরস্থায়ী! নয়.) 
একজন, চলে- যায়; আর একজন:আসে। তার। 
উত্তরসূরী হিসাবে ।: টোসটাও: ঠিক তাই: 
প্রায়'সব. কিছ একই রকম. গোল করার। 
ক্ষেত্রে-দ:জনেই সদ্ধপদ।: আম্মি যার। 
সাথে তুলনা করাছলাম, প্রে'হল- বিশ্বের: 
সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং. ফুটবল সম্রাট" 


পেলে। এমন এর: সময়: এসোঁছিল। যন: 
টোস্টাও-সমর্থকেরা পেলেকে সরিয়ে: 


টোসূটাওকে, সুযোগ: দেবার' জন্য সোচ্চার. 
হয়ে উঠোঁছল। পেলেকে বাদ-দিয়ে ব্রাজিল; 
দল ঠিক যেন নূনহাীন ব্যঞ্জন।, বিশব- 
কাপের-প্রাথামিক পর্যায়ের খেলায় টোসূটাও, 
খেলেছিলেন, পেলের পাশে। মাত্র ২৩. 


বছর বয়সে টোস্টাও প্রাথীমক পর্যায়ের 


খেলায় ১০টি গোল করোছলেন। এক 
সময়. ব্রাজিলের কোচ. জাগালোকে ভীষণ 
সমস্যায় পড়তে. হয়োছল-ট্যেস্টাওকে' দলে 
স্থান দেওয়ার ব্যাপারে। পেলেকে যেমন 
বলা হয়: ব্যাক পার্ল, তেমান-টোস্‌টাওকে 
বলা হয় হোয়াইট পেলে । 'চালর বিরুদ্ধে 
আন্তর্জাঁতক' খেলায় জাগালো পেলেকে। 


টোস্‌্টাও। -তবে বিশ্বকাপের আসরে 


টোস্‌্টাও একাঁদন-চমরক" সৃষ্ট করযে”বলে' 
সমর্থকদের আশা । আর. আমরাও. দেখব, 
হোয়াইট পেলে. পেলের যোগ্য উত্তরসরো 
কনা ঃ | 


হ্যা চাতি 
(ইতালী) 
কথায় আছে, তরুণের জয় সর্বরই। 


আর এই. কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার 
0৮ 


জন্যই হয়ত ফ্যাঁচীতর জন্ম? সুযোগের 
অভাবে এমন অনেক খেলোয়াড় আছেন, 
যাঁরা আজ অবহোলিত। অবশ্য একথা 
অনস্বীকাষ যে, প্রাতভা কোনাঁদল চাপঃ 
থাকে না। ১৯৬৪-তে যে ফ্যাঁচাতকে- 
একেবারো অগ্নেলা দেওয়া: হয় ন, দেওয়া 
হয়া নি।খেলারা সুযোগ;, আক্র সে বব 
একাদশোরা অন্যতম: খেলোয়াড়. ।। এমন কি 
৯১৬৫-তে, তিমি। ইউরোগীয়ার ফুটবলার 
অফঃদা)ইয়ার। নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান ' 
হগায়ৌছলেন 1 আজ এমন; অনেক. খেলোয়াড় 
আছেন), যাঁরা, সযোগ্নের:; অভাবে সপ্ত 
প্রীতিভাকে; রিরীগাত্: করতে, পারছেন না! 
ফ্যাচীতি; মূলত" ফন্ল। ব্যাক. হলেও তাঁর 
খেলার। পদ্ধাঁত; ভিন্ন । ফুল।ব্মক হয়েও 
গতানীএগিয়েগিয়ো গ্রোল;করেছেন। আর 
এই?কারণেইণতানারশ্বের"ঠৌরাফ-টবলার- 
দের: অন্যতস,। যাঁরা; একাঁদন? ফা্যাচীতঝে” 
আজ ফ্যাঁচাতর প্রশংসায় পণমূখ। ১৯৪২৭ 
এরা ১৮ই? জুলাই; ইতালীর ট্রেভিগালওয়ে 
তাঁর:ংজরমএ ছোটবেলা থেকেই ফ:ট্রল খেলতে 
শুরুকরেন-স্থানীয়ংক্লাবে। ইস্টার মিলান 
দলের হয়ে:তান- খেলেছেন কয়েক বছর। 
ইন্টার মিলান" দল; সেবার ইতালশর 
খেলায় ফ্যাঁচাত গোল।দিয়েছেন।' ফণাচিতি 
'িক.সময়মত, এগিয়ে যান, আবার 'পাঁছয়ে 
আসেন 'নজের জায়গায়। এটাই তাঁর 
বৌশল্ট্য। আজকাল যে 'জানসপ্ট প্রায় 
অবল্মাপ্তর পথে, সেটি হলো হেভের সাহাযে! , 
বল পাশ' করা। হেডের সাহায্যে যে কত 
[নিখতভাবে বল দেওয়া যায়, তারই উদা- 
আঁত 'নখুতি।.সতপ্থর ঠিকানা: অনুযায়ী 
তান বল পাঠিয়ে” দেন হেডের সাহায্যে। 
যেবার ইতালী স্কটল্যাণডকে হারিয়ে গ্রুপ 
দেওয়া গোলাঁট ছিল দর্শনীয়। আর সেই 
যোগ্যতা। ফ্যাঁচিতিকে আউট-ডজ করে 
বল'নিরে যাওয়া রীতিমত দ:ঃসাধ্য। 
ইতালীর এবারের ফাইনালে, ওঠোর 
পেছনেও. ফ্যাচিতিরং দান যথেজ্ট। 
আর এই কারণেই ফ্যাচোতির 
ওপর বিশ্বের সমস্ত ব্রশড়ামোদীর 
অনেক আশা। সবাই দেখতে চায়” 
ফ্যাচোতর নবর্‌প ॥ 





ক্ষিলকাতার ফ:টবলের এখন দৈন্যদশা॥ কলকাতার ফুটবল মানেই ভারতের ফুটবল। আজ তাই ফুটবলেও ভারতের 
দূদশা। মেলবোর্ণ আঁলাম্পকে চতুর্থ স্থানাধকারী ও দুবারের এঁশয়ান চাঁম্পিয়ান ভারতের স্থান এখন কোথায়? গত- 


বার মারডেকায় ভারতের স্থান ছিল দর্বানম্নে। কাজেই এই ফলাফলের দিকে নজর- রেখে নিঃসন্দেহে বলতে পার বে, 


ভারতীয় ফুটবলের মান অনেক নীচে নেমে থেছে। গত কয়েক বছর ধরেই প্রাতবেশী দেশগ্যাীলর কাছে আমরা ক্রমাগত 
হারাছি। অথচ এককালে বামণ, ইন্দোনেশিয়া বা মালয়োশয়াকে ভারত অনায়াসে হারয়েছে। ব্যাপারটা ভাবলে সাঁতিই কষ্ট 
হয়। কিন্তু ভারতের এই অধ্যপতন কেন? শুধ সরকারী ওদাসীন্যের আঁভযোগ বা বিদেশের তুলনায় অপর্যাপ্ত সুযোগের 
অভাব_কারণ ক একটাই ?.. এ সব আঁভযোগ মেনে 'নয়েও বলা যায় যে, ভারতের খেলোয়াড়দের উপযন্ত ব্রীড়াদক্ষতার অভাবও 
এই অধঃপতনের অন্যতম কারণা 'প ক, চন্যী, বলরাম, জার্নাল, অরুণ ঘোষের গর তাঁদের অভাব প্চাঁষয়ে দেবার 
মতো তরুণ খেলোয়াড়রা কোথায়? গচ পাঁচ বছরে একটিও চননৌ, বলরাম বাগ কে তর হয় ন। কিছুটা বিকল্প 
হিসাবে কাজল বা 'প দে'র নাম করা গেলেও, তারা সম্পূর্ণ পাঁরপ্রক হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তারপর আর কারো 


মাম চোখে পড়ে না। “নঈম বা প্রসাদ কেউই জার্নাল-অরুণের সমকক্ষ নয়। অথচ ফুটবলে ভারতকে হৃতসম্মান প্যনরদ্ধারর 


করতে গেলে প কে, চুন, বলরাম বা জার্নাল-অর্নণের যোগ্য উত্তরসাধক খুজে বার করতেই হবে। অথচ তেমন সম্ভাবনার 
আশাও দেখা যাচ্ছে না। তা বলে কলকাতার ফুটবল থেমে নেই। গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে হলেও খেলা ঠিকই চলছে। ওরই মধ্যে 
কয়েকজনের খেলা 'বিক্ষিপ্তভাবে নজর কাঁড়ছে। সেই সব তরুণদের যাঁদ একত্র করে দীর্ঘমেয়াদী কোচিং বা প্রশিক্ষণ চালু করা 
হয় তবে ভালো ফলাফল না হয়ে পারে না। তবে তার জন্য সরকারী তৎপরতার সাথে চাই খেলোয়াড়দেরও আন্তাঁরক 
আগ্রহ। সে যাই হোক, আজকের এই লেখায় কয়েকজন সম্ভাবনাময় উঠাঁত ও নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে কিছ: আলোচনা 
করা যাক। 


স্বমহিমায় উজ্জবল সুধীরের পাশে শান্ত, 
নঈমের মতো তারকারাও দ্যাতহীন। 
সুধীরের বড় গুণ ও কখনও একক 
জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। ঠন্জ 
মাথায় বিপক্ষের ক্রমাগত আক্রমণ রোখাত্র 
সাথে সাথে সমানতালে উঠে গষ্বে 
স্বপক্ষের ফরোয়ার্ডদের পাশে বাড়া্ত 
সাহায্যের হাত বাঁড়য়ে তাদের উজ্জীবিত 


€ 
সুখী কম কার 
€ ইস্টবেঙ্গল ১ 


. ছোটখাটো শান্ত স্বভাবের সুধীরকে 
দেখলে চট করে বিশ্বাস করা শত্ত যে, 
ওই চেহারা 'নয়ে সে মাঠে অত দাপটে 
খেলে, বিশেষত ব্যাকে। ৬৭ সালে 


ঃ৬৮-তে এরয়ান ঘুরে মার গত বছরই 
সুধীর ইস্টবেঙ্গলে এসেছে। ধার, 
স্থির সুধীর আঁবচলচিত্তে একের গর 
এক ভালো খেলে গতবারই সবার নজর 
কৈড়েছে। প্রথম বছরেই ক্লীঁড়া সাংবাদক 
সংঘের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও 
তার ভাগ্যে জটেছে। ঝান্‌ সাংবাদক- 
দের ‘পাকা জহুরার চোখ য়ে খাঁটি গোনা 
[চিনতে ভুল করে ধন, তার 'প্রমাগ--এযারও 
সধীর ভালো খেলছে! এবারের 
্লুধীর আরও গারসীআত। ব্যাক 
হিষারে ইস্টবেগলের অস্ত গুটি। 





প্রয়োজনীয় মৃহর্তে সুধীরের এই 
সন্দেহ নেই। হেডিং-ট্যাকীলং-পাঁসং- 
সধীরের জুঁড় নেই। 

সেই সংগে প্রশংসনীয় খেলার মন 
ও তার বাইরে সধীরের আচরণ 


০5238 


প্রেরণায় নিজের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়গণুর্ণে " থেলবার সামর্থ্য আছে; জবার 


আজ সবার পপ্রয়পান্র। 
খেলাধূলার নিরিখে একমাত্র সুধীরকেই 
শেরা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় 
না। কারণ অধিকাংশ নামী ও দামীরা 
যখন নিষ্প্রভ, আর উচাঁত তরুণরা যখন 
হঠাৎ জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে তখন 
সুধীরই একমান্র খেলার মান ধরে 
রেখেছে। ব্যাপারটা সুধীরের কাছে তো, 
বটেই, আমাদের কাছেও কম উৎসাহ- 
ব্যঞ্তক নয়। : 

হুগলী জেলার ছেলে সুধীর কর্ম- 
কার জোর কদমে এগিয়ে এসে আজ : 
কলকাতার অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের 
দ্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। হীতি- 
মধ্যে ফুরিয়ে না গেলে সুধীর আমাদের 
অনেক কিছ: দিতে পারে। ধাপে ধাপে 
সংধীর খ্যাতির চুড়ায় আরোহণ করুক 


আমাদেরও এই কামনা । টা 


শ্্য।মনঞুন্ছর মামা 
(মোহনবাগান ) | 


চাঁপাডাঙ্গা গ্রামের সেই ছেলোটি 
কোনাঁদন কলকাতা ময়দানে খেলে নাম 


করবে, এ কথা কেউ ভাবতে পেরেছিল! . 


আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের 
মতোই শ্যামসুন্দরের শৈশব কেটেছে 
নিতান্ত দ:রবস্থার মধ্যে। একজোড়া 
বুট কেনার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। 
চকুলের প্রধানীশক্ষক বুট কনে দিলেন 


শ্যামসুন্দরকে। মরে গেলেও কোনাঁদন 
এ সব কথা ভুলতে পারবে 'কি 
শ্যামসুন্দর! 


স্‌ন্দর কলকাতা ময়দানে প্রথম খেলার 
সুযোগ পেয়েছে "৬৭ সালে খাদিরপুরের 
হয়ে। ৬৭-৬৮ দুবছর কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হযে প্রতানাধি্ করার 
সুযোগ । +৬৯-তে নওগাঁয় সন্তোষ রাফ 
বি বাজারের খেলোয়াড় শ্যাম- 
সুন্দর মান্না এ বছর খিঁদিরপুর ছেড়ে 
মোহনবাগানে যোগ 'দয়েছে। 
শ্যামসুন্দরের বড় গুণ, সে খাটতে 
জানে। ৪-২-৪ পদ্ধতিতে হাফে 
খেলার যে কাঁঠন দায়িত্ব তা অনেকাংশেই 
সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। 
বিপক্ষের আক্রমণ রোখার ফাঁকে এগয়ে 


গয়ে এ পর্যন্ত চার-চারটে গোলও 
দিয়েছে শ্যামসুন্দর। 
অমায়ক, নিরীহ স্বভাবের শ্যাম- 


সুন্দর মাঠে কিন্তু লাড়য়ে মেজাজের 
ছেলে। অক্লান্ত মেহনতে নিজের সব- 
টুকু সামর্থ্য উজাড় করে শ্যামস্মন্দর 
দলের জন্য জান-গ্রাণ দিয়ে লড়ে। 
বয়ন অল্প, শেখার আগ্রহ আছে এবং 


সাম্পাতককালে সুযোগ পেলে যে, শ্যামস্দন্দর উন্নীত 


করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। : | 

সদা হাস্যময় শ্যামসুন্দরও সুধীরের 
মতো (৮৮১ আদর্শে” 
বশ্বাসী। ফলে, বল মানুষ 

কা 

8৮ পা 
দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হয়েও শ্যাম- 
. সুন্দরের মনে এতটুকু অহংকার নেই। 
শ্যামস্দ্দর এখনও সেই আগের মতো 
সহজ, সরল, অমায়ক। মনটা এখনও 
সেই চাঁপাভাঙ্গা গ্রামের শিশুর মতো । 

ও যা কিছু শিখেছে তা একমাত্র 
কোচ অচ্যৎ ব্যানার দৌঁলতে- এ 
কথা স্বীকার করতে ওর কুণ্ঠা নেই। 
শারীরিক দক্ষতা ও দম এই দুশট গুণই 
শ্যামসংন্দরের পুরোদমে আছে। আর 
নিষ্ঠা বা অধ্যবসায়ে যে ঘাটাত নেই, 
তা না বললেও বোধ কার চলে৷ যা নেই, 


তা হচ্ছে ওর আঁভজ্ঞতা। ফলে ভালো 
খেলেও শ্যামসুন্দর অনেক সময় ফিনি- 
সিং দিতে পারছে না। আশা কার, 


রত বযাডে গগন এ লব দো: 
ঘুটি শুধরে নেবে। 
. শ্যামসুন্দর যে শুধু খেলাধূলায় 
ই পড়াশুনায় কমতি নয়। 
যর পোস্ট" 
চাদ 29৬ 
শ্যামসনন্দর মানার সাবজেক্ট হচ্ছে পলিটি- 
কাল সায়েন্স ৷ 


স্বপন সেনপ্ুপ্ত 
(ইস্টবেঙ্গল ) 


জোর খেলা হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দবী- 
ইস্টবেঙ্গল আর বব এন আর। অশোক 
চ্যাটাজীঁর দেওয়া গোলে যাঁদও ইস্ট- 
বেঙ্গল এক গোলে এগিয়ে আছে, তব; 
যে কোন মূহুর্তে গোল শোধ হয়ে যেতে 
পারে। দর্পনকের গোলের সামনেই 
বল ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ ইস্ট- 
বেঙ্গলের তরুণ রাইট উইং বল নিয়ে 
তাঁৱবেগে বি এন আরের তিনজন ব্যাক 
মায় অরুণ ঘোষ সহ গোলরক্ষককে 
কাটিয়ে গোলে বল ঠেলে দিলো। 
অকস্মাৎ খেলার মোড় ফিরে গেলো। 
শেষ মুহ্তে আরও একাঁটি গোল দেওয়ায় 
শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল এঁ খেলায় তিন 


গোলে জিতে গেলো । 
এর পর সবার নজরে পড়ে গেলো 
সেই তরুণ রাইট উইংটি। নাম স্বপন 


সেনগুপ্ত । "খাদরপুর ছেড়ে স্বপন 

এবারই ইস্টবেঞ্জলে যোগ দিয়েছে। 

স্বপন মস্তবড় খেলোয়াড় না হলেও 
৩৯০ 


যথেষ্ট প্রীতঞ্রাতবান সৈ বিষয়ে কোন 


সন্দেহ নেই। 
*.. ইস্টবেঙগলের নামী দামী ফরো- 


" ম্নার্ডরা যখন গোলের কাছে মাথাখঃড়ে 


রা হয় তখন স্বপন লম্বা লম্বা 


সেন্টার করে সতীর্থদের অনেক বল 


উপহার দিচ্ছে। কখনও বা একক 
প্রচেষ্টায় বিদন্ৎবেগে বল নিয়ে গোল 
্দয়েও আসছে। 

হ্যাঁ, স্বপনের বড় ভরসা ওই বার 
কাঁপানো সট ও 'বদন্যুৎ বেগ। 


কুড়ি বছরের তরুণ স্বপন কলকাতায় 


প্রথম খেলেছে *৬৬ সালে বাল! প্রাতভার 
হয়ে। *৬৭-তে খাদিরপুরে এসে পরের : 
বছর জ্বানয়র বাংলা দলে স্বপনের ঠাঁই! 
মেলে। 

মোদনীপুরের ছেলে স্বপন সেন- 
ভাবতে পারে ন সে ইস্টবেঙ্জল কিংবা, 
মোহনবাগানে খেলবে। সে সুযোগ সে" 
পেয়েছে। কিন্তু কলকাতার 
সূপ্রীতীষ্ঠত হতে গেলে তকে এখনও, 
অনেক বড় হতে হবে। 

স্বপনের পায়ের কাজ আছে, দমেও 
সরা আশা কার, আন্তারকতায় 
বা য় ফাঁক থাকবে না। কাজেই 


| 


l 


রা 


স্বপন যাঁদ ধাপে ধাপে আরও উন্নতি করে, 


তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! তবে, 


প্রবীর মঙজ্লুমছাৱ 
€মোহনবাগান ) 


১৬৫ থেকে "৬৯ টানা কাঁট বছর ইঃ 
নাম করেছে প্রবীর! এ বছর মোহন- 
বাগানে এসে হাফে খেলছে। মাঝে 
ব্যাকেও খেলতে হয়েছে। 

ব্যাক থেকে ফরোয়ার্ড যে কোন 
স্থানে খেলতে নেমে মানিয়ে নেওয়াটা যে 
কোন খেলোয়াড়ের কাছেই গর্বের কথা 
এবং এজন্য প্রবীর একট জাধট গবওি 
করতে পারে। 

বেশি দিন ধরে প্রবীর কলকাতা 
মাঠে খেলছে না। ওরই ফাঁকে *৬৫-তে 
জ্যানয়ার বাংলা ও *৬৬-তে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও জু নিয়ার ভারতীয় 
ফুটবল দলের হয়ে প্রঁতানিধিত্ করার 
সুযোগ পেয়েছে প্রবীর । 


a 


যোহনরাগানে আবার. আগেসবাদ্ান।ও 
প্রদীপদার পাশে থেকে নিজেকে-তোর 
করে নেবার চেষ্টা করেছে।. বলতে 
ঘেলে, যতটুকু শিখেছে,. তা. এ গুদের 
দৌলতেই।, | 
না! িংকম্যানের কাঁঠন-'দায়ত্ব মাথায় 
নিয়ে ও.সারা মাঠ চষে বেড়ায় । অক্লান্ত 
ফরোয়ার্ডদের সাথে তাল 'মীলিয়ে, দ্রত- 
লয়ে ছুটে গর্ণটকয়েক গোলও করেছে 
(এর মধ্যে। ব্যাপারটা প্ররীরের কাছে 
যে উদ্দীপক ঘটা, তাতে কোন সন্দেহ 


শান্ত ও সুদর্শন প্রবীর মজুমদার 
এখনও খ্যাতির তুঙ্গে আরোহণ করার 
সৌভাগ্য অজন করে ন, তবে ঠিকমতো 
খেললে আগামী 'দনের উজ্জ্বল রঙ হয়ে 
উঠতে পারাটা অসম্ভব নয়। 
_'_ প্রবীরের দোষ িংকম্যান হিসেবে ও 
একটু স্লো। অনেক সময় দেখা গেছে 
যে, ফরোয়ার্ডদের বাড়াঁত সাহায্য দিতে 
শগয়েও সময়মত নিজের জায়গায় ফিরে 
আসতে পারে ন। তা ছাড়া, -প্রবারের 
দুরী নেই।' আর আঁভজ্ঞতার "অভাব 
তো আছেই ৷. 

প্ররীর'ষদি এসব দোষ-নুটি শুধরে 
নিয়ে নিজেকে ভালো খেলোয়াড় ঈহসাবে 
গ্রাতীষ্ঠত করতে চায়: তবে -ওএএকদিন 
নিশ্চয়ই সফল হবে। ইঃ রেলেরংকর্ম 
প্রবীর বাবা-মা ও দাদার কাছ থেকে.সব 
সময় বড় হবার অনুপ্রেরণা পেয়েছে।. 

{নিত্য নানা মাঠে হরেক; রকম 
খেলোয়াড়ের খেলা দেখে বেড়ানো 
প্রবশরের নেশা ।. খেলা-'দেখেও অনেক 
কিছ শেখা যায়'বা শুধু খেলা:নয় খেলা 
দেখাও প্রতিটি খেলোয়াড়ের অবশ্য 
কর্তব্য--এ কথাটা প্রবীর মনে-প্রাণে 
{বশ্বাস- করে। 


জাতিয় ভ্টাচা।্য 
রোজজ্থান) 

কোন বিগ টিমের প্রেয়ার না হয়েও 
আয় ভট্টাচার্য বারোটি গোল দেওয়ার 
সূত্রে এখন পর্যন্ত লীগের সর্বোচ্চ 
গোলদাতা । রাজস্থানের দীরঘঘদেহশ 
ফরোয়ার্ড অমিয় ভট্টাচার্য এখন পর্যন্ত 
যে-কাঁট গোল করেছে তার মধ্যে সেরা 
কোনটঃ নিঃসন্দেহে ইস্টবেষ্গলের 
বিরুদ্ধে দেওয়া গোলাটি। ইস্টবেজঙ্গলের 
গন্ত, সামর্থ্য িপ-ডফেন্সের ফোকর দিয়ে 
গোলে আসা স্তীর্থের একটি গ্রু পাশ 
পেয়ে অমিয় ঠাণ্ডা মাথায় থজারাজকে 


ঠৈলে'দেয়): প্রথম গোল, দিয়েও শ্রাু" 
স্থান-ম্যা্.দযলে- রাখতে .পারেন। দোষ 
আঁময়র- নয় যাঁরা খেলা দেখেছেন 
তাঁরা .আঁময়র- দেওয়া, গোলের তারিফ 
করবেনই+। 


আময়র- যেমন অফুরন্ত দম আছে, 
তেমনি-.আছে -দু'্পায়ের জোরালো সট। 
আঁময়র দূরপাল্লার সট দর্শনীয়। 
সেই" সংগে তীর গাঁতবেগ ওর 
প্রথান সহায়। রাজস্থানের আক্রমণের 
প্রধান উৎস- অমিয় এরার একাই একশো! 
আঁময় না. থাকলে. রাজস্থানের স্কোর 
করবে কে? 
সবধে করতে পারে নি। এবার. তাই 
আবার. ছোট ক্লাবে নাম লাখয়েছে। 
ভুল সে-করে-ন; তা বেশ বোঝা. যাচ্ছে। 

নরহৎ্কার আঁময় ভট্টাচার্য কোন 
বকম-ব্যাকিং না থাকা.সত্তেও এবার” 


গুণে- মারডেকা ট্রায়ালে, আমাল্বত 
হয়েছে। শেষ পর্যন্ত-অমিয় বড় দলের 


জার্স না পরেও ভারতীয়: দলে ঠাঁই 
পাবে কিনা জানি. না; না পেলেও নিরাশ 
হবার কিছু: নেই। অদূর ভাঁবষ্যতে 
স্বীকাত- পাবার আশা রাখে! 

সাঁত্যকথা বলতে ক, আঁময়র পাশে 
নিতান্ত নিষ্প্রভ ঠেকেছে। আশার কথা 
সন্দেহ নেই! কারণ-নতুনরাই তো 
ভরসা. আর-আঁময়কে বড় হতে-দেখলে 
৪০5৮5 তবে, 
তত বা বন্ধ পথে অনেক 
চড়াই-উৎরাই. পার হয়ে তবে খ্যাতির 
চূড়ায় আরোহণ- করা যায়। তার জন্য 
আঁময়কেও - অনেক কাঠ-খড় পোড়ান্তে 
হবে। 


গোবিন্ছ গুহঠাকুৱত৷ 
(মোহনবাগান ১ 


ডেস করে রোজ একটি ছেলে মাঠে 
নামে। কিন্তু খেলার সুযোগ পায় না। 
পাবে ক করে, সে যেখানে খেলে সেখানে 
যে ভারতের সেরা গোলরক্ষক বলাই দে 
খেলে। স্বভাবতই বলাই দেকে রোজ 
খেলানো হয়! খেলার শেষে ছেলোটি 
থাকে। পরের "নও হয়তো একই 
ঘটনার পুনরাবাকত ঘটে। হেলোটির 
শকল্তু ক্লান্তি নেই। ক্ষোভ বা.আভ- 
একাঁদন 


‘দুখণ্ড.একন্রে 


" ঠাক্ুরতা। নিজগুণে সবার *প্রিয়-গোবিন্দ 


গুহঠাকুরতা বালী প্রাতভার হয়ে '৬6 
সালে প্রথম- ঘেরা, মাতে খেলার সুযোগ 
পায়। ’৬৬-৬৭ সালে উয়াড়ীঁতে . ও 
£৬৮-তে কালীঘাটে। শেষের দঃ'বহর 
জাতীয় চ্যাম্পিয়ন জুনিয়ার বাংলা দলের 
গোঁবন্দ। *৬৮-তে ভালো খেলে সবার 
নজর কাড়লো গোবিন্দ। আর তাই 
»৬৯-এ ডাক এলো মোহনবাগান থেকে। 
সেই থেকে মোহনবাগানে খেলছে 
গোঁবন্দ। 

যে কটা খেলায় গোঁবন্দ খেলেছে 
তাতে মোটের ওপর মন্দ খেলে ন! 
কিন্তু হলে ক হবে ভাগ্য স্প্রসন্ন. না 
থাকলে কোন কছুই করা যায় না। . 

গোঁবন্দর গ্রীগ করা ভালো। 
সাহস করে ড্রাইভ 1দতে পারে। তব্ঃ 
ওকে নিয়ামত খেলানো হয় না। আর 
না' খেললে খেলা ভালো হবে ক করে! 

কিন্তু তা সত্বেও গোবিন্দর নিষ্ঠা 
আছে। খেলা শেখার আল্তারক আগ্রহ: 
থাকলে কোন ' কিছুই প্রতিবন্ধক হতে 
পারে না। কাজেই সামাঁয়ক অসময়কে 


{নিয়ে তার মন খারাপ না করাই ডাঁচিত: 
তবে গোবিন্দকে বড় হতে গেলে 
এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। 





আজই-সংগ্রহ করুন 
মনোরঞ্জন 'রায়ের- 
শিক্ষা বিজ্ঞানেত্র ব্রুপত্রেধা 
মূল্য-১৩০০ 
ধঁব, টি ও বি, এড-এর চাঁরাট আবাশ্যক 


'বষয় একন্রে) 


প্রথম ভা মূল্য-৬'০০ 


(শিক্ষার মূলনীতি, পদ্ধাতর হীতহাস, 


বিদ্যালয় সংগঠন, স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভাত 
একত্রে) 

দ্বিতীয় ভাগ-- মূল্য৮০০ 
(শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার ভাব- 
ধারার ইতিহাস, আধাঁনক 'শিক্ষাবদগণ, 


তাঁদের মতামত, শিক্ষার আধুনক সমস্যা 


একন্রে) 
দির 
অন্নপূর্ণা প্রকাশনা 
১/২ জ্যাকসন লেন, কাঁলকাতা-১ 
পারবেশক £ 


লে, এন ঘোষ এণ্ড কোং 
ইউ এন 'ধর এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ 
বাঁজ্কম চ্যাটাজ+* স্ট্রীট, কালি-১২ 





নিয়ো ও আন্তারক চেষ্টা 
থাকলে কিছুই অসাধ্য নয়। 

নম, বিনয় ও আত্মগ্রচারবিম্খ 
গোবিন্দ গুহঠাকুরতার মধ্যে আগামী 
|দনের অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া 
ঘায়। সে সম্ভাবনা যেন অংকুরে বিনষ্ট 
না হয়, তাকে সার্থক করে ভোলা 
দরকার! 


ছিলীপ পাল 
(মোহনবাগান ) Et 
ছেলেবেলা থেকে উত্তরপাড়ার 


দিলীপ পাল স্বপ্ন দেখে এসেছে কল- 
কাতা 


কাটিয়ে ,৬৬-তে এাঁরয়ানে যোগ দেয়। 
আস্তে আস্তে ভালো খেলে নাম করতে 
লাগলো। *৬৭-তে এীরয়ানে থাকতেই 
জ্যানয়ার ভারতায় দলের প্রাতার্নাধ হয়ে 
ব্যা্কক যাবার সুযোগ হয়ৌছল। কোচ 
হোসেন দিল ীপকে পরামর্শ দলেন হাফে 
খেলতে । তখন থেকেই দিলীপ পাকা- 
পাকিভাবে হাফে খেলা শুরু করলো। 

'৬৮-তে বিগ টিম ইস্টবেঙ্গলে যোগ 
দলেও তাকে তেমন খেলানো হলো না। 
ফলে পরের বছরেই দল পাল্টে মোহন- 
বাগানে আসে। কিন্তু আজও দিলীপ 
না। দুঃখের কথা, এখনও দিলনপকে 
খেলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না?" 

তেইশ বছরের তরুণ দিলীপের মনে 
ক্ষোভ থাকলেও-কোন অভিযোগ নেই, 
তাই আজও হাঁসমূখে ড্রেস.করে দৌনক 
মাঠের ধারে বসে থাকে! 

চেক, রাশয়া ও বর্মা দলের 
বরাদ্ধে খেলায় অংশগ্রহণ করার 
শাঁভজ্ঞতা দিলীপের আছে। দিলপের 
[প্রিয় কোচ ল্যাংচা মনৰ! 

খেলা দেখতে 'দিলঈপ দারুণ ভাল- 
ধাসে। ছেলেবেলা থেকে যাঁর অনপ্রেরণা 
পেয়ে দিলীপ বড় হতে চেয়েছে সেই 
'অরুণাভ মজুমদারের অভাব দিলীপ প্রা 
পদে অনুভব করে« 


সুকুমার জেল 
(মহমেডান ১ 


নিত নিন যক মার নেন 


সাধাহক নদ্‌মতৰী 


কলকাতা ময়দানে খেলা শুরু করে '৬০ 
সাল থেকে। 


দেয়। "৬৩ থেকে *৬৬ সে খেলে 
এঁরয়ানে! তখন থেকেই নামডাক 
শুরু। ৬৭ থেকে মহমেডানের অপ- 
{রহার্য খেলোয়াড়। মাঝে *৬৮-ত 
চাকাঁরর জন্য বি এন আরে খেলতে 
হয়োছল। 

সুকুমার সেন ভালো খেলেও 
জাতীয় দলে প্রাতাঁনধিত্ব ফরার সুযোগ 
পায় নি। কোন বড় দলের হয়ে না 
খেললে অনেক সময় সে রকম সুযোগ 
আসে না৷ 
বড় হবার মূলে বাঁড়র দাদা ও অন্যান্য- 
দের প্রেরপাই বোঁশ। 
চ্যাটাজর্ঁর. নামও এর কাছে স্মরণীয়। 

বলরাম আর অরুণ ঘোষ হচ্ছে 
সুকুমার সেনের প্রিয় খেলোয়াড়। এ 
ছাড়া শৈলেন মালার খেলা তো আছেই। 
হচ্ছে, ১৯৬৭-র মহমেডান-ইস্টবেঞ্গল 


কত ভালোবাসে । অথচ খেলা দেখার 
আধকার থেকেও তাদের বণ্চিত করে 
রাখা হয়েছে। অথচ পাঁথবীর আর 
কোন দেশেই এমন নজীর নেই। 

পাতদ। লাইটে খেললে স্ট্যামনা বাড়ে 
বলে তার 'াক্বাস। রোভার্সে খেলে 
তার এই আভিজ্ঞতা হয়েছে। আর দর্শক- 
দেরও অনেক সাবধে। রোদে পুড়ে 
তাদের এখনকার মতো এত কষ্ট করতে 
হবে না। তা ছাড়া খেলোয়াড় ও দর্শক 
উভয়েই বাড়তি সুবিধা পায়! 


সমরেশ চৌধুরী 
€ইল্টবেশাল) 


অশোক নগরের ছেলে সমরেশ চৌধ্দরী 
ওরফে ন্ট এখন ইস্টবেঞ্গলে নিয়ামত 
হাফে খেলছে! বয়স অল্প, মাই '৬৭-তে 
হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় পাশ করে 
কণকাতায় চলে আনে। 

*৬৭-তে উয়াড়ীতে খেলার সংযোগ 
পায় সমরেশ । +৬৮-তে জুনিয়ার বাংলা 
দলের খেলোয়াড় হিসেবে জের স্থান 

৩১৪ 


এক বছর স্পোর্টিং. 
' ইউনিয়নে খেলে পরের দুবছর *৬১-৬২ 
হাওড়া ইউনিয়নে সুকুমার সেন যোগ 


' বেড়ায়। 


পরে যলাই ' 


ফরে-নেয়। ৬১ অবাধ উ়াড়ীতে খেলে 
"এবছর অনেক আশা নিয়ে ইস্টবেঙগণো 


যোগ দিয়েছে। | 
যাঁদও কাজল বা প্রশান্তর তুলনায়, 


সমরেশ নিতান্তই আঁকাঁণ্চৎকর, তবু ওর 


আন্তারক নিষ্ঠা আছে। খেলা শেখার 
অদম্য প্রেরণাই সমরেশকে বড় হবার পথে 
এগরে যেতে সাহায্য করেছে। পারুক 
আর না পার্ক, সমরেশ সারা মাঠময় ছু 
ওর দূর থেকে নেওয়া সটও 
অনেক সময় দর্শনীয় হয়ে গোলে ঢোকে 
সমরেশ চৌধুরীর "প্রিয় খেলোয়াড় 
কাজল মুখার্জ। ছেলেবেলা থেকো 
সমরেশ যাকে আদর খেলোয়াড় হিসেবে 
ফাজল মুখার্জর পাশে পাশে খেলার! 
সংযোগ পাচ্ছে। | 
অশোকনগরের ছেলে সমরেশ চোঁধরণীর 
স্বগন একটাই ৷ 
নিজেকে প্রাতম্ঠিত করা। 


বিমান ল।ভিভী 


ভুলাইমেডান ) 

মারডেকা ট্রায়লে আমন্ত্রিত মহ. 
মেভানের একমাত্র খেলোয়াড় 'বমান্‌ 
লাহিড়ী কলকাতা ময়দানের একটি সপন, 
চিত নাম। বিমান লাহিড়ী বড় খেলোয়াড় 
হবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ই. 
আঁবদ্মরণীর শিবদাস ভাদুড়ী ও বজয়দাস্‌ : 
ভাদুড়ী তার 'দাদমার আপন কাকা! 
কাজেই বিমানের রক্তে আছে জাত খেলে" 
স্মাড়ের রন্ত। 1 

কলকাতা ময়দানে বিমান প্রথম খেলে 


বড় খেলোয়াড় হিসেরে 


না 


*৬৩-তে হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে। *৬৪+.২৮ 


৬৫ স্পোর্টিং ইউানয়নে খেলে “৬৬-তে 
বিমান যোগ দেয় এঁরয়ানে। *৬৭-তে 
অনেক আশা নিয়ে মোহনবাগানে আসে। 
সে বছরই সুনীল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে 
ব্যাঙ্ককগামী জুনিয়ার ভারতীয় দলের 
সদস্য। মোহনবাগানে গয়ে আশানুরূপ 
ভালো খেলতে পারল না 'বমান। '৬৮-তে 
আবার এরয়ানে প্রত্যাবর্তন। +৬৯-এ 
মহমেডানে চলে আসে। সেই থেকে 
মহমেডান তো বটেই, বাংলা দলেরও 
নিয়ামত খেলোয়াড় ! ১৯৬৬, ৬৮ ও ৬৯-এ 


বাংলা দলের হয়ে সন্তোষ ট্রাফতে বিমান .: 


খেলে। গতবার সন্তোষ ট্রাফ বিজয়ী 
বাংলা দলের অন্যতম খেলোয়াড় বিমান 
নওগাঁর মাঠে গোল দিয়েছে পাঁচটি। 
কোচ রমণী সরকার, শচীন হালদার 
ও শৈলেন মামলার কাছ থেকে তালিম পাওয়া 
বিমান যে কোন দলের আক্রমণের প্র 
উৎস! বিপক্ষের রক্ষণভাগকে তছনছ 
করতে .ওর জ্দাঁড় নেই। স্বন্দর প্র, 


টে? 


জোরালো ভাল, 'নখত সেন্টার আর 
মনোরম ভঙ্গীতে বিমান যখন সতীর্থদের 
সাথে আক্রমণ হানে, তখন তা চেয়ে দেখার 
শ্্ীভো। 
হুগলী জেলার প্রান্তন অধিনায়ক 
{বিমান লাহড়ী নিজগ্ণেই কলকাতা মাঠের 
সবার প্রিয়। ভালো খেলে বিমান আরও 
উন্নাত করবে, এমন আশা করা মোটেই 
অন্দাচত নয়। 


পেশী 


oe 


সুনীল ভট়।চার্য 
€ইস্টবে্গল) 


জাত খেলোয়াড় হয়েও স্নীল ভট্টাচার্য 
ভাগ্যের বিরূপতায় ঠিকমতো খেলতে 
পারছে না। খাল আঘাত আর আঘাত। 
>=-_২৯৬৭ সালে ভারতীয় ফুব ফুটবলের 
অধিনায়ক হয়ে বিদেশে "গিয়ে প্রথম পায়ে 
আঘাত পায় সংনাল। ফলে সে বছর 
লীগে খেলতে সক্ষম হয় নি। ৬৮-তে 
রাশিয়ার একটি দলের বিরুদ্ধে দিল্লীতে 
এক প্রদর্শনী ম্যাচে খেলতে গিয়ে আবার 
আহত হলো সনগল। আঘাত গুরুতর! 
এক বছর খেলা স্থাঁগত থাকার পর *৬৯-এ 
কালীঘাটের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে একই 
জায়গায় আবার চোট । আবার বেশ কয়েক 
- মাস মাঠে নামা বন্ধ। গতবার শেষের 
দিকে রোভাসে অনবদ্য খেলা । ফলস্বরূপ 
তেহরাণগামী বাংলা দলের খেলোয়াড় 
হিসেবে স্বীকাত ও প্রাতাঁট খেলায় অংশ- 
গ্রহণ। :৭০-এর শর্তে অনেক আশা 
গনয়ে সুনীল মাঠে নামে। রবীন্দ্র সরোবর 
। স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল-এরয়ান প্রদর্শনী 
১. ম্যাচ খেলতে গিয়ে আবার আঘাত। ফলে 
লীগের শরুতে আর মাঠে নামা হলো না। 
পায়ের আঘাত একট, কমে যাওয়ায় সুনীল 
তার পরে মাঠে নামে। কিন্তু বড় খেলায় 
মহমেডানের বিপক্ষে আবার পায়ে চোট 
লাগে। তারপর বেশ কণট ম্যাচ বাদ দিয়ে 
জখম ও মাঠত্যাগ ৷ 
অথচ জুনীলের মধ্যে কত জম্ভাবনা 
ছিল। সুনীল ’৬৪-তে কালনঘাটের হয়ে 
'লীগে প্রথম খেলতে নামে। "৬৬-তে ইস্ট- 
বেঙ্গলে শোগ দেয়। এর ফাঁকে বেশ 
কয়েকবার জ্নয়ার বাংলা ও জুনিয়ার 
ভারতীয় দলের নেতৃত্বভার নিয়ে ঘরে ও 
ধাইরে অসংখ্য প্রাতষোগিতায় অংশগ্রহণ 
ফরে। বার্মা, থাইল্যান্ড, জাপান সহ বহহ 
দেশের বিরুদ্ধে খেলার আঁভজ্ঞতা তার 


এতো স:ন্দর খেলে মে, তার তাঁর্ফ না 
করে পারা যায় না। ব্যাকে খেললেও 


স্াপ্তাহক বসুমতী 


এতটুকু গায়ের জোর ফলায় না। সী 
মাঠে থাকলে যে কোন দলেরই রক্ষণভাগ 
বাড়াত শান্ত পায়। 

সবজিনাপ্রয় এই খেলোয়াড়টির 
খেলোয়াডী জীবন বড়ই দুঃখের। এত 
আঘাতের পরও কানও পক্ষে ম।ঠে নামা 
কল্পনার অতীত। তব; সুনীল খেলবার 
ইচ্ছা রাখে! 


আশেক ব্যানাজা 
খাঁদরপর ) 


অশোক ব্যানাজর্ঁ ফুটবল খেলোয়াড় 
না হয়ে ভালো ব্যাডামণ্টন খেলোয়াড়ও 
হতে পারতো! *৬২-তে পঁশ্চমবঞ্গ স্কুল 
ব্যাডামন্টন চ্যাম্পয়নশীপ প্রীতযোঁগতায় 
অশোক বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। কিন্তু 
বরাবরই ফুটবলের প্রাত অশোকের ঝোক। 


হাতে-খাঁড়। পরে প্রান্তন ভারতীয় 
খেলোয়াড় কৃষ্ণচন্দ্র পাল ওকে বড় হতে 
সাহায্য করেছেন। 


প্রথমে গ্রীয়ার পরে বাল! প্রাতভায় 
খেলে বড় হবার প্রেরণায় অশোক -৬৮-তে 
ইস্টবেঙ্গলে যোগ 'দিয়োছল। "কিন্তু ভাগ্য 
অশোকের সহায় হয় নি, তাই '৬৯-এ 
খাঁদরপ্দরে নাম [লাখয়ে আবার ছোট 
ক্লাবে ফিরে আসে । ’৬৪, '৬৫-তে আন্তঃ 
জেলা প্রাতযোগিতা ও '৬৭, *৬৮ সালে 
জুনিয়ার বাংলা দলের হয়ে বিভন্ন খেলায় 
অংশগ্রহণ করেছে অশোক। *৬৯-এ 
সন্তোষ ট্রীফ বিজয়ী বাংলা দলের নিয়ামত 
খেলোয়াড় অশোক সে বছরই তেহরাণ 
সফরে গিয়েছে। 

অশোক ব্যানাজীর প্রিয় খেলোয়াড় 
অরুণ ঘোষ। অরুণ ঘোষের আদর্শ 
সামনে রেখে অরুণ ঘোষের শূন্যস্থান 
পূরণের জন্য যে ক'জন উঠাঁত তর্‌ণ জোর 
কদমে এগিয়ে আসছে, অশোক ব্যানার্জী 
তাদের অন্যতম। মারডেকা ট্রায়ালে 
আমানত অশোকের ভাঁবয্যৎ উজ্জবল, তাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 


এস ডেড 


€মহমেডান ১ 


অশাহাবাদের ছেলে জোহা খেলাধুলায় 

প্রথম নাম করে জামসেদপর স্পোর্টিং দলে 

খেলে। জামসেদপর ছেড়ে টিসকোয় এসে 
১৩ 







নামডাক একটু বাড়ে। সেই সঙ্গে ফুট 
বলের তাঁথক্ষেত্র কলকাতায় খেলার 
ইচ্ছেটাও বাড়তে থাকে। +৬৭-তৈ কল" 
কাতার মহমেডান স্পোঁট'ং থেকে ডাক 
আসাযান্রই একবাক্যে জোহা টিসকো ছেড়ে 
কলকাতায় চলে এলো । কিন্তু মহংগেডানে 
তখন মুস্তাফা নিভরশীল গোলরক্ষক । 
ফলে সে বছর দহ নং গোলরক্ষক হয়েই 
জোহাকে খাঁশ থাকতে হলো। 

মাঝে এমন দিন গেছে যে, মুস্তাফার 
চটে যেতো! আর এখন জোহা না নামলেই 
তারা চটে যায়। 

আত্মব্বাসে ভরপ্‌র জোহা যাঁদের 
কাছ থেকে খেলা শিখেছে তাঁরা হচ্ছেন 
কোচ রহিম কুদরস প্রমঃখ। 

১৯৬৭ থেকে '৭০ পর্যন্ত মহমেডানে 
খেলার ফাঁকে জোহা রোভার) ডবরাণ্ড 
ছাড়াও সন্তোষ ট্রীফতে খেলেছে। গতবার 
সন্তোষ ট্রফি 'বিজয়ঈ বাংলা দলের নিয়ামত 
গোলরক্ষক জোহা একেবারে আন্তমপর্বে 
মাতীবয়োগের সংবাদ শুনে নওগাঁর মাঠ 
ছেড়ে যেতে .বাধা হয়। ফলে ফাইনালে 
খেলার সুযোগ আর তার হয় ঁন। 

জোহার "প্রিয় খেলোয়াড়দের মধধা 
থঙ্গরাজের নাম সবাগ্রে। জোহা যদি 
থত্গরাজের আদর্শকে সামনে রেখে খেলে 
যায়, তার উন্নাত না হবার কোন কারণ 
নেই। 

ফুটবলের মন্কানগরী কলকাতায় খেলার 
স্বপন। সেই স্বপ্ন নিয়েই জোহা কলকাতায় 
এসেছে। বলা বাহল্য, জোহা সনামও 
পেয়েছে। কিন্তু জোহার কাছে এসব 
কিছুই নয়। সে আরও ভালো খেলে 
আরও বড় খেলোয়াড় হতে চায়। মহ- 
মেডানের আধনায়ক জোহা তাই নিয়ামত 
যায়ী গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয় নিয়ে অনু- 
শীলন করে চলেছে। 


মাদক ১০, টাকার [কিস্তিতে লাভ করন 


অল ও য়া ল্ড 
স্ট্যান্ডাড ট্রানাজস্টার 
(জাপান মেক) জন- 
ধপ্রয়।- দেশব্যাপী 
খ্যাত আছে। ডবল 
স্পীকার, ও ব্যান্ড,  টরনাজস্টার। নাইট- | 
ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজ বা 
শহান্দতে যোগাযোগ করুন। 

Allied Trading Agencies 
‘(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7 











মোক্সকো 'সাঁটর আজটেক স্টোডয়ামে 
বিশ্বকাপের (জুলে 'রমে ট্রফির) চূড়ান্ত 
খেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ফটবলের রূপ" 
কথার রাজকুমার '্ল্যাকপাল” পেলে আবার 
নয়, একটা নতুন রেকড স্থাপনের গৌরবের 
সূত্রে সংবাদের শিরোনামায় এসেছেন 
আমাদের সংবাদপন্রগ্লোতে খবর বোঁরয়েছে 
যে, বিশ্বকাপের চাঁল্িশ 'বছরের ইতিহাসে 
‘পেলেই’ নাকি একমাত্র খেলোয়াড়, নয়ন 
তনাঁটি ফাইন্যালে. অংশ গ্রহণের সত্রে 
তনরার 'বজয়ীর পদক ল্লাভ করেছেন। 
{কল্তু এই সংবাদের সূত্র.যষে ক, তা 


সংবাদদাতারা উল্লেখ করেন নি। জানি না,. 


বিদেশি কোন সংবাদ সরবরাহ প্রাতষ্ঠান 
এই সংবাদের ' সূত্র িনা। "তবে রেকর্ড 
বুকের পাতা ঘেটে শীবশ্ববান্দিত পেলের 
তিনবার বিশ্বকাপ ফাইন্যালে অংশ 
গ্রহণের কোন নজীর পাওয়া যাচ্ছে না। 
১৯৫৮ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে 
ওয়াপ্ডার বয়' পেলে ইনসাইড লেফটে 
হিসেবে, ব্রোজলের প্রথম বিশ্বজয়! দলে 
খেলবার সুযোগ পান। ১৯৫৮ সালে 
পর্যায়ের খেলায় চতুর্থ পুলের প্রাতযোগী 
ছল ব্োজল। পুল লীগের প্রথম খেলায় 
আস্ট্রয়ার বিরুদ্ধে. এবং দ্বিতীয় খেলায় 
ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে "দলের শিশু পেলেকে 
সুযোগ দেওয়া হয় না। পেলে প্রথম 
কোচ . ফিওলা . ব্রেজন্বের আকুমণভাগে 


শুধু নতুন তারকা পে্দেকেই খেলঝ।র 
সুযোগ দলেন তাই নয়, দলের খেলোয়াড় 
দের অন্নরোধে “ক্ষুদে পাখী” গ্যারণ্ঠাও 
দূলভুন্ত হলেন .দাক্ষণ প্রান্তক খেলোয়াড় 
' ঠহসেবে। -ফিওলা সেন্টার ফরোয়ার্ড 
' ম্যাজোলাকে' বাঁসয়ে দিয়ে ভাভাকে দলেন 
সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দায়ত্ব। পেলের যাদু, 
*গ্যারণার সম্মোহন; আর 'ভাভার লক্ষাভেদ 
হল।॥। ১৯৫৮ 'সালো গোটেবাগ্গের আসরে 
. পেলে গ্যাঁরণ্ণা বিশ্ব ফুটবলের আসরে 
পদক্ষেপ করলেন। কোয়ার্টার ফাইন্যাল, 
সেঁমিফাইন্যাল এবং ফাইন্যালের ক্ষুদে 
পাখী” আর ‘কালো মুক্তো” শুধ অংশ 
গ্রহণ করলেন-ই না, এই দু'জনের শাণিত 
আক্রমণে এবং , ক্লীড়াকুশলতায় ব্রোজল 
" প্রথমবার বিশ্ব ফুটবলের শিখরাসীন হল 
: সোনার পরাওয়ালা জুলে রমে কাপ জয় 
করে। পেলে .কোয়ার্টার ফাইন্যালে 


ওয়েলশের বিরুদ্ধে করা একমাত্র গোলাট 


করে এবং সোঁম-ফাইন্যালে ফ্রান্সের বিপক্ষে 
করা পাঁচাটর মধ্যে দশট গোল করে বিশ্ব 


ফুটবলের আঙিনায় তাঁর আঁবর্ভাবকে - 


স্বর্ণীনাঁপতে চিহত করলেন। 

১৯৬২ সালের বিশ্ব কাপের আসরে 
পেলের আ'বর্ভ'াব 'মধ্য গগনের - ভাস্করের 
মতো ভাস্বর হতে পারলো না শদধু 
পায়ের মাংসপেশঈর “আঘাতের জন্যেই। 
এই" আসরে' পেলে প্রুপ*লীগের দশটি মাত্র 
খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। -প্রথম খেলায় 

. শভনা-ডেল-মারে'র-সমমুদ্র তীরবতা?'মনো- 
৩১৪ 


" মস্ত এক ভুমিকা িয়োছল। 
-ফাইন্যানে আমারল্ডোর গোলেই ০-১ 


রম মাঠে মেোঞজজকোর বিরুদ্ধে দুটে 
গোলের মধ্যে একাঁট করলেও পরব 
খেলায় গেলে একেবারে বসে গেলেন! 
চেকোশ্লোভাঁকয়ার সাথে পল লীগের 
দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবার সময় প্রথমার্ধের 
২৫ 'াঁনটের সময় 
দেশে বাঁ পায়ে প্রচণ্ড সট করে গু তের- 
ভাবে মাংসপেশী সংকেচেনে আকান্ত 
হলেন আর 'চালর 'ব*বকাপেব আসরে 
এইটিই হল তাঁর সেবারের মতো শেষ 
খেলা! 

আহত পেলের শূনাস্থান সেবারে 
পূরণ করলেন আঙ্ারিল্ডো। হুদ; তাই 
নয়, গ্রুপ লীগে ১ গোলে পাছে থেকেও 
স্পেনের বিরুদ্ধে আমারচ্ডোব দঃ 
গোলেই ব্রোজল জয়লাভ করলো । পেলের 
পাঁরবর্ত খেলোয়াড় আমারল্ডোর ক্লীড়া- 
দক্ষতা রৌজলকে এ বছরের বিশ্বকাপের 
কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় ৩-১ গোলে 
ইংল্যান্ডকে, সৌম-ফাইন্যালে ৪--২ গোলে 
চালকে এবং ফাইন্যালে ৩--১ গোলে 
চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারাবার ব্যাপারে 


ভা ছাড়া 


গোলে পোঁছয়ে থাকা ব্রোভল খেলায় 
সমতা ফিরিয়ে এনে শেষ অবাধ ৩-১ 
গোলে জয়ের স্মত্রে পর পর পঃ’ বার 

চিলিতে ”পুল 'লীগের 'শেষ খেলা থেকে . 
ফাইন্যাল 'অবাঁধ 'বাভল্ন খেলায় যাঁরা 
রোৌজল দ্রলে .খেলেছেন, তাঁদের নামের 
তালিকা নিচে" দেওয়া হল ঃ-- 


'বোজলঃ-_শিলমার, 1 স্যাণ্টোস, 
মউরো, জোঁজয়ো, এল স্যাণ্টোস, জিটো 
ডা, গ্যারণ্া, ভাভা, আ্যামারিজ্ডো। 
জাগালো। 


কোয়ার্টার ফাইন্যাল ৪-ন্রেজল বনাম 
ইংল্যাপ্ডঃ-. 

ব্রোজল৪_গলমার, ডি স্যাণ্টোস, মউ 
রো, জোজিমো, এল স্যান্টোস, জিটো, 
ডিভি, গ্যারিগা, ভাভা, আ্যামারজ্ডো! 
জাগালো। 


সেমি:ফাইন্যাল £ ব্রেজিল বনাম চিলি 

বোঁজল £_িলমার, ড় স্যাণ্টোগ, মউ- 
রো, 'জোঁজমো, এল 'স্যান্টোস, জিটো, 
ভিডি, “গ্যারণ্ডা, ভাভা, -আযামারিজ্ডো। 
জাখালো। 


গোলপোস্টের পাদন পি 


ক্ষাইন্যালঃ ব্রোজল বনাম চেকো- 
শ্লোভাকৈয়া- 

__ ব্রোজল-গলমার, ভি স্যাণ্টোস, মউ- 
রো, জোজমো, এল স্যাণ্টোস, জো, 
গডাঁড, গ্যারণ্টা, ভাবা, আ্যামারল্ডো, 
জাগালো । 


দেখা যাচ্ছে যে, চেকোম্লোভাকয়ার 
সাথে পুল লীগ ম্যাচ খেলবার পর থেকে 
বোঁজল ফাইন্যাল অবাধ একই টম মাঠে 
নাময়েছে। তা ছাড়া সে সময়ে বশ্ব- 
কাপে, শুধঃ বিশ্বকাপে কেন, কোন 
খেলাতেই বদলী খেলোয়াড় নামাবার 
{বিধান ছল না। তাই ব্ৰেোজলের ১১৬২ 
সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ফাইন্যাল 
সমেত শেষ খেলাতেও পেলে যে অংশ নেন 


লানি, এটা একটা তথ্যানর্ভর সত্য। ১৯৬৬ 


সালের লণ্ডনের আসরে পেলের টাম 


গাপ্ডাহক বস্‌সতশ 

রোজল কোয়ার্টার ফাইন্যালেই পেশছয়ন। 
তাই সে বছর পেলের ফাইন্যালে খেলার 
প্রশ্নই ওঠে না। তবে এবারে (১৯৭০) 
পেলে ক্লীড়া-জীবনের অপরাহুবেলায় মধ্য- 
গগনের সুর্যের মতোই দীপ্ত তেজে খেলে 
শধ্ দলকে ফাইন্যালেই তোলেন নি, 
ফাইন্যালে তাঁর উপাঁস্থাতকে জয়ের সাথে 
সাথে প্রথম গোল করার সূত্রে চিরল্তন 
করে রেখেছেন। 

তা হলে? পেলে ফাইন্যালে অংশ 
গনয়েছেন ১৯৫৮-তে গোটেবার্গে এবং 
১৯৭০-এ মৌক্সকো 'সাটর আজটেক 
স্টোডয়ামে। তবে ১৯৬২-তে [বিজয়ী 
দলের খেলোয়াড় হিসেবে ফাইন্যালের 
গিজয়শর পদক লাভ করে থাকবেন। কিন্তু 
এ থেকে কি প্রমাণিত হয় যে, পেলে তিন” 
বার বিশ্বকাপ ফাইন্যালে খেলেছেন? না, 
{বিশ্বকাপের ইতিহাসও তা বলে না। 


আপি A ———_—_ 
॥ চাবআবাদ-ফসল ॥ চাষ-আবাদ-ফসল ॥- 


আগামী বৈশাখ থেকে মাসিক 
বন্তমতশর বর্ধারস্ত বৈশাখ সংখ্যা 
থেকে প্রতি মাসে অনন্যসাধারণ 
'ও অপুর্ব নতুন নিয়মিত বিভাগের 
প্রবততন হচ্ছে-_ 


কী চাষ-আবাদ-ফসল ও 
' ক্লাধজাবি ও কাষ-ব্যবসায়াদের 


বিশেষজ্ঞদের লেখা । সেই সঙ্গে হকি, 
আলোকচিত্র এবং আরও অনেক কিছু 


নাসিক ম্বস্ক্তশ্ক্ভী 


প্রকাশের অঙ্গে সঙ্গে নঃশোষত 
হয়ে যায়! এখনই আপনার অর্ডার 
পেশ করুন। স্থানীয় বিক্রেতার 
কাছে, কিন্বা সরাসরি আমাদের 
কাধ্যালয়ে। প্রতি কপি দেড় 
টাক!। ঝাণ্মাঁদক ন’ টাকা । বাষিক 
আঠারে। ঢাকা! 


বজমতশ (প্রাঃ) লিঃ 
কাজিকাত। - ১২ 


॥ চাষ আবাদ-ফশল ॥ চাব-আবাঘ-কমল ॥ 





প্রাথমিক পর্বে ই ভারত ইরাণের কাছে পরাজিত 
হয়, চুনী গোস্বামী অধিনায়ক ছিলেন।॥ 
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১৯৫৪-৫৬ মোহনবাগান 
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৪২ বাটা শো কাৰ 
_ 88 ব্রিটিশ বেস রি-এনকোর্স মেণ্ট ক্যাম্প 
8৬ বিটিশ বেগ রি-এনফোর্স মেণ্ট ক্যাম্প 
8৮ বধাঙ্গালোর মুসনি 
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বানা প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, ব্ত 
রা ও আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্িত মৃত 
সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য--১০৭৫ 


হিন্দুধর্ম পরিচয়? 
ধর্মশীস্ববিশারদ  ঘীসনৎকুমার রায়চৌধুরী 
“দ্বিতীয় সংস্করণ । মূল্য--৩-০০ টাকা |. 


যোগশাস্ত £ 
হিতা, বেরগসংহিতা, ব্াসংহিতা, অষ্টাবত্র- 





























| “বিধানসভাকে এই ভয়েই ভাঙা হল যে, বাংলা কংগ্রেস 
পার্টিতে যোগদান করছে না--এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার 
[| কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে না থেকে সি পি এম-এর দিকে মুখ 
ফেরাবে”। (“সপ্তাহের বোঝা’ থেকে) 

















1 3৮৮ পতি 





রও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ ] 9৮০88075901  [ 


) 
& 


) 





৩ € < 


be 


i 





ত ছিলা" 





বিষয় 


সম্পাদকটীয় ন EE io ক দর ৩২৩ 
আজকের মান ॥{ re ser ৪৪৪ ০৪০৪ ০4 ৩২৪ 
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন _ | টু : 

ভারতবর্থ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) জু =- শত্করাপ্রসাদ, বসু 


A সর ৩২৫ 
্মৃতির মধ্যে প্রোতাদ্ষলশী কোবিতা) .4 == মলয়শত্কর দাশপপ্ত si i ৩২৭ 
বঙ্গদশ'ন ও্ধ pe ae | oo 1 দ্র গু ৩২৮ 


Ke ৫ [) 
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সপ্তাহের বোঝা কাত্তিবাস ওঝা 2 ক ৩৩৬ 
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ঢ:ক্কার চিঠি রি ie a ৰ Fis in ৩৪৫ 
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[বিষয় লেখক হ্যা 
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প্রথম খন্ড ২০০০ নারায়ণ চৌধুরীর 2 
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| চিন্রদর্শন :২৫'০০ | মকরম্খী ০০1] “যাদের দলপাঁত ঘনাদা, ঠোঁনদা, 
ৰ চে মত মহাখদরুষেরা 
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বিধানসঙা বাতিলের পর 
, উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি আঁধকতর মনো- . 


পনি » জন্টে যোগদান না করাপস সিদ্ধান্ত প্রহথ 
" দেওয়ান প্রশ্নটা নির্ভর করছে রাজ্যপালের 


গত ৩০শে জুলাই রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান 
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এক বিশেষ হুকুম", 
নামা বলে বাতিল করে 'দিয়েছেন। গত: 


'৯৬ই মার্চ শার্কী দ্বন্দে যু্ত্রপ্ট সরকারের ' 


পতনের পর চার মাসের ওপর বিধানসভা্ক 
'বাঁচয়ে রাখা হয়েছিল। 
রাখার পর নেপথ্যে চলছিল পূপা্নর্বাচন 
এড়িয়ে 


প্রচেষ্টা । ' পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের 


.ফ্ষাছে সেই নেপথ্য কাহনী এখন আর. 


. অজানা নয়। আট পার্টির সঙ্গে বাংলা, ৷ 
।কংগ্রেসের যন্ত মোর্চায় এবং নব কংগ্রেসের 
-প্রত্তক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে পাশ্িমবঙ্গে , 
আর একটি সরকার গঠন হয়তো অসম্ভব 
। ছিল না, কিন্তু ফরওয়ার্ড, রকের সতর্ক , 
দৃষ্টির জন্য শেষ পর্যন্ত সরকার গঠনে : 


-আগ্রহণী দলগলির সাধ মিটল না, আশাও . 
.িউল না। কংগ্রেসের কোনো রকম সমর্থনে 
,ফরওয়া্ রক সরকার গঠনে অস্বীকৃত | 


হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে আর একট মান্ঘসভা 


গঠনের আশা বিলুপ্ত হয়। হয়তো সেই , 


কারণে 
-আুখোপাধ্যায়ের পক্ষে রাজ্যপালকে না 
জানিয়ে উপায় ছিল না যে, পাশ্চমবঙ্গে 
আর একাঁট মীন্রসভা গঠন করা তাঁর 
“পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত এমন 


-খবরও প্রকাশিত হয়েছে যে, ছয় পাটির 
গোপন শলান। 
পরামশের ফলে আর একটি সরকার গঠনের ' 
সম্ভাবনা দানা বেধে উঠাছল। এই. 
অবসান ঘটিয়ে নাটকীয় দ্ুততার মধ্যে. 


সঙ্গে অন্য একটি দলের 


যদি বিধানসভা বাতিল করা হয়, তাতে 


অবাক হবার কিছুই নেই। এতো দত : 


- বিধানসভা বাতিল করার কথা কেন্দ্রীয় 
সরকারও ভাব্নে নী। ৯ ঘন্টার ঝটিকা 
সফরে কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতাঁ 
ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গের আইন-শুঙ্খলা ও কলকাতার 


এভাবে বাঁচয়ে ' 


একটি জনপ্রিয় ' সরকার গঠনের ' 


. যোগাঁ। বিধানসভা ভেঙে দেওয়া না- 


ওপর। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার কয়েকাদন 


চেষ্টা করছেন। 


সেই চেষ্টা আকাশ কুস্মমে পারত . 
{বাঁজ্ম রাজনোতক দলগুলির 


হয়েছে। 
মধ্যে পারস্পীরক আঁব*বাস, শ্রেণীগত স্বার্থ 
ও বিক্ষুব্ধ জনগণের প্রাতিক্রিয়ার কথা ভেবেই 


সচেতন রাজনৈতিক . দলগুল জনাপ্রয়, 


সরকার গঠনে আগ্রহী দলগুঁলকে নিরাশ 
করেছে, ব্যর্থ হয়েছেন স্বয়ং রাজ্যপালও। 
এদিকে শত ১৪ই জুলাই সারা 
প্শ্চগবঙ্জো ছণ্পার্ট ও আট পাটি 
কতৃক আহত সফল হরতাল দিল্লীর 
মন বিগালত করতে না পারলেও, ছ'পাটির 
প্রথম দাবি ছিল বিধানসভা ভেঙে দিয়ে 
সত্বর অন্তর্বর্তী: . পনর্নর্বাচসের, আট 
পার্টিও দাবি করোছল পানা্ন্বাচনের। 
বিধানসভা বাঁতল হওয়ায় তা 
পাঁশ্চমবণ্গের ছোট-বড় সব দলগ্যাল কর্তৃক 
সমার্থত হয়েছে। কবে পুননির্বাচন হবে, 
সেই প্রশ্নটাই এখন বড় হয়ে উঠেছে। 

ছ, পার্টি আগামী নভেম্বরেই অন্তর্বর্তী 
নির্বাচনের দাব জানিয়েছে। সি পি এম 
নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, 


আগামী নির্বাচনে তাঁদের .পাঁটি সংখ্যা 


ধিক্যে জয়ী হবে, . তাঁদের পার্টি ২৮০টি 
পর কোনো কোনো আসনে প্রার্থী না 
দিতেও পারে। 
সংবাদ 
এই যে,ষে বৃহস্পাতবাদ্ধের বারবেলার 
বিধানসভা বাঁতল হয়, সোঁদন রাত্রে বাংলা 


কিন্তু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের 


| : ছ'পার্টর এভাবে এগিয়ে 
আসার পর আট পার্টির, পক্ষে 


করপ্রেমের কর্মপারিষদের সভার আট পাটি 


করা হয়েছে। অবশ্য আট পার্টির অন্তভুন্ত 


* দলগ্াঁলর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বাং 
আগে রাজ্যপাল নয়াদজী থেকে ফেরার - * এ 


পথ্য দমদম বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের , 
বলেছিলেন যে, - বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার . 
কথা তিনি ভাবছেন না, যাঁদ একটা জনপ্রিয় 
, মীল্মসভা গঠিত হয় সেই দিকেই 'ভান . 


কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ. কথা বলতে রাবণ 
হয়েছেন। আট পার্টির অবস্থা এষনই 
দঁড়য়েছে যে, এ পাটির কোনো কোথে 
নেতা বলতে সুরু করেছেন-বাংলা কং: 
ও আর-এস-পি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলে 
পাশ্চমবত্গে তাঁরা আগামী নির্বাচনে সংখ্যা- 
গশ্িষ্ঠতা লাভ করবেন। এ দুই পার্টি 


- যোগ না দিলে তাঁদের অবস্থা কি হবে 


সে ব্যাপারে তাঁরা কোনো গন্তব্য করেব 
গন। এইরূপ পারিস্খিততে আট পাটম্র 


- নয়। সৌঁদক থেকে প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজ্রয়- 


কুমার মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহসের 
পরিচয় 'িয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি 
ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালে সাধারনত 
নির্বাচনের আগে পাশ্মবঙ্গে অন্তর্বর্তী 
প্‌নার্ন'বববচসের দাবি নস্যাৎ করেছিলেনঃ 
দাঁব, 
১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নর্বাচনব 
হোক। যাঁদও যু্তফ্রণ্ট সরকারের . আমলে 
আইন-শঙ্খলার অবনাতর কারণ নিপ্লে 
শ্রীমুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছেন এবং 
বর্তমানে আইন-শৃজ্খলার চরম অবনাভ 
ঘটেছে, তব শ্রীমখোপাধ্যায় বুঝেছেন যে, 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জনপ্রাতানীধত্ব- 
মূলক সরকার ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই 
মনে হয়, প.নার্নর্বাচন যতো তাড়াতাড়ি 
হয়, ততোই মঙ্গল। অনেক ঘটনার পর 
জনসাধারণই এবার বিচাপ্ করুন, কে তাদের 
মঙ্গল করবে, কেই বা করবে না। 


কঙ্গাদকীব 





ম্বা গল্প পুলিশের সঙ্গে প্রয়োজনীয় 
'মহযোগিতা করতেন, তবে গ্রান্ধাহত্যা 
হয়তো রোধ করা সম্ভব হতো। কাপুর 
ফাঁমশন গান্ধী হত্যা সম্পর্কে যে-রিপোর্ট 
‘দিয়েছেন তার 'নগ্ণলতাখ/বোধ হয় এই । 
তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি জি খেরকে 
গোপন খবর দেওয়া হয়েছিল যে. গান্ধী 
হত্যার গভীর 'যড়যন্দ্র 'চলছে। সে খবর 
দেশাইকে'দেন। খবরাট "যথারীতি কেন্দ্রীয় 
জ্বরাষ্ট্রমন্্ঁ বল্লভভাই প্যাটেলের কাছেও 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়োছল" “কিন্তু তা 
'ুন। 'বিডুলা ভবনে বা তাঁর প্রার্থনা সভায় 
পর্যাপ্ত ইনরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় নি। 
'&-গাঁফিলীতর জন্য 'কীমশন বোম্বাই 
সরকার, দিল্লী পলিশ এরং কেন্দুয় 'সর- 
ধারের ভাঁমকার "সমালোচনা 'ক'রছেন। 
পকন্তু কাপুর 'কাঁমশনের "১৩০০ “পা্ঠা- 
ব্যাপী স্দীর্ঘ রিপোর্টে আজ গান্ধী 
হত্যার যতই “ময়না তদল্ত করা [হাক "না 
কেন, নিহত নেতাকে ফরে পাওয়া যাবে 
না! ককর্তব্যপালনে ‘যাদের গাফলাঁত ছিল 
বলে আঁভযোগ করা হয়েছে, তাদেরও 
এতাঁদন বাদে শাস্তি দেওয়া 'যাবে বলে 
ধনে হয় না। এমন দক মোদন যে ভূল- 
ছুয়েছে তাও শোধরানো হরে কিনা বা'তার 
গ্যারান্টী দেওয়া যাবে কিনা সে বিষয়েও 
ঘঘেম্ট সন্দেহ রয়েছে! 


কিন্তু কাঁমশনের চেয়ারম্যান শ্রী জে এল 
কাপুরকে একক হস্তেই সব কিছ; সারতে 


হয়েছে। কাদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে, কাঁ 
ফী নাঁথপন্র ঘাঁটা হবে, কোন্‌ কোন্‌ ঘটনা- 
থলে যেতে হবে সমস্ত একা 


প্রীকাপ্দরকেই ঠিক রুরতে হয়েছে এবং 
গরপোর্ট তোর করতে হয়েছে 'কাঁমশনটাই 
“তো ছিন একজন সদস্যাবাশন্ট কাঁমশন। 
তা সে দারিত্ব-শ্রীকাপুর কীতিত্বের সঙ্গেই 





১০০ 
জে, এল, কাগ।র 


পালন করেছেন বলতে 'হবো। অবশ্য তাঁর 
“অতীত অভিজ্ঞতাই কাপুর সাহেবকে এ- 
ব্যাপারে প্রভূত সাহাষ্য করেছে। 

কারণ কাঁমশন পাঁরচালনার কাজ “তান 
এ পর্যন্ত তো কম চালালেন না! ১৯৬৩ 
হালে 'গাঁঠত 'ডালামটেশন 'কাঁমশনের 
চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীকাপুর। 'তারও 
আগে খোদ ল' কাঁমশনেরই চেয়ারম্যানের 


পদ অলংকৃত করোঁছলেন তাঁন। পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের কারণ 
সম্পর্কেও অন:সন্থান চালাবার ভার তাঁর 
ওপরেই ন্যস্ত হয়েছে। বত'মানে 'ভারত্ত 
চালাচ্ছেন শ্রীকাপুর। 
১৮৯৭ সালে পাশ্চিম পাঞ্জাবের এক 
'মধ্যাবন্ত পাঁরবারে শ্রী জে এল কাপুরের 
'জন্ম। 'ডেরা ইসমাইল খাঁর স্কুলে তান 
প্রা্থামক 'শক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ 
কলেজ থেকে৷ কোঁম্রজ থেকে আইন পাশ 
করে আসার পর তান ১৯২০ সালে! 
লাহোর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। 
"দেশ বিভাগ হবার সময় পর্যন্ত "তান 
লাহোরেই ছিলেন, তারপর পশ্চিম পাঁরু- 
স্তান থেকে ভারতের মাঁটতে। এখানে 
“তান গোড়াতেই বড় দাঁয়ত্ব পেয়ে গেলেন 
-ফেডারেল সাঁভভস কাঁমশনের সদস্যপদ 
কাঁমশনে 'রূপান্তারত হলো। "১৯৪৯ 
সালে তানি পাঞ্জাব হাইকোর্টের অন্যতম 
বিচারক নিযনন্ত হন এবং ১৯৫৭ সালে 
হা 
সঞ্জে খত হয়ে প্পড়েছিলেন। “লাহোরে 
কংগ্রেস সোস্যাঁলস্ট পার্টির তান ছলেন 
"অন্যতম প্রাতচ্ঠাতা -সদস্য। উত্তর-পাশ্চম 
সীমান্ত প্রদেশে তান ছিলেন একজন 
“যশস্বী সমাজকমর্ঁ ও নেতা । পরে তিনি 
কয়েকাট ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সং্গেত্ত 
যত হন! লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের 
অপরাধে শ্রীকাগ্দরকে কারাবরণও করতে 
'হয়োছিল। 





[প্বপ্রকাশিতের পর) 


আসামে প্রথম মন্তিস্সডা গঠনে 
সুুভাষচাঙ্ছর ভুমিকা 


১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আসামে প্রথম কংগ্রেসী 
মান্দসভা গঠিত হয়। সূুভাষচন্দ্রের জন্যই তা সম্ভবপর 
হয়োছল। মীল্মসভা গঠিত হবার পরে আসামের কংগ্রেসী 
প্রধানমন্ত্রী বরদলৈ কৃতজ্ঞতার সঞ্গে সেকথা স্বীকার করে- 
ছলেন। একই কথা বলোছলেন কিন্তু বিদ্বেষের সঙ্গে 
আসামের ইউরোপীয় দল। কোনো সন্দেহ না রেখেই বলা 
যায়, আসামের জন্য সমভাষচন্দ্র যা করছিলেন, খব কম 
মানুষই তা করেছেন এবং মংসাঁলম লীগের কবল থেকে 
আসামকে বাঁচাবার সবল চেষ্টা যাঁদ তান এঁকালে না 
করতেন, তাহলে আসামের ভাগ্য কোন্‌ পথে যেত বলা শন্ত !* 

পূর্ব অধ্যায়ে বলে এসোছ, মূসাঁলম লীগের সাত্প্রদায়ক 
আভসাম্ধর সঙ্গে স:ভাষচন্দ্রেরে লড়াইয়ের একাও রুপ 
আসামে কংগ্রেসী মাল্মসভা গঠনের প্রচেষ্টার মধ্যে দেখা 
গেছে। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সাফল্যের ফলে দেখা গেল 


এগারোটি প্রদেশের ৮টিতে কংগ্রেসী মীন্দসভা .বর্তমান। . 





বাকী তিনটি প্রদেশের মধ্যে সন্ধ্রতে কংগ্রেসের সমর্থনে 
মান্নিসভা গঠিত হয়েছে। বাংলা ও পঞ্জাবেই কেবল কংগ্রেসের 
কোনো প্রভাব মাঁল্্রসভায় নেই। শেষোল্ত প্রদেশ দ:গটতে 
ইউরোপীয় সমর্থন লীগ মাল্রসভাকে 1টাকয়ে রেখোঁছল। 

আসামে কংগ্রেসী মাল্দ্সভা গঠন কাঁরয়ে সৃভামচন্য 
ভারতবর্ষে লীগের প্রভাবক্ষেন্র সঙ্কুচিত করতে পেরেছিলেন 
এবং একথা 'বনা দ্বিধায় বলা যায়, তিনি কংগ্রেস সভাগঞ্ি 
না থাকলে আসামে এ কংগ্রেসী মনল্তিসভা গাঠত হচ্ছে 
পারত না? সিদ্ধান্তের ব্যপারে কংগ্রেস সভাত হসাষে 
তান পদমর্যাদার ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা দেশে 
"কোয়া লিশন মান্ম্সভা শগাঁঠিত হতে না 'দয়ে কংগ্রেসের দাক্ষণ- 
পন্থী নেতারা যে সর্বনাশ ঘাঁটয়ৌছলেন, তার বেদনা 
লষ্ট হয়োছল যার মধ্যে ঘটনার দ্রুত পারবর্তন, রাদ্ধ*বাস 
'আবহাওয়া, তীর শিহরণ, উত্তেজনা, গোপন চক্রান্ত, প্রকাশ্য 
সংঘর্ষ-সব কিছু 'ছিল। এই নাটকে একপক্ষে নেপথ্য 
নায়ক গভর্নর, অন্য পক্ষে সভাষচন্দ্র। সাক্ষাৎ আভনেতা 





*গত মার্চ মাসে গোঁহাঁটতে আমি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করোছলাম। ১৯৩৮ সালে শ্রীষঃও মেধ? 
আসাম কংগ্রেসের সভাপাঁত ছিলেন! তান আমার কাছে স্বীকার করোছলেন, আসামে প্রথম কগ্রেসী মান্পুসভা গঠনের 
মুলে অবশ্যই সুৃভাষচন্দ্র। আমি তাঁকে এই কথাগ্যীল লিখে দতে বললে তান কিন্তু অস্বীকার করেন। 

শ্রীষযন্ত মেধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে আরও কিছ; কথাবার্তা হয়োছল। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস দাক্ষিণপল্থীদের 
সঙ্গে সংঘর্ষে শ্রীযুক্ত মেধী সভাষচন্দ্রের বরোধিতী করোছলেন-একথা শ্নেছিলাম। "সুভাষবাবু আহংসায় বিশ্বাসী 
ছিলেন না”--সুভাষচন্দ্রের পক্ষ ত্যাগের কারণ হিসেবে শ্রীযুক্ত মেধা জানিয়ৌছলেন। সভাষচন্দ্র, যান আসামের জন্য 
অতাঁকছ্‌ করেছিলেন, তাঁকে আঁহংসার জন্য ভাসিয়ে দেওয়া ব্যাপারটিকে অদ্ভুত মনে হয়োছিল। সাবস্ময়ে জিজ্ঞাসা 
.ফরোছলাম, 'আপাঁন আঁহংসায় বিশ্বাস করেন? উত্তর হয়েছিল--হাঁ। ‘আপনার সে বিশ্বাস আদর্শ হিসাবে, না পলাস 
হিসাবে?’ উত্তর পেয়োছলাম--আদর্শ হিসাবেই আঁহংসায় তাঁর বিশ্বাস । আম আর কথা বাড়াই বন! এবং আম 
এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসবার চেষ্টা করোঁছলাম্‌- ১১৬২ সালে চীনা বাঁহনী আসামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং 
, দভাগা আসামবাসীর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জ্রহরলাল নেহরু যখন তাঁর মহান হৃদয়ের বেদনাকে বেতারে কাঁপিয়ে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয় তাতে অন্যান্য আসামবাসীর মত ক্ষুব্ধ না হয়ে শ্রীযুক্ত মেধা আঁহংস্‌ পন্থায় চাঁনাদের 


ঠৈকাবার কথা চিন্তা করোছিলেন!! 


শরৎচন্দ্র বসুর কাছে আসামের খাণের বিষয়ে উচ্ছবাঁসত হয়ে অনেক কথা শ্রীযুন্ত মেধী বলোছলেন। 


ঈগাপ্তাহক, বসুমত 


াগীনাথ বরদনৈ, মহমদ সাদা, বসন্তরুমার দান 


প্রমুখ । সেই সঙ্গে কখনো মণ্টে, কখনো সাজঘরে কিছ 


ইউরোপা ব্যক্তি। মৌলনা আজাদ রঙ্গভমিতে মায়ে মাঝে 
উপীকঝক দিয়োছলেন। 

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে সংবাদপত্রের প্রভাত? 
চাঞ্চল্য ঃ সাদব্লা মন্দিসভার পতন হয়েছে নতুন ম:ল্ছসভা 
চন করবেন গোপীনাথ বরদলৈ। 


ASSAM CABINET RESIGN £ 
CONGRESS TO STEP IN 


Premier Springs a Surprise 


Announces Resignation on Eve of. 
No-Confidence 


Invitation to Opposition Leadegt 


Mr. Bardoloi Agrees to form Ministry, 
but Wants a Day’s Time 


"মহম্মদ সাদবল্লা মাল্পসভা গঠন করেছিলেন ১লা এীপ্রল, 
*৯৯৩৮। তাঁর প্রধানমান্নত্বের জীবন এই পর্যায়ে দশ মাস! 
এর মধ্যে এগারোবার নানা ছোটখাট ব্যাপারে মাল্মসভার 
পরাজয় হয়েছে আইনসভায়। বহ ঠাট্রা-তামাসার মধ্যে 
মাল্মসভাকে বজায় রাখা হয়েছিল। স্যার সাদল্লা একবার 
মন্লিসভা ভেঙে পুনগঠিনও করোছলেন। 

আসাম আইনসভায় ১০৮ জন সদস্যের ৩২ জন 
কংগ্রেপী। কংগ্রেসই একক সংখ্যাগারম্ঠ দল! পরব্তাঁ 
বড় দল ইউরোপীয়ানদের। আসাম ও বাংলায় ইউরোপীয় 
বাঁণজ্যদ্বার্থের প্রয়োজনে ইউরোপীয় সদস্যসংখ্যা ফাঁপিয়ে 
রাখা হয়োছল।  ইউরোপশণররা সর্বদা প্রাতীক্লয়াশশল 
শক্তিকে মদত দিত। আসাম আইনসভায় ম:সাঁলম লীগ 
সুদ্ধ আরও অনেকগুলি দল ছিল, যাদের সদস্যসংখ্যা পাঁচ 
থেকে পনের। 
॥ এক্ষেত্ৰে বোঝাই যায়, মাঁল্্ৰসভা গঠনে অন্য দলের সঙ্গে 
'কোয়ালশন কংগ্রেসের করার কথা। কল্তু কংগ্রেসের 
গবাঁচন্র আত্মঘাতী নীতির জন্য তা করা সম্ভব হয় নি! 
(অপর দিকে আসামে মুসাঁলম লীগের পক্ষেও স্থায়ী মন্ত্রি- 
সভা গঠন করা সম্ভব ছিল না। তা গাঠত হয়েছিল 
নু সৰ্বদাই টলমল করাঁছন। এই পারাস্থাততে কংগ্রেস 
সভাপতি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের উদ্ভট নীতিকে কিছুটা 
বদলাতে পেরোছলেন। ১৯৩৮-এর মার্চ মাসে কলকাতায় 


: কংগ্রেস ওয়াক কাঁমাটর সভায় [তান অপরাপর প্রগাত- 
শীল দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন গঠনের প্রচতাবকে 


অনুমোদন কারয়ে নিতে পেরোছলেন।* 
যাই হোক, আইনসভায় পরাজয়ের জন্য কিন্তু সাদনল্ল। 
মা্পসভার পতন হয় 'ন_ পরাজয় এড়াবার জন্যই [তান 


পদত্যাগ করোৌছলেন। [তিনজন উপজাতি সদস্য দলত্গ 


করেন; পদত্যাগ না করলে আইনসভায় আত অবশ্য 
ম্মাদুল্লার পরাজয় ঘটত। 

পদত্যাগ করে, খুবই গণতাঁন্্ক মনোভাব দৌখয়ে স্যার 
সাদনল্লা বলোছলেন_সরকার পক্ষে সমর্থন ক্লমক্ষীয়মাণ, 
সুতরাং পদত্যাগই গ্রেয়। তান স্বীকার করোছিলেন, তাঁর 
পক্ষে সংখ্যাগারষ্তা নেই। 

গোপাীনাথ বরদলৈ স্যার সাদার গণতান্দিক মনো- 
ভাবের প্রশংসা করলেন এবং গণতন্দ্বের রীতি রক্ষার জন্য 
গভর্নর যখন সংখ্যগারষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাঁকে লাট- 
ভবনে আহ্বান করলেন, সেখানে গেলেন, গতঙন'রকে 
ধললেন, কোয়ালিশন মান্রসভা গঠনে রাজী আছ, তবে 
বিভন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চারাদিন সময় 
চাই। 

“গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে শ্রীযুক্ত বরদলৈ 
কংগ্রেস সভাপাঁত সুভাষচন্দ্র বস্‌ এবং মৌলনা আবুল 
কালাম আজাদের সঙ্গে টৌলফোনে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা 
বলেন। কংগ্রেস সভাপাঁত এবং মৌলনা আজাদ উভয়েই 
আগামীকাল €১৫ই সেপ্টেম্বর) কলকাতা থেকে শিলং যাত্রা 
করবেন।” 
আভনন্দন গোপীনাথ বরদলৈ-এর কাছে পেশছে গেল-- 
‘Heartiest congratulations.’ আভিনন্দন জননাবার 
জন্য সুভাষচন্দ্র এতটুকু অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন না-- 
আসামের কংগ্রেস মহল থেকে খবর আসার আগেই আসো, 
1সয়েট প্রেসের কাছে খবর জেনে সুভাষচন্দ্র আঁওনন্দন 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? 

কিন্তু হাত এবং মুখের মধ্যে অনেক বাবধান। 
মন্নিত্বের অমৃতফল বরদলৈ আঁবলম্বে মুখে তুলতে পারুলন 
না। গভর্নর তখাঁন সাদবুল্লার পদত্যাগপন্ত নিলেন না। 
প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় যান ভরসা হারিয়োছলেন তিনি 
পদত্যাগ করার পরে আশা ফিরে পেলেন! . দেখলেন, 
আসাম বন্ধতে পর্ণ! কয়েকজন প্রভাবশালশ মসলগান 
নেতা আসামে এসে পড়লেন, তাঁরা আসামেব উভয় 
উপত্যকার মূসলমান সদস্যদের মিলিয়ে দেবার প্রবল চেষ্টা 
চালালেন, যাতে নাকি সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪1 

সাদুল্সা এবং তাঁর বন্ধূগণ ভাবতে লাগলেন, তাহলে 
আবার সাদয্সা মীন্দ্রসভা নয় কেন? 





* «After the Calcutta session of the Congress Working Committee in March 
1298 ... Mr. G. N. Bardoloi, leader of the Congress Assembly Party was authorised to 
form a Congress Ministry in coalition with other progressive parties.” (A.B.P., Sep. 14, 


988). 


-.. স্মৃতির মধ্যে । 





কত ৩ 


আলয়শত্রর দাশগুপ্ত 
কোনো কোন্মে বিকেলে স্ট্মারের গন্ধ ভেসে আসে? 


নদীর কথা মনে পড়লেই স্মৃতির মধ্যে ঘ্রোতপ্বিনী 


মমতা দুলিয়ে ভুলিয়ে সকাল বিকেল তার আসা যাওয়া 


হয়তো তার জল কেটে ভুল কেটে 
চলা ফেরা; 
এক এক বিকেলে বৃষ্টির প্রহরে কদম শাখ| 
দমকা হাওয়ায় দলে উঠলে 
বুকের মধ্যে য্ধন ছলাৎ ছলাং 
ভেজা বিকেলে ফুল' তুলতে গেলে, 


নদীর বুকে ভোঁ ভোঁ ধান, রূপকথার মতো জ্বলযাত্রায় 


প্রাভাদন অজস্র যারা পাঁড় দেয় 
কোথায় কোথায় কেন 


সব কিছুর অর্থ এখন 'সুষ্পশ্ট; জীবনের প্রেমের অগ্রেমের 
বৃত্ত থেকে ঘরে ঘুরে যাওয়া, ঘুরে ঘুরে যাওয়া; 


তবু বৃষ্টি পড়লে মাঝে মাঝে স্মৃতির মধ্যে মলোতদ্বিনী? 


কে যেন 
স্মৃতির মধ্যে বিগত ?দনের ধুসর পতাকা তুলে 
নাম ধরে ডাকে 
কেন জান না ভিজে বিকেলে মাঝে মাঝে 
আসে৷ 





-  ওধারে কংগ্রেস পক্ষও চুপ করে বসে নেই। একটা, 
ধ্রাদোশক মল্মিসভার ব্যাপারে ছনটে আসছেন কংগ্রেসের 
সভাপাঁত এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের এক প্রভাব- 


মালী সদস্য। জ্যাসোসয়েটেড প্রেসের কাছে গোপীনাথ 
এবং মৌলনা আবুল কালাম আজাদ আসছেন--.তাঁদের 
আসার প্রতীক্ষায় আমরা আঁছ। তাঁদের নির্দেশেই আমরা 
চলব।” 

তাঁরা এলেন। তাঁরা কিছ করলেন! তার ফলে একাঁট 
শুভ সংবাদ ফেটে পড়ল সংবাদপত্রেঃ 


ASSAM ANNEXED BY CONGRESS 
Coalition Cabinet 
b Hindus and 3 Muslims to form Ministry, 
Sj. Subhas Chandra Bose’s Statement 


Muslim Members Not Yet Selected. 





Response Awaited From Those Who Will: 
Accept. Congress Policy 


বোঝা গেল, আসাম লাঁগ-শাসন থেকে ম্য্ত পাচ্ছে। 
বোঝা গেল; ৪৭ বংসর বয়স্ক গোপীনাথ বরদলৈ, যান 
গোঁহাঁট আদালতের আযডভোকেট এবং গৌহাটি মিউীন- 
গসপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান-তাঁন মহম্মদ সাদুল্লার 
পরবতাঁঁ আসামের প্রধানমন্ী। 

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযন্ত, সুভাষচন্দ্র বস: এবং লিশিল 
ভারত কংগ্রেস: পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য মোঁলনা আবুল 
কালাম’ আজাদ, সানন্দে িববৃতিযোগে' জানালেন £ 

“আসাম কংগ্রেস পার্লামেপ্টারী দলের নেতাদের সমে 


৩২৭ 


একটি মল্লিমভা গাঁঠিত হবে, তার পাঁচজন হবেন হণ্দ: এবং 
?তনজন. মুসলমান) 

“আরও "স্থির, হয়েছে যে, আঁবলন্বে হিন্দু সদম্যগণরে 
মনোনীত করা: হবে কন্তু মসলমান সদস্যশনর্বাচন স্থাঁগত 
রাখা হবে। এমন: করার হেতু, যেসব মুসলমান দল কংগ্রেস 
কোয়ালশন পার্টতে যোগ দেয় নি, তারা যাতে বখঃগ্রসের 
নীতি, কর্মপল্থা এবং শৃঙ্খলাকে স্বীকার করে কংগ্রেস 
কোয়ালশন পার্টিতে যোগ 'দতে পারে, তার সুযোগ করে 
দেওয়া। এ সকল মুসলমান দল 'কভাবে সাড়া দেয়, তা 
দেখার পরেই মান্ত্িসভার মুসলমান সদস্যদের নাম "নশ্চত- 
ভাবে 'স্থরীকৃত হবে। 

“আসাম কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা শ্রীযন্ত 
গোপীনাথ বরদলৈ আজ সন্ধ্যায়, সাড়ে পাঁচটার সময়ে 
মাননীয় গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মাণ্িসভার 
পাঁচজন হিন্দ; সদস্যের নাম দাখল করেছেন। তাঁরা হলেনঃ 

£১) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ, গুধানমন্্ী 


K২) » কামিবীকুমার সেন' 
€৩) ৮” রুপনাথ বক্ষ 

{৪8) ,» অক্ষয়কুমার দাস 
(6) ৬ র়ামনাথ দাস 


“আমাদের এই আশা এবং বিশ্বাস, এই নবগাঠিত মন্তি 
সভা আসাম আইনসভার সদস্যদের, সেই সঞ্গে আসামের 
জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন পাবে এবং নবগঠিত মন্দিসভার 
সদস্যগণ তাঁদের জনসেবামূলক কার্যের দ্বারা তাঁদের মনো- 
নয়নের সার্থকতা প্রমাণ করবেন, যার ফলে কংগ্রেসের নীতি 
ও কার্ধসূচীর সম্প্রসারণ ঘটবে এবং. কংগ্রেসের মর্যাদা 
বৃদ্ধি পাবে)” 


কংগ্রেস সমর্থক জাতশয়তাবাদশী মহলে, বিশেষ আনন্দের 
সশ্তার হল। বাংলা কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পাঁটার' নেতা 
শ্রীষুন্ত শরৎচন্দ্র বস ত’ গভশীর উল্লাস জানালেন? 


সে উল্লাস মাৱ কয়েক ঘণ্টার জন্য ॥ চহ কনশ } 





গত সপ্তাহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স-আর-প'র তাণ্ডবের একটা সাদামাটা 
[ববরণমান্র দেওয়া হয়েছিল, গকল্তু দিবষয়াট নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ ঘটে নি, 
কেন না, দঃসংবাদাটি এসোঁছল বঙ্গদর্শন প্রেসে বাবার মৃখে। বিশ্বাবদ্যালয় ও 
তৎসংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে সৌঁদনের "স-আর-প'দের নাটকীয় তাণ্ডবের ভয়াবহ কাহনণ 
নতুন করে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। এ বিষয়ে আমাদের মনে কয়েকঁট প্রশ্ন 
জেগেছে, যেগুলি উত্থাপন করাই ব্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। মূল প্রশ্নাট হচ্ছে, 
পশ্চিমবঙ্গে সি-আর-ীপ আনা হয়েছে কেন? 
সেই দায়িত্ব যাদের ওপর, তারা ধাঁ সেই দায়ত্ব পালন করতে না পারে এবং তা 
না করে তারা যাঁদ নিরীহ জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করে, তবে তাদের কেন 
সমাজাবরোধতার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হবে না? শদধমাত্র সি-আরীপ বলেই 
তারা অহেতুক নরহত্যার মত অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে? এই প্রশ্নটা একটা 
মোৌঁলক 'জিজ্ঞাপা। বিনা প্ররোচনায় তাদের লাঠিবাঁজর পাঁরচয় তো প্রধানমন্ত্রা 
চবচক্ষেই পুরুিয়ায় দেখেছেন। সংস্পন্ট আঁভষোগ আছে, সি-আর-প বহু স্থানে 
ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়েছে । উত্তরবঙ্গের একটি গ্রামে দলবদ্ধভাবে তারা নারীদের 
ওপর পাশীবক অত্যাচার করেছে। এগাল কি অপরাধ নয়? এক অপরাধ 'দয়ে 


সরকারের অপর এক অপরাধের প্রতিকার করার চেস্টা করছেন, এর ফলাফলটা শেষ 


পর্যন্ত যে আনবার্ধভাবে কোথায় গয়ে দাঁড়াবে তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন। 
পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই পাঁলশবাহিনী জ্যাশাক্ষিত, ভারতেও গত কয়েক বছরে 
পাঁলশবাহিনীগুলিতে শিক্ষিত মানুষেরা আসতে শুরু করেছেন, বিশেষ করে পশ্চিম 
বঙ্গের পুলিশ, অনেক দোষব্রট সন্কেও, ভারতবর্ষের মে কোন রাজ্যের পুলিশের চেয়ে 
উন্নত এবং দক্ষ। এই কারণেই বোধ হয় ক্ষত পীলশবাহনীকে কেন্দ্রের এত 
ভয়, কেন না, শিক্ষা মানুষমাত্রকেই যুক্তিশীল করে তোলে, নির্বিচারে নিপীড়ন 
করতে তাদের 'ববেকে বাধে। মনে হয়, সম্পূর্ণ আঁশাক্ষত লোক ভিন্ন সি-আর- 
ণপ'তে কোন ভদ্রঘরের ছেলেকে নেওয়া হয় না। তারপর দীর্ীদনের জ্মানপদণ শিক্ষায় 
তাদের পাঁরপূর্ণ এক-একাঁট বর্বর করে তোলা হয়, যাতে অকারণে রন্তগঞ্গা বহাতে 
তাদের হাত না কাঁপে। স্নপূণ শিক্ষায় তাদের রাঁচকে বিকৃত করে তোলা হয়। 
ফাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য কাদের স্বার্থে এই ঠ্যাাড়ে বাহিনীর সাষ্ট। 


ষতই গণতন্ত্রের কথা বলা হোক না 
শ্রেণীর একটি প্রভাবশালী অংশের মধ্যে 
ফ্যাসীবাদ মনোভাব সবত্কে প্রতপাঁলিত 
হয়েছে এবং তদনুরূপ সংগঠন রন্ধে 
বন্ধে প্রস্ভৃত করে রাখা আছে। এটা 
প্িকাোলোকের মত পাঁরজ্কার যে, পাশ্চম- 
বঞ্গে আইনশৃঙ্খলা [ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা 
স-আর-ীপ'র নেই। এটা 'দবালাকের 
মৃত পারিজ্কার যে, পশ্চিমবঙ্গের সমাজ- 


পি'র নেই। কেন না, একদল সমাজ- 
[বিরোধী দিয়ে আর একদল আমাজ- 
বিরোধীকে উৎখাত করা যায় না। তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গে সি-আর-পি রাখার অর্থ কি? 
যে কথাটা আপনার-আমার মত গোলা 
লোকের মাথায় ঢোকে তা কেন্দ্রীয় 
সরকারের, রাজ্যপাল ও তাঁর উপদেশ্টাদের 
মাথায় যে ঢোকে না, সে আমরা 1বশবাস 
করতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গে ?স-আর-প 
৩২৮ 


স্থাখার অর্থ একটিই। 


উদ্দেশ্য সমাজবিরোধীদের দমন। . 


তার সোজা 


আতঙ্কগ্রস্ত করা। যাদবপুরের ঘটনায় 
এটাই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়। 


ওরা কেন সৌদন এই তাণ্ডব চালালো? 
ওদের পকোঁটং-এর ওপর হঠাৎ বোমা 
পড়ায় ওদের একজন গুরুতর আহত 
হয়েছে। এটা ঘটনা ক রটনা বল যায় 
না। কেন না. ভিন্ন একটি সত্র থেকে 
জানা গেছে যে, তাদের একাঁট দল 
আন্ডারওয়্যার পারাহত অবস্থায় তাস 
খেলছিল, এমন সময় রটে যায় ষে, 
বোমা পড়েছে। তর্কচ্ছলে ধরেই নেওয়া 
গেল যে, তাদের পকেটের ওপর কেউ 
বোমা ফেলেছে। এরকম জাবস্থার 
পাশ্চমবঙ্গে আগমন। কে বা কারা বোমা 
ফেলেছে তাদের খুজে বার করা ও কোর্টে 
চালান দেওয়াই তো তাদের স্বদ্ডাঁবক 
কর্তব্য। কিন্তু বোমা পড়েছে এই অভি- 
যোগের ওপর 'ভীত্ত করে যাকেই সামনে 


পাব তাকেই লাঠিপেটা করব, বেয়নেটের 


খোঁচা দেব, এ তো বিশুদ্ধ পাগলা কুকুরের 


, প্রশাসন নশীত। এবং এই নাত ভবলম্বন 


করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার যে চেষ্টা 
হচ্ছে, যাঁদ লাঁজক বলে শাস্ত থাকে তার 
আঁনবার্ধ 'সদ্ধাল্তই যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
তথা রাজ্যপালের প্রশাসন সম্পূর্ণ কাণ্ড- 


জ্ঞান হারিয়ে ফেলে উন্মন্ততার নগীত গ্রহণ 


করেছেন। 


বধানঙ্দভ। বাতিল 


শেষ পর্যন্ত পাঁশ্চমবঙ্গের বিধানসভা 
বাঁতল হল ৩০শে জুলাই তারখে। 
বিধানসভা বাঁতিন হওয়াই ছিল অবশ্য 
ভাবী, কিন্তু যে মুহে এই সংবাদ 
ঘোষণা করা হল সোঁট একেবারেই 
অপ্রত্যাশত মৃহূর্ত। কেন না, কয়েকদিন 
আগেই রাজ্যপাল নয়াদল্লী থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর দমদম বিমানবন্দরে 
বলোছলেন যে, 'বধানস্ভা ভেঙে দেবার 
কথা তান ভাবছেন না, যাঁদ একটা 
তান চেস্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী কয়েক 
দিন আগে কলকাতা সফরে এসে বলে- 
{ছলেন যে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া না 
দেওয়ার প্রশ্নটা রাজ্যপালের ওপর 'নর্ভ'র 
করছে। দু-একটি দল ছাড়া আঁধকাংশ 
দলই বিধানসভা ভেঙে দেবার পক্ষপাতী 
ছিল। গত মে মাস থেকে রাজ্যপাল 
শ্রীধাওয়ান অধুনাল-প্ত ফ্রন্টের প্রায় সকল 
দলের নেতার সঙ্গে নানা বৈঠকে মিলিত 
আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। প্রান্তন 


মুখ্মন্্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের - 


সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে রাজ,পাল 
বুঝতে পেরোছিলেন যে. পশ্চিমবঙ্গে এপ 


শপ 


আর 'জনাপ্রয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা 
নেই। 
বাতিল করে দেওয়া । পাঁশচমবঙ্গের প্রায় 
সকল বাজনৌতিক দলই বধানসভা 
-বাতিনের সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 


প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখো-. 


পাধ্যায় বলেছেন যে, এটা একটা সঠিক 
সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রান্তন উপমুখমল্দ্ী 
শ্রীজ্যোত বস? এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ 
করেছেন এবং মধ্যবতর্ঁ নির্বাচনের দন 
ধার্যের দাবি জানয়েছেন। 


কংগ্রেসের শ্রীবজয়সিং নাহার, ি-ীপ- 
আই-এর শ্রীবশ্বনাথ মুখাজ আর-এস- 
1প'র শ্রীতাদিব চোঁধুরণ প্রমুখ নেতা এই 
ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নয়া- 
দিল্লীর ওয়াঁকবহাল মহলের সংবাদে 
প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বঁৰধানসভা ভেঙে দেবার 


- সঙ্গে সঙ্গে ওই রাজ্যে দখ্ঘন্থায়ী 


বাম্ট্রপাতর শাসন আনবার্য হয়ে উঠল। 
মধ্যবতাঁ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন সংবাদ 
আপাতত নেই। 


র/জ্য-র/জনীতি সব! 


গত ৩০শে জুলাই বাংলা কংগ্রেসের 
কর্মপারষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছে যে, বাংলা কংগ্রেস আট পাট 
জোটে যোগ দেবে না এবং আট পার্টর 
সঙ্গে প্রদ্তাবত ২রা আগস্টের বৈঠকও 
হবে না। 
গৃহীত হবে সে কথা আমরা আগেই 
লিখেছিলাম, কেন না, বাংলা কংগ্রেসের 
শ্রেণীচারন্র সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল 
তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, 
শুধুসাৰ স-পি-এম 'বিদ্বেষকে মূলধন 


_ করে এই দুই শীল্তর চিরস্থায়ী, এমন ক 


দীর্ঘস্থায়ী আঁতাতও সম্ভবপব নয়। 
মীসুশীল ধাড়া সাফ জানিয়ে দিয়েছেন 
যে, জাম দখল, গণ-আল্দোলন 
ধ্যাপারে তাঁরা নেই, আবার আট পার্ট 
শারকদের ওই সব প্রোগ্রাম বাদ দিলেও 
চলে না। অথচ বাংলা কংগ্রেসকে 
সংগে না পেলেও আট পার্টর পক্ষে 
নিজেদের শত্তিতে 'স-প-এমএর মত 
একটি প্রবল শুর সং্গে লড়াই করতে 
{কিছু অসুবিধা হবে। কাজেই যাংলা 
কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না 


তাৎপর্য ও দ্রুত তৎপরতার স্াষ্ট করেছে 
এছাড়া আট পার্টর কোন কোন নেতার 
ফাছে এটা বিস্ময়ের কারণ হয়েছে যে, 
মাত কয়েকাঁদন আগে. ধাজাপাল বিধানসভা 


" ধ্াতল করা হযে না বলা সত্বেও অকস্মাৎ 


ধাঁতলের সংবাদ ঘোষিত হল কেন? 
তাঁদের মতে, নেপথ্যে নাকি গত দশদন 
রাজভবনে রাজ্যপালের সঞ্গে শ্রীঅজয় 


একমান্ন বিকল্প হল বিধানসভা . 


এ ছাড়া 


এই রকম যে একটা স্দ্ধান্ত . 


ইত্যাদি 


ঈীপ্তাহক বদমত+ 
মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ সময় আলোচনা 
হয়েছে এবং এমন সম্ভাবনা নাকি এসে 
শিয়োছল যে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 
সরকার গঠন করতে না পারলে অন্য কেউ 
তা চেষ্টা করবে-এমন প্রচার জোর হয়ে 
উঠাঁছল। তাই শ্রীমঃখোপাধ্যায় রাজ্যপালকে 
শেষ কথা বলোছলেন, বিধানসভা বাতিল 
হওয়া শ্রেয় । এই সঙ্গে আরও একটা 
প্রচার আছে, যা হল, একজন প্র“তানাধ 


দিল্লী ও কলকাতায় ঘঃরে বলে বৌঁড়য়েছেন. 


বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার হতে 
পারে ও হবার সম্ভাবনা উদ্জবল।. একই- 
ভাবে বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টতে 
যোগদান না করার িদ্ধান্তও বিস্ময় 
সৃষ্ট করেছে। 
এই সিদ্ধান্তের একাঁদন আগেও যাঁরা 
অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁরা 
জেনেছেন বাংলা কংগ্রেস আট. প্রাটতে 
যোগদান করছে, কিন্তু শেষ সংবাদ হল 
বাংলা কংগ্রেস যোগদান করে নি। অনেকের 
মতে, এটা হল বাংলা কংগ্রেসের শেষ চাপ 
সৃষ্ট, যাতে বাংলা কংগ্রেসের সর্ত মেনে 
নিতে আট পার্টি কোন কিন্তু না করে। 
যাই হোক, বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের 
ফলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত পাঁশ্চস- 
বঙ্গের রাজনৌতিক দলগীলির ক্ষেত্রে আর 
একটা কূুটনৌতক যোগাঁবয়োগের খেলার 
সম্ভাবনা খুলে গেল। ইাতমধ্যেই বিভিন্ন 
দলের মধ্যে সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে৷ 


রাইটস বিজ্ডিং 


সমাচাg 


থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
সেক্রেটারী এল পি সিং থেকে শু করে 
প্রায় সকল উধর্যতন - আফসার কলকাতা 
ঘুরে গেলেন। জানা গেল, সিং সাহেব 
আরও চারজন আফসার নিয়ে রাজ্য 
প্রশাসনে বড় রকমের পাঁরবর্তন ঘটানোর 
জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে 
কয়েকাঁদনের মধ্যেই আবার কলকাতায় 
আসছেন। এই পাঁরবর্তনের মধ্যে অনেক 
রাঘববোয়াল আছে। এরই সঙ্গে রাজ্য 
জোরদার করার জনা একাঁট 
আতরিভ হোম সেকরটারীর পদ অঠাম্টর 
পাঁরকজ্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ। 
আগামী দিনে যে পরিবর্তন আসছে তা 
নিয়ে 'বাভল্ন মহলে ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা 
চলছে। প্রশাসনকে সুদৃঢ় করার নামে 
এই পাঁরবর্তনের পিছনে অনেক প্ল্যান 
আছে বলে প্রকাশ। বর্তমান চীফ 
বদাঁল করে দেওয়া হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ 
এক নতুন নজীর স্ষ্টি করবে। অর্থাৎ 
তন মাসে তিনবার চশফ সেক্রেটারী 
০২৯ 


কারণ বাংলা কংগ্রেসের, 


ন্যাশনাল 
সম্পর্কে 


বদল) এই প্রস্তাবিত ঘ্রন্সফারে আফসার 
মহলেও বিরূপ প্রাতব্রিয়া দেখা দয়েছে। 
অনেকে বলছেন যে, বর্তমান চাঁফ 
সেক্রেটারী অবস্থার বাল হয়েছেন। রাজ্য- 
পালের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এমন স্তরে 
পেশছেছে, যেখানে একজনকে ছাড়তেই 
হয়। এঁদকে রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর 
উপদেষ্টাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শ্রম 
হয়েছে বলে প্রকাশ। করেকজন উপদেষ্টা 
চান রাজ্যপাল সাধীবধানিক প্রধানই থাকুন, 
মন্মীদের মত উপদেষ্টাদের হাতে নীতি, 
ধারণের ব্যাপারে সকল ক্ষমতা দেওয়া 
হোক। মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি ৰ ঘোষ 
নাকি এই জব প্রন তুলেছেন। রাজ্যপাল 
যেভাবে ফাইলপন্র দেখছেন, তাতে 
প্রশাসনিক কার্যে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি 
হচ্ছে বলে কোন কোন উপদেষ্টা মনে 
করছেন। এদিকে মহাকরণে উচ্চপর্যায়ের 
একটা রদবদল অসিন্ন। নয়াঁদল্সী থেকে 
সবুজ সংকেত গেলেই তা কার্যকর হবে 
বলে জানা গেল। 


লাইব্রেরী 
তদন্ত কমিটির 
রিপোর্ট 


কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার 
[ন্যাশনাল লাইব্রেরী), যা সারা 'ভারতেরই' 
গর্বস্বরূপ, গোলায় যেতে বসেছে। ১ 
১৯৪৮ সালে ইম্পারয়াল লাইব্রেরী 
ন্যাশনাল লাইব্রেরতে রূপান্তারত হয় 
এবং এটিকে প্রকৃতই একটি জাতীয় 
গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে 'যাঁন অক্লান্ত 
র করোছলেন, তিনি হলেন 
তদানীন্তন লাইবেরীয়ান 'ব. এস* 
কেশবন। ১৯৬৩ সালে কেশবন অবসর 
গ্রহণ করার পর তাঁর জায়গায় ওয়াই" 
এম" মূলে লাইরেরশয়ান হয়ে আসেন। 
অসুস্থতার কারণে এর প্রায়ই অনুপাস্থত 
থাকার দরুণ দু'জন আফসার লাইবেরী 
ওঠেন এবং তখন থেকে ন্যাশনাল 
লাইবেরী সম্পর্কে নানা অভিযোগ 
শোনা যেতে থাকে । স্বজনপোষণ ও 
মূল্যবান গ্রন্থসমহ এঁদক-ওাঁদক চলে; 
যাওয়ার আঁভযোগ তখন থেকেই সদর 
হয়। । 
৯৯৬৭ সালের ৩০শে নভেম্বর 
ডং আর" কালিয়া লাইবেরীয়ান পদে 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 


সভায় বিতর্ক উঠোঁছিল। বিশেষ একটি 
মহলের ভাঁদ্বরের ফলে তাঁকে নাক এই 
গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুন্ত করা হয়, এমন 
আঁভযোগণও হায়েছিল ॥ 


বিভিন্ন মহল থেকে লাইব্রেরধ পাঁর- 
চালনার ব্যাপারে গুরুতর আভযোগ 
উঠতে, থাকায় কেন্দ্রীয় ্ষা মন্দরণালয় 
১৯৬৯ সালের ৩১শে অকঞ্জোবর এক- 
সদস্যাবাশষ্ট একটি তদস্ত কমিটি গঠন 
করেন এবং তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় 
বিচারপাঁত শ্রীখোসলার উপর। তাঁকে 
এক মাসের মধ্যে তদন্তের বিপোট 
দাঁখল করতে দেওয়া হয়। 
তদন্ত কর্সিটর তদন্তের বিষয় ছিল 
(১) সহকমীর্দের মধ্যে সম্পর্কের 
অবনতি ও তার কারণ অন:- 
সন্ধান করা ও (২) যাতে ন্যাশনাল 
সে সম্পর্কে কাকির প্রস্তাব রাখা। 
' তদন্তের হেড কোয়ার্টার হয় দারণ, 
যাঁদও ব্যাপারটি কলকাতার। ন্যাশনাল 
লাইরেরীর কর্মীসংখ্যা ৫২৯ 
পূস্তকের সংখ্যা ১৩ (তেরো) 


বইপত্রের সাব নেওয়া, অসংখ্য 
অভিযোগ শ্রবণ করা--এগুলির জন্য 
বেশ সময় প্রয়োজন। কিন্তু কি আশ্চর্য, 
খোসলা সাহেব কলকাতায় রইলেন মার 
চারদিন, এতেই তদন্তকার্য মিটে গেল? 

লাইব্রেরীয়ান সম্পর্কেও তদন্ত 
করার কথা। কিন্তু তানই যেন 
কাঁমাঁটর সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। 
তিনিই কাগজপত্র ও রিপোর্ট সরবরাহ 
করেন কাঁমাটকে। যে সময়ে তদন্ত 
চলছিল, সেই সময় তাঁকে বিভাগীয় 
প্রধান হিসাবে কাজ করতে দেওয়া কি 
যাকতিয্স্ত হয়েছেঃ এই প্রসঙ্গে এ কথা 
ধলা যেতে পারে যে, যাঁদও তিনি পরভায়ং 
. ঘাঁমটি'র সম্পাদক ছিলেন, তৎসন্তেও তাঁকে 
এ কমিটির রিপোর্ট ড্রাফট করতে দেওয়া 
হয় নি। 

অন্য কর্মচারীরা যখন তদন্ত কাম- 
টির কাছে বিবৃতি ভর 
লাইরেরীয়ানকে সেখানে নাকি উপাস্থত 
থাকতে অন্মাতি দেওয়া হারল! 
কাঁাটির চেযারমান কলকাতায় থাকা- 
কালীন লাইবেরায়ান সঙ্গেই ছিলেন। 
কাজেই এটা খোলাখুলি ও নিরপেক্ষ 
তদন্ত নয়, যা এখানকার এমপ্রায়জ 
এসোসিয়েশন দাবি করেছিলেন এবং 
যা 'বিভ্যায়ং কাঁমাঁটও প্রস্তাব দয়ে- 
ছিলেন৷ লাইব্রেরীয়ান শ্রীখোসলার 
সঙ্গে দুবার নাক কলকাতা থেকে 
দিল্লীও গিয়েছিলেন। দক্ষেত্রেই অবশ্য 
সামান্য সরকারী কাজের ছুতো 'নয়ে। 

ইউ এন আই খোসলা কমিটির 
রিপোর্টের যে সারাংশ প্রকাশ করেছে, 
তাতে দেখা বায় যে, লাইব্রেরীয়ান যে 
সব তথ্য দিয়েছিলেন, তারই উপর ভাতত 
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করে এটা রাঁচত। সেগুলো যাদের 
সম্পকে? তাবের সাক্ষ্য গ্রহণ করে যাচাই 
করা হয় ন। কমীর্দের মধ্যে প্রধান 
যে যে কারণে সম্পর্কের অবনাতি ঘটেছেঃ 
বহু মুল্যবান বই চার গেছে, স্বজন- 
পোষণ করা হয়েছে এবং কোন কোন 
আফসার অবৈধভাবে অর্থ আদান-প্রদান 
করেছেন-এসব ব্যাপারে িপোর্টে 
কোন গুরত্ই দেওয়া হয় নি, হলে 
রিপোর্টের সারাংশে কিছু উল্লেখ 
থাকতো । 

সারাংশ থেকে দেখা যায় যে, 
কাঁমটি এক ব্যান্তর জন্যেই অত্যধিক 
আগ্রহ দোঁখয়েছেন, সমস্ত প্রাত- 
ন। কমিটি  কাজ- 
কর্মে সন্ুষ্ট_কেমন করে এই সিদ্ধান্তে 
এলেন? শ্রীখোসলা লাইবেরীর কাজ- 
কর্ম পরণক্ষা করেন নি, একমানর 
একজনকে ছাড়া অন্যান্য 
কর্মদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেন +ন। 
শরভ্যায়ং কাট, (যার মধ্যে একজন 
ছিলেন  গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে 


লাইব্রেরির এতাঁদনের সাত 
প্রশাসনকে বহুভাগে ভাগ করেছেন 
২০ট অর্ডার সেকশন, ২০টি কাপরাইট 
সেকশন ও ২০ট সামায়ক পাঁৱকা 
সেকশন। পাথবীর আর কোনো 
লাইরেরীতে এই ধরনের বিভাগ নেই। 
এর ফলে গণ্ডগোল বেড়েছে, সময় ও 
অর্থের অপচয় হয়েছে। 

ল্যাঙ্গুয়েজ সেকশনগুঁলিতে যাঁরা 
ভাষা জানতেন তাঁরাই ইনচার্জ 'ছিলেন। 
সেকশনে এমন কিছু লোককে ইনচার্জ 
করেছেন, যাঁরা এ সব ভাষার বর্ণমালাও 
জানেন না। এর ফলে কোন কোন 
বিভাগে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে 
গেছে। তাঁর ইংরাজী মনোগ্রাফ 
সেকশন পূনর্বিন্যাস করা এতই ভণ্ডুল 
হয়েছে যে, লাইব্রেরী এর জন্য এক 
বছরে প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষাতিগ্রস্ত। 


হয়েছে। সঙ্গে 
ভাল সম্পর্ক রাখতে পারলে তদন্তের 
৩০. 


ক দরকার ছিল? লাইব্রেরীর ইতিহাসে 
তিনিই প্রথম পুলিশ ডেকে এনে- 
দেবার জন্যে? তাঁরই সময়ে লাইব্রেরীর 
সবরকগ কাজকম'ই দারুণভাবে ভাঁটা 
পড়েছে। তান তাঁর পৰে এতই. 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে, শিক্ষামল্্ক তাঁর 
পদে তাঁকে ৩০ মাস চাকার করার পরও 
স্থায়ী করে নি! ভারত সরকারের 
নিয়মানুযায়ী অস্থায়ী সরকারী 
চাকুরিয়াদের কার্যকাল এক মাসের 
নোটিশে চলে যেতে পারে৷ 
‘(C.S.R., Vol. II, Appendix 80) 

এটা আশ্চর্যের যে, এই স্পষ্ট 
নির্দেশ থাকা সত্বেও কাঁমাঁট সুপাঁরশ 
বর্তমান পদের সমতুল্য একটি পাঁর্বর্ত 
চাকুরি দেওয়ার। কেউ কখনো শোনে নি 
যে, যাঁদ এক ব্যান্ত একটি পদে ব্যর্থতার 
পরিচয় দেন, তাহলে তান সমতুল্য 
একট চাকার পাবেন তার 'বানময়ে,_ 
এমন কি তাঁর চাকুরকাল যখন 
অস্থায়ী, সেই সময়ে। কাঁমিটি 'নশ্চয়ই 
জানেন যে, এই রকম লাইবেরাঁ ভারতে 
একটিই-_আর ভারত সরকারের অধীনে 
সমবেতন ও সমান মর্ধাদাসম্পন্ন অন্য 
কোন লাইব্রেরীয়ানের পদ নেই। কাঁমাঁট 
একজনের ভাবষ্যৎ সম্পর্কে এতই 
উদ্বিগ্ন যে, এই জাতীয় প্রস্তাব 'দতে 
এতটুকু ইতস্তত করে শন, যার সদর্থ' 
হচ্ছে এই যে, ভারত সরকারের উাঁচত-- 
তাঁকে পদস্থ করতে নতুন পদ তোর 
করা। এইরকম সুপারিশ করা কাঁমাটির 
বচার্ধ বিষয় ছিল না। 

তদন্ত কাঁঘাঁটর 'রপোর্টে এক 
ব্যান্ডকে উদ্দেশ্যপ্রণোদতভাবে স্কেপ- 
গোট করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন ডেপটি 
লাইব্েরীরান শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়! 
_. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁরচয় 
ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর যে মূল্য 
কত এবং তান যে কিভাবে এ 
প্রাতষ্ঠানের সেবা করে আসছেন, সে 
কাঁহনী সধীসমাজ ও ন্যাশনাল 
অজানা নয়৷ 

আমরা এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত 
ধীতহাঁসক, বিজ্ঞানী, ভাষাতত্বীবিদ, 
আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, বঢ়াদ্বজীবাদের 
দ্বারা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট প্রোরত 
একাটি পত্রের অনগালাঁপ প্রকাশ কহছি। 

Calcutta, Dt. the 150 Julv70 

Dear Dr. Rao, ট 

We feel compelled to write 
to you on a matter of vital iim. - 
portance to the schoJastie-- 
world. | " 


Some of the s‘gnatories 
you kuow personally; some 
others, we hope, you know by 
reputation. All of us have one 
thing in common, namely our 
deep love for the National 
Library where most of us have 
been regular readers for a long 
time past for the purpose of 
study aud research. Those 
Whose visits to the Library 
have been less frequent are 
also equally deeply interested 
in, and in touch with its proper 
functioning as a unique centre 
of study and research aud an 
invaluable instrument four the 
advancement of knowledge. It 
is in the interest of this 
National L’:brary that we are 
addressing you. 

We are dismayed to read 
in the papers a very brief 
summary of the findings of the 
one-man Khosla Commission, 
recommending, among other 
things, the compulsory and pre- 
mature retirement of Sri 
Chittaranjan Banerjee, Deputy 
Librarian, apparently as a 
punishment for the tension be- 
tween the present Librarian 
and the staff. 

We have no desire to take 
sides in this controversy though 

, we are far from convinced that 
Sri Banerjee is at all respon- 
S;ble for the tension. What 
we are concerned with is the 
fatal blow that will be struck 
to scholarship and research 
within the Library it Sri 
Banerjee is removed from here. 
The break with the great tradi- 
ton set by such giants ef old 
As Macfarlane, Harinath De 
and Chapman will then be com- 
plete. 

Those of us who have 
regnlarly used the National 
TIibrarv and known Sri 
Banerfjee for years have found 
in him a rare combination of 
scholarshiv and  mnrivalled 
knovwleda«e of hooks and other 
materials within this Library 
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which has been of very great 
help to scholars and investiga- 
tors in a wide variety of sub- 
jects. He is, by all accounts, 
a sort of living bibliography 
Whose wide Knowledge is 
always at the service of every 
would be research-worker, We 
feel that the removal of Sri 
Banerjee, long before he 
reaches the normal age of 
retirement at fifty-eight, will 
be a great loss and we fervently 
hope that no action will be 
taken by you which will de- 
prive us of his services. He 
should be allowed to carry on 
the good work he is doing and 
also train up a number of 
promising Assistants, able to 
take his place when his normal 
retirement falls due. 
To 
Dr. V. K. R. V. Rao, 
Minister of Education & 
Youth Services, 
Govt. of India, 
New Delhi. 

Yours very sincerely, 
Sd/- 


Dr. Tarashankar Banerjee 

Dr. 9, NN. Sen 

Vice-Chancellor, 

Calcutta University. 

Mr. Justice B. K. Guha. 
I1.C.S. ‘(Retd.J 

Ex-Vice-Chancellor, 

Burdwan University 

Dr. R. C. Majumder 

Ex-President, Asiatie 

Society, Calcutta. 

Tr. Sunity Kumar Chatterjee 

National Professor and 

Ex-President, Asiatic 

Sacietv, Calentta. 

Prof. Satren Bose 

National Professor and 

Fr_President. Asiatic 

Society, Calcutta. 

Sri P. B. Chakraborty 

FEx-Chief Tnstice 

falentta High Conrt. 

Tr. Bhabatosh Dntta 

Director of Puhlic Instruc- 
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tion & Education Secretary, 

(Retired) Govt. of Wert 

Bengai. 

Dr. Amalesh Tripathy 

Professor of History, 

Presidency College, 

Calcutta. 

Prof. Lotika Ghosh 

Principal, Sarojini Naidu 

College (Retired), Calcutta. 

Prof. Nirmal Ch. 

Bhattacherlee 

Dr. Mahadev Shah 

C/o. Asiatic Society, 

Calcutta. 

Sri Kalicharan Ghosh 

Author & Journalist. 

Sri Benoy Ghosh 

Author & Journalist. 

Prof. P. Lal 

Department of English 

Calcutta University. 

Dr. Parimal Ray 

Retired Director of Puhlie 

Instruction, West Bengal. 

Dr. Roma Chaudhuri, 

Vice-Chancellor, Rabindra 

Bharati University, 

Calcutta. 

Sri Hiranmoy Banerjee, 
1.C.S. (Retired), 

Ex-Vice-Chancellor, Rabindre 

Bharati University, Calcutta. 

Sri J. N. Talukdar, ' 
L.C.S. (Retired)! 

Dr. NN. K. Sinha 11 

Professor and Head of the 

Department of History, 

Calcutta University. 

Dr. Amalendu Bose 

Professor and Head of the 

Department of English & 

Dean of the Faculty of 

Library Science, Calcutta 

University. 

Dr. Pratul Gupta ; 

Professor and Head ০? the 

Department of History & 

Acting Vice-Chancellor, 

Jadavpur University, 

Caleutta 


তদন্ত কমিটি শ্রীকালিয়ার কাজ সম্পর্কে 
প্রন্তৃষ্ট হয়েছেন।' তব্‌ তাঁর বদলির 
সুপারশ করা হয়েছে কলকাতার 
॥৩৪৭ পৃজ্ঠায় দ্রষ্টব্য ] | 





ভনাস্থা প্রস্তাব ধোপে টিকল না 


পার্লামেণ্টের বর্ধকালীন আঁধবেশন 
সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হীন্দরা গাল্ধীর 
গভরননমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
তোলবার 'হাঁড়ক পড়ে যায়। দাঁক্ষিণ- 
পন্থী “মহাজোট”-ই স্বেতন্ম-জনসংঘ- 
সাঁন্ডকেট) এই অনাস্থা প্রস্তাবের প্রধান 
উদ্যোন্তা। তার সঙ্গে এবার যোগ দিয়ে- 
“শয়তানের সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে 
ইন্দিরা গভর্নমেন্টকে ওল্টাবার” ধনূভ্্গ 
পণে আবদ্ধ এস-এস-প এবং স-পি- 
এম। তার মধ্যে মধু লিমায়ের (এস- 
এস-টি) অনাস্থা প্রস্তাবাঁট আলোচনার 
জন্য লোকসভায় গৃহত হয় এবং ২৮শে 
জুলাই সেই প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক 
সুরু হয়ে ২৯শে জুলাই শেষ হয়। 
প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণের পর সোট 
২৪৩--১৩৭ ভোটে বাঁতল হয়ে ষায়। 
সশ্ডিকেট-৪৬ (৬৩), স্বতন্ন--২৮ 
(৩৬), জনসংঘ-_-২৭ (৩৩), সি-প-এম 
--১৮ (১৯), এস্‌-এসপ-৯২ (১৭), 
ধন্দলশয়-১ এবং দলবাহর্ভূত-&। 
অনাচ্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়ে- 
হেন £ কংগ্রেস_১৮৯ (২২২), ডি-এস- 
কে-৮ (২৫), সি-প-আই--২১ (২৪), 
নিদ'লাীয়-১০, দলবাহভূতি--১৩ (২৮) 
এবং বি-কেশাড-২ (৯)। 
ভোটদানের সময় . অনুপাস্থত 
ছিলেন ?প-এস-পি-১১ (১৬), িন্ডি- 
কেট--১। 
মায়ের অনাস্থা প্রস্তাবে সর- 
কারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ 
করা হয়োছল £ ৫১) কেন্দ্রীয় সরকার 
কেরালার ভোটার তালিকায় কারচ্যাপ 
করে সেখানে নির্বাচনে জালিয়াতির 
সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং বধানস্ভার 
আস্থা বিবাঁ্জত একটি সংখ্যালঘু গভর্ন- 
মেণ্টকে জিইয়ে রেখে গণতন্-বিরোধী 
প্রবণতায় উস্কানী দিচ্ছেন! (২) প্রধান- 
মন্দ, ক্যাবিনেট মন্ত্রণালয় এবং প্রধান- 
মন্্রীর মন্ত্রণালয়ের হাতে আঁতিরিক্ত 


দস্তুরমত হকচাঁকয়ে গেছেন। প্রস্তাবের 
আলোচনাকালে দেখা যায়, ি-প-এম 
এবং এস-এস-প দল কেরালার আসম 
নির্বাচনকেই তাঁদের আক্রমণের প্রধান 
লক্ষ্য স্থির করেছেন। কিল্তু দক্ষিণ” 
পল্খী দলগুলো প্রধানমন্তীর বিরুদ্ধে 
ব্যান্তগত বিদ্বেষ প্রচারে এবং সোিয়েট- 
বোঁশ সময় ব্যয় করেছেন। 
প্রধানমন্ত্রী অনাস্থা প্রস্তাবে বার্ণত 
আঁভষোগগুলো অস্বীকার করে বলেন 
যে, ক্যাবনেট সের্রেটারয়েটের সন্রপাত 
স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ৰীর 
আমলে। তখন ওটাতে কারও আপাতত 
হয় নি। এখন ওটাকে “ক্ষমতা কেন্দ্রী- 
ভুত” করার একট: যন্ত্র বলে অভিযোগ 
করবার ক কারণ থাকতে পারে, তা 
তান বুঝতে পারছেন না! প্রকৃতপক্ষে 
দেশের শাসনকার্য আগেও যেভাবে পাঁর- 
চাঁলত হচ্ছিল, এখনও সেইভাবেই পাঁর- 
চালিত হচ্ছে। "দ্বিতীয়ত মধু লিমায়ে 
আর অশোক মেটা আঁভযোগ করেছেন 
যে, প্রধানমন্ত্রীর নীতির ফলে ভারত 
হয়েছে। অপর দিকে 'সশীপ-এম 
অভিযোগ করেছেন যে, ভারত আমে- 
রকার তজ্পশী বহন করে চলেছে। 
আমোরকা এবং সোভিয়েটের তল্পী 
একসঙ্গে বহন করা যে ভারতের পক্ষে 
সম্ভব নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য 
প্রধানমন্ত্ীঁও সেই কথা বলেছেন। তান 
আরও বলেছেন যে, স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধেও ভারতের 
প্রাতক্রিয়াশীলে দক্ষিণপন্থশরা আঁভযোগ 
তুলেছিলেন যে, তান সোভয়েটের 


কত, 
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বরাবরই গোম্ঠীনরপেক্ষ স্বতন্দ্র . পর* 
রাচ্ট্রনী'ত 'নয়ে এীগয়ে চলেছে। তার 
কোন ব্যাতিক্রম এখনও হয় 'ন। 
কেরালায় ভোটার তাঁলকা কারচুপির 
আঁভযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 
1নর্বচন কাঁমশনারের। তানি সরাসার 
রাষ্ট্রপতির অধশন। তাঁর এক্ডয়ারে 
হস্তক্ষেপ করার আঁধকার গভনমেন্টের 
নেই। কাজেই ভোটার তালকার 
আঁভযোগ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রযযন্ত 
হবার প্রশ্নই ওঠে না। 

কেরালায় ভোটার তাঁলকায় কার- 
চাঁপর যে অভিযোগ মায়ে তুলেছেন, 
তাতে বলা হয়েছে যে, তিন বছর আগে 
কেরালায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮৬ 
লক্ষ। নতুন তাঁলকায় নাক সেই 
পুরাতন তালিকার ১৭ লক্ষ ভোটারের 
নাম নেই, কিন্তু ৩০ লক্ষ নতুন ভোটারের 
নাম যুন্ত হয়েছে। এটা 1ীলগায়ে এবং 
গোপালনের কাছে অস্বাভাঁবক মনে 
হয়েছে৷ এর জবাবে এস এস ডাঙ্গে 
(স-পি-আই) বলেছেন কেরালায় ভোটার 
সংখ্যা বেড়েছে ২'৭ শতাংশ, পাশ্চমবঙ্গে 
২:০৮ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে ২১২ ' 
শতাংশ। সুতরাং এর মধ্যে ডাত্যে 
কোন অস্বাভাবকতা খুজে পান নি॥ 


মহালোট ভেস্তে গেল 


সি শ্ডি কে টে র মোরারজী-নিজ- 
িঙ্গাপ্পা এণ্ড কোং শ্রীমতী হীন্দরা 
গান্ধীর গভর্নমেন্টকে উল্টে দেবার 
জন্য স্বতন্ব, জনসংঘ এবং অন্যান্য 
দক্ষিণপল্থী দলগুলোকে নিয়ে তথা” 
কাঁথত মহাজোট গঠনের স্বপ্ন দেখে- 
ছিলেন, তা শেষ পযন্তি শন্যে সৌধ 
নির্মাণে দাঁড়য়ে গেল। িশ্ডিকেটের 
মধ্যেই মহাজোটের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ 
দেখা দিল তাতে প্রস্তাবটা ধামাচাপা 
দেওয়া ছাড়া মোরারজী-নিজালতগাপ্পার 
আর কোন উপায় রইল না। লোকসভায় 
[সশ্ডিকেটী নেতা ডঃ রামসূভগ সিংকে 
সাঁরয়ে সেই জায়গায় অশোক মেটাকে . 
বসাবার একটা চেষ্টা হচ্ছে বলে শোনা 
যাচ্ছিল। মেটা মহাজোটের একজন 
প্রধান উদ্যোন্তা। রামসূভগ সং যখন 
সেটা টের পেয়ে গেলেন, তখন তান 
বুঝতে পারলেন, মহাজোট গঁঠত হলে 


তান গাঁদচ্যত হতে পারেন। তাই 
তান মহাজোটের বিরোধিতা ঘোষণা 


করেন এবং পদত্যাগের হুমকী দেন! 
অপরদিকে মানুভাই শা’ ঘোষণা করেন 
যে, মহাজোট গাঠত হলে তানি সদল- 
বলে 'সাঁণ্ডিকেট ত্যাগ করবেন। অতুল্য 


ঘোষ, কামরাজ, সঞ্জীব রোন্ডিও নাঁকি---- 


মহাজোটের বিরুদ্ধে। মহাজোটের 


[পক্ষে দিলেন মোরারজখ; অশোক, মটা, 


।সচেতা কপালন?, টির সিংহ: 
চ-ডরেটে মহাজোটের 'িরধবাদারাই 
দলে ভারী। তাই োরারজী-নিজ- 
[লিষ্গাঞ্পা এণ্ড কোং হতাশায় মূহ্যমান 
হয়ে পড়েছেন। দেখা যাচ্ছে, শ্রীমতশ 
গান্ধীর গভর্নমেন্টকে ১৯৭২ সালের 
আগে উল্টে দেওয়া তাঁদের পক্ষে আর 
|সম্ভব নয়৷ এবার 'সিশ্ডিকেটে ভাঙন 
[সবর হালেও অবাক হবার কিছ: থাকবে 
'না। 


কেরালায় নির্বাচন 


গৃখ্য নির্বাচন কাঁমশনার এস. পি' 
সৈনবর্মী ঘোষণা করেছেন যে, আগামী 
'১৭ই সেপ্টেম্বর কেরালায় সাধারণ নির্বাহ 
চন অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে 
শিবধানসভার ১৩৩ আসনের সঙ্গে প্রান্তন, 
আইনমন্ত্রী গোঁবন্দ মেননের স্বর্গত) 


- "শন্যে পার্লামেন্টারী আসনেও উপানর্বা* 


1১৭ই সেপ্টেম্বর। 
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ভোট গণনা ১৮ই; 


নাম্বাট্রপাদের বাস 
সাত নেতৃত্বাধীন যুক্তক্রষ্ট সর- 
কারের পতনের পর. অচ্যত 
সিনা নেতৃত্বামীন। 
ানিক্ষষ্ট সরকার কায়েম: হবার! পর 
থেকে সি-পিন্এম। সাধারণ নিরাঁচনের। 
দাবীতে আন্দোলন চাঁলয়ে' আসাছল;, 
কিন্তু নির্বাচনের তাঁরখ. ঘোঁরিত' 


ঠু হওয়ার ৯০৮7 


চনের তীর" বিরোধিতা; করতে; সাক: 
করেছে। এ ব্যাপারে এস-এস-পাও, 
তাদের অংশীদার। তাদের আঁভয়োগ, 
ভোটার তালিকা, সম্পূর্ণ নয়।, কেরালায়। 
খসড়া ভোটার তালিকা, ১৯৬৯. সালের, 
মভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় সেই 
তালিকা. চূড়ান্ত রূপ পাঁরগ্রহ: করে। এই, 
বছর জানঃয়ারী মাসে। তার. ভাবতে, 
বেশ কয়েকাঁট উপানির্বাচনও হয়ে। গেছে)। 
তালিকা সম্পর্কে 


অভিযোগ 
ভোটার তালিকার: বিরুদ্ধে দিল্লীর: হাই-- 
কোর্টে একাঁট মামলা দায়ের: করে৷ 
নির্বাচন স্থাঁগত, রাখার চেষ্টা করছেন, 


. আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেই. ময়লার; 


শুনানী সুরু হবে & 


ঙ্গাপ্তাহিক বস:মতণী: 


ভোটার তালিকার আঁভিযোগ 'নয়ে 


ধস-প-এমকে আদালতের দ্বারস্থ হতে 
দেখে বামপন্থী রাজনৌতিক মহলে 
যথেষ্ট কৌতুক সৃষ্ট হয়েছে। বছর 
দেড়েক আগে কেরালার তৎকালীন মৃখ্য- 
মন্ত্রী নাম্বাদ্রপাদ ধীঁসপ-এম) এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলোছিলেন, “মার্ক্স 
ও এখ্গেল্স্‌ বিচারশালাকে উৎপীড়নের 
যন্্ বলে মনে করতেন। বিচারকরা 
শ্রেণীস্বার্থ শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা 
এবং শ্রেণীবিদ্বেয়ের দ্বারা প্রভাবিত 
এবং পারচাঁলিত হন। যখন কোন দাম 
সাজপোষাক সরা মোটাসোটা গোলগাল 
চেহারার বড় লোকের সঙ্গে জরাজীর্ণ 
বসনে ভূষিত গরীব আঁশাক্ষত লোকের 
মামলা হয় তখন সাক্ষ্যপ্রমাণ যাই থাক্‌ 


তাঁর 
পার্টি (স- প-এম). বরাবরই. মনে করেন 
যে, বিচারশালা' শাসক শ্রেণীর শ্রেণী 
শাসনের; একা, অঙ্জা। গবচারশালা 


লা? শ্রেণণীবদ্বেষ এবং রী 
ol কুসংস্কারই তাদের প্রধান চালিকা? 

Hd 
এই: বন্তর্কে আদালত: অবমাননার 
সামল মনে করে তাঁর' ওপর' হাজার 
ছলেন॥। নাম্বাঁদ্রপাদ সেই. দণ্ডাদেশের 
বিরুদ্ধে সপ্রীম কোর্টে আপীল: করে- 
ছিলেন: প্রধান বিচারপাঁতর: নেতৃত্বে, 
গঠিত, একটি বে গত, ৩১শে' জুলাই 
নাম্ব্রিপাদের সেই: আপীল অগ্রাহ্য, করে 
দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছেন। তবে জরি- 
মানার পাঁরমাণ কমিয়ে ৫০ টাকা ধার্য” 
করেছেন৷. 

{বচারশালা. জদ্বনেধ নাম্বাদরপাদ 
এবং: তাঁর দল যে ধারণা ব্যস্ত করেছেন, 
তাতে 'রচারশালা: সম্পর্কে তাঁদের বন্দু 
মাত্র, আস্থা: না থাকাই: স্বাভাবক। তা 
সত্বেও ভোটার তাঁলকার আঁভিযোগ নিয়ে" 
তাঁরা যে সেই 'িচারশালায় বচারপ্রার্থাী 
ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তাঁরা একেবারে! 
আস্থাহাীন নম ।; 


৩৩৩, 


ওঁড়শা বনৃধ £ 


গত ২৭শে জুলাই সর্বদলায় ইস্পাত 
কারখানা ডিন আহবানে 
ওাঁড়শায় দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানার 
দাবীতে ডা: বন্ধ প্রাতপালিত হয়। 
সোদন সমগ্র ওঁড়শার জীবনধারা সম্পূর্ণ 
স্তব্ধ হয়ে গিয়োছল। স্কুল-কলেজ, 
আঁফস-কাছারী, বোকান-বাজার যান- 
বাহন সবই ছিল বন্ধ। এমন কি 
গঁড়শার মধ্য দিয়ে গমনাগমনকারী ট্রেন- 


কেন্দ্রেও সৌদন কোন প্রোগ্রাম চাল 
থাকে নি। এ কথা কারও অজানা নেই 
যে, ভারতবর্ষ আকরিক' লৌহে অতিশয় 
সমৃদ্ধ দেশ।  গুঁড়শা সেই আকারক 
সম্পদের একটা প্রধান. উৎস।. ইস্পাত 
উৎপাদনের জন্য অন্যান্য, 
দ্রর্যেরও কেয়লা,, চুন, জল ইত্যাদি) 
কোন অভাব গঁড়শায়, নেই। কাজেই 


সহ একাধিক. বৃহৎ শিল্পের পত্তন 
হয়েছে এবং একাঁট শী্ুদ্রিক বন্দরস্ত 
'নার্মত হয়েছে, কিন্তু তাতে রাজ্যের 
অর্থ নোতক অবস্থার তেমন কোন উন্নত 
হয় নি। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় 
সেটা একেবারেই, নগণ্য ।, গুাঁড়ুশায় 
মাথ্থাপছ আয় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় 
এখনও অনেক কম। একাঁটি ইস্পাত 
কারখানা নার্মত হলে তাকে কেন্দ্র কবে" 
আশপাশে আরও বহু শিল্প-বাণিজ্য গড়ে 
ওঠে! তাই গাঁড়শাবাসীর' মনে হয়ত" 
এই রকম একটা-ধারণার সৃষ্ট হয়েছে: 


এবং. 
লোকের দরকার' হয়। আর সেই মলে- 
ধনের মুনাফা, আসতে যথেষ্ট সময় 
লাগে), বর্তমানে রদ্ট্রায়ত্ত তিনি 
ইস্পাত কারখানা ক্রমাগত লোকসান; 
খাচ্ছে? ব্যবস্থাপনার নুটিই তার জনা 
মূলত দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকার ইতি, 
মধ্যেই, দক্ষিণ ভারতে তনাট ইস্পাত, 
কারখানা। স্থাপনের কথা" ঘোষণা" করে, 
ছেন৭, তার, ওপর ওডশায় একা 
"৩৪৯: পম্টোয় দদ্টব্য ]) 


পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার 'সযযোগ 
স্গাড়া 


পশ্চিম এশিয়া & 


পাঁশ্চম এশিয়ায় শান্তিপ্রীতম্ঠাকম্পে 
মার্কিন যাত্তরাষ্ট্রে পররাষ্টমন্তী 
উইলিয়াম রজার্স যে প্রস্তাব "দিয়েছেন, 
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ ও ইজরায়েল তা 
গ্রহণ করেছে। সংযুস্ত আরব প্রজাতন্ত্র 
ছাড়া জডানও এই প্রস্তাব মেনে 
নিয়েছে। কুয়াইত, সুদান, লেবানন ও 
লীবয়াও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও 
জর্ডানের এই +সদ্ধান্তকে সমর্থন 
করেছে। 

১৯শে জুন উইলিয়াম রজার্স' তাঁর 


প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি ইজরায়েল, সংযুক্ত - 


আরব প্রজাতন্ন,। জর্ডান ও অন্যান্য 
সংশ্লিণ্ট পক্ষের কাছে প্রেরণ 
ফরেন। রাম্টসত্ঘ 'নিরাপজ 
পাঁরষদের ১২ই নভেম্বর ১৯৬৭ 


তাঁরখের প্রস্তাবে ২৪২ নং প্রস্তাব) 


গাঁরকল্পনার মূল কথা হ'ল ৪ (১) 
আরর-ইজরায়েল সংঘর্ষে লিপ্ত উভয়পক্ষ 
অবিলম্বে অন্ততপক্ষে ৯০ দিনের জন্য 
ুদ্ধাবরাঁত ঘোষণা করবে; €২) 





যে-কোন আলোচনার "ভীতি হবে_আঁধ-: 


কৃত আরব এলাকা থেকে ইজরায়েলের 
অপসারণ, 
ইজরায়েলের সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং 
আরব উদ্বাস্তু সমস্যার ন্যায্য সমাধান. 
প্রথম দিকে আরব মহলে 1িশেষ কোন 
: উৎসাহ দেখা যায় নি। সংযত আরব 


প্রধান নেতা আবদুল গামেল মাসের 


বলেছিলেন, “এই প্রস্তাবে নতুন কিছু 
নেই।” কিন্ু শেষ পর্যন্ত নাসের এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ফারুক শাসন 


সঃ 


উচ্ছেদের অষ্টাদশ বাঁ্কণতে 'কায়রোর - 


এক জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে 
মাসের বলেছেন, পাশ্চম এশিয়ায় শান্তি 
প্রতিষ্ঠার “সুযোগ গ্রহণ করার জনয" : 
তান এই প্রস্তাবে সাড়া 1দচ্ছেন। তবে, 
আরব জাঁতকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, 
কোন পাঁরাদ্থাতর জন্য 


- ্রন্মী মহম্মদ রিয়াদ... কায়রোর' স্পেন 


দূতাবাসে “মারুন স্বার্থ সংক্রান্ত" 
বিভাগের" প্রধান ও কায়রোর প্রধান 
মার্কিন কটনীতিক ডোনাল্ড ঝরগাসের' 
কাছে িখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 
নি কিছ Sa 
আছেন ।- 

নাসেরের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
পেছনে সোভিয়েত ফুুনিয়নের। 


প্রভাব িবশেষভাবে কাজ করেছে।' 
শান্তি প্রস্তাব ঘোষণার ঠিক 
আগে নাসের ১৯ দিন ভ-ঃ 
য়েত য়ুনিয়নে ছলেন। এই. 
সময় সর্বোচ্চ সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে 


তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রাথমিক 
আপত্তি কাটিয়ে নাসের যে মার্কন 
প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হয়েছেন, তার জন্য 
সোঁভয়েত নেতাদের চাপ ছিল । 
(অনর্থক দীর্ঘ য্দ্ধ চালয়ে যেতে 
“সোভিয়েত নেতারা মোটেই ইচ্ছুক নন। 
তাই, যে-কোন আক্ৰমণে আরব রাষ্ট্র- 
।গ্ীলকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিগ্রযাত 


(দেয়া সত্বেও সোভিয়েত য়বীনয়ন আরব-- 


ইজরায়েল যুদ্ধের অবসান চায়। আর, 
{ এর জন্য, ইজরায়েল সম্পর্কে আরব 
নেতাদের মনোভাবের পাঁরবর্তন প্রয়ো- 
'জন। কখনও কোন অবস্থাতেই 
ইজরায়েলকে স্বীকার করব না. এই 
নীতি পাল্টাতে হবে। ইজরায়েলকেও 
তেমান আরবদেরও ইজরায়েলকে 
জ্বীকীত দিতে হবে। . 

যনদ্ধাবরাঁতর প্রস্তাব মেনে নিয়ে 
আলোচনা সুরু করতে রাজী হবার. 
জা 
মেনে নিয়েছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে 
একটা মীমাংসায় পেশছতে "তান; 
প্রদ্ভুত। সোভিয়েত য়ননয়ন আরবদের | 
প্রধান বন্ধদ। সোঁভিয়েতের পরামর্শ 
ময়। 

নাসের অবশ্য বলেছেন, কেবল দখল 
ফরা এলাকা ছেড়ে দিলেই চলবে না, 
১৯১৪৮ ও ১৯৬৭ সালে যে বিশ লক্ষ 
আরব ইজরায়েল থেকে উৎখাত হয়ে, 
বর্তমানে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে, 
এদের সবাইকে ইজরায়েলে 'ঁফাঁরয়ে। 
নিতে হবে। এতে ইজরায়েলের ঘোর+' 
তর আপাত্ত। | 

ইজরায়েলের পক্ষে রজার্স প্রচ্তাব। 
গ্রহণ করা আরও কঠিন মনে হয়েছিল] 
প্রথমত, তারা বরাবর বলে এসেছে বে] 
কোন মীমাংসার জন্য ভারা সরাসরি, 
আরবদের সঙ্গে কথা বলবে। গানার! 
জারং-এর মারফং পরোক্ষ আলোচনায়! 
তাদের মত নেই। 
আলোচনার দ্বারা তারা বোঝাতে পারবে) 


হ্ধাবরাঁত কার্যকরী হবার সঙ্ে সঙ --. ৭ সংযুদ্ত আরব প্রজাতন্মের পররাষ্ট- ; আরবরা তাদের মেনে 'নতে বাধ্য 


৩৩৪ 


এ 


RE ৯৮৩ 


সরাসরি প্রত্যক্ষ, 


হয়েছে! আরবরাও ঠিক এই কারণে 
প্রত্যক্ষ আলোচনার বিরোধাঁ। দ্বিতীয়ত, 
ইজরায়েলের ভয়, সামায়ক য্দ্ধাবরাতির 
সুযোগ নিয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ব ও 
অন্যন্য আরব রাষ্ট্র নতুন করে 
সোভিয়েত সামারক অস্বশস্ত আনবে ও 


ফ্ন্ধের জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ 
পাবে। 


|  ইজ্রারেলী মল্রিসভা ও পার্লামেন্টে 
বজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রশ্নে তীব্র 
মতভেদ হয়েহে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
গোল্ডা মেয়ারের কোয়ালিশন সরকারের 
অন্যতম অংশীদার গাহাল পার্টি হৃমকী 
দিয়েছে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে 
তারা সরকার থেকে বেরিয়ে ষাবে। তবু 
শেষ পর্যন্ত মাঁক্ন চাপে ইজরায়েল 
রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ৩১শে 
জুলাই সরকারভাবে এই সিদ্ধান্তের 
কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 

এখন রাম্ট্রসঙ্ঘ পর্যায়ে শান্তির 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। রাম্টসজ্ঘের 
সেকেটারী-জেনারেল উ থাস্ট হীতমধ্যেই 


প্রধান প্রধান শান্তর সঙ্গে মোগাযোগ 
স্থাপন করেছেন। নিউ ইয়ে এই 


ব্যাপারে চতুঃশান্ত বৈঠক বসছে। গানার 
জাঁরং চিঠি লিখছেন বিবদমান সকল 
পক্ষকে ৷ 

1কম্তু তা সত্বেও গোলসাল আছে। 


অনেকগযল আরব প্রাণী রজার 


টি হলেও দরিয়া ও ইরাক এই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। দানাস্কাস 
ও বাগদাদের পথে বিরাট বিক্ষোভ 
। প্রদর্শন করা হয়েছে এই প্রস্তাবের 


বিরুদ্ধে? নাসের এই প্রস্তাব মেনে 


এমন আশঙ্কার সৃম্টি হয়েছে। 


প্যালেস্টাইন গোঁরলা বাঁহনীর নেতারাও 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ ইতি- 
মানবেন না! 

! আর, এই সুযোগে, ঘোলা জলে মাছ 
। ধরতে নেমেছে চীন। ৩০শে জুলাই 


। পিকিং রোডও থেকে রজাস প্রস্তাবের | 
তীব্র সমালোচনা করে একে" পাঁশ্চম | 


“এশিয়ার  মিউনিক, চক্রান্ত বলে 
আঁভাহত করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে, এর দ্বারা আরব 
স্বার্থকে বাল দেয়া হচ্ছে! আরব- 
বরোধশ এই মাঁকিন চক্রান্তে যোগ দিতে 
- আরব রাম্ট্রগুলিকে' বাধ্য, করার জন্য, 
নামোল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে, 
করা. হয়েছে'পাঁকং'রেডিও-থেকেন 
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২৭শে জুলাই থেকে এস্কোঙে 
গনরন্বপূর্ণ আলোচনা সুরু হয়েছে 
পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্রন্মী ওয়াল্টার 
মন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর মধ্যে। 

সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন 
ক্িশ্চিয়ান-ডেমোকাটদের হা রি-য়ে 
সোস্যাল ডেমোকাট ও ক্র ডেমোক্লাটদের 
কোয়াঁলশন সরকার গঠনের পর থেকেই 
পাশ্চম জার্মানীর নতুন চ্যান্সেলার 
উইলি ব্র্যান্ড পূর্ব যুরোপের কাঁমউানিস্ট 


দেশগুলির সঙ্গে সম্পকে উন্নতির জন্য: 


বিশেষভাবে চেষ্টা করে আসছেন 
পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে একটা মীমাংসায় 
পেপছবার জন্য তান উদ্যোগ হয়েছেন। 
সঙ্গে মৈরী প্রাতষ্ঠার জন্য। 

মে মাসে উইলি ব্যান্ডের একান্ত 
বিমবাসভাজন ইগন বার মস্কো গিয়ে 
আন্দ্রে গ্রোমকোর সঙ্গে প্রাথামক কথা- 
বার্তা বলে এসেছেন। তারই ভিত্তিতে 
এবার শিল্‌-গ্রোমিকো বৈঠক হচ্ছে। 
সোভিয়েত যুনিয়ন ও পশ্চিম 
জার্মানীর মধ্যে যে চযান্ত স্বাক্ষরিত হবার 
কথা আছে, তাতে উভয় পক্ষ ‘বলপ্ৰয়োগ’ 
রহারের কথা বলবেন, যে কোন বিবাদ 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার দ্বারা 
মীমাংসার ওপর জোর দেবেন এবং 
যরোপের 'বাভম্ন দেশের বর্তমান 
সীমানা মেনে নেবেন। 

য়রোপের বর্তমান মানাঁচত্র মেনে 
নেবার অর্থ পূর্ব জার্মানীর পৃথক 
অস্তিত্ব স্বীকার জারা এবং দুই 
করা, এই যাতে বিরোধী করাল: 


ডেমোকাটরা র্যান্ড-শিল্‌ নীতির তীর, 


সমালোচনা করেছেন এবং আমীন্তিত 
হওয়া সত্তেও মস্কো বৈঠকে দর্শকরুপে 
কাউকে পাঠান ন। এই সমালোচনা 
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সত্বেও ' পশ্চিম জার্সানী সরকার 
সোভিয়েত যূনিয়নের সঙ্গে চুক 


ভি তারা 
সরকারভাকে 


আপাঁত্ত জানিয়েছে। 
স্পষ্টতই, "দক্ষিণ ভিয়েতনাম 
সরকারের উস্কানিতে গত ২৭শে জুলাই 


প্রায় একশ'র মত দাক্ষণ ভিয়েতনামণ 
যুবক ও প্রাক্তন সোনিক সায়গনে তু দো 
ভারতের কনসাল-জেনারেলের, 
আঁফস আক্রমণ করে এবং ভারতের: 
জাতীয় পতাকা নাঁময়ে ছিড়ে ফেলে ও” 
তারপর তা পোড়ায়। 
ভারতের পক্ষ থেকে এই ঘটনার 
তীর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। 
শ্রীশ্যামস্ন্দর নাথ এই ঘটনার প্রতিবাদে 
যে পর পাঠান, দক্ষিণ ভিয়েতনাম 
সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর তা গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করেছে। যাঁদও পরে তারা' 
ঘটনাকে দ:ঃখজনক বলে ক্ষমা চেয়েছে? 
৩১শে জুলাই আবার একদল 
প্ান্তন সৌনক সায়গনে ভারতের কন্সালৎ 
জেনারেলের আঁকিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেছে? | 
দোকান ও অফিসে গিয়ে হুমকাঁ 
দেখানো হচ্ছে এবং তাদের আঁবলম্বে, 
ভারতে ফিরে. যেতে: বলা হচ্ছে৷ ২.৭*৭9 


ka) 


শারদোায়- 


গাপ্তাহিক বমুমটা 


১৩৭৭ 


বেৱ হৱাৱ সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন 
স্থাষ্ট. কৱবে 


বেন্ে' মহালয়াৱ আগেই 


2৩৫ 





আকাদ্মক ও চমকপ্রদ কিছ; ঘটলেই' 


. জামার মির্জা গালিব-এর কথা মনে 
' পড়ে যায়। গালিবের: উদ? ' বয়াতটা, 
"মনে নেই। কিন্তু বাংলা তর্জঘাটা মনে 
আছে। সেটা হল-প্রয়তম, কাল তুমি 


বলাছলে তোমার বিছানার ওপর উঠে 


বসবার শান্ত নেই, কিন্তু আজ তুমি এত 
শীত কোথায় পেলে যে, বিছানা নয়-- 
ঘর নয়--বিশ্ব সংসার ছেড়ে চলে যেতে 
পারলে। পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে 
ঠিক একই চমক, একই বিস্ময় । কাল 
যে কথা সত্য ছিল, কাল যে কথা 


{ঁনাশ্চত ছিল, কাল যে ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ই 


ছল, আজ দেখা যাচ্ছে সেটা সপ্পর্ণ 
উল্টো হয়ে গেছে। তাই গালিবের 
ধৃপ্রয়তমার মত বিস্ময়ে বলতে হচ্ছে-- 
কাল তৃমি এত শান্তহগন ছিলে, কিন্তু 
এক রানি না যেতে এত শান্ত তোমার 
কোথা থেকে এল। 
বৃহস্পাতবার ৩০শে জুলাই সম্ধ্যা- 
বেলায় দুটো চমক-লাগানো খবর 
' গ্াজ্য-রাজনীতির পাম্প্রীতিককালের লব- 
চেয়ে বড় খবর ছিল। একদিন আগে 
কলকাতায় ভূমিকম্প হয়ে গেছে। 
ভূমিকম্প হঠাৎ ও আকস্মিকভাবে হয়ে 
স্ব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়! বাঁদও 
২৯শে জুলাই কলকাতায় যে ভূমিকম্প 
হয়েছিল, তাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা 
ঈশ্ডভণ্ড করতে পারে নি। কিন্তু 
৩০শে জুলাই রাতে সামান্য সময়ের 
ধ্যবধানে রাজ্যপালের বিধানসভা বাঁতি- 
লের সিদ্ধান্ত আর বাংলা কংগ্রেসের আট 
প্নাটিতে যোগদান না করার গসক্গান্ত 








ম্নাজ্য-রাজনীতিতে সব 
ওলটপাল্ট করে দিয়ে গেছে। 

কদন আগে প্রধানমন্ত্রী 
গান্ধী কলকাতায় রাজভবনে এসে ন’ 
ঘণ্টা ছিলেন। রাজভবন থেকে বোঁরয়ে 
যাবার আগে কয়েক মিনিটের জন্য 
সাংবাদকদের সঙ্গে দেখা করোছিলেন 


শ্রীমতী 


শ্রীমতী গান্ধী । লেখক স্বয়ং প্রধান- 
মন্ত্রীকে প্রশ্ন করোঁছলেন_মহাশয়া, 
দয়া করে বলুন, পাঁশ্চমবঙ্গ 'ঁবধান- 
সভার . ভাবষ্যং ক এবং বিধানসভা 
বাতিল হবার ক হচ্ছেঃ শ্রীমতী 
গাম্ধীর মুখখানা এখনো মনে পড়ছে 
জবাব 'দিয়োছলেন আম জানি না। 
প্রশ্নের জবাবে আমি জান না কথা 
এমনভাবে বলোৌছলেন যে, আমার 
প্রশ্নটা বুঝি ছিল আহম্মক ও বাল- 
খল্পের মত। সত্য কথা বলতে "ক শ্রীমতী 
গান্ধীর ‘আম জান না’ বলবার পর 
দ্বিতীয় কোন সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন তাঁকে 
পার নি--আপান জানেন না, তবে কে 
জানে, আপান প্রধানমন্ত্রী। কিল্তু সেই 
প্রশ্ন তখন ওঠে নি! রাজ্যপাল 
শ্রীধাওয়ান মাত্র দ্শদন আগে দিল্লী 
থেকে ফিরলেন কলকাতায়। বিমান- 
ধন্দরে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলো 
[বিধানসভা ক বাতিল হচ্ছেঃ প্রায় 
প্রধানমন্ত্রীর মত একই মেজাজে 


শ্রীধাওয়ান বলোছিলেন-না, বিধানসভা ... 


ধাঁতিল হবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও 
বাজ্যপালের এমন দঢ়তাপূর্ণ মনোভাব 
কোথায় গেল, ৩০শে জযলাই রানে 
যখন ঘোষণা করা হল পাঁশমবঙ্গ 
[বিধানসভা বাতিল হল! 

একই বিস্ময় বাংলা কংগ্রেসের 
আট পার্টিতে যোগদান না করার 


সম্ধান্তে। জুলাই মাসেরই প্রথম দিকে ' 


ধাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টর 
বৈঠক হয়। এই বৈঠকের আগেও বাংলা 
কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আট পার্টির 


নেতাদের অনেক আলাপ- টা 


- ৩৬ 


ও" বৈঠক হয়েছে। সেই" সব. 
বৈঠকের .পরিণাঁত_ ঘঢোঁছল বাংলা 


' কংগ্রেস ও আট” পার্টর বৈঠক। ' আট 


পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠকের : 
পর শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী প্রশ্ন করে- 
ছিলেন বৈঠক তো হল, এবার খবর 
কাগজকে কি বলা হবে? বাংলা 
কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান 
নিশিত ভেবে শ্রীববনাথ মুখো- 


টা পাধ্যায় বলেছিলেন-_কেন ? বলা হবে যে, 


আমাদের কথা শুনে বাংলা কংগ্রেস 
খাঁশ হয়েছে, পরে বাংলা কংগ্রেস বসে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে! খুঁশ কথা-, 
টায় আপাতত করেছিলেন শ্রীসুশখল 
ধাড়া। বলোছলেন-খ্দীশ বলার 
দরকার ক? বলুন আমরা শুনোছঃ 
তার পর সাংবাদকদের কাছে আট 
পার্টির নেতারা বারে বারে শ্রীঅজয় 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ধাড়ার সঙ্গে 
বাংলা কংগ্রেসের যোগদানের সম্ভাবনা 
উজ্জবল হয়েছে, বাংলা কংগ্রেস বলেছে 
এসোঁছ। 

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সাম্প্রাতক- 
কালে অনেকবার রাজ্যপালের সঙ্গে 
দেখা করেছেন আর সাংবাদিকদের 
সঙ্গে কথা বলেছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের 
কথার মধ্যে যে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 
সেটা হল পাশ্চমবঙ্গে সরকার হবে 
ক না সেটা ঠিক হবে বাংলা কংগ্রেসের 
কর্মপাঁরষদের সভায় আলোচনার পর-- 
হ্যাট পার্টতে যোগদান ও আলোচনা 





ওাঁক এলো। ওক এলো না... b 


হবে সেই একই কর্মপারষদের সভায়। : 


-শ্ীমুখোপাধ্যায় এমন কথাও বলেছিলেন - 
বে, হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে আট পার্টি ও বাংলা - 


কংগ্রেস এক হলে সরকারও করতে 
পারে? তার পর ৩০শে বাংলা 
কংগ্রেসের কর্মপাঁরষদের সভার আগে 
কয়েকাদন ধরে সি পি আই, পি এস 
ঠপ দলের নেতারা ঘারে বারে দেখা 
করেছেন শ্রীঅদ্রয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 


কারী সছামা। 509 9 সাধা হয়েছ । 


: প্রাপ্াহক. বম্যুমতণী : 

আক্স খ্াঁপমনে ফিরে এসেছেন ধরে শনয়ে * 
যে, বাংলা কংগ্রেস'আট পার্টিতে যোগদান 
করছেই। স্‌ {শপ আই দলের যাঁরা 
শ্লিজজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৩০শে 
জুলাই-এর আগে দেখা করেছিলেন, 
তার মধ্যে শ্রীসোমনাথ লাহিড়া? 
ছিলেন । 

খারাপ হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু 









নু 
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চিআজকাল, নিজের ইচ্ছে মাফিক্‌ 
ঘর সময়ে ছেলেপিলের জন দেওয়া 
ঘর সম্ভব । হঠাৎ কিছু-হয় না। 
{আপনি যখন চাইবেন, তখনই 


] বছৱের সময়ে গিশুর যতু নেওয়া 
মর উচিত--তাহলেই ওরা ভালে! 
ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তা- 
টি রেরা মত দিয়ে থাকেন । সন্তান 
দি প্রসবের পরে হৃতদ্বাস্থা আবার 
&ু ফিরে প্রাওয়ার জন্যে মায়েরও 
[| কিছু সময় দরকার । নিরোধ 


জন্যে উন্নত ধরণের -প্রবারে তৈরী 
জন্মনিরোধক ৷ পৃথিবীর সর্বত্র & 
প্র নিরোধ ব্যবহার করা হর কারণ 
|| এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ 

MN পদ্ধতি । মার) ব্যবহার করে, 
গ্লু তাদের আদৌ স্বাস্থাহানি হয় 
না। নিরোধ সন জায়গান্ত 
পাওয়া যায় ॥ - 

মুদীর দোকান, মণিহারী 
দোকান, ওষুধের দেকান, | 
সাধারণ বিপণী, পানের দোকান স্ব 
আদিতে'নিরোধ বিক্রী হয় ॥ 


শ্রীলাইড়ন মত বূরদ্ষ্টিসদ্গতা রাজ, 
নৈতিক নেতা পশ্চিমবপো ' 

গদ্বতীয়াট নেই। এই কথা প্রায় সকলেই 
স্বীকার করেন। শ্রীলাহিড়ীর মৃসা- 
ধবদা আর বিশ্লেষণ কখনও কারো 
কাছে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় না। এই 
শ্রীলাহড়ও শ্রীজয় মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে দেখা করোছলেন এবং প্রায় 
নাশ্চিত হয়োছলেন যে, বাংলা কংগ্রেস 





শট পাঁট'তে যোগদান রুরছেই। কিন্তু 
কোথায় গেল বাংলা কংগ্রেস আট পাঁট'র 
মনের কাছাকাঁছ আসা? কোথায় গেল 


জট প্রার্ট ও বাংলা কংগ্রেসের এক হয়ে 


সরকার গঠনের সম্ভাবনা? 

৩০শে জুলাই বাংলা কংগ্রেস 
ঘোষণা করলে-না, তারা আট পাঁটতে 
যোগদান করছে না! 

একটা প্রশ্ন তাই স্বভাবতই ওঠে। 


কেন এমন নিশ্চিত সম্ভাবনা, দড় 
ঘোষণা উল্টো হয়ে যায়। সেই সঙ্গে 


প্রশ্ন ওঠে- বাংলা কংগ্রেস যোদন রান্রে 
যোগদান করবে না, সেহীদন সেই 
শসদ্ধান্ত ঘোষণার সামান্য আগেই 
রাজ্যপাল যে বিধানসভা রাতিল হরে 
না ঘোষণা করেন-তার মধ্যে কি কোন 
যোগসূত্র আছেঃ তা যাঁদ না থাকবে 
থেকে দুটো ভূমিকম্প সৃষ্টিকারী সংবাদ 
একই দিনে একই সময়ে: ঘোষণা হর কি 
করেঃ এই সঙ্গে আরো একটা ঘটনা 
কন্তৃ সবার অজ্ঞাতে এই দিন অর্থাৎ 
৩০শে জুলাই রানে ঘটে--যার সংবাদ 
একমাত বসুমতী পাঁরকায় প্রকাঁশত 
হয়েছিল। সেই সংবাদ হল বাংলা 
কংগ্রেসের সভা যখন চলছে, তখন অর্থাৎ 
৩০শে জুলাই রাত এটার দি পি আই 
দপ্তরে আট পাঁটর চারজন নেতা এক 
গোপন বৈঠকে 'মালত হয়োছিলেন। 
৩০শে দঃপ্রবেলায় এস ইউ সি 
দলের শ্রীনীহার মুখোপাধ্যায় জর্রী- 
পাধ্যায়কে এই বলে যে, জররী 
দরকার, সন্ধ্যা সাতটায় বসতে 
হবে। ফরোয়ার্ড ব্লকের কেউ 
কলকাতা ছলেন না, তাই তাঁদের খবর 
দেওয়া হয় নি। বেলা পাঁচটা নাগাদ 
শ্রীঅশোক ঘোষ বিমানে করে কলকাতা 
আসেন এবং এসেই ছণ্টা নাগাদ 
শ্রীবশ্বনাথ ম:খোপাধ্যায়কে ফোন, করেন 
সর্বশেষ অবস্থা জানবার জন্য! 
শ্রীমখোপধায় বলেন_জরুরী দরকার, 
সাতট,য় সি পি আই আফসে চলে 
এস! ্শঈ সন্ধ্যা সাতটায় সি পি 
আই অফিসে বসেছিলেন শ্রীঞশোক 
ঘোষ, শ্রীবিবনাথ মুখাজাঁ, ভ্রীনীহার 
মূখাজী,  লীগবদাৎ বস প্রশ্ন 


বসোঁছলেন, ক সংবাদ তাঁরা প্রত্যাশা 


করোছলেন অথবা কোন্‌ জাবষ্যং 
সংবাদের সম্ভাবনায় তাঁরা কর্মসূচী 
ধনচ্ছিলেন। 


জান ৩০শে জ্বলাই বাংলা 
কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না 
করার সিদ্ধানন' কেন হল--এর জবাব 
দন্তোষজনকভাবে পাওয়া যাবে না। 


কেন সব পূরমত বদল করে 'িধান- 
সভা বাতিলের সংবাদ ঘোষণা করলেন 
তার জবাব পাওয়া যাবে না-আরার 
৩০শে জুলাই রানে সি পি আই দপ্তরে 
নেতারা বসোঁছলেন তার জবাব পাওয়া 
যাবে না। জবাব পাওয়া না গেলেও 
জবাবের হাঁদস করার চেষ্টা নিশ্চয়ই 
বা কিছু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হতে 
একন্তু তাই বলে গবেষণার অন্ত থাকে 
না। এমন কছু গবেষণার সংবাদ এই 
একই সময়ে ছাঁড়য়ে পড়েছে। গবেষণার 
জর যাঁদ বলতে হয়, তবে দুটো 
সংবাদ প্রথম রটে। সেটা হল 
বলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যে 
মধ্যবর্তী নির্বাচন চাইছেন না-খুব ভাল 
কথা, আমরাও দেখ ১৯৭৪ সাল 
পর্ষ্তি যাতে নর্বাচন না হয়, তার 
ব্যবস্থা করতে পাঁর কি নাঃ £কভাবে 
এই শন্র্বাচন বন্ধ হতে পারে, তার এক- 
মাত্র জবাব হল- সরকার করে। 
তবে ছয় পার্ট ক আন্দোলনের কর্ম 
সূচীকে হুমকি হিসাবে সামনে 
নিয়োছিলেনঃ সেই সঙ্গে আরো একটা 
খবর-সেটা হল ছয় পাঁটর কোন এক 
বড় শরিক দলের কোন পপ্রাতীনাধি ?ি 
প্রধানমন্রীকে বোঝাতে গিয়েছিলেন যে, 
নকশালদের যাঁদ শায়েস্তা করতে হয়, 
তবে সে কাজ সি. আর" পি দিয়ে 
আর বুড়ো অথর্ব কয়েকটি আমলা 
দিয়ে হবে না, সেই কাজ হতে পারে 
একমাত্র কাঁটা দিয়ে যারা কাঁটা তুলতে 
করলেই নকশাল দ্রমন হবে। এই 
উদ্যোগ আর আলোচনার সংবাদ কৈ 
শ্রীঅজম্ন মুখোপাধ্যায় জেনোৌছলেন, 
তাই ১লা আগস্ট তাঁর রাজ্যপালের 
সত্তেও ৩০শে জুলাইয়ের আগে দুই 
দন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে- 
ছিলেন? কোন একটা সংবাদপপ্রে এই 
সরকার গঠনের, সংবাদ রোরয়েও 
পড়েছিল। এই কথাও শোনা যায়, 
৩০শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী নিজেই নাকি 
জেনে নিয়োছলেন আট পার্টতে বাংলা 
কংগ্রেস যোগদান করছে কি না? 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার পর 
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ক প্রায় নিশ্চিত 
একটি সরকার করার চেষ্টা আবার 


৩৮ 


জান, ৩০শে জুলাই রাত্রে রাজ্যপাল ” পেরে উঠছে! এই পাঁরাস্থাততেই ক 


শ্রীঅন্জয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালরে বলে- 
ছলেন-না, পাঁশ্ছমবচ্গে সরকার হবার 
সম্ভাবনা নেই।-" অতএব বিধানসভা 
ভেঙে দেওয়া হোক তার পরই 
সরকার হবার সম্ভাবনা নেই, অতএব 
বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক ত্রাই 
বিধানসভা ভেঙে দেবার ঘোষণাও 
৩০শে প্রকাশ করা হল। আর বাংলা 
কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগরান করছে 
না এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার দঃ: ঘণ্টা 
আগে 'িবধানসভা ভেঙে দেবার ঘোষণা 
কেন করা হল-এর সং যান্ত পাওয়া 
যাবে না। িধানসভাকে এই ভয়েই 
ভাঙা হল যে, বাংলা কংগ্রেস আট 
পার্টতে যোগদান করছে না এই 
[সিদ্ধান্ত ঘোঁষত হবার পব আট 
পার্টিতে বিরূপ প্রাতীক্রয়া হয়ে কিছু 
দল আর বাংলা কংগ্রেসের 'দকে 
তাঁকয়ে না থেকে স পি এম-এর দিকে 
মুখ ফেরাবে। সি পি এম-এর 'দিকে 
মুখ ফেরাবার অর্থই হল বাংলা 
কংগ্লেসকে বাদ 'দয়ে সরকার গঠন বরা । 
আর এর জন্যই ক শ্রীনীহার মুখারজঁ 
জরুরীভাবে ৩০শে জ:লাই আট পাটির 
চার পার্টিকে এক ঘরে এনে বাঁসরে’ছলেন? 

এর পরের প্রশ্ন হল-এত বলার 
পর ও এত কথা হবার . পরও বাংলা 
কংগ্রেস কেন আট পাঁ্টতৈ যোগদান 
করলো না? তার ক কারণ এই যে, 
বাংলা কংগ্রেস যখন বুঝলো যে, আট 
পাঁটিতে যোগদান করলেও ওরা সরকার 
করবে না, তখন কেন আট পার্টিতে 
যোগদান করবো? অথবা কারণ ক এই 
যে, আট পাঁটতৈ যোগদানের সিদ্ধান্ত 
না করে আট পাঁটকে একটা অনাথ 
অবস্থায় ফেলে তাদের ওপর আরো চাপ 
সাম্ট করতে হবে, যাতে ঘেরাও, আইন- 
শৃঙ্খলা, জমি দখল প্রভৃতি প্রশ্নে বাংলা 
কংগ্রেসের নীতির কাছে আট পার্ট 
বশ্যতা স্বীকার করে। অগ্রবা আট পাঁটতে 
যোগদান না করে বাংলা কংগ্রেস কি 
নব কংশ্রেসকে প্রলুব্ধ করতে চায় এবং 
একই সঙ্গে আট পার্টকে জানাতে চায়, 
তোমরা আমাদের নীত ও পথ মেনে 
না নিলে আমরা নব কংগ্রেসের সঙ্গেই 
গাঁটছড়া বাঁধবো। এই সব কথাই হল 
তর্ক, ও যাঁন্তর খাঁতরের কথা. বাস্তবের 
সঙ্গে এর সম্পর্ক কতটা সেটা এখনও 
কারো জানা নেই। তবে গ্যালবের 
দপ্রয়তমার বিস্ময় যতক্ষণ আছে, প্রশ্নও 
ততক্ষণ থাকবে৷ সেই প্রশ্ন কারো 


পন 


মনোমত হবে, পছন্দমত হবে এমন কথ! 


সব সময় বলা যায় না? 
=৩১শে জুলাই, ১৯৭০ 





“কোথায় আবার কা রাস্তায়। 


এধ্যেও অফিস করবার কথা ভাবছ নাক?’ 


'না-আঁফস আর কোথায়।, 


প্রায় লক্ষ্যহীনভাবে চলা খাঁনকক্ষণ। 
ভ্যালহাউীস পোঁরয়ে, এসপ্র্যানেডের দিকে। 
রোদ জ্বলছে মাথার ওপর! কিন্তু ধার 
হাল্কা-হালকা মেঘ ছায়া 
ফেলছে তার ওপর। মধ্যে মধ্যে যেন পথ 
ভুলেই আসছে উত্তরের হাওয়া, শীতের 
ছোঁয়চ নেই তাতে_বাংলা দেশের 
আঁনশ্চিত রাজনীতির ওপর 'বিষপ্ন বসন্ত 


নেই এখন। 


ছাঁড়য়ে পড়ছে। 


চলতে চলতে মুকুল বললে, বা 


চাকার ছেড়ে দেব। 


‘কোনো একটা স্টেট লটারর টাকা 


পেয়ে গেছ নাকি? 
মুকুলের গলার স্বর গাড় হলঃ 

ঠাট্টা নয়। চাকর ছাড়ব ॥ 
ব্যবসা করবার ইচ্ছে হয়েছে? 


ব্যানার, বাঁ সিরাীয়ন। এখন আর 
শ্রভাবে বসে থাকবার সময় নেই। নাউ টু 
আযকৃশন। বিপ্লব এসে গেছে_আর দের 


করা চলবে না 


প্রবার আবার নতুন করে সজাগ হল। 


“কুল, তুম তা হলে 


জিরা নক্শা- 


< লাইট ॥ 


শৃকন্ত দপেদন আগে পর্যন্ত পন 


[প্যর্ব-প্রকাশিতের পর] 


গ্বখের কথা কেড়ে নিয়ে মুকুল, ধললৈ, 
ছমাই-এম-এল এখন।” 

, হিঠা এই দল-বদল কেন? 

মুকুল বললে, ‘সহ্য করা যাচ্ছে না 
বলে। আসলে দেখতে পাচ্ছি সবটাই এক 
চক্রাবর্ত--একটা ভিশস্‌ সাকর্ল। একটা 
রালং পার্ট যাবে, আর একটা আসবে। 
আসলে সব ব্যরোক্র্যাসর এক চেহারা । 
কোনোটা চড়া লাল, কোনোটা 'ফকে 
লাল। সব একস:রে বাঁধা- রা যেমনই 
হোক, চামড়ার তলায় সব সমান। নইলে 
ব্যান্ক ন্যাশানালাইজ করেই প্রোগ্রোসভ 
জগজীবন রাম? একেবারে বিপ্লবী 2 
মুকুলের ঠোঁট 'বিদ্রুপের হাসিতে ভরে 
গেলঃ “তোমাদের আভনন্দনের ঘটা দেখে 
মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যাবনেটে একেবারে 
গডক্লেটরশীপ অব প্রোলেট্যারিয়্যাট চাল 
হয়ে গেল? 

তর্ক করা যেত, বলবার ছিল। কিন্তু 
আজ তন মাস ধরে তক“ করে করে এখন 
ক্লান্তি এসে গেছে! এখন সময়টাই 


'. আলাদা । তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে কাউকে 
ছুই আর বোঝাবার নেই! সাহঞ্চুতা 


থাকলেই নিজের কথা অন্যকে বোঝানো 
চলে, শোনবার উৎসাহ থাকলেই বলা যায়। 
কিন্তু এখন কেউ কারো কথা শানতে চায় 
না, অন্যের যুক্তি শোনবার মতো ধৈর্য 
কারো নেই। এখন প্রত্যেক মানুষ নিজের 
বিশ্বাসের একটা দুভে্দ বাত্রে স্থির 
হয়েছে_সব শোনা, সব বোঝা শেষ হয়ে 


. গেছে সকলের। এখন রাজনীতি ধর্মের 
গোঁড়ামিকিও ছাড়িয়ে গেছে, যে তর্ক কবে 


সে অবাঞ্ছিত, শুধু বিশ্বাসের পায় চোখ 


নই! 


৩৩৯ 


এই জন্যই প্রবীর তর্ক করল না। কিন্তু 
একটা কৌতূহল জাগল। এই পরম 
বিশ্বাস, একান্ত আনুগত্যের যুগেও 
মুকুল হঠাৎ দল-বদল করল কেন? 
কলেজের ছাত্রদের না হয় বোঝা যায়, 
কিন্তু মদকুল তো তা নয়-সেই ছাত্র 
ফেডারেশনের সময় থেকে তো সে রাজ* 
নীতি করে আসছে। 

“খ্বব অবাক লাগছে তোমার এই 
পরিবর্তন দেখে 

মুকুল - পকেট থেকে রেড বক বের 
করল একটা ৷ 

‘পড়েছ এইটে?’ 

পড়োছ বই কি -প্রবাঁর হাস্লঃ$ 
‘এই আন্দোলনটাকে আম [ঠিক মানতে 
গার না, তাই বলে পাঁথবীর একজন 
শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বাণী-সংগ্রহ পড়ব না? 
তাঁর কথাগুলো তো কোনো দলের এক- 
একচেটে নয়। বরং যে-কোনো বিপ্রবীরই 
এ থেকে অনেক কিছু নেবার আছে। 
আমাদের আপান্তটা প্রয়োগের প্রশ্নে? 
ফেলল ঃ বব্যানা্জ, ওই প্রয়োগের প্রশ্নটাই 
আসল। ফাঁকি 'দয়ে এড়িয়ে যাবার 
রাস্তাই ওইটে। এখন সময় নয়, দেশকাল 
অনুকূল নেই, আমাদের প্রোবলেমের 
চেহারা আলাদা-এসব কথা বলবার 
একটাই অর্থ আছে। আমাদের পোঁট" 
বুর্জোয়া লশডারশীপ আগুনের আঁচ 
তেলেঙগানা থেকে কোনো শিক্ষা নির্তে 
পারল না, নিতে পারল না হাজং বিদোহণী-« 
দের কাছ থেকে, কলকাতায় এতগুলো 
আন্দোলনে এত রন্ত ধরতে দেখে? মানে, 
বিশ্পবের আঁচে আগুন পোয়াতে চাই, 
কিন্তু নিজের ঘরের চালাটা ঠিক রাখতে 


হবে। এখন তো গাদর সখ মজেছে-- 
শোধনবাদ-নয়া শোধনবাদ বিপ্লব আনবে 
এ স্বপ্ন যাত্রা দেখছে, তাদের ঘুম ভাঙতে 
আর বোশ দোঁর হবে না। আমরা অপেক্ষা 
করব না, কারণ লড়াই শদুর্র না করলে 
লড়াই শেষ বরা যায় না. 

প্রবীর একটা চপ করে থাকল । তার। 
আনন্দকে মনে পড়াঁছল। হঠাৎ অন্যমনস্ক 
হয়ে গেল সে। কোথায় আছে৷ এখন আনন্দ, 
আসবে ফাররে নিতে? 

মুকুল্‌ বললে, ‘ভাবছ কীঃ' 

'না-_ বিশেষ কিছু না 

'কাম্‌ উইথ্‌ আস 

প্রবীর বিষ্নভাবে বললে, ‘এখন থাক। 

‘সময়ের প্রশ্ন নেই। হয় আমাদের 
সঙ্গে আসবে, নইলে ঝড়ের মুখে টুকরো 


টুকরো হয়ে যাবে। শ্রীকাকুলামের কিছ? 


জানো? 

'কাগজে খবর পাঁড়ি। আর সাউথ 
ইস্টার্ন রেলে যেতে গুঁড়শা। পৌরয়েই 
মাঝারি একটা; স্টেশন যেন: দেখোছিলুম-" 
চীকাকুলাম রোড !* 

“ঠক.৷ শ্রীকাকুলাম রোড! সারা 
ভারতবর্ষে ওই একটি রাস্তাই আছে।॥ 


বগ্লবের পথ 
কিন্তু চাকরি ছাড়বে 


'বিঝোছ। 
করলেন?" 

‘হোল টাইম ডিভোট করতে; হবো।” 

এতই জরমার £ 

“নিশ্চয় জরার। নন কো-অপারে- 
শ্যনের সেই ফার্স মনে আছে? দেশের 
দেবার, আহংসার আঁফং খাওয়ানোর, 


সৈই আশ্চম্ট আন্দোলনাঁট:? অথচ তাতেও ' 


ছিল, স্কুল-কলেজ ভেষ্টে বোৌরয়ে 'গয়ে-. 


ছিলঃ আজ আম চাকার ছাড়তে চাইছি 
শনে এত আশ্চর্য হচ্ছ কন? নিছক 
'মাক-ফাইটেপ্র' জন্যে দেশ যাঁদ এত বড়ো, 
কিপ্রবের জন্যে এটুকু আম পারব না?” 
অকাট্য য্যাক্ত ৷ কিছ: বলবার নেই, 
“কী করবে?” 
"পার্ট থেকে যেমন নির্দেশ আসে” 
‘তাই যেতে হবে" আর কাজ তো 
এখন গ্রাম দিয়েই ৷ বিপ্রবী' কৃষকই শহর, 
দখল করবে? কলক্যতা-বোম্বাই-দাল্সী- 
শেষ দুর্গে ধংস হয়ে যাবে ॥ 


ভারতবর্ষ কি কেবল অল্প, কের্ল। বাংলা . 


দেশ? 
চলতে চলতে ধুজনে কখন 


*ওটা শোধনবাদী-নয়া শোধনবাদারা 


বলে। 
'মানাছ। কিন্তু দোহাই প্রামীণক, 


{ 
| 


এসপ্র্যানেড ইস্ট পার, হয়ে ধর্মতলার বাঁরত্বটা দলবল জ্বাটয়ে কোরো। দেখতে; 


মোড়ের দিকটায় এসে পড়েছিল। ট্রাফিক 
স্তব্ধ । 
একটা: শোভাযাত্রা, চিত্তরঞ্জন আ্যাভন্য 
পার হয়ে এস্প্র্যানেড গমাটর দিকে 
উ্কীছল। শহীদ মিনারের নিচে সভা 
আছে: একটা। 

ইনাকলাব ?জল্দাবাদ-* 

“পার্টি জিন্দাবাদ 

'যুন্তফ্ুন্ট ভাঙছে কারা ।* 


< LJ 


ওদের ঠিক পাশ ঘে'ষেই যাচ্ছিল 


দলটা। মুকুল প্রামাণিক হঠাৎ বলে 


. ফেললঃ ‘তোমরাই: ভাঙছ, আবার কে?” 


সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারাট ছেলে ফিরে 
দাঁড়াল। 

“কী বললেন? 

পর্বতো বহমান ধূমাৎ! সঙ্গে সঙ্গে 
একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মকুলকে তিন হাত 
সাঁরয়ে নিলে প্রবীর। বেশ কছ: দরকার 
পড়লেই যথেষ্ট; কিংবা কয়েকটি ফেস্টনের 
লাঠি নেমে এলেই একেবারে ছাতু করে 


সামনে দাঁড়য়ে পড়ল 
পকছ না-_কিছ না দাদারা, আপনারা 
যান” 


শকছুই বললেন না আপনারা ? 

“নানা, আমরা নই॥ 

‘কাঁ হয়েছে-কাঁ হয়েছে রে? আরো 
কয়েকজন' এসে দাঁড়ালো । 

মুকুল বোধ হয়৷ এগয়ে, আসবার চেষ্টা' 
করাছল, কল্ডু প্রাণপণে প্রবাঁর ঠেলে; 
রাখল তাকে । মুকুল না হয় এখন 
না প্রবীরেরা, 

‘আপনারা এঁগয়ে যান--ভুল' শুনেছেন 

পেছন থেকে শেভাযান্রার চাপ 
পড়াছল, ছেলেরা আর. দাঁড়ালো না। তবঃ 
যেতে যেতে একজন বলে' গেলঃ 'মুখা 


সামলে কথা কইবেন, নইলে মুণ্ডে উড়িয়ে: 


দেব” 

ব্যটারা-র দালাল আর একটি" 
মল্তব্য। 

ফাঁড়া কাটলা।' স্যাঁস্তর শ্বাস ফেলে, 


সরিয়ে আনল প্রবীর! 

‘মাথা খারপ নাক তোমার? কাণ্ড 
জ্ঞান নেই একটা?” 

“নিভাঁজ সাঁত্য কথা বলোছি॥ 

“সব সাত সব সময়ে কিন্তু নিরাপদ 
নয় 
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নিশ্চল, ট্রাম-বাস-মোটরের সার।, 


পাচ্ছ, তিনাঁদক থেকে প্রোসেশ্যন আসছে 
এখন? গায়ে হাত তোলবারও দরকার 


ধুলোয় মিলিয়ে যাব?” 
মুকুল দাঁতে দাঁতে ঘষল ৷ 
'একাদন ওদের সঙ্গেই আমাদের 
ফয়সালা করে নিতে হকে। 
কি রকম হবে আন্দাজ করতে পারছ কিঃ 
বরং চলো, এখান, থেকে । 
চলো ।--মেঘে-টাকা মুখে মুকুল 
বললে, পকছ্‌ খাওয়া যাক্‌ 
‘সামনেই তো কে, সি দাশ 
“নানা, মাষ্টীফিন্টি নয়! মেদ্রোর 
গাঁলর ওাঁদকে চেনা পাঞ্জাবী দোকান 


- আছে। ভালো তন্দুরী রুটি আর কাবাব 


করে। খরচ কম, পেটও ভরবে? 
“বেশ, তাই যাওয়া যাক্‌॥ 
তখনো রাস্তা বদ্ধ-আর একটা 
শোভাযাত্রা ঢুকছে ধর্মতলা স্ট্রীট 'দিয়ে। 
রাস্তা পার' হয়ে-শোভাযান্রাটার - দিকে 
চোখ' পড়তেই প্রবীর থমকে দাঁড়ালো । 
প্রসেশ্যনের মুখে যে মেয়েরা রয়েছে 
তাদের সঙ্গে কে ও? চলার ভাঙা 


এখন মনে 
হল, যাওয়ার কোনো দরকার নেই, গেলেও. 
কোনো লাভ নেই। 

এগিয়ে যাওয়া শোভাযাত্রা আর 
বুঝোঁছপ. পথ' আলাদা, হয়ে গেছে আর 
মিলবে না কোনোঁদন। 

বিরন্ত মুকুল বললে; কা দাঁড়িয়ে 
গেলে কেন?” 

প্রবীরের নিশ্বাস পড়ল 

“না. দাঁড়য়ে কোনো লাভ নেই। এই 
সময়, কাউকে দাঁডাতে দেরে, না. 
লালে লাল। সৌদনও এই রঙ দেখলে 
বুকের মধ্যে সমুদ্র দূলত। কিন্তু এখন 
চোখ দুটো জবালা করাছল। 

এই - লালে এখন আর এক রগ 
ামশেছে। আত্মীয় বিদ্বেষের রঙ 


পা 


[ক্রমশ] 





ত্বক মালিন্যযুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত চা: 


ঢু করে।যুখগ্রীতে লালিত্যের ও 
॥ তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে | 
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গাঁড় কি ভূতলে শশখ! 


“পাড় কি ভূতলে শশী যান গড়াগাঁড়, 
ধুলায়!” 


চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আপন 
মনে কোনও যুবক মধ্সূদন আবৃত্তি 
করছেন শুনলে আপানও চমকেই উঠবেন, 
আর আমি সঞ্জয়কে সেই অবস্থায় চাক্ষুষ 
করলাম। যতদূর জান, সঞ্জয় কাব্য- 
প্রোমক নয়। চিরকাল সায়ান্স ঘেংটেছে। 
আজ জর্ীবকার জন্য ব্যাগ হাতে ওষুধ 
বেচে বেড়ার কোঁমস্ট-দ্রাগস্ট শপে। 
সেলস্ম্যানের চাকারটা জুটেছে এস-এসাঁস 
ডিগ্রীর সঙ্গে সপুরঃষ চেহারা আর চট- 
পটে স্মার্টনেস ফোঁর করে। 

সুতরাং দোরগোড়ায় দাঁড়রে আমি 
তাকে ভালো করে এবং কিছুটা সশওক- 
ঢুকলাম! বলা কি যায়, যা দিনকাল, যে- 
কোনো মানুষের মাথা যখন-তখন 
'বিগড়োতে পারে। তার ওপর সঞ্জয় ঢাকার 
করে অবাঙালশ ফার্মে । শুনাছ এমন ঢের 
ফার্ম নাক পাশ্চমবঙ্গের রাজধানীতে 
আর বাণিজ্য আঁফস রাখতে চাইছেন না 
(কাগুজে সংবাদ)! দ:-দুটো যুক্তজ্রণ্ট 
নাকি এমনই সর্বনেশে সরকার গড়োছল 
যে, কলকাতা থেকে বাঁণিজ্যপাতি গড়- 
গাঁড়য়ে ভিনদেশে চালান হয়ে যাবে; তা 
আমাদের সঞ্জয়ের চাকাঁরটাও শেষকালে... 

সঞ্জয় এই সময় মুখ তুলে আমাকে 
দেখেই বললে ঃ আরে 'মাঁত্তর? আর আয়। 

বললামঃ বাঁচাল! পীপ্রয়জন সম্পর্কে 


[সং চিন্তাই মনে জাগে প্রথমে। ভেবে-_ 


ছিলাম, তুই হয়ত হঠাৎ বেকার বনে 
মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিস। 

সঞ্জয় গলা ছেড়ে হেসে বললেঃ আর 
আপনজনের অসং 
করে এবং শুনে খাঁশ হবি, আমার 
প্রমোশন হয়েছে৷ 

£ তাই নাক? কিন্তু তার জন্য কাঠ- 
কয়লা-লাঁ্বতা শাশকলাকে ভূতলায়ত 
করার হঠাৎ আবেগ অন:ভূত হ'ল কেন এই 
কাঠফাটা রোদে? 

£ আঃ! তাই বল্‌। ‘পাড় কি ভূতলে 
শশা?’ তা সে তো এক নয়, একাধিক 
গড়া গড়া গড়াগাঁড় যাচ্ছেন। িদাযসাগর, 
বিবেকানন্দ, আশুতোষ মায় রাঁব ঠাকুর। 
আজকের কাগজটা দেখোঁছস? 

£ ও তো হামেশার ব্যাপার! কোনো 
নিউজই নয়। স্যর আশুতোষের স্ট্যাচু? 
ফ্ানভার্সিটিতে 2 

হ্যাঁ, স্ট্যাচ্টাকে গাঁড়য়ে ফেলে 
দেওয়ার সংবাদ পড়লাম। আবার 'কছু 
{শিষ্ট ছাত্র তাঁকে যথাস্থানস্থ করেছে। তাই 


হঠাৎ ছন্রটা মনে পড়ল, আবৃত কর- 
ছিলাম। পূর্বাপর সবটুকু জান না! 


ব্যাখ্যা আসত পরাক্ষায়। ছন্রটা মনে আছে 
তাই। সেদিন ব্যাখ্যা লিখতে পেরেছিলাম 
কনা মনে নেই। তবে মনে হচ্ছে, আজও 
ওর ব্যাখ্যা আম দিতে পারব না! 

বসে পড়ে সিগারেট জহাললাম। বল- 
লামঃ বেশ, বেশ। তাহলে তোর মতো 
ভদ্রলোক ফোঁরওয়ালাও নোট মেকার 
হওয়ার বাসনা রাখে । বল্‌ তোর ব্যাখ্যা! 
শুন। স্টক ব্যাখ্যা থাকলেও, সাঠক 
ব্যাখ্যা কটাই বা পাওয়া যায়৷ 

৪২ 


চিন্তাই তার মঙ্গল 


সঞ্জয় কেমন অন্যমনস্ক আর ভাবুক 
ধনে গেল এই কথায়। বললেঃ একটা 
মানুষ বস্তুতই শাশকলার মতো বাড়াছল 


সোঁদন, আর বাড়াতে চেয়েছিল কলকাতার 


সবচেয়ে বড় সম্পদ ক্যালকাটা য্যান-। 
ভার্সটকে। হিন্দ; কলেজ, অর্থাৎ 


বৃঁটিশ ভারতে বাঙালীর পাঁজশন প্রাঁতষ্ঠার 
ক্ষেত্রে প্রধান শান্তর যোগান দেয় নি? আজ 
আমরা কিন্তু ও দুটোকেই খতম করতে 
কোমর বেধোঁছ। 

আমি বাদ বি মাডিলার সম 
ওয়েট! আমি পালাটজ বাঁঝ না। ও 
লাইনে কথাও বলাছ না! নো পালাটক্স 
াততর। আম শুধু সেই মান ষাটর 
কথাই ভাবাছলাম, যান এ “কলকাতা 
সম্পন্ন জ্ঞানপীঠ বানাবার জন্য তরুণ বয়স 
থেকে এক ধ্যান, এক জ্ঞান ছলেন। 
[িমালয়ান স্যারুফাইস, একটু আগেই 
ভাবছিলাম, হয়ত তাঁর হিমালয়ান রাশ্ডার 
হয়ে গেছল। কিন্তু না মীত্তর, ইপতহাস 
তো মুছে ফেলা যায় না। তুম যতই 
পোড়াও, যতই ঘোচাও। বরং হীতিহাসকে 
স্বীকার করে সেই প্রদাঁপে আলো জ্বাীলয়ে 
মাও! আজ তুম এতো পথ হেটে এসেও 

প্রাণোতহাঁসক যুগের ইতিহাস খখড়ে 
খঃড়ে নিজের উৎপাঁত্ত জানতে চাইছ ৷ মান্ন 
এক শতকের ইতিহাস তুমি কোন মাঁটর 
তলায় চাপা দেবে? সিস্টেম অপছন্দ, 
নতুন সিস্টেম কর! স্যর আশুতোষ পুরনো 
সিস্টেম পাল্টে নতুন ধারা প্রবর্তনের 
প্রয়োজনেই কলকাতা বিশ্বাবদ্যালমে প্রথম 
প্রবেশ করেন। তারপর থেকে সেনের 


প্রয়োজনে, সেকালের আবহাওয়ায় $তাঁন = 


দনত্য-নবীন সংস্কারের আর স্টেম 
প্রবর্তনের জন্য ি-স পদে আটটি স্বর্ণ- 
ময় বছর একান্ত পাঁরগ্রমের মধ্যে আতি- 
বাঁহত করোছিলেন। আচ্ছা, 'মাঁজুব, তাঁন 
এঁগয়োছিলেন, না ঁপাছয়োছলেন? 

সঞ্জয় একটু থেমে আপন আবেগে 
ফের আরম্ভ করলঃ ভেবে দেখো, 
ছিলেন যৌবন সমাগমের সম্ধিফ্গ থেকেই। 
ইচ্ছে করলে অন্যতর অপেক্ষাকৃত ক্ষমতা- 
শাল পদে নিজেকে তান অনায়াসেই ত 
প্রাতীষ্ঠত করতে পারতেন। সরকারী 
তরফে তেমন আহ্বান এসেওাঁছল একাধিক- 
বার! তান স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছেন 
সেসব অফার। তাতে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, 


প্রৌসডৌন্স কলেজ আরু, 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় এ দুটোই কি 
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[বিত্ত সব কিছুই হতে পারত? তাঁর-সময়-- 


তাঁর মত জ;য়েল ভূভারতে ক'জন ছিলেন? 
ন্তু তিনি সে লাইনেই গেলেন না। এমন 


ধারণার এগন দাপট ছিল -না। 


(ক বখন আইনজা হিসেবে ভার মানিক. 
আয় দশ হাজার (আর ভেবে দেখে সেটা 
7১৯০৪ সাল", তয়ন শিক্ষা-সমস্যা এবং 


,বিশ্বাবদ্যালয় নিয়ে চিন্তা করার সময় ' 
পারেন এই লোভে ব্যবসা ছেড়ে তিনি, 


নিলেন বাঁধা আইনের জায়ত। ভাবতে 
“গার, হোয়াট এ হিমালয়ান মানিটারি 
'স্যারিফাইস! কতবড় একটা আর্ক 
ত্যাগ? করেন -না, অনেক কাঠ-খড়, 
কেরোসিন জেলে তিনি তখন শ্ধান্ 
'দেনেটের একজন নির্বাচিত সভ্য। কায়+ 
মনোবাক্যে বিশ্বাবদ্যালয় সম্পাকিতি চিল্তাদ 
ভাবনার সময় পাবেন, এজন্য চাল 
'বাণজ্যের লাইন বিলকুল ত্যাগ করলেন! 
[অৰ্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়, মহৎ এক -যাসনা 


।পুরণের জন্য “কছু্টা অবসরমান্ন কামা, 


ছিল তাঁর। স্যর আশতোষের সেই মহান 
দ্রান্তির খেসারত আজ তাঁর আবক্ষ 
।মার্তকে শগুণে দিতে হাল। হোয়াট 
বেঞ্গল থিওকস টুডে, স্যর আশুতোষ 


-কুুড নট থিশক ইয়েসটারডে? যাঁদ অতটাই 


'ইলধার্ট সাহেব তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করে- 


ছিলেন ঃ'মুখাজা, হোয়াট ক্যান আই ডু ' 


ফর য়? কী করতে পার টোমার জন্য, 
মুখাজ2 তখন তিনি বটিশ প্রশাসনের 
একটা শশর্ষপদ চেয়ে নিতে পারতেন এবং 
সেই ১৮৮৬ খ্ ক্যালকাটা রানভার্সটর 
সাহেব ভাইস চ্যান্সেলর সঃপাঁরশ করলে 
হ'ত না এমন কাজই বা ছিল ক। তাছাড়া 
আশ্যতোষ তখন অসাধারণ আলোকিত এক' 
তরুণ ৷ তাঁর জন্য সব পদই ছিল উপয্স্ত। 
কিল্ভু আশদতোষের স্কম্ধে দুণ্ট; সরস্বতী 
ভর করেছিলেন! আশুতোষ চাইলেন, 
এক অতি ক্ষদ্র 'বর। বললেনঃ আমাকে 
মেম্বার কর! ইলবার্ট বললেনঃ আম 
তোমাকে ‘ফেলো’ বানাব। আশুতোষ 
মহা সন্তুষ্ট হলই বা অবৈতানক! 
বীনভার্সীটর স্পর্শ লাগবে গায়ে। সোঁদন 
[তিনি কতবড় ভূল করেছিলেন? জ্ঞানের 
আলোটির সুইচ টিপে নিজেই আন্ত সেই 
আলোকিত গহবাসীর দোরগোড়ায় প্রচন্ড, 
গলাধান্ধা খেয়ে প্রস্তরীভূত শরীব নিয়ে 
ভাঁসপটর পাথুরে মেঝের ওপর । সেদিনের 
তরুণ আশুতোষ অবশ্য বিশ্বাস করতেন, 
“জননী জন্মভূমির যেটুকু ভালো, তা' 
অপাঁরহার্ষ। যেটুকু কালো ভপ্ধকার। 


"সেখানে আলোর রোশনাই জেলে দেওয়াই. 


হবে সবচেয়ে রড় মাতৃম্যান্ত পণ, সব বাড়া 
মাতৃপূজা। 
তিনি 
তংকালের প্রয়োজনে বাঁলষ্ঠ কাজই, 
.ধরেছেন। | 


সেঁদন অবর্জোয়া দ্যান - 


নজৰ ক 


“ধ্রজন্য তিলে তিলে এনিজেকে তৈরিও 


' ফরোছলেন। ফাঁক দিয়ে নাম কেনার 
বাসনা ছল .না। সেনেটের 'হাততোলা 
চান ?ন। ফাঁক দিয়ে বাঁজমাং করার 
মানুষ সেদিন মানুষের 'প্রদ্বা' কাড়তে 
পারতও না। 

আমি সঙ্জয়কে থামাতে চাইলাম। কিন্তু 


সে থামবার “লক্ষণ প্রকাশ করল না। চায়েন্র. 


কাপে চা 'গেল জ্যাড়য়ে। আঙুলের ফাঁকে 
সিগারেটের মুখে জমে উঠল তামাকপোড়া, 
কাগজপোড়া 'ছাই। উত্তেজতভাবে বলে 
চলল সঞ্জয়ঃ এ যুনভাসিণটতে "প্রবেশের 
জ্নন্য রাত্রিদিন তাঁর কী কঠোর তপশ্চর্যা! 


।সেনেটের 'সভ্য, 'তখন, 'সেই ১৮৮২. 


1মানটস আর ক্যালেন্ডারস আসত এক- 
নিষ্ঠ পাঠক আশ্তোষই তখন সেগীল 
'আদ্যপান্ত পড়তেন। সেই সৌঁদন থেকেই 
“তোর হচ্ছিলেন। লক্ষ্য একটি। কলকাতা 


‘আর সব ভুলোঁছলেন। যে আমর! পাঠ্য- 
'প্তকও চাপে পড়ে পাঠ কার না, পাঠা" 
“বাহর্ভিত কেতাব তো দূরের কথা, সেই 
আমাদের ভাবতে নিশ্চয় অবাক লাগবে যে, 
'স্যর আশুতোষের নিজস্ব গ্রল্থ-সংগ্রহ- 
শালার তৎকালীন মূল্য ছিল পাঁচ লক্ষ 
টাকা । বাংলা দেশের অসীম সৌভাগ্য যে, 
এমন জ্ঞানান্বেধীই হয়োছলেন কলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের আদ অকত্রম এবং 
“আদ্বিতীয় আরাঁকটেন্উ। 

£ তুই তো জানস 'াত্তরঃ সঞ্জয় 
তাকাল আমার 'দিকেঃ প্রথম বাঙালী 
এভ-স স্যর গ্রঃদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা 
:করেন যে, সাহাত্যিক গুণসম্পন্ন ভারতীয় 
‘ভাষামান্ৰই আবাঁশ্যক বিষয় হিসেবে বিশ্ব- 


“বিদ্যালয়ের পাঠ্যসচীর অন্তভুক্ত হওয়া 


'উঁচত এবং আশুতোষই সে িচ্তাকে 
“ষাস্তবে রূপ দেন তাঁর অনস্বীকার্ষ ব্যক্তিত্ব 
'এবং পাঁন্ডত্যের 'জোরে। তাঁর পাঁরকজ্পনা 
সার্থক করার পথে কোনও সাম্রজ্যবাদণী 
বাধা পথ আগলে দাঁড়াতে পারে নি। আজ 
আমরা 'হন্দ্ন-সাম্রাজ্যবার্দের তলায় সর্বং- 
সহ' মহাদেবের মতো চিৎ হয়ে পড়ে আছ। 
করে নেওয়া কতবড় একটা কাজ 'ছিল। 
যাই বাঁলস, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে 
মানুষকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে না পারলে 
নয়া ইতিহাস রচনার পথে শ.খ্খলার 
অভাব হয় বলে আমার 'বশবাস। 
মানুষটা ক্ীনভাসণটর মধ্যেই বাঁচতে 
চেয়েছিলেন, ফাানভার্সিটর মাধামেই 
স্বীচাতে চেয়েছিলেন একটা মেরুদণ্ডহীন 
“৪5৩ 





পরাধীন অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছম জাতিকে? 
এ তোমার কোন্‌" জাতের বুর্জ 
অপরাধ, বুঝতে পাঁর-না মান্তর, 
কেমন গোলমাল হয়ে যায়। 

দেখ, অনেকে বলে, আশুতোষ ঃ এক 
নম্বরের নেপোটিজমের রাজা । নিজে 
বৃঁটিশের তাঁবেদারও ছিল তাঁর গতজ্ঠার 
অন্যতম কারণ। -লক্ষ্য করলাম কথাগযীল 
উচ্চারণের সময় সঞ্জয়ের মুখটা কেমন 
করুণ বেদনায় নীল হয়ে উঠাছল। সে 
বললেঃ সেদিন প্রদীপের সঙ্গে এই নিয়ে 
নোতিক ফ্রাসপ্রেশনের অন্যতম কারণ হয়ত 
এই যে, আমরা বড় সহজে অকৃতজ্ঞ হতে 
পার। 


দিই, আমরা। গাল দেওয়ার কিছ না 
পেলে রাঁব ঠাকুরকে নিয়ে বই লখে প্রমাণ 


দেখাতে চাই যে, আসলে তান বিদেশ 


রোমাণ্টিক কাঁবদের ছব্র আর ভাব চার 
করেছেন। তাঁর কবিতা কিছু না হোক, 
কালিদাস আর বৈষ্ণব মহাজনের কাব্য 
গায়েব করা নতুন বোতলে পুরনো মদ॥ 
আমাদের সমালোচকদের মধ্যেও এক 
ধারণা, পণ্ডিতী সমালোচনা করতে হ'লে 
দুনয়ার কাব্যসাহত্য থেকে বাছাই করে 
লাইন তুলে আনতে হবে। সাদৃশ্য দোৌখয়ে 
বলতে হবে ওমকের দ্বারা অমুক 
প্রভাঁবত ছিলেন এবং দেশী কাঁব- 
সাঁহাঁত্যক অবশ্যই বিদেশী প্রভাবের 
আওতায় 'বিকাঁশত। অর্থাৎ তাঁবেদার 
আমাদেরই মজ্জাগত, তাই 'তাঁবেদার খাজে 
বেড়ানো মহা বাহাদ;রী বলেই গণ্য কার 
আমরা । 

কিন্তু আশহতোষ সম্পকে তাঁবেদারির 
অঃভযোগটা কেমন করে চাল; হ'ল, 
আশ্চর্য লাগে। যে লোকটি শিক্ষাজগতের 








রী | - 
জাপান আট শী, টু রা রোঁভমেড 
’ বকা tt বে 





- আবহাওয়ায় জীবন আঁতবাহিত করবেন, 
বলে স্থিরসৎকল্প, তিনি কত সূহজ্দেই 
ছদানীনতন শিক্ষা অধিকর্তা স্যর আলফ্রেড 
ৰফটট সাহেবের প্রস্তাব নিতান্ত অব-. 
হেলায় ত্যাগ করোছলেন। আজ বিদেশ 
এম্বাসীর প্রসাদভোজী ও প্রসাদলোভ, 
আমরা! সোঁদন বিদেশী রাজ, দেশী. 
প্রশাসক ডেকে বললেনঃ তুমি প্রোসডেন্সার 
ছাত্র, এখানেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দাও, 





নন শি. 


‘হেড’ না পেলে তিনি প্রাণে পরাধী-... ; * িক্ষাগত্র, সেই-তেজ ...দুদাল্ত 
নতার গ্লানি অন্ভব.করে সরকারী চাকার, প্রুরুয়কে শশী; বলব না?, অবাক ব্যথিত! 
করতে পারবেন মা। . রুফটের স্নেহধ্ন্য: হব না সেই.শশশেখরের ভূতল শয়ানে।! 
হলেন ক্লফটের [বরাগভাজন। তা একেই কি. আর এ শ্য্যা পেতে :. দিলাম . স্বহচ্তে 


E 
॥ 


তাঁবেদার বলবে মা কিঃ : ... . অথচ তাঁর উত্তরাধিকার .. এমনই এক - 
সঞ্জয় মূখ তুলে তাকাল। . 7: সম্পাত, যা দালল করে - দান প্রতযাখানও : 


£ অথচ মাত্র দু’ শ’ টাকা যেতাম সেই: করা .যায় না। তাই. অকৃতজ্ঞ ১৯৭০ 
আশুতোষই যেচে: গিয়ে চাকার, নিলেন. আমি, তাঁর . কৃতিত্বকে; লাস্িত - করাছ। 
বিদ্যাসাগরের মেট্রোপালিটান. ফলেজে॥. আসলে নিজেই নিজের কপালে আঁকাছ 
জবাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের বিফাশই 'আশ৮- লান্ধনার টাকা 
তোষের জীবনোতহাস 5. আম বলতে চাইলাম, কিন্তু উত্তেজন।র 

. ফালে মানুষ এমন অনেক কিছুই করে, 
ধা হরত বস্তুত তার আভগ্রেত নয় 


৬৬৯+৯+++৯+৯++++৯+৯++++% +++ সোঁদন উত্তোজত ছাত্ররা হয়ত আসলে &ঁ 


HK ৫ সন্ত প্রকাশিত হইয়াছে! করেন নি! তুম মিছে এতোটা 1বচাঁলত 
হচ্ছ! এমনও তো হতে পারে... 

ন্বনামধন্য দাহিত্যিক সঞ্জয় চাপা. দা্ঘ*বাস মুন্ত করে 

__ * লব্বপ্রাভষ্ঠ ব্যারিস্টার | রা 

. বললে ফুটবলের মতো গড়াগাঁড়র 

নাদ দাশগুপ্তেপ্র ঘটনা আজ এমান চানাচুর যে, তার 

গ্রন্থাবতর } নিউজ হওয়ার মর্যাদাটুকুও গেছে। আম ' 








কিছ ব্যাঝ না মাত্র, শুধ মনে হয়," 
| আত্মীবস্মাত হয়ত সুস্থতার লক্ষণ নয়। : 
| হাতিহাস-বিস্মৃতি এক অসম্ভব ব্যাপার ॥ 
আমরা কেউ স্বয়ম্ভূ নই। আমার সামল্তন - 
{ যাঁদ আম আদর্শ এক কলকাতার নাগাঁরক . 
হতে পারতাম, এক্ষুণি ভেঙে দিতাম ওটা 
উনি তো ও"র তৎকালীন 'ঁবশ্বাসমত কাজ - 
করে গত হয়েছেন। আর কেন? কিন্তু ' 
িত্তির, তাতে তো এই কলকাতার চেহারা - 
পাল্টাবে না! কিছু লোকের পা কাটবে, 
মাৱ। ॥ 
আম কোনো জবাব দিতে পার নি 
জঞ্ায়কে। শুধু অনুভব করোঁছ কলকাতার 
সাধারণ নাগাঁরকের মতো সপ্তায়ও আজ্ঞে; 
সরপ জিজ্ঞাস: এবং তার সেই সরলতম . 
প্রশ্নের উত্তর আমারও জানা নেই। ] 
আমরা হয়ত অনেক 'পাছয়ে আঁছি॥ 
অনেক! আমাদের "চন্তা হয়ত আমাদের 
.| $পতৃদেবের নিভন্ত চিতার পাশেই গ্রহলছে, 
ইতিহাস এমনি করেই চিতা সাজায়, 
সন্দেহ নেই! 1 
ূ | - ধকম্তু সঞ্জয়ের প্রশ্নঃ আমরা প্ড়াছ।, 
গু | িক্তু হীতহাস ক পোড়ে? আমাদের 


- £ তো, তির? 
আম নিরত্তর। জবাব জানা নেই। 





" প্রর্জোয়া আঁতেলেকচ,য়ালপেশ্র রাদ্দ- 
মার্কা নেতৃত্ব গণ-আন্দোলনের যে ক্ষ 
করে, তা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোচ্ঠীর 
পক্ষেও অকল্পনীয়। কেন না, শাসক" 
গোষ্ঠীর [বিরোধিতা মূলত বাঁহরাক্লমণ। 
বাঁহরাগত আঘাতকে প্রাতহত করা যায়, 
কিন্তু গরণ-আন্দোলনের ভিতরেই যাঁদ 
অন্তর্থাতন কাজকর্ম চলে, আঘাত যাদব 
" কেউ ভিতরে বসেই হানে, তাহলে সেই 
আঘাত হয় মারাত্মক, তার মোকাবিলা 
রা যায় না। আজ পর্যন্ত . পাথিবীব 
'াভন্ন দেশে যতবার যত বিপ্লবের অপ- 
মৃত্যু ঘটেছে, তার জন্য দায়ী এই ব্জেয়া 
নেতৃত্ব। বুর্জোয়া বিশ্বাপঘাতকভা ও 
অন্তর্থাতের আধ্যানকতম দক্টান্ত হোল 
মহান চীনের সাংস্কাতিক বিপ্লব 

,  শযতান লিউ-শাও-চ এবং তাস শিষ্য- 
সেবকরা সভাপাঁত মাওয়ের স্বপ্নকে 
চুরমার করে দিতে চেয়োছল। ভারা যে 
পথে যারা শর করোছল, সে পথের শেষে 
আছে এক গভগর গান্ডা, এই গাড্ডয় পড়ে 
রাশয়া আর উঠতে পারছে না। তার 
সৃর্বাঙ্গে লেপ্টে গেছে শোধনবাদের 'বিষ্টা! 
চখনের পাঁরণাতও তাই হোত। 
সভাপতি মাও সময়মত শন্ত হাতে বুর্জোয়া 


বৃজ্ধাতগদীলর কান পাকড়ে ধরায় চীন 


তথা সারা দর্ণনয়ার মেহনতাঁ আওয়াম 
- ওক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের হাত থেকে 
বেচে গেছে। 


প্াাকদ্তানের গণ-আন্দোলন সম্পর্কে 
এই একই কথা বলা যেতে পারে। উীনশ 
গা" চুয়াম সাল থেকে প্রীতক্রিয়াশীন 
শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাঁকস্তানের 
শোঁষত, মেহনত আওয়াম যে বৈপ্লাবক 
সংগ্রাম শুর; করেছে, তা বার বার প্রাত- 
হত হয়েছে, বিপথগামী হয়েছে, লক্ষ্যের 
কাছাকাছি গিয়েও পিছু হঠে এসেছে 
ম্‌লত বজেয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য! 
" ঘদর্জোয়া নেতারা তাদের 'দ্বধযবভন্ত 
মানাসকতা নিয়ে, তাদের অস্থি, মজ্জা ও 


--শ্বোণিতের মধ্যে নিহত চাকর মনোবযাঁত্ত 


নিয়ে, পাঁথবীর অন্যান্য দেশের মত 
,গাঁকস্তানেও একই, কাজ বার বার করে 


নত, 


গেছে এবং যাচ্ছে! 
হাত 'মালয়ে চাপ ছাঁপ সংগ্রামরত 
আওয়ামের পিঠে ছুরি বাঁসয়ে, তার রক্তে 
তারা হোন খেলছে। অবশ্য একটা কথা 
মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত কম্যানস্ট 


জন্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। 
আগের চাঠতে আম িখোঁছলাম যে, 
চেয়ারম্যান মাও বিশ্বাস করেন, প্রকৃত 
ধবপ্লবীর পাঁরচয় তার চিন্তা ও কর্ম, তার 
বংশ বা শ্রেণী নয়। কাজেই বুর্জোয়া 
শ্রেণীতে জন্মেও যাঁদ কেউ নিঃস্বার্থ ভাবে 


সংগ্রামী আওয়ামের পাশে এসে দাঁড়াতে . 
পারে, তবে সে আর বুর্জোয়া থাকে না, সে. 
তখন বিপ্লবী হিসাবেই হত হয়। 
কাজেই আমার পাঠক-পাঠিকাদের অন:রোধ . 
লিউ-শাও-চর সাথে . 
মাও সে-তুং-এর কিংবা নুরুল আমিন, . 


করব তাঁরা যেন 


মিরা দৌলতানা, মৌলানা ভ।সানী, 


সুাজবর রহমান, মোজাফফর আমেদ- 
প্রমুখ অপদার্থ, কট্টর বদর্জোয়ার সঙ্গে. 
প্াঁকল্তানের বিপ্লবী জনতা ও তাদের মুখ-. 
পাত্র “পাঁকিদ্তান কমীনস্ট পার্ট. 


মাক্সবাদী, লৌননবাদণ”র তুলনা না করেন। 
যাই হোক, আবার মূল বন্তব্য 
আসাছ। পাকিস্তানে প্রকৃত জনতার রাজ 


কায়েম হোতে পারত যাঁদ নেতৃত্ব ' গায়ক, ' 


কৃষক এবং বুজোয়া শ্রেণী আভিজাত্যের 
প্রাত মোহশন্য দেশসেবকের হাতে থাকত, 
কিন্তু কার্যত তা হয় নি! ষখন মৌলানা 
ভাসানী পাপাত্বা নুরল্ল আমনের ডাকে 
সাড়া না 'দয়ে 'পাঁছয়ে আসেন এবং 
আমন সাহাবের সাধের "ন্যাশনাল ডেমো- 
ক্রোটক পাঁ্ট”-র আঁতুড়েই দাফন হয়, 
তখন আমরা মোঁলানাকে আন্তাঁরক সাধু" 
বাদ জানয়োছিলাম। আমাদের মহান; নেতা 
কমরেড মোহাম্মদ তোয়ানহা সৌদন 
মৌলানা সাহাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানয়ে- 
িলেন। নূরুল আমনের ফাঁদে পা দলে 
ম্যাপের অপমৃত্যু ঘটত। কেন না, তার 
লক্ষ্য ছিল “রাজনীতি” করে টু পাইস 
বং হাততাঁদ অৰ্জন করা! প্রকৃত 
আন্দোলন করা তার উদ্দেশ্য হোলে সে 
কখনও নতুন দল গঠন করার আয়োজনে 
সেতে উঠত না. সরাসার আমাদের সাথেই 
হাত মেলাতে পারত। 

ন্যাশনাল ডেমোক্োটিক পার্ট গড়ে 

৩৪৫ 


শাসকগোষ্ঠীর সাথে. 


আমার 


i) 


প্ৰাকস্ভানীদের মাথায় কাঁঠাল ভেহে 
খাওয়ার স্মযোগ নন্ট হওয়ায় নুরুল ও 
তার বশংবদ অনুচররা সাম'রকভাবে 
মুষড়ে পড়লেও একেবারে হাল ছাড়ল না॥ 


. - তারা অপেক্ষায় রইল, কবে আবার নতুন 
{ - সংযোগ আদে। স্মযোগ এল বছর কয়েক 


বাদে, সাত্যাট সালে। ইতিমধ্যে পাাঁক- 


. স্তানে একাট মস্তবড় ঠাট্রার ব্যাপার ঘটে 


গিয়েছে, তা হোল প'য়যাট্টর ননর্বাচন। 
?মালটারী প্রোসডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁর 
য্বানয়াদী গণতন্ত্র এবং সংবিধান অন্যায়) 
প'য়যাট্ট সালে যে নির্বাচনের “আনান” 
ডেকোছিল, তাতে ন:রুল আমনের সাথে 
হাত মায়ে ন্যাপ, আওয়ামী লাগ 
ইত্যাদি চারটি দল হাজির হয়োছিল। এই 
পাঁচাট রাজনোতক দলের মিলিত নাম 
হয় “সম্মিলিত বিরোধী দল” বা “কম্‌- 
বাইণ্ড অপাঁজ্শন পার্টিস”। এই ধরনের 
নির্বাচনে যে জয়লাভ করা যায় না, তা 
সবাই জানত। সাম্মীলত” দলের 
নেতারাও জানতেন। কেন না, ধূরদ্ধর 
আয়ুব খাঁ সমস্ত ব্ুনিয়াদী গণতন্ীীকে 
টাকা দিয়ে কনে রেখোঁছল, যে কারণে 
প্ীকস্তানীরা বানয়াদী গণতন্্রীদের 
“আয়ুবের খাটালের গরু” বলে উপহাস 
করত। কাজেই আরবের একান্ত অনুগত 
বিডিরা আয়ুরের বিপক্ষে “বরোধী- 
পক্ষের নেত্রী ফতিমা ঁজন্নাকে ভোট দেবে 
{কিংবা “কনভেনশানস্ট ম.সালম ল'গেপ্র 
প্রাধীদের হতাশ করে শাঁবরোধী"দের 
জাতীয় ও প্রাদোশক পাঁরষদের সদসাপদে 
নর্বাঁচিত করবে, এমন অলীক কল্পনা কেউ 
করত না। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও 
পশ্মমিক, কৃষক ও খেটে-খাওয়া মনুষের 
প্রাতীনীধ” হিসাবে নিজেকে জাহর 
করেন, 1তাঁনও বুর্জোয়া আন্দোণনের 
গতানুগাঁতকতায় গা ভাসিয়ে 'দয়োছলেন। 
আয়ুবের চেয়ারের তলায় বসে তার 
উাচ্ছন্টের জন্য কেদিল করা নুরুল 
আঁমনকে মানায়, 'কিল্তু ভাসানীকে নয়! 
ভাসানীর বোঝা উঁচত ছিল যে, প্রাতি- 
ক্রিয়াশীলরা যতই শান্তশালী হোক না 
কেন, একমান্র জন-গণতান্তিক বিপ্লবের 
মাধ্যমেই তাদের খতম করা যায়। আয়ুব 
আঁবভতি হওয়ার অব্যবহিত পরেই 
বালচস্থানে এবং পূব পাঁকস্তানেন্র 
সর্বত্র আগুন জবলে উঠেছিল। জনগণকে 
সর্বশাঁক্ত দিয়ে সে আগ্দন অনাঁলয়ে 
রাখার জন্য উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে 
তাদের নির্বাচনের কানাগাঁলতে ঢেনে এনে 
ভাসানী মস্তবড় ভুল করোছিলেন। মে 
{বিরাট গণশার্ড সেহীদন তাঁর {পছনে 
দাঁড়য়োছল, তাকে তান কাজে লাগাতে 
পারলেন না। আমরা বিশ্বাস কার যে, 
তার জন্যই এই মারাত্মক ভুল কঝছলেনঃ 


তিনি ফাঁদে পা. দিয়েছিলেন, ফাঁদ. 
পেতোঁহল আয়্ব খা তার, দালাল নুরুল . 


ডমামন. . প্রম্থর্রের সাহায্যে। ধ্রন্ধর.. 
হআভনেতা। আরব খাঁ সারা দীনয়য়' গাল 
ফুলে প্রচার, করোছল, যে, “নর চনের , 
মাধ্যমে পারুদ্তনে গণ্তন্্র কায়েম করা 
হয়েছে৷ এবং গণতন্ত্রের স্বাথেই আবার 
নির্বাচন; হচ্ছে। বরোধই, রাজনৌতক দল+ 
গযিলকে, নরনচনে অংশ. গ্রহণ করার 


যোগ দেওয়া: হয়েছে।তারাযাঁদ পারেতো, . 
আয়ব . 


fo Be 78 
ই: নির্বাচন! গাজনে পাঁকস্তানের 
লা জন্য. এনশড-. 
এফ”নেআননরদল নিশ্চয় বেশ -মোটা:রকমের : 
বকাঁশস পেয়েছিল এবং এই 'দালালির- 


কান্সে-দে যে কত; পারদশ্ 'তা' প্রমাণ ' 


করে দিয়োছল” 'ভাসানীকে টেনে: এনে। 
নির্বচনের প্রাতার্টি' পর্যায়ে “সান্মালত' 
বিরোধী দল” পরাজিত হোল, ভাসান?: 
সাহাবেরও সামায়ক মোহমীস্ত ঘটল 
অপ কিছুদিনের মধ্যেই যখন নর চাচা, 
তার দুই নম্বর ভেজ্কীবাজ' অর্থা 
1প-ভি-এম দেখাতে-চাইলেন, তখন ভাসানী ' 
মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং উনসম্তরের.. 
প্রস্ভাঁবত নির্বাচনে যে ন্যাপ কোনও, , 
অংশ নেবে না, তা'স্পম্ট-জানিয়ে দিলেন? 
কিন্তু অজ: আবার ভাসানী সাহাব তাঁর 


ঘঃণেকাটা, পোকায়-খাওয়া: নাংশনাল- 
আওয়ামী পাঁ্টকে নিবর্চনের ডামা- 
ডোলে নাময়ে "দিয়েছেন। যেখানে 


নদরুলের' িপিএভবীপ নির্বাচন করছে, 
সেখানে ন্যাপ থাকবে তা' ভাবাই যায় না? 
কিন্তু 'তাই তো হয়েছে! যে ধোয়া 
চাঁরীঘিক বৈশিষ্ট্য 1দয়ে “নমল আ'মনকে 
বিচার” কয়া' যায়, 'তা' দিয়ে ভাসানীকেও 
চেনা 'যাচ্ছে। প্রকৃত গণ*আন্দোলনের- 
অংশশদার' তাঁন-আর কোনও 1দনও" হতে' 
পারলেন না৷ 

যাই 'হোক; উনুশ শ*' পণ্্যাট্টর 
মারাত্মক ভুলের" জন্য" কেবলমাত্র নুরুল” 
আমন ও তার এনশঁড-এফকে দায়ী করা' 
চলেনা কেন না; সোঁদন আয়ুবাবরোধনী' 
গ্রণআন্দোলনের দুর্বার ম্রোতকে ঈনর্বব 
চনের বাঁধ দিয়ে 'প্রাতিহত করায় ভাসানী, 
মুজিবর 'রহমান প্রমখেরও একটা-অপ্রত্যক্ষ 
ভূমিকা ছিন।' লরল আমিন' আয়ুবের 
পক্ষে দালাল করেছিল, আর. ভাসানী 
সাহাব এবং আজকের পর্ব" বাংলার" 
ধ্চ্যাঁম্পয়ন “বাঘ” মাীজবর হাবাছেলের" মত" 
এই" দালালির শিকার হয়োছলেন। এই. 
কারণে উনিশ শ’ প'য়যাটুর নির্বাচনকে" 
সরাসার, নূরুল আমনের একক শএ্যাড- 
ভেশ্টার বলা" যায় না, এটা হোল, তার 
যৌথ এ্যাডভেন্টার? 
1 'যেশদ্থতীয় মৌলিক সাঁষ্টরজন; আমরা" 
ম্রুল মিয়াকে সাধুবাদ জানাই তা’ শপ, 


ডি, এম”. বা 


" ধৰান সহ কয়েক সভা, ও 1মাছল এবং 
কাছাখোলা উদ্বাহ? নাধরাম নঘর্মরের 


' মত কিছু অথহান, পোর;ষহীন, 'লোরু- 


দেখানো আস্ফালন£-ব্যস! এই 1নরে “পূ, 
.. ডি, এমেপ্র জন্ম এবং এই নিয়েই তার 


শা) কেন. নন্দন যখন: দেখল; তার 
হাঁতিরারাঁট তেমন, কোনও কাজে লাগছে 
, না; তখন 'সে 'শোধনবাদী মাস্টার 
মোজাফ্ফর: আমেদের' "ন্যাপ, ‘বাঙলার 
খাটাসন্বাঘ শেখ. মুজিবরের আওয়ামী 
লীগ" এবং'গান্ধবমার্ণা ইসলাম? পার্টি 
জাঁময়াত-উল“উলেমায়ে-এই তন দলকে 
পঁটয়েপাটিয়ে পাপ, ছি; এমেশ্র' সাথে 
মিশিয়ে নিন। ফলে জন্ম নিল ' “ডাক 
 থা"পডেমক্রোটিক-আ্যাকশন কাঁমটি”। -"ি, 
ডি, এমে” ছিল পাঁচ দল; তাই সেটা- পাঁচ 
ফোড়ন, আর: “ডাকে” ঢুকদ' আট পাটি 
SVG বলা' যেতে পারে" আট- 
পড়ে জানাব; আপাতত, তার পাঁচফোড়নের 
কথায় ফিরে. আসাঁছ। 
ন্যাশনাল ডেমোক্লোঁটক'পাঁট* ধা “এন, 
ডি, পি” গঠন করতে ব্যর্থ হয়ে নরূল 
আমন বসে বসে তার হাত-পা 
ন্যাপ ওভার নেতা "ভাসানী সাহাব সম্পর্কে 
কুৎসা ছড়াচ্ছিন॥ আমাদের অপরাধ, 
আমরা তার" ফাঁদে পা দেই 'ন' এবং 
ভাসানী' সাহাবকে সময়মত 'সামলে 
1দয়োছ! কিন্তু পণ্যযাটির' শনর্বাচনে 
অন্যান্য বড় দলগুলির' মত ন্যাপ’ নিজেও, 
যখন আয়নৰ খাঁর টোপ' গিলল' অর্থাৎ 
“বাঁনয়াদশ' গণতন্সেপ্র নির্বাচনে অংশ' 
নিল; তখন'ন্রুলের” চুপনেহ্যাওয়া বুকের" 
ছাঁততে খানিকটা" বাতাস ঢুকল সে 
বুঝল যে, কায়দা করে টোপ’ ফেললে 
ব্াঘববোয়ালরা সেটা গলবেই'।' সুতরাং" 
নতুন উৎসাহে খসে-যাওয়া” লুজ্গীটীকে 
কোমরে জাঁড়য়ে আঁমন' ও তার দলবল 
দপ; ডি, এমের টোপ নিয়ে" পাকিস্তানের 
বুর্জোয়া রাজনীতর' এদোঁ ডোবার" পারে 
গিয়ে বসল ছেষাট্: সালের শ্ীনশে' 
জুলাই ঢাকায় বসে" নকল: এক বাত 
দিয়েছিল তার মতে, "পাঁষস্তানের 
বিভন্ন রাজনৌতক দলগালর' প্রথম ও 
প্রধান কর্তব্য হলো' একাঁট দন্সহশন 
[বরোধী আন্দোলন গড়ে তোলাণ' কারণ; 
কেবল অশান্তই নয়, অদ্ভুতন্ত বটেন এই 
পারিচ্থাততে একা চলায়” মনোভাষ পাঁর- 
ত্যাগ করাই কুঁদ্ধিমানের লক্ষণ।* যে 


৩৪৬ 


“প্রারিদ্তান : ডেমকেটির 


* তার ক্লাছে "ধারে ধীরে 
রুপান্তারত হচ্ছিল, তাকেই সাক্ষী ॥রেখে | 


" জন্য নঃরুলের চেষ্টার অন্ত 


জ্রারদর্ীর নাম শোনামার্ একাঁদন: তার, 
দেহে- আলাল? দেখা দত এরং 'মুসালম'! _ 
লীগের গাঁদ যাওয়ার পর য়ে সমু 

য় মোহাম্মদ 


ন্রণ বলেছিল--“জনাব সংরাবদ!* নিজেও, 
রাজনৌতক দলগ্যালর পুনরংদ্ধারের 
বিরোধিতা করেছেন। কেন না, তা 
[িপঙ্জনক ৷” | 


নুরুলের এ বিবৃতির মধ্যে নি 


অন্তদ্বন্ ছল। কেন না, মুখে দলহশন। 
আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা সন্ত. 
তায় বরাবরই ছিল এবং এখনও আছে. 
“ন্যাশনাল-ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট” যা স:রারদীশ। 
একটা" দলহীন রাজনোতিক আল্লেলন 
{হসাবে শর করোছল, তাকে ন্যাশনাল: 
ডেমোক্রেটিক পার্টিতে রুপান্তারত করার, 
ছিল 
আপনাদের নিশ্চয় মনে পড়ছে যে, নূরুল 


_ ভাসানীকে মাম:দ আলা মারফৎ নিজের, 


দিকে টেনে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু’ 
ভাসানী বা আমরা ন্যাপকে তার ফাঁদে] 
পড়তে না দেওয়ায় তার সব পাঁরকজ্পনয, 
তখনকার মত বানচাল হয়ে .যায়। তা; 
হলে স্পন্টই বোঝা যাচ্ছে যে, নুরুল! 
দলহীন রাজনোৈতক আন্দোলন গঠনের 
মোৌখক প্রাতিশ্রাত দলেও আসলে তার" 
লক্ষ্য ছিল একাঁট নয়া দল গঠন করা।, 
1কল্তু কোন্‌ বিশেষ কারণে সে এই মতলব. 
ফে"দোছল ঃ এর উত্তরে বলা যেতে পারে 
যে, তার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দঞ্জগলকে, 
এক করে তাদের শিং, মো, দাঁত উপড়ে, 
ফেলে. পুরোপ্দার নিজের অধীন করা. 
ফলে ভাঁবষ্যতে বুজোয়া রাজনীতির: 
এদো ডোবার পচা কাদায় সে একেশ্বর; 
হয়ে যত খুশি গড়াগাঁড় দিতে পারবে 
তার এই. মহং পরিকল্পনা 'কিছনটা? 
ন্যাপের য়ে ক্ষদ্র। 
অংশটা মামূদ আলণর ল্যাজ ধরে হবরিয়ে 
গেছে বা আওয়ামী লীগের যারা নবারএ, 
জাদা নহছরবল্লার 'হঃকা কাঁধে নিয়ে তার, 
সাথে সরে' পড়েছে, আজ ভাদেব নিজ্ব। 
বলতে ক্ছুই অবাঁশস্ট নেই। তাঝা আজ, 
মার্কামারা শপ, ডি, ি=ওয়ালা”, ন:রুলে- 
আমিনের কাঁধে কাঁধ লিয়ে, হাতে হাত, 
সাংঘাঁতক এক 'রপ্লব ঘটাতে বাস্ত এরং 
এই ব্যাপারে তাদের নিরটতম। প্রতদ্বন্ী 
আওয়ামী, লীগ্ধ ও: ন্যাপের: পদ্চান্দেশে 
নিজের গুতো দেওয়ার দায় সদাই 
ধাবমান 


একটা বিশেষ মওকা পেয়ে গেল? ষাট 


চা 


না? নে 


হয়। 


চি 


আমলে আরব খাঁ তার নে রি 


চ্বন্দীদের ঘায়েল' করার জন্য “ইলেকাঁটভ 


বাঁ. . [িসকোয়ালীফকেশন 0 


_নাযে-এক চোখা রর্ষাস্্র ছেড়েছিল। ' 


“আইন অনুযায়ী বেশ কিছু সংখ রা 
বুর্জোয়া নেতাকে ছয় বছরের জবা রাঞ্জ- ' 
নীতি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর নিতে 
প্রান্তন 
প্রাদোশক শাসনকর্তা, পাঁচজন কেন্দ্রীয় ' 


এদের মধ্যে একজন ছল 


রাষ্ট্রদূত এবং দুইজন প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী 
{সরাবদা* সহ) । বন্দদক ভাজলে ক হবে, 


জিরার 4 


7১ 


. অবাঙালী লাইব্েরীয়ান এসেছেন, তাঁরা 
. কখনও আঁভযোগ করেন ন যে, স্থানীয়, 
" লোকেরা তাঁদের কর্তব্যে বাধাদান 
“ বেবার জন্যে কলকাতা থেকে লাইব্রেরী 


অপসারণের কথা সুপাঁরশ করেছেন 
কি. না, রিপোর্টের সারাংশ থেকে তা 
অন্হমান করা যাচ্ছে না। 

, খোসলা কাঁমাটর রিপোর্ট বাতিল 


করা উচিত এবং নতুন করে খোলাখ্যাীল 
নিরপেক্ষ তদন্ত করা উঁচিত। এই 


প্রসঙ্গে আমরা লাইব্রেরীর স্বার্থ" 


আয়ুব খাঁর মাথায় জামদার বাঁড়র নায়েব ' সং 
গোমস্তার মত বদবুদ্ধি যথেম্টই ছিল। 
কেন না, তার বাপ নিজেও গোমস্তা- 
গার এবং জামদার, দহরকম কাজহ করে 
গেছে। গদশীতে এসেই আয়ুব বুঝল যে, 
- তার প্রীতদ্বন্ঘবীরা আঁধকাংশহ বুড়ো হয়ে 
গেছে, কয়েক . বছরের মধ্যেই তাবা হয় 
মরবে, নয় পঙ্গু হয়ে যাবে। 
গদশটা পোক্ত না হওয়া পযন্ত ক'টা বছর 
যাঁদ ওদের আটকে রাখা যায়, তা হলেই 
শ্রাস্তা পাঁরজ্কার”। আয়ুবের প্যাঁচ 
সার্থক! কেন না ছয় বছরের মধ্যে সাত 
বুড়ো মরল, এরা 'ছিল--সুরাবঁ, আব্দুল 


ইফতেখার ডাঁদ্দন, মন্তাজ হাসান ' 


{ কাজলবাস, আল্লা নাওয়াজ খাঁ এবং সি, 
ই, গিবন! আরও বারজন রাজন্শীত 
ছেড়েই দিল, বোধ হয় আয়ুবের পাকানো 
গোঁফ আর ড্যাবড্যাবে চোখ দেখেই তারা 
ভড়কে গিয়েছিল। মালিক ফিরোজ খাঁ 
নূন, মিয়া জাফর শাহ এবং সদার আবদদল 
8 রাঁসদও এদের মধ্যে ছিল। 
_ যাই হোক; বাদ বাকী যারা সাতষাট্র 
সালের পয়লা জানুয়ারী “এবডো রাহহ”র 
কাটা গলা দিয়ে বোৌরয়ে এল, তারা যাতে 
হাতছাড়া না হয়ে যায়, এই ভয়ে নুরুল 
আমন তীড়ঘাঁড় করে তাদের কাছ চর 
পাঠাতে লাগল। আমরা ঢাকায় বসেই এই 
সব লম্ষঝম্পের খবর পাঁচ্ছিলাম। ' 





বঙ্গদর্শন 
[৩৩১ পৃজ্ঠার পর] 
বাইরে। কাঁমাঁট' এই বদাঁলর ব্যাখ্যা 
করতে কস্ট, স্বাকার করেছেন, 
এ" বলেছেন, এই বদাঁল শাঁস্তস্বরূপ নয়, 
কলকাতাই (কলকাতার অবস্থাই?) এই 
বদাঁলর জন্যে দায়ী! কলকাতার আব- 
হাওয়ায় তাঁর প্রাতভাপঙ্প প্রস্ফাটত 
হয়ে উঠতে বা 3 এই দা 
; শহরের (2) তাঁর যোগ্যতা 
প্রমাণ করবেন। কিন্তু লাইব্রেরীর 
ইতিহাসে (৭০ ' বহর) লাইরেরাীয়ানের 
পদে একজন মান্র বাঙালী কাজ করেছেন 
১৯০৭-১১ সালে_তান হরিনাথ দে। 


. কাজেই " 


সংশ্লস্ট কয়েকাঁট প্রসঙ্গ জনসাধারণের 


সামনে তুলে ধরতে চাই 


৯। কোন আফসার নাকি তাঁর ডান্তার 
বন্ধুর নিজস্ব লাইরেরীর বই 


প্রমোশন 
দেওয়া হয়েছে? বহু সাঁনয়র 
কর্মীর দাঁব উপেক্ষা করে-- 
ভ্রাতাকে নাক কোয়ার্টার নেওয়া 


দুশট কোয়ার্টার দখল করে 
বেলভোঁডয়ারে নাঁক সাম্রাজ্য 
স্থাপন করেছেন? 


হাসপাতালে 
এর প্রমাণ আছে। অন্যায়ভাবে 
তাঁকে কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার 
আদেশই ক এর কারণ? আর 
একটা কারণ নাক উপরোন্ত 
আঁফসারের ভ্রাতার দুর্ব্যবহার? 
এই অফিসার নাকি 'খাঁদরপদরের 
একটি স্কুলের এ্যাডামাঁনস্ট্রেটর 
, থাকাকালে যাতায়াত ভাড়া হিসাবে 
প্রতি মাসে টাকা িতেন। এর 
দন সরকারী অন্মমাতি এবং 


৪ 


চি 


1 
| 


তে অন: 

- মোদন ছিল কি? 

৬। কলকাতা এলাকায় বাঁড় 
সত্বেও কোন কোন আফসার 
বেলভোভয়ারে কোয়ার্টার পেয়ে- 
ছেন ক? 

৭। কোন কোন্‌ আফসার আঁফসের 

. মধ্যে টাকা-পয়সার অবৈধ লেন- 

॥ দেন . করেন কি? চতুর্থ 
শ্রেণীর কমাঁদের ভয় দেখিয়ে 
কো-অপারেটিভ থেকে খণ কারয়ে 
সেই টাকা নিজেদের কাজে 


ও 


সেকশনে কোনও আফসার নেই। 
একজন আফসার কিছুক্ষণের অন্য 
ঘুরে যান মাহ। পাঠকরা এমন 
কাউকে পান না, যাঁকে ?কছ? 
জিজ্ঞাসা করা যায় কিম্বা আঁভ- 
যোগ জানানো যায়। পাঠকদের 
কথা উপেক্ষা করে এই পদগরীল 
কেন খাঁল রাখা হয়েছে? 


৯১। লোকসভায় প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয় 


শিক্ষামন্ত্রী নাক বলেছেন, কোন 
দুষ্প্রাপ্য বই হারায় নি! বহু 
হারিয়ে যাওয়া দুষ্প্রাপ্য বইয়ের 
নাম জানানো কি দরকার? 
তা ছাড়া বই চার গেলে বথার্থ- 
ভাবে কে দায়ী তা নাক সাব্যস্ত 
করা যায় না? এটাও কি 
[ব্শবাস্যঃ বই রক্ষার ভার 
লাইবেরীর কোনো আঁকসারের 
ওপর নেই_এ ক কল্পনা করা 
যায়ঃ 
জনসাধারণ চান লাইব্রেরীর সুষ্ঠু 
পাঁরচালনা! কিন্তু বাঘের ঘরে 
ভাল হতে পারে না। সেই বাসা ভেঙে 
ফেলার জন্য খোসলা কাষ্ট বোধ হয় 
তার ধারে-পাশেই যান নি! এরকম 
হাস্যকর তদন্ত সমর্থনের অযেগ্য। 


আগগ্ট বিপ্লব 


নমল বসু 


&ই আগস্ট । 

ভারতের দ্বাধীনতা আন্দোলনের 
ছাঁতহাসে রন্ডাক্ষরে লেখা এই দিনটি, আজও 
লক্ষ লক্ষ মানবের প্রাণে শিহরণ জাগায়। 
১৯৪২-এর' ১ই আগস্ট শুরু হয়োছিল 
দেশব্যাপী আগস্ট, বিপ্লব. আসমদ্দ্র হিমাচল 
কাঁম্পত হয়েছিল একটি ধ্বানতেঃ ‘ইংরেজ, 
ভারত ছাড়ো”। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা-সৈনিক 
উচ্চারণ, করছিল, একাঁট মল্ম'ঃ ‘করব; না 
ছয়.মরব' কেরেজ্ণে, ইয়া মরেজ্গে)। 

বোম্বাই শহরে গোয়াঁলয়া, পার্কে 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন 
৮ই আগস্ট ১৯৪২ অধিক রান্রতে প্রস্তাব 
গৃহীত হলঃ ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে 
হবে! নাহলে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দো- 
লন শ্রয হবে। গান্ধীজীর দেশে 
সোদন৷ এ-আই-এস-ীঁস এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণ শেষ হতে না 
হতেই, রা শেষ হবার পূর্বেই, গান্ধীজী 
থেকে শুরু করে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের 
অল্ততু্ত অন্যান্য বামপন্থী দলের (কমিউ- 
'নিস্ট পার্টি বাদে) ছোট বড় সকল নেতাকে 
ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে। ৯ই আগস্ট 
সকালে এই সংবাদ জানার পর সণ দেশ 
ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং ইংরেজ শাসন 
উচ্ছেদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে 

গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা সংগ্রামের 
কোন সংস্পন্ট' নির্দেশ দিয়ে যান 'নি। সময় 
পান 'ন। বোধ হয় সে সম্পর্কে ভাবেনও 
ন। কারণ, দক্ষিণপল্ধণী কংগ্রেস নেতাদের 
অনেকেরই ধারণা ছিল, শেষ পর্যন্ত 
সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। এ-আই-সি- 
সর প্রস্তাব নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে আলো" 
চনা শুরু করলেই একটা মীমাংসা হয়ে 
যাবে অনিচ্ছুক নেতারা, অনেকটা বাধ্য 
হয়ে এই প্রস্তাব নয়োছলেন। কারণ, 
তখন দেশবাসীর মনে আপোষহীন সংগ্রামের 
প্রবণতা তাঁর হয়েছে। নেতৃবৃন্দের পক্ষে 
এই চাপ, অস্বীকার. করা সম্ভব ছল না? 
কংগ্রেস নেতার আপাতত ছিল, তখন যুদ্ধে 
ধবরত, ফ্যাসিরাদণ, শান্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
কোন সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে কিন্তু 
সব হিসাবে গোলমাল হয়ে গেল নেতাদের 
গ্রেপ্তারের ফলে। নেভৃবন্দের নাশ ও 
- কর্মনূচণ, প্রদ্ভূত করে আন্দোলনে এগিয়ে, 
শেলেন।! 

সারা, দেশে: সরু, হল. সে. এক. বিরাট. 
গংগ্রাম। ১৮৬৭; সালের, মহ্নাবদোহের: 
পর ভারতে এত বড় গ্রণঅভ্য্যান, এত বড় 
[বদ্ধোহ-আর -হয়শর্ন.২টরাচারিত সত্যা- 


-তুলনাস্থুক. কমই পাওয়া যাবে। 


গ্রহের পথে এই আন্দোলন পাঁরচালিত 
হয় নি। সংগ্রামী জনতা ইংরেজ শাসন 
উচ্ছেদকল্পে 'রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে, 
পোস্ট আঁফস ও থানা জরাঁলয়ে দিয়েছে, 
টোলগ্রাফ-টোলফোনের তার কেটেছে? 
আন্দোলনের এ এক নতুন পথণ। বহ 
জারগায় ইংরেজ শাসনকর্তৃত্বের অবসান 
ঘাঁটয়ে 'িদ্রোহশী জনতা পাল্টা স্বাধীন 
সরকার গঠন করেছে। সাতারা, বালিয়া, 


"তমল্বক প্রভৃতি স্থানে এইরূপ স্বাধীন 


হয়েছে। এই সব স্বাধীন সরকার নিজেদের 
আদালত, প্যালশ এমন কি কোথাও কোথাও 
মূদ্রার প্রচলন পর্যন্ত করেছে। 

আগস্ট বিপ্লবে ভারতের. সকল প্রান্তের 
মানুষ অংশ গ্রহণ করেছে। আবাপব্দ্ধ- 
বাঁনতা এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদের 
মৃত্যু বরণ করেছেন। ইংরেজ সরকারের 
চরম নির্যাতন, পলিশ ও সৈন্যের জুলুম 


" এদের পিছ; হঠাতে পারে নি। তমল্‌কে 


৭৩ বংসরের বৃদ্ধা বীরাত্গনা মাতাঁ্গনী 
বিষয়ে পারণত হয়েছে প্মীলশের গদলীতে 
এই বৃদ্ধার দুই হাত রক্তে ভেসে গেছে, 
তবু তান হাত থেকে জাতীয় পতাকা 
ফেলে দেন ন, অসীম সাহস ও ধৈর্যের 
সঙ্গে পতাকা উচ্চে তুলে ধরে এগিয়ে 
গগয়েছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন। আগস্ট 
বিপ্লবের প্রথম শহীদ সিন্ধু প্রদেশের ছাত্র 
হিমু কালানর . আত্মত্যাগই কি কম 
গৌরবের? এ রকম কতজন প্রাণ দয়ে- 
ছেন। তদানীন্তন ভারত সরকার এক 
হিসাবে বলোছলেন, প্রথম তিন মাসে 
আগস্ট বিপ্লবে এক হাজার জন মারা 
গিয়েছেন! কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের 
হিসাবমত পণ্চশে হাজারের ওপর শহীদের 
মৃত্যু বরণ করেছেন আগস্ট বিপ্লবে 
আগস্ট বিপ্লবের, অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
শহরের ছার ও যুবকদের পাশাপ্যাঁশ, এই 


আন্দোলনে গ্রামের চাষী ও কারখানার _ 


মজুররা ব্যাপকভারে এতে অংশ গ্রহণ 
করেন। বোম্বাই, সোলাপন, আহমেদা- 
বাদ, মাদ্রাজ, কানপুর, কলকাতা, প্রভাতি 
প্রধান প্রধান শি্পনগরাঁতে শ্রামকর্য ধর্ম- 
ঘটে যোগ, দিয়েছিলেন। শ্রামক আন্দোলনে 
কমিউনিস্ট পার্টর উল্লেখযোগ্য গ্রভাব 
থাকা, সত্বেও (কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট 
বপ্ররের. বিরোধিতা করোছল) এই সব 
ধর্মঘট হয়েছিল । 

সোঁদন আগস্ট বিপ্লব, দমনের জন্য 
হিং, ই ংরেজ সরকার যে. বর্বর দমননাততির 
আশ্রয় গ্রহণ করোছল, হাতহাসে তার 
গ্রামের 


গর গ্রাম তারা, জবালিয়ে দিয়েছে !-স্মাী+ - 


প্দরুষ নির্বিশেষে অত্যাচার চালিয়েছে 
মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করেছে, এমন কি 
আন্দোলন দমনের জন্য বিমান থেকে 
গ্রবাবধণ পর্যন্ত করেছে। এত 'নর্যাতন্‌ এ 
সত্বেও তারা বিপ্লবীদের মনোরল ভাঙতে 
পারে নি। 

শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের পলিশ 
ও সৈন্য আগস্ট বিপ্লব ‘দমনে’ সক্ষম হয়। 
স্বাধীন পাল্টা সরকারের অবসান ঘটে। 

কিন্তু আগস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হয় ৷ 
আগস্ট বিপ্লবের ব্যাপক গণ-অভ্যুথান দেখে 


ইংরেজ আঁতকে উঠোছল। তারপব যখন 
নেতাজী সভাষচন্দ্রের আজাদ 'হন্দ 


ফৌজের যুদ্ধ শুরু হ'ল, তখন ইংরেজ 
বুঝল, এবার তাদের ভারত ছাড়তে হবে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ভারতের সর্বত্র যে 
ব্যাপক গণাবক্ষোভ শুরু হয়োছল, তার 
মূলে ছিল আগস্ট 'িপ্রব ও আজাদ হন্দ 
ফৌজের প্রভাব । বোম্বাই ও করাচীর নৌন 
বিদ্রোহ, জক্বলপনরের পীলশ "বদ্রোহা, 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এীতিহাসক ধর্মঘট, 
শ্রীমকদের আন্দোলন, কৃষকের সংগ্রাম এবং 
ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন, এসবে বিচাঁলত 
হয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়েছে। বিপ্রবী 
অভ্যু্থানের ভয়ে ভীত কংগ্রেস ও লীগ 
নেতৃত্ব ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে 'নজেদের 
স্বার্থ বজায় রাখার চেম্টা করেছে। 

ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান 
হলেও, এখনও আগস্ট বিপ্লবের আদর্শ 
সফল হয় ন। “ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে, "চাষীর হাতে জম 'দতে 
হবে, শ্রমিকের হাতে কারখানা দিতে হবে" 
এই প্রস্তাব আজও কার্যকরী হয় নি। 
আগস্ট বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাক তাই 
পাঁরপূর্ণতার অপেক্ষায় আছে। দেগের 
সকল. মানুষের জন্য অল্ন-বদ্বের বাবস্থা 
না করা পর্যন্ত, ধনতল্দের অবসান ঘটিয়ে 
সমাজতন্ত প্রাতষ্ঠা না করা পর্যন্ত আগস্ট 
বিপ্লবের অর্ধ লক্ষ শহদের স্বপ্ন সফল: 
হবেনা। 

আগস্ট বিপ্লবের জয়ন্তী দিবসে আজ 
এই প্রশ্ন উঠবেঃ ইংরেজ ক সাঁত্য ভারত 
ছেড়েছে? আজও ভারত কমনওয়েলথের 
মধ্যে রয়েছে, যে কমনওয়েলথের প্রধান 
বৃটেন এবং যে বৃটেন চরম শ্বেত বর্ণ" 
[বিদ্বেষে পরিচালিত হয়ে বৃটেন থেকে, 
তাবৎ কৃষ্ণাঙ্গ বিতাড়নে বদ্ধগাঁরকর এবং 
রাষ্ট্রসঙ্বের নির্দেশ অমান্য করে ঘুণিত' 
দাক্ষণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রয়ের সপর্ষা' 
রাখে। আজও ভারতে ইংরেজ পুঁজি 
অবাধে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে? তাই “ভারত 
ছাড়ো" তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন ভারত 
কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে এবং ভারত থেকে 
ইংরেজ পধীজর শোষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হবে। 


ইংরেজ শাসন অবসানের জন্যই ছিল না। 


সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের অবসান কামনা 
করেছে। আজ তাই আগস্ট বিপ্লবের 
_আীঁতহ্য আমাদের নতুন করে বিশ্বের স্ব 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন- 
শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এ প্রেরণা যোগাবে। 
সেদিন আগস্ট বিপ্লবীরা যে সাহস ও 
বাঁরত্বের সত্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে- 
ছিলেন, আজ দেশের ছাত্র ও যুবকদের 
সেইভাবে সকল অন্যায় ও অত্যাচারের 
বরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। 
_ আগস্ট পরব আমাদের এই শিক্ষা 
করে কোন সংগ্রামের কর্মসূচী হতে পারে 
না। সেদিন যাঁরা 'জনযুদ্ধের কথা বলে- 
ভারতের অবস্থার যথার্থ মল্যায়ন না 
তুলোছিলেন। আজ তাই মনে রাখত্রে হবে, 
ভারতের যে-কোন সংগ্রামের কর্গ“স্‌চাী 
প্রণয়নে আন্তর্জাতিক প্রদ্ন অবশ্যই 
{বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু শবচেয়ে 
বোঁশ প্রাধান্য পাবে জাতীয় পাঁরস্থিগি। 


'ভারতদর্শৰ 
[৩৩৩ পষ্ঠান্ন পর] 


দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা খোলা একটু 
কঠিন হওয়াই স্বাভীবক। অই কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রস্তাব করেছেন যে, গীঁড়শায় 
দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা স্থাপনের 
খানার উৎপাদন ক্ষমতা তিন গুণ 
বাড়াবার কথা চিন্তা করহেন' কারণ 








সাপ্তাহিক খসুমতা। ৃ 
তাতে অনেক কম মূলধন ব্যয় করে, 
বোশ ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব হবে৷ 
কেন্দ্রের এই প্রস্ভাবাঁট অযৌক্তিক বলে 
মনে হয় না। 
ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে এখন 
ইস্পাতের চাহিবা ক্রমবর্ধমান। আর 
ভারতবর্ষ ইস্পাত উৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদে যে রকম 
সম্পদশালী তাতে আরও ১০1২০টি 
ইস্পাত কারখানা এদেশে অনায়াসেই 
'নার্মত হতে পারে। বর্তমানে আমরা 
লক্ষ লক্ষ টন আকাঁরক লৌহ অত্যন্ত 
সস্তা দরে জাপান এবং অন্যান্য দেশের 
কাছে "বক্রয় করতে বাধ্য হাঁচ্ছ। তাই 
ডিন 
অৱস্থা তল রন টে ওতে 
গারত। কিন্তু নানা বাস্তব -অস্মাবধা 
আমাদের সেই পথে প্রাতবন্ধকতা সৃষ্টি 
করছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই অসুবধা 
দূরীকরণের পথে বোন অগ্রসর হতে 
পারেন নি। সেটা তাঁদের মস্ত 
অক্ষমতা । 
ওাঁড়শায় আবিলম্বে একটি দ্বিতীয় 
ইম্গাত কারখানা গঠন করা সম্ভব হোক 


ধা না হোক, সেই ব্বাজ্যের অ্থনাতক 


উন্নয়নের দিকে আঁবলম্বে নজর দেওয়া 
দরকার॥। ভারতের প্রত্যেকাঁট রাজ্যের 
অর্থনোতিক মান ষতাঁদন না সমান সমান 
হচ্ছে, 'ততাদন দেশের 'ঁবাঁজন্ অংশে 
অশান্তি ও অসন্তোষ বিরাজ করা 
অস্বাভাঁবক নয়॥। সেটা দেশের সঠিক 
অগ্রথাঁত ব্যাহত না করে পারে না। _ 





প্রমাণ। 


পাঞ্জাযের একটি কলেজের কাঁহনশী 


কয়েকদিন আগে রাত ১০টার সময় 
পাঞ্জাব ইঞ্জিনীয়ারং কলেজের (চণ্ডী- 
গড়) এক হোস্টেল থেকে গান-বাজনা, 
হৈ-হযল্লোডের আওয়াজ উঠতে থাকে। 
সেই আমোদ-ফা্ত'র কর্ণাবদারী 
চিৎকারে পাড়াপড়শী সচকিত হয়ে 
ওঠেন। প্রান্সপাল ও অন্যান্য 
ভাবলেন, হোস্টেলে র্যাঁগং 

হচ্ছে। সেটা প্রতিরোধ করবার জন্য 
তান ছুটতে ছটতৈ হোস্টেলের গ্দকে 
রে গেলেন। খবরটা হোস্টেলে পেশস্ধে 
ছাত্ররা তাড়াহুড়ো করে গা ঢাকা 
দিল। প্রাল্সপাল সেখানে গিয়ে 
দেখতৈ গেলেন যে, সেখানে ১৫ 
শুন্য মদের বোতল আর একটা রেকড' 


হোস্টেলের ২০ জন পানোন্মত্ত ছাত্র অর্থ, 
উলঙ্গ অবস্থায় টুইস্ট আর ভাঙড়া নাচ 

হুল । | 

প্রান্সপাল সংশ্লিষ্ট ৪জন ছারকে 
এক বছরের জন্য ব্রাস্টিকেট করেছিলেন, 
কিন্তু পাঞ্জাব গ্বভনমেন্ট নাকি 
প্রিল্পপালকে আরও নরম মনোভাব 
অবলম্বনের নির্দেশ 'ঁদয়েছেন। পপ্রিন্সি- 
গাল সরকারের সেই নির্দেশ মেনে 
{নিতে অস্বীকার করেছেন। 

দেশের ছারসমাজের একাংশ কোন্‌ 
পথে চলেছে, এই ঘটনাই তার জলন্ত 
৯৮199 





৪ এক ॥ 


_. *নয়াঁদিল্ী, ২৬ মে (ইউ এন আই)£ 
শেয়ারের মূল্য দ্রুত হাস পাচ্ছে। 


টোকিওর স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের মূলা 


দারুণ হাস পেয়োছল, কিন্তু আজ 
কিছনটা তেজীভাব দেখা দেয়। অস্টে 
দারুণ মন্দাভাব দেখা দিয়েছে।......লন্ডন, 
প্যারিস, মিলান এবং অন্যান্য শেয়ার 
বাজারে ব্যাপক মন্দা বেখা দিয়েছে।... 
নিউ ইয়কের শেয়ার বাজারে মন্দা দেখা 
দেওয়ার জন্যেই বিশ্বের অন্যান্য 
শেয়ার বাজারে এই  প্রাতক্লিয়া দেখা 
দিয়েছে বলে বিীব-সি জানিয়েছে ।” 
--বসুমতশী ২৭-৫-৭০ 


"নিউ ইয়র্ক, ২৭ মে পোপ টি আই)ঃ 
গতকাল নিউ ইয়কের শেয়ারের বাজার 
আবার হোঁচট খেয়েছে এবং মাঝখানে 
দর কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখা 
দর আবার নেমে যায়) .....১৯৬৮ 
সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শেয়ারের 


দর ৩৫ শতাংশ হারে নেমে গেছে?” 
_-যগান্তর ২৮-৫-৭০ 


“ওয়াশিংটন, ১৭ জুন (এপ ও 
এ-এফ-পি) £ প্রোসডেন্ট নিক্সন আজ 
ঘোষণা করেছেন যে, মুদ্রাস্ফীতি ও 
আতি উত্তপ্ত অর্থনীতির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্যে তান তাঁর উপদেষ্টাদের 
এক মুদ্রাস্ফীতি সতকাঁকরণ ব্যবস্থা 
প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছেন। ডি ও 
এব্যমল্যের উধ্বাতি রোধের ব্যাপারে 
সাহায্যের জন্যে তিনি ব্যবসায়ী ও 


‘last month. 


সুর হয়।, 
& সময় থেকে কাগজে-কলমে শেরারের' 


| স্বরুপপ্রকীত বিশ্লেষণ 


. শ্রামক মহলের বিকট . সাহায্যের 
'আবেদন জানান।* 
বত ১৯-৬- 4G 


লণ্ডনের অবস্থা. 


“Unemployment went down " 
were. 


this 1 month... there 
561,000 people out of work, 


excluding school teachers... 
‘The fact remains 
“that this is the highest May, 


figure since 1940.... Stocks 
which were run down last 
year... ete, etc.” | 


— The Economist, 28-29 


May, 1970 

বিশ্বের শেয়ার বাজারে এই ধরনের 
সঙ্কট  প্রাকৃ-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
অবস্থার কথা ক স্মরণ করিয়ে দেয় না? 
বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি। মদ্রাস্ফষীতি, 
সর্বোপাঁর সারা ধনতান্রিক দুনিয়ায় 
বাজার মন্দা এবং তার পাঁরণাতদ্বর্‌প 
শেয়ার বাজারে দারুণ হোঁচট-দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে রশ দশকে এই 


একই অবস্থা পাঁরলক্ষিত হয়, যা চূড়ান্ত : 


রূপ নিয়োছিল ১৯২৯ সালে। এ-বষয়ে 
সবিস্তার আলোচনা বোধ হয় 'নিজ্প্রয়ো- 
জন। এ থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠেঃ 
তা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসম? 
॥ দই ও ৃ 

রুশ কমাঠীনস্ট পার্টর উনাবশাতি- 
তম কংগ্রেস উপলক্ষে প্রকাশত ‘রাশিয়ায় 
প্াস্তকায় স্তআালন দূশট মহাযুদ্ধের 
প্রসঙ্গে বলে- 
লেন ঃ সমাজতান্দিক ও ধনতান্ত্ক 
'শাবরের মধ্যে যে বিরোধ, তার চাইতে 
ধন্তান্বিক শিবিরের অন্তার্বরোধ 


৩০ 


গপেক্ষাকৃত প্রবল এবং তা 
থেকেই বিশ্বযুদ্ধের উৎপাত্ত। 


. বিশেষ এই মূল . ভাত্ত আবার বাঁহঃ- 


.কাঠামোকে 'নয়ান্মত ক'রে পাল্টে দিতে 


পারে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাষদ্ধের 


* স্বরূপপ্রকৃতি প্রথমোন্ত পর্ষায়ভুন্ত। আর 


সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের স্বরংপপ্রকীত 
দ্বিতীয় পর্যযয়ভূন্ত। তার মানে হচ্ছে 


বাজার নিয়ে মেল ভীত্ত, অর্থনৈতিক) - 


অভ্যন্তরে যে 
{বরোধ হওয়ার কথা, সে-বিরোধের 
চেয়ে রাজননীত বোঁহঃকাঠামো) নিয়ে 
সমাজতাল্মিক 'শাঁবরের অন্ড্ব রোধ 


কত প্রকট! 


ভার দের জানি 
ধনতান্মিক [শাবিরের এই অন্তীর্বরোধকে 


বৃটেন ও আমোৌরকাকে য়ে ফ্যাস- 
দবরোধী ভ্রণ্ট করেছিল। আর সম্ভাব্য 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধনতান্নিক 'শাবর, 
তেমনভাবে, কম্যানস্ট শিবিরের 
অন্তীর্বরোধকে কাজে লাগাবে, তার 
লক্ষণ স্‌স্পম্ট। এবং এইটেই সন্ভবত্ত 
কশ্যানিশ্ দয়ার চরম জো হবে। 
॥ তিন ॥ 

গত ২৪ এঁপ্রল চীন সাফলোর 
সঙ্গে প্রথম কীন্রম উপগ্রহ উৎক্ষেপ 
করেছে। চীনের আর আলাদাভাবে 
প্রমাণ করতে হবে না ষে, অর বহ- 
পর্যায় রকেট আছে বেহব-পর্যায় রকেট 
ছাড়া এঁ ধরনের স্পটনিক উৎক্ষেপ 
হচ্ছে আল্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা 
আই-ীসীব-এম)। পারমাণাঁবক বোমা 


ঞ 


* কাজে লাগিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে---- 


এ 


নিক্ষেপের ব্যাপারে বহুপর্যায় রকেট ১ 


অপেক্ষাও কৃত্রিম উপগ্রহ অনেক বোঁশ 
মারাত্বক । স্পুটনিকে বসান পারমাণাঁবক 


. থেকে বোতাম টিপে যেকোন স্থানে 


জলত ০৬ শন টি ৪ তাহ 
% লে 


বং. কলা, “চলে? প্রসৃষ্গতু- 


উদ্রেবয়োগ্য যে, এই "সম্ভার, বিপদের: 
রক্ষমাকবচ. হিসেরে বেশ কিছুদিন: 


প্র সারকা; ও বাশয়ার মধো" 
চকত হয়েছে, য়ে, তারা কেউ, কারোর, 
বিরুদ্ধে মহারাশকে ব্যবহার কররে নান, 
সৌররা“্ম বা.মহাজাগাতক রাশ্ম দ্বারা! 
পৃথিবীকে পুড্িয়ে ছাই করার সত্র 





৷ তোবু 0 


আনসিক্ষ লেমন শ্যাম্পু, 








সাহ্যাহক-রসমতাী 


;ছন্ভাবনের,যে চেস্টা চলছেঃবিজা বাহুল্লা;' এগণকে একাবন্ধ হওয়ার আহ্ান 
স্তা জাকত : :হলে,. তাও ; এ্ঠুভ্তির জানিয়েছেন? ......পাকং বেতারে মাও 
আগুতুয় আদরে :,. -. ; সে-ত₹এর বিবৃতি উদ্ধত করে বলা 

।গিত,-২০. মে নিউ! চায়না নিউজ, হয়েছে, আজ আবার বিশ্বযুদ্ধের বিপদ 





- এজোনস- প্রচারিত. এক সংবাদে বলা :এসেছে। তানি (গাও) সারা 'দ:ানয় কে 


"হয়- মাক: আক্রমণকারী ও তার তাঁবে- "প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ॥ 
:দারদ্দের পরাস্ত করার জন্যে চীনের, (এখানে 'মাকিনি আব্রমণকারীদের 


“চেয়ারম্যান মাও সে-তুং বিশ্বের জন- তাঁবেদার' বলতে মাও বে. রাশিয়ান প্রত 





সরি 


আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার রেছে নিন 


চটচটে চুলের জন্রোঃ- বাড়তি,তেল ধুয়ে দেয়, তার 
ফলে আপনার চুল হবে পত্রিষ্কার.বরবঝরে, মেঘের "মত উদ্দাম, 


রা এ্রেকামের মত ক্যোমল।। 


সানসিহ্চ টনিক শ্যাম্পু 


- খসখলে চুলের. জন্যে-এতে' আছে আলা্টয়েন'য!. 
আপনার: চুলে পুষ্টি য়োগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী শোভা, 


চুলে,এনে ঢেয়-উনল্্রল আন্ত 


সানসিক্ক বিউটি শ্যাম্পু, 


চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহার 


স্বাভাবিক চুলেন্স জন্যেঃ--এটি.এমন ভারে তৈরী 
যাতে আপনার চুল সবসময় সন্দর পরিপাটি থাকে..প্রতিটি 


_.. | সানা - শু শ্তাম্পুই নয় আপনার 


নট, 11-140'8G 





চুলের, এক অপূর্র প্রসাধনী 





৩৫৯ 


জগ্গাল নিদেশি করেছেন, ভা বঝতে, . 


বোধ হয় অসুবিধা হবে না?) 
[এখানে আন্েকটি বিষয়ের উল্লেখ 


প্রয়োজন । এ-সব ঘটনার ঠিক পর্বে 
কেমাসিনে স্তালনপম্থদের একটা 


গ্কু/প্ঞ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্মবাসত 
হয়েছে। এক শ্রেণীর রাজনোতিক 
ভাষাকারের মতে, সে ক্যুপ সফল হলে 
সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জ্বরুপ- 
প্রকৃতি দণ্পর্ণ পাল্টে যেত। এমন কি, 
আরেকাটি-বিশ্বষ)দ্ধের সম্ভাবনা অনেক 
পাঁরমাৰে হাস পেত।! 

পরের দিন ২৯ মে রুশ সমফারের 
মুখপর ‘প্রাভদা’ মাও'র এই িবাঁতকে 


নমাদনার চরম শিখরে উঠে বসে আছে॥ 
যুদ্ধ এবং পেটের ক্ষিৈধে মেটানর 
প্রস্তুতির ডাক ছাড়া মাও'র অন্য কোন 
বিষয়ের প্রাত আগ্রহ নেই। ..... সমস্ত 
বৈদোশক মুদ্রাকে এবং সবচেয়ে কেন্দ্রী- 
ভূত শিল্প বিনিয়োগকে চীন সামারক 
সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদন বাদ্ধর কাজে 
লাগাচ্ছে?” 

তারপর ২৬ মে'তে বিভিন্ন পন্র- 
পাঁৱকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি 


উল্লেখযোগ্য বেলা বাহুল্য, 
এখন পর্যন্ত 


২৫ মে (এ পি) £ 
সোভিয়েট 
রুমানয়াকে রূশপক্ষে 
নেবার জন্যে সোঁভিয়েট কগ্যানিসট 


চরমপদ 'িয়েছেন। 

রুমানয়ার নেতা নিকোলাই সয়েংজুর 

কাছে & পত্র দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট 

এ পাত ষে-কণট কথা বলেছে, তার মধ্যে 

অনযরোধের কোন বালাই নেই-সবই 

অবশ্যপালনীয় বলে নিদেশি রয়েছে ।” 
॥ চার ॥ 


বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পার- 


মাণাবক বোমা বিস্ফোরণের প্রস্তুতিকাল 
শ্রকাধিকবার চীন এ-কথা বলে থাকলেও 
বিশ্বযুদ্ধের কথা. ইতিপূর্বে স্পেটিনিক 
ছাড়ার আগে) সে এত জোর 

[কান দিন বলে নি। 
দিক থেকে এখন চেষ্টা চলবে কাকে 
ফাকে দে দলে নিতে পারে এবং যাদের 
দলে নিতে পারছে না. তাদের কাকে 
কে অন্তত নিরপেক্ষ করে রাখতে 
পারে। সোঁদক থেকে তার কৃটনৌতিক 
চালচলনের ভেতর এবং সশগান্ভবতর্ঁ 


দিয়ে 
স্বভাবতই তার 


নাগ লাহাত্যিক কু মো জো যে ভায়- 
তঁয়দের সঙ্গে  হদ্যতাপূর্ণ ব্যবহান্ধ 
করেছেন, তা সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন। 
এর চাইতে আরো চমকপ্রদ ঘটনা £ 
?পোকং-এ মে-দবসের অনুষ্ঠানে স্বয়ং 
মাও সে-তুং ভারতীয় চার্জ-দ্য- 
এ্যাফেয়ার্স শ্রী বি সি মিশরের করমর্দনূ 
দেশ, এ দুট দেশের মধ্যে. প্ররাতন 
বন্ধুত্বের সম্পর্কই থাকা উাঁচত।” 
ইন্দিরাজীর তরফ থেকে বর্তমান 
পাঁরাদ্থাততে চীনের সঙ্গে একটা 
আপস-রফার ইচ্ছাকেও উাঁড়য়ে দেওয়া 
যায় না এবং 'সংহলে 'সারমাভো 
বন্দরনায়ক আবার ক্ষমতায় আসায় 
তাঁর দৌত্যে দু'পক্ষের এই সাঁদচ্ছা যে 
বাস্তব রূপ পরিগ্রহের সম্ভাবনায় 
?সশ্িত, তা বলাই বাহ্‌ল্য)। কারণ, 
[সাশ্ডিকেট কংগ্রেস, দাক্ষণপল্থী দল ও 
প্রাতক্রিয়াশীল শন্তিগুলোকে রোধ করার 
জন্যে ইন্দিরাজশর কম্যনিস্টদের সমর্থন 
প্রয়োজন। রূশপল্যী কম্যুনিস্টরা 
ইতিমধ্যেই তাঁর হাতে রয়েছেন। এখন 
চীনের সঙ্গে একটা আপস-রফা হলে 
চাঁনপল্থী বা চীনঘেকধা কম্্বনস্টরা 
তাঁর হাতে সম্পূর্ণ না-এলেও বর্তমানের 


_ তুলনায় তাঁদের কাছ থেকে অনেক বেশি 


সমর্থন পাওয়া ষাবে-ইন্দিরাজীর পক্ষে 


এটা চিন্তা করা অবাস্তব বা অযৌন্তিক - 
ছু নয়। + 
ঘটনার এই গাঁতিপ্রকৃতিতে সি পি 


এম ও নকশালপঞ্থীদের এক গুরুত্ব- 


পূর্ণ ও সুচতুর ভূমিকা যে.নিতে হবে_ 


এটা বোধ হয় সবাইর চাইতে তাঁরাই 
ভাল বুঝবেন। 

নদ পি আই-এর এদিক থেকে 
কোন সমস্যাই নেই- রুশ 
অনুসরণ তার পরিষ্কার লাইন! 
সবচাইতে বেশি সমস্যার সম্মুখীন 
সি পি এম। “কারণ, সি পি এম 
প্রথম চীনপন্থী থেকে পরে িনরপেক্ষ 
থাকার নাত নিলেও তার সদস্য ও 
সমর্থকদের 'সহানুভাতি চীনের প্রাত। 
সি পি আই ভেঙে সি প এম'এর 
জনল্মলাভের মধ্যে “চীনপ্রীতি রয়েছে, 
এটা স্বীকার না-করাটা সত্যের অপলাপ 

৩৫২ 


ভারত ও চখীনের মধ্যে একটা 


নীতির : 


রহ হত লম্ভাব্য ততার: 


বিশ্বযুদ্ধের পাঁরপ্রোক্ষিতে সি পি এমএ 
তথাকথিত ণনরপেক্ষ সত্তা বিপন্ন 


দস পি এম নেতারা এশীজনিষটি বুঝতে ' 


পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলেই. 


এ-সমস্যার হাত থেকে “আপাতত, রেহাই = 


পাওয়ার জন্যে উঃ কোরিয়া, উঃ ভিয়েত- 
নাম ও িকউবার ন্যায় নিরপেক্ষ ' 
কমযানদ্ট দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপনের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন! 
শলীনাম্ত্বা্পাদ, শ্রীসম্দরায়া ও শ্রীপ্রমোদ 
দাশগনপ্ডের সাম্পীতিক উঃ কোরিয়া 
স্ধন্ন থে. এই অবস্থারই পটভূমিকার। 
তা বোধ হয় পাঁরচ্কার করে বলার 
অপেক্ষা রাখে না। 

উঃ কোরিয়া, উঃ ভিয়েতনাম, কিউবা 


কমদুনিষ্ট রক হলেও বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে 


আসার সঙ্গে সঙ্গে এই [নিরপেক্ষ জোট ৮ 


আর নিরপেক্ষ থাকবে না কিম্বা থাকতে 
পারবে না। হয় এই জোটকে চন 
{কিম্বা রাশিয়া, কোন একটি জোটভুৰ 
হতে হবে, নয়ত এই প্রশ্নেই নিরপেক্ষ 
জোট ভেঙে যাবে এবং এই জোটভুস্ত 
দেশগুলোকে স্বাধীনভাবে রুশ কিন্ব। 
চীন কোন-না-কোন পক্ষে যোগ দিতে হবে ( ' 
উঃ ভিয়েতনাম, উঃ কোরিয়ার 
পাঁরাস্থাত আর ভারতের পাঁরাস্থাত 
এক নয়। কাজেই সি পি এমএর পক্ষে 
এ-পথ অবলম্বন গোঁজামলের পথ 
ছাড়া আর কাঁ হতে পারে! 
টস পি এম'এর দ্বিতীয় সমস্যা £ 
আপস- 
রফা হয়ে গেলে তখন ইন্দিরা সরকার . 
সম্পর্কে তানের মনোভাব কী হবে? 
.নকশালপল্থীদের সমস্যাও কম নয়! 


LS তা হলে 


আসন্ন যিশ্যফুদ্ধ সম্পর্কে মাও'র যে 


করার এক গুরদ্দায়ত্ব কি তাঁদের ওপর 


এসে বর্তায় না? দ্বিতীয় সমস্যা £ 
ভারত ও চশনের' মধ্যে একটা আপস” 
রফা হয়ে গেলে ইান্দরা সরকার সম্পর্কে 
তাঁদের নীতি কী হবে, তা স্থির করা 
(এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে সি পি এম 
অপেক্ষা তাঁরা সংকটের 
সম্মুখীন) । 

“আরো অনেক বিষয়, অনেক প্রশ্ন? 


রয়ে গেল-যা য়ে এই চ্বল্পপাঁরসরে 5১ 


আলোচনা সম্ভব নয়। তাই এখানেই 
ইতি করার ইচ্ছে নেই সে-সব প্রশ্নের 
আলোচনা পরবর্তী লেখার অপেক্ষায়. 





হিতকের আরও খানিকটা 

-.... ঘাঁকে কেন্দ্র করে কোন সংগঠন, 
প্রতিষ্ঠান অথবা পাঁরমণ্ডল গড়ে ওঠে, 
.বিতর্ক তো তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর 
.কর্মকশীর্ত য়েই হবে। মানুষের 
ভেতরে যেমন. আনুগত্যের, তেমন 
"জিজ্ঞাসার বিপরীত সমাবেশ থাকে। 
এই ডায়লেকটিক্যাল. ভাবধারাই মানষকে 
"ন্যাশানাল করে রাখে। সুতরাং, বাঁকে 
. নিয়ে, যাঁর কর্মকীর্ত নিয়ে বিতর্ক 
সেটা তাঁর গৌরব, একই সঞ্জো প্রাকৃত 
ও অস্বীকৃতি, তাই থেকেই সমন্বয়। 

1 কৈ, বাদ্ধদেব বসকে নিয়ে তে বিতর্ক 
ওঠে না। উঠোছল যখন তাঁর অন্যান্য 
যৌনাচ্ছষ সাহত্যকশীর্তর মধ্যে প্রথম 
"এরা ওরা অনেকে বাঙ্জারে এসৌছল। 
কল্ছু সে তো সনত সঙ্ঘের একপেশে 
- তাৎকালিক বিবাদ মাত্র এবং প'ঁরণামও 
কীর্তিমান লেখকের পাঁরজ্ঞাত। আবার 
বার্ধক্যকালের 'রাতভরে ব্‌ষ্ট'র ফয়- 
লালা হচ্ছে’ আদালতে । তেমনি বিতর্ক 
ঘটেছে সমরেশ বসুর গঙ্গার 'বিবর 
- প্রবেশ নিয়েও। এবং এও তাংক্ষাণক 
-মান্্। এ সব বিতর জাতই আলাদা। 


দিনই ধাপার মাঠে বাঁহত ও বুল- 
.ডজারিত হয়, এ 'বতকেরি জাতও 
শতৈমান। নতুবা মানদার আত্মচারতও 
-বতর্কে অক্ষয় হয়ে থাকতে পারত এবং 
অবধৃতও. চিরঞধ্ধশব হয়ে থাকতেন। 

“বঙ্কিমকে, শরংচন্দ্রকে - এবং সর্বোপাঁর 
: বলবীন্্রনাথকে 'নয়ে যে বিতর্ক হয় তা 
-+"আঁভজাত; . চিত্নদ্তন - কালপ্রবাহে 
. সৃষ্টারিত। সাঁহত্যের ভেতরে ও বাইরে 
বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র. আশুতোষ, 
: প্রফদু্চন্দ্র, মেঘনাদ, ' সত্যেন বসকে 
"নয়ে যাঁদ “বিতর্ক ওঠে, তার আডি- 


-জাত্যও, ভিনন। যাঁর পাঁরমণ্জল যত 


অবকাশও তত বোশ। 
রামমোহন যেমন একটি ব্যান্তিমান্ত 


"নন, বিদ্যাসাগর, বাঁঙকমচন্দ্র,। শরৎচন্দ্র 


যেমন এক-একটি ব্যান্তমানন নন, রবশন্দ্র- 


' নাথও তেমান ব্যান্টিতে সীমায়িত নন, 


-প্রফটু্রচন্দ্, আশুতোষ - 


প্রমুখেরা। যে 


. ছাণ্রনামধেয় গ্্ডারা আশতোষের 


- কর! 
"নলের . ভাষা ছাড়া এই নব বন্য হেড 


মর্মরমর্তকে সিপড়তে গড়িয়ে দিয়ে 
হাততালি দেয় অথবা বিবেকানন্দ, 
{বদ্যাসাগরের মৃর্তিতে যে বিদেশ 
রাষ্ট্রের বেতনভূক চরেরা আলকাতরার 
প্রলেপ দেয় তাদের কোন আত্মপাঁরচয়ই 
নেই। এরা যাঁদ কোন বতর্ক তোলার 
সাহস দেখাত, বাহাদুর বলতাম। চোরের 
মত গোপন আঁভসারে মুর্তিতে কলত্ক- 
লেপন যে করে, চৌর্যবাত্তই তার 
সর্বস্ব, আর সর্বাবষয়ে সে নিব, দুর 

থেকে বোমা মেরে যে পালিয়ে যায় সে 
শোৌষেরি দাবীদার হতে পারে না, তার 
মতো ভার দ্যনয়ায় দ্বিতীয়াটনেই। 
যাঁদের নিষ্প্রাণ মর্মরমার্তকে ওরা 
ভাঙে বা কলাঁজ্কত করে তাঁদের সজাব 
প্রাণের লেশমান্ত খবর রাখবার এক কণা 
িদ্যে বা জ্ঞানও তাদের নেই; রাজ- 
নৈতিক বক্‌নিতে যতই কেন না তারা 
প্রাচীর মসীলিপ্ত করুক, ওরা বিদেশী 
রাষ্টস্বার্থের বিভীষণ কুইসালংয়ের 
নির্বোধ উত্তরাধিকার মান্া। আম 
যাশুখস্ট নই, আমি আন্তরিকতার 
সঙ্গে বলতে পারব না, হে পিতঃ, ওরা 
জানে না ওরা কি করছে ওদের ক্ষমা 
ওরা ক্ষমার অযোগ্য। বন্দুকের 


'হান্টাররা অন্য কোন ভাষা বোঝে না, 


- মুগীরোগার বিক্ষেপ। 


- এরা স্বভাবতঃই বিতকর্কে ভয় পায়। 


অতএব থাক .এসব ক্ষণকালশন 


রাখেন একদা এক আম্বকাচরণ গুপ্ত 
৩৫৩ 


ভাগনী’ ও ‘মডেল কাকার 


আজ কে খবর . 


ছোটগল্প লখোঁছলেন? গঞ্জপাভ রায় 
. নামে একজন -ওপন্যাঁসক ছিলেন? 
. চামেলীবালা 


মজুমদার লখোঁছলেন 
শুকতআরা, কে খোঁজ করেন আজ 


, দলিত কুসুম? দামনীলতা'র? 
, প্রসন্নময়ী ৰেবীর ‘অশোকা’? 


কনক 
নাঁলনাী'র ব্রজনাথ ভট্টাচার্য, 'মডেল 
যথারমে 
মথুরানাথ তকরিত্, মধুসূদন মুখো- 
পাধ্যায়, ‘স:খচক্কে'র যদুনাথ ভট্টাচার্য, 
'সৃতপা'র রামনারায়ণ করকে নিয়ে কে 
তর্ক করেনঃ  'ভীষণ' লিখেছেন 


শবজল' আঁবনাশ দত্ত, ‘উদ্ভ্রান্ত 
প্রোমক' অতুলচন্দ্ রায়চৌধুরী, 
ভণ্ড পাদরী’ ডউপেন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায়। অথবা উমেশচন্দ্ু গুপ্তের 
কুমারী”  উপেন্দ্ুকষ্চ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বুকের বোঝা", উর্মিলা দেবীর 


‘পুচ্পহার', এস সি মজনমদারের বলো. 


র 'শর্বানী, 
কত্কর চকবতর অপূর্ব সহবাস’ খুজে 
খুজে কে বা কারা পড়েন? কৈ এ সব 


বন্দ্যোপাধায়ের 


... ক্ষিলতু আজ? হ্যাঁ আজও. আছে: 
"এই সংগ্রহে কৃষধর চকুবতীরি: 'রৌরাণনঠ' - 
গফানদ্দ মণ" 'হটরাবাঈ” কৈদারৈশ্বর" 
লেনের স্মাতিমন্দির, | কৈলাশচন্দ্র 
প্লায়ের ‘ভাইভাঁগ্ন, ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 
' প্বীপাল', ক্ষেত্রণগোপাল চক্রবর্তীর 
'ধুযামনীণ' ক্ষেত্রগোপাল রায়ের 


হন্দকুমারণ,. গরোরন্দ ঘোষের পঁচত্ত- 
বিনোদিনী’, গোপাল বন্দ্যোর 
'হেমাঙ্গনধ, গোলাম মোস্তাফার 


‘ভাঙা বুকও। আলমারীতে ধবন্যস্ত' 
আছে 'অনাথ বালকা, 'অযোধ্যার বেগম! 
গ্অদর্শনামু 


বইয়ের পাঁরচরর থেকেছে অজ্ঞত। কেন 
মা, আমাদের '.সাহতের * দুর্ভাগ্য. ভাল- 
মন্দ বইয়ের 'সাটিফকেট দেন. আঁধকাংশ 
অর্ধ, স্বল্প অথবা, অশশীক্ষিত. প্রকা- 
শকেরা । কোন্‌ বই: সুখপাঠ্য, পাঠ্য অথবা 


অপ্রাঠ্য স্বল্পায়নু, পোলওগ্রস্ত অথবা . 


'ঘনসোতশর্ঘ বা' কালোত্তীর্ণ আর. সার্ট 
ফিকেট নিতে হয় যাঁরা বই ছেপে 
লেখককে ধন্য , করবেন তাঁদের কাছ 
থেকে। ্ 

গ্রভাবত' সরস্বতী অনেক বই 
(লখেছেন, সম্ভবত: কম-সে-কম অর্ধশত ; 
সৌরান্দ্র- মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের সংখ্যা 
এর-চাইতে' কিছু কম" হবে না! এরা 
সাহত্যে ক্রমশ বিলীন হয়ে আসছেন, 
কিন্তু” আজও কিছ স্থান:আছে-য়েমন 
আছে বহ গল্পকার. প্রভাত, মুখো- 


বহুসংখ্যায় বই" লিখেছেন খানিকটা 
লেখার তাগিদে; রেশিরভাগ জীবিকা . 
নির্বাহের তাঁগদে। কি অসামান্য 
নামমাত্র দামে তাঁরা বই বেচেছেন 
একেবারে, বা" সংস্করণাঁপছ7 €ষার 
খদ্বতীয়: সংস্করণ. কখনো হয় নি) তা 
উল্লেখ করতেও লজ্জা পাই। আজও 
এই শ্রেণীর দরিদ্র লেখক কছ? আছেন 
সাঁদের- প্রকাশকের 1 শুনতে 
হয়; কিল্ছু আজকের- লেখক লেখেন 
পয়সার তাংগছেখ যাদি লেখবার কিছু 
মেধা থাকে: তবে: পোয়াবারো: একখানা 


দাষ্ডাহিক বসুমতী 


বই বাজারে ধরলে পাঁদ রেকে-পনেরেট, 
'পনেরো থেকে পণ্সাণ“হতে পারে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কত্কালে মেদ ও: শৃ্থাততে। 


বাড়ি, চলনে গাড়ি ও.সপ্চয়ে ' ব্মজ্ক. 
হতে পারে। 


তবু সেকালে এর একখানা. বই, 


নিয়ে হলস্থ্ল হয়েছে, কিন্তু আজ 
প্রকাশকদের কাহে, কে জানে, হয়তে বা 
পাঠকদের কাছে. তা.অচল' হয়ে গেছে। 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রান্ত, 
প্রেম, ‘সেই মুখখ্াঁন, এখানে আসলে. 
রাই, সমান হয়! ইত্যাদি কথা-লোকের 
মুখে’ মুখে: ফিরত। আমাদের আমলে: 


"আটকে (১৯২6) বাঁধারাঁধ কোন 


ৰা {হমালয়ও তেমনি" এক চমকের সৃষ্ট 
. করোছিলদ -তারকনাথ. গঙ্গোপাধ্যায়ের 
স্বর্ণ লতাও:.এয়ান একখানি:বই। সঞ্জীব 
, চট্টোপাধ্যায়ের আরও. বই আছে, কিন্তু 
, গ্লামৌর.কাছে: সব’ পরাস্ত।: এবং..এ 

গ্লেকেও.আমাদের পাঠ্য নির্বাচন হয়েছে। 
অননুরপা দেবীর মা এমান একখান 
বই,.গাঁক'র মা, গ্রাধালয়া, দেলেদ্দার: মা 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছে.নানা 
সামান্য 


সংখ্যাও; কিছু, কস. নয়: এককালে 
কেদারনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় 
পাঠকদের রেশ মাতিয়েছেন), মানিক 
ভট্টাচার্য অনেক গল্গ- লিখেছেন, ভাল 
গল্পও, কিন্তু ক'জন তাঁর নাম করেন? 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় _ স্বকীয়তয় 
আজও' রেচে ' আছেন: পীত্য; কিন্তু 


তারও স্থান স্থির হয়ে. গেছে 
গ্রন্থারলীতে। তাঁর কাঁবত নিয়ে. তর 


' পূর্ণজীবন সমঞ্চারের চেষ্টা হলেও 


অত্যন্ত দ্ৰুত অন্তরালাঁয়ত হতে 
চলেছেন: অথচ-তীন' ত্রয়ী বন্দ্যো- 
পার্ায়ের একজন আবিস্মরণীয় লেখক ॥ 


কিন্ছুঃসরঃচাইতে বিষ্ময়কর; ডঃ নরেশ 


গড়োছলেম' তারং এবিষ্মাতি।, অত্যন্ত 


US 


' বিতকও হয়েছেঃ আজ হয় না। 


“বলেই (তাঁন..এখনও.. কাঁকং! 
গবেষণায় ডক্টরেট. প্রারাঁরা 


বইগঢুলোরসোত্যীগ: নুয়ং এমন, আড়যোগও 
শোনা; যায় নি... তাঁকে - নিয়ে কিছর 
আজ, 
পাঠকেরা অন্য জাতীয়. ক্রাইম দেখছেন বা 
তাই তাঁদের কাছে পাঁরবেষণ করা হচ্ছে 
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের কথা ছেড়ে, 
দেওয়া যায়, কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত, রাখাল+। 
দান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখেরা, এীতহাসিক 
দাগ" কেটেছিলেন বাংলাস্াহত্যে। আজ 
রমেশ গ্রন্থাবলী হয়েছে প্রকাশকের ' 
সৌজন্যে। রাখালদাস, অক্ষয় মৈন্রেয় 
গদেরকে চেনেন? 

নবনাট্য' আন্দোলনের: মধ্যেও হা 
যাঁদ কখনো শান দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক! 
হচ্ছে, চমকে যাই। অনেক নাটক লিখেন, 
ছেন তান এবং আজও লোকে তাঁর, 
--সত্য-সেলুকাস, বিচি এই দেশ 


' "অতীত মাইকেল, দানব, ননদ 
.ক্ষীরোনপ্রসাদ, বিদ্যাবিনোদ,' শচীন সেন।। 
-অপরেশ মুখোপাধ্যায়, আলধর চো" 


মল্মথ. রায়. 'বে'চে আছেন 
নাটক 
অবশ্যই 
পড়তে বাধ্য হন, কিন্তু সাধারণ পাঠক" 
দর্শকের কাছে তাঁরা বিস্মৃত বা 
অজ্ঞতারাজ্যে িলীয়মান। 

একটা. কালে বাংলা সাহিত্যে 
সোনার ফসল ফলেছিল। বিশেষ করে, 
কথা-সাহত্যে। রবীন্দ্নাথ-শরত্চদ্দের 
জাবদ্দশায়ই মাঁনক-বভূতি-তারা+ 
শুঙ্করের, অভ্যুদয়ই যে ঘটেছে, তাই-নয়,' 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বস! . 


পাধ্যায়। 


‘ প্রেমেন্দ্র' মির, প্রবোধ সান্যাল, ্রেমাককুনু' ? 


আতথর” বনফুল বা বলাইচাঁদ মনো 
পাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 


বিপদ এই যে; 
ঠিক লেখবার মূহুর্তে অসাজনায় 
গরস্মরণ: ঘটতে পারে. উল্লেখবোর্গ: 
নায় বাদ. পড়ার. আশওক্ পরাতে, মহরতে 
তা. ছাড়া, মান তালরা কররেন. তাঁর 


. গুগ্রর কেক ররুম প্রভারাীবস্তার। করতে 


-পৈয়েছেন, সোঁটও নগণ্য নয়? সংদ্কার- 
বদ্ধ আমি মানুষটা যেখানে শরীরে শু 
: নয়, মনেও সীমাবদ্ধ, সেখানে তালিকা 
ভা, আর সাঁত্য করে 
আম এখানে তালিকা-রচনাও করাঁছ 
|নে। আমি বলতে চেয়েছি, এককালে 
{বাংলা সাঁহত্যে, বিশেষ করে, কথা- 
[সাঁহত্যে সোনার ফসল ফলেছে। কিন্তু 
[সবারই সব বই সমান চমক 'ঁদতে 
উপস্পপ্যনলালম টি তিন তা 








পেরেছে বা নতুন দিগন্ত খুলে 'দয়েছে 
এ-কথা ঠিক নয়। সুন্দর ঢেউ খেলানো 
সবুজ ধানক্ষেতেও অনেক গাছ থাকে 
সতেজ, কোনটা পোকায় বিনষ্ট, কোন্টায় 
{চটে ধরে। মাঁনক বন্দ্যোর পদ্মানদশীর 
মাঝতৈ যে চমক, চোর বা প্রাগোতি- 
হাঁসক গল্পে যে বিস্ময়, শূতুল- 
নাচের ইতিকথা বা সহরতলী দ্বিতীয় 
খণ্ডে যা বিস্তারিত, তা সবটাতে নেই। 





- এজন্য খেদের কোন কারণ নেহ। 


মানিকবাবকে নিয়ে বেশ কিছুকাল 
কথা উঠবে, ওঁর সচেতন লেখার সঙ্গে 
অন্যান্য অচেতন অথচ রসোত্তীণ' লেখার 
নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। বিভীতি- 
ভূষণের পথের পাঁচালী বিশ্বজয়] চল- 
চ্চত্র হয়েছে বলে নয়, অপরাক্তের 
উপসংহারে এমন মৌলিক হীঁঞ্গত অ.ছে 
যা 'বিভাতিভূষণের মনটাকে দপণ্রে মতো 





পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোয়ার 


(দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়-- 
সম্ভব । আপনা শার্ট, শাড়ী, বিছানার 


অমন সাদা শুধু টিনোপালেই, 
চাদন্ত, ভোয্বালে-_-সব ধবধবে ! 


আর, তার খরচ ? কাপড়পিছু এক পয়সারও '্কম 1 টিনোপান 


স্্ব্রেগলান্র প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিন্ত! “এক: নাল 
না তিন জন্যে এক 
& টিনোপাল-্জে জার গাযযী 
হইদারল্যা-এর বেসি ট্রে বাস, 
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জবছে বরে কোলে । জানি, তারাশল্করের 
ধনৰ ‘মত ঈকছত পৃথক, নকন্তু জীত- 
জ্যালদক এস্টমেট ও শরয়াল এস্টমেটে 
জার কালগ্দ-গণদেবতা-পণ্চগ্রাম তাঁর 


ঘয়লাকুঠীতে--কথা-সাহত্যের 
লক বিস্তারে আজ "তানি ক্লান্ত! ভাষা 
ও দণঃসাহাঁসকতায় প্রবোধ সান্যালের 
ওপর আলোকচ্ছটা 'পড়োছল 'এবং 
প্রত্যাশা জেগোঁছল পাঠকদের 'মনের 
এদের আঁধকাংশই আমাদেরই মত “নিন্ন- 


পাঁরবাঁধত, আজ হয়তো তাঁরা অর্থণবত্তে 
তা উত্তীর্ণ হয়েছেন। শীকন্ছু সংস্কার 
'বালাজীবন হথরেই "মূল হয়ে বায় 
মারায়ণ পরশ্গোপাধ্যায়, ইপ্রমেন ঘর, 
, বনফুল, ঈবীতভুষণ মুখোপাধ্যায় খাঁর 
. যাঁর বের স্বকীয়তা রক্ষা করে এহে- 
ছেন। অম্লাত “্ৱান্তন আরম জামা 


sole eran) Blin 


₹ছেন জাগরাীতে এবং তাঁর 'দ:ু-এক- 
খা বই আজও গ্রকাশকেরা বেচতে 
স্লাজাী আছেন॥ বোধ [ঘোষের খ্কীসল 
নিয়ে হুলস্থুল পড়ছিল, পড়বার 
কারণও ছল, অর্ান্রকের সঞ্জো বখা- 
সাহত্যের ভাঁজ য়েল -আশটার্নভ 
হয়েছিল॥ তাঁর একটা 'মান আছে, 
কিন্তু পূজোর তাগিদে বেশী লেখার 
দোষ চুকতে 'যাধ্য। বদ 1তাঁন বলাই- 
চাঁদ, গ্রেমেনের ‘মতই সাবধানী সতর্ক 


লেখক। 

শুধুমাত্র চিত্তাবনোদন নয়, এরা 
মানুষের 'অনাবচ্কত 'বহু কররাপ্পীত- 
দরিয়ার অতলান্ত মহাসাগর থেকে রুদ্ধ 
কছু রয় আহরণ করেছেন, অথবা তার 
নমূন্য উদ্ঘাটন করেছেন, হয়তো রি, 
ক্রেদ কিছু অবাঞ্ছিত বস্তুও ঘ্দাঁলয়ে 
উঠেছে। সন্দেহ নেই খরা গাঠরের 
চিত্তকে আলোঁড়িত-উদ্বোলত করেছেন? 
তবু একথা জোর 'করে “বলা হনীদকল 
ওঁরা ঁচরপ্রদীন্ত থারুরেন॥ দের 
অনেকেই আঁদ্বকা গ্রৃপ্ত প্রমুখের মতই 


না, প্রকাশকেরা নতুন বইয়ের অভাবে 
'এদেররেই নব 'নব সাজে ব্বা টকীশল 
করে বাজারে আনেন এর "কারণ এই 
‘নয় যে, তাঁরা হয়তো এমন “রুছু দন 
নি, যা ‘বারে “বারে মানুষের মনে প্রশ্ন 


তুলতে পারে; তাঁরা স্বকীয়তায় 
উজ্জল, কিন্তু:সে খজ্ববল্যের পরিমন্ডল 


দশর্ঘদয়ত নয় অথবা ‘তাঁদের “কেন্দ্র করে 
কোন ইনস্টিটিউসান, 'একটা এতিহা, 
একটা স্কুল, একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা, 
পর্ব পক্ষ-উত্তরপক্ষের বিতর্ক“ বিষয় হতে 
"পারেন শীন। সবাই হুন.না। খাঁরা হন, 
‘তাঁদের অমরত্ব ধখানেই?। 

অক্ষ্য করায় দয়, '্ব্পায় কথা- 


সাহিত্য বা কথা-সাহাত্যক অথরা নাটক 
মধ্যাবন্তের আনাঁসকতা ও শাঁরবেশে - বা 


নাধযরারের তুলনায় প্ররদ্কার, 
রি ৬১ ৬০ 
ন্দীর্ঘায়াা। এরুটা ময় ছল খন 
দ্দ্ীনেন্দ্র স্রায়ের গোয়েন্দা বাহিনী, দিলেন্দ্র- 
জালের নাটক ন্বা প্রভাত অুখোগাধ্যায়ের 
খাল্ধ জাইবেরী ন্বা বইয়ের [দোকানে 
টানাটানি প্ররন্বের “ই, সরেষগার বরই, 
ভক্তের বই, ধটেরুসই বা হলে) বাধার 


ও সন চির, স্বদেশের ইতিহাস, 


হাহিতোয় হাঁতহাস ব্য কমালোচনার, 
বইয়ের প্লাঠর-্রম, “নুর কম; জু এরই 
স্বল্প স্মাঠকের অধ্যে তাঁরা দীর্ঘজটীরী 
এই কারগে হ্যে, মানুষের ‘মনে যে (যে 
প্রশ্ন জাগে, জেগেছে “বা জাগতে *থারে, 
তার কিছু কিছু সর সব বইয়ের যোই 
'আছে। হইীতিহান-্রণেতাদের- বাছে 


যেমন পূর্বসুরীজদর উল্লেখ ব্আীনিরার়্ -* 


হয়ে ওঠে ঘৌোঁদ আত্মসাতের 'মতলর না 
থাকে) ইকোন “বষয়ে “বিতর্ক ভুলতে 
শগেলেও তৈমীনি প্তর্বনুী প্রবন্থকারদের 
স্মরণ করতেই হয়া। ৮৮৬ 
একখানা এ সী সা 
না-কোন সত্রে, খুব ব্যবধানে হলেও 
স্মর্ণযোগ্য হতে পারেন। লোকে এয়নও 
'যেমন বাঁরবল-সবুজপত্রের “কথা বলে 
পাণ্ডিচেরীতে আড়াল না হয়ে গেলে 
'নাঁলনী শযপ্ত জীবদ্দশায় সমাদর পেতেনা। 
দীরাদ্যাসাগর, "ৰীৎ্কমচন্্র, রবীন্দ্রনাথের 
'সমগ্রতা কত্বেও তাঁদের প্রবন্ধ তাঁদের 
বোঁশ করে জাগিয়ে রাখবে। ডঃ অরবিন্দ 
পোদ্দার বা নারায়ণ চৌধারী প্রবন্ধকার 
বলে তাঁদের দনয়ে হৈ-চৈ নেই, কিন্তু 
'আলোচনা-সমালোচনাকানলে তাঁদের নাম 
ওঠার বম্ভাবনা আছে-যেমন আছে পর- 
লোকগত ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, রথাীন্দ্নাথ 
রায়ের এরং জীবিত সঃ আঁজত ঘোষের 
নামোচ্চারণণ বর্গ দীনেশচন্দ্র সেন 
ক্ষবে ববাংলামহিঞেের ইতিহাস নঁলখে 
গেছেন, “ময়মনীসংহ গপীতকা ইত্যাদি 
ধলখেছেন। ব্হারদ্ঘয় স্ডঃ সকার সেন, 


উঃ ভুদের চৌধুরী, ডঃ অসিত ব্যনেযা-। 
'সাধ্যায় এসেছেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
এসেছেন, রন্তু ‘দীনেশ ডেমন বেচে 


আছেন “এদের মধ্যে কবাঞঞদের বাইরেও ০৯. 


কু যান শিশুসাহিত্য, কাব্যে, 
গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে “এবং 'স্বোপার 
রহ্মচযাশ্রম শিক্ষাকেন্দ্র শ্রাতজ্ঠায় শার- 
-ব্যপ্ত, তান বিতকেরএধনও (আক্জিহতে 
শতবর্ষ প্ররে_বন্তুত ১০৯ 'রছর পড়েও) 
বিষয় ও দীর্ঘায়ু বো রায়) হবেন না 
কেন? কথা-সাঁহত্যে যেমন, প্রবন্ধ” 
তাঁর শ্যাঁদ একাধিক শিল্পকর্ম 
থাকে "তবে জা "থেকে মান 
একটি ‘বা ভগ্নাংশ বেছে নিয়ে তাঁর 
'মলযয়ন কখনো সার্থক বা বিনভ'রযোগ্য 
হতে"ারেন্না; জাতে হয়*দমালোচকের 
প্রমশোথল্য নতুবা ফশকীৰ্ম জ্ঞানেরই 
প্ণারিচয় গপাশয়া বায় *াহ। কোন 
ঘুলেখরেরই কর “বই ভাল হয় না, কোন 
(লেখরেরই কার ব্ৰই আারাপ হয় নাঃ 
আবার এমনও "দেখা ায়,কোন-লেখকের 
প্রকট মার বই শীরদ্ময়কর, আর সব না 
দলমলেই ভাল হুত?; রন লেখকের 


রায় রই জাল, ত্অনেকি অপাঠ্য। 


বর বলতে হারে, কান লেখক সম্পর্কে 


নজরুলের কার্য ও স্পরধচন্দের উপন্যাস 
ঠিন্নন্দেহে দ্দীর্ঘকালর্যাপী, কিন্তু 
হিত্যের অন্যন্য ক্ষেত্রে তেমন পার্ব্যপ্ত 
ননন “বলে ত্তাঁরা কোন স্থায়ী ইন্সাট- 
1টিউসান ব্বা ধাঁমীরিউলার অর্থে) “আশ্রম” 
দক কৈন্দ্ারন্দ হয়ে ওঠেন নি, তাঁদের 
ধনয়ে তর্ক তই "কালে ও বিষয়ে 
সীমাবৃদ্ধ-হয়। কিন্তু যাঁদের পাঁরমস্ডল 
ত্রহত্তর, সৌরজগতের "মত, তাঁদের নিয়ে 
বীবত্ক উঠবে বারে বারে, মূল্যায়ন হবে 
বারে ব্বারে-হুয়তো' “এইনভারেই, এই একস- 


টিতে ইউ সরি কক্ষণ 
প্ররিক্রমা করে 'চলোঁহ--কয়েকটা গছ 
চাঁদে ফেলেও। 





সি তন ৪ 


.. স্্গবিজ্ঞানবাদ?ী বিবেকানন্দের কে 
. ভ্াঁকয়ে৷ অধ্যাপক: গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন 
“তাঁর বিচারবাঁদ্ধি ছিল বিজ্ঞানধমাঁ' 
» মানরধমাঁঁ। সমাজবাস্তবের *বশ্লেষণে 
ভাই তান, আধ্দীনক সত্য দাষ্টর, পথে 
'অনেকদ্‌র শগ্রসর হতে পেরেছিলেন' কিদ্তু 
ছদয়াট' ছিল দ্বিখন্ডিত।:..বিবেকানন্দের 
ানবধর্মও্ ভাই অধ্যাত্ববাদের কুয়াশা, থেকে 
মুক হতে পারে নি।” 
ছিল, একথা আমরাও স্বীকার কাঁর। সেই 
ঈঙ্গে আমরা একথাও বলতে চাই 
যে সত্যদৃষ্টির পথে, তান, অনেক দূর 
ম্বথাণ্ডিত হয়েছিল এবং হৃদয়কে 
[দ্বিখস্ডিত করে, বস্তুবাদের সত্য এবং 
অধ্যাত্ববাদের সতা-এই দুই সত্যকে এক 
রে 'মাঁলয়ে নিতে পেরোছলেন তিনি এক 
দমন্বয়ের মধ্যে। সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ 
তাঁর হুদয়ে উদ্ভাঁসত হয়োছল নানা 
ধর্ণে। আর অধ্যাত্মবাদের কুয়াশা? কুয়াশা 
কোথায় নেই? বিজ্ঞান অনুসন্ধানে যতই 
মান্ষ এগুচ্ছে, আমাদের চারপাশের 
ছান্দ্রয়জগৎ ততই কুয়াশায়' ভরে উঠছে। 
ঙ্গাচ্ছ, আঁফস-আদালত, ব্যবসা-বাদশজ্য বা 
পলিটিক্স করাঁছ, বাহাজগতের হাজার রকম 
ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি-এই পরম- 
[বিশ্বাসে যে; নিত্যকার দেখা আমাদের' এই 
ঈগৎ, আমাদের চাঁরাঁদকের এই বাঁহার্ব শ্ব 
সম্পর্কে আমাদের আঁভন্্রতায় কোথায়ও 
কোনো ভুল নেই। আর বৈজ্ঞানিক, দুষস্টি- 
ভঙ্াখর গর্ব কে, না করে? আমাদের 


(প্যৰ্প্রকাশিতের পর 


কাঁভজ্ঞতালদ্ধ' জ্ঞান যে বৈজ্ঞানিক দাত্টি+ ' 


ছঙ্গীর, দ্বারা পাঁরশুদ্ধ এই: দাহ বা 
কে' ছাড়তে চায়? আমাদের' মত" ও পথ 
নির্ধারত-এ শ্বাস আমাদের কতই না 
দৃঢ়! কিন্তু বিংশ শতান্দীর পদার্ঘবদ্‌ 
তাঁকে জিজ্ঞেস করন 

শক ব্যাপার? এই বিশ্বজ্গণ বাইরে 
যেমনটা, দেখছি, শুনাছি, বুঝাচ্ি-সব। ঠিক 
ত’? পরীক্ষা করে কি বুঝছেন +* 

“তাই তো, হে-আগেকার সেই 
Materialism যেন'একেবারে শেষকথা 
নয় !” 

শকেন?” 

“এই তো দেখো, Matter, photon, 
light quanta সব পরীক্ষা করে 
দেখলুম। Particles আর Wave 
নয়ে নানা অবস্থার বিচার হোলো. কিন্তু 
কি জানো-কণিকাগলোর সঠিক অবস্থান 
জানাই আর সম্ভব হচ্ছে না। 
Elements of radiationগুলোও 
কেমন যেন_ কোনো জায়গায় ঠিক থাকছে 
না। আবার এই দ্যাখো না-এদের 
অবস্থান যাঁদ ঠিক ঠিক জানা যেতও, তবু 
পরে কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কিছ 
বলা একেবারেই অসম্ভব । 

"চেতনাহীন' এই জগৎটার কথা যাঁদ 
উঠছে তার Substratum-এরু ছাঁবা। 
ওর মধ্যেই ত’ জাগাঁতক ঘটনার সব উৎস 
লদকয়ে' আছে। হয়ত অনাগত ভাঁবতব্য 
ওর মধ্যে সপ্ত--অনিবার্ধ পাঁরণাম প্রকাশের 
জন্য সে অপেক্ষমাণ ৷" 

»*ওটা. আপনার: 


হ৬৭ 


Hypothesis.” 


“কু বলছো? ওটা Hyঃpothesir 
মাত? --তা: বলো'। কল্তু, পদার্থবিজ্ঞানের 
সত্য যা, কিছ? জানা গেছে, এখন দেখা 
যাচ্ছে তার: মিল শুধু Hypotiesis- 
এরই সঙ্গে। যতই. দেশ-কালে, আবদ্ধ 
এই ওপরকার জগৎ থেকে 50050086000 
এর জগতে প্রবেশ করতে যাই, মানে হয় 
যেন কেমন' তরো-যেন বস্তুর জ্গং থেকে 
মনের. জগতে ঢুকাছ!” 

কিছুনঁ্দন আগে বস্ডুবাদী দৃষ্টিতে 
আমাদের চাঁরাদকে 99868 বা দেশ 1ছল 
কাঁঠন হীন্ডিয়গ্রাহ্য নিরেট কাণকাপুঞ্জ 
দ্বারা পারপূর্থ যেগুলি পরস্পর 
পরস্পরের ওপর বৈদ্যৎ চদম্বক বা 


মাধ্যাকর্ষণণয় শান্তি প্রয়োগ করতো: এই 
শান্তর 'ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত 


হোতো কাঁণকাপনঞ্জের গাত আর এর ফলেই 
ছটতো জগৎজোড়া কর্মপ্রবাহ ! কিন্তু 
আজ বিংশ শতাব্দীতে Physical 
theory of relativity বলছে বৈদাুৎ 
এবং চৌম্বক শাস্তাক্রয়া আসলে আমাদেরই 
“Mental constructs” বা “মনের 
ছচচি”। জড় কাঁণকারাশির গাঁত বুঝবার 
চেষ্টা থেকেই এই “ছাঁচ"গুলির উদ্ভব! 
আবার Ener£y বা শান্ত, Momentum 
বা ভরবেগ বা অন্যান্য যেসব ‘Concepts’ 
বা ধারণা গঠিত হয়েছে এই বিশ্বের ক্রিয়া* 
কলাপকে বুঝবার জন্য সেগ্যঁল সবই 
“মনের ছাঁচ"। 

Dialectics-এর ব্যাখ্যায় মাগর্ম বলে 
fছলেন—““With me, on the con- 
trary, the ideal is nothing else 
than the material world ryeflect- 
ed by the human mind and 
translated: into. forms cof 


- ০5৪) ঠক কথা, কিন্তু হে উজার 
‘তান বাইরের Material Wo:ld-aর 
An দিয়েছেন, আধদানক বিজ্ঞান ততখান 
আর 'দতে পারছে না। একটা ৷ 
মি উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। কানাই-এর . 
ঘদ্ধ্বধরুন তার নাম বলাই। বলাই 
ধানাই-এর কাছে মনোবেদনা জানিয়ে 
[বন বলে, জান, ভাই কানাই, 
"স্বয়ং প্রিয়া বলেন ‘তোমার গলা 
বড়ই রুক্ষ 
এই মোর বড় দুঃখ/-কানাই রে 
এই মোর বড় দঃখ-» 


পারে তার ওপর ভিত্তি করে সে বলে, 
*তাই তো ভাই, তোমার গ্ললার স্যর ত’ 
আঁমও কত শুৃনাছ। সে ক এতই রুক্ষ? 
কই, আমার ত’ তেমনটা মনে হয় না। 
ক জান বাপ, নারীর মন!” | 
কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বলছে 
রুক্ষতা বা কোমলতা ত' দুরের কথা, 
আসলে বন্ধুর গলা থেকে সুর বা বেসুর 
1কছুই বেরোয় না।_যা বেরোয় তা নিছক 
' ঈড় বা শীর্ত-কাঁণকার কম্পন-জানিত গছ 
ভরঙ্গ। প্রিয়ার মনের উপর প্রাতফালিত 
সেই তরঙ্গ যে তরঙ্গ-বোধে রূপাল্তাঁরত 
মা হয়ে বেস র রুপে জেগে ওঠে এবং 
{বিরূপ 'ক্রিয়া-প্রাতাক্িয়ার সৃষ্টি করে, ওটা 
প্রয়ার মনের সাঁণ্টি। প্রিয়ার মন্ট যাঁদ 
, বিরূপতায় নিপাতত হয়ে বলাইক্ষে আর 
অমন .কষ্ট পেতে হত না। 
"শুধ: ধান নয়, বর্ণ স্পর্শ স্বাদ গন্ধ 
ঘা নিয়ে আমাদের এত কারবার, এত হাঁসি- 
কানা, দুঃখ বেদনা, এত আকর্ষণ কর্ষণ, 
বন্ধত্ব এবং রেষারোষ বাঁহজঁগতত তার 
কোনো আস্তত্ব নেই। মনষাহান বা 
সনানিপেক্ষ বস্তু জগং--সে শব্দমপর্ণ- 
" দ্বাদগস্থহীন এক িস্ভুতাকমাক'র-সত্তা 
মাতত। একজন প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞঠনকের 
ভাবায়_-“অণু পরমাণু ও আদ জড়- 
কাণকাসমূহের সূক্ষমতম রাজ্য জরীপ 
করে বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতের দ্বরূপ 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তত্র সঙ্গে 
আসাদের প্রত্যক্ষ ই্দরিয়ানভাঁতর জগতের 
মোটেই কোনো সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায় 
না। আধ্বনক বিজ্ঞানের মতে বিশ্ব- 
জগতের সর্বত্র জুড়ে জড়ে জাঁবে উাপ্ভদে 
গ্রহ নক্ষত্র নীহাঁরকায় ও মহাশুনে' প্রচণ্ড- 
বেগে অনবরত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে 
শুধু অগাঁণত আদম জড় কণিকা 
ইলেকট্রন, প্রোটন, শনিউদ্রন ও ফোটদনের 
ধল! শান্তকাণকার্পী ফোটন - হিসাবে 
গণ্য করা হল এখানে । কোথাও এরা 
দলে ভারী, কোথাও হাল্কা। কোথাও 


i. 


 মস্তিচ্কের কেন্দুস্থলে। 


সাপ্তাহিক -বস্মেজ) 


এদের 'বিদ্যদ্‌গাঁত,' কোথাও বা ত, ৎতে- 


অল্প বেশী কম। এই ছ্ঢোছাঁটর-ফলে . 


এরা সব সময়ে আমাদের ই্দ্রয়ের দরজার . 


এসে আঘাত করে। এ সব . আঘাতের 
ধাক্কা বহন করে নিয়ে যায় আমাদের 
দেহের বহুসংখ্যক স্নায়ুসূত্র আমাদের 
এখন মাঁস্তচ্ক 
কেন্দ্রের আদিম জড়কাঁণকার মধ্যে ষে কি 
আন্দোলন ঘটে তা জানবার উপায় নেই, 
যা থেকে আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠে 


* বর্ণে গন্ধে রসে ছন্দে স্গশে ভরপূর 


বাত এ বিশ্বজগৎ। বাঁহজগতের 
দ্বারে শুধ; আদিম জড়কণিকা বা শান্তি 
কাঁণকার নূৃত্যতরত্গের ধাক্কা! জাদকরের 
দণ্ডের মত এরা আমাদের সুপ্ত চেতনায় 
জাগিয়ে ভোলে ববাচত্র রকমের অনুভূতি 
অগত্যা মানতে হয় এ হল শুধু তশমাদের 
মনেরই কারসাঁজ। আমাদের মায়াবী 
মনই তার আপন মাধ্যরী মিশায়ে বিচিত্র 
িশবজগৎ রচনা করে সুখ দুঃখের 


.সধামশ্রণে আপন উপভোগের জন্য! 


আলোয় বা সূর্যাস্তের শোভায় কোনো 
বাস্তব ছন্দ গন্ধ রূপের আঁস্তত্বের প্রমাণ 
নেই! আসলে আধ্বীনক বিজ্ঞানের মতে 
বাহজগিৎ হচ্ছে অরুপমরসমগন্ধমস্পর্শম- 
শব্দমৃ। সুতরাং আমাদের ইন্দ্িয়ান্‌- 
ভাঁতর প্রত্যক্ষ জগং--যাকে বলা যায় নাম- 
রূপের জগৎ-তা হচ্ছে আমাদেব মনের 
গড়া জগং। স্বপ্নের মতই আনিতা এবং 
অলীক। একে বলা যায় বিজ্ঞানের 
মায়াবাদ। বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে 


এর বিশেষ প্রভেদ নেই” 


অতএব মায়া বা অতীন্দ্রয় কথাটি 
শুনে আর আঁকে উঠলে চলবে না! 
আমাদের মত সাধারণ মানষ স্বীয় 
অভিজ্ঞতার পাঁরপ্রোক্ষতে যাকে একান্ত 


দেখতে চায় তাদের আঁভজ্ঞতায় সেই 
অবাস্তবই একান্ত বাস্তব হয়ে ওঠে। 


ইন্দ্িয়জ্ঞান আহরণ করতে গয়ে আমরা 
আমাদেরই অজ্ঞাতসারে অহরহ অতীশীন্দ্িয় 
ভূমিকার আরোহণ কারি 

উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ অণ্কে- 
তখনও Quantum theory অথবা 
Physical theory of relativity 
জগতে প্রসারত হয় নি-সেই সময়ে জড়- 
বিজ্ঞান এবং ভধ্যাত্মবিজ্ঞানের সীমারেখার 
মধ্যে কান্পানক ভেদকে ঘিয়ে দেওয়ার 
আহবান জানিয়ে স্বামীজ্জী দিখোঁছলেন- 

“জড়বিজ্ঞানের বিপরীত আয্যাত্মক 
বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আজ সারা বিশ্বে এক 
মহা সোরগোল পাঁড়য়া গিয়াছে ।. আমাদের 
ঞাঁহক জীবন ও পাঁবদশ্যমান জগৎকে 


" দূঢ়ৃতীত্তর উপর প্রীতাষ্চিত কারধার জনা 


৩৫৮ 


আমাদের হান্দুয়জ্ঞানের সামার বাহভূত 


সকল, ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আত '' 


“দত একটি ফ্যাসানে পারণত হইছে ৷... 


আমাদের হীন্দরিয়জ্ঞান যতক্ষণ স্বাভাবক 
শাক্তসম্পন্ন, ততক্ষণ আমাদের সর্বাপেক্ষা 
বিশ্বাসযোগ্য পথপ্রদর্শক এবং সেগনুল ষে 
সব তথ্য সংগ্রহ কারয়া দেয়, সে সক যে 
মানবীয় জ্ঞানসৌধের 1ভার্ত--এ কথা কেহ 
অস্বীকার করে না। কিন্তু কেহ যাদ 
মনে করে মানষের সমগ্র ' জ্ঞান শুধু 
হীন্দ্রয়ের অনুভূতি-আর [কিছুই নয়, তবে 
আমরা উহা অস্বীকার কাঁরব' যাঁদ 
প্রাকতিক জ্ঞান বলতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই 
বঝায়_তার বৌশ আর কিছুই নর. তবে 
আমরা বালব এরুপ বিজ্ঞান কোনোদন 
ছিল না, কোনোদিন হইবেও না! উপরন্তু 
হীন্দিয়জ্ঞানের উপর প্রাতাষ্ঠত কোনো জ্ঞান 
কখনো বিজ্ঞান বাঁলয়া গহীত হইতে 
পারিবে না। 

অবশ্য ইীন্ড্রিয়গ্মীল জ্ঞানের উপাদান 
সংগ্রহ করে এবং তাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য 
অনুসন্ধান করে কিন্তু এখানে উহাদের 
থামিতে হয়। 

প্রথমতঃ বাইরের তথ্য সংগ্রহ য্যাপারও 


অন্তরের কতকগ্ীল ভাব ও ধারণা যথা 


দেশ, কাল-এর উপর নির্ভর করে। 


দ্বিতীয়তঃ মানসপটভূ মিকার গকছন্টা 


, বিমূর্ত ভাব ব্যতীত তথ্যগ্লির বগ্ঁকরণ 
বা সামান্যাকরণ অসম্ভব.। 


সামানন্কিরণ 
যত উচ্চ ধরনের হইবে বিমূর্ত পট- 
ভাঁমকাও তত হীন্দ্য়ানভাতর বাইরে 
থাঁকবে। সেইখানেই অসংলগ্ন তথগ্দাল 


সাজানো হয়। এখন জড়, শান্ত, মন, নিয়ম, 


কারণ, দেশ, কাল প্রত ভাবগ্াল আত 
উচ্চ বিমৃত'নের ফল-কেহই কোনোদিন 
এগাল হান্দুয় দ্বারা অনুভব করে নাই__ 


অথবা বলা যায় এগাল আত প্রাক্তক বা 
অতশীন্দ্িয় অনুভূতি । অথচ এগাল ছাড়া 


কোনো প্রাকীতিক তথ্য বোঝা যায় না।৮" 
[পঃ ৩০৬, ৩য় খন্ড বাণ ও রচনা] 


আছে যাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের 
নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। ইহাকে বলা 
বাক ‘ক’। আমাদের ভিতরে আরও এমন 
একটা কিছ; আছে যাহা আমাদের নিকট 
অজ্ঞাত ও অজ্দ্রেয় ইহাকে বলা যাক 
খ’। জ্ঞেয়বস্তুমান্রেই এই ‘ক’ এবং থা, 
এর সমান্ট; আমরা যে সকল বস্তু জান 


তার প্রত্যেকটিরই দুইটি অংশ অবশ্যই 


থাকিবে। ‘ক’ বাঁহ্ভাগ এবং শ্ব’ 
অন্তর্ভাগ এবং ক ও খ-এর সমাণ্টলব্খ 
বস্তুকেই আমরা জানতে -সমর্থ হই? 
অতএব জগতের প্রত্যেক দৃশামান' বস্তু 


ধআংশিকভাবে- আমাদের সৃষ্ট, এবং উহার :. 
এখন বেদান্ত, 
বলেন এই ‘ক’ ও ‘খ’ এক অখন্ড সন্ত. 


অপর অংশটি 'বাহ্য। 


[পৃঃ-৩৩১-৩য় খন্ডবাণী ও রচনা] 
তাই স্বামী বিবেকানন্দের অধাত্মবাদ 

ধা অতীন্দ্রয় অনুভূত কুয়াশানত্ডিত 
কোনো অলৌকিক মিথ্যা জগতের কাহিনী 
নয়। অলৌকিক ঘটনা বলে তান "কছ 

মানতেন না। হীন্দ্রয়ের জগতে অনুসৃত 

হরে এবং তাকে আঁতিক্রম করে 'রয়োছে যে 
অতীন্দ্রিয়ের জগৎ সেও মানুষের আঁধগম্য 

এক স্বতন্দর জগৎ! সেই জগদতাঁ$ স্তার 

অন্দসন্ধান না করে আমানের থাকরার 

জো নেই। এই বর্তমান ব্যক্ত জগৎ সেই 

অব্যন্তের এক অংশ মাত্র। এই' পঞ্টোন্দয়- 

গ্রাহ্য জগৎ যেন সেই অনন্ত অধ্যাত্ম- 

লোকের একাঁটি ক্ষুদ্র অংশ_ আমাদের 

ইীন্দ্রিয়ানভূঁতির স্তরে এসে পড়েছে। 

অতীীন্দ্য় বোধ আধুনিক বিজ্ঞানের 

গাঁরপ্রেক্ষিতেও কুয়াশাবৃত প্রহোলিকা- 

জগতের  ধুষ্রমায়ায় আচ্ছন্ন কোন 


অলৌকিক ‘মিথ্যা ব্যাপার নয়! স্বামীজী 


তাই বলেছিলেন 


"সকল মানুষের ভিতরেই এই . 
[সহজাত জ্ঞান, ; 
অক্প- ' 


গতনাঁট শক্তির বীজ 
শবচারশান্ত। অতীন্দ্রয়বোধ ] 
বিস্তর পাঁরস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। 


“ই সকল মানাঁসক শান্তর বিকাশ হইতে { 


হইলে উহাদের বাঁজগুলও অবশ্যই 
মানবমনে থাকা চাই। ইহাও স্মরণযোগ্য 
যে, একাঁট শান্ত অপরটির 'বকাশত 
অবস্থা মাত্ব। সুতর 


হইয়া অতীন্দ্রয়বোধে পাঁরণত হয়। 
সুতরাং অতীন্দিয়বোধ বিচারশন্তির 
পারপন্থী নহে-পরন্তু তাহার পাঁর- 
পুরক। যে সকল স্থলে 'বিচারশান্ত 
পেশছিতে পারে না, অতশীন্দ্িয় বোধ 
-ভাহাদগকে উদ্ভাঁসত করে। তাহারা 
ব্যাদ্খর বিরোধী হয় না। বার্ধক্য 


বালকত্বের বিরোধী নয়, পরন্তু তাহার 
পরিণতি ।” 

[পঃ ১৬৫-১৬৬--৩য় খণ্ড, বাণী 
ও বদনা] 


এই প্রসজ্ঞে একটি ঘটনা পাঠক- 
বর্গকে স্মরণ করতে .অনুরোধ কাঁর। 
‘যুক্ত বিচারের সীমায় রেখে যার ব্যাখ্যা 
সাধারণ বোধের মাপে যা খাপ খায় না 


বিরোধী নয়। 'বিচারশান্তই পাঁরিস্ফটট 


১০ »জাতাহিকরেগনেত) 


রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
স্মতি"তে ৷ 

“এক মুহুর্তে আমার চোখের 
উপর হইতে যেন একটা পদ সাঁরয়া 
গেল। দোঁখলাম একটা অপরুপ 
মাঁহমায় 'িশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে- 
এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরাঁঙ্গত। 
আমাদের হৃদয়ের' স্তরে স্তরে.যে একটা 
৷ব্ষাদের আচ্ছাদন ছল তাহা এক 


তাহার গা চাঁটিতেছে--ইহাদের মধ্যে যে 


একটা অন্তহীন 'অপাঁরমেয়তা আছে 
তাহাই আমার মনকে ীবস্ময়ের 
আঘাতে যেন বেদনা A 





উগাসক-সম্জায়। 





-বেদনাসিষ্িত 


ভাবরাশি কবিতয় 
ননঃসারত হইল 
গেল-খুলি 
জগৎ আস সেথা কাঁরছে 
| কোলাকুলি।” 
জানি না কাঁবর এই ইন্দ্য়াতত 
অনুভূতিকে কেউ কাঁবক্পনা বলে 
এক কথায় ভীঁড়য়ে তে পারবেন 
কি না! কিন্তু কাব লিখেছেন-"ইহা 


২কৃবিক্পনার অত্যুর্তি নহে। বস্তুতঃ যাহা 
"কারবার শান্ত আমার ছিল না।” 


[পঃ ১০০-১০১, জাীবনস্মৃতি, 
রবান্দ্র রচনাবলী--১০ম খণ্ড] 


চলবে! 


ক শশা স্পা 


চারতবষীয় উগানক সন দায় 


শে স্্্পিপ 


বন্তকরল পরে সদ্য প্রকাশিত হইল! 


ভার্তব্ষীয় উঁগাসক-সম্পাদায় 


অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত 
বাঙলা ও খধর্গ-সাছিত্যের এই অদ্বিতীয় 'গ্রস্থখানি পুনশুদ্রণের. প্রয়োজন 
ছিল।- অনুসন্ধানীরা। দীর্ঘকাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব 
গ্রণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্পৃদায়ের বিবরণ 
'ম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠ। সংখ্যা ৩৬৭ 1 মূল্য কুড়ি টাকা॥ 


মূল্যৱান কাগজে লাইনে৷ টাইপে ছাপা] 


বোর্ড বাঁধাই । 


প্রচুর, চিত্র -সম্বলিত। 


1বনয় ঘোষ সম্পাদিত 


ৱসুম্মতী (প্রা) িঃ ॥ -কা্িকাতি”১২ 
"সান্যাল এণ্ড কোং ॥ কা ল্পকাত৷-৯ : 


-উগাগকসম্থ দায় । ভারতীয় গায়ক দায় . : 


৩৫৯ 








(৯) 


- তখন কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
‘ইনস্‌পেকষ্টর অফ কলেজেস্‌”’ ছিলেন ডঃ 


হরেন্দ্রকুমার মুখাঁজ পেরে স্বাধীন 
ভারতে '্যান পাঁশিমবঙ্গের গভর্নর 
ধিলেন)। প্রফেসর 'নিবারণচন্দ্র রায়কে 


সঙ্গে {য়ে উন এলেন শান্তি 
নিকেতন 'িক্ষাভবন পাঁরদর্শনে। 
ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল 
গেস্ট হাউসে, দেখাশোনার ভার 
ছল আমাদের উপর। বিজ্ঞানে আই- 
এসসি মান পর্যন্ত 'প্রভিশনাল এ্যফি- 
(লয়েশন' এসেছে, ইনসূপেক্টর মহাশয়ের 
- ভালো পোর্ট পেলে বরাবরের জন্য 
পাকা গ্যাফালয়েশন পাওয়া যাবে। 
ধবজ্ঞানের ল্যাবরেটরগ্ীল (ফিজিক্স, 
কোসিস্ট্র ও বটানি), বিশেষ করে 
ফিজিক্স ল্যাবরেটরীটা দেখবেন প্রফেসর 
নায় তিনি তখন স্কাঁটশ চার্চ কলেজে 
ধৃফাঁজকের অধ্যাপক)। ডঃ মুখার্জি 
'পাঁরহাস করে বললেন, “আমি আপনাদের 
জআদর-যয়ে, বিশেষ করে গড়গড়ায় সগন্ধ 
ঠভামাক পাঁরবেশন করার ব্যবস্থায়, অত্যন্ত 
পারতপ্ত। এাঁদকফার রিপোর্ট আমার 
প্রায় তৌর.হয়ে আছে, ইংরেজখর অধ্যাপক, 
- জ্ঞানে দখল নেই, তাই বিজ্ঞান সচ্যন্ধে 
নবারণবাবর রপোর্ট পেলেই তা সই 
রে একেবারে কাবগুরুর - হাতে দিয়ে 
মাধব! নিবারণবাবু . হলেন আধ্যানক 


£ প্‌ব-প্রকাশিতের পর] 


যুগের বিশ্বামন্, ও"র ভয়ে সবাই তটস্থ, 
একট: তফাৎ এই যে, খোসামংদে উন তুষ্ট 
হন না। ও*র পরাঁক্ষা করার কিছু নিজস্ব 
পদ্ধাত আছে, সেগ্যাল যান ধরতে পারেন, 
{তান তাঁর উপর সঃপ্রসন্ন, তা তান ছাত্রই 
হোন বা অধ্যাপকই হোন।” ডক্টর মুখার্জ 
ও প্রফেসর রায় এলেন ল্যাবরেটরীতে, প্রথম 
দেখলেন কোঁমাস্ট্র, তারপর বটাশি ও সব 
শেষে এলেন 'ফাঁজক্স ল্যাবরেটরীতে । ঘুরে 
ঘুরে দেখলেন যন্ত্রপাতি সব আছে কনা, 
হঠাৎ নজর পড়লো ছোট ঢোঙার মতো 
একটা যন্ত্রের উপর, বললেন, “এটা কি?” 
বলা হলো--ডরেক্ট ভিসন স্পেষ্টোস্কোপ', 
রাজশেখর বসু মহাশয় 'দিয়েছেন। “দেখি, 
যন্ম্টা নিলেন, তার এক প্রান্ঠে চোখ 
ঠোঁকয়ে সূর্ঘের আলোর বর্ণাঁলিতে কালো- 
রেখা দেখার চেষ্টা করে বললেন, "এসব 
‘ডাম’ যল্ত রেখে কী হবে?” জাশ্চর্য 
হলাম, ওটা তো ডাম নয়, তাকিয়ে দেখি 
তাড়াতাড়িতে ভুলে প্রফেসর রায় “আই- 
পাস -এ চোখ না রেখে পস্নট-এর দিকে 
চোখ ঠোঁকয়েছেন। কথাটা বলতেই ‘তান 
দ্রুকাঁট করে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। 
চোখের ইঙ্গিতে ডঃ মুখাঁর্জ আমাকে চুপ 
থাকতে বললেন, বুধলাম দেবতা বেশ 
রুষ্ট। তার পরেই ঘটলো এক অপ্রত্যাশিত 
ব্যাপার! সোঁদন দ্বিতীয় বার্ষিক শেণপর 
ছেলেমেয়েদের  প্রাকাটিকাদ পরীক্ষা 
হচ্ছিল। সেখানে গিয়েই একাঁটি ছেলের 
৩৬০ পু 


কাকে পড়ে পরাডিংটা দেখতে গেলেন 
কাঁটাঁট আরো' খানিকটা সরে গেল! 
ছেলোঁট ছিল বেশ ব্াদ্ধমান, কচির এই 
আকাঁস্মক স্থান পাঁরবর্তনে সে সঙ্গে 
সঙ্গে বলে উঠল, "স্যার, এখন আর কোনো 
1নার্দস্ট শরাডং পাওয়া যাবে না, তার 
কারণ হঠাৎ এখানে একটা নূতন চোম্বক 
ক্ষেত্রের আ'বর্ভাব হয়েছে” প্রফেসর 
রায়ের মুখের ভাব মুহুর্তে বদলে গেল, ' 
খাাশ হয়ে বললেন, “তা ক করে হবে, 
হঠাৎ কোনো চৌম্বক ঝড়ের সল্ট হালা 
আপাঁন একটু নড়লেই কাঁটাটা নড়ে যায়, 
আপনার দেহটাই হয়তো একটা চম্বক, না 
হয় তো আপনার সঙ্গে চুম্বক রয়েছে।” 
প্রশান্ত হাসিতে মুখ ভরে উঠল, পকেট 
থেকে চূম্বকাঁট বের করে ছেলোটর হাতে 
দিয়ে প্রফেসর রায় তাকে দুহাতে কাছে 


টেনে এনে বললেন, “ঠিক ধরেছ বাযাব 


তোমার পর্যবেক্ষণ শান্ত ও বুদ্ধি দেখে 
জার খাঁশ হলুম।” ডঃ মুখা বললেন, 


।শুনবারণবাব; এতোকাল কলকাতার ছেলে- 
দের চোখে ধুলো দিয়ে আজ এখানে ধরা 
পড়ে গেলেন।” প্রফেসর রায় যললেন, 
"হরেন্দা, এই ধরা পড়ার জন্যেই যে 
শিক্ষক আমি উন্মথ হয়ে থাক, 
অধ্যাপনার এই দীর্ঘ জীবনে এর আগে 
আর দঃবার মান ধরা পড়োছি।” ডঃ 
মুখার্জ আমার দিকে তাঁকরে বললেন, 
শমাভৈঃ রুষ্ট খাঁষ এবার তুষ্ট ।" তারপর 
ও'রা দুজনে ডক্টর সেনের সঙ্গে গেলেন 
গ্রূদেবের সঙ্গে দেখা করতে! ডঃ 
মুখার্জি শাল্তিনকেতন ও শ্রীনকেতন 
দেখে এতো আনন্দ পেয়েছেন যে, গুর- 
দেবকে বললেন, “ইচ্ছে হয় আপনার 
এখানে শিক্ষার্থী হয়ে আসি।” প্রসন্ন- 
মুখে, গুরুদেব বললেন, “আসন না 
এখানে, আপনার কাছে থেকে ইংরেজশ 
সাহিত্যের অমৃতরসধারায় সাত হয়ে 
উঠক এখানকার চিত্তক্ষেত্র।” তারপর 


ঘন্টাখানেক দদ্জনের আলোচনা চললো" 


ইংরেজী সাহত্য ও দর্শনশাদ্র নিয়ে। এই 
দুশট ক্ষেত্রে আম অব্যবসায়ী, তাই এই 
আলোচনার কোনো কিছ: 'লাপব্ধ করা 
হবে অনাঁধকার চর্চা! বিদায় নেবার আগে 
ডঃ মুখার্জ বললেন, "এমন উদার-উন্মনন্ত 
আকাশ এখানে, অর্থের সং্গাঁত হলে 
একটা দুরবীনের ব্যবস্থা করবেন ছেলে- 
মেয়েরা যাতে গ্রহ-উপগ্রহ চোখে দেখতে 
পায় ও 'বন্বপ্রকীতর দ:র্জ্বেয় বহস্যের 
খানিকটা আভাস পায়। আকাশ যেখানে 
উদার, মনের প্রসারতাও সেখানে বাড়ে” 
গুরূদেব বললেন, *অনেকাঁদন থেকে 
আমারও ইচ্ছে একটা ভালো দ.রবীন 
দিকে দৃণ্টি দিতে শিখংক ৷” 

শকিছাঁদন পরেই একটা দুরবন কেনা 
ছলো। বেশ শাশ্তশালী, সৌঁরমণ্ডলের 
শাঁনগ্রহ ও তার বেষ্টনী সহ বেশির ভাগ 
উপগ্রহই চোখে ধরা পড়ে। চাঁদের গায়ে 
পাহাড়-পর্বত, গহ্বর, এমন কি সূর্যের 
আলোতে চাঁদের পাহাড়ের যে-ছায় তার 
উপরে পড়েছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা 
যায়! প্রায় প্রাতাদন সন্ধ্যায় আকাশ 
পাঁরজ্কার থাকলে ছেলেমেয়েদের চাঁদ ও 
গ্রহ-উপগ্রহ দেখিয়ে তাদের আয়তন, দুরত্ব, 
খাতবেগ, সূর্য প্রদক্ষিণের সময় ও অবস্থা 
সম্বন্ধে জ্যোতার্বজ্ঞানের নানা তথ্য 
পরিবেশন করতাম। কী অসীম আগ্রহ, 
উৎসাহ ও মনোযোগ দিয়ে তারা দরবাঁনে 
এই জ্যোঁতচ্কমন্ডলাীকে দেখতো! একাঁদন 
দুরবীন এনে ছেলেমেয়েদের গ্রহ-উপগ্রহ 
দোঁখয়ে দঃরবীনটা স্ট্যান্ড থেকে খোলার 


ব্যবস্থা . করাছ, এমনি সময় পিছন . 


দক. থেকে ভেসে এলো গুরদ- 
দেবের কণ্ঠদ্বর, "আমিও দেখব 


পাঁথবী থেকে ন’ 


াগাহক বসুমত - 


বলে বসে আছি যে।” দযবীনে 
রয়েছে, গুরুদেব আগে শনির দশাটা 
দেখতে চাইলেন। একটা চেয়ার এনে 
গুরদেবের বসবার ব্যবস্থা করা হোল, 
তারপর শাঁনকে দুরবীনের দৃল্টিক্গেত্রে এনে 
গু্রুদেবের হাতে ‘কণ্ট্রোল'টা দেওয়া হলো । 
তিনি দ্দরবীনটাকে নানা রকমে ঘণীরয়ে- 
বেষ্টনী ও উপগ্রহমণ্ডলী দেখে যাচ্ছেন 
আর প্রশ্ন, করে যাচ্ছেন, সূর্ধ তো 
কোটি মাইল দূরে, 
শাঁনর ব্যবধান কতো? সূর্ধ-প্রদক্ষিণে এর 
সময় লাগে কতো? কক্ষপথে গ'তবেগ 
কতো, আয়তন কতো, মেরদণ্ডে আবর্তনের 


, গাঁতবেগ কতো, এর উপগ্রহ কয়টি? এর 


বেষ্টনী একটা অপূর্ব জানস, গ্রহলোকে 
এর তুলনা নেই, 
ছলোই বা কী করে? যতটা জানা ছিল 
এক এক করে প্রশ্নের জবাব 'দিয়ে গেলাম 
শবশ্ব-পাঁরচয়' গ্রল্থের গ্রহলোক অধ্যায় 
লেখা কয়েকাঁদন আগেই শেষ হয়েছে, তাই 
আঁধকাংশ খবরই দেওয়া সম্ভব হলো 
সূর্য থেকে এর ব্যবধান প্রায় ৮৮ কোটি 
মাইল, সূর্যপ্রদাক্ষণের সময় ২৯ বছরের 
বোশ, কক্ষপথে গাঁতবেগ ঠিক মান নেই, 
হয়তো সেকেন্ডে ৮17১০ মাইল, তবে 
পৃথিবীর চেয়ে কম, পাঁথবীর হলো 


. সেকেন্ডে প্রায় ১৯ মাইল: আয়তন--ব্যাস 


পাঁথবীর প্রায় ন'গণ, ৭০,০০০ মাইলেরও 
বোঁশ, আর আবর্তনের বেগ ১১ ঘন্টা। 
উপগ্রহের সংখ্যা হলো ১; তাব এই 
দুূরবীনে ৪1%টির বেশি খঃজে পাওয়া 
সে আয়তনে বাধগ্রহের চেয়েও বডো. আর 
শান থেকে প্রায় আট লক্ষ মাইল দরে 
থেকে শাঁনিকে প্রদক্ষিণ করছে। বেম্টনশটা 
কাঁ এবং স্যান্ট হলো কী করে? বেষ্টনখ 
নিরেট চাকা নয়, পরীক্ষায় জানা গেছে 
বেষ্টনীর যে অংশ শাঁনর কাছাকাছি, 
তাদের গতিবেগ বাইরের দূরবতর্শ অংশের 
চেয়ে বেশি! বেষ্টনী মাঁদ অখণ্ড চাকার 
মতো হতো তাহলে ঘার্ণচাকার নিয়মানা- 
সারে বেগটা বেশি হোত বাইরের 'দিকে। 
লক্ষ লক্ষ খন্ড টকেরো দল বেধে প্রচন্ড 
বেগে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে বলে অখন্ড 
চাকার মতো দূর থেকে মনে হয়। বাচ্ছা 
টুকরো বলেই. যারা শাঁনর কাছে. টানের 
জোরটা তাদের উপরই. বোঁশ এবং তারাই 
ঘুরবে বোৌশ বেগে। কী কার এই 
বেষ্টনীর সাষ্ট হলো, সে সম্বন্ধ মতের 
মল নেই, ভবে যেটা বেশি প্রচলিত. তা 
হলো-গ্রহের' প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই 
একেবারে "গোলাকার থাকতে পাবে না, 
অনেকটা মের মাতা চেহাসা তষা 
তারপর এমন এক সতহত আসে যখন এই 
৬২ 


করে। 


এটা কাঁ, আর সৃষ্টি. 


টানের বেগ সহ্য করতে না পেরে উপগ্রহ 
ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। এই করো 
দুট আবার ভাঙতে থাকে, এমান করেই 
পর্যায়ক্রমে ভাঙতে ভাঙতে একাঁটি উপগ্রহ 
ভেঙে লক্ষ লক্ষ টুকরো বের হওয়া 
অসম্ভব নয়। অনেকের মতে, প্রত্যেক 
উপ্রগ্রহকে ঘিরে আছে এক অদশ্যমণ্ডলণ, 


" যাকে বলা যায় “বিপদের গ্রন্ডণ। (কানো 


উপগ্রহ ঘুরতে ঘুরতে এই গণ্ডাঁর মধ্যে 


এসে পড়লেই তার দেহটা ডিমের আকারের 


আমাদের চাঁদেরও একাঁদন এই 
দশা হবে বলে আশংকা, তবে তার এখনও 
দেরী আছে; কারণ পাঁথবীর “বপদ- 
গণ্ডীর, অনেকটা বাইরে আছে সে। 
ঘৃহস্পাঁতর নিকটতম, উপগ্রহ এই বিপদ" 
গণ্ডীর খুব কাছাকাঁছ এসে পড়ছে, 


“শঁকছুদন পরে সেখানে ঢুকলেই হয়তো 


খন্ড খন্ড হয়ে পড়বে। শাঁনর মতো 
ব্‌হস্পাতকে ঘিরে তখন শোভা পাবে 
একাঁট উজ্জ্বল বেষ্টনী । অনেকে মনে 
ফরেন, বহুকাল আগে শাঁনর একাঁট উপগ্রহ 
তার বিপদ-গণ্ডশর ভিতরে গিয়ে পড়ে- 


" ছল, তাতেই ঘটলো এক অপঘাত, 


উপগ্রহাঁট ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে 
শাঁনর চারাঁদকেই চক্রপথে অবিরাম ঘুরছে, 
তাতেই সৃষ্ট হয়েছে এই বেস্টনীর। 
আবার কেউ কেউ বলেন, চাঁদ ও পাঁথবীর 
মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে, কাজেই 
এভাবে বেষ্টনণ সৃষ্টির ব্যাখ্যা চলবে না। 

গুরুদেব বললেন, “চাঁদ ভে টুকরো 
টুকরো হয়ে পাথবীর যখন শানর দশা 
হবে, তখন তো অমাবস্যা, প্ার্ণমা বলে 
ছুই থাকবে না। দিনরাত একটানা 
আলো আসবে তার বেষ্টনী থেকে, কাঁব- 
দের জগতে হাহাকার পড়ে খাবে যে! 
সমুদ্রে জোয়ার-ভাটাও বন্ধ। শনোছ 
মানুষের জহরজার, বাতের বগ্ণা এই 
চাঁদের টানেই জেগে ওঠে, বাতের রোগ? 
ভয় করে অমাবস্যা, প্যার্ণমা, একাদশীকে; 
বাচবে। ভেবোছলাম চাঁদকেও আজ 
দুরবনের নতুন চোখ দিয়ে দেখব, ধিল্তু, 


চাঁদ তো দেখাঁছ পলাতক। যাক, আর 
এক সন্ধ্যায় ওকে ধরব!” ছেলেমেয়েদের 


বললেন, “জানো, আমাদের প্বপিরেষেরা 
মনে করতেন বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর 
আসন অবিচিলিত, সূর্য চন্দ্র ও 
জ্যোতিত্কের দল দিনে রাত্রে তাকে 
প্রদক্ষিণ করে মানুষের পাঁরচর্যায় 'নিষন্তে॥ 
মনে যে করোছলেন সে জন্য তাঁদের দোষ 
দেওয়া যায় না। সহজ-দেখা 
চোখে তাঁরা দেখোছিলেন গ্াথবী 
করে জ্যোতিজ্কমণ্ডলগ পুব থেকে 
পাঁশ্চমে আবিরাম ঘরে বেড়াচ্ছে । পুথিবী 





[দঃ জার; পি" 
এখন ঠ্যাভারেদের রাজত্ব 3. 


মানুষ বলতে-কেউ-নেই.যে রুখে দাঁড়াবে। 


অনেক. রকম-:গাশা- খেলায় ব্যস্ত-১, 


তান ঝোপ ববঝে-কোপ মারতে: ওস্তাদ £ 


তাতে. মোষ অথবা মানুর যে-ই জবাই হোক।. 


এবং তাঁকে আরো- বাহবা দিতে হয়ঃ 
জবাই হবার:আগে-পশই আর মানুষ 


সময়১কই-যে .ব্ব'রদের-:ঝে'টয়ে-তাড়াবে॥। 


1দল্লীশ্বরোরা -£ একট -ঘরোয়া “সভা. 
আজ সব কিছুর হুকুমেণচলবে 
খোদ রাজ্যপাল-থেকে আঞ্চো-বজ্গীয়-কন্ফারেন্স। - 
আর 'যানিই এর প্রাতবাদ 'করবেন্য 
[তান এই মুহূর্তেসভা-ছেড়ে চল -যষেতেনপ্ারেনন - 


পারার) চলা ক্লাস 


যেস্থর "নয়, তারই পশ্চিম -থেকে পূবে 
আবর্তনের. ফলেই যে“জ্যোতচ্কের : চলা- 
সম্বন্ধে এই-বিভ্রম -জন্মাচ্ছে, একথা তাঁরা, 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দষ্টর সীমানাও বেড়ে 
গেছে, আজ তাঁরা. বিশবহদেখা চোখ: 
বাঁনয়েছেন। জানতে” পেরেছেন- 'িশ্বে” 
পাঁথবীর আসন অবিচালত. নয়, তাকে; 
দৌড়াতে হয় সূর্যের চারাদকে এক: 
চক্রাকার পথে, পথটা সুদীর্ঘ, সময় কম 
লাগে না. ৩৬৫ দনের কিছু বৌশ। যে- 
ছায়াপথকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে স্বগাল 
অবসান ঘটলোণ জানা গেল; পাঁথরীও 
দেখা "চোখে যাকে আলোকম্পথ বলে-মনে 
হয়েছে তার্তভতয় ব্রয়েছে- অসংখা নক্ষত্র 


দনয়ে' এদের ' অবাস্থাত শীবরাট দূরত্ব 
এদের-আলোকে করেছে ম্লান; সা্মিবেশকে 
করেছে 'নাঁবড়, তাই একটা ' দিরবচ্ছি্ 
আলোক.পথ বলেই' আমাদের সহুজবোধে' 
পাঁরার্ধ, আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠেছে 
ইবশ্বের রুপন একটা" জিনিস দেখতে পাই, 
গবশ্বপ্রকীতি তার চৈহারাটাকে এমন. 
নপণভাবে সাজিয়ে রেখেছে যাতে তাকে 
আমাদের সহজবোধের- কাঠামোর: নধোই: 
ধরতে: পার! আঁত 'বড়োকে দরে সারিয়ে" 
তাকে“করেছে ছোটো; আর -আঁত-ছোটকে" 
করেছে" অদ্‌শ্যা 
আঁভভূত- হয়ে" যায়! এতো বড়ো- বড়ো 
জ্যোতিস্ককে-শদক-সামানায়্ব্ধ আমাদের 
তক 


যায চল্তা করতেও মন 


একই সঙ্গে তাঁর পা চেটে-দেয়ু॥' 





মাথার উপরকার- আকাশের ' মধ্যে ধরা 
হয়েছে৷ দেখ- দেখ, আমাদের কাঁরকম 
ভুলিয়ে রাখা হয়েছে; আর না ভেলালেই 
বা বাঁচতুম কী করে! এই সূর্য আপন 
বিরাট দেহ ও প্রচণ্ড-উত্তাপ নিয়ে যাঁদ 
লোপ-পেয়ে যেতুম7।” দূরবীনে জেমতিজ্ক+ 
মন্ডলী দেখাবার সময় এই- কথাটা ' মনে 
মনে কাঁরয়ে দিও-এই বিশ্বসধীস্থাতর 
অণুমাত্ৰ স্থানে মানের অবীস্থা্ত, বিশ্ব 
ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে 
বর্তমান, অথচ এই. বিরাট বিশ্বের আঁত- 


A টি 
বড়ো ও আঁতছোটদের হিসেব সে রাখছে 


এরচেয়ে আশ্চর্য মাহমা জগতে আর 
কিছুই নেই চু 


সবাই কাজ করোছল এবং তার ফলও 
আমার আশানূরূপই হয়োছল। ল্ড্‌- 
ওয়ার খুবই গরম জায়গা এবং যাঁদচ 
মাথায় পাথর নিয়ে হাসপাতালের দিকে 
যাবার সময় আমাদের খুবই কষ্ট হয়ে- 


নাজেহাল হয়ে পড়ছিল, 
ভুলে গিয়ে রাইফেল কাঁধ থেকে নায় 
মাটিতে টানতে টানতে নিয়ে গয়োছল। 
গায়ের ঘামে পায়ের ফোট্টি ভিজে ফুলে 
ওঠাতে তাদের চলতে আরও কষ্ট হচ্ছিল 
এবং প্রায় সকলকারই পায়ে ফোস্কা দেখা 
দিয়েছিল অল্পক্ষণ পরেই। বেচারারা 
হাঁপিয়ে প্রথমে জামার বোতাম খুলে 
ফেলে, তারপর আমাদের অনুরোধ করে 
আরও আদতে চলতে । উত্তরে আমরা 
গৃধ বলেছিলাম, ক করবো ভাই, 
জেলা শাসকের হুকুম তাড়াতাড়ি কাজ 
করার, তাই মানতেই হবে। সৌঁদন 
ছিল। পরদিন সকালে তাদের অধি- 





মা 


জানয়ে দেয় যে, এভাবে তার! কেউই 
কাজ করতে পারবে না; সে নিজে 
আমাদের আগেকার গাঁত্তৈ চলতে 
নিদেশ দেয় এবং 
প্রয়োজন হলে জেলা শাসকের কাছেও সে 
আমাদের পক্ষই সমর্থন করবে। কিকুয়ু 
ভাষায় আমাদের একটি প্রবাদ আছে ঃ 
“নুগেন্তা থি নভিয়াগাগা মৃটোগ”, 
অর্থাৎ মাঁটর ভেতর গত” খুড়ে যে সব 
ফাঁদ পেতে ধরা যায়। মহাশক্তিমান 
জেলা শাসককেও বাঁদ্ধর লড়াই-এ 
হারিয়ে দেওয়া সম্ভব৷ 
লড-ওয়ারে দিনের কাজ শেষ হতো 
বেলা একটার সময় এবং তারপর খাওয়া- 
দাওয়ার কাজ সেরে প্রখর রৌদ্রের তেজ 
এড়াতে আমরা সবাই যে-যার নিজের 


পড়া করার জন্য। বিকেল পাঁচটার পর 
আঁত উৎসাহশীরা ফুটবল বা এরকম কোন 


খেলা খেলতো, বাদবাক সবাই দাবা বা 
পাশার টেবিলে এসে জমা হত। আমি 
ফুটবল খেলায় সেন্টার ফরোয়ার্ডে 
খেলতাম এবং আমাদের দলের নায়কের 
কাজ করতাম! প্রহরীদের নির্বাচিত 
দলকে হারাতে আগাদেব বিশেষ 
অসুবিধা হয় নি কোনাঁদনই। 


একজন প্রহরীর হাতে আমরা. 


৩৬৩ 


আরও বলে যে, 


লুকিয়ে জোমো কৌনয়াটরাকে এবং 
লোকিটাউং বান্দশিবিরের অন্যান্য 
বন্দীদের কিছু উপহার প্নাঠয়েছিলাম। 
সে যখন ফিরে এসে খবর দিলে) বে, 
কোঁনিয়াট্রা পায়ের কম্টে ভীষণ ভুগছেন, 
তখন আমরা সবাই খুব বিমস হয়ে 
গাঁড়। পরিচালক সাঁমাত প্রতোস্ত 
উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করে 
এবং এর কিছাঁদন পরেই তান ভাল 


হয়ে গেছেন জানতে পেরে আমরা 
অত্যন্ত সুখানূভব করি। আমরা 


আরও জানতে পার যে, তান সেখান- 
কার সমস্ত নিরক্ষর বন্দীদের লেখাপড়া 
শেখাবার বন্দোবস্ত করেছেন। ওয়ারু- 
হিউ ইটোটে, যাকে আমরা “সেনাপা্ত 
চায়না” বলে ডাকঅম, কেনিয়াটার কাছে 
ওঁ সময় লেখাপড়া শেখে এবং বহন 
পরে তার সঙ্গে কথোপকথনের সময় 
শিক্ষক {হসেবে কেনিয়াট্রার ধৈর্য ও 
চেষ্টার সে যথেষ্ট গুণগান করে। | 

একদিন সকালে আমরা যখন সবাই, 
সেদিনের জন্য জন খাটতে বের্যাচ্ছিলাম, 
সে সময় শাবরের আঁধনায়ক আমাদের 
সকলকে ডেকে পাঠান। খুব হাঁস- 
খুশিভাবে তিন প্রচার রে 
“তোমাদের বিখ্যাত যোদ্ধা, ফিজ্ড মার- 
শাল স্যার ধবদ্রুপোন্তি ৪ 'ৱাটশ 
সরকারের প্রদত্ত সম্মানের নকলে) দান 
কিমাঁথ গতকাল নেয়েরঁ শহরের কাছে. 
উপজাতীয় আরক্ষা বাঁহনীর হাতে ধরা: 
পড়েছে ও প্রচুর চোটও খেয়েছে। ঠিক 
এইভাবেই তোমাদের আর সমস্ত তথা- 
কাঁথত জেনারেলদের এক এক করে ধরা 
হবে পিষে মারবার জন্য। আশা কাঁর;' 
তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, কেনিয়া 
সরকারেরই শেষ অবাধ জয়লাভ হবে! 
আচ্ছা, তোমরা এবার যে-ষার কাজে যেতে 
পার।” (এখানে বলা যেতে পারে ষে,' 
১৯৫৭ সালে কেনিয়া সরকার তাঁকে 
ফাঁস দেন এবং ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতা- 
লাভের পর রাজধানী নাইরোঁবর এক 
খ্যাত রাজপথ তাঁর নাম বহন করছে 
সগোৌরবে! ) 

এই দুঃসংবাদ শোনবার পর আমরা 
সবাই অধীর হয়ে উঠেছলাম। প্রথমে ' 
আমরা আঁধনায়কের কথা বশ্বার্স 
রোঁডওতেও আমি এ খবরই শুন। 
লাগাছল না এবং প্রহরীরাও এ 'ঁববয়ে . 
কোন জোরজুলুম করে ম। তাদের 
চোখের নীরব ভাষা কেবল দুঃখ ও 
সমবেদনাই প্রকাশ করেছিল। সেদিন 
আমরা কোন লেখাপড়ার ক্লাস বসাই শন, 
ফুটবল খেলা স্থাগত ছিল এবং 


চায়ের কাজও মুলতবি রাখা হয়েছিল? 
সমস্ত বন্দই নিঃশব্দে শোক প্রকাশ 
করেছিল এবং যারা বারা কালো 
কাপড়ের খোঁজ পেয়োছিল, তারা শোকের 
চিহস্বরূপ তা হাতে বেধে রেখোঁছল। 
কংড়েঘরে বসে প্রার্থনা কার এবং 
গাই৷ এই গান কেনিয়ার জঙ্গলে 
লুকায়িত কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী 
ঘ্নচনা করে এবং সব বন্দীই এর 
কথাগুলি জানতো। কথাগ্ছীলর তরজমা 
গনচে দেওয়া হ'ল £ 


শৃকমাথির গান” 


৯। আমাদের কিমাথ যখন একা পাহাড়ের 
শীর্দেশে পেশছায় তখন সে 
ভগবানের কাছে সাদা মানুষদের 
পরাস্ত করবার জন্য শান্ত ও সাহস 
প্রার্থনা করে। 

২! সে আমাদের সবাইকে তার প্রথ 
অনুসরণ করতে, তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
পা ফেলে.চলতে এবং তাব মতো 
একনিম্ত হতে উপদেশ দেয়। 

শু। সে বলে যেঃ "এসো, শান্তর অমৃত 
পান কর, যা আম করোছ এবং যে 
অমৃতে আছে শুধু দেশসেবার দুঃখ, 
আগর, ও মত্যু। | 

৪1৷ “মনে রেখ যে আমরা শুধ্দ কালো 


কিন্তু ভগবানই আমাদের শান্ত দেবেন 
এই অন্যায়ের বিরহদ্রে লড়বার জন্যে। 
| যাঁদ তোমাদের বনর্বাদন হয় বা 
বান্দাশাররে কালাতিপাত করতে হয় 
দ্যা দর্বদ্ব খোয়া যায় তাহলে ঘষে 
“রেখো যে ভগবান "আমাদের সভায়। 
৬) “আঁত বড় দুদ নেও আমাদের নেতা 
আমাদের; যখন কাপেন গ'রয়ায় 
তাঁর বিচারের প্রহসন হয়োছল সে- 
দিনও ভগবান তাঁকে বাঁচয়েছিলেন। 
খ। "তোমরা সবাই তাঁর মতো ধৈশ্শীল 
হও, গাহসী হও; সৃত্যুরে, কটকে 


- হাসম্যখে বরণ করে নাও, শুধু খনে. - 


: রেখো যে, 'তোমরা সবাই আমাদের 

 শর্বপরূষ “গিকুয়ন ও মুর্মবির লল্তান। 

৮1 “ভগবান, তোমার কাছে আমরা 'প্রার্থনা 

' কার যে, সাদা লোকেরা যেন তাদের 

. দেশে ঈফরে গয়ে ফখেশ্ান্তিতে 

. থাকে; যেমন বাগানেই ফর ও ক্ষন 

শোভা পায় নিজ নিজ "গাছে, তেমন 

, তারাও যেন নিজেদের ক্বদ্থানে ফিরে 
বাম ॥ 


সাপ্তাহিক বস্‌মতী 


দান শীকমাঁথ সাহসী প্দরুষ 
ধছলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের 
জীবন 'দতেও কুণ্ঠা করেন নি 'তাঁন। 
জঙ্গলে লঃক্কায়ত সংগ্রামীদের নেতা- 
রূপে অসীম ধৈর্য ও বাঁষের . পাঁরচয় 
দিয়েছেন তান। যুদ্ধাবদ্যা খেখবার 
সুযোগ তান দ্বিতীয় বিশ্ব মহাফনদ্ধের 
সময় পান 'মনৱশাঁন্তর পক্ষে থেকে। 
যুদ্ধের পর কছ্দাদন তান নেয়েরী 

শহরের ‘টেটু দুগ্ধ সরবরাহ' সাঁমাত তে 
৮ 
তেল কোম্পানীর কাছে চাকার করেন। 
তাঁর এক ছাত্রের মুখে আমি শ্নোছ যে, 
সে সময় মাথ খুব ভদ্র, নম্র ও দয়াল 
প্রকৃতির লোক বলে "সুনাম অর্জন 
করেন। পরবর্তাকালে জখ্গলে 
লুকায়িত থেকে সংগ্রাম করবার সময় 
তাঁর সাহস ও বীর্যের কথা পৌরাণিক 


তিনি অলৌকিক গুণের আঁধিকারী। 
িকুয়; সম্প্রদায়ের [লোকেরা দ্চাত- 
নাইরোবি শহরে তাঁর এক 
প্রদ্তরম্যার্ত স্থাপন করার প্রস্তাব 
করেছে। তাদের অনেকেই এখনো 
বিশ্বাস করে না যে, তৎকালীন কৌনয়া 
সরকার সত্য-সত্যই 'দিদান িমাঁথকে 
ফাঁসকাঠে ধুিয়েছিলেন। তারা মনে 
করে যে, তান অজর, অমর, কাজেই 
এখনো বে'চে আছেন। কগাথি ধরা 
পড়ে মারা যাবার পর তাঁর স্ত, সমকামি 
এবং তাঁর যাচ্চারা নেয়েরীতে অত্যন্ত 
কর্টভোগ করোঁছল। বাঁদ্দজীবষন 
তাদের "সাহায্য করেছি। আমাদের 'নতুন 
নিঃসহায় লোকেদের যথাসম্ভব সাথয্য 
করা: | 
৯৯৫৭ সালের ওরা জুন থানা 
(গাশ্চম আঁক্রিকার পূর্ববর্তী গোল্ড- 


_ কোস্ট) স্বাধীনতা লাভ করায় আমাদের 
সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠোঁছল। 


আমরা . বান্দাশাবারেই শবশেষ উৎসবের 


. আয়োজন করেছিলাম, তার ভেতর ছিল 


'কিকুয় দের এঁতহ্যগত নাচগান এবং 


- কাম্বা সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ‘ওয়াঁথ' নাচ 
"(ই নাচে তারা অনেক উচ্চ্‌ অবাধ 


লাফালাফি করে)। আমাদের উৎসবে 
যোগদান করতে অনেক প্রহরও এসে- 
ছিল তাদের স্ত্রী ও প্রোমকাদের নিয়ে। 
তারা মবাই যখন জানতে বা বুঝতে 
পারে যে ক জন্য আমরা 'এই উৎসব. 
করাছ, তখন তারা মহানন্দে নাচ ও 


গানে যোগ স্বদন্ন। নবজ্বাধীনতাক্সাপ্ত দেশের - 
au 


হই। 


উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা কাঁর সে-রাতে 
যে আমাদের পাঁশ্চম আফ্রিকার কালো 
সুখে-শাল্িততে থাকুক, 
অন্যান্য পরাধীন দেশগুলিকেও স্বাধীন 
করে তুলতে দাহাষ্য করুক! 
বছরের বৃদ্ধ কিমানা ওয়াচুকু সোদন 
আমাদের প্রার্থনায় আচারের কাজ করে- 
ছিল, লড্‌ওয়ারে সে সময় সেই ছিল সব 
থেকে প্রাচীন বন্দী। সে আমাদের মনে 
করিয়ে দেয় যে, কেনিয়ার স্বাধীনতা 
সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে বহুদিন আগে 
থেকেই এবং আমরা, যুবকেরা, বেন 
সামাঁয়ক ক্ষয়-ক্ষতির ভারে নুয়ে না পাঁড় 
বা আমাদের মহান আদর্শ থেকে ন্ট না 
কিমানা আরও বলে যে, খুব 
সমস্ত ভার যুবকদের হাতে তুলে দেবে 
এবং হয়তো তাদের জীবদ্দশায় আর 
কোঁনয়া স্বাধীন হয়ে উঠবে না! তাদের 
অবর্তমানে কার্যভার তুলে নেবার আগে 
আমরা যেন নজেনের যথাসম্ভব 'শাক্ষত 
৪১8৬৮ 
অজ্ঞান, বুদ্ধিহীন লোকেদের দ্বারা 
রাষ্ট্রের সুপারচালনা করা সম্ভবপর 
নয়। জোসেফ কিররা এবং আম 
এঁদিনের স্মরণে একটি গান রচনা কার, 
তার নাম দয়োছলাম আমরা ‘আফ্রিকার 
গান? 85 
'১। ভগবান আঁফ্রকার কালো লোকে 
দের এই বরাট জ্থলভূমি দিয়েছেন 
থাকবার জন্যে, তাঁর এই দানের 
জন্যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিই. 
২ সকলে 'এককণ্ঠে ৪ 
আমরা সবাই চিরকাল ভগবানকে 
তাঁর এই দানের জন্য ধন্যবাদ দেব, 
পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দাঁক্িণ, 
থেকে। 
৩1 অনেক দুঃখকস্ট স্হ্য করার পর 
'আঁকফিকার উত্তরে মিশর দেশ 
স্বাধীনতা লাভ করে 'এবং পদানত, 


শায়। 

৪1 সকলে এককন্ঠে £ 
আঁবাঁসনিয়ার লোকেরাও তদের 
উত্তরাকাশে স্বাধীনতার 'বদ্যতাশখা 
দেখতে পায় এবং বহু দ:ঃখ-কষ্টের 
ভেতর দিয়ে নিজেদের পুনবত 
করে তেলে স্বাধীনতার মত" 
বায়নতে। - 


&। এখন আমরা ঘানার চ্বাধীনতা 
সাম্রাজ্যের পভাকা চিরকালের জন্য. -. 
দেখান থেকে নেমে এসেছে বলেঃ... 


প'চাত্তর, 


‘৬ 


সকলে এককন্টে £ 


কোঁনয়ার চাঁরাদকে তাঁকরে তুমি 
দেখবে শুধুই রজ্ত ; আজ আমাদের! 
একমাত্র লক্ষ্যই হ'ল দ্বাধাীনতা' 
অজন। 
সকলে এককন্টে ৪ 
আরও দাঁক্ষিণে চেয়ে দেখ; আমাদের 
কালো ভাইদের দিকে দক্ষিণ; 
আটকায়, সেখানে ইউরোপের) 
“বোর” সম্প্রদায়ের! লোকেরা, তাদের' 
.. উপর অকথ্য অত্যাচার করছেন, 
¥! উপসংহার--- 
লোকেরা যোদন একসঙ্গো স্বাধীন: 
তার হাওয়ায় নিশ্বাস, নিত্যে পাররে। 
সেদিনই হবে আমাদের সংগ্রামের 
শেষ ; সোঁদন আমরা: সবাই, মিলে, 
গড়ব এক বিরাট? শন্তিশাল্টী সংযুক্ত! 
আফ্ৰিকা 


" যখনই কোন বঙ্গিলিধিরা কিছযন: 
বেশ নিরাটে স্বাভাবিকভারো চলতো: 
তখাঁন কেনিয়া সররারা উ্বিন: হয়ে 
উঠতেন, পাঠাতেন। সেয়ানো কাউরে 
আমানের 'পুনর্কামন! করার! উদ্দেশ্যে, 
যাঁদচ তাঁদের: আসলা লক্ষ হতো। আমাদের 
ছন্রভঙ্গ”করা।৷ লডভ্য়ারো আমরা; তখন 
৮৮48৮ 
এক সম্‌ঝোত্যা চাল করো ? 
যার ফলো কেউই কাউরে, বিশেষ: ঘটিত) 
না। কোনররূমা বগড়াবাটি বা; কলররের: 
রিপোর্টে ধারে; ধীরে! কয়ো এসেছিল 
এবং সেইজন্য বোর: হয়া ওপরওয়ালা 
পাঠালেন সেখানে- একজন: নতুন্য ইউ. 
রোপায়ান কর্মচারীকে, তার: দুইজন 
আফ্রিকান সহকমরঁর সঙ্গো।। এ! দি 
নন্দী-ভূঙির নাম ছিল জেমসা এরংং 
_ওয়ালটার। রা র 


তের নম্বর দের হরর রিও 


“আমাদের ভেতর কেউই জেমস বা 
 ওয়ালটারের সঙ্গে কথা বলবে না? 
- বৈশ কয়েকদিন ধরে কু'ড়েঘরের ভেতর 
এসে আমাদের সঙ্গে মেশার বা কথা 
বাধ্য হয়ো হাল: ছেড়ে; দেয়া এবং তারপর 
এর নতুন পন্থা: অবলম্বন করো! 
১৯৫৭ সালের আগস্ট মানসে; তারা 
আমাদের" দলে দলে” ভাগ করো! প্রত্যেক: 
ভাবো জা হতে নির্দেশ দেয় এরং 


--আলাদা/?করের জেরা, করতে: আরজ: করো 


গবাভিম। প্যয়ো রি; হইট। অরলাঃ এই 


ান্তাঁহক বসমতখ 


ছিলাম, যার কোন সদ,ত্তরই তারা দিতে 
পারে নি); ফলে আমাদের তরফ থেকে 
আমরা তাদের দুজনকেই 'বশবাস- 
ঘাতকের পর্যায়ে ফোল। 

দের বেশ কয়েকটি বন্ধ থাকায় আমরা 
িয়মমত সংবাদপত্রাদি পেতাম, আর 
বান্দিশালার বাইরের জগতের হাল-সমা- 
চার পেতাম! নায়্যাপ্তা জেলা থেকে 
নির্বাচিত সদস্য ওগিংগা ওঁডংগা যখন 
বিধানসভায় প্রথমবার বলেন যে, জোমো 
কেনিয়াট্রা আমাদের জাতীয় নেতা তখন 
আমরা তাঁকে প্রশংসা না করে থাকতে 
পার নি; অবশ্য এ খবরও আমরা 


লড্ঙ্য়ারে। আপাত্দস্টিতে মানুয়ের 
স্বাধীনতায়; কোন; বাধা" নেই, এবং চার- 
দিকই: সর; সময়া ধূিসমাচ্ছন্ন। বছরের 
কোনা কোন। সময়া দেখানো এতো ধ্‌লার 
বড় ওঠে যে, সমস্ত জিনিষপন্ধ, মানুষ, 
সব: কিছুই ধুলায় ঢাকা) পড়ে যায়। তার 
ওপর; আবার: মেয়ানকার প্রখর রৌদ্ুতাপ 
রেল? গাঙগাচিট এবং আরও একজন বন্দী 
তো। পাগলা হয়ে চিয়োছিলং লভ্ওয়ারের 
োদ' আরা ধলা: সহ্য করতে: না! পেরে। 
সৌভাগারমো সময়মতো তাদের: সেখান, 
থেকে: সরিয়ে অন্য বন্দিশিবিরে নিয়ো 
ষাওয়ায় ও রীতিমত চিকিৎসা; করানতে 
তারা আরার্য সহজ ও: সংখ হয়ে উঠে? 


পাওয়া যেতে পারে ঠিক সে কথা আর 
জবতো না। তারা যে দূরবস্থার 
ভেতর সেখানে! জীবনপাত: করতো. আ 
দেখে: আমারা খুবই” খারাপা লেগেছিল 
এবং: এ বিয়য়ে, আমা নিঃসন্দেহ: হত্যে 


পেরেছিলায়া যো. রোিয়া সরকারের, || মণ পরো) না 


" কলিকাতা ২২ 
+ এরই 


উচিত তাদের? অন্বস্ধারা উদ্মোত্র জন্য 
তঙপরা হওয়া, যাঁদ অন্ত আমারেরা 
কিকু্ু বা! নায়্যাঞঙজা। ইত্যাদি, জেলার 
উন্নতির হারা কয়ে লে 
আমরা তাদের: আমার! কয়ে; 

বলতে স্ব ভর 


ওছ. 


| ১/৯৭: বঁচিকম ম্যাটার আঁটি 


খাবাস্্র-দাবার দিতাম আমরা শাঁবর 
থেকে যে র্যাশন পেতাম তা অনঃপাতে 
ছিল যথেষ্ট, যাঁদচ তার গণাগণের 
{বিরদ্ধে অনেক কথাই বলা যায়। 
একঘেয়ে ভুট্টার লাপ্ন (পাঁরজ্‌) আর 
কতো খেতে পারে মানুষ দিনের পর 
দিন, তাই প্রায়ই আমাদের কিছু খাবার 
উদ্ধৃত্ত হতো। শাবরের গারচালক 
সাঁমতি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
যে, কোন বাড়তি খাবারই ফেলা হবে না 
এবং সুযোগ-স্ীবধা মতো তার সবটাই 
তু্কানাদের ভেতর 'বালয়ে দেওয়া হবে! 
১৯৫৭ সালের ২৫শে অক্টোবর 
আমরা জানতে পার যে, লড্‌ওয়ার 


বন্দী, ধূলা,, গরম এবং একাটি 
দু'সাইল দুরের খাদ থেকে ভেঙে মাথায়, 
করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম । 


[ক্রমশ] 









গ্রহ ৫ 
স্থাবনীর। 


প্রাপ্তিস্থান, 


সান্যাল: এড কোং 





1 ক্রিজাতা--৯২ 





হুরাশার মধ্যেও বাঁড়টাকে চনতে 
“ফান অসাবিধে হয় নি হানিফের। দূর 
থেকে প্রথমে নজরে পড়তে বুকের 
ভেতরে ধ্রক্‌ করে উঠৌছল। কাছে এসে 
দেখল তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। 
ধাঁড় মুরাঁগ একটা গন্ডাকয়েক বাচ্চাকে 
মঙ্গে নিয়ে পিটুলিতলার সার গাদায় 
কোঁক কোঁক আওয়াজ করে করে মাটি 


খোঁটাখটি করছে। মনে হল মরাগটা 
তার বিলক্ষণ চেনা এবং তারও কোন 
গাঁরবর্তন হয় নি! 

১ একটু দমে গেল হানিফ। কিন্তু 
আপাতত সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা 
ফাকে ডাকবে এবং কী বলে? 
চলে সামাদকেই, এ বাড়তে পুরুষ 
ঘলতে সে-ই। তবে সামাদের নাম ধরে 
ডাকাটা কি ঠিক হবেঃ কেমন যেন 


ডাকা. 











বন্ধ। এক উপায়, দাঁড়িয়ে 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা। একটু-আধটু 


দাঁড়য়ে 


গলা খাঁকার দেওয়া। সেটুকুরই 
উদ্যোগ-আয়োজন করতে গিয়ে হঠাৎ সে 
ডেকে উঠল, সামাদভাই আছ বাড়তে 2 
আশ্চর্য! ডাকাডাকি সমস্যার এমন 
খত সমাধান কোথায় লুকিয়ে ছিল 
তার গলার ভিতরপানেঃ আরও 
প্াঁরচকার গলায় সে ডাকল, সামাদভাই! 


য্যধছে। দলের লাগোয়া সদর দরজা কে? 


হুড 


এ-গলা তার একেবারে চেনা, যেন 
গতকাল পর্যন্ত শুনেছে। তবুও 
হানিফ চেনা লোকের মত চট:- 
পট্‌ প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। মনে, 
হল, কছু বলতে গেলে এ-সময় গলা 
য়ে বড়জোড় মূরাঁগটার অর্থহীন 
কোঁক-কোঁকানির মত 'বাঁতীকত্রী একটা 


আওয়াজ বোৌরয়ে আসবে! ভার লজ্জার -১* 


ব্যাপার! দরজা খুলে গেল। ফাঁক 
গিয়ে বৌরয়ে এল জয়নাবের মুখ্‌॥ 


। -কে রে? ও বাবা, হানিফ! 
ধবস্ময়ে এবং দারুণ খুশিতে 'জয়- 


নাবের স্বর কলকালিয়ে উঠল এক 
কদম সে এগিয়ে আসতেই যেন 
পিছনের কোন ধাক্কায় হানিফ 'থুবড়ে 
. বনে পড়ল। বসে সালাম করল। মনে 
হচ্ছে যেন সে এখন আন্যে ভাসছে। 
শরীরের ভার বলতে নেই। কিংবা সে 
বাঁক গাড়ির কামরায় বা তার কাঁলন 
স্ট্টাটের বাড়র দোকানে বা কলকাতার 
কোন একটা "পাকের ঘাসের ওপরে শুয়ে 
' শুয়ে ঘযঁময়ে পড়েছে আর ঘাময়ে 
ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে! কিছ যেন 'বলছে 
জয়নাব, কানে ঢুকছে না। তবে হ্যা, 
যা মনে হল, জয়নাবের অবয়বে বা 
আচরণে দারিঘ্যের চিহমার 'নেই। 
এরুটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল 

[ 'য়নাব আপ্লুত" স্বরে বলল, আয় 
ঘাপ। দাঁড়য়ে রইলি কেন? 

. হানিফ দেখছিল মুরগিটা "আর 


রোধ হয় এরারে কেটে যাবে। 


«.. চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়ে তার মনে. 


যাবে। 
পিচ্ছিল 'করে দেবে। 'যতদুর চোখ যায়, 
দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নেই। অথচ তার 
আশেপাশে কোথাও-না-কোথাও, একটুও 
চিড় খেল: না। 'এগৃনে ও উসারা সদ্য 
বাঁটানো-পাটানো। দুটো ঘরেরই 
দরজা খোলা কুয়াশার জন্যে ভেতরের 
.ওয়ানেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু 


- '্বাছয়ে দিয়েছে, 
- লাগল হানিফের। 


সামাদভাই "কোথায়? ঘরে নেই? 

মনে পড়ে গেছে! খাঁয়েদের বাগানের 
এক কোণের সেই ঝাঁকড়া” মেওয়া ফলের 
গাছটা, একটা হান্ডসার তালগাছের 
সুমুখপানে ঝুকে দাঁড়িয় থাকত। 
ভার অন্ভুত। সামাদ আর অ:কাঁলমা 
দু'জনেই ছল মেওয়া ফলের ভন্ত। 
চোত-বোশেখের বিম-মারা দুপুরে 
কতাদিন যে গাছটায় চড়েহে মেওয়া ফল 
পাড়তে? আকাঁলমা যেরকম -সপ্রীতভ 


বাপ। -বাঁল, হাঁকরে দাঁড়িয়ে রইল 
কেন? কাদ্দন পরে এল ছেলেটা। 
বসতে "বি. তো। 

জয্নাব তেমনই আছে তেমনই 
সহজ 'স্নেহ-সৌজনাময়ী। গভীর 
অস্বাস্ততে নিজের সহজ ভাবটাকে 
ফিরে' পেতে-চাইল হাঁনফ। আপাতত 
এটাই বাঞ্চনীয় । 

- ঠক আছে, "ঠিক আছে। 


এত 


আছেই . ব্যস্ত হবার কি আছে! সে বলতে 


যাচ্ছিল, এত "ব্যস্ত হচ্ছ কেন, যেভাবে 
সে আগে বলত। শকন্তু “পাক্কা আট 
বছর পরে ' হুচ্ছ-=র -বদলে হচ্ছেন’ 
বলাই তিক হবে-কি না তা ঠিক করতে 
তার অসুবিধে হল! সামাদ তাহলে 
এরুট্টা কাপড়ের দোকান করেছে! আস- 
বার সময় স্টেশন রোডের .কোনাঁদকে 
সৈ অবশ্য ভাল করে তাকায় নি:। এমন 
[কি কোথাও বসে এক কাপ "চাও খায় 


১ ীন। কোন মানে হয় এত দৌড়োদৌড়ি 


করার! একটু হাসি পেল তার। 
--কই না, লক্ষ্য করেশদোখ নি তো, 


হ্যাঁ বাপ, এ সামান্য য একটুখানি 
দোকান, ওকেই নেড়েচেডে খাচ্ছে। 
বোসো, বোসো, দাঁড়য়ে থেকো ঁন। 

আকলিমা একটা . চাটাই এনে 
খুব আস্তে করে 
যেন একবার বলল, বোস! ধাঁধার মত 
আকাঁলমা ঠিক 
বলল ি'কথাটা! যেন পাজয়-লকোনো 
একথোকা মেওয়া ফল, নিচে থেকে 


* তাক করে তাক করে গাছের ভালে চড়ে 
. যার আর হাঁদশ পাচ্ছে না। 
র. মেওয়া ফুলের গাছে .এমন কাণ্ড 

* বার ঘটেছে। একটা ভারী নিশ্বাস 


স্তিশ 


৩৬৫ 


- করতে "দ্বিধা হল। 


ফেলতে ফেলতে সে চাটীই-এ বঙে 
পড়ল। 

জয়নাব কুশল প্রশ্নের !কছু বাঁক 
রাখে নী কোথা থেকে কাঁ যে একটা 
রোখ চড়ে গেল হানিফের, উত্তরগৃলো 
ভেজাল সাত্য করে দিতে পারল মা! 
আকাঁলমা জয়নাবের নিদেশে এক 
গ্লাস সরব করে এনে দিতে সেই 
রোখেরই জের টেনে বলল, সরব? 
থাক্‌ থাক্‌, আঁম-তো এইমাত্র চা খেয়ে 
এসোছি। 

কথাটা আকাট মধ্যে । তবু জয়নাব 
বোধ হয় এটাকেই মেনে নিতে যাঁচ্ছিল। 
আকলিমা মুখ খুলল। 

-চাঃ চা তো কখন খেয়েছো? 
এবার "সরবৎ খেতে পার। 

'ভাঁর আশ্চর্য! চা সে খেয়েছে 
বাউড়ে স্টেশনে, অন্তত ঘণ্টা দেড়েক 
আগে। এটা জানার কথা নয় আকাঁল- 
মার। সে চোখ নিচ করে হাত বাঁড়য়ে 

সরবতের গ ধরে নিল। 
আকাঁলমা কি মনের ভেতরটা দেখতে 
পায়! 

সরবৎ যেন তার গলায় আটকে আটকে 
যাঁচ্ছল। গ্লাস নাঁময়ে রেখে একবার 
সে গলা ঝাড়ল। পকেটে "হাত ঢোকালো 
রুমালের সন্ধানে। 'ঁকন্তু হাত বের 
আরও যেটা অস্বাস্তকর--আসবার সময় 
চোৌঁপাট করা রুমালে একটু সেন্ট ছাঁড়য়ে 
িয়োছল। রূুমালের ' ভাঁজে হাতের 





€ ১০৮ টি দেশে ডাক্তারর। 
প্রেস্ক্রিপণল ' ক্র্েছেন। 
যে কোন নামকর। ওষুধের 
দোকানেই পাওয়। থায়। 


দিকে। আকাঁলমা মুখ নামিয়ে খ্লাসটা 
ডিবি রমন 
|| 


সব কিছুই তার কাছে অবাক 
লাগছে! যে মেয়ের অনাহারে শ্দাকযে 


শুকিয়ে মরে যাওয়'র কথা, কেমন আশ্চর্য. 


এক রূপসী হয়ে সে বেচে আছে! যে 


সর্বস্ব সর্বহারা হয়ে টিকে থাকার কথা 
বড়জোর, সে এবং তার সংসার 'দাব্ 
জীবন্ত, লাবণ্যময়, পারপাটি হয়ে সকালের 
কুয়াশাকাটা রোদে ঝলমল করছে; এবং 
সামাদ একটা কাপড়ের দোকানের মালিক, 
যে সামাদ বছর আম্টেক আগে তাকে ভারি 
একটা না কথা বলোছল, আল্লার কসম 


গনি RE 2 

“ক? 

কাউকে বলাব নি বল. 

»না। 

»কসম! 

কলম! 3: 

=-আল্লার কসম! 

=-আল্লার কলম! তপ 

»চালের কারবার করাঁব*' 

»চালের কারবার! 

সহদ। দু'জনে 
কোলাঘাটে যাব। চাল আনব। 

-ধ্যং! তা-ও আবার হয়! প্াীলশ 
আছে না! ঘোর সংশয়ে শওকার হানিফ 
জবাব দিয়োছিল্‌। 

-আছে তো ক হবে? কত গোকে 
করছে নাই বেশ মজবৃত ভঙ্গীতে বলে- 
ছিল সামাদ । 

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে 
আমরা পারব কেন? ভার থামেলার 
কাজ? 

-তবে ক করতে পারব বলতে 
পারিস ই কান্নার মত 'হিলাহালিয়ে উঠে- 
ছিল সামাদের কথা । আবদুস সাত্তার 
কেরানী সাহেবের ভয়ঙ্কর আদরের দুলাল, 


শিলে দখেপ করে 


(জাপান মেক) জন- 
পপ্রয়া দেশব্যাপী 
খ্যাতি আছে! ডবল 


স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানীজস্টার। নাইট- 
কেবল ইংরেজী বা 


ল্যাম্প ফিট করা! 
হিন্দিতে যোগাযোগ করুনু। 
Allied Trading “Agencies 
‘(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7 


: চাইত। 












সাপ্তাহিক বসমত 


ছেড়োঁছল, ঠিক আছে। যা পারিস কর. 
থে তোরা। আম পালিয়ে. যাব, যৌঁদকে 
দঃ চোখ যায়, চলে যাব। 
সহ্য হয় না। 


কারই বা সহ্য হয়? আত দুষমনেরও 


না। তবু অনেক করে বোঝাতে হয়োছল 
সামাদকে। বাপের কথা বলতে হয়োছল, 
বংশের কথা বলতে হয়োছল। 
ধৈর্য ধরার কথা বলতে হয়োছল। 


শপথ । শরধামান্র সেই শপথটাকে পঠাজ 


ফরেই তাকে একাঁদন এ সংসার ছেড়ে: 
কলের অগোচরে সরে: পড়তে .হয়োছল। ' 
কবে তার'বাপ গর্ল, কবে' 
তার মা মরল, কিছুই তার আর মনে: 
॥ নেই। নিজেকে পুরোদস্তুর ছ্যাঁওড় বলেই 


আশ্চর্য! 


ভার মনে পড়ে। মনে পড়ে, সে তখন 
: ্লাচ্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। 


1 গালাগালি শুনতা পয়সা চাইত, 
: খাঁ-বা রোদ নিয়ে গ্রীষ্ম নামত।. 


| ধম ধম বাট নে বৰ্ষা নামত: পলা 


/ ঙূর্যাস্তে সে ছ্যাঁওড়। দিন দংপনেরে 
ছ্যাওড়। রাত দুপুরে ছ্যাওড়। অন্যগ্রহ- 
প্রার্থীর বিমুখ, লাঞ্ছত,। নিগৃহীত," 


জীবনের কোন এক অন্ধকার হিমমণ্ডলে ' 
নির্বাসত। ভাত, ক্লিচ্ট, বিষম, একাকী । - 


সে সান্তারকে পাকড়াও করোছল। মাথায় 
ব্যাগ। ' কেন যে সেট:কুও পরিষ্কার মনে 
আছে। অভ্যেসমত হাত বাড়য়োছল 


পয়সার জন্যে। আপাদমস্তক পাঁরতৃপ্ত ' 


মানযট প্রথমে আমল দেয় নি। থ্যান্‌ 
থাকাঁব আমাদের বাড়তে, গ্যাঁ? 
ঝলক উঞ্তা যেন কোথা থেকে তাকে 
জাঁড়য়ে ধরল। 
জানাল থাকবে। 
খ্যঁশ মানুষটা হেসে জানতে চাইল, 
পারাব বইতে এই ব্যাগটা? 


হবে না। এমনি ৮1 রাস্তায় 
শধয়েছিল, কে আছে তোর? কেউ নেই! 
তা থাকাঁব তো, না পালাবঃ আবার 
একমুঠো উষ্ণতা । আঁধারে মাথা নাড়ার 
মানে হয় না। মুখে বলতে হয়োছিল, 
হ্যাঁ, থাকব। মনে মনে বলোঁছল, আপনারা 


-থাঁকস্‌। আমাদের কাজকাম 
তেমন একটা নেই। ঘরের ছেলের মত 
৩৬৮" 


বিপদে, 

এবং- 
আপনমনে একটা শপথ নিতে হয়োছিল। 
আবদুস সাত্তারের মহা থণ শোধ করার - 


ৃ লোকের . 
-; ফাছে পয়সা চাইত! দাঁত খিশ্ছীন শুনত। . 


ধা জ:টত তাতেই পেট ভাঁরয়ে - 
, ইস্টিশানের প্লাটফর্মে শরীর কু'্কড়ে ' 
ঘুমিয়ে পড়ত। সূর্যোদয়ে সে ছ্যাঁওড়। ' 


এক; 


মুখে কিছ; না বলে 
কথার কথা নয়। খাঁশ ' 


বলেছিল, না থাক, তোর দ্বারা. 


তাঁড়য়ে না দিলে চিরকাল থাকব বাবু। 


থাকাঁব, এটা-সেটা টুকিটাকি ফায় ফরমান 
খাটাব, বঝ।ল্ঃ পথের কথা শেব। ; 

ভেবোছল হিন্দু। বাড়তে এদে ভুল 
ভাঙলো। কেন যেন জয়নাথের কথায়: 
একট আপান্তর সুর ছিল। সেটা ধোপে _. 
টিকল না। সকালে জয়নাব তাকে ভাল. 
করে লক্ষ্য করে নিয়ে বলল, আহা রে, 
কার ছ্যাঁওড় বাছুর! ঠিক আছে। কি 
কাজ আর করাবি তুই বাপ।: ঘরের ছেলের 
মতন থাকাব। নিজেদের মনে করে যা 
পারাব করাঁব। আল্লা মালক। জয়নাবের 
দীর্ঘশবাস এখনও যেন. কানে বাজে । অগাধ্‌ 
উষ্ণতা, যার মধ্যে নিজেকে সে সম্পূর্ণ 
ঢেকে নয়োছল। সে উদ্চতা আজও সাঁত্য- 
হয়ে নেই না কি! 

আড়চোখে তাঁকয়ে দেখল হাক। 
আকাঁলমা কাছাকাছি নেই। জয়নাব ঘরের. 
ভেতর থেকে ঘুরে এসে পড়ে পেতে 
বসল তার কাছে। : 

এবারে আর কুশল প্রশ্ন নয়, আত্ম-- 
কথন। ভুমিকা সুপারজ্ঞাত। একেই বলে 
বাঝি আল্লার গজব। মানুষটা অফিস 
থেকে ফিরল। ছেলেকে, মেয়েকে 'নয়ে 
মাতামাত করল। স্বভাবগত উদারতায় 
কবুল করল, কচ, তুই ম্যাট্রিক পাশ করলে 
হানিফকে পড়াব। কিরে ব্যাটা, তুই পড়াব' 
তো? কচি তোকে পড়াবে। আর কাঁল? ' 
তোর, তোর ততাঁদনে বিয়ে দিয়ে দোব॥ 
মা কি বল্‌? কি বল কাঁল? উঃ মাথাটা 
কেন ধরছে বল দাক? ভাত তোর কর।॥' 
খেয়ে নিই সবর-সবর। শুয়ে পড়ব। | 
" খেয়েদেয়ে শুয়েই পড়ল লোকটা । এ" 
যে পড়ল আর উঠল না! ভয়ংকর জরের ' 
ঘোরে আওয়াজ বলতে শু, বিকার! 
তিনদিন পরে সেটুকুও বন্ধ হয়ে যেতে, 
জব ফুরিয়ে গেল। সেও শীতকাল। সে 
শীত যেন আর নড়তে চায় না এ সংসার 
থেকে। ফল ঝরে পড়ল, ফল ঝরে পড়ল, : 


: পাতা ঝরে পড়ল, লতা শাঁকয়ে গেল।- 


যেন একটা শুকনো কাঁণ্টসার লাউমাচা। ' 
সামাদের বয়স তখন চোদ্দ! আকাঁলমার 
নয়। বছর না ঘুরতেই সাত্তারের আদরের . 
ফাঁল শাঁকয়ে গেল, কাঁচ হয়ে দাঁড়ালো ' 
পোড়া কাঠ যেন। 
এসেছে তা আর মনে পড়ে না হানিফের । 
এদের এখানে সেটকু ফিরে গেয়োছল 
সাকুল্যে বছর পাঁচেকের মত। কনকনে 
ঠাণ্ডায় এদের সঙ্গোই ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে: 
ফাঁপতে কখনও তার আপনা ' থেকে মনে 
হয় নি জীবনে উষ্চমণ্ডলের তার একার 
আর কোন প্রয়োজন আছে। কার জন্যে 


কার বুক ফাটে. কেন ফাটে, এও সে 
শেবের দিকে” ৯ 


থাঁতয়ে দেখতে চায় নি? 
কেবলই. মূনে হত, কিছু একটা তর করা 
উঁ্চিত। কেন না, তার মত আর কেউ তো- 


(“সত্যি ভাই, সারাদিন কি কঠিন পরিশ্রমই-না করতে হয় 
গঁকে। তারপর ট্রাম-বাসের দারুন ভিড, তার ধকলতো৷ 
পাছেই। অথচ ওঁকে এবং পরিবারের আর সবাইকে সুস্থ 
হর্মকম রাখার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর । ভাগ্যম 
বোর্বাভিটা ছিল, তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।! 
এক কাপ বোর্মভিটায় স্ব ক্লান্তি দূর হয়, নিমেষে ওরা। 
।চাকা হয়ে ওঠে, প্রাণের দীপ্তি বলমল করে ওদের চোখে. 
মুখে। রর চমৎকার স্বাদ আমাদের সকলের খুব, 
‘ভালে! লাগে, বাচ্চাদেরতো কথাই নেই! শনীর সুস্থ-সবল 
রাথতে যে-পুষ্টি, শক্তি ও স’মর্থ্যের প্রয়োজন বোনভিটায় 
ত পুলোমাত্রায় রয়েছে ॥* - - " 


সেদিন কথায় কথায় অজয়বাবু বলছিলেন 


“সজকাল প্রাণ 
রাখতেষ্ প্রাণান্ত 1 





বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদারফ। সুষম পরিমাণে কোকো; 
দুধ, চিলি ও মণ্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি্ঞ 
প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্ততে বিশেষজ্ঞ ব’লে খাদের খ্যাতি 
একশ’ বছরেরও বেশি। এর কোকো সমৃদ্ধ স্বাদ 


ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ ! 


€//বাির বোর্নভিটা খাবেন = 


শক্তি, উদ্যম-এবং ভারে জন্যে 


~ 


ধণব নয় এই পাঁরবারের কাছে। সে 
থণ শোধ করার "দায় তো তার একারই। 

জয়নাব বলে চলে, তুই চলে গোল 
বাপ, কাঁচ আমার কত জায়গায় যে তোর 
তাল্লাস করলে! কাঁ করে ভুলে থাকাঁল, 


হ্যাঁ রা। কি পাষাণ রে তুই। 
তা বটে! হানফের হাসি পেল 
জয়নাবের কথার ধরনে। কচি ওরফে 


সামাদ যে তাকে খুজে খুজে হন্দ হয়ে 
গেছে এ কথা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য । “সে 
আর "সামাদ দু'জনে দুজনের সাথ, 
সাত্তার স্কুলের পড়ুয়া ছেলেকে পাড়ার 
ছেলেদের সঙ্গে মিশতে “দত না! পাড়ায় 
সামাদের কোন সহপাঠী ছিল না, যেহেতু 
দকুলে ছেলে পাঠানোয় আর কারও মাথা 
ব্যথা পছল না। লোকে উল্টে সাত্তারের 
উদ্দেশে বলত, রহমত ওস্তাগরের ব্যাটা 
দু’ পাতা ইংরেজশ পড়ে আর আঁপসে 
জ্ঞান করছে। কেউ এমন ট্যারাবাঁকা 
টিপ্পনী কাটত, কেউ কেউ সাত্তার 
কেরানীকে একটু সমীহও করত। সাত্তার 


মাথা 'ঘামাতো না। জয়নাবকে শোনাত, 
দাঁজর ব্যাটা কেরানী হয়েছে, কেরানীর 
ব্যাটা হাকিম হবে। রং-এর ভিবে হাতে 


থাঁলয়ে তো মাচায় মাচায় ঘুরবে না! 
সাক্তারের বিচারে ছেলের সঙ্গী গহসাবে 
বাড়ির চাকর বরং ঢের ভাল! মাথা 
বিগড়ে দেবে না অন্তত। গামাদের 
পাঁখ শশকার কবার সাথী হানিফ, চোত- 
বোশেখের ঝনঝনে দুপুরে মেওযা ফল 
পাড়তে যাওয়ার সাথী হানিফ। পুকুরে 
বাঁপাই পড়তে ঝুড়তে পাড়ের গাঁবগাছ 
থেকে হলদবরণ পাকা গাব পাড়ার সাথী 
হানিফ, গবমকালো থোকা থোকা রাখল- 
ফল পাড়ার পাস হাঁনফ। 

্গামাদ তাকে ভূলে যাবে বা তাব খোঁজ- 
খবর না করে চপেচাপ বসে থাকবে, এ 
হতেই পারে-না। কিন্তু এ বাড়তে আসা 
অবাধ এখনও সামাদের সঙ্গে দখা হয় 
নি৷ দেখা হয়েছে জয়্লাবের সঙ্গে, 
আকল্ষিমার সত্গ। এরা কতখাঁন মনে 
বেখেজিল তাকে. তার পাঁরমাপ রেশকর 
মনে হচ্ছে। এতই ক্লেশকর যে, তার এখানে 
বসে থাকতেও [তেমন ভাল লাগছে না। 
বাবে গিল্য একটা বিডি খেয়ে এলে হত, 
কিংবা 'নিজিবালিতে শুধুই একাকী ভেবে 
_ দ্খেলে হত। 


জয়নাব আপনমনে তার 
মনোযাগের লায়াকা না কারে জাত 


থান মগ্ন! বেশ খশি খশি পাঁরতৃপ্ত 
সৈ ফাব আসাফ ভার আনান্দত : কথার 
পর কথা. আনেক কথা এ সময়ে জার মনে 
পড়ে খাওয়াই স্বাভাবক। অথচ মস্কল, 
কৈল যেন হাঁনফের এসব একেবায়ে অসহ্য 


লাগছে। উঠে "গয়ে বরং মাথাটাকে সাফ 
করে আসাই ভাল, সে সাব্যস্ত করল। 

তা, বিয়ে সাদী করোহিস বাপ? 
জয়নাব হঠাৎ তার আত্মকথনে মোড় 
ঘারয়ে প্রশ্ন করে। 

ওঠা হল না। শরীরের রন্তস্রোত 
যেন একবার থেমে গেল, কী উদ্দেশ্য 
জয়নাবের £ শুধ্মান্র কৌতূহল, না আর 
কিছ:? খোঁচা-খাওয়া জন্তুর মত মাথা 
তুলল হানিফ । ঘরের চৌকাঠে ভর রেখে 
আকালিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য, 
পরিপূর্ণ রূপসী! যা সে এতকাল ভেবে 
এসেছে তার চেয়ে অনেক অনেক বোঁশ। 
মগধ বেদনায় সে ঘাড় হে'ট করল। 

-ছেলেপুলে হয়েছে? কী? জয়নাব 
নরীহভাবে শ্যধোয়। 

এই ভালমানাীষর কোন মানে হয়, সে 
হাত মুঠো করল। জয়নাবের কলকলান 
{ক কোনমতে বন্ধ করা যায় না! 

গেপড়-গঞগাল সাঁটানো হাঁসের মত 
পরিতৃপ্ত ভঙ্গীতে জয়নাব বলল, এই মাসেই 
কাঁচর বে। বলেই খাপছাড়াভাবে ফোঁস 
করে সে একটা দীর্ঘ*বাস ফেলল। বলল, 
ইচ্ছে ছিল, কালির বে'টাই আগে দোব। 
দেখছ তো কত ডাগর হয়ে গেছো কিন্তু 
কাঁচর বে না দিলেই নয় কনা । 

আরও অসাহফ্্ হয়ে ওঠে হানিফ। 
কী বলতে চায় জয়নাব £ 

_মইনানের গহর কাজীর নাম 
শনেছঃ আর মনে নেই হয় তো! মোড় 
পুকুরের হাটে বড় মাদখানার দোকান! 
খুব মানী পয়সাওলা লোক। নিজে এসে 
সম্বন্ধ করে গ্েছে। কচিকে ভারি পছন্দ। 
তোর কাছে লাকয়ে কি লাভ বাপ. হাজার 
দুয়েক টাকা নগদ দেবে আর মেয়েকে গা- 
সাজানো গয়না। দোখ, তারপর যাঁদ 
কলির ব্যবস্থাটা করতে পাঁর। আল্লা 
মাঁলক'। 

আবার দাঁ্ঘশ্বাস ফেলল জয়নাব। 
আপনমনে বলে চলল, ওঁ তো সামান্য 
কাপড়ের দোকান। আল্লার দোয়ার চালু 
‘আছে, তাই সংসার চলে যাচ্ছে কোনরকমে । 
ও থেকে ক আর মেয়ের বিয়ে দেওয়া 
যায়, না কি বল? 

প্রশ্নটা তারই উদ্দেশে । হানিফ একটু 
চমকে উচ্ঠ সায় দল, তা তো বটেই। 

--তাঁম আপনার লোক, তাম চট- করে 
"বুঝে ফেলবে । বারো শাঁগর শা তো বলে 
মেয়েকে তরে ফেলে বেখে ভাপাচ্ছে। বালে 
তো খুব সহজে? কই, কোন শির দিবা 
অই লো পালাল, মানে চলে গোল বাপ 
শক -আসব্বত যে নাল আম্মর দুধের বাচ্চা 
দুটোর ওপনর। তাই বাল শালিকাক, ক 
গ-ণাহ কবোছি 'তোমার দরবাদন। তা আনা 


Dag 


তো মানুষ বলতে হয় ওকেই। লেখা- 
পড়ার এমান গুণ, কুঝাল বাপ? কবে 
বু একটা ইনাসওর করে রেখে গেছল 
ওরই হাত 'দয়ে। গা-গতর ঘাঁমস্ে 
ঘাঁময়ে সেই টাকা ক'টা বের করে আনতে 
তবে হযে দেনেওলার রহমতে হে হল । - 
সেই টাকাতেই কচির দোকান, আর সেই 
দোকানেই আমাদের ভাত-ভিত্‌ ৷ 

কথা শেষ করে জয়নাব হাঁপাতে 


থাকে, এবারে জিজ্ঞেস করা উঁচত 


কনা । কিন্তু সে জন্যে যে সাহসটুকুর 
দরকার ছু, সে তার হাঁদশ পেল না। 
কুয়াশা কেটে গিয়ে প্রায় গোটা এগনেটা 
টাটকা রোদে ঝলমল করছে। সে দিকেই 
সে আনমনে তাকিয়ে থাকল। এ বাড়র 
কোন কিছুতেই সে যেন কোন আগ্রহ 
বোধ করছে না। অথচ ভোরে হাওড়া 
স্টেশনে গাঁড়তে চেপে বসার সময়, তাই 


বা কেন, জারা পথটুকুতে, এমন ক এ__ 


বাঁড়র দালজ-গোড়ায় এসে পেশছনো 
পর্যন্ত সে ছিল যেন অন্য এক মানুষ বা 
মানুষই নয়, কোন ফেরেস্তা । যেন কিছু 


একটা গুরুভার বস্তু সে বয়ে নিয়ে এসেছে 
হাওয়ায় উড়ে উড়ে। এ বাঁড়ব মাটিতে 


পা রেখেই আবার সে মানুষ হয়ে 'গেছে। 
ক্িস্ট, বিষপ্ন, উদাসীন, অভাগা। 


জয়নাব দ:-একটা ঢেকুর তুলল! বোধ 
হয় এর পর কোন যুৎসই প্রসঙ্গ খ:জছে। 
আকাঁলমা ধীর পদক্ষেপে তাদের সুম্খ 
দিয়ে খিড়াকর দিকে বোঁরয়ে গেল ॥ হানিফ 
লক্ষ্য না করে পারল না, আকাঁলমার চলনে 
ক সুন্দর একটা ছন্দ এসেছে মনে 
হয়, যৌবনের কলস এমনই ভরা কানায় 
কানায় যে, প্রতি পদক্ষেপে বাাঁঝ চল্‌কে 
পড়ে যাবে। এটা কোন কথাই নয় যে. এ 
বাড়তে পা দিয়েই সে মানুষ হয়ে গেছে। 
মানুষই সে ছিল, মানুষই সে আছে'। গত 
আট বছরে অবস্থাটা একই রকমের, 

{নিজেকে তার বেশ মজবুত লাগল 
এতক্ষণে । এ বাঁড়র জন্য কোন এক উষ্ণ- 
মণ্ডলের খোঁজে সে বোৌরয়ে গেছল একাঁদন 
সকলের অগোচরে! তারপর ছু করতে 
আর বাঁক রাখে ন এই আট বছরে! তার 
{নিজের জন্যে যেখানে শুধু 'ফাইফরমাশ 
খাটলে বা মোট বইলেই-চলত, সেখান সে 
ফাইফরমাশ খেটেও রাতে বাজ 'লাধা ' 
?শখেছে। এবাঁড়র কাঁরগর হলেই তার 
কুলিয়ে যেত, অথচ তল তল করে 
সৎগাঁত সণয় করে 'ঁবাঁড়র দ্দাকান 
ফে*দেছে। সেই দোকানকে মাথা থানসয়ে 
মাথা ঘামিয়ে শতেকের এক ক'ব দাঁড় 
কাঁরয়েছে। 


এবং এই হরাদে, যাঁদও “ঘটনাচক্রে 


ফেরেস্তার এমনাট পোষায়.=- = 
না! ন্যাকামির পরাকাষ্ঠা, গাঁজাখাঁর। 


জবা যাচ্ছে এ বাড়িতে ইাতসধো মীন 


ধাতুর অবসানে বসন্ত এসে গেছে, সে 
(সাহসের সত্থে কেনই বা বলবে না, 


"তুলে দিতে পারেন। সামাদ, তুমিও কথাটা 


ভেবে দ্যাখ--আমার কেউ নেই, কেউ ছিল 


মনা, তোমরাই আমার, আমি তোমাদের । 
ভাষণ ঝড় আমরা একসাথে সয়োছি, দারুণ 
ধবালায় আমরা একভাবে জবলোছি। আমি 
পালিয়ে গিয়ে যা কিছু করেছি ভা এই 
সংসারটারই জন্যে, তুমি ঘরে থেকে যা 
করেছ, এই সংসারের জন্যেই। হ্যাঁ, এটাও 
তুমি বুঝি দেখতে পার, তোমার দোকান- 
টার মাসিক আয় কত আমার জানা নেই, 
আমার দোকানের পাঁচজন কারিগরের 
ই দিয়ে মাঁসক আয় এখনই শ’ পাঁচেক টাকা, 
ঘা আরও বাড়বে ভাবষ্যতে, কেন না, আমি 
বাড়াতে চাই। সুতরাং তুমি, তোমার মা, 
তোমরা সকলে বিচার করে বল আমি কি 
আকালমার অনুপযুক্ত? অকাঁলমা কি 
শামার কাছে কষ্ট পাবে? যে আকালিমার-- 

_যাই বল হানিফ, তুই একট; বদলে 
[টাছিস বাবা! জয়নাবের কথার শব্দ যেন 
{ 1র ভাবনাকে ধাক্কা মেরে রুখে ‘দল! 

-তুই আগের চেয়ে অনেক গেরাম- 
ভর হয়ে গোছস্‌। কাঁচর চেয়েও। 
অর সেই বোকা বোকা ভালমানষি 
ভাবটা তাকে যেন পেয়ে বসছে। হানিফ 
অধৈর্য বোধ করল। জয়নাবের দিকে না 
তাঁকয়ে মাথা হে'ট করে বলল, কাঁলর 
বয়ের সম্বল্ধ-টন্বন্ধ হয়েছে না কিঃ 
এ... -কথায় বলে না. বাঁয়র গাছ থাকলে 
- টৈলা দ-চারটে পড়েই। এ রকমের আর 
ক। এসেছে তো কত জায়গা হিকেনই। 
তবে হ্যাঁ, একটা যেন, সম্বন্ধর মত সম্বন্ধ 
বলে মনে লাগছে! সামেদের তো এক- 
রকম মতই হয়ে গেছে ওখেনটায়। ছেলে 
{বি-এ পড়ছে, এবারে পাশ 'দবে। বাপের 
মত হল এখনই হয়ে যাক! ছোলে 
গরবাজশ। বাল, পাশ না করল বে করবে 
ধ্না 

বেশ গাছয়ে গছয়ে কথাগুলো বলে 
গেল জয়নাব। শুনতে শুনতে হাঁনফের 
মনে হতে লাগল, কুক যেন তার সন্দ্রণায় 
'ঝন্ঝন্*, করছে- হাওড়া পোলের ওপর 
দয়ে ছ:টন্ত ট্রাম গাড়ির শব্দের সত! 
কপালের দুই পাশে, কানের গোড়ায় 
আগুন ছুটছে! তেমন সহজে নিশ্বাস 
ফেলতে পারছে না! 

নাস্তাটাস্তা করবে নি হানিফ- 
ভায়ের জন্যে? আকালমা জানতে চাইল 
জয়নাবের কাছে। কখন এসে দাঁডিয়েছে 


জাপ্তাহক বসুমতি 
এক পাশে আগের মত খাটতে ভর "দিয়ে 
জয়নাব তার কথায় কান দল না। নিজের 


' কথার জের টেনে বলল, ঘর-বর আমারও 
,সরাসার কথাটা পাড়া আপাতত যাঁদও 
" টাকার খাঁই একট: হবেই। 
' কচির বেটা আগে হয়ে যাক্‌, তারপর 


গছন্দ। তবে হাজার হলেও শিক্ষিত ছেলে, 
তাই বাঁল, 


ইনসাল্লা--। উপসংহারে জয়নাব এক দফা 
আবিষ্ট দার্ঘ*বাস ফেলল। 

ভয়ঙ্কর ক্লান্ত দৃষ্টিতে হানিফ 
একবার তাকালো আকালমার দিকে। 
আকাঁলমা ছোট্ট করে হেসে চোখ নামিয়ে 
নিল। বলল, বড় ভাই-এর বিয়েতে আসবে 
তো হানিফ ভাই? 

-উ*! 

_হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবে বৈকি! ও কি 
আমাদের পর গাঃ আপনার জনই এক- 
রকম। দ্যাখ না, এখনও ক ভুলতে 
পেরেছে আমাঁদকে? এ্যাদ্দন পরেও 
ছুটে এসেছে বেচারী, জয়নাব গদগদ-স্বরে 
বলল। 

কে জানে আকাঁলমা কি ভাবছে! 
আবার ওর মুখের দিকে তাকালো হানিফ! 
তেমন কোন গদগদ ভাব নেই। তবে 
হাসিট্‌কুও মিলিয়ে গেছে। ক এখন 
ভাবছে ও! এমন কিছু কি, যা এই 
হয়ে তাকে আলোয় আলোয় আলোময় 
করে তুলবে? 

-মা, দাদা বলছিল না, আকাঁলমা 


তার মাথার ওপর দিয়ে জয়নাবের গুখের - 


দিকে তাকিয়ে বলল, ওর দোকানে একটা 
লোক রাখবে এবারে ? 

তার মানে? কাঁ বলতে চায় 
আকালমাঃ সোজা হয়ে বসল হানফ। 
ভয়ঙ্কর শন্ত হয়ে। 

জয়নাব ভাবিত ভঙ্গীতে বলল, 
বলাছল তো। তো কী করে এখন। 

না. বলাছলুম ক, একটু থামল 
আকাঁলমা, যেন ঢোক গিলল। বলল, 
হাঁনফ ভাইকেই তো রাখলে পারে! চেনা- 
জানা লোক. সেটাই ভাল হবে না কিঃ 

উঠে দাঁড়য়ে পড়ল হানিফ। এক 
মূহূর্তও আর দোঁর করা যায় না। একটা 


" কান্না প্রবল বেগে তাকে গ্রাস করবে বলে 


ছুটে আসছে। যত শন্ত হয়েই দড়াক সে, 


হয়তো তার রেহাই নেই। 

ব্যাপারটা আকাঁস্মক! জয়নাব খুব 
অবাক হয়ে গিয়ে বলল, সে ক, উঠে 
পড়লে কেন বাপ? 

আমার গাঁড়র সময় হয়ে গেছে, 
হাতঘাঁড়র দিকে তাঁকয়ে দাঁতে দাঁত চেপে 


সে জবাব দিল এবং তরতর করে বাইরে 

বোঁরয়ে এল। আনমনে কয়েক পা এগিয়ে 

এসে প্রচণ্ড শান্তিতে সে মাটিতে দ্‌-একবার 

থুত ফেলল ॥ | £ 
৭১ 





বসামতীর বই মানেই, 
সদ্য প্রকাশিত! নূতন সং্করণ! শন 
বেদব্যাপ বিরাঁচিত 


মহাতারত 
কালনগ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক সরল গদ্যে 
অন্যবাদঃ ১স ১৬ টাকা ইয় ১০ টাকা 
তয় ১০ টাকা ৪র্থ ৮ টাকা ৫ম ৮ টাকা। 
বড় টাইপে মূল্যবান কাগজে ছাপা। 


শ্রীমৎ কৃষ্ধন্ন্দ আগমবাগাঁশের 


বৃহৎ তন্্রগাৰ 
১ম খণ্ড পনেরো টাক! 


২য় খন্ড পনেরো টাব . 
(বহ চক্র ও যন্বের চিত্র সহ) 


স্বকবচধান। 


ও কবচের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রল্থ॥ 
পৃষ্ঠা ৯৩৯ ॥ আট টাকা 


শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা মলে, ব্যাখ্যা 
ও বঙ্গানুবাদ সম্বাঁলত ॥ দুই টাকা 
গীতা গ্রন্থাবলী পণবিংশৃতি 
গীতার সমাহার। মূল সংস্কৃত ও 
সরল বংগান্বাদ। পাঁচ টাকা 
ছান্দোগ্য উপনিষদ / ছয় টাকা 
যোগশাস্ন / পাঁচ টাকা 

গবন-বিজয়-স্বরোদয় / তন টাকা 
শ্রীপ্রীগ্রদ শাম্ত্রগ্‌ / তন টাকা 
হঠযোগ প্রদশীপকা / তন টাকা 
পঃরশ্চরণ বসোলাস / তন টাকা 
যোগী যাজ্যবল্কম্‌ / দুই টাকা 


১ম ৬ টাকা ২য় ৬ টাকা ৩য় ৮ টাকা 
বিদ্যাসবন্দরের গ্রন্থাবলী/পাঁচ টাকা 


ফ্যাটালগের জন্য লিখুন। মফস্বল ও 


ব্রস্ভুমতী (প্রাঃ) লিঃ 
১৬৬, বব বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-১২ 
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লোঁনন, রণ মহাবিপ্পন ও ঘাংলা 
সংবাদ-সাহিত্- অবিনাশ দাশগুপ্ত । ফ্যাল" 
কাটা বুক" হউন্ন। মূল্যঃ’ চার টাকা। 

লোনন শতবার্ধকী বছরে বাঙালশ 
দেবার জন্য লেখক শ্রীআবনাশ দাশগুপ্তকে 
ধন্যবাদ। ১৯১৭: খস্টাব্দে' রশ” বিপ্লবের 
সাফল্য পণথবীজোড়া, চাণ্চল্যেব" সৃষ্ট 
করোছল এবং ভারতবর্ষে” বিশেষ করে 
বাংলাদেশেও সেই. চাণ্চল্যের: কম্পন 'রবীতিঃ 
গত অনুভূত হয়োছল'। রুশবপ্রবের নায়ক 
হিসাবেই. লেনিনের নাম, প্রথমে বাংলাদেশে 
পাঁরাচাত লাভ করে, যাঁদও ইংরাভ সরকার 
লোনন ও রূশ বিপ্লবের সম্পর্কে কোন 
সত্য সংবাদ যাতে আমাদের দেশে প্রচারিত 
না হতে? পারে; তার জন্য; চেষ্টার: ঘট 
করেন নি। শুধুর্ধাটশ সরকারই নয়: পঠুঁজ- 
বাদী দ্বেশগর্থীলতে লোনিন: সম্পর্কে অপ-- 
প্রচারের: অন্ত ছিল? না। তাঁকে রন্জলোভনী 
দানব, শয়তান, ঘাতক, দস্যু, তস্কর এমন 
কোন বিশেষণ” নেই যা" বলে" আঁভাঁহনত 
করা হয়ঘনি। দিনের, পর দিন, লৌনন?ও- 
সোভিয়েট, র্ীপয়ার, বিরূদ্ধে, অপপ্রচার, 
করা হয়েছে। লোনন জার্মান স্পাই, বল- 
শোঁভিকরা ডাকাত, সে দেশে" ধম লাঙিত; 
সমাজে, যৌন, নৈরাজ্য চলছে, এমন: কোন" 
অপপ্রচার/নেই? যা'করা হয়না 'লোননের' 
মৃত্যু সংবাদ নিয়েও অনেক, গক্জর. ছড়ানো 
হয়েছে। 

বর্তমান গ্রন্থে লেখক বাংলা সংবাদ 


সাঁহত্যে রুশ মহ্যারপ্রব ও লেনিন সম্পর্কে 


যে সব সংবাদ ও বচনাদি প্রকাশত হয়েছে; 
তার একটি” বর্ণনামূলক ক্যাটালগ" তৈরি: 
করার, প্রয়াস” পেয়েছেন: এরং” তাঁর। এইট 
প্রয়াস নিঃসন্দেহে, প্রশংসনীয়, অন্রূপ 
একাঁট" প্রয়াস সর্বভারতীয়, পাঁরসরে, 
করেছেন প্‌রণচাঁদ যোশশ, গোঁতম চট্টো- 
পাধ্যায় ও" দেবেন্দ্র কোঁশিক৷ তিনজনে 
মিলে, তবে-সদ্যপ্রকাশিতহইংরাজশতে৪রাচত 
প্রল্ধাট এখনো হাতে? পাবার সুষোগ হয় 
কিং, প্রয়াত: হের বিভা: পত্রপারিকা- 


থেকে, তথ্য সংগ্রহ: করা অত্যন্ত, শ্রমসাধ্য 
ধ্যাপার' এবং: আঁবনাশবাবুবে ধনাবাদ, 
[তাঁন.সাফল্যের। সঙ্গেই. একক প্রচেষ্টায়, তা 
সম্ভবপর করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থাট পাঠ, 
করে পাঠক-পাঠিকার যে অনভুতাটি, 
সর্বপ্রথম উীঁুক্স' হবে), তা. হচ্ছে এই. যে, 
বাংলা, সংবাদপন্রসমূহ. কোনাঁদনই. রুশ" 
মহাবিপ্লব ও: লৌননসম্পকোঁ সামাজ্যবাদণী 
অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয় নি! বিদেশের. 
প্রেস।ও- সংবাদ সরবরাহকারণী প্রগ্তজ্গান- 
সমূহ, সংবাদের" নামে, অজন্র' গুজব" ও" 
মিথ্যা গালগক্প” প্রচার করেছে, কিন্তু. 
বাংলা দেশের পন্র-পাঁত্রকাগল” প্রথম, চোটেই, 
তাদের মতলব বুঝে ফেলতে সমর্থ হয়। 
লা" পত্র-পত্রিকায়: লোনিনচ্ঠার, প্রকৃত 
সত্রপাত১১৯২১. সাল-থেকে। রুশ বিপ্লবের; 
দৌনক বসৃমতীতে এ" সম্পর্কে বহহ- 
গুরুত্বপূর্ণ সংরাদ প্রকাশিত’ হয়ন তারপর 
থেকে: বাংলা, পত্র-পান্রকাসমূহ' দীর্ঘকাল 
ধরে লোনন ও রুশ বিপ্রবের: সমর্থনে নানা, 
ধরমের, রচনা প্রকাশ করেছে। বাংলা প্র 
পাঁকাসমহ: লেনিন"ও: রুশ বপ্রব সম্পর্কে 
1কু-ধরনের' সংবাদ ও"প্রবন্ধাঁদি। প্রচার করে" 
ছল; এই প্রম্নাটই লেখককেঘর্তমান গ্রল্ধে 
ডাল্লাখত তথ্যাদঃসংগ্রহেনআগ্রহণ' করেছে। 
ভূমিকায়’ লেখক৷ বাভিন্ন; পর-্প্রিকায়, 


{বিপ্পবাও' লোঁনন সম্পর্কে" সহান্দভ়াতশাঁল- 
বন্তর্য. রাখা হয়োছলন, এই" তাঁলকায়' 
তান" শু বাংলা পরহপাঁতকাদাযঁলরই: 
উল্লেখ করেন ন, ইংরাজনী মারাঠী এবং 
হিন্দী" পরপান্রকার” কথাও ডউীল্লখত 
হয়েছে বাংলা হতরাদগী আত্মশান্তি, 
দৈনিক বাঙ্গলা প্রভাত" পাকা থেকে: 
িতনিঅংশাবাশেষঃউদ্ধৃতনকারংদোখিয়েছেন 


যে, সাম্রাজ্যবাদ” অপপ্রচারে বিদ্রাহ্ত-হওয়া. 


দূরে" থাক, তারা নির্ভয়ে সত্যকে প্রকাশ 

করতে" গ্বিধা" করেনি ' যেমন ইরা জুন; 

১৯২২৮৫ হিতবাদগী লিখোছালেন; "বল:- 

শোঁভক 'বপ্পবে আতঙ্কগ্রচ্ত ইংল্যান্ত 
গুণ 


িথ্যা প্রচারে নেমেছে, ভারতে বলশোঁভিক- 
দের চিন্িত. করেছে নরদানবরূপে; কিল্তু, 
রাশিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যান্তমাত্েই মনে- 
প্রাণে খাঁশ যে, এতাঁদনে স্বেচ্ছাচারী 
শাসনের অবসান হল।” 

প্রবর্তী* অধ্যায়গরীলতে বিষয়াভাত্তক- 
ভাবে 'বাভন্ন পত্র-পাত্রকায় প্রকাশিত বন্তব্য- 
গনীলকে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
স্থান পেয়েছে লোনন-জশীবনী, যেখানে 
সংসঙ্গাী পাঁত্রকায় ধারাবাহকভারে প্রকাশিত্র 
লোনন-জীবনের অংশবিশেষ, ফাঁণভূষণ 
ঘোষের লৌনন নাম পস্তিকার অংশ- 
{বশেষ, এ ছাড়া বিজলন, শঙ্খ, আত্মশান্ত, 
আনন্দবাজার, সংহতি, প্রবাসী, গণবাণী, 
রচনাসমূহের, অংশীরশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। 
তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'চারন্রঃ প্রাততুলনা"। 
দবাভন্ন পন্-পান্নকা শুধ লৌননেব জীবনী 


এবং*তাঁর সঙ্গে অপরাপর নেতাদে তুলনা 
করেছে এবং সেগুলির অংশাঁবশেষ লেখক, 
উদ্ধৃত করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে লৌননের 
রাজনোৌতক, মতবাদ ও. জীবনাদর্শ স্থান, 
পেয়েছে সে যুগের বাংলা পনু-পান্িকায় 
লোন্নের রাজনোতিক. মতবাদ সম্পর্কে 
বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ও, বিস্তৃত কোন রচনার, 
সন্ধান, পাওয়া যায়, না, যা দ"চারাঁট, 
পাওয়া গেছে, লেখক. সেগুলির অংশ- 
বশে উদ্ধৃত, করেছেন। পণ্ম অধ্যায়ের 
[শরে নাম: উত্তর শধকার প্রসঙ্গে? লোননের 
মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, চলে, সে বষয্রে. 
বাংলা পন্র-পাতুরায় বহু, মন্তব্য প্রকাশিত, 
হয়েছে; লেখক,যেগ্দীলকে. প্রয়োজনীয়, অংশ 
সংকলন, করেছেন শুধ রাজনোতিক 
সংবাদ, বা প্ররজ্ধই, নয়, লৌনন সম্পর্কে 
বাংলা পর্-পাত্রকায় কয়েকাঁট উললেখযোগ্, 
কাঁবতাণ্ড প্রকাশিত. হয়োঁছল, যেগএীল ষষ্ঠ. 
অধ্যায়ে সংকাঁলত, হয়েছে! অরাঁণ পাঁতকার, 
১৩৪৯: সনের. বৈশাখ. সংখ্যায় একাঁট, 
অংশবিশেষ: সপ্রয় অধ্যায়ে স্থান পেষেছে। 
লোননের অসস্থতা ও মৃত্যুসংবাদ স্থান . 
পেয়েছে। লোঁননের- অসুস্থতা ও মৃত্যু 
বিষয়ক" সংবাদাদ: বাংলা পন্-পাঁজকারু 
সবচেয়ে বেশি, প্রচারিত হায়েছে।-এ. বিষয়: 
লেখক সবচেয়ে বোঁশ তথা সংগ্রহ করেছেন” 
আনলাবাজার" পাকা থেকো? এ ছাড্য- 
আত্মশান্তি: বিজলী. যগোন্তর, শঙ্খ, আর; 
বাঙলার; কথা প্রভাত: পাঁরকা থেকেও 
লেখক উদ্ধাতি দিয়েছেন? এই. আটটার 


অধ্যায় ছাড়া দশট-পারাশষ্ট:আছে? একটির 


নাম? রুশ অহাবিঘির- এ; সাপ্তাহিক, আত্ম 
শান লেসিনাগুয়লা শবগ্বরে বাংলাদেশে 


জনাপ্রয় করার জন্য এই পীন্রকাঁটি আঁত 
. গনরন্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করোছল। 
| দ্বিতীয় পাঁরাশন্টের বিষয় হচ্ছে "লৌনন 
সম্পকে" প্রকাশিত বাংলা প্রন্থপঞ্জী। 

" তবে. বর্তমান গ্রল্থাটর কয়েকটি 


সপ উনাখিত পত্র-পান্নিকাগণীল ছাড়াও লোনন 
ও বুশ বিপ্লব আরও কোন কোন পনলিকায় 


টা 


, একট: সচেতন হবেন। 


nat 


ঙ্গাহীত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 


জাতীয় 'ওাঁমশন, থাকবেই। দ্বিতীয় বটি, 
লেখক কোন স্বানার্ঘ্ট কালানক্রম 
* অন্যসরণ করেন নি, ঠিক কোন্‌ সাল থেকে 
কোন্‌ সাল পর্যন্ত পত্র-পান্রুকা নিয়ে তান 
আলোচনা করেছেন সেটা স্পম্ট করে বলার 
প্রয়োজন ছল, কেন না -গ্রন্থাটর যা নাম 
তাতে ১৯৭০ সাল পর্যন্তই বোঝায়? 
তিতীয়ত, একটি নির্ঘন্টের প্রয়োজন ছল 
এই জাতীয় গ্রল্থের জন্য, হয় লেখক 


সোঁদকে উদাসীন, অথবা প্রকাশক। বাংলা--. 


সংস্করণে লেখক এই সকল বিষয়ে আর 


চ্বাকৃত এবং কবির : যেসব ডন 
উঁকি এবং পতাবলী' এই সব সত্যের” 
িষ্ঠাভরে- 


অনুকূল, তাদেরই তান 
তাঁর বইতে আহরণ করে - ?দয়েছেন। 
OU SU Le 


ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সহায়ক হবে ' 
মনে হয়।” 
কাঁড় ও কোমলের ডি ES 


১৮ থেকে মানসীর আধ্যাত্মিক স্তরে, 


উত্তরণের সম্পর্কে লেখকের সমীক্ষা. 


উপকৃত হবেন। প্রধানভাবে বইখান - 


০ পুলা 
প্রশংসনীয়। সোনার টা EN 


দুঃখবাদ আঁবামশ্র দুঃখের গান নয়, এই 
দুঃখ আনন্দময় এবং পুরাতন 

থেকে বিদায় গ্রহণ করে কাবর নব- 
জীবনে আত্মপ্রাতন্ঠ হবার আভাস এ 


কাব্যে সঁচিত হয়েছে। কাঁবর শেষ 


পর্যায়ের কাঁবতাগ্যীলর সমালোচনায় যে 


আন্তারকতার ভাবাঁট ঘয়েছে তা আমা- 


দের ভাল লেগেছে। 'নৌকাডুবির 


তার ইতিহাস সচেতন মনের স্পষ্ট 
পাঁরচয় পাওয়া গিয়েছে। 


চ্ৰপ্নদাীপ £ নাঁরদবরণ। শ্ৰীঅরাবন্দ 


আশ্রম, পশ্ডিচেরী, পণ ৯৮। প্রাপ্তিদ্থান ঃ 


শ্রীঅরাবদ্দ পাঠমান্দর, ১৫, কলেজ স্ট্রীট, 
কলকাতা ।-মূল্যঃ- চার টাকা । 


বরণ কেবল, কাঁবই নন, তান যোগনও। . 


সাধারণত মনোময় পুরুষের হযাশ্ত-বাদ্ধির 
আলোকে কাব্য রাঁচিত হয়। কিন্তু মানুষের 
পরমব্ত্তি মন নয়, শেষ ধাপও নয়। মনের 
ওপারে আছে অন্য সমর্থ চেতনার স্তরা- 
বলশী।, মানুষ সেখানে পেশছতে পারে, 
বসবাস করতে ' 


১ প্রবাহ চলেছে) 'কাঁব- মীরদবরণ ই: 
-  পথেরই পাঁথক। ' 

5 এ জনাই মীঅরাবন্দ আশ্রমের ফাঁবরা- 
ধে কাব্য রচনা করেছেন; মনে হয়, এ এক' 
নতন ধরনের" কাব্যের নবাঁদগন্তের ইসারা। - 
এই পুস্তকের: ভাঁমিকায় কাঁব লিখছেন? - 
শতখন আশ্রমের শিল্পযুগ......খ্যাত ও 


তৎপর 1”- তাই যোগ সাধনার ফসল 'বলে 
এই সকল কাঁবতা কেবল মানস কুসুম নয়, 
আঁত মানস কুসুম !- এদের যাকধারাও 
পথক। পূর্যাকরণের ' মতই এই সকল 
কাব্য অপরোক্ষ অনুভূতিতি, সত্যের চারু 
তম শিবতম প্রভায়, সমুজ্জ্বল! . ? 

আজন্য প্রথম. পাঠে দুর্বোধ্য ও অচপচ্ট 


৭৩. 


সম্পর্কে লেখকের বন্তব্যের ভিতর "য়ে: রা 


পারে, তাদের নামিয়ে. ' 
: আনতে পারে এই মত্ত জীবনাধারে। 
- তাদের গ্বর্পেই একে গড়ে ভুলতে পারে। - 
- এই স্তরাবলখর শীর্ষে যা তাকে শ্রীঅরাঁবন্দ 


- বলে গ্রাতভাত হলেও যে ব্যঞ্জনাময় চিন্ত 
-কল্পের সাহায্যে গভীর উপলব্ধি ও অন্য- 
. ভাঁতর আলোকে কাব প্রতিটি কাঁবতার 
ব্ন্তব্যকে পাঁরস্ফ:ট করে তুলেছেন, তা বার 
দেয়, মনে আনন্দ সণ্টার করে। - 
চীঅরাবন্দ এ সকল কাঁবতা লম্পর্কে 
বলেছেন, “নীরদের কাঁবতা আসছে স্বপ্ন 


* চেতনা থেকে-আ তাকে সূর-রয়ালস্ট 
লেখক বলেছেন খেয়া কাব্যের - 


নাম দিয়োছ......। স্বপ্ন কাঁবতা সাধারণত 
ছবি, ভাবদষ্ট, প্রতীকে ঠাসাঠাঁস, কেন 
না তাদের লক্ষ্য হল এমন এক গভা য় 
সত্যকে প্রকাশ করা, যা সাধারণ ভাষার 
পক্ষে সম্ভব নয়। এতে পারম্পর্য, লাঁজক; - 
পাঁরকল্পনা আছে। 'কন্তু য্ক্তি-বুদ্ধির 
কঠোর নিয়মসম্মত নয় বনে মন সন্তুষ্ট 
হয় না। বাঁদ্ধগত ব্যাখ্যায় অর্থ খর্ব 
11 অর্থ হল দেখার ও অনৃভবের 
জানস, মননের নয়। চিন্তাপ্রসৃত যে - 
ব্যাখ্যা, তাতে একটা তাঁপ্ত ও মানাঁসক 
যৌন্তকতার ভান থাকে। কিন্তু গভীর . 
অর্থ ও সঙ্গীত ভিতরের অনুভুতি 
সাপেক্ষ”. 

"প্রত্যক্ষ বাস্তবের পেছনে যে গভীরতর 


' সত্য রয়েছে, তারই সন্ধান দেয় এই সকল 


কাঁবতা। বাংলা সাহত্যে এই ধরনের গ্রন্থ 
আঁভনব। - কাব্যামোদীরা এই কাব্য পাঠে 
তা বিশেষ রসাস্বাদন করবেন, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। কয়েকটি কাঁবতা হারার 
টুকরার মত কঠিন, কিন্তু তাদের দীপ্তি . 
ও আলোকছটা চিততহরণ করে। 
সদর 


চলার পথে (বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারাঁ, 
১৯৭০)! সম্পাদকা কমলা মখোপাধ্যায়॥ 
১৪৪, ধর্মতলা স্ট্রীট. কলকাতা-১৩! 


| দাম এক টাকা পণ্ডাশ পঃ। 


এই বিশেষ সংখ্যার 
কয়েকাঁট ' রচনা তথ্াসমদ্ধ। মাদাম . 
কামার কথা 'লখেছেন মঞ্জলো সেন। 
মাদাম কুরীর অপ্রকাশিত ভায়েরীর অনুবাদ 
করেছেন বেলা দত্তগুপ্ত! পাশ্চমবলোর 
আঁদবাসী সমাজ-ও আদিবাসী মেয়ের 
(মুক নত) লৌননের দেশের মেয়েরা 
(অরংণা হালদার) পূর্ব পাকিস্তানের 
মেয়েরা জোহানারা বেগম) প্রভাত রচনা 
উল্লেখযোগা। ‘পর্বতারোহণে ভারতাঁষ 
মেয়েদের ভূমিকা" ভেন্তি বিশ্বাস) একটি 
মূল্যবান রচনা।  লোঁখকাগোজ্ঠীতে 


আরো আছেন পারুল ঘোষ.-উমা দেবী, : 


ডাঃ জ্যোৎস্না মজুমদার, লুভদ্গাকুমারী 


চৌহান; বণা গৃহ, গাগর্ঠ রায়, অঞ্জলি 
রায়, উমা” সেহানবাঁশ, রাণী দাশগ্যপ্তা ও 
বেলা লাভা, ৃ ঃ 





ডাজান থিয়েট।র 
[পূর্ব প্রকাশিতের পর] 


২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ বিকেলে 
গ্যয়টের গাড়ন হাউস দেখতে 
গেলাম। তারপর গেলাম গ্যয়টে 
এবং শিলারের বোরয়্যাল প্লেস দেখতে__ 
কাঁফন দুটি একটি ঘরে পাশাপাশি রাখা 
হয়েছে_ জার্মানীতে দেখলাম ঘরের ওপরেই 
বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাফন সাজানো থাকে 
অবশ্য সাধারণ লোকেদের কাঁফন মাটির 
ভলাতেই রাখা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
গ্যয়টে হাউসে গেলাম_-কার্লাইলের, স্যার 
ওয়াল্টার স্কট এবং লর্ড বায়রণের স্বহস্তে 
গ্যয়টেকে লেখা চিঠি দেখলাম! তাছাড়া 
গ্যয়টের বহ: কাব্য-নাটকের পান্ডলাপর 
অংশও এখানে সযত্ে রাক্ষিত হয়েছে। 

গায়টের বেডরুমে তাঁর শেষ শয্যা 
এখনও আত সংজ্দরভাবে সাজিয়ে রাখা 
হয়েছে। লড" বায়রণ এবং নেপোলিয়নের 
দুটি আঁত সন্দর ছাঁব ঘরের দেওয়ালে 
টাঙানো আছে। তাছাড়া গ্যয়টের নিজের 
আঁকা বহু ছাঁবও এই বাড়তে দেখলাম। 

ভাইমারে একাঁদন সকালে রোলান্ড 
বিয়ার এসে হাঁজর হল। এই যুবকির 
সঙ্গে কয়েকাদন আগে বার্লনে ব্রেশট- 


ডায়লগের সময় আলাপ হয়োছল “মান ইস্ট 


মান’ নাটকটি দেখতে গিয়ে। প্রথম 
গ্লাস। 
ফবক এসে আমাকে ইংরাজীতে প্রশ্ন 
করলো-আপনার নাম ক মিস্টার অশোক 
সেন? 

ব্ললাম-হ্যাঁ। 

সে নিজের পাঁরচয় দদল--নাম রোলান্ড 
বিয়ার, হেসে বললো-_আমার শাম মনে 
রাখতে আপনার কষ্ট হবে না- আপনার 
রয়েছে! 
শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে- সংস্কৃত 
মাটক এবং ব্রেশটের নাটকের উপর তৃলনা- 
মূলক আলোচনা করে থিসিস লিখছে 
উইঈরেট ডিগ্রীর জনা! আমার নাম এবং 
পাঁরয় পেয়েছে কাগজে- বক্তা শুনেছে 
রেশট-ডায়লগে। বিয়ার জেনা 1বশ্বাবদ্যালয় 


হঠাৎ ছোটখাট চেহারার একাট 


থেকে ব্রেশট-ডায়লগে যোগ দিতে এসেছে। 
যদ আমার অসুবিধা না হয়, তাহলে 
আমার সঙ্গে তার জ্্টরেটের 'থাঁসস 
সংক্রান্ত 'বষয় নিয়ে আলোচনা করতে 
চায়। সোঁদন রাতে থিয়েটারের পর সে 
আমর সংঙ্গে আমার হোটেলে এসোছল 
এবং অনেকক্ষণ গল্প করে গেল। পরের 
দন সকালে ব্রেশট-ডায়ালগ ভাঙবার পর 
{বিয়ার আমাকে বালনার আসেম্বলের কাছে 
একাট রেস্তোরাঁতে খেতে 'নিয়ে গয়োছল। 
আমাকে-বললে, আপনার ভাল লাগবে এমন 
খাবার সার্ভ করতে বলোছ। খাবার এলে 
দেখলাম মাংসের ঝোল ও ভাত- নাম 
হাত্গোরয়ান গুলাস ও রাইস। বহুদিন 
বাদে ভাতটা সাঁত্যই খুব মুখরোচক লেগে- 
ছিন। এর পরাঁদন সকালে বিয়ার এসে 


. জানালো-আজ কিছুক্ষণ বসে সে চলে 


যাবে জেনাতে-তার কর্মস্থল থেকে 
তাঁগদ এসেছে ফিরে যাবার জন্য। আম 
ষখন ভাইমারে যাব, তখন যেন তাকে 
চিঠি দিই-_চাঠ পেলেই সে জেনা থেকে 
এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ও-দু্ট 
জায়গার ভেতর তেমন দূরত্ব নেই। 
বিয়ারের সঙ্গে আলাপের সময় বলে- 
ছিলাম যে, ব্রেশ্ট নতুন ফর্মের ইউ- 
রোপীয়ান 'দ্রামার স্রষ্টা । কিন্তু এই ফর্মের 
নাটকের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের 
যাত্রার অনেক মল দেখা যায়। যাত্রা হচ্ছে 
বাংলাদেশের নিজস্ব 'জানস- প্রায় সাড়ে 
ছ'শো বছর ধরে যাত্রা বাংলাদেশে প্রচালত। 
দপিক্‌চার ফ্রেম স্টেজটা আমরা বৃঁটিশদের 


ইউরোপের ধথয়েটার ইন {দি রাউন্ড” এবং 
'ঞাঁরনা থিয়েটারের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 
যান্রাভিনয়ে দর্শকদের মনে কোন 
সম্মোহন স7প্টর প্রয়াস করা হয় না! 
সাধারণত পৌরাণিক কাহিনীর উপর 
হোত! নণীতগত শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, 
নানা ধরনের আদর্শের গ্রচার_এই সব 
উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রার প্রচলন হয়োঁছল। 
সমাজের সব শ্রেণীর লোকেরাই যাত্রা দেখে 
আনন্দ উপভোগ করতো! 'বদেশাঁদের 
কাছ থেকে ধার করা থিয়েটারকে আমাদের 
দেশের কৃষক, মজদুর, শ্রামক শ্রেণীর 
৩৭৪ 


- নাম্বার রেখে দেওয়া হল। 


লোকেরা নানা কারণে কখনও গ্রহণ করতে 
পারে না প্রথমত থিয়েটারের দানা, 
দেবার মত পয়সা দেবার সামথ্য তাদের 
ছিল না এবং নেই-দ্ৰিতাঁৱত িয়েটানে 
যে একটা সাঁফসাঁটকেশনের চাকাচক্য আঙ্ছে 
মেহনত মান্য তার থেকে দূরে সরে। 
থাকতে চায়। তৃতনয়ত, বৃটিশ আমনে 
আমাদের দেশের শতকরা €/৬ জন্‌ 


সপ 


নারকেল নী 
লোকেদের পক্ষে থিয়েটারের তুলনায়: 
যাত্রাকে অনেক সহজবোধ্য বলে মনে 
হোত। | 


যান্রায় একটা ব্যাপারে কিন্তু একটু «. 


বোশ বাড়াবাঁড় ছিল। 
সঞ্জার ব্যবহার হোত না। সেটসনের 
ব্যাপারে সবটাই দর্শক এবং ্্রাতাদের 
ভেবে 'নতে হোত। এর ফলে তাদের 
করপনাশান্তর ওপর একটু বোঁশ চাপ 
পড়তো বলেই আমার মনে হয়। এঁদক 
থেকে তুলনা করলে র্েশট-থয়েটার উন্নত 
ভঙ্গদর প্রয়োগরশীতর প্রবর্তন করবার 
কাঁতত্ব দাঁব করতে পারে! 

ব্রেশটয়ান প্রডাকশনে দৃশ্যসজ্দ্রার 
বাহূল্যে নাটকের গাঁত ব্যাহত হয় না 
আবার যাত্রার মত দশ্যসজ্জাহীন রঙ্গ- 
ভাঁমতে আঁভনয় করে দর্শকের কল্পনা- 
শান্তকে পীড়ত করার দরকার করে না। 
ব্রেশ্‌টের প্রয়োগপদ্ধাত হল সম্পর্ণ নতুন 
ধরনের-_সাত্কোতক এবং (রিয়ালাস্টক 
এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নাটকের এক 
আঁভনব ভঙ্গশর প্রকাশরীত। ফলে দর্শক 
বদ্ধ এবং অন্তরকে সজাগ রেখে ধীরে 
ধরে নাটকের প্রস্ফটেন সজাগ মনে এবং 
বিচারকের সাষ্টতে দেখতে পারে। 
কর্মস্থলে চলে যেতে হয়োছল। ভাইমারে 
গয়ে হঠাৎ তার কথা মনে হোল ৷ আমার 
দোভাষী 'মসেস মায়াবোমকে তানরোধ 
করলাম ফ্রাইডারশ শিলার বি্বানদ্যালর়ে * 
ফোন করে রোলান্ড 'বয়ারের সঙ্গে" 
যোগাযোগ করতে । ফোনে তাকে না 
পাওয়াতে মেসেজ দিয়ে আমার ফোন 
ছণ্টাখানক 
হল, পরের দিন সকালে সে ভাইমারে 
আসবে এবং বেলা তিনটে নাগাদ জেনাতে, 
ধফবে মাবো 

' পবাঁদন যথাস্ময়ে এসে বিয়ার আমারে? 
প্রীত দোঁখয়ে আনলো-তাব সঙ্গে 
সময়টা ভার ভাল কেটোছিল। যাবার আগে 
বিয়ার তার থাঁসাসর অংশবশেষের 
ইংরাজী অনুবাদের টাইপ করা একাঁট 
কাপ আমাকে দিয়ে গেল। সোঁদন রাতে 


কোনরকম দৃশ্য” 


দিক 


3 


তার এই প্রবন্ধাট পড়ে মদগ্ধ হযে গু, 


ছিলাম। এই লেখাটির কিছু অংশ এখানে ' 
অনুবাদ সহ তুলে 1দচ্চি ঃ 


লি 


ey 


একা 


}- 


চারি, 
জলখাবার & 


"একশো সত্তর বছর আগে ইংরাজ 
প্রাচাভাষাবিদ্‌ উইলিয়াম জোন্‌্স মহাকাব 
কাঁলদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার 
সঙ্গে ইউরোপের পাঁরচয় ঘাঁটয়ে দেন। 

[ এম্‌* উইনটারানট্জ: তাঁর 'ভারতীয় 

_ দাঁহত্যের ইতিহাস’ বইতে যেভাবে 
উইলিয্ম জোনসের পাঁরচর দিয়েছেন, তা 
এখানে তুলে দেওয়াটা অগ্রাসাঙ্গক হবে 
না-লেখক। William Joues (born 
1746, died 1794) went to India 
‘jn the year 1783 in order to 
‘take up the post of Chief 
“Justice at Fort William...In 
1009 year 1789 he published his 
‘English translation of the 
celebrated drama ‘Sakuntala’ 
‘by Kalidasa. ‘This English 
“translation was translated 
into German in the year 1791 

George Forster, and 

awakened in the highest 
degree the enthusiasm of men 
like Herder and Goethe. ] 
“তারপর থেকেই ইউরোপীয়ান সায়েন- 
টস্টের দল 'জার্মানরা শিল্পের ক্ষেত্রের 
ধন করেন।), অনুবাদকেরা এবং থিয়েটার 
বিশেষজ্ঞরা ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছেন 





সাপ্তাহিক বসমেত?্‌ | 

দশ্কদের কাছে শকুন্তল্যর এবং অন্যান্য 
সংস্কৃত নাটকের মাহাত্ম্য তুলে ধরতে এবং 
স্মণ্ঠভাবে এগ্দালকে মণ্খস্থ করতে। 

ভাষাতত্ববীবদ্‌: এবং অন্দুবাদকদের 
আপ্রাণ চেষ্টায় সংস্কৃত নাটকের কিছ 
কিছু অনুবাদ বেশ ভালই হয়েছে বলতে 
হবে-_কন্তু মণরুপায়ণের বেলায় উল্টো 
ফল দেখা গেছে- ইউরোপাঁয়ান থিয়েটারে 
সংস্কৃত নাটক সাফল্যজনকভাবে প্রডিউসড্‌ 
হতে পারে ন। * 

এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, 
শন এবং আভনয়-পদ্ধাত বিংশ শতব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত যে ধারায় প্রবাহত হচ্ছিল 
তার মাধ্যমে সংস্কৃত নাটকের স্পৌশিক্রা 
লাট অফ দি পোয়োটক্‌ স্ট্রাকচার 
ফাটিয়ে তোলা ছিল অসম্ভব! 

পুরনো ভারতীয় নাট্যশিল্প এক 
বিশেষ ভঙ্গীর রচনা, বিশেষ ধরনের 
কাব্যিক এবং নাট্যিক নিয়মের ওপর.নিভর 
করেই এর. সাম্ট-এর সংজ্ঠু মণ্র্পায়ণের 
জন্য প্রাচীন প্রচলিত ভারতীয় নৃত্য এবং 
মৃকাঁভনয়কে এর সণ্গে প্রকৃষ্টভারে যুক্ত 
করতে হয়। যেসব পুরনো ভারতশয় 


নাটকের পাণ্ড্ীলাপ আমরা পেয়োছি, তার 
সংলাপের অংশাঁবশেষ সংস্কৃতে লেখা এবং 
বাকী অংশ প্রাকৃতে রাঁচত। নাটকের মাঝে 
মাঝে দশোর বিশ্লেষণ এবং আভনয় 


সম্বন্ধে নিদেশি দেওয়া আছে। নাটকে 
গদ্যের সঙ্গে মাঁলতভাবে পদ্যের ব্যবহার 
করা হয়েছে--পদ্য অংশে নানা ধরনের ছন্দ 
দেখা যায়। নাটকের পদ্য অংশটাই প্রধান 
এবং অনেক উন্নত স্তরের! 


ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন লাহত্যের 
এতিহাঁসক দক থেকে। এর ছাঁচ এবং 
সাদৃশ্য খুজেছেন ভারতীয় কাব্যে। কিন্তু 
ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন ন। মানত 
কয়েকজন বিদগ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ (যেমন ফ্লায়েড+ 
[রশ' রুূকার্ট)ট এই সব স্তবকে সংস্কৃত 
পেয়েছেন। 

ক্ল্যাসক সংস্কৃত কাব্য অত্যন্ত সুক্ষ 
ভাবে পাঁঠত। গদ্য থেকে কঠিন ছন্দোবদ্ধ 
কাব্যের, আশ্রয় নেওয়াটা নিশ্চয়ই নাটকীয় 
উদ্দেশ্যপ্রণোদত। সংতরাং কার্যকাঁরত 
সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করাটা খুবই দরকার। 


[ক্রমশ] 


দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশেন্স' জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ 


বার য় 


দেশদেশের জন্খাবার 


গ্রন্থে আছে। 


ৰন্ধনশল্পে আতিজ্ঞ। 
পাক্তুল সেনগুপ্তের 


এই 'নদারণে খাদ্য সমস্যার দিনে সস্তায় 
এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙলায় 
{ছল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের 'বাভন্ন প্রাদোশক রদ্ধন-প্রক্রিয়ার বহযাঁবধ প্রকরণ এই 
প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপাঁরহা বইটির ভূমিকা সুলোখকা আশাপ্‌ণণ দেবী fলখে- 
শুধু, নবীনা গাঁহণীরাই নয়, প্রবীণ 
শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পারশ্রমে 


ছেন_“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। 
জনন, ভগিনী, গৃহিণটরাশু এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। 
ও যে নিষ্ঠা ও বনপুণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে ‘জলখাবার শিল্পের” 
পদ্ধতি সংগ্রহ করে সেগাঁল অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ ক'রে সহজ সরল ভঙ্গীতে ববিয়ে দিয়েছেন তা 
বাস্তাবকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য 


ন্ট? গুজ্ষাম্পিভ্ড জ্ভত্্চৃভ্হ YY ল্য £ ছয় ঢাকা 
বস্থজসতী (প্রা) লিঃ ৷৷ 


ধেগদেনের 
জলখাবার 


কালিকাতা-১২ 


বহুবচন 


mn Biblia 8৯25820৬৭৩৪ 8৮252552 U Elblhlaia ৯৮০০১ 


UW Blbliisia 85282582৮১০ ১0৮০৪2582 £ 225 Bledhidien2 UO Blblkioia 252৮2 2 1252 22 


৩৭৫ 


হেজ।র বেডের জার 
এক কীন্তি 


ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের বিরুদ্ধে এমন 
অনেক কথা শোনা যায়, যা বিশ্বাস করতে 
“কস্ট হলেও সাঁত্য। খোস্লা কমিটির 
তদন্তের সময় এক সভায় আম উর্পাঁস্থত 
“ছিলাম । সেই-স্ভায় শ্রীখোসলা এবং তাঁর 
কমিটির সদস্যদের কাছে কয়েকজন বস্তা 
এমন "তথ্য উপস্থিত করেছিলেন যা শুনে 
‘আমাদের' পেটে খিল ধরার উপক্রম হয়ে- 
ছল। অথচ সেন্সার বোর্ডে যাঁরা আছেন, 
তাঁরাও সবাই সমাজের উচ্চাশক্ষিত এবং 
'ব্বাদ্ধজীবী বলেই জানি! একজন বন্ধ 
'বলোঁছলেন-এক কালোবাজারীর মাথায় 
গ্ন্ধীটাাঁপ ' থাকার জন্য নাঁক সেন্সার 
বোর্ড আপত্তি করোছল; আর একজন 
বললেন, একটা ছবিতে গৃহভৃত্যদের সাঁমাত 
আঁফসে প্বাধীনতা, দৌনক পত্ৰিকা 
দেখানোয় নাকি আপত্তি উঠোছল: লাল 
পতাকা 'নয়ে মিছিল দেখে নাকি জনৈকা 
সদস্যার ব্লাড প্রেসার বেড়ে শিয়োছল-_ 
এমন আরো কত কথা শুনেছিলাম । অথচ 
যে সেন্সার বোর্ডের এমন শুচিবাই. সেই 


সেন্সার বোর্ডের: মুক্তিপন্র পেতে সেক্স - 


ছাব ও মার্ক গোয়েন্দা . এসেন্জীর 
প্রচারমূলক ছবির পক্ষে কোন অসুবিধে 
হয় না। এসব ক্ষেত্রে সেন্সার বোর্ডের 
নাতির আভভাবকদের নীতিজ্ঞান কোথায় 
থাকে? 

_.. সম্প্রীতি সেল্সার বোর্ডের একটা নতুন 
কীর্তর কথা শুনলাম। লেনিন জল্ম- 
শতবর্ষ উপলক্ষে খাঁত্বক ঘটক দু-রখীলের 
একটি ছাঁব করেছেন। ছাঁবর নাম 'আমার 
লোনন’। ছবিটিতে নাক একজন কৃষকের 
চোখে লৌনন শতবর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব 
জমির সংগ্রামে অংশগ্রহণের দৃশ্য দেখান 
হয়েছে? এই ছাঁবাঁট নাক সেন্সার বোর্ডের 
-সভায় যে সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা 
অনুমোদন করেছেন! এই অনমোদনে 
প্রযোজক ছাঁবাঁট দিল্লীতে প্রধানমন্ত্র? এবং 


.আপাত্তর 
'জাসদখলের দৃশ্য- আছে। 


EE EOE EET EE 
পরে কয়েক মাসের মধ্যেও এই ছাঁবর ছাড়- . 
পন্র বোম্বাই থেকে আসছে না । স্বভাবতই, 


এতে প্রযোজক আঁস্থর হয়ে উঠেছেন এবং 


খোঁজ-খবর ' নিয়েছেন। সেন্সার বোডের 
সদস্যরাও কেউ কেউ 'বাস্মত হয়েছেন, 
তাঁদের অনুমোদনের পরেও ছাঁবাঁট ছাড়-. 


পন্ধ পাবে না কেন? 
প্রকাশ যে, সেন্সার বোর্ডের সদস্যরা 


.অনুমোদন করলেও কলকাতায় ভারপ্রান্ত 


কারণ-ছাবতে জোরপূর্বক 
প্রকাশ যে, 
1তাঁন নাক খোলাখুলি বলেছেন, জাঁমতে 
'কৃষি-বিপ্পবের : প্রেরণা যোগান হয়েছে। 
চমৎকার! এ না হলে তান আর আমলা- 
তন্বের একজন হলেন কি করে! একাদকে 
সরকার বামপন্থীদের ওপর টেক্কা দেবার 
জন্য জমির ব্যাপারে কত কথাই বলেছেন, 
আর  একাঁদকে সেই সরকারের আমলা 
কাঁষ-বিপ্রবের গন্ধে “ভরাম খাচ্ছে! এক- 
ডাক টিকেট বার - করেছেন, র্লাজাপান 
লোননের প্রাতমুর্তির আবরণ উম্মোচন 
ফরেছেন, আর একাঁদকে লেনিনের শিক্ষা 
গ্রহণ করছে, তা দেখাতে "আপাতত 'জানাচ্ছে। 
শ্যাম ও কুল রাখার চমৎকার নজির! 
অথচ ফিল্ম 'ডাঁভশনের একটি সংবাদ- 
যানের ঘটনা । কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম 
ডাঁভশনের পক্ষে তা যাঁদ আপত্তিকর না 
কাছে আর্পাত্তকর হবে কেন? প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে, যক্ত্রণ্ট সরকারের আমলে 
ফয়েকাট তথ্য ও সংবাদচিত্র তোর এবং 
প্রদার্শত হয়েছে-যাতে বেনামী জাঁমি- 
দখলের ব্যাপার দেখান হয়েছে। গ্রামের 
জশবনে এটা যখন একটা বড় ঘটনা, তখন 
তাকে অস্বীকার করা যাবে কি করো! 
কিন্তু সরকারী আমলের আঁত উৎসাহে 
‘আমার লোনিন' ছাঁবাঁট আজ সেন্সার 
সার্টিফকেট পাচ্ছে না। এই ঘটনা গণ- 
তন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক সুজন। 
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‘পথ উপকথা’ ছাঁবতে আরাঁত ভট্টচার্য* 





গুড বাই, মিঃ চিপস ' 

গাড়ে বাই, মিঃ চিপসূ* আবার চলাঁচ্চন্র 
রূপ লাভ করেছে। এই ছাবাঁট মেগ্রো 
সিনেমায় ম্যান্তলাভ করেছে। 

ইংল্যান্ডের জেমস হিলটন রচিত বড় 
গল্প ‘গুড বাই, মিঃ চিপস্‌* জনপ্রিয় প্রণয় 
উপাখ্যান যে গল্পের ২২টি সংস্করণ 
আজ পর্যন্ত বার হয়েছে এবং ২০টি 
ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এই গল্পটি 
সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালে লণ্ডনে নট্যর্প 
লাভ করেছিল। দ:’ বছর.পরে মেট্রো 
গোল্ডউইন মায়ার কাহিনীর চি্ররুপ দিয়ে... 
দছিল। সেই ছবিতে মিঃ চিপসের চারে ** 


অভিনয় করোছিলেন রবার্ট ভোনাদ এবং: 


গ্রীয়ার গার্সন। 


এই চিন্ররূপ ১২টি গানে উপভোগ্য 
আজকাল আমরা সিনেমায় যে ধরনের 


ত্রিশ বছর পরে আবার 
এই কাঁহনা রাঁঙন চিত্ররূপ লাভ করেছে। 


চর 


প্রেমকাহনীভিঘ দেখি, তার সঙ্গে “মই. . 


চিপস কাঁহনী এক নয়। সমাজবোধের' 


সঙ্গে প্রেমের মাধুর্য এবং সেই প্রেমের 


সৌরভ বিকশিত হয়েছে। সাত্কার প্রেম: 


কেবল যোন-নির্ভর হয় না, সকল দানযষের, 
প্রীত ভালবাসা ও কর্তব্যবোধে তা প্রদণপ্ত॥ 


গশক্ষকতাকে 'তাঁন ব্রত হিসাবে গ্রহণ 


করেছেন। মিউজিক হলের সুন্দর গায়ক 


ক্যাথানঁরন নিজের িলাসের জীবণ ছেড়ে, 


{গয়ে মিঃ চিপসের সঙ্গে ক্যাপাঁরনের 
প্রণয় গড়ে উঠোছিল। সেই অব্য প্রেম মধূর 


4 
মিঃ চিপস্‌. একজন নিষ্ঠাবান 'শক্ষক, | 


'ধ্দল এই স্কুল শিক্ষকের সম হবার-জ্না সণ 
প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পম্পেই দেখতে 


দনজের কতব্যকর্মে 


হয়ে "উঠলো দাঁঞ্ষণ ইতালার মৎসাজীব- 
দের স্ন্দর গ্রামে। বিয়ের পর নানা 
গ্রাতকধকতা দেখা দিল। প্রতীহংসা, 
হতাশা, শোকের মধ্যেও মিঃ চিপস্‌ 
অটল, স্ত্রীর মৃত্যু- 


৯” সংবাদ তাঁকে বিচলিত করে না, জীবনকে 


একাঁদনের মণ-গাঁয়কা 


তান বিকাশত করে তুলেছেন শিক্ষন্রতাী 
গহসাবে, ছাত্রদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে 
ক্যা্থারিনের 
জাবনেও ঘটেছে বিস্ময়কর পাঁরবর্তন। 
ই কর্তব্যানন্ঠ শিক্ষক মিঃ চপনের 
চাঁরন্রে পিটার ও'টূল ষে আঁভনয় করেছেন 
চার সৃষ্টির দিক থেকে তা পরম 
সার্থকতা লাভ করেছে। এক্‌ প্রবীণ শিক্ষক 
চাঁরন্রের রুপদানে পটার ওষ্টূল বিস্ময়কর 
আঁভব্যান্ত প্রকাশের ক্ষমতা দৌখায়ছেন। 
সম্ভবত তাঁর স্ট চাঁরত্রগীলর মধ্যে “মঃ 
চিপস: শ্রেষ্ঠ! ক্যাথারনের চারন্রে পেটুলা 
ক্লার্ক সমান দক্ষতায় গ্ল্যামার গাল থেকে 
ঈ্াদাসিধে শিক্ষক-পত্রপতে পাঁরণত 
চমৎকার আভব্যান্ত প্রকাশ করেছেন। তান 
জগাঁয়কা, গাঁয়কা হিসাবে সারা ইউরোপ- 
আমৌরকায় তাঁর নাম আছে। এই ছাঁবতে 


তাঁর কণ্ঠের গানগ্বাল ভাল লাগবে। 


গম্পেই, দাক্ষণ ইতালার গ্রাম এবং 
ইংল্যান্ডের ডোরসেটে সেরবোর্ন' স্কুলে 
। দূশ্যগ্যাল তোলা হয়েছে। কাহিনীর 


সাধ্য, আঁভনয়, গান ও দৃশ্য-সৌন্দর্ষে 
. | ছাঁবাঁট' উপভোগ্য। এই ছাঁবাটর চনরনাট্য 











সার্মিলা'র চার’ শ' রজন? স্মারক উৎসৰ 


গত ২৫শে জুলাই স্টার থিয়েটারের 
নাটক-“শাঁ্মলা’ চার শ’. রজনী অভিনয়ের 
স্মারক উৎসব অন্দষ্ঠিত হরেছে। এই 
জন্ষ্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেছেন সা'হাত্যক 
{বমল মিত্র এবং প্রধান আঁতাঁথ 'হসাবে 
উপাস্থত ছিলেন রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক 
শ্ৰীআজত ঘোষ। স্মারক রজনা উপলক্ষে 
স্টার থিয়েটারের স্বত্বাঁধকারী শ্রীসালন 
মিত্র শিল্পী ও কমাঁদের পৃরস্কার দানের 
ব্যবস্থা করোছলেন। পরস্কারগাল 
ঘোষ। এই অনুষ্ঠান শেষে 'শীর্মলাঃ 
নাটক আঁভনয় হয়। শীর্মলা'র নাট্যকার ও 
প্রচালক শ্রীদেবনারায়ণ গৃপ্ত॥ 





অজয় গাঙ্গুলী প্রমূখ। রাহুল দেববর্মণ 
ছাঁবতে সুরারোপ করেছেন! বাংলা ছবিতে 
এই তান প্রথম কাজ করলেন। সাঁলল 


সেন ছাঁবাঁট পাঁরচালনা করছেন। শ্রীবিষ্ক 
পিকচার্সের পাঁরবেশনায় ছাঁবাঁট 
পাবে। 





শার্কিনিকতন আশ্রা মক 


স্ড্ঘ 

শান্তানকেতন আশ্রামক সঙ্বে ৪ঠা 
তাসের দেশ, বাল্মশীক-প্রাতিভা, চন্ল৷ৎ্গদা 
ও শ্যামা মণ্স্থ করলেন। প্রেক্ষাগৃহে 
দর্শক সমাগম দেখেই বোঝা যায় এদের 
জনীপ্রয়তা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে! মায়ার 
খেলার মত 'পওর ওপেরাকে এমন 
সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা যথেষ্ট 
কৃতিত্বের পাঁরচায়ক। 

গানে সুচিত্রা মিন, কাঁণকা বন্দো- 
পাধ্যায়। নাঁলিমা সেন মুগ্ধ করে রেখে- 
ছিলেন বাত নাটকে। সত্বের ব্যালোরনা 
পূ্ণমা ঘোষ প্রতিটি শোতে যেন ইন্স- 
পায়ারড্‌ হয়ে নেচেছেন। চন্দ্রোদয় ঘোষের 
তাসের দেশের রাজপান্র - এবং শ্যামার 
উত্তায়রূপণ নৃত্য প্রশংসনীয় শ্যামল 
বোসের কোটাল এক কথায় অনবদ্য! 

স্টেজ ডেকর এবং সাজসজ্জা অত্যন্ত 
সংরুচপূর্ণ-তবে আলোকসম্পাত সব 
সময় আশাপ্ৰদ হয় নি। 

আমরা আশা কার ভাঁবষ্যতে অম্শ্রা্ক 
সম্ঘ চন্ডাঁলকা এবং নটাঁর পৃজারও. 
মণ্ডর্‌পায়ণের ব্যবদ্থা করবেন) 





ঞ1বণ-স 


গত ২৬শে জুলাই রবীন্দ্র সদনে 
শহরের সঙ্গীতরাসকরা এক ননোরম 
স্ীত-সন্ধ্যা উপভোগ করেছেন। রবীন্দ্র 
মদন কাঁমাট এই প্রশংসনীয় অনুষ্ঠানের 
উদ্যোক্তা । 'প্রাবণ-সন্ধ্যা' অন্জ্ঠানে রবীন্দ্র- 
সঙ্গত শিল্পীরা বরষার সঞ্জাত পাঁর- 
বেশন করলেন তাঁদের দরদী কণ্ঠে। 
স্ন্দর মণ্চে একে একে শিল্পীরা এসে 
তাঁদের কণ্ঠের সেরা গান্গ্নীল শোনালেন। 
প্রথমেই এসৌছলেন বাণী ঠাকুর। তাঁর 
ফণ্ঠে ‘আজ ঝড়ের রাতে তোমার আভি- 
সার’ এবং ‘আজ শ্রাবণের প্াটর্থমাতে 
দিয়ে যায়। সাগর সেনের ভারী গলায় 
“হে নিরূপমা” আর ‘আমার প্রিয়ার ছায়া 
আকাশে ভাসে” বর্ষার ভারী হাওয়ায় যেন 
ভেসে আসে সদর থেকে। অশোকতর্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন মাটির বুকের 
মাঝে’, শ্রাবণ মেঘে, থরে যায় উড়ে 
যায় অপূর্ব এক সদরের মায়ার়। সুরের 
সে মায়ালোককে ভাঁরয়ে তুললেন চিন্ময় 
চট্টোপাধ্যায়, স্দামন্রা সেন এবং আরো 
শিল্পীরা । রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত এই 
সঞ্গত উপভোগ করলেন। 

রবান্দ্র সদনের এই উদ্যোগ সার্থক 


মিঃ চিপস” ছাঁবতে পেলা ক্লার্ক ও পিটার 
হয়েছে। চত হারা এক নজরুল 





সে৷র্ডিয়েত ইউনিয়নে 
ভারতীয় চলল্িত্রের 
ভা্বিঃ 


গম্প্রীত ভারতীয় ছাঁব “অন্পমাপ্র 
ডাঁবং-এর কাজ চলেছে মস্কোর অন্যতম 
বৃহৎ স্টাঁডও-_গার্ক ফিল্ম স্টাডওতে। 
{বদেশ' ছবির ভাঁবং-এর কাজ খুব বোঁশ 
এখানে হয়। 

{বিগত গকছুকালের মধ্যে সোভিয়েত 
তার মধ্যে আছে “জাগতে রহো*, “শেহর 
ওর স্বপ্না”, “ধল কা ফুল” ও "অনু" 
রাধা”। 

সোভিয়েত দর্শকরা ভারতীয় ছাঁবর 
বিশেষ কদর করেন। চলচ্চিত্রের মধ; দিয়ে 


aa 


ও'টলে 


তাঁরা ভারতীয় এঁতহ্য-আচরণ ও জশবম- » 
যাত্রার সত্যে পাঁরাচত হন। 

গার্ক ফিল্ম স্টাঁডও, এখন যেখানে 
“অনুপমা” ছবিটির ডাবিং হচ্ছে সেটি 
একটি বহ্তলা বাঁড়, বিখ্যাত সোভিয়েত 
চলচ্চিত্র পাঁরচালক সেগেইি আইজেন- 
স্টাইনের নামাঁত্কত রাস্তায় এই স্টুডিও 
অবাস্থিত। বছরে প্রায় ৮০টি ছাঁব এখানে =» 
তোলা হয়। টু , 

“অনুপমা” ছাঁবর ডাঁবং-এর কাগ এখন 
এখানে দ্রুত হচ্ছে। এই কাজ বেশ কাঁঠন। 
মূল ছাঁবর আভিনেতা-আভিনেত্রীদের আঁভ- 
ব্যান্তর উপযোগশী কণ্ঠস্বর খুজে বধ করা' 
বোশ জটিল ব্যাপার। "অনুপমার ক্ষেত্রে 
আঁভনেত্রী শ্রীমতী শার্মলা ঠাকুরের ডাঁবং- 
এর উপযোগী কণ্ঠ খুজে নেওয়া সমস্যা 
হয়। অভিনেন শ্রীমতী শাঁশকলার ক্ষেত্রেও 
তাই দেখা যায়! বিশিষ্টা সোভিয়েত আঁভি 
নেত্রী শ্রীমতী নাদেজদা রুময়ানংস্ভা 
পরে এই ডাবিং-এ কন্ঠ দেন! 


ভরতে প্রদর্শনের জনা 
নভুন সোভিয়েত 


চলচ্চিত্র _ ক 
সোভয়েত চলচিত্র বাঁণজ।৷সংস্থা 
«সোভেক্সপপোতাঁফল্ম”-এর জায় 


৮৮ 


A 


রা 


০ 


টিত 


aa a; ৯ 
মনো এ: 


সংস্থার, এশীয় বিভাগের অধকত 
লেভ :পোলিয়াকভ জানান যে, ভারতে 
প্রদর্শনের জন্য সম্প্রাত ৯টি পূর্ণদৈর্ঘের 
ফিচার ছাঁব মস্কো থেকে প্রেরিত হয়েছে। 
দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, লক্ষে, 
জয়পুর ও ভারতের অন্যান্য শহরে ছবি- 
গল দেখান হবে! 

এই নতুন ফল্মগরীলর মধো রয়েছে 
"ডেড সিজন” ছবিটি। মিনস্কে অনুষ্ঠিত 
চতুর্থ সারা সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবে 
ছবাঁট পুরস্কার লাভ করে। ১৮ মাস 
আগে ছবাটর মান্তর পর থেক আজ 
পর্যন্ত প্রায় ৯ কোটি দর্শক ছাঁবাটি 
দেখেছে।  নয়া-ফ্যাঁসবাদীদের [বিরদ্ধে 
ধীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের এক কাগছনশর 
[ভীন্ততে ছাঁবাঁট তোলা । 

সোভয়েত মধ্য এঁশয়ায় তোলা 
দুখানি ছবি ভারতীয় দর্শকদের কাছে 
শাকর্ধণীয় হবে। একটি হল ত্সখন্দের 
"উজবেক ফিল্ম স্টাঁডওতে তোলা, “ফার- 
হাদ'স্‌ ফাঁট” এবং তাঁজক “ফিল্ম 
স্টাডওতে তোলা “হোয়াইট গ্র্যান্ড 
1পয়ানো”। ফ্যাসাবরোধী যুদ্ধের বীরত্ব 


ও দেশপ্রেমের কাহিনধ নিয়ে ছবি দু্ট 
তোলা । 


: আরও দট ছাঁব “ফার ইন 1দ ওয়েস্ট” 
এবং .“ওয়ান চান্স. আউট অব এ থাউ- 
সৈণ্ড"-এর কাহিনীও ফ্যাঁসাবরোধী 
'প্রতিরোধ সংগ্রামের। 

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিগত আন্ত- 
জর্টীতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হয় লিও 


..তলস্তয়ের “আনা কারোননা”র চিত্ররূপ। 
এখন সোট সাধারণ প্রদর্শনের ব্যবস্থা 


হনে। 


০৯৮০৪ পতন ১ লি পান্তা শশা ও 


শ্রাতিনাধ ভারত" সহ: বিশ্বের ১০৩-এররও 


ৃঁ . প্রাতিবাদ' ছবিতে 


. দিল্লী চলাঁচ্চন্ৰ উৎসবের আন্তজ্াঁতক 
জারতে ছিলেন সোভয়েত চলচ্চিত্র 
'পারচালক আলেকজান্দর ঝাঁর্ক। ইনিই 
শকারোননা” ছাঁবর পাঁরচালক। 

ছবির মধ্যে রয়েছে তলস্তয়ের “ওয়ার 
গ্যান্ড পীস”-এর তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড 
ভারতীয় দর্শকরা এবারে তা প্রথম দেখতে 
পাবেন। . িওদোর  দস্তয়েভ[স্কির 
“ব্রাদার্স কারামাজোভ”-এর চিত্ররুপঞ 








[িশ্বাজৎ ও মৌসন 


দেখান হবে। ছাঁবাঁট পারিচালনা করেছেন 
খ্যাতনামা পরিচালক আইভান পারণয়েভ। 


রাবিতী্খের “বদায়-আঁভশাপ” 


আগাম ৯ই ও ১৬ই আগস্ট রবীন্দু 
সদনে রাবতীর্ঘের [শঞ্পিবন্দ রবান্দ্র- 
নাথের “বদায়-আভিশাপ” নৃত্যনাট্য 
মণ্চস্থ ক'রবেন। সঙ্গীত পাঁরচালনা 
ক'রবেন সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন 
চৌধুরী। নত্য পরিকল্পনায় আছেন 
রামগোপাল ভট্টাচার্য । আবহ সংগখতে 
ও আলোকসম্পাতে আছেন যথাকুমে 
দীনেশ চন্দ ও তাপস সেন। 


ইউথ্‌ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিনা 


অন্যান্য বংসরের মত এবারেও 
ছোটদের বাৎসাঁরক অঙ্কন, আবাত্ত, 
কণ্ঠসঙ্গীত ও রচনা প্রাতযোগিতার 
ব্যবস্থা করেছেন 'ইউথ্‌ পপেট্‌ থিয়ে 
টার আগামী ২২শে ও ২৩শে আগস্ট 
সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলে। এই প্রাত- 
যোগিতা বিভিন্ন বয়ঃকুমে তিনাট বিভাগে 
যথাক্রমে আট, বারো, ষোল বছর অনর্থ 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও 
সংস্কৃতিতে সমানভাবে উৎসাহিত করার 
জন্যে গত কয়েক বংসর ধরে এই 


৩" 
যোঁগতার বন্দোব্ত। এ সম্পর্কে 
থবরা-খবর পাওয়া যাবে ১৩৮, শরৎ 


বোস রোডাঁস্থত (কোলকাতা-২৯) ট্রোনং 
সেপ্টারে সন্ধ্যা ৬টা ও এটার মধ্যে। 





৯৯৩২ সালে ভারতীয় রকেট 
দেখেছিলেন ভারতের রকেট উৎসাহরা। 
‘যে আশার আলোর সন্ধান তাঁরা পেয়ে- 
. ছিলেন, ই-স্সয়ে_-১৯৩৪. সালে ইংলপ্ড 
দলের ভারত ভ্রমণের সময় তা যেন 
ভেঙে খান্‌ ধান্‌ হয়ে গেল। 

মিটলো না আমাদের কোন আশা 
ধ্যাটে-বলের লড়াই-এ বড়াই করার মতো 
আসাদের কিছুই থাকলো না। বদ্বে, 
কলকাতা আর মাদ্রাজ--এই তিনাঁট 
রেহাই পেল ভারত। 

ভারত ভালো খেলতে পারে নৈ 
ঠিকই, কিন্তু একটি শিশু দলের কাছে 
আমাদের প্রত্যাশাও ছিল একট; যেন 
বোশিই। 

ভব্দ ১৯৩৪ সালে ইংলস্ড দলের 
ভারত ভ্রমণকে কেন্দ্র করে পাই ি- 
পাই নি করেও আমরা পেয়েছিলাম যা, 
তাও খুব একটা কম নয়। ব্যাটসম্যান- 
আবিষ্কার লালা অমরনাথ আর বিজয় 
মারচেন্ট। দ্লো বোলার (হিসেবে 
মুস্তাক আলী কিম্বা ি- এস নাইডু 
কোন অংশেই কম ছিলেন না। 

লাভ-ক্ষতির হিসেবের দিকে তাকালে 
লাভের অত্ক শুন্য হলেও অমরনাথ, 
মারচেপ্ট, মুস্তাক কিম্বা 'স- এস- 
নাইডু যে অস্ত বড় পাওয়া, এ কথা 
সকলেই ম্বীকার করবেন। 

ইনিংসে সেপ্চুরী করার পর অমরনূথ 


সমকক্ষ না হলেও ব্যাটিং এবং বোলিং-এ 
[তানি তখনই বেখিয়োছলেন অভাবনীয় 
নৈপণ্যে॥ 

এই ছিল ভারতের লাভের, অক্কের 
সবচেয়ে বড় পাওনা! কিন্তু এ ছিল 
প্রত্যক্ষ পাওয়া, পরোক্ষে আরো বড় 
পাওয়া যে আমরা তখনই পেয়ে গেছ, 
তার পাঁরচয় ঠিক তখনই পাওয়া যায় 
ন। ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড দলের ভারত 
সফরে সেইটাই ছল ভারতের কাছে ষ্ব্‌- 
চেয়ে বোঁশ লাভের 'ব্ষয়। 

সেবার ইংলণ্ড তিনটি টেস্ট ম্যাচ 
সহ অংশগ্রহণ করেছিল মোট ৩৪টি 
খেলায়। আর ভারতের বাভিন্ন প্রান্তে 
খেলাগুলো অন্দাক্ঠত হওয়ায় রাতারাতি 


১৫১১ 


খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়েছেন, দিয়ে" 
ছেন তাঁদের খেলার সব রকম সুযোগ- 
স্যাবধে। আর আঁভজ্ব খেলোয়াড়রা 
এদের কাছ থেকে পেয়েছেন তাঁদের 
প্রাপ্য সম্মান । 

সেকালের রাজা-রাজরাদের ভূমিকাই 
ছিল প্রধান! সাত্য কথা বলতে ক, 
ভারতীয় ক্লিকেটকে তাঁরাই নিয়ে গিয়ে” 
ছিলেন ববশ্ব-ক্রিকেটের দরবারে । 
বেশি দুরে যাবার দরকার নেই, ১৯৩২ 


এ 


সালে ভারতীয় দল্রে ইংলণ্ড ভ্রমপের এ 


কথা ধরলেই বোঝা যাবে যে, ভারতীয় 
রাজম্যবর্গ শদুধূমাত্র ক্রিকেট খেলাকেই 
ভালোবামতেন না-তাঁর জানতেন 









জাগ্যাহক বসুমতী 
গুণীর আদর করতেও। ১৯৩২ মা -গাদাদের ভূতায় ও শেষ চেচ্ট ম্যাচের 'দেকারএবোড নিম্নে দেওয়া. হল.££ 
ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের | ইংল্াও ওম ইনিংস - হয় ইনিংস 
আধনায়ক াছলেন :পোরবন্দরের || 'এএইচ বেকওয়েল'কসি-এসন্নাইডুদ্বঅমরনাথ--- "৮৫ ---ক পাতিয়ালার 'অহারাজী 
মহারাজা। তাঁন জানতেন সি- কে" | ররর ব অমর সিং ৪ 
ই তাঁর চেয়ে অনেক .বোঁশ যোগ্য | ওয়ালটারল এল বিউবিউব অমর সিং--- ৫৯ ৪274 
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করলো, তখন তান নিজে না খেলে | ১8 pl ‘নাজির আলী ৪৬ 
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সিংকে" নাইড্‌র ওপরই দিলেন. |-বারনেট ক পাতিয়ালার মহারাজা ব অমর সিং-. 8 কে মস্তাক 
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জন্যেই ভারতের প্রথম টেস্ট খেলার { টাউনসেও ব অমর সিং--- রা 4০4 রি 
আঁধনায়কের সম্মান লাভ করার, 'ৰ খাজিরত্আলী ৮ 
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অথচ পোরবন্দরের মহারাজা ইচ্ছে | বাক যাক শালী ববি. নি 

করলেই এ শএঁতহাসিক সম্মানের | অতিরিক্ত (ব৷ ২২, লে-বা-২,লো ৯) চু (বা ১,লেবা ১).৪ 
আঁধকারী হতে পারতেন। ১ VE হস 


" খাই হোক, ১৯৩৪ সালে ইংলন্ড "8". ৩৩৫ (৭ উইকেটে) ২৬১ 
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টিন দিন যে পারাস্থীতর -মুখোগীখ কলকাতার ফুটবলকে হতে হচ্ছে তা' শ্বধুমান্র হতাশাব্যঞকই নয়, অত্যন্ত 
গসহনীয়ও বটে। সাঁত্য কথা বলতে কি, কলকাতার ফুটবল আজ সেই অসহনীয় অবস্থার মধ্যেই এসে পড়েছে। খেলা 
আজ খেলা নয়, ফুটবল খেলার উৎকর্ষ কিম্বা খেলা দেখার নির্মল আনন্দলাভ করার আশা নিয়ে আজ বোধ হয় আর কেউই 
মাঠে যান না। খেলা যেমনই হোক না কেন, বড় দলদের সব সময় fজিততেই হবে। প্রাতপক্ষ দল যাঁদ ভালোও খেলে, 
তা হলেও কোন কথা নেই_ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মহমেডান স্পোঁর্টং পয়েন্ট নষ্ট করবে-আর তাই কিনা মেনে 
নেবেন দর্শকরা! আর তাঁরা ত’  সাত্যাই নিচ্ছেন 'না-তাই খেলাও আজ. আর খেলা নেই! ফনুটবল খেলার নামে চলেছে 
অদ্ভূত একটা জেনাজেদির লড়াই। এই লড়াই-এর হাওয়ায় গা 'মালয়ে কলকাতা ময়দানের মেজো, সেজো, ছোট 
কয়েকাঁট দল যখনই নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন না, তখনই বাধে গোলমাল। শেষ পযন্ত হয়তো তার ফলে খেলা বন্ধ 
হয়ে যায়, পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস কিছুই বাদ যায় না। এই বছর যেন এই সব ব্যাপার-স্যাপার জন্য 
. বছরের তুলনায় বেশ বোঁশই হাচ্ছে। মোহ নবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান স্পো্টং-কেউই এর আওতার বাইরে নয়। 
সাঁত্য কথা বলতে কি-_এই তিনটি দলের সমর্থকরা খেলা দেখতে যান না-তাঁরা মাঠে যান ধে-করে হোক নিজের-নিজের 
দলের জন্যে দুটি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে। এই. পয়েণ্ট সংগ্রহে একটু বাধা পড়লেই খেলার মাঠে বেধে যায় 


তুলকালাম কান্ড ৷ 
যা সোঁদন বাধলো ইস্টবেঞ্ল, বনাম পোর্ট কাঁমশনারস দলের খেলার সময়। খেলা শেষ হবার বারো মানটি আগে 


পর্যন্ত গোল দিতে পারে নি.ইস্টবেঙ্গল__এই অপরাধে মাঠে পড়তে লাগলো গিলের পর িল। সে িলের লক্ষ্য, 


ছল খেলোয়াড় আর লাইনসম্যানরা। শেষ পর্যন্ত খেলা তো বন্ধ হলোই, আর মধ্যে পড়ে প্ীলশের হাতে নাকাল হলেন 


নিরীহ দর্শকরা । সেদিন খেলার মাঠে পুলিশ যে ভূমিকা নিয়োছিল তার জন্যে শুধু জবাবাঁদাহই নয়, প্দীলশের উচিত, 


আহতদের ক্ষাতপ্রণ করা। এরিয়ান্স রলাবের সভ্যদের আসনে আর এক টাকার দৌনক টিকিটের স্ট্যান্ডে পুলিশ কেন 
অমন নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করলো? কে হুকুম দিয়োছিলেন এ জঘন্য কাজের? মেশ্বাররা খেলা দেখতে গিয়ে মার খেলেন, 
দর্শকরা টিকট কেটে মার খেয়ে এলেন। আর যারা সাত্যকারের গোলমাল করে ছিল, তারা বিনা বাধায় সরে পড়লো 
ভাবতেও খারাপ লাগে। আর ঠিক তখ নই এই একটা কথাই মনে হয় যে, এই যাঁদ পারাস্থতি হয়, এই যাঁদ অবস্থা 


দাঁড়ায়, তাহলে অন্তত এক বছরের জন্যে কলকাতার ফুটবল খেলা বন্ধ করে দেওয়া হোক। আর যাই হোক, খেলার 


নামে ছেলেখেলা বছরের পর বছর - আর বাঁঝ সহ্য করা যায় না। বড় ক্লাব আর দর্শকরা যাঁদ এর প্রাতকারে এগিয়ে না 
আসেন, তাহলে আজ না হোক, কাল কলকাতার ফন্টবল খেলা বন্ধ হবেই হবে। কারণ কলকাতার ফুটবল এখন ০ 


অবস্থার মুখোমীখ দাঁড়িয়ে আছে! 
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এবারের কমনওয়েলথ গ্রেমস-এর 


।আসর শেষ হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি 


টি 


প্রথম স্থানটি । দ্বিতীয় স্থান: গ্রেট 
টেনের । ভারতের স্থান পণ্চম.। 
ভাগ্যে,জুটেছে-পাঁচাঁট স্বর্গপদক!: সাত্য 
কথা বলতে কি, কমনওয়েল্থ গেমস-এ 
গুরাই ভারতের. মান রেখেছেন। এই 
প্রসঙ্গে মনে-হয় যে, ভারোত্তোলন বিজগে 
প্রাতিযোগী- নির্বাচন যাঁদদ আরো, সম্ঠ্ব- 
ভাবে ও আন্তাঁরকতার সংগে করা হতো 


তাহলে ভারতের ভাগ্যে আরো কয়েকাঁট 


পদক হয়তো বা জুটলেও জহটতে 


পারতো! 


ও কথা থাক। ভারতের ১৪ বহর 
বয়স্ক কুদ্তিগীর বেদপ্রকাশ প্রথম 
স্বর্ণপদকাট পেয়ে ভারতের কাঁনষ্ঠতম 
প্রীতযোগী হিসাবে আন্তর্জাঁতক 
প্রীতদ্বান্দিবতায় রেকর্ড সৃষ্ট করেছেন। 


জাপ্তাহিক বসুমতন 
আকিব সিন বিনে 
চি 
- কি: 
ফু 
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+ ৯ 





ওয়েস্ট ইাঁন্ডজে জন্মগ্রহণ করে।হলেন 
এক যাদুকর ক্রিকেটার যাঁর নাম 
লয়া'র কনস্ট্যানটাইন টেস্ট ক্রিকেটে 
তাঁর ব্যাটিং এবং বোলিং-এর পাঁর- 
সংখ্যান.হলো ১৮টি টেস্টে ৬৪১ রান 
এবং ৬৮টি উইকেট । পাদ্িসংখ্যান দেখে 
ফেলনা মনে হলেও লিয়ারর' খেলা দেখো 
তাঁকে যাদুকর বলতে একটুও বাধে 
নাং ১১২৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
ইংল্যান্ড সফরে আসে। মিডলসেন্সের 
বিরুদ্ধে খেলার আথে হাতের পেশীর 
টান ধরার জন্য ভান্তার লিয়ারিকে খেলতে 
নিষেধ করেন। কিন্তু ভান্তারের মানা 
অমান্য করেই খেলতে নামেন। কাঘধণ তখন 
দলের রান ছিল ৫ উইকেটে ৭১। 
অবস্থায় ব্যাট করে এক ঘণ্টায় সংগ্রহ! 
করেছিলেন ৮৩ রান। 

মিডলসেক্সের দ্বিতীয় ইনিংসে ধল 
করে ১১ রানের বিনিময়ে লাভ করেন 
ডাটি উইকেট । দ্বিতীয় ইনিংসে আবার 
তাদের বিপর্যয়। কিন্তু লিয়ারি একাই 
যেন একটি দল। আবার ব্যাট' করে 
করলেন শতরান, সময় মাত্র এক ঘণ্টা। 
ফলে ওয়েন্ট ইন্ডিজ ৩ উইকেটে জিতে 
গেলো। 
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»-পারিতোষ লাগ 
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি 


পিন KH 


করিনিিবিকউিকেউিনে৫ক89 কক কপ 


+ SPENCE CO STS Te TS RRO CPSP SPARRO UPTON OT FEE OAC RO RC RC EEE REMC. 


বাতিল হয়ে: যাঁছিল। ভারতের জাগা 
২84 হয় 
1 
যাই হোক, এবারকার প্রতিযোগতায় 
পদকলাভকারী ভারতীয় দলের" প্রাতি 
নিধিদের নাম নেওয়া হলো- 


কুস্তি 

লাইট ক্লাই ওয়েট £ বেদপ্রকাশ (প্রথম) 

ফ্লাই ওয়েট £ সৃদেশকুমার প্রেথন), 

লিজ ওয়েট. £- হারশ্চন্দ্র (প্রথম), 

ওয়েল্টার: ওয়েট £ মডুখতিয়ার সং, 
(প্রথম) 

লাইট: ওয়েট £: উদয়চাঁদ" (প্রথম) 

ফেদার ওয়েট'ঃ রণধাওয়া সং (তৃতীয়) 


স্টপার হোভ:ওয়েট'ঃ মারাত মানে” 


(ন্বতীয়) 
লাইট হেভি. ওয়েট, ৪ সঙ্জন সং 

(দ্বিতীয়) 
হোঁভ ওয়েট ৪ বিশ্বনাথ সিং (দ্বিতীয়) 


ভারোভোলন 
ফেদার ওয়েট £ এ্যান্টীন নৌভস 


(তৃতীয়) 
[পল জাম্প-- 
$ মহণন্দার সং (তৃতীয়) 
ৰাজসং 
ওয়েল্টার ওয়েট ৪ {শিবাজী ভোঁসলে 
(সোঁম-ফাইন্যাল) 





ধা ্ৰ্পদক বিজয় ভারত কল দল, নিমিতে রে এলে অত ক: উৎসাহ বনাম তারা সন্ধত হন। 
জবিতে ১৪ বছরের বালকবীর বেদপ্র কাশ ও -সদেশকুমারকে কাঁধে চাপিয়ে জনগণ আনন্দে নেতে ' উঠেছেন। 


৫৩ 





জানি রি 


গেছে সে টাফাগুলো দিয়ে 
দুদ্থ খেলোয়াড়দের সাহাষ্য ভাণ্ডার 
খোলা হোক-এই প্রস্তাব আমি 
মনে-প্রাণে সমর্থন কাঁর। আমাদের 
পাড়া থেকে যাঁরা খেলা দেখতে 
, তাঁদেরও এ একই 
কথা। 
উত্তর £ ধন্যবাৰ! এবার আপনারা এগিয়ে 
এসে দলগতভাবে এই সাহায্য 
ভাণ্ডার খোলার জন্যে চাপ দন! 
কারণ আমরা যতোই লাখ না 
কেন, জাপনারা এগিয়ে না এলে 
'কিচ্ছ হবে না। 


শ;ঃফদেব সরকার (ক্যানিং টাউন, 
২৪ পরগনা) 


প্রশ্ন £ এ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল, মোহন- 
বাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং 
দলের কে কোন দলের বিরুদ্ধে 
কত পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে? 

উত্তর £ আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে 
পারলাম না। 


অশোককৃমার ম্ান্নিক €েলদা, 
মৌবনীপ্দর) 
উত্তর £ তোমার চিঠি পেলাম। তুমি 


ভাই এভাবে অনুশীলন করে 
যাও। আন্তারকতা আর একান্ত 
ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ 
হরবে। 


৷ পাত্তা দে ফোঁকরচাঁদ ঘোষ লেন, 

ছাওড়া--৪) 

(উতর £ এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমরা 
তো সাধারণত 'দই.না। আপাঁন 
শারদ খেলাধূলার ওপর প্রশ্ন পাঠান 
তাহলে ভালো হয়। 





০০৯ আপ এ পা পো পা আন 


দ্যা al হকী ম্‌ ধম ত t 


ভারতীমঘ্ন ফুটবল দল আবার 
গেছে কুয়ালালামপুর মারডেকা টুনণ- 
মেণ্টে খেলতে। একজন ভারতীয় 
হিসেবে ধথে্ট আশা করা উচিত 
ভারতীয় দলের সাফল্য সম্পর্কে । কিন্তু 
তা কি সাঁত্যই করা সম্ভব? সাঁতাই কি 
আশা করবার কিছু আছে? ১৯৬৪ 


সালের পর থেকে আশা করবার মত 
| কিছু কি ভারতীয় ফুটবল দল দেখাতে 
পেরেছে. দেশে কিম্বা বিদেশের 
মাটিতে? না, পারে নি। কিন্তু কেন 
পারে নি তা নিয়ে বোধ হয় আমাদের 





হয় ভারতীয় ফুটবলের হর্তা- 
তা বানের মি 
দায়সারাগোছের মত করে একটি টিম 
ওখানে পাঠিয়েই খালাস। আশ্চর্য! 
প্রীতবাদ করবার মত একাঁট লোকও 
{ক নেই ওই কামটিতে? 
প্রদীপ, চুনী, বলরাম, অর্পণ, 
জার্নেল, থঙ্গরাজ প্রমুখের পর সাঁত্য- 
কারের স্কিলড ফুটবলার আমরা আর 
পাই নি। কিন্তু যাঁরা আছেন, তাঁদের 
প্রাতই ক স্বচার করা হয় সব 
সময়ে! এবারের কথাই ধরা যাক। 
বোম্বাইতে প্রেনিং ক্যাম্পে বাংলা থেকে 


অর্যণকুধার কঈতন্যা রেঘুনাথপুর, 
চন্দ্রকোণা, মোদনপুর) 


প্রশ্ন £ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও 
মহামেভান স্পোঁটিং-এই নাট 
দল কে কতোবার ল'গ চ্যাম্পিয়ান 
হয়েছেন? 

উত্তর £ এ প্রশ্নের উত্তর এর আগে বেশ 
কয়েকবার দেওয়া হয়েছে। যাই 
হোক, আমাদের ফুটবল বিশেষ 
সংখ্যায় আপনার প্রশ্নের ' উত্তর 
পাবেন। 


৫ দায়িত্বটা কিন্তু 
' ওপরই দেওয়া উচিত। 


যাঁরা চাল্স পেয়েছেন, তাঁদের অনেকের 
থেকেই যোগ্যতর খেলোয়াড় সুযোগ 
পান নি। এরা যে কোন্‌ অধেগ্যতার 
বিচারে সংযোগ পেলেন না, বুঝতে 
পারলাম না। 

প্রাশক্ষক 'হসেবে মহঃ বাসা এবং 
প্রদীপ ব্যানাজীর নির্বাচনকে এতটুকুও 
হেম্ন না করেও বলতে চাই যে, বাংলা 
তথা ভারতের আরেক স্বনামধন্য কোচ-- 
শ্রীঅমল দত্ত দারুণভাবে উপোক্ষিত 
হচ্ছেন। কারণ কি জানি না। ভালো 
ফলাফঙ্গ দেখাতে গেলে টিম-ীস্পারিট 
সব থেকে আগে দরকার। এক্ষেত্রে অমল 
দত্ত কৃতিত্ব দৌখয়েছেন। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে 
চাই। যে টিমই তোর হোক, আর ষানই 


ৰজত চ্যাটার্জী 


প্রাশক্ষকরূপে যান, ম্যানেজারের গুরু 
প্রধান প্রাশক্ষকের 
আই, এফ. এ 
একাদশের বিগত তেহরান সফরের তিস্ত 
আঁভজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলতে হচ্ছে। 
ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, ইতালী, পাঁশ্চম 








এ আই, এফ. এফ কর্মকর্তাদের 
কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন একটু ভেবে- 
চিন্তে যা করার তাই করেন। আর 
যাই হোক, দেশের মান-দম্মান 
ছেলেখেলার অধিকার তাঁদের কেউ 
দেয় নি। 





1কিশ্য সেনগ্ন্ত জোমসেদপহর) 
উত্তর £ আশা কার-কেন আমরা & 
বিশেষ প্রশ্নের উত্তরটি এভাবে 
দিয়োছলাম তা নিশ্চয়ই বুঝতে 
পেরেছেন? 
সাপ্তাহিক বসঃমতশর "খেলাধূলা" 
বিভাগটা আপনার কেমন লাগছে 
এবং আর ক ক হলে 'বিভাগটা 
আরো ভালো হয়-সেই সম্বন্ধে 


আপনার মতামত জানতে পারলে 
খুঁশ হবো। 


সম্পাদিফা--জয়ন্তা সেন 
বসমত প্রোঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্টীট্থ দ্কালকাতা-১২ 
" বসুমতাঁ প্রেস হইতে শ্রীপুকুমার গুহমজমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


৮৪ 
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বৃহস্পাতবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় শ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 


.2& বর্ষ ৪ এম সংখ্যা-মূল্য ৪ ৩০ পয়সা 


দাপ্তাহিক পান্রকা 


TEAL DADA 5 


Price : 30 Paise 
Thursday, 13th August, 1970 





২৪০৯১ ০৭১৩ 


অমৰলোকে মহাৰাজ 


ধীর বিপ্রবী, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানায়ক, 
ভারতোতহাসের গোরবোজ্জল মহা- 
পুরুষ মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্তবর্তঁ 
শহীদ-দিবসের স্মরণ মুহূর্তের প্রাক্কালে 
৮২ বংসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ 
করেছেন। ইহা ঠিকই যে, তাঁন ইহলোক 
ন্যাগ করেছেন, 'কল্তু লোকচত্তে 
মহারাজের সিংহাসন যুগ যুগ ধরে 
সুগভপর শ্রদ্ধা ও পরম সম্মানের সঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে বিস্ময়কর 
কর্মোন্মারনা, অতুলনীয় ত্যাগ, আশ্চর্য 
দেশপ্রেম, সুদড় সবল চাঁরন্, "নাবড় 
মানবপ্রেম এবং ধমীনরপেক্ষ মানব 
মৈত্রীর জীবন্ত প্রতীকরঃপে অশীতিপর 


মুহুর্তে তাঁর জীবনের আকস্মিক ছেদ 
ঘটায় দেশ ও দশের পক্ষে তা কতোটা 
| বেদনাদায়কৃসে কথা বলা িষ্প্রয়োজন। 
| দুর্ভাগ্য এই বিরাট উপমহাদেশের, 
দুভগ্য হিন্দু-মুসলমান. নাব শেষে 
প্রীতাট মানুষের। আমরা 
যে সময় নেতাদের শ্‌ন্যগর্ভ  বন্তুতায় 
নিস্পৃহ হয়ে উঠাছলাম এবং দেশের 
ভীবষ্যং সম্পকে ক্রমশ শাৎকত হাচ্ছলাম, 
ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের আশার 
আলো দেখাতে সমর্থ হয়োছলেন 
একালের একমাত্র একজনই-_ আর তান 
স্বয়ং মহারাজ চকুব্তীঁ। এবং তা 
বন্ধৃতার ঝড়ে নয়,। শুধু অপাঁরমেয় 
ভালোবাসার ভাড়নায়। আশা করা 
গিয়েছিল, দেশের ফুবশীন্তকে আবার 
তান পথ - দেখাবেন, তাদের চাঁরন্র 


‘গঠনের তান হবেন পজ্য সহায়ক ৷ 


সেই আশা অপর্ণেই থেকে গেল। তবু 
মহারাজের প্রত সাধারণ মানুষের, 
মধ্যে আদর্শ বোধ আজো সণঞ্টারত 
হয় বলেই তাঁর মহাযান্রায় . হাজার 
হাজার অগণিত মানুষ জানিয়েছে তাদের 
অকপট শ্রদ্ধা । ' 
মহারাজ ত্ৈলোক্যনাথ ভারতে আসেন 
গত ২৪শে জুন চাকংসা উপলক্ষে। 
একালের মানুষ যে মহারাজকে একে- 
বারে ভুলে যায় নি, তার প্রমাণ পাওয়া 
যায়, মহারাজকে নিকটে লাভ করে 
তাদের চিত্ত কিভাবে আলোড়ত হয়ে 
ওঠে! এই আলোড়নের আগেকার 
ইাঁতহাসট;কুও আজ আমাদের ব্যথাতুর 
স্মীততে বার বার জেগে উঠছে।. 
বছর দুয়েক আগে মহারাজ যখন 
ময়মনাঁসংহের স্বগ্রামে থেকে পর্ব 
বাংলার সমগ্র হিন্দদ-মুসলমানের 


মধ্যে কাজ করে চলেছেন এবং ভারতের. 
কাগঙ্গগীলতে তাঁর সম্পার্ক'ত সংবাদ 


যখন কদাচিৎ প্রকাশিত হয়, তখন আমরা 
বিস্ময়ের সঙ্গে জানলাম যে, মহারাজ 
আমাদের পাকার শুধু গৃণগ্রাহণই নন, 
পরম হিতৈবী। ২১শে ফেব্রুয়ারী উপ- 
লক্ষে প্রকাশত সাপ্তাহক বসুমতীর 


-একাটি সংখ্যা শুধু তাঁর সগর্ব আঁভ- 


নন্দনই লাভ করে নি, [তিনি পর্ব 
বাংলার হিন্দু-মুসলমান নাঁবশেষে 
প্রত্যেককেই ডেকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 


Anka 


তান যে আদর্শের প্রাঁতষ্ঠা করতে | 
চান, তা গ্রহণ এবং প্রচার করার মতো | 


পাঁরশীলিত মনের অভাব আজো নেই। 
সোদন এ কথা শুনে আমাদের গর্বও 
বাহকভাবে প্রকাশ করার জন্য | 
সাপ্তাহিক বস্মমতা'তে দিতে অনুরোধ 
জানাই। তান আমাদের অত বড় 
প্রার্থনা রাখবেনতা ভাবাও ছিল 
অসম্ভব। 'ঁকল্তু তান আমাদের নিরাশ 
করা তো দুরের কথা, তাঁর জগবন- 
কথা বরং আশাতীতভাবে দ্ুততার 
সঙ্গেই আমাদের দিয়েছিলেন! 
পাপ্তাহক বসুমতা'র পাঠকদের কাছে 
সেই অমুল্য জাঁবন-কথা অজানা নয়-- 
যা শতবার পড়লেও প্রতিবারই রোমাণ্ট 
জাগে। তবু ঘটনাট নিবেদন করলাম { 
এই কারণে যে, মহারাজের বিরাটন্বের | 
মধ্যেও ছিল কী গভাঁর সৌজন্যবোধ। 
আর ঘটনার পূর্বাপর প্রসঙ্গ স্মরণ 
করে আমরা আমাদের খণ স্নীকার 
করছি মহারাজের কাছে_যে কণ সমস্ত 
দেশ ও জাতি চিরকাল ধরে বহন করে 
নিয়ে যাবে ভাঁবষ্যতের 'পথে। 





ঈ্তম্ড। দেশ স্বাধীন হবার আগে তিনি 
একাদিকমে আট বছর কংগ্রেস ওয়ার্ক 
ফাঁমাটর সদস্য ছিলেন_যে গোরব খদুয 
কম নেতার কপালেই জুটেছে। 

১৯২৪ সাল থেকেই ডঃ মহতাব | 
গাঁড়শা প্রদেশ কংগ্রেসের একজন প্রথম 
দারর নেত । সেই থেকে কংগ্রেসের 
ঘহু দায়িত্বশীল পদে তাঁকে দেখা! 
*ুছে। দলের সাংগঠানক ক্ষেত্রে 
যেমন তাঁর কর্মতৎপরতা দেখা গিয়েছে, 
তেমান প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তান যথেষ্ট 
কাঁতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। স্বাধীনোত্তর 
ভারতে ওাঁড়শার প্রথম মুখামন্্ার পদ 





ওড়িশার রাজনশীত বলতে একাঁদন 
ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবকে বোঝাতো। সারা 
রাজ্যের রাজনীতি যেন তাঁকে কেন্দু 
ফরেই গড়ে উঠেছিল, আজও তাঁর একাঁট 
ঘোষণায় ওাঁড়শার রাজনীতি উদ্বেল 
হয়ে উঠেছে। ডঃ মহতাব জন কংগ্রেসের 
সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ওাঁড়শা 
বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগের সংকল্পও 
গিনি ঘোষণা করেছেন। জন কংগ্রেস 
থেকে ম্খ্যমন্্কে অনুরোধ করেছেন 
গবধানসভা ভেঙে 'দয়ে সধ্যবতঁ নির্বাচন 
ধরতে। মজার কথা এই যে, 
জন কংগ্রেস গাঁড়শা বিধানসভার 
সরকার-বিরোধঁ দল নয়; কোয়াঁলশন 
সরকারের অন্যতম শারক জন কংগ্রেস। 
তার অপর সহযোগী হলো ্বতন্ত দল 
এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শসংদেও 
স্বতন্ত দলেরই নেতা । কিন্তু প্রবণ 
রাজনীতিকের এ-হুমাঁক অপেক্ষাকৃত 
তরুণ মুখ্যমন্ত্রী গ্রাহ্যের মধো আনেন 
{ন। বিধানসভা তো ভাঙছেনই না, 
মধ্যবতাী* নির্বাচনেরও কোনো আশা 
নেই এখানে । এমন কি, জন কংগ্রেস 
নেতত্ের মধ্যেও বিধানসভা বাতিল করার 
প্রশ্নে গুরুতর মতানৈক্য দেখা 1দয়েছে। 
অর্থাৎ যে প্রভাব-প্রাতপান্তর আঁধকারণী 
[তান একাঁদন 'ছলেন, তাঁর সে-ধার 
যেন আজ খানিকটা ভোঁতা হয়ে 
ধগয়েছে। 

ওঁড়শায় জন কংগ্রেসের অন্যতম 
প্রীতজ্ঞাতার কাঁতিত্ব ডঃ মহতাব অবশ্যই 
পাবি করতে পারেন। কিন্তু আজ কেন 
তান তাঁর হাতে গড়া সংসার সঙ্গে 
সম্পক্ছেদ করতে চাইছেন? জন 
ফগ্রেস্বতন্ন বিরোধ অবশ্য মাস 


কয়েক আগেও একবার দেখা দিয়োছল 
এবং তখনও জন কংগ্রেস কোয়ালশন 
ত্যাগের হমাক দিয়োছিল বলে সর- 
কারের সামনে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল 
এবং সেবার যেমন গসংদেওর মাথার 
ওপর দিয়ে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ বয়ে 
গিয়েছিল, এবারও তার পুনরাবৃত্তি 
হতে চলেছে। 

ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের জীবনে 





ড হরেক মহতাব 


দলত্যাগের অতীত নজীরও রয়েছে 
অবশ্য। ১১৬৫ সালে তান কংগ্রেস 
ছেড়েছিলেন, যে-কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর 
সম্পর্ক প্রায় তন দশকের) . শুধু 
ওাঁড়শা প্রদেশ কংগ্রেসেরই তান প্রধান 
ছিলেন না, সর্বভারতীয় কংগ্রেস 
নেহৃতবেরও তিনি ছিলেন অন্যতম 


ডঃ মহতাব অল্কৃত করেছিলেন। 
বস্তুত ১৯৪৭-৫০ পর্যন্ত একবার 
মৃখ্যমাল্তিত্ব করার পর ১৯৫৭ সালে 


দাঁয়ত্ব নেবার। এপদে ১৯৬০ সাল... - 


পর্যন্ত কাজ করোছিলেন “দ্বিতীয় 
ক্ষেপে । এর পর তান লোকসভার 
সদস্য নির্বাচিত হন এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের 
মল্মী হন। পরে কিছুকাল বোম্বাই 
রাজ্যের গভর্নরের দাঁয়িত্ও ডঃ মহতাবকে 
পালন করতে হয়োছিল। 

ওাঁড়শায় কংগ্রেস দলকে যেমন 
তান সংগাঠিত করোঁছলেন, তেমান 
তার ভাঙনের দায়ও 'ঁক তান সরাসরি 
অস্বীকার করতে পারবেন? নতুন 
[চিন্তাধারা ও কর্মোদ্যোগ ীননয়ে যখন 
ওাঁড়শা রাজনীতিতে তথা কংগ্রেসে 
তরুণ নায়ক ববজু পণ্রনায়কের 
আঁবর্ভাব ঘটেছিল, তখন সে-অরংণ্যকে 
[ক তান স্বাগত জানাতে পেরে- 
ছিলেন? বাস্তবপক্ষে বিজ; পট্টনায়কের 
সঙ্গে মতদ্বৈধতার কারণেই ডঃ মহতাব 
১৯৬৫ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে জন 
কংগ্রেসের পত্তন করেন। চিন্তাধারার 
দিক থেকে তান সেকেলে, পুরনো 
রক্ষণশীল িন্তাধারারই বাহক। 

৭১ বছরের বৃদ্ধ রাজনীতিক আজ 
আবার জন কংগ্রেস ত্যাগ করতে বদ্ধ- 
পাঁরকর হলেন কেন? বিজু পট্টনায়ক 
এখন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে নেই। 
সে-সুযোগে ক ডঃ মহতাব শাসক 
কংগ্রেসে ফিরে যেতে চাইছেন? তাঁর; 


দুনীতর তদন্তের সুপারিশ করেছে! 
তই তিনি শাসক কংগ্রেসে ভিড়ে গিয়ে 
আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হন নি তো? কে 
জানে, রাজনীতিতে অসম্ভব কিছুই 


মত! 





জ/সামে প্রথম অন্তিসভ। গঠনে 
সুভাষচন্ছ্রের হুমিক। 
[ প্যর্ব-প্রক্দাশিতের পর ]' 
২) 


৯৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। আসামে কংগ্রেসী মন্রিসভা 
গঠনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, বিশেষ গেজেটে বঃগ্রেসী, 
মান্মিসভা গঠনের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে, দুপুর সাড়ে 
বারটার সময়ে শপথ গ্রহণ করবে শীল্সভা, এমন সময়ে 
সরকারী ভবন থেকে সংবাদ এল-গ্রভর্নর মহোদর শ্্রীষ্ন্ত 
ঘরদলৈ-র সঞ্গে বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করতে চান। 
ফরল। পরবর্তী“ ঘটনাবলীর জন্য সকলে উৎস্মকভাবে 
প্রতীক্ষারত রইল। 

“গভর্নরের সঞ্চে শ্রীয্‌ন্ত বরদলৈর কা কথাবাত্ণ হল 
তা জানা যায় নি, কারণ সেগ্যালর বিষয়ে খুবই গোপনীয়তা, 
রাখা হয়েছে। 

“ইতিমধ্যে শ্রীষান্ত বরদলৈর অন্দরোধে আসাম আইন- 
সভার অধিবেশন বসোঁছল, যেখানে তিন কোয়ালিশন 
সরকার গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেছেন। তারপরে পাকার 
বে্তকুমার দাস) ১২-১৫ মিনিটে আঁধবেশন আঁনার্দভ্ট- 
কালের জন্য বন্ধ করে দেন। 

“তার আগে বিরোধীপক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন 
করতে চেয়ৌোছল মৌন্রিসভা শপথ গ্রহণ করবার আগেই), 
কিন্তু স্পীকার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। 

“আসাম আইনসভার মাননীয় স্পীকার আজ (১৯ 
সেপ্টেম্বর) রান্র ৯টার সময়ে গভন'র বাহাদুরের অন্রোধে 
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এক ঘণ্টা তাঁর সংঙ্গে একান্তে 
আলোচনা করেন৷ 

“সাক্ষাৎকারের ফল গোপন রাখা হয়েছে। 

শগ্রীযুন্ত গোপীনাথ বরদলৈ গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের 
পরে রাষ্ট্রপাত বসুর কাছে ঘটনার রূপ ব্যাখ্যা করেন। 


স্াজ্পাত বস;র শ্ত্রীহট হয়ে কাঁলকাতা যাত্রার কথা ছিল। 


বরদলৈ মন্মিসভার শপথ গ্রহণ অন্জ্ঠানকে সহসা থামিয়ে 
দিয়ে যে শাসনতান্রিক অচলাবস্থার সংষ্ট করা হয়েছে, 
সেই গুরুতর পারাস্থীতর কথা বিবেচনা করে রাম্ট্রপাত 
৯ অমৃতবাজার, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ । 

টু & অম.তবাজার, সেপ্টেম্বর ৯০। 





বসন তার যান্রা স্থাগত রেখেছেন। ত পাশা আজাদের 
সঙ্গে টৌলফোনে পরামর্শ করেছেন। 
“আসামের বর্তমান ও ভাঁবষ্যং রাজনৈতিক অবস্থা 


'আনাশ্চত। জোর গুজবঃ আইনসভাকে বাতিল করে দেওয়া 


হবে। অবশ্য গুজবাঁট সমার্থত হয় নি। 

“গভর্নর সিমলার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।... 

'রাম্ট্রপাত বস; টোলফোনে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল, 
ডাঃ রাজেন্দ্প্রসাদ প্রমুখের সং্গেও কথা বলেছেন। 
বাসস্থান থেকে গৌহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করোছিলেন_অন্প 
দুর গিয়েই মল্ম্িসভার গণ্ডগোলের সংবাদ পন এবং 
আঁবিলম্বে শিলঙে ধিরে আসেন।... 

“কংগ্রেস সভাপাঁত টোলফোনে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই 
এবং সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন।...জানা গেছে, 
শ্রীযুক্ত দেশাই কংগ্রেস সভাপাঁতকে বলেছেন যে, স্পীকার 
আঁনার্দস্টকালের জন্য আইনসভা বন্ধ করে সঙ্গত কাজই 
করেছেন।১ 

কংগ্রেস-পক্ষে এবং সভাষচন্দ্রের পক্ষে গোটা ব্যাপারটা 
তীরে এসে তরী ডোবার মত। অপরপক্ষে কংগ্রেসী মান্দ্র- 
সভা হওয়া মানে ইউরোপীয়দের স্বার্থনাশ সম্ভাবনা । 
সুতরাং ইউরোপীয় দল যথাসাধ্য চেষ্টা করোছল, গঠবভাবে 
বলতে গেলে চক্রান্ত করোঁছল কংগ্রেস মাল্দ্রনভা গঠনের 
বিরুদ্ধে। ১৯ সেপ্টেম্বরের এক িবীততে সুভাষচন্দ্র 
ইউরোপীয় দল ও মুসলিম দলগ্নীলর মধ্যে গোপন গবীস্তর 
কথা বললেন, কিভাবে তারা আঁবরত গভর্নরের সত্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যাপারটা পাঁকয়ে তুলোছল সে কথাও 
জানালেন। গভর্নরের বরুদ্ধে সরাসার না হলেও পরোক্ষ 
অভিযোগ তুললেন। সবশেষে, গভর্নরের 'বাচ্দধ আচরণ 
কী ধরনের শাসনতান্ত্িক সংকট ঘনিয়ে তুলেছে তা পাঁরুকার 
করে দিলেনঃ “বিশেষ গেজেটের ঘোষণা অন্যায় সাদবুললা 
মীন্রসভার পদত্যাগপত্র গভর্নর গ্রহণ করেছেন এবং সেই 
জায়গায় পাঁচজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। শেবোন্ত 
মন্ত্রীরা যেহেতু এখনো শপথ নেন নি, সেই কারণে বিশেষ 
গেজেটের প্রকাশের পরে সরকার ছাড়াই আসাম চলেছে 
বলতে হবে। আম তাই বলতে চাই, আসামে বর্তমানে 
আমরা যে নৈরাজ্যের মধ্যে বাস করছ, তার জন্য দায় 
মাননীয় গভর্নর মহোদয়।২ 


ফংগ্রেসী মীন্নসভা কিন্তু শেষ পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল। 
২১ সেপ্টেম্বর, দুপুর আড়াইটের সময়ে যখন উত্ত শানু" 
সভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল--সুভাষচন্দ্র স্বাস্তর 
নিশ্বাস ফেলোছিলেন। তাঁর ব্যান্তগত বিজয়ের মত 
ব্যাপারাট। এদিন সন্ধ্যায় জেল রোড ময়দানে এক সভায় 
সুভাষচন্দ্র মন্ত্রীদের সঙ্গে জনগণের পাঁরচয় কারয়ে দলেন। 
পাঁচজন মন্ত্রীই সভায় বস্তা করোছিলেন। পরদিন কালে 
তিন 'শিলঙ ত্যাগ করলেন। ১৩ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর" 
এই সাত দিনের নাটক শেষ হল। 

২১ সেপ্টেম্বর, যৌদন মীল্রসভা শপথ নিয়েছিল, 
সেদিনই সুভাষচন্দ্র এক িবাঁততে কঠোর ভাষায় ইউরো+ 
পাীয়দের আচরণের সমালোচনা করোছলেন। সেই বিবৃদ্ধি 

AN UNPROVOKED ATTACK 
WAR ON CONGRESS 
President Bose’s Stern Warning to 
European Planters 
Assam Ministerial Affairs 
Congress Prepared to Take Up Challenge 

and ‘Give a right Royal Battle.’ 

+ Bs সুভাষচন্দ্র অন্যান্য কথার সঙ্গে বলোছলেনঃ 

“সবচেয়ে বিস্মিত হয়োছ এবং সবচেয়ে বেদনা পেয়েছি 

ইউরোপীয়দের আচরণে। কংগ্রেসী মান্সভার গঠন 
গোড়াতেই বানচাল করে দেওয়ার জন্য তাদের চেষ্টা 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধঘোষণা ভিন্ন আর কিছ: 
নয়। ভারতবর্ষের আর কোথাও ইউরোপীয় দল এমন 
অস্বাভাবিক ব্যবহার করে নি। আসাম আইনসভার 
ইউরোপীয় দল তাঁদের এই আচরণের অর্থ কাঁ, তা কি 
ভেবে দেখেছেন? কংগ্রেস দল এখন আসামে শাসনা'ধকার 
পেয়েছে। সকল সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত 
ব্যবহারে সে প্রাতশ্রাতিব্ধ। ইউরোপীয় চা-বাগানের 
মালিকদের সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কংগ্রেস দল আইন- 
সভায় সকল দলের উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্বের হস্ত ঠসারিত 
করেছে। এই রকম মনোভাব দেখানোর পরেও বাঁদ 
আসামের ইউরোপিয়গণ বিনা প্ররোচনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে নেমে পড়ে-তার ফলাফলের দায়িত্ব তাদেরই। 
কংগ্রেসের পক্ষে বলতে পাঁর, বন্ধুত্বের আহ্বান ষ্দ এমন 
অশালশনভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে কংগ্রেস জানে কি করে 
উপযান্ত উত্তর দিতে হয়। কংগ্রেস সেক্ষেত্রে চ্যালেত্জ গ্রহণ 
করবে এবং দৌখয়ে দেবে লড়াই কাকে বলে। আসামের 
চা-বাগান সামাত কাঁ চায়? তাদের একটু ধীম্পসংস্থে 
ভেবে দেখতে বলাছ। সারা ভারতের ইউরোপটয়দেরও 
একই কথা ভেবে দেখতে বালি।” 

আসাম-সংকটে জাঁড়য়ে পড়ে সুভাষচন্দ্রের দান যাত্রায় 
দোর হয়ে গিয়োছিল। দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্ক কমিটির 
মিটিং ছিল। কলকাতায় বৃহস্পাঁতবার রাত্রে ফিরেই পরদিন 
দিল্লী ছউলেন। ঠিকভাবে বলতে গেলে দিও জন্য 
উড়লেন। শিলঙে দোর হওয়ার জন্য প্লেনে যাওয়ার 
ব্যবস্থা করা হয়ৌছল। দেই উদ্দেশ্যে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের 


সর্বশেষ সংযোজন ণজপাঁস মেজর’ শঙ্চগগান ণবশেষতাবে 
ভাড়া করা হরোছল; বিমানটি চালাবেন ক্লাহং ক্লাবের 
পাইলট-ইনস্ট্ান্টর মিঃ চিদাম্বরম। দমদম থেকে বিকেল্ম_. 
€টায় ছেড়ে পরাঁদন বিকেল ৩টে-৪টের মধ্যে বিমানটির 
দিল্লী পোঁছবার কথা! দিল্লী যাবার আগে সংভাবচন্দ্র 
সাংবাঁদকদের কাছে নিজের আশার কথা জানয়ে গেলেন 
সচক্লান্ত সত্তেও বরদলৈ মান্রসভা স্থায়ী হবে এবং ভাল 
কাজ দেখাবে। 

সূভাষচন্দ্রের শভেচ্ছা সত্বেও গোটা ব্যাপারাঁট 
সাধারণের কাছে খুবই জটিল হয়ে দেখা দিয়োছল। একথা 
সত্য, সংখ্যাগারষ্ঠতা হারিয়েছেন মনে করে সাদবল্লা পদত্যাগ 
করেছিলেন। কিল্তু সুর্মা উপত্যকার যে ১১ জন মুসলমান 
সদস্য লিখিতভাবে সাদহুগ্লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে 
ভোট দেবার কথা জানিয়োছিলেন, তাঁরা পরে মত বদলান, 
যার জন্য গভর্নর যখন পোগনভাবে বরদলৈকে মন্ত্রদভা 
সেই মহর্তে তিনি কংগ্রেস পক্ষে সংখ্যাগারষ্ঠতা 
দেখাতে পারবেন না। গভর্নর তা হলেও বরদলৈকে সেই 
পর্যায়ে মান্তসভা তৈরী করতে বলোছলেন, কারণ 
ইউরোপীয় সদস্যরা নিরপেক্ষ থাকবে, এই ছল তাঁর 
ধারণা! 

এর পরেই কিন্তু গভর্নর নিজ ভাঁমকা বদল করেন, 
জবরদস্তি ও ভাঁত প্রদর্শনের দ্বারা সাদুল্লার পক্ষে 
১০৭ জনের আইনসভায় ৫৬ জনের সমর্থন জোগাড় করা 
হয়, কিন্তু বরদলৈ, না সাদুল্লা কোন্‌ পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
আছে তা নির্ধারত হবার সুযোগ থাকে নি, যেহেতু 
দপীকার আইনসভা আঁনাদণ্টকালের জন্য মুলতুবি করে 
দিয়েছিলেন। স্পীকারের কাজ কতখানি নীতিসঙ্গত 
হয়েছিল, তাও বহ ভাবে আলোচনার বস্তু হয়। সংভাষচন্দ্ 
দিল্লীতে পৌঁছে ২৭ ডিসেম্বর তারিখের এক বিবাতিতে 
এই 'বিষয়াট পরিজ্কার করৌছলেন। তার আগে ?শলঙে 
২০ সেপ্টেম্বর এক দীর্ঘ বিবাতিতে তান ভিতরের সকল 
কথা খুলে বলোছিলেন, সোঁট পড়লেই পাঠক ডিক কাঁ 
হয়োছিল, তা বুঝতে পারবেন £ 

“সাদুল্লা মাল্পসভা ১৩ তাঁরখে পদত্যাগ করে। সেই 
দিন সন্ধ্যাতেই কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পাঁট'র নেতা 
গোপানাথ - বরদলৈ মাননীয় গভর্নর. বাহার্দরের আমন্তণে 
তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। গভর্নর শ্রীষস্ত বরদলৈকে মান্ম- 
সভা গঠন করতে বলেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ রাজ হন্‌ কিন্তু 
কিছ: সময় চান, বিশেষত কংগ্রেস পাললামেণ্টারী সাব* 
কাঁমাটর সঙ্গে তান পরামর্শ করতে চাইলেন। ১৭ 
গভর্নর বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে মান্রিসভায় & জন 


সদস্যের নাম পেশ করেন। গভর্নর নামগাল গ্রহণ করেন 


এবং জানান যে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে সোমবাব, ১৯ 
তারিখে, সকালে কিংবা বিকালে। 

*১৭ তারিখে সন্ধ্যায় মৌলানা আজাদ ও আমার একটি 
যৌথ বিবৃতিতে সেই অবাধ সময়ের পাঁরাস্থাত বিশ্লেষণ 


১৯১ 


অ ওদের কোন ভাবনাচিস্তা নেই 9 
ভবিয্যতের থা!ভারতেছরে তে] ? 


ওদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে 


২ 


[শেবান। ভবিগ্ভতের জম্য সঞ্চয় করতে শেখান?! 


বট ব্যাঞ্চে টাকা জযাতে,শেখান।' 
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ফ্করা হয়। এই যৌথ বাতা এবং সেই সঙ্গে আমার 
আকাঁটি সংক্ষপ্ত বিবাতি মুদ্রিত করে পরাদন অর্থাৎ ১৮ 
তাঁরখ রাঁববারে শিলে বিতরণ করা হয়। আগার উত্ত 
{বিবৃতিতে আমি বলছিলাম, শ্রীযন্ত বরদটৈ যেসব মন্ত্র 
।নাম দাখল করেছেন সেগ্দীল গভর্নর বাহাদুর গ্রহণ 
করেছেন এবং সোমবার ৯৯ তারখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান 
,হবে। আমি এই ঘোষণা করোছিলাম, কারণ শহরে প্রবল 
গ্রজব ছাঁড়য়োছল-শ্রীযন্ত বরদলৈর দেওয়া মন্ত্রীদের নামের 
তালিকা গভর্নর গ্রহণ করেন নি এবং শপথ অনষ্ঠান হবে 
না। বস্তৃতপক্ষে শিলটে পেশছবার পর থেকেই শনেছি, 
কংগ্রেসের বিপক্ষদল ক্রমাগত গুজব ছাড়িয়ে ষাচ্ছিল-.কংগ্রেস 
দল মান্বিত্ব পাবে না, সাদুল্লা মীল্মসভাকেই আবার এনে 
' বসানো হবে। 

“কংগ্রেস-কোয়ালিশনে যোগদান করতে ইচ্ছক এমন 
বেশ কিছু এম এল এ-কে কড়া পাহারায় আটকে রাখা 
হয়োছল এবং তাঁদের ভয় দেখানোও হয়োছল। গত 
ক্ষয়েকাদনে দেখা গেছে, শিলঙে বহুসংখ্যক বাইরের লোক 
আমদানী করা হয়েছে কংগ্রেস-কোয়ালশনে যোগদানেচ্ছ | 
এম এল এ-দের ভয় দেখাবার জন্য। এই সব বাঁহয়াগতদের 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্পীকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের . 
কাছে আভযোগ জানানো হয়েছে। | 

“গতকাল বিকালে কিছ; মুসলমান এম এল এ-র ' 
স্বাক্ষারত একট পৃস্তকা ?শলঙে বিতরণ করা হয়েছে। 
শ্রীধন্ত বরদলৈ কর্তৃক দাখল-করা মন্ত্রীদের নামগযাল গভর্নর 
গ্রহণ করেছেন এবং সোমবার ১৯ তাঁরখে শপথ গ্রহণ 
,অন্ষ্ঠান হবে_ এই সংবাদগঘীলকে উত্ত পরাস্তকায় চ্যালেঞ্জ 
করা হয়েছ। এই মদত প্যাস্তকাটি দেখে শ্রীষ্ন্ত বরদলৈ 
তার একটি কাঁপ গভর্নরের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সেই 
সঙ্গে এক পত্রে জানান_গত ১৭ তারিখে গভর্নর বাহাদুর 
মান্তিসভার সদস্যদের নাম গ্রহণ করেছেন এবং ১৯ তাঁরখে 
সোমবারে শপথ অন্ুচ্ঠান হবে বলেছেন। শ্রীষন্ত বরদলৈ 
এ ব্যাপারে গভর্নরের স্বীকীতমূলক সমর্থন চেয়ে পাঠান। 

"গভর্নরের কাছ থেকে কোনো উত্তর কিন্তু আসে ন। ' 
আজ €২০ সেপ্টেম্বর) সকালে প্রায় সাড়ে দশটার সময়ে 
গভর্নর বাহাদুর শ্রীষুন্ত বরদলৈকে ডেকে পাঠান! গভনর 
বাহাদুর জানান, মন্ত্রীদের প্রদত্ত নামগ্ীল তান মেনে 
নিয়েছেন এবং দুপুর সাড়ে বারটার সময়ে শপথ অনংজ্ঠান 
হবে। 

"আজ এগারোটার সময়ে স্পীকার শ্রীযুন্ত বসল্তকুমার 
খাসের সভাপাঁতত্বে আযাসেমারর আঁধবেশন বসে। অস্ধবেশন 
বসার আগে ৩৯৮৯ জি এস সংখাক একটি একস্ট্রা- 
আর্ডউনারী গেজেট বেরোয় যার মধ্যে মাননীয় গভর্নর 
বাহাদর পুরাতন মীন্দুসভার পদত্যাগ গ্রহণ এবং নতুন 
মীন্দ্রসভার গঠনের কথা জানান। সেইসঙ্গে একটি সরকারী 
বিষয়ে বলা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনেক 
সদ্রলোককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। 

“আজ এগারোটার সময়ে আযসেমারির আঁধবেশন্‌ বসলে 
মাননীয় স্পীকার মহোদয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী) দলের 
নেতা শ্রীষুন্ত বরদলৈর কাছ থেকে পারাস্থীতর বিষয়ে 


জানতে চান। শ্রীষুন্ত বরদলৈ অবস্থার বিশ্লেষণ করেন 


এবং বলেন, নতুন সরকার পরাতন সরকারের নানা নীতির 
সমর্থন করে না; নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে আইন- 
সভার সম্মখীন হবার জন্য প্রস্তুত হতে কিছ; সময়. 
লাগবে; তাই তান চান, আইনসভা আঁনার্দস্টকাল স্থগিত 
থাক। তারপরে আলোচনা চলে। আলোচনার শেষে স্পীকার 
বলেন, তান আইনসভার অধিকারের রক্ষক! তাঁর পক্ষে 
এখন শ্রেন্ঠ পথ হচ্ছে আধবেশন আঁনাদস্টকাল প্ধগত 
ম্নাখা। ছবটর পরে তান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরান করে 
কার্ধপাঁরচালনার ব্যবস্থা করবেন? অবশ্য গভর্নর মহোদর 
ঘাঁদ আইনসভা বাতিল করে দিতে চান তাহলে বর্তমান 
কার্যাবলী বন্ধ হয়ে যাবে। কী করবেন, গভর্নরই "স্থির 
ফরবেন। 

“সভা মুলতাঁব হবার পরেই নতুন মন্ত্রীরা শপথ নেবার 
জন্য কনাস্টটিউশন হলের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে 
পেশীছে তাঁরা শুনলেন, গভর্নরের আসতে 'মানিট কুণ্ড় দৌর 
হবে। কয়েক মানট কাটবার পরে চাঁফ সেক্রেটারী 
জানালেন, গভর্নর শপথ অনুষ্ঠান স্থাঁগত রেখেছেন এবং 
তান শ্রীযুক্ত বরদলৈকে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছেন। শ্রীষ্ন্ত 
বরদলৈ তদনৃযায়শ গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
আনীর্দস্টকালের জন্য আইনসভা বন্ধ করে দিয়ে স্পীকার 
যে-কাজ করেছেন তার বিষয়ে গভর্নর কথাবার্তার মধ্যে 
অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রীযুন্ত বরদলৈ তাঁকে জানান, 
ও-ব্যাপারটা স্পীকারেরই সিদ্ধান্তের বিষয়। গভর্নর 
বাহাদুর আরও জানান, স্পীকারের সিদ্ধান্তের ফলে যে 
অবস্থা দাঁড়য়েছে তাতে তান শপথ অন্স্তানের সময় স্থির 
করার আগে শাসনতআন্তুক অবস্থাটা পর্যালোচনা করে 
নিতে চান। মন্ত্রীদের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
শ্রীষান্ত বরদলৈ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সব কিছ: বিবেচনা 
করার পরেই গভর্নর বাহাদুরের শপথ গ্রহণের ব্যধস্থা করা. 
উাঁচত 'ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ?তাঁন আরও বলেন, আইনসভা 
মূলতাঁব রাখার সঙ্গে শপথ অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্কই 
নেই। 

“এর মধ্যে খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে, শপথ 
অনুষ্ঠান স্থাগত হওয়া মাত্র সরকারী আমলাদের মধ্যে 
এক্সট্রাআর্ডনারী গেজেটের সকল সংখ্যা,যার মধ্যে পূর্ব 
মাল্িসভার পদত্যাগ গ্রহণ এবং পাঁচজন নতুন মন্ত্রীর 
নিয়োগের কথা িল- হস্তগত করবার জন্য আঁকুপাঁকু 
চেষ্টার অন্ত থাকে না। সেই সঙ্গে যে নোটসে মন্ত্রীদের 
কর্মভার গ্রহণ অন্বস্ঠানের 'ববৃতি ছিল তারও কাঁপ 
সংগ্রহের তাড়াহৎড়া পড়ে ঝায়। 

“এই সকল চাণল্যকর ঘটনাবলণর ভিতর থেকে একাঁট 
{বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে--আসামে কংগ্রেস মান্বিসভার গঠন 
বানচাল করবার জন্য ইউরোপীয় দল ও ম;সাঁলম দলেব মধ্যে 
চুক্তি হয়েছে। গতকাল এই দলগ্াল একটি সভা করে। 
আজ মুসলিম ও ইউরোপীয় এম এল এ-রা মিলিত হয়ে 
অনাস্থা প্রস্তাব পাঠান, যাকে স্পীকার 'বাধবাহর্ভৃত বলে 
বাঁতল করে দেন, কারণ মল্তীরা তখনো শপথ নেন নি। 
ইউরোপীয় ও ম:সালম এম এল এ-রা গত কয়েকাঁদন 
আবরত গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই যাচ্ছেন। [ক্রমশ] 





স্বাধানত৷া দিবসের 
প্রাক্কালে 


৯ 


ক 


এই সংখ্যার সাপ্তাহক বসুমতী 
গনেরই আগস্টের দুদন পূর্বেই প্রকাশিত 
হচ্ছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার 
চতুৰ্বিংশতি বংসরে পদার্পণ করতে চলেছে, 
তখন পাঁশ্চমবঙ্গের সঠিক অবস্থাঁটি এই 
সুযোগে একট: পর্যালোচনা করাই শ্রেয়! 
এখানে হাতাশার একটা বছর শেষ হয়ে 


. আর একটা বছরের সত্রপাত হল, এর 


চেয়ে বোৌশ আর 'কছ বলা যায় না৷ 
স্বাধীনতা দিবসের কোন মূল্যই পশ্চিম- 
বঙ্গে নেই, কেন না, জনসাধারণের বৃহত্তম 
অংশ এখানে স্বাধীনতার স্বাদ থেকে 
একেবারেই বাত! গত তেইশ বছরে, 
ধীরগাঁততে হলেও, ভারতের অপরাপর 
রাজ্যগাঁল অনেকটা এগিয়েছে, পাঞ্জাব ও 
তামিলনাড়ুর তো রাতমত উন্নাত 
হয়েছে, বাঁক রাজ্যগীলির উন্নাতর গাঁত 
এত দ্রুত না হলেও সেগনীল উন্নাতির দিকে 
চলেছে। সে সকল স্থানেও দাঁরদ্যু আছে, 
জাবিকার সংস্থানের ক্ষেত্রে অসবাবধাও 


আছে, কিন্তু তা হলেও পশ্চিমবঙ্গের মত্ত 
শোচনীয় অবস্থা কোথাও নেই॥। এই 
সকল রাজ্যের উন্নাত এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের ব্যাপক অবনাতির পিছনে কয়েকাট 
বাস্তব কারণ রয়েছে, তার প্রথমাঁট হচ্ছে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এবং এই নীতি 
সুস্পষ্টই বৈষম্যমূলক নয় কিঃ প্রশাসন 
মোটাম্াটভাবে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজ ও মহা- 
রাষ্ট্রীয়দের করতলগত, আর কেন্দ্রীয় মান্তি- 
সভায় 1চরাঁদন উত্তরপ্রদেশীয়দের প্র ধান্য। 
কাজেই এই রাজ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই 
কেন্দ্রের দাক্ষিণ্য পেয়েছে। আর প্দল্লীর 
প্রশাসন পৃথক হলেও ভৌগোলক্ভ'্বে তা 
পাঞ্জাবেরই অন্তর্ভূক্ত এবং সেই কাবণেই 
সরকারী দপ্ুরগ্ীলতে পাপঞ্জাবীদেরই 
প্রাধান্য । এটাই ব্যাখ্যা করে যে, কেন 
পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র 
এত তৎপর ছল এবং কেন পশ্চিবত্গের 
ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'ল। অর্থ 
বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যা নশীতি, 
গাশ্চমবঞ্শ তার শিকার, _নীতিটা ক? 
যে সকল রাজ্য অনন্বত, তাদের ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের পাঁরমাণ বোশি হবে, 
এই আপাতানর্দোষ নীতির ধাক্কায় 
পাশ্চমবঙ্গ মার খাচ্ছে এবং উত্তরপ্রদেশের 
উ্াতি ছচ্ছে-কেন না, কাগত্রে-কলমে 





মহাপ্রয়াণে টলে।ক্য সমতার 


নাথ চক্রবতত আর নেই। মহারাজ 
অঁবভস্ত ভারতে বৃটিশ শাসকদের মহা- 
শন খাঁণ্ডত এই মহাদেশে পাকিচ্তানের 
নাগারক -- ভারত-পাকিস্তানেরে আর 
হিন্দ;-মললমানের মৈত্রীতে বিশ্বাস৭। 
মহানায়কের শেষ ইচ্ছা ছিল ভারতে বম্ধ;- 
দের সত্গে দেখা করে পাকিস্তানে শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। সে আশা পূরণ 
হোল না। 
মহারাজ’ জনতার মহারাজ! 
আর কলকাতা-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক 
দিকের দই শন্ত ঘাঁটি আজ বিদেশ! শাসন- 
মক্ত। এই দই মহানগর'র জনতা এদিন 
উদ্বেল। শোকমখন দিল্লীর পথে হাজার 
হাজার মান:ষ আর কলকাতার রাজপথে 
লক্ষ লক্ষা। লোকচন্ষঃর আড়ালে প্রচারের 
চন্ধাননাদকে এড়িয়ে যে বিপ্রবীরা নিজে- 
দের লক্ষ্যের জন্য সাধনা করে গেছেন, 
তাঁদের কারো শোকঘান্রায় চ্বাধীনতা- 
উত্তর কলকাতায় আর এ দৃশ্য দেখা যায় 
ন। জনতার শহারাজ- প্রকৃত মহারাজের 
শ্রদ্ধা পেলেন কলকাতার মান্দুষের কাছে। 
হয াঁছলের সাক্ষী মহানগরণী 
কলকাভা। নান্প্রতিককালের কলকাতায় 
এক নতুন দৃশ্য। শৃঙ্খলাহীনতার 
অভিযোগে দষ্ট কলকাতায় এদিন নতুন 
রূপ । দমদম বিমানবন্দরে এত সংশত্খল 


৯২৮০৮ ০০ 





জনতার দৃশ্য পরানো দিনের কলকাতাকে 


জ্মরণ কাঁরয়ে দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের 


[মিছিল দমদম থেকে দাঁক্ষণ কলকাতার 
দেশাপ্রয় পার্কে পেশছ?তে বানর গভীর 
থেকে গভীরতর হয়ে যায়। 

বৃটিশ শাসকের ত্রাস, অন,শাঁলন 
সাঁমাতর অন্যতম নায়ক, বিপ্লবী সমাজ- 
তন্বী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পাকি- 
স্তান সমাজতন্ত্র দলের শ্রেষ্ঠতম নেতা, 
গাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পারণত 
করার অক্লান্ত যোদ্ধা, বার্ধক্যেও চিরনবগন 
মহারাজ ত্রিলোক্য চক্তবতরঁ জশক্কু দেহে 


কিন্তু শল্ত মনে ২৪শে জুন তারিখে 
ভারতে পা দিলেন। সেদিন থেকে 1তাঁন 


অভিনন্দন পেয়ে এসেছেন ভারতবাসীর । 
অভিনন্দন পেয়েছেন মহনেগরদ দিত্র তে! 
রাষ্ট্রপাত আর প্রধানমন্ত্র। থেকে সত করে 
মহানগরীর দীনতগ মানষের শ্রদ্ধা 
পেয়েছেন। ৯ই আগস্ট তাঁর কলকাতায় 
ফিরে আমার কথা [ছল। জশীবিত 
মহারাজ আর কলকাতায় ফিরে এলেন না! 
ফিরে এল তাঁর নশ্বর মরদেহ লামারক 
বিমানে বীবের মর্যাদায়। ১ই আগস্টের 
প্রভাতে দিল্লীতে ডঃ ভ্রিগণা সেনের সঙ্গে 
তাঁর বিশেষ সক্ষাৎকারের কথা ছিল। ডঃ 
সেন আর মহারাজের বিপ্লবী জশবনের 
চৌধুরশ আর ভূপেশ গ্প্ত বয়ে নিয়ে 
এলেন তাঁর শরদেহ কলকাতায় । 
(‘দৈনিক বস্যমতাী’ থেকে ।) 


রোযার ারারারারারাররার জামার ররর 


বং. বাস্তবেও শাঁশ্চমবঙ্গ শিজ্পসমন্ধে 
স্নাজ্য, উত্তরপ্রদেশ তা নয় ।্লাফীতিক সম্পদ 
বণ্টনের ব্যাপারে সকল রাজ্যের ক্ষেত্রে এক 
আঁভনব সাম্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে, 
যার ফলে মার খাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ । সে 
নাঁতৈটা ক? »প্রাকীতক সম্পদের কোটা 
"সকল রাজ্যেই সমান। অর্থৎ আকাঁরক 
-লোহ্‌ পাম্চমবঙ্গ যা পাবে, উত্তরপ্রদেশও 
‘তা-ই পাবে। পাঁশ্চমবণ্গে উত্তরপ্রদেশের 
চেয়ে বিশ গুণ বোঁশ কারখানা থাকলেও 
“সমান, অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের ক্ষেম্ত্র কার- 
“উৎপাদনের বাড়বাড়ন্ত, আর কাঁচামালের 
অভাবে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি কার- 
খানার উৎপাদন বন্ধ। আদ্রার দেবার ক্ষেত্রেও 
এ আজব সাম্যনশীত। উত্তরপ্রদেশের, দশাঁট 
ইঞ্জিনীয়ারং শিল্প যে অর্ডার পাবে, 
পশ্চিমবঙ্গের পাঁচশোটি কারখানা এ একই 
অডণর পাবে, যার ফল ওদের বাড়বাড়ন্ত, 
"প্রাপ্তির অভারে বন্ধ হয়ে যাওয়া? 

হীঁঞ্জনীয়ারং শিল্পে আজ ভারতব্যাল্দী 
জোয়ারের, লক্ষণ দেখা গেছে, কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গের ইাঞ্জনীয়ারং কারখানাগ্ীল 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণটা উপরেই উল্লেখ 
করেছি। কাঁচামাল নেই, অর্ডাব নেই। 
উত্তরপ্রদেশের কলকারখানা বাড়ুক তাতে 
আমাদের কোন আপাঁত্ত নেই। তাদের 
কলকারখানার সংখ্যা পাশ্চমবণ্গের সমান 
হোক এটাও কাম্য। কিন্তু এই সমান, 
করতে গয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচশোঁট কার- 
খানাকে লাটে তুলে দশাঁটতে নামিয়ে এনে 
উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে সমান করার আজব 
সামানশীতর যাঁরা উদ্যোন্তা, তাঁদের বাদ্ধর 
তারিফ করতে 'হয়। 

যেটা সবচেয়ে দঞ্খের বয়, পাঁশ্চম- 
বঙ্গের শীরশেষ সমস্যাবলশী, বা শুধুমাত্র 
পাশ্চিমবঙজ্গেরই নিজস্ব এবং যেগহীঁলর 
অন্বরূপ সমস্যা অন্য কোন রাজ্যে নেই, 
সেগলর প্রাত দিল্লীর চরম ওদাসশন্য। 
অথচ দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
স্বীকার করে নেওয়া হয়োছল যে, প্াশ্চস- 
বঙ্গের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা জাছে। 
যেগুলি কেন্দ্র বিশেষভাবে দেখবে। কিন্তু 
কার্ক্ষেন্্রে তা কোনাঁদনই হয় নি! সারা 
ভারতে পাঁশ্চমবত্গশীবরোধী মনোভাব 
স্াস্ট করা হয়েছে। এখানে নাক হাসের 
রাজত্ব, আর বাঙালপমান্রেই কাঁমউীনিস্ট। 
নয়াদিল্পসতে কলেজে বাঙালী ছেলেমেয়ে 
ভীর্ত করা 'নাঁষদ্ধ হয়েছে। দিনের পর 
দিন সংবাদপত্রে পাঁ্চমবঙ্গ সম্পর্কে 
নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। 


বিদেশী অপসংস্কীতর ভাবধারায় পুষ্ট ' 


নয়াদিল্লশর প্রভাব-প্রীতপাত্তসম্পল্ন আঁধ- 
বাসদের কাছে পাঁশ্চমবঙ্গ তার' সংস্কীতি, 


তার গণ-আন্দোলন। তার বামপন্থ* ভাব- 


করে না। 
এই অপসংস্কীতর বাহকরা পাঁশচমবঙ্গ 
ও তার আধিবাদীদের ওপর চাপায় নি। 
স্বাধীনতার চতুর্বংশাঁত বংসরে প্চম- 
বঙ্গের এই হাল হয়েছে। অতঃপর আমরা 
বিষয় ধরে আলোচনা করবা 


র।জ্্টনতিক্ত 
জইন ও শুঙ্খল। 
একাঁট.স্থায়ী প্রগাতশ'ল সূরকার' এবং 


প্রাধান্য বিস্তারের উদগ্র প্রবণতা: লং এর, 
জন্য দলীয় নেতাদের প্রচণ্ড নেপথ্য প্রয়াস; 
সব কিছ; মলে সে সরক্মার টেকে লি? 
প্রাথামক বিপর্যয়ের পরেও যান্তক্রন্টকে 
চাঙ্গা করে তোলা যেত, 'কল্তু হ্ক্তফুন্টের 


নারাজ হব্‌র ফলে তা হল না। রাষ্ট্রপাতর 


শাসন পাঁশ্চমবণ্গে প্রবর্তিত হয়েছে) কিন্তু 


এ তো নিছক যাল্ক শাসন, কোনগাঁতকে: 


প্রশাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে দেওয়া? 
দীর্ঘমেয়াদী কোন আর্ক পরিকল্পনা 
নেবার ব্যবস্থা রান্ট্রপাঁত শাসনে করা 
সম্ভবপর নয়, উন্নয়নমূলক বাভন্ন কাজে 
প্রয়োজনীয় ব্যয়বরাদ্দের পথেও বাধা. 
আছে। ফলে অপরাপর রাজ্যের, .তুলনায়, 
পশ্চিমবঙ্গ আরও 'পাঁছিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম-- 
৪৪:88 
ীয়তর হয়েছে, নয়দলশর 
রিনি রেস সিআরপি দিয়ে 
আইন-শৃঙ্খলা পারিস্থিতির উন্নত হয় নি, 
হতেও পারে না? রাজনোৌতিক দলগ্াযাঁল 
কবে হবে তা জানা যাচ্ছে না! পশ্চিমবঙ্গে 
ক্রিয়া-কলাপ, এগ্ীল একাঁটি গভীরতর 
সামাজিক চাঁহদ্াা থেকে গড়ে উঠেছে, এবং 
সেই চাঁহদ্যকে পূরণ না করলে, রোগের 
আসল কারণটি দরে না করলে সত 


হেন কোন অপবাদ নেই, যব 


পরিস্থিতি, 


বেকার সমস্যা, শিক" 
ব্যবস্তা ও উপল, 
ক্রস।কল।প 
সমস্যা এবং যাবতীয় সামাজক অশান্তির 
এটাই মূল কারণ? পাশ্চমবঙ্গের আয়তনের 
তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। পূর্ব 
পাঁকস্তানের এক-তৃতীয়াংশ লোক দু" 
পাঁর পাঁশচমবত্গে স্থায়ীভাবে বাস করছেন, 
এ ছাড়া অপরাপর রাজ্য থেকেও বহু লোক 
পশ্চিমবঙ্গে- এসে রয়েছেন। পাঁশ্চমবণ্গের 
শিল্প-বাণিজ্য অবাঙালশ কবলিত, এখানে 
বাঙালী ছেলেদের চাকার পাবার কোন 
উপায় নেই। এ ছাড়া সরকারী চাকাঁরর 
ক্ষেত্রও খুব লামাবদ্ধ। আর কোন ক্ষেত্রেই 


খুটির জোর না থাকলে কছুই হয় না! - " 


গৃহগযীল বসবাসের অনপযোগী। শান্তিতে 
দুদন্ডস্যরহয়ে বসে চিন্তা করাবও রোন' 
স্থান নেই॥ শিক্ষা পদ্ধাত শুধু অবৈজ্ঞান 
নিকই নয়, এক কথায় অপরাধমূলক! 
সর্বোচ্চ 'ডান্ত্র পেয়েও চাকার মেলে না? 
আমন্বা বিগত একটি সংখ্যায় ব্যাখ্যা করে» 
[ছলাম' যে, কেন: উগ্রপল্থীরা এই ব-জেিরা, 
[শক্ষা-ব্যবস্থার বিনাশ চায়। সমাজের 
উপরতলা দুনীীত ও ব্যাভচারে পাঁর- 
পূর্ণ। কাজেই প্রচলিত সমাজবাবস্থার 
প্রত্যেকাঁট মূল্যবোধের প্রাতই মানুষের 
বতুষ্ণা এসে. গেছে। প্রচলিত রাদ্দনৌতর 
দলগ্ীল ও তদের নেতারা পথ দেখারে 
অক্ষম! তাঁরা প্রত্যেকেই গদীর লড়াই-এ 
মত্ত। এ হেন পাঁরবেশে উগ্রপন্থণ 'ক্রিয়া- 
কলাপ খনবই স্বাভাঁবক, এবং 
পালিশ, ঈস-আরশীগ ঁদয়ে ঠেকানো কোন- 
ক্রমেই সম্ভবপর 'নয়। পাঁশ্চমবঙ্গের সমস্ত. 
বিদ্যায়তন কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে৷ আর, 
হবে নাই বা কেন? লেখাপড়া শিখে কি 
লাভ? কেন নাতা যখন করে খেতে 
সাহাষ্য কররে না, বরং বেকার জীবনের. 
যল্রণায় সকল অধীত ধবদ্যাই ভুলে য়েতে 
হবে, তখন এমন ক মাথাবাথা পড়েছে য়ে, 
এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হবে? এই; 


কিছু জরদুগব আমলারে বাঁসয়ে রেখে! _, 
কার্যত উগ্ৰপন্থী কার্যকলাপকে অধিকতর ' টী 
স্বাগত জানানো হচ্ছে। কাজেই বেকার. 
সমস্যা সমাধানের উপরই পীশ্চমবঙ্গের 
ভাবষ্যং নির্ভর করছে। 


শিণ্প-বাণিজ্য, ব্রি পুর্ণ - 


PE 


পাশ্চমবশ্গে, ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ দরকার। 


আমরা আগেই বলোছি যে, অবাঙালণ 
_ শিল্পপতিরা বাংলার ছেলেদের কাজেকর্মে 
নেবে না. এবং তারা এখানে নতুন আরও 
কল-কারখানা খুললেও সেখানে স্থানীয় 
লোকেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব 
কমই থাকবে। কাজেই বেকার বাালী 
ছেলেরা যাতে নিজের থেকে উদ্যোগ হয়ে 
* ওঠে, সরকারের সেই চেষ্টা করা উচিত। 
গত তেইশ বছরে সত্যই কিন্তু এই লাতায় 
প্রচেষ্টা হয় নি। এতাঁদনেও পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামে গ্রামে বিদ্যৎ পেশছে দেওয়া সম্ভব- 
পর হয় ন, অথচ এই িদ্যংই পাঞ্জাব ও 
তাঁমলনাড়ুর ক্ষ:দ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব 
-এনেছে। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলের 
থেকে শহরে লোক আসা বন্ধ করার জন্য 
কোন পাঁরকম্পনামাফিক শল্গোদ্যোগ 
ঘটে নি! প্রাতিটি গ্রামেরই কিছ না [ছু 
প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, যেগুলিকে অবলম্বন 
ধরে প্রচুর ছোটখাট শিল্প গড়ে ওঠার 
সম্ভাবনা প্রায় প্রাতঁট গ্রামের আছে। এ 
কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি খোলারও 
প্রয়োজন ছিল, সেগলিতেও বহু লোকের 
কমসংস্থান হত। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে 
আরও দু-একটি শহর সংপারিকাঁজপতভাবে 
গড়ে তোলা উচিত ছিল, উত্তরপ্রদেশ, 
মহারাষ্ট্র প্রভাত রাজ্যে একাধিক বড শহর 
থাকায় চাপটা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় 
নি। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কিছুই কলকাতা- 
মুখী হওয়ায় বিপদ আরও বেড়েছে। 


শ্রম্বিৱোধ, হু মিসংক্কাৱ 


পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের পথে আরও 
একটি বড় বাধা হল শিল্পপাঁতিদের একটি 
অদ্ভূত যু্তি যে, এখানে শ্রমীবরোধ অত্যন্ত 
বোঁশ। শ্রীমকেরা কথায় কথায় ধর্মঘট করে, 
থেকে ঘেরাও বলে একটা ব্যাপার তাঁদের 
বড়ই পণীড়ত করছে। এই কারণেই তাঁরা 
বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের প্রসারের 
বাঁচেন। এই নগ্ন মিথ্যার প্রাতবাদ 
দায়িত্বশীল মহল থেকে ওঠে নি। পাশ্চম- 
বঙ্গে শ্রমিকের মজার ভারতের অনান্য 
যে কোন রাজ্যের চেয়ে কম। বিগত দশ 
বছরে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, 
মজুরী সে হারে বাড়ে নি, কোন কোন 
ক্ষেত্রে আদৌ বাড়ে নি! যেখানে শিল্প 
আছে সেখানেই শ্রমবিরোধ আছে, ইংলন্ড- 
আমেরিকাও ব্যাতরিম নয়। পাঁশ্চমবঙ্গ 
সরকার কোনাঁদন মালিকদের প্রাতি দুঢ 
সহন নি। শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে মালিকের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য আরও শস্ত আইন প্রণয়নেতর প্রয়ো- 
জন ছিল, এবং তা কার্যকরী করারও 
দরকার ছল! দু্ভণগ্যরুমে. এ সমস্ত গিছুই 
হয় নি। বিগত যড্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের 





সাপ্তাহিক বসুমতী 


এল, 


এম" [ডি পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব, 
আত্মীয় পোষণ ও গ্রভবে-গ্রতিপতির 
অবাধ প্রয়োগের অভিযোগ করে 
কয়েকজন এম" ভি প্রঁক্ষার্থী 
এবার কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাচার্যের নিকট এক প্ম:রকালাপ 
পেশ করেছেন এবং ফ্যাকাল্টি অফ 
মোঁডাসনের উচ্চপদপ্থ কোন 
দাঁয়িতশশল ব্যান্তকে দিয়ে তাঁদের 
অভিধোগসমূহ তদন্ত করার দাবী 
জানিয়েছেন। 

পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে 
এম- ডি পরীক্ষার বিষয়ে 
তদন্তের দাবী আজ নতুন নয়। 
অতীতে এই পরীক্ষা সম্বন্ধে 
অভিযোগ মাসের পর মাস আমাদের 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 
বহ॥বার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীও 
জানানো হয়েছিল। আনরাও বিশ্ব 


দাবী জানিয়োছলাম। কিন্তু 
কোন ফল হয় নি। গতবারের 


দঙ্গে এবারের দাবীর পার্থক্য এই 


ছাত্র অভিযোগ 
করেছেন যে, এবারে বিশ্ব- 


এবং তাঁদের পাশ করাবার সুপারিশ 
করেন। কিন্তু পরীক্ষকেরা সেই 
সুগার্িশ অগ্রাহ্য করে যোগ্যতা 





৯৮৯৯৬৯৬' 
ভি পরীক্ষ। সম্পর্কে 
শোনা যাচ্ছে গত ৭ই আগষ্ট 





কর্তৃপক্ষ নাক পরীক্ষার্থীদের 
দ্মারকাল?প বিবেচনা করেন এবং 
এবারের পরীক্ষার ব্যাপার অনু 
সম্ধনের জন্য তিন জনকে £ 
[নয়ে একটা কামাটি নিষ্ভ্ত 
করেছেন। যে কতৃপক্ষ এত লেখা- 
লেখিতেও অতীতে নীরব ছিলেন, 
এবার তাঁরা এত তৎপর কেন? 
ছাত্রদের দাবী অন;যায়গ ফ্যাকাল্টি 
অফ মোঁডাঁসনের সেই “উচ্চপদস্থ 
দাঁয়ত্বশীল ব্যভিও” কি অনঃসন্ধা- 
নের জন্য মনোনীত হয়েছেন? 

কিছ; পরক্ষার্থা মনে করেন 

যে সমস্ত ব্যাপারটাই সাজান 
এবং এটা জনৈক ক্ষমতাবান ব্যান্তর 
নিজেকে পরীক্ষক হিসাবে প্নঃ- 
প্রাতম্ঠিত করার অথবা নিজের 
অন্যচরদের পরীক্ষক করে নিজের 
ক্ষমতা অক্ষ রাখার প্রচেষ্টা? 


-পরাণক্ষকরা প্রশ্ন করেছেন {বশ্ব- 


বিদ্যালয় কতৃপিক্ষ জি এই 
প্রচেষ্টার সহায়ক হবেন? 

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট 
আমাদের বেদন_ তাঁরা যাঁদ 


সত্যই এম- ডি পরীক্ষার দ;নর্গীতির 
মূলোৎপাটন করতে চান, তবে 
তাঁরা যেন কোন যথার্থ নিরপেক্ষ, 
জনসাধারণ ও ছাত্রদের আদ্থাভাজন 
কোন তদন্ত কার্মটির দ্বারা গত 
দশ বছরের এম* ডি পরীক্ষার 
ব্যাপার ভালভাবে অনন্সন্ধান করেন 
এবং ভবিষ্যতে এই পরীক্ষায় 
দুনীতিরোধে যথোপষ্যন্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। গত দশ বছরে যাঁরা 
পরীক্ষক হয়েছেন, তাঁদের দ্বারা . 
বা তাঁদের মনোনীত ব/ভিদের দ্বারা 
তদন্ত করে জনসাধারণ বা রিয়া 


০০ 


ও কাজটা আঁহংস উপায়ে হয় 


অন্যায় পাশ করান। জাশ্ৰস্ত করা যায় না। 
পাশে দাঁড়িয়ে একাঁট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে- হবে না! 


ছিলেন, 'কন্তু ভারত জুড়েই তাব কদর্থ 
করা হয়েছে। 
অনুরূপভাবে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে 
{গত যুক্তফ্রন্ট সরকার যে নীতি 'নয়ে- 
ছিলেন সে ক্ষেত্রেও অপপ্রচার চালিয়ে 
পাশ্চমবত্গকে খেলো করা হচ্ছে। ভূমি 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা মুখে 
স্বীকার করলেও কার্ষক্ষেত্রে তাকে 
রুশ্ধায়ত করার যে সাহস যড্তক্রল্ট সরকার 
দোখয়েছিলেন তা বর্তমান শাসকদের দ্বারা 
৩৯৫ 


না। বলাই বাহুল্য, এই দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে 
একটা দূর্যোগ আসন্ন এবং ভারতবর্ষের 
অপরাপর রাজ্যেও তার প্রভাব পড়বে? 
উগ্রপল্থী আন্দোলনের এটাও একটা মস্ত 
বড় কারণ, এবং এ ক্ষেত্রেও ভূমি সংস্কার 
ব্যাতরেকে উগ্রপন্থা দমন করা যাবে না! 
ভূমির ক্ষেত্রে অনাচারের অবসান বিগত 
তেইশ বছরে হয় নি, যেটা সর্বাগ্রে হওয়ার 

[4 


প্রয়োজন ছিল। 
&ই আগস্ট, ১৯৭০, 


ভারত-প্চর্ব জার্মানী সম্পক' 


ভারত এবং পূর্ব জার্মান গভর্ন- 
মেন্ট স্থির করেছেন যে, অতঃপর দুই 
দেশের ভোরত-পূর্ব জার্মানী) মধ্যে 
কনস্মূলেট-জেনারেল পর্যায়ের সম্পর্ক 
স্থাপন করা হবে। অর্থাৎ ভারত বাঁললনে 


পর্যায়ের সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠত ছিল গত ৩রা আগস্ট পার্ল 
মেন্টে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং এই 
সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই 
জার্মানী দেশটা দু’ ভাগ হয়ে আছে। 
পশ্চিম অংশের নাম ফেডারেল 'রিপাব- 
লিক অফ জার্মানী, আর পূর্ব অংশের 
নাম জার্মান ডেমোক্রাঁটক 'রপাবাঁলক। 
যুদ্ধের সময় 'মন্রশান্তর নায়করা পটংস্‌- 
ডামে বসে জার্মানীর ভাঁবয্যৎ সম্পর্কে 
একটি টুন্তি সম্পাদন করেছিলেন। 
যুদ্ধের প্র ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তাগিদে 
ইওগ-মাকিন-রাসী জোট সেই চান্ত 
কার্যত বাতিল করে দৈন এবং তাঁদের 
আঁধকৃত পশ্চিম জার্মানীতে একটি 
" গভরনমেন্ট গঠন করে সেটাকেই সমগ্র 


করেন। তখন সোভিয়েট আধকৃত পূর্ব 


জার্সানীতেও একটা আলাদা গভর্নমেন্ট 
গড়ে ওঠে । ফলে গোটা জার্মানী দুশট 
পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পাঁরণত হয়। 
ভারতের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর কূট- 


নৌতিক সম্পর্ক প্রাতান্তত হয়েছে অনেক- 
দিন আগেই। কিল্তু পূর্ব জার্মানীর 


সঙ্গে সম্পক্টা ছিল ট্রেড কামশনার 
বিনিময়ের পর্যায়ে। এতদিনে সেটা 
উন্নীত হতে চলেছে। এতাঁদন পশ্চিম 
জার্মানী জিদ ধরে বর্সোছল যে, যে সব 
দেশ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কট নৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করবে, তাদের সঙ্গে 
পশ্চিম জার্মানীর কটনৈতিক জ্ম্পক 





টি 
crc TRIE 
tea বাতি ক ডি 


৫2১৯ 


৬৯ 
এখন পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আলাপ-আলোচনা 
চালাচ্ছেন।, এ অবস্থায় ভারত যে পূর্ব 
জার্মানীর সঙ্গে রাষ্্দূত বানময়ের 


পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করে পররাস্ট্রমল্ঘী স্বরণ সং যে 


যে, পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের 
বাঁণাজ্যক, অর্থনোৌতক এবং সংস্কাতি 
বানময় ক্রমবর্ধমান কাজেই দুই 


দেশের মধ্যে কনসুলার সম্পর্ক গড়ে 
তোলার প্রয়োজন দেখা 'দিয়েছে। 
পার্লামেন্টে সব দলের সদক্যরাই সর- 
কারের এই "সিদ্ধান্তকে স্বাগত জাঁনয়ে- 
ছেন, তবে স্বতন্ত্র এবং এস-এস-ীপ 
দলের সদস্যরা এই সঙ্গে ইসরায়েল এবং 
তাইওয়ানকেও স্বীকতি দেবার দাবী 
তোলেন! স্বরণ সং বলেন যে, তাই- 
ওয়ান নিজেকে চীন বলে পাঁরচয় দিতে 
চাইছে। ভারতের পক্ষে সেটা মেনে 
নেওয়া সম্ভব নয়। আর ইসরায়েলকে 
ভারত স্বাধীন দেশ 'হসাবে স্বীকার 
করলেও সেই দেশের সঙ্গে কনস্মলার 
বা রাস্ট্রদূতীয় সম্পর্ক স্থাপন করা 
বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে না। 


মানচিত্রে গলদ 


স্োিয়েট রাশিয়ার গ্রেট এনসাই- 
রোপিভিয়ায় প্রকাশিত (বশ্বকোষ) 
বিশ্বের মানাচত্রে ভারতের নেফা অগুল 
এবং আকসাই চীনকে চাঁন দেশের 
সীমানার মধ্যে দাঁকয়ে দেওয়া হয়েছে। 
গত ১৪ বছর ধরে নাকি মানাচ্রটা 
এইভাবেই চাল আছে। ' বিষয়টা নিয়ে 
গত সপ্তাহে: পার্লামেন্টে তুমুল 
হট্টগোল হয়ে গেছে এবং 
প্রীতব্দ্দে স্বতন্ত্র, জনসজ্ঘ,। পি- 


৩৯৬ 


এস-পি, সান্ডকেট এবং এস-এস-পিরি 
সদস্যরা দু-দুবার সভাকক্ষ ত্যাগ করে- 
ছেন। এ সম্পকে পররাস্ট্রমল্ল স্বরণ 
[সং বলেন যে, সংশ্লিষ্ট মানাঁচন্রাট 
ভারতের পক্ষে 'দুভাগ্যজনক। 


সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্মাগত 
এই ভুল মানীচ্র প্রকাশ করে; 
যাচ্ছে দেখে ভারত অসন্তোষ প্রকাশ 
করেছে। অতীতে সোভয়েট ইউানয়ন 
এই মর্মে প্রাতশ্রুতি দিয়েছিল যে, 
এই মানাচত্ের কোন রাজনোতিক তাৎপর্য 


নেই এবং সোভিয়েট ইীনয়ন ভারতের 
আণ্টালক অখণ্ডতা সম্বন্ধে কোন সংশয় 
পোষণ করে না। সাত্যই বাদ তাই 
মানতে ক্রমাগত একই ভুলের পুনরা- 
বাত্ত করে যাচ্ছে কেন, তা ঠিক বোঝা 
যাচ্ছে না। নেফা এবং আকসাই 
চীনকে তারা কোন দেশের অন্তর্ভূন্ত 
বলে মনে করে, সেটা তাদের স্পষ্ট করে 
ঘোষণা করা উাঁচত। - ও 
আমোরকা এবং রাম্টসঙ্ের মানাচন্রেও 
ভারতের পক্ষে ক্ষাতকর বহু গলদ ধরা 
পড়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী 
শ্রীসুরেন্দ্ুপাল সং জানিয়েছেন যে, 
মার্কন ত্থ্যকেন্দ্র “ইউনাইটেড নেশনস্‌ 
গ্যাট টোয়োন্ট” নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছেন, তাতে ভারতের এলাকা ৩০ 
লক্ষ ৪৬ হাজার ২৩২ বর্গমাইল বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে এবং জম্মু ও 
কাম্মীরকে ভারতীয় এলাকা থেকে 
একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত- 
পক্ষে ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী 
ভারতের সাভে'য়ার জেনারেলের হিসাব 
অন্যায় ভারতীয় এলাকার পাঁরমাণ' 
ছিল ৩২ লক্ষ ৬৮ হাঙ্গার ৯০ বর্গ মাইল 
রাষ্ট্রসজ্ঘের  স্ট্যাটস্টিক্যাল ইয়ার- 
কুকেও নাকি ভারতীয় এলাকা সম্পর্কে, 
এই ভুল তথ্য পাঁরবেশন করা হয়েছে। 
ভারত সম্পর্কে এই ধরনের ভুল তথ্য 
পাঁরবেশিত হওয়া যে দেশের পক্ষে 
অত্যন্ত 'বপল্জনক, সেকথা বলাই 
বাহ্‌্ল্য। এই সমস্ত ভুল সংশোধনের 
তৎপর হওয়া উঁচত। 


ওাঁড়শার রাজনীতি 


১৯৬৭ সালের সাধারণ 'নর্বাচনের 
পর থেকে গত সাড়ে তন বছর যাবৎ 
ওাঁড়শায় স্বতল্ম-জন কংগ্রেস কোয়া- 
লিশন গভর্নমেন্ট চালু আছে। জন 
কংগ্রেস পুরোনো কংগ্রেসেরই একটা 
ভাঙা দল। ‘বজ পষ্টনায়কের সঙ্গে, 


বাঁনবনা হয় নি বলে পাঁনতমোহুত্র--- 


প্রধানের নেতৃত্বে একদল পুরোনো কংগ্রেস 
কর্মী জন কংগ্রেস গঠন করেন এবং 


~~ 


শি 


মোটেই তেজী নয়। 
কংগ্রেস দল দু'ভাগে ভাগ হবার পর 


দফার এবং গাইড হয়ে যান। আর 
ওাঁড়শার স্বতন্ত্র পার্টি প্রান্তন দেশীয় 
ন্‌পাঁতদের নিয়ে গঁঠত। দ্বতন্ব-জন 
কংগ্রেস কোয়ালশন ওঁড়শায় বেশ 
নার্ববাদেই শাসনকার্ষ চালিয়ে যাচ্ছ 
লেন, কারণ বিরোধী দলের অবস্থা 
কিন্তু গত বছর 


জন কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের (ইন্দিরা- 
পদ্থী) মিটমাটের কথা হাঁঙ্ছল। তাতে 
জন কংগ্রেসের ভিতরে দলাদাঁল হয় এবং 
'কয়েকজন সদস্য দলত্যাগ করে আলাদা 
'প্লক গঠন করেন। কিন্তু তাতে মান্র- 
সভা বিপন্ন হয় নি এবং দলত্যাগী 
গিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে জন কংগ্রে- 
সের রাজ্য কামাটি এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করে গাঁড়শায় আবিলম্বে নতুন 'নর্বা- 
চনের দাবী তুলেছেন। জন কংগ্রেসের 
এই সিদ্ধান্ত সাংবাঁদকদের কাছে ঘোষণা 
রহ সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁন নিজেও জন কংগ্রেস থেকে পদ- 
ত্যাগ করেছেন। জন কংগ্রেসের এই 
নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্যবস্থা অব- 
লম্বনের ভার দেওয়া হয়েছে পবিহমোহন 
প্রধান, সংরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক এবং 
রবীন্দ্রনাথ পটনায়ককে নিয়ে গঠিত এক 
কাঁমাটর উপর। কোয়াঁলশনের মুখ্য 
মন্ত্রী আর এন 1সংদেও জন কংগ্রেসের 
প্রস্তাবের বিরোধতা করে বলেছেন যে, 
স্বতন্ত্র পার্টি মধ্বতশি নির্বাচনের পক্ষ- 
পাতা নয়। অপরাঁদকে জন কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জন কংগ্রেস নেতাদের 
মধ্যেই যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। দলের 
প্রোসডেন্ট পাবন্রমোহন প্রধান বলেছেন 
যে, তাঁদের প্রস্তাব বাধ্যতামূলক 
'ম্যোন্ডেটরী) নয়। ওদিকে হরেকৃষঃ 
মহতাব শন্ধু পার্টি থেকেই এদত্যাগ 
করেন ন, রাজ্য আইনসভা থেকেও 
পদত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর পদ- 
ত্যাগের সত্গে জন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের 
কোন সম্পর্ক নেই বলে 'তানি ভানিয়ে- 
হেন। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে তান 
বলেছেন, “ভারতের তথা গাঁড়শার বর্ত- 
মান রাজনৌতক পাঁরাস্থাঁত এবং এঁত- 
হাঁসক পদ্ধাতর িবর্তনই তাঁকে পৰ- 
ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে”। তার আসল 
মর্মটা যে কি, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে 
না। তবে জন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের 
'পর ওঁড়শার' বর্তমান কোয়ালিশন মান্দি- 
সভার পরমায়] যে কমে এসেছে, তাতে 
কোন সন্দেহ 'নেই। সমস্ত ব্যাপারটা 
নিয়ে ওঁড়শার সকল দলের নেতাদের 


মধ্যে জোর শলাপরামর্ণ চলছে। মুখ্য" 
মন্ত্রী সিংদেও বি্ষয়টা নিয়ে বিজু 


পটনায়কের স্বাধীন কংগ্রেসের প্রেসি- 
ডেন্ট গঙ্গাধর , মহাপান এবং হরেকৃষ 


স্াপ্তাহক বসুমতশী 

মহতাবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 
শোনা যাচ্ছে, জন কংগ্রেস কোয়ালিশন 
ত্যাগ করলে বিজ: পষ্রনায়কের দল 
কোয়ালশনে ঢুকে মীন্রিসভাকে বাঁচিয়ে 
রাখবার চেষ্টা করবেন! গাঁড়শা আইন- 
সভায় সদস্যের সংখ্যা ১৪০ জন। তার 
মধ্যে বিজুর দলের সদস্য আছেন ১৫ 
জন! গাঁড়শার রাজনীতি যে পথে 
এগোচ্ছে তাতে আরও দুই-একাঁদন না 
গেলে পাঁরচ্কার কোন চিন্ন ফুটে উঠবে 
না। তবে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, 
এসেছে। 


{বিখ্যাত৷ সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল 


টাইগার দেখতেও যেমন অপরূপ, বল- 
বিরুমেও তেমান অপরাজেয়। মানুষ 
খেতেই সে সবচেয়ে বোঁশ ভালবাসে । 
তব; স্ন্দরবনের অসংখ্য মানুষ সেই 
বাঘের সঙ্গেই সহ-অবস্থান করছেন। 
বাঘ তাঁরা ভালবাসেন এবং ব্যাপ্র দেবতার 
পূজা করেন। তবে নিতান্ত দায়ে না 
পড়লে বাঘের ধারে-কাছে তাঁরা বড় 
একটা ঘে'যতে চান না। 

বাঘ হচ্ছে ভারতের একটি প্রাকীতিক 


. সম্পদ । কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা ব্যান 


কারীদের বাঘ বিনাশের ঠেলায় বাঘের 


্ি ইজ, 


5D কম্নায়। 


সংখ্যা দেশে ক্রমেই হাস পাচ্ছে। 
১৯৩০ সালে ভারতের 'বাভন্ন জঙ্গলে 
প্রায় ৪০ হাজার বাঘ বসবাস করত। 
সেই বাঘের সংখ্যা বর্তমানে আড়াই 
হাজারে নেমে এসেছে । শিকার এবং 
জঙ্গলউচ্ছেদই তার প্রধান কারণ। 
ভারতীয় ব্যাপ্র বংশকে অবল্দাপ্তর হাত 


,থেকে বাঁচাবার জন্য হিমাচল, অন্য, 


মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কেরল, 
তাঁমলনাভ্, মহীশুর এবং রাজপ্থানে 
ব্যাঘ শিকার 'নাষদ্ধ হয়েছে। পাঁশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে এখনও কোন 
সিদ্ধান্ত কেন যে নেন নি, তা বোঝা 
যাচ্ছে না। স্দন্দরবনের বাঘ এখনও 
দুই বাঙলার আঁত্বক এঁক্যের প্রতীক। 
সেখানকার বাঘ নাকি রাজনৈতিক 
সীমানা অগ্রাহ্য করে অবাধে পূর্ব ও 
পশ্চিমবত্গের মধ্যে যাতায়াত করে! 
পাসপোর্ট“, ভিসার ধার কখনও ধারে না! 
গার নামেই ওেয়েস্ট বেঙ্গল অথবা ইস্ট- 
বেঙ্গল টাইগার নয়) পাঁরাঁ্চাত। সুন্দর- 
বনের বাঘ এঁক্যবদ্ধ বাঙালী এীতহ্যের 
ধারক ও বাহক। তাদের বাঁচিয়ে রাখা 
এবং তাদের বংশবাদ্ধর সমব্যবদ্থা করা 
উভয় দেশের রাজ্য সরকারেরই দায়িত্ব। 
থাকা উচিত নয়। 


»-৮-৮-৭০ 





হনাথাধরা ফিক্‌ ব্যথা, সদিকাঁশি, কি গেনীর যন্ত্রণায় অধুতাগ্রন লাগান--সঙ্গে সঙ্গে - 
"আরায। ৭৫ বছরের ওপর ঘরে ঘরে নির্ভাবনায সবাই ব্যবহার করছেন। এক শিশি 
অব সময় হাতের কাছে রাখুন । '‘জার' ও কমদানী ছোট্ট কৌটোতেও পাওয়া যায় । 


অমুতাঞ্জন ৪ 
দশ ওয়ুধের এক ওষুধ ॥ 
(অমৃতাগ্তন লিমিটেড 


০৯৭ 


সর্িকাছি ও বাগা-বেদন। উপশলে 


AM 55988, 





পশ্চিম এশিয়া £ 


৭ই আগস্ট থেকে পশ্চিম এশিয়ায় 
আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে যুদ্ধাবরাঁত কার্য- 
করা হয়েছে। দ? পক্ষ থেকেই কোন 
প্রকার গলীবর্ষণ, বোমাবর্ষণ বা আৰমণ 
করা হয় নি। 

পশ্চিম এশিয়ার জন্য রাঙ্সঙ্ঘের 


শাণ্তিদুত ডঃ গানার জারিংকে তাঁর 
সুইডেনের বাঁড় থেকে রাশ্টীসত্ঘের 


সেরেটারী জেনারেল উ থান্ট ডেকে 
এনেছেন। গানার জারং এখন রাম্ট্র- 
সঙ্ঘে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে শলা- 
পরামর্শ করছেন, কিভাবে তিনি এখন 
দুপক্ষের মধ্যে আপোষ-আলোচনা 
চালাবেন। নিউ ইয়র্ক বা নিকোসিয়ার 


বলেন. “এটা প্রথম পদক্ষেপ মান । এখনও 
অনেক অসুবিধা আছে।” 

সত্য, অসবিধা এখনও অনেক। ওই 
আগস্ট যে যদ্ধবিরাত হয়েছে, তার ফলে 
ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, 












কম্যাণ্ডার ওয়াকর্স্‌ ইঞ্জনীয়ার (পি), 
be (পঃ বঃ) কতৃকি বিশ্লাগ্ণাড়তে 

আনি ইউনটদমটের ম্যারেড এ্যাকমো- 
ডেশনের ' জন্য আসবাবপন্রের ব্যবস্থার 


আহত 'হইতেছে। বরাদ্দকৃত বায়ঃ 


ট্রেড জার্নাল দেখুন । 
এ ভি পি-৬৮৩(৪১৪)/৭০ 





নিমিত্ত টেন্ডার ফর্ম বিতরণের জন্য 
২:৯:১৯৭০ তাঁরখ পর্যন্ত দরখাস্ত 


টাঃ ৫ লক্ষ । আরও বিস্তারিত বিবরণের 
জন্য ১২:৮-১৯৭০ তারিখের . ইন্ডিয়ান . 





জর্ডানের পক্ষ থেকে গ:লীবর্ধণ হয় নন 
এমন কি, ষে সায়া ও ইরাক ষ্যদ্ধাবরাঁত 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাও কোন- 
রূপ আকুমণ করে ন! কিন্তু, প্যালে- 
স্টাইন গোঁরলারা যদ্ধাঁবরাঁতকে মানে নি। 
ষ্বদ্ধাবরাঁতর পরেও জর্ডানের ভেতর থেকে 
ছখড়েছে। 

প্যালেস্টাইন গোঁরলাদের নেতারা 
আগেই ঘোষণা করোছলেন, তাঁরা যাদ্ধ- 
বরাত মানবেন না। আম্মানে তন 
হাজার গোঁরলা বিক্ষোভ মিছিল পাঁরচালনা 
করেছে রজার্স প্রস্তাবের বিরুদ্ধে? এই 
ছিল থেকে “বিশ্বাসঘাতক নাসেরের” 
গবরহদ্ধে নানা প্রকার ধ্বনি দেওয়া হয়েছে। 
রজার্স প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রীতবাদ জানা- 
এক 'িরাট সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে 
প্রধান গেরিলা সংস্থা ‘আল্‌ ফাতা'র নেতা 
ইয়াসের আরাফাত ঘোষণা করেন. তাঁরা 
যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। নাসেরের নাম 
উল্লেখ না করে তান বলেন, 'বপ্রব কোন 
একজনের হুকুমমত চলবে না পালে- 
স্টাইন থেকে শত্রুদের সমূলে উৎখাত না 
করা পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রাম থামবে না, এই 
কথা বলেন আরাফাত! আর এই সংগ্রামে 
কোন আপোষ নেই। 
প্রদ্তাবের' একজন উৎসাহ সমর্থক * তবে 
তাঁন.আগেভাগেই বলে রেখেছেন, প্যালে- 
স্টাইন গোঁরলারা যাঁদ কিছ? করে বসে, 
তবে তার দাঁয়ত্ব তাঁন নিতে পারবেন 
না। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও তাঁর 
নেই! 

সুতরাং গোৌরলাদের আক্কমণ চলবে_ 
এটা মেনে নিয়েই যাদ্ধাবরাঁতকে গ্রহণ 
করতে হবে এবং পরবতর্ঁ আলোচনা 
ইত্যাদ চালিয়ে যেতে হরে! মনে হয়, 
ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব প্রজ্ঞাতল্ তো 
বটেই, মাঁকনি যন্তরাম্ট্র , ও সোভিয়েট 
ইভীনয়নও এই অবস্থা বঝেছে এবং সেই- 
মত. তারা অগ্রসর হচ্ছে। 

রজার্স. প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রশ্নে 
আরব জগৎ স্পষ্টতই আজ দ্বিধাবিভন্ত। 


ওরা আগস্ট থেকে লিবিয়ার রাজধানী 


৩১৮ 


, বিরুদ্ধে গুলীবর্ষণ করে না? 


. দুপালতে আরব রাম্টীনায়কদের যে শখর্ধ- 


বৈঠক হবার কথা ছিল, এই [বিরোধের জন্য 
ভা বন্ধ করে দিতে  হয়েছে। 'লাবিয়ার. .. 
রাষ্টরপাত কর্ণেল মায়াম্মর গাদাঁফি চেষ্টা, 
করোছিলেন বিরোধ মেটাবার জনা, কিন্তু 
{তান পারেন ন! ; 

ইরাক ও সায়া রজার্স প্রস্তাবের 
ঘোরতর 'িরোধী। আলাঁজীরয়াও ' 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে? 
রাগও তাদেরই বৌশ। বাগদাদ ও 
দামাস্কাসে নাসেরবরোধী অনেবগর্ণল 
ছিল হয়েছে। . | 
আল্‌ বকর নাসেরের কাছে যে চাঠ দিয়ে” 
ছেন, তাতে তান স্পষ্ট আঁভযোগ করেছেন, 
জুন মাসে ত্রিপালতে ৭টি আরব রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্প্রধানগণ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যদ 
চালয়ে যাবার যে সিদ্ধান্ত করৌছলেন, 


রিপন সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন কাজ, 
j সংগ্রাম তাঁরা অবশ্যই, 
তবে ন্যাষ্য শান্তির সুযোগও, 
তান ব্য্গভরে ইরাকের" 


বিমান থেকে কেন শত্ুুর বিরুদ্ধে আক্কমণ 
চালানো হয় নাঃ ইজরায়েল টৈনারাই; 
বা কেন ইরাকের ওপর আক্রমণ করে না?) 
ইজরায়েলী বিমান ইরাকের অভ্যন্তরে কেন 
বোমাবর্ষণ করে নাঃ 

ইজরায়েলশী আকুমণের প্রায় সবটাই, 
পড়ে সংযন্ত আরব প্রজাতল্বের ওপর ।' 
আর তার জন্য তাঁরা গা্কত'। . ॥ 
. বিরোধ কেবল আরবদের. ভেতর নয়, 
রজার্স প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ইজবায়েলশ-] 
দের মধ্যেও তার মতভেদের সৃষ্ট হয়েছে৷ 


১৯ 


পার্স 


bs 


পালামেন্ট 'নেসেটে'ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব 
এসেছিল, তবে তা ভোটে পাশ হয় ?নি। 
| আসল কথা, আপাতত দঃ’ ?দিকেই॥ 


আর দঃ দিকেই যাঁরা রাজি, হয়েছেন, 


তাঁরা সোভয়েট ইউনিয়ন ও, মাকণ 
হ্স্তরাষ্ট্রের চাপে রাজ হয়েছেন। 

1 ইজরায়েল শেষ ম্হ্‌র্তে শ্ার্কন 
য্স্তরাস্ট্রের কাছে, “রজার্স প্রস্তাব’ সম্পর্কে 
। কয়েকাঁট ব্যাখ্যা চায়। ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট 
।হয়েই তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। 
| আসলে তারা মাঁক'ন যাক্তরাম্ট্রের কাছে 
কিছ প্রীতশ্রদাত চেয়োছল। তা তারা 
পেয়েছে। নাসেরও মস্কো থেকে প্রাতি- 
শ্রাতি আদায় করে এনেছেন। 

! সোভয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিণ 
হৃক্তরাণ্টর উভয়েই এখন পশ্চিম এশিয়ায় 
ক্ষেত্রে কারণ ভিন্ন। তাই আশা হচ্ছে, 
শৈষ' পর্যন্ত একটা মীমাংসা হবে। আনক 
আসাবিধা থাকলেও কিছ আশা আছেই 
| আরু যাঁদ পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে 
কোন মীমাংসা সম্ভব হয়; তবে তা 
সাহায্য করবে! পাঁশ্চম এশিয়ার প্রশ্নে 
যাঁদি মস্কো-ওয়াশিংটন বোঝাপড়া সম্ভব 
হয়. তবে ভিমেতনামের ব্যাপারেই বা হবে 
মা কেন? 


মাসকাটা ও. ওমান, 
ওমানের ষাট বংসর 


মাস্কাট' ও, 


খাস্তাহিক বসমতশ 


পরসের সুলতান সৈয়দ বিন তম 
ক্ষমতাচ্যত হয়েছেন। 

শ্রমতাচ্যত সুলতান আহত অবপ্থায় 
এখন বৃটেনে। তান সেখানে কতসা 
ও আশ্রয়প্রার্থী। প্রাসাদরক্ষীবা যখন 
তখন সংঘর্ষে সুলতানের গায়ে পাঁচ 
খুব গুরুতর নয়। তিন বেচে যাবেন। 

সংলতানকে ক্ষমতাচযুত্ত করার পেছনে 
হাত ছিল সুলাত্ানেরই নিজের ছেলে শেখ 
কাবাস বিন সৈয়দের। আটাশ বৎসর 
বয়চক কাবাস মাসকাটও ওমানের নতুন 
সুলতান হয়েছেন। 
অবাস্থত মাসকাট ও ওমানের লোকসংখ্যা 
সাড়ে সাত লক্ষের মত। একেবারে মধ্য- 
যুগীয় বলা যায় এই দেশকে। সৈয়দ 
{বন তৈম:রের হুকুমে এখানকার লোকেরা 
মোটর। গাঁড় চড়তে, পারে না, সিনেমা 
পারে না, ফ:টবল খেলতে পারে না, জুতা, 
{বিদেশের ওষুধ খেতে পারে না। সমগ্র 
দেশে মাত্র দুশট প্রাথামক বিদ্যালয়। 
সুলতানের বন্তব্য, লেখাপড়া শেখার কোন 
প্রয়োজন নেই! 

১৯৬৪, সালে এখানে প্রচুর . তেলের 
সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৬৭ শ্বেকে তেল 


তোলা হচ্ছে। বছরে ৭৫ 'মালয়ন ডলার 
খাজস্ব পান সুলতান তেল থেকে। তেল 
তোলার জন্য তান সম্পূর্ণভাবে বিদেশী 
বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করে আছেন! 
দেশের কোন লোককে এ কাজ শেখানোর 
ব্যবস্থা করেন ন। তেলের টাকা দেশের 
উন্নয়নের জন্যও ব্যবহার করেন ন। | 

এহেন সংলতান কেন তাঁর ছেলেকে 
বৃটেনে সান্ডহাস্ট' মিলিটারী আযাকাৰ 
ডেমীতে পড়াতে পাঠালেন, তা সত্য ' 
বিস্ময়ের বিষয়! আর তাঁর কালও হম 
তান এর জন্যই। | 

সুলতান পূত্র কাবাস পিতার আচার 
আচরণ একেবারেই পছন্দ করেন ন/॥ 
সুলতানও বুঝেছেন সে কথা। তাই! 
স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর পত্রেকে সালালা 
প্রাসাদে নজরবন্দী করে রাখা হল। পিতার 
অনুমাতি ছাড়া কারও সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত 
[নাষদ্থ। , | 

কিল্ডু বোঁশ দিন এভাবে কাবাসকে 
নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল না। গোপনে 
ক্ষমতা দখলের. সব ব্যবস্থা হল। 1 

কাবাস সুলতান হয়েই ঘোষণা ফরেক 
ছেন, তেলের অর্থ তান দেশের উন্নয়নের 
জন্য ব্যবহার করবেন। মাসকাট গু 
ওমানকে তান আধ্নিক করে গড়ে, 


তুলবেন। I 
মাসকাটে এসেই তান ১৯ জন 
রাজনৈতিক বন্দীকে মনান্ত দিয়েছেন! 








' মাংলার সে চিত্র আজ আর নেই। 
ধর্খন বাঙালীর জীবনে আর যা-ই থাক না 
কেন--জীবন-যন্তণা ছিলো না। অন্তত 
আজকের মতো এমন উৎকট হয়ে দেখা 
দেয় নি। অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচনায় সে- 
কালের বাংলার যে পাঁরচয় পাওয়া যায়, 
তাতে প্রত্যেক বাঙালীরই সেই অতাঁত 
হাংলার প্রাত একটা তাঁর মোহ জেগে 
ওঠে। শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি 
ব্যাপারে সেকালে খুবই অস্দাবধা ছিলো 
সত্য, তথাঁপ এ কথাও সত্য জীবনে তখন 
অস্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না, আঁশক্ষা এবং 
সংযোগহাণীনতা বা বিচ্ছিন্নতা ব্যবহাঁরক 
জাঁবন এবং আদর্শগত জীবনের মধ্যে 
কোনো দুস্তর বাবধানের সৃষ্টি করে নি। 
অথচ অক্ষয়কুমার মৈত্র যে যুগের বাংলা- 
দেশের চিত্র অংকন করেছেন, তার অনেক 
আগে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের উপর 
বার বার বৈদেশিক আক্ুমগ্র ঘটে গেছে। 
তক” আরুমণের ফলে বাঙালীর অর্থনীতি 
প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; সমাজের 
উপর পড়েছে তারই নিদারুণ প্রিয়া । 
এই কারণেই বিশ্বাবখ্যাত জার্মান-দশশনক 
কার্ল মার্সের একটি চিঠিতে দেখতে পাইঃ 

“Hindustan is avn Italy of 
Asiatic dimensions, the Hima- 
15589 for the.AlIps,-the plains 
vf Bengal for the Plains of 
Lombardy, the Deccan for the 
Appenines, and the Isle of 
Ceylon for the Isle of Sicily... 
Just as Italy has from time to 
time been compressed by the 
20210670793 sword into different 
national masses, so do we find 
Hindustan, . * Yet from a 
sueial point of view, Hindustan 
Is not Italy, but the Ireland 
of the East. And this strange 
combination of Italy and TIre- 
1270, of a world of voluptuous- 
ness and a world of woes, 19 
anticipated in the ancient 
traditions of Hindustan. That 


religion is at once a religion of 
sensualist exuberance anda 


religion of 9611-07-01 
Ascetism.....” 
এনত্গেলসকে লেখা চিঠি থেকে ১০ই জুন, 


১৮৫৩৭ 


ইভালশর সঙ্গে ভারতের বাহরখ্গ 
সাদ্‌শ্য, আয়ার্লযাণ্ডের সঙ্গে - সামাজিক 
সাদৃশ্য এবং ইতালী ও আয়ারল্যান্ডের 
পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভারতের 
সাদৃশ্য সম্পর্কে কার্ল মার্স যা বলেছেন 
তা শুধ্মাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ 
করা চলে। অক্ষয়কুমারের বাংলার চিন্র 


' দেখে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, বার 


বার বৈদৌশক আক্রমণের পরেও বাঙাল 
তার সেই স্বাচ্ছন্দাটুকু বজায় রেখেছিলো 
1কভাবে? এর উত্তর সম্ভবত এই যে. তখন 
মানুষের জীবন বাহর্মখী উল্গত্ততার 
শিকার হয় নি। তাহলে কি তখস ওই 
58179081196 exuberance এবং self- 
forturing ascetism-ই এর গ্ছেনে 
কাজ করেছে? হয়তো তাই। একদিকে 
যেমন এই exuberance এবং তান/দকে 
ascetism-এর আঁল্তত্ব ছিল, সেই শঙ্গে 
আর একাঁট বস্তু ছিলো-যাকে বলা যায়, 
জাঁবন সম্পর্কে একাঁট নির্মোহ দাষ্টি- 
ভাঙ্গ । 
বৃটিশ যযগের আগে 

বাটশপূর্ব যুগে বাংলার সমাজ- 
ব্যবস্থা ছিলো গ্রামীভাত্তক। আঁধকাংশ 
মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল ছিলো কৃষির 
উপর। এক বা একাঁধক গ্রাম নিয়ে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ 91016এর মতো করে গঠিত 
গ্রামার্থলে অশান্তি এবং অনটনের 
িভশীষকা ছিলো না। খাদ্য-সংস্থানের 
জন্য তখন অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে 
থাকতে হতো না। খেলাধূলা, শরারচচণী, 
লোকগণীতি ও শাস্ত্বালোচনা নিয়ে স্বচ্ছন্দে 
মানষের জীবন নির্বাহ হতো। সমাজের 
উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সাধারণত জমিদার 
প্রচেষ্টায় হতো। 'কল্তু এক শ্রেণীর মানুষ 
ছিলেন_যাঁরা সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে 


একট: প্রগঁতবাদখ, অন্তত প্রচালতের বন্ধনে | 
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ঘন্দা ছিলেন না--পররনোকেই পরবে এবং '- 


অপরিবর্তনশয় বলে মনে করতেন না-+! 


ভাঁরাই সাধারণত সামাজক এবং সাংকাঁতিক . 


অচলায়তন ভাঙতে সচেষ্ট থাকতেন। এরা 
জাধারণত মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মানুষ। 'বাভন্ন 


ক্ঞাব্যবস্থা এবং অত্যাচারের প্রাত এ'রাই ' 


জামদারদের দৃম্ট আকর্ষণ 
প্রয়োজন হলে প্রাতবাদও জানাতেন। এই 


. নিস্তরঙ্গ সমাজেও আন্দোলন ছিলো নাঃ - 


একথা বলা যায় না। তবে একথা বলা 
যায়, সেই সব আন্দোলন প্রায়শ বা্জনীতি- 


গনর্ভর ছিলো না- প্রধানত সেগনীল ছিলো - 


সমাজ ও সং ভরর। হাজার বছরের 
বাংলার হীতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা 
যাবে, এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন অথবা বলা 
যেতে পারে ধর্মীয়-সামাঁজক সংক্কাঁতর 
উতখান ঘটেছে বার বার! ভুললে চলবে না 
যে, সে যুগে ধর্ম ছিলো মানুষের সকল 
সামাঁজক স্তম্ভগযালর মধ্যে বৃহত্তম স্তম্ভ । 
শাল বংশীয় শাসনকালের যে সামাজক- ' 
সাংস্কৃতিক জাগরণ, তাও যেমন ধর্ম-' 
বাহর্ভূত ছিলো না, তেমনি মোগল যুগের 
নবজাগরণ, এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের 
জোয়ারও ধর্মবাহর্ভীত ছিলো না। এ. 
ব্যাপারে বৃঁটিশযুগের আন্দোলনই সর্বপ্রথম 
ধর্মীয় বাধাকে আঁতক্রম করে গড়ে উঠে- 
ছিলো। সে কথা পরে বলাছ। তার 
আগে যে কথা স্পস্ট করে বলা দরকার, তা 
হলো--(১) বৃটিশপূর্ব বাংলাদেশের 
'নিস্তরঙগ সমাজেও আন্দোলন হতো, 
€২) সে আন্দোলন প্রধানত সাংসকাতিক 


হলেও ধর্মবাহর্ভীত ছিলো না, (৩) 
সমাজের প্রগাঁতশশিল অংশ বা ধধ্যাব্ত 


শ্রেণী এই সকল আন্দোলনে মুখ; অংশ ' 
গ্রহণ করতেন? 


বাটিশ য্যগে 


বলোছ, বাঁশ যুগের আন্দোলনই 
সর্বপ্রথম ধর্মীয় প্রভাব আতিক করে, 
ছিলো। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে 
বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে“ 
আসার ফলে আমাদের সামাজিক জীবন 
তরাঙ্ত হতে থাকলো। ইউরোপীয় 
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‘Humanism এসে আথাত করতে 
, লাগলো আমাদের Devinism-এর উপর। 
একদিকে যেমন সমাজে নবীন চিন্তা 
পুরাতন সংস্কারকে পর্ষদিস্ত করতে 
লাগলো-অন্যদিকে বাঁণকের নিঠা নতুন 
ব্রাক্স্বনশীত পল্লশীসমাজের আভজাতশ্রেণর 
{বিপর্যয় ডেকে আনতে লাগলো। তাদের 
বিপর্য'স্ত করে ইংরেজ এক শ্রেণীর পেটোয়া 
ধাঁনকশ্রেণীর সৃষ্ট করলো, যাদের সধ্যে 
না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমাজবিদ: শ্রীষ্ত 
বিনয় ঘোষের একাঁট বন্তব্য উদ্ধৃত করলে 
বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে। শ্রীঘোষ 
বলছেন, "ইংরেজের নতুন নতুন পরীক্ষা- 
মূলক রাজস্বনপীতি বা reyenue 
Policy-র ফলে সেকালের গ্রামানমাজের 
যে আভজাতশ্রেণী ছিল, তারা দ্রুত 


ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল, কারণ তারা 


নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের চিবাঁদনের 
অভ্যাস ও ধারণাগ্াঁলকে খাপ খাইয়ে 
নিতে পারল না। তাদের ধরে ধীরে 


প্রবর্তন করে নতুন এক শ্রেণীর অভজাত | 
জাগদার গ্রাম্যসমাজে সৃষ্টি করা হল- | 


যাঁদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক 
নয়যাঁরা টাকার জোরে 


জাঁমদার হয়ে উঠলেন। সুতরাং যেমন | 


নতুন নগরকেন্দ্রে তেমানি গ্রামাণ্লেও যে 
new rural aristocracy গড়ে উঠল 


তাঁরা হলেন নতুন শাসক ইণ্যরজদের | 
অনঃগ্রহজীবী এক শ্রেণীর হঠাৎ তভজাত | 
বা 0527. এরপর যখন মধদবত্ব- | 
ভোগণীদের উদ্ভব হল--তখন পতাঁনদার, | 
দর-পত্তানদার প্রড়ীতদের নিয়ে বেশ বড় | 
একটা মধ্যবিস্তশ্রেণীর উৎপাত্ত হল গ্রাম্য- | 
সমাজে_যা পূর্বে কখনো কোনদিন ছিল ॥ 
নতুন rural aristocracy এবং | 


না। 
নতুন rural 20110719-01595- দুইটি 


গ্রাম্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা উদ্বাসীন || স্পোঁসাফফেসনস এবং ভ্রায়ংস সহ টেন্ডার ফর্ম প্রাতাট দফার জন্য ২০, টাকা 


॥ (অফেরংযোগ্য) নগদ, মনি অর্ডার বা এক্স (কউটিভ ই্জনীয়ার মোঁরন), মর্থ ও সাউথ 


'বিস্তলোভী শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠলো ।... 
এ'রা আঁধকাংশই গ্রামে বসবাস করা পর্যন্ত 
ত্যাগ করলেন--ahsentee 
পত্তানদার হয়ে উঠলেন! নগরের ৪715০- 
€raAcCY-র সঙ্গে হাত মালয়ে এ'রা নতুন 
নাগরিক সমাজে প্রাতিজ্ঞালোভশ হলেন। 
ফলে হতাদরে ও নিষ্ঠুর ওদাস্যে গ্রাম্য- 
সমাজ দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করলো একে- 
বারে ধংস হয়ে গেল৷” 


_ গড়তে লাগলো সমাজের উপর, তন্যাদকে 


' ইংরেজের 'বাঁচন্র অর্থনীতি এবং সামন্ত- 
তান্মিক শাসনব্যবস্থায় গ্রামবাংলা ভাঙতে 
লাগলো ধীরে ধীরে! একই সঙ্গে এই 


সাপ্তাহিক বসঃমত? 


দশ শতাব্দী জুড়ে কেবল ভাগনেরই পালা 
চললো; পুরনো গ্রাম্সমাজ ধ্বংস হলো, 
কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপে কোনো নতুন 
সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠলো না। 
উনাবংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা 
গেলো পাঁরবর্তনের সূচনা। ইউরোপের 
এতকালের সংস্কারের রদ্ধদ্বারে, ধর্মে, 
সাঁহত্যে, সমাজে, বাত্তত্বে। তারই সম্পেষ্ট 
প্রকাশ ঘটলো রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ 


{বচ্তারত বলতে গেলে একটা বিরাট গ্রন্থ 
হয়ে যাবে। আমি কেবল বর্তমান প্রবন্ধের 
বিষয়বস্তুর সঙ্গে সং্গাঁতপূর্ণ বলে শুধু" 
মাত্র ধারাবাহকতাটুকু সম্পর্কে পাঠককে 
সজাগ রাখবার জন্য এগার উল্লেখ করে 
যাব মাত্র! রামমোহন সম্পর্কে ইতিপূর্বে 
অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। সৌঁদক থেকে 
রামমোহন এ পযন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে 
{বতাঁক'ত ব্যান্ত। তান ধতটা বুয়া 
গণতান্নক আন্দোলন এবং কতটা স্মাজ- 





sll { ২১-৮-১৯৭০ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহরান কঁরিতেছেনঃ- 


| চৌল:ঙ্গা জোঁটর সুপারস্ট্রাক্‌চারের ফ্যাক্পিকেশন, কাস্টিং আর, সি, সি পাইলস-এর 


॥ ১৮ মাস। 


খা ঢু আবেদন কাঁরলে ১৪-৮-১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল হী্জনীয়ার (মোরন), 
॥ আন্দামান হারবার ওয়ার্কস্‌, পোঃ চাথাম-এর কট হইতে পাওয়া যাইবে। টেপ্ডার- 
[ দাতাগণকে বায়নার টাকা ট্রেজারা/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হণ্ডিয়ায় জমা দিতে হইবে এবং 
| রাঁসটেড চালান টে“্ডারের সথ্গে পাঠাইতে হইবে, উহা ব্যতীত কোন টেন্ডার বৈধ বাঁলয়া 
জিন টু বিবোঁচত হইবে না। উন্ত অর্থ “রেভেনিউ ভিপোঁজট” শীর্ষে এক্সাকউটিভ ইঞ্জিনীয়ার 

“২ ৪. & €মৌরন), নর্থ ও সাউথ ডিভিশন, আন্দামান হারবার ওয়ার্কস্‌, পোঃ চাথাম-এর 
81515 ১১৮1 ইঞ্জিনীয়ার +€মোরন), আন্দামান হারবার 
ুওবাকর্সু, পোঃ চাথাম কর্তৃক কোন কারণ না দর্শাইয়া টেণ্ডারের কোন 'নয়ম না 
| মানবার বা গৃহীত সকল টেন্ডার বা কোন টেন্ডার বাতিল কারবার অধিকার 


॥ সংরাক্ষত এবং নিম্নতম টেন্ডার গ্রহণ কাঁরতেও 'তাঁন বাধ্য নহেন। 
দুই বিপরীত কিয়া-প্রাতীকরুয়া চলতে {| 


লাগলো। এরই ফলে হয়তো গোটা অষ্টা- সি 


ও ব্যান্তত্বে, মধ্স্দনের জীবনে ও সাণীহত্ে, 
ডি রোঁজও এবং তাঁর আদর্শবাহণ ইয়ং 
বেঙ্গলদের আচারে-আচরণে, বিভিন্ন 
সামায়কপন্রে। এক কথায় গোটা রেনে- 
শাঁসের সকল অংগ-প্রত্যত্গে। সে কথা 


ছিলেন, সে বিতর্কের মধ্যে না গয়েও 
আমরা একথা বলতে পাঁর, গ্রেণশগর্ত 
বিন্যাসের দিক থেকে রামমোহন গছলেন 
ধুয়া শ্রেণশরই মানুষ। তথাপি তখন 
কার বাংলার সেই revolutionary; 


আন্দামান ভাবার ওয়াকস্‌ 

























পোঃ চাথাম 
পোর্ট বুয়ার 


'প্রান্সপ্যাল হীঞ্জনীয়ার «মোরন), আন্দামান হারবার ওয়ার্কস্‌, পোঃ চাথাম, 
আন্দামান ও 'িনকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ভারতের রাষ্ট্রপাতর পক্ষে 'নম্নালাথতের জন্য 


১। টেন্ডার নং এ এইচ ডব্ল/টি-২/৭ ০-৭১। “পোর্ট রেয়ারের ফোনিক্স বে-তে 


কনৃভেইং এবং দ্রাইীভিং এবং নির্মাণ করা”। বরাদ্দীকৃত ব্যয় টাঃ ৬,৯১,২০০, সিমেন্ট 
ও স্টীলের মূল্য বাদে। জমা দেয় বায়নার টাকাঃ টাঃ ১৭,২৮০২1 সম্পাদনের কালঃ 


২! টেশ্ডার নং এ এইচ ভর?/ট-১/৭ ০-৭১। “পোর্ট রেয়ারে ফোঁনক্স বে-তে 
িশারীজ হারবারের জন্য এ্যাপ্রোচ জোঁটর নির্মাণ!” বরাদ্দকৃত ব্যয়ঃ টাঃ ৯,৩৪,০০০, 
সিমেন্ট, স্টীল এবং স্টোন মেটাপের মূল্য বাদে। জমা দেয় বায়নার টাকাঃ 
টাঃ ২৩,৩৫০২। সম্পাদনের কালঃ ১৮ মাস। 


এ একই দিনে বেলা ৩-৩০ মিঃ যোগ দানকারী টেপ্ডারদাতাগণের বা তাঁহাদের 
অন:মোদিত প্রাঁতীনাঁধগণের উপাঁষ্থতিতে টেন্ডারগর্ণল খোলা হইবে। চ্দান্তর সবল, 


ডিভিশন, পোঃ চাথাম-এর অনুকূলে আনরুসড্‌ পোস্টাল অর্ডার মারফত আদায় দিয়া 


= িিএ ভ পি ৬২ ৫(১১)/৭০ 


‘ao এ . = 


আান্দোলনের মধ্যে তিনি অমন' করে হলো রামমোহনেরই কথা-_4109771৩5 জাতীয়. কংগ্রেস নেতারা বিপ্লক এরই 


ব্ীপয়ে" পড়লেন কেনঃ? ১৮১৫ সাল 
সামায়কঃ ধমাত্যদের মতো অঢেল-সম্প্দ না৷ 
থাকলেও’ আঁভজাত্য দেখাধার” মতো" 
সম্পদ তাঁর যথেষ্টই ছিলো তথাপি" 
বুর্জোয়াদের মতা তান আরো বেশি 
ধনোপাজনের দিহে * 7 বকে সেই জাীবন- 
পণ সমাজ-সাধনার দিকে ঝংকেছিলেন 
কেন? এর" উত্তর শ্রীযন্ত বিনয় ঘোষের 
ভাম্াতেই, দেওয়া; যায়-«গতান' বৃঝে- 
ছিলেন: খে নতুনাবিত্তের' মানদন্ড সামাজিক 
ভাঙনের ভিতর দিয়ে; যেং সচলতা সৃষ্ট 
করেছে-সেই- সচনত্া। মেক, সচল: 
আঅমাজিজ্ঞলীরা। যারে: spurious: 
mobility. বলেন, লেও তাই" এই; স্থলে 
সচলতা, আমম্তিক_ এর: 
মানাসক ও আদর্শগত সচলতা দেশবাসীর 
জীবনে আসবে না এবং তা না এলে 
উঠবে। নতুন বিদ্যা, জ্ঞান"ও' বদ্ধির 
আলোকদ্পর্শেই এই মানাঁসক অচল 
' আসতে পারে। তাই তান পাশ্চাত্; দর্শন 
-ও প্রাচ্য দর্শন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য বিদ্যা, পাশ্চাত্য. ও গ্রাচা, ধর্মের. 
গভশর” অনুশশীলনে মনোনিবেশ করলেন। 
এমন" একটি' নতুন আলোকের সন্ধানে, যে 
দীর্ধকালেরা প্রাণহীন; অচল" আচরণ" 
অভ্যাস: অনুষ্ঠান; অজ্ঞানপ্রতে: ধ্যামন্ধারগা? 
ইত্যাদি. পাঁররার্তত হতে, পারে।। তাহ, 
দেখতে, পাচ্ছ. বাংলাদেশে. নরজ্যুগরণ্ের,. 
সূচনা হলো নতুন 'বদ্যা ও বাঁদ্খর 
অনুশীলনের, ভতর 'দিয়ে। এই অন:- 
শীঁলনের পথ' ধরেই” এদেশে পাশ্চাত্য ভাবত 
ধারা; জীঘদদর্শন, রতিনীতি-সব একে 
এরে। প্রবেশ করেছে; এবং ক্রমে দেশায়।' 
এীতিহ্যের সঙ্গে তার সংঘাতও আরম্জ্য' 
হয়েছে নতুন। agents; of. westenniis. 
‘ sation. এর পর্রাতন forces.. of. 
tradition দুয়ের. সংঘাতের, ভিতর. 
দিয়ে উাঁনশ শতকে বাংলার নবজাগরগের. 
সূচনা" হয়েছে এবং সেই জাগরণের 
গ্ররাহেরও। উত্থান-পতন হয়েছে।' নতুন” 
গরত্তরানশ্রেণী। নয়’ শুধ?, তার"-সঙ্খে নব্য 
শিক্ষা প্রসারের ফলে" নতুন: বিদ্যাজারণী' 
ও/বাদ্ধজীরন. শ্রেণীরও বিকাশ" ও:1বসতার;: 
হয়েছে, ধীরে, ধীরে। এই; নতুন" বিদ্যা--- 
ধারক ও বাহক হয়েছেন। এই নতুন বিদ্যা- 
ফাঁদ্ধিজীবী শ্রেণীর আঁধকাংশই সেকালের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী; যাঁরা" গোটা” উনাবংশ 
শতাব্দদীকে: এক" বাঁধনছেক্ডা- বিপ্রব্র মন্তে 
উঠজগীবিত করে' রেখেছিলেন? এই বাঁধন- 
ছেড়া উত্তাল প্রাণচাণ্টাল্যের গর্ভ থেকেই: 
একাঁদন জন্ম নিলো নবীন ভারত--সত্য 


ফলে: কোনো 


of liberty” ant’ friends: of des= 
potisnr 11959 never 10550. and! 
2561” will be ultimately: suc- 
cessful.” 

চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও সেতুং 
মধ্যবিত্ত গ্রেণীকে ধনতাল্লিক উৎপাদন" 
সম্পর্কের প্রাতানাধ এবং 'জাতীয় 
বুর্জোয়া? বলে 'চহিত করে: বলেছেন যে; 
দেশ' যখন: বিদেশী পাজি কিংবা ফাদ্ধবাজ" 
নেতাদের-দ্বারা অত্যাচারিত: হয়, তখন এই 
শ্রেণী বিপ্লবের” প্রয়োজনীয়তা” অনুভব 
করে: এবং সাম্রাজ্যবাদ বা ফুদ্ধবাজ. নেতা 
দের বিরদ্ধে গণ-সংগ্রামো' সহায়তা; করে? 
দেখতে গ্রেয়োছন' বাঁটিশশবরোধটী সংগ্রাম 
হারার আন্দোলন ছিলো না। নেতৃত্ব যাঁদের 
হাতেই থাক-এ আন্দোলনের ধারক ও 
মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী! লক্ষ লক্ষ 
শ্রমজীবী মান্ষকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত 
করার দায়িত্ব ছল এদের হাতে। 

পোঁট সা বলতে মাও সে 
জাঁবী, ছার্সমাজ, টির, কারী, 
ছোট আইনজশবী ও ছোট ব্যবসায়ীদের 
নির্দেশ করেছেন? দেশের মধ্যে যখন 
সামিল" হয়া স্বাধীনতা, আন্দোলনো এই? 
জ্বত্যায়:. বদর্জোয়া এবং পোঁট 'কৃ্জোয়া। 
শ্রেণীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য. 
(অবশ্য, এই বিপ্লব সর্বহারা. শ্রেণীর . ছিল 


না বলেই আন্দোলন সুসংবদ্ধ ও সংসংগাঁঠিত, 


হতে- পারে'নি)। 
প্রাক:-স্বাধাীনতাকালে' ১৯৩৮-৩৯ 


একটি: বামপন্থী শাল্ত' সংহত; হয়োহল। 
ব্যঃলাদ্রেশ" ছিলা: সেই, শ্যক্তুর হাদ্টিপন্ডযা।। 
ভারতের; স্বাধীনতা আন্দেলনেরএকাঁট, 
রুপ গাঠত, হয়োছল গারধীজীর, হাতে, 
অন্যাট সংভাষচন্দ্রের হাতে_একাঁট প্রাতি- 
পক্ষের' সঙ্গে আপোষধম্” অন্যর্টি 
আপোষহীন ১৯২৯ সালে দেশের 
স্বাধীনতাদসংগ্রামে' আম্মত্যাগ করবার: অদম্য 
আই; ি-এস+এর- লোভনীয় চাকার ছেড়ে 
ভারতে, এসে..সর্কপ্রথম. ভারতের, মন্ত - 
সংগ্রামের নেতা গাম্ধীজীর সঙ্গে 


piece of furniture.” যে মুহূর্তে 
| ২৪০২৭ 


পরাগ ই now ll 
be. regarded: asc an old;, useless; 


সঙ্গে-একঘেয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে 
চলেছেন, তখনই সভাষচন্দ্রের কণ্ঠে শোনা” 
গেছে:“No, reat:change. ir history: 
hast-evem: been achieved hy dis- 
cnHssion.” “India-can well 220০2 
to bring.a blood saerifire for 
her: khberation.” দীর্ঘকাল: কংগ্রেসের 
মধ্যে থেরে: গান্ধী-নেত্ৃত্বের গাঁত-গ্রস্ীতি 
“The entire: intellect of the. 
Congress. has: beeir: mortgaged: 


to, one man.” 


১৯৩৮-এ৯ সালে হারিপছরা এবং 
স্পম্টই দেখা গেল সঃভাষচন্দ্রকে কেন্দর। 
করে৷ একটি বামপল্থখী শান্ত সংহত. 
হয়েছে। গান্ধীজী প্রমুখ রক্ষণশীল 
নেতারা সুভাষচন্দ্রের তধকালপীন জর 
প্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে: উঞ্চেছিলেন।' 
জওহরলাল নেহরু স্বয়ং সংভাষ- 
নেতৃত্বের” প্রত ক্ষ করে' একাঁউ- 
চিঠিতে লিখলেন “আম, জানি: না, 
তুম কাকে বামপন্থী এবং কাকেই: বা 
দাক্ষণপন্থী বলে. বিবেচ্না,কর। তবে 
তোমার বনর্বাচনী লীপজমূহ পাঠ, করে 
আমার মনে হয়েছে, গান্ধীজী ও ওয়াকিং 
কাঁমাটিতে তাঁর অনুগামীদের তু 
দাঁক্ষণপন্থী রর ই এবং তাঁদেরই 
রানী ভার বিরল সার র। 
এই ধারণা সম্পর্ণে ভ্রান্ত কিন ভাষা 
প্রয়োগ করে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্বের" 
সমালোচনা করা এবং তাকে আক্লমণ" 
করাই দি রাজনীতিতে 79£6157৮এর' 
পাঁরচায়ক?” এর পরের ঘটনা; দ্রুত" 
এঁগিয়ো গেল: এবং দেখা গেল "১৯৩৯, 
সালের এরপ্রল মাসে, কলকাতায় খল 
ভারত কংগ্রেস, কাঁমাঁটর যে বৈঠক 
বসলো; সুভাষচন্দ্র সেখানে রাষ্ট্রপতির 
পদ ত্যাগ করলেন সম্পূর্ণ গলতান্নিকদ 
পদ্ধীততে, নির্বাঁচত সভাপটিত অপ 
সারণের, জন্য গান্ধীজী. সোদন"যে? 
অসহযোগের দ্টাল্ত স্থাপন, করে: 
ছিলেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে সে ছল: 
এক অন্ভতপূর্ব কলংাঁকত ৪১ টা 


বোঁরয়ে গিয়ে চুপ করে থাকেন না 


প্লামপন্থী শাঁত সমন্বয়ে গঠন. করোছিলেন - 
মতুন রাজনৈতিক দল--ফরোয়ার্ড' রক ' 
'দলের মুখপত্ৰ হলো 'ফরোয়াড$। সোঁদন : 
ভারতবর্ষের সমস্ত বামপল্থী শত যাঁদ : 
+" জুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানাতো তাহলে ' 


রাচত হতো! তার অনেক আগেই 
(১৯২১ সালে) ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টির জন্ম হয়েছে। তখনো কাঁমিউ- 


নিস্টদের শান্ত কোন উল্লেখযোগ্য আকৃতি 


নেয় ন। তব: ভারতবর্ষের সেই রাজ- 
নৌতিক সংকটমুহূতে' কমিউনিস্টরা 


দুটি 
পথেই সর্বস্তরের মানুষ এসে দাঁড়য়ে- 
ছিল- দুটি পথেই ছাত্র, শিক্ষক, বদ্ধ 
জীবীদের অবদান ছিল উলেখযোগ্য। 
এক সময় রাশিয়া থেকে জার সাগ্রাজোর 
অবলাপ্র ঘটানোর অদম্য সাহসে 
নিয়ে নিভয়ে দাঁড়ীতো সমাজের 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা । হাজ্মর হাজার 
মৃত্যুর বিনিময়ে একাদিন রাশিয়া জার- 
শাসনম্ন্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষেও 
আমরা দেখেছি শিক্ষিত তরুণ বা 
শিক্ষকের এতটুকু ভয় নেই ফাঁসির দাঁড় 
গলায় পরতে কিংবা অশ্নিগোলার সামনে 
বুকের আবরণ উন্মুক্ত করে ?দিতে। 
আজকে নুয়েন ভ্যান ঘয়ীর কাহিনী 
পড়তে পড়তে আমাদের চোখ অশ্রঃসজল 
হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতের মাটিতে 
এমন কত ব্রয়ীর তাজা রন্তে বৃটিশ 
বন্দুকের তৃষা মিটেছে, ইতিহাস কি 
তার নিভুল হিসাব দেবে কোনাঁদন ? 
শিক্ষিত যুবক কিংবা ব্দাদ্ধজশবী 
শিক্ষকের কাছে সেই মরণখেলা ছিল 
যেন একটা প্লেজার, যাতে মুখের হাসি 
বিনষ্ট হয় না চ্বেবেশী য্যবকলের কথা 

য়)। যাই হোক, কংগ্রেসের 
 দাক্িলপন্থী প্রতিকিয়া এবং কূটিশ সর- 
কারের সকল চক্রান্ত ভেদ করে 
সুভাষচন্দ্রকে একদিন বিদেশে পাড়ি 


7 ধদতে হলো। কিন্তু যে বিপ্নবাত্বক 


শক্তির (57116) মুক্তি ঘটিয়ে গেলেন, 
কোনমতেই আর তার ম্মান্তাগত হাস 
হলো না। 


ল্লাপ্তাঁহক বস্তা 


- - একদিন ভারত স্বাধীনতা" পেলৌ। 


সে স্বাধীনতালাভের দ্রুততার সুভাষ- 
চন্দ্রের বামপল্থী নেতৃত্বের অবদান আজ 
কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। 
ওপানবোশক সরকারের হাত থেকে 
জ্বাধীন ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তাঁরত হলো। তোর হলো নতুন 
অংবিধান। ধকল্তু শাসন ক্ষমতায় যাঁরা 
এলেন তাঁরা শুধু ক্ষমতা বজায় রাখবার 
জন্য এত ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন যে, 


আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যত হতে. 


দেরী হলো না। এবং এই 'বিচদ্যুতির 
সুযোগ নিয়ে দেশের বামপল্থী শান্ত 
দূত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠলো। 


স্বাধীনতার পরে 


স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসের প্রশাসাঁনক 
দুর্বলতা, ধনতান্ঘিক দম্টভগগী, তন ও 
কর্মের মধ্যে বৈষম্যের সুযোগে বামপল্থণ 
শান্ত দ্রুত সংহত হয়ে উঠতে লাগলো। 
কাঁমউীনস্ট পার্ট হলো এই শান্তর প্রধান 
উৎস। কন্তু গত পণ্টাশ বছরের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, 
ভারতবর্ষে কাঁমউীনস্ট পার্ট বয়সের সঙ্গে 
সমান তালে পা ফেলে এগুতে পারে নি। 
এর কতকগদাল বড় কারণও ছিল। প্রথমত 
ভারতের উপ্নর আংলো- ন প্রভাব 
খুব বোঁশ মানায় পড়ে আছে। দ্বিতীয়ত 
ভারতের কাঁমউীনস্ট পার্টির নেতৃত্ব এখনো 
কামউীনস্টদের ভাষায় বুর্জোয়া, পোঁট- 
বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে এবং এরই সম্ভাব্য 
ফল হল দলের মধ্যে অন্তর্কলহ। যে 
কলহের চরম রূপ দেখা গেল গত ১৯৬৪ 
সালে। ভারতের কাঁমউনিস্ট পাটির 
জাতীয় পাঁরষদের বান্রশজন সদস্য সেদিন 
দল থেকে বোঁরয়ে এলেন। দীর্ঘকাল ধরেই 
নিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীন ও 
সোঁভয়েটের নীতিকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট 
উত্তাপের সৃষ্টি হয়ৌছল। সেই উত্তাপেরই 
ধাঁহঃপ্রকাশ ঘটলো ওই বছরেই ৭ই মার্চ 
তারিখের “কারেন্ট” পত্রিকার . একটি 
সংবাদকে কেন্দ্র করে। আঁভযোগ উঠলো 
চেয়ারম্যান শ্রী এস, এ, ডাঙ্গের ক্রিদ্ধে 
যার পরিণাঁত দাঁড়ালো "দ্বিতীয় কামউনিস্ট 
পার্ট গঠনে। 

জাতীয় পাঁরষদের অধিবেশন বর্জন 
করে অন্ধ, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, তামিল- 
নাড়ু, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থন এবং 
জম্মু ও কাশ্মীরের যে ৩২ জন সদস্য 
বেরিয়ে এসোছিলেন-তার মধ্যে আজকের 
নাগি রোজ্ডও ছিলেন, যানি চতুর্থ কামিউ- 
নিস্ট পাট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ কবেছেন 
বলে খবরে প্রকাশ । 

যা হোক, কমিউীনস্ট পার্টি ভে? দু 
টুকরো হলো ১৯৬৪ সালে। পাটির 
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চেয়ারম্যানের 'বরুদ্ধে আঁভযোগ গুমাণত 
হবার অবকাশ আর রইলো না। অথ 
এটাই ছিল স্বাভাঁবকভাবে কাম্য। কোন 
রাজনৌতক দল বিশেষত কাঁমউীনস্ট, 
পার্টর নেতৃত্বে দুনাীত কিংবা পার 
প্রত বিশ্বাসঘাতকতার কোন নজণর নিয়ে: 
কোনক্রমেই কাউকে বরদাস্ত করা হয় না। | 
এই সেদিনও আমরা রাশিয়ার রাজনীতি 
থেকে ক্রুশ্চেভকে সরে যেতে দেখোঁছ--' 
চেকোম্লোভাকিয়া থেকে ভ্‌বচেককে। 
ভারতের কাঁমউীনস্ট পার্টর ক্ষেত্রে হলো 
নতুন ঘটনা । পার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে 
আঁভযোগ হলো, সে আভযোগ প্রমাণিত 
হবার আগে পার্টটাই গেল ভেঙে. জাতীয় 
পাঁরষদের সদস্যরা কার্যত পাঁছয়ে নিয়ে 
গেলেন ভারতের কাঁমউীনস্ট আন্দে'লনকে। 
দু নম্বর কাঁমউীনস্ট পাঁটর নাম হলো 
কামউিস্ট পার্ট মোর্ক্স বাদী)। যদিও 
অ-মার্সবাদণ কাঁমউানস্ট সারা পাঁথবীতে 
কোথাও নেই। এই দলের সর্বভারতীয় 
নেতৃত্ব নিলেন কেরলের এ, কে, গোপালন, 
অন্ধের পি, সযন্দরাইয়া ও তাঁমল- 
নাড়র পি, রামমর্তি প্রমখ। পাশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য কামাঁটর সম্পাদক হলেন শ্রীপ্রমোদ 
দাশগুপ্ত । কলকাতায় ত্যাগরাজজ হলে 
চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুংএর ছবি ' 
স্থাপন করে মার্ক্সবাদী কাঁমউীনস্ট পার্টির ' 
আঁধবেশন বসলো- আন্্ঠানকভা”* জন্ম 
হলো ভারতের দ্বিতীয় কমিট্টানস্ট 
পাঁটরি। 

ইতিহাসের পনরাবাত্ত হলো ১৯৬৯ 
সালে। আর একটি কাঁমউনিস্ট পাঁট'র 
জন্ম হলো। নকশালবাড়ী বলে ক'থত 
আঁতবাম কাঁমডীনস্টরা কলকাতায় মনুমেণ্ট 
ময়দানে আঁধবেশন বাঁসয়ে তৃতীয় কাঁনউ- 
নস্ট পার্টর আন্যন্ঠানক জন্ম ঘোষণা 
করলেন। এখানেও ছাঁব ছল মাও সে- 
তুং-এর; বরং কিছ: বোঁশ ছিল যা, তা 
হলো মাও সে-তুংএর প্রতি প্রকাশ্য 
আনুগত্য। এপ্রা পার্টর নাম দলেন 
ভারতের কাঁমউীনস্ট পার্ট মোই"বাদী- 
লেনিনবাদ)। আবার সঙ্কট স্ট হলো 
পারল দাশগৃপ্ত এবং নাগি রেজ্ডীকে 
'নয়ে। শ্রীরেষ্ডী নতুন আর একটি কাঁমউ- 
নিস্ট দল গঠন করতে উদ্যোগী হলেন। 
জানি না এ দলের চরিন্রগত বন্ধনসর মধ্যে 
“মাওবাদী কিংবা “চে-গুয়েভাদাবাদট 
থাকবে কি না! কিছুই বিচিত্র নয়। অন্তত 
ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনীতিতে বোধ” 
হয় সবই সম্ভব। কংগ্রেসের মধ্যে ভাগনের 
অর্থ বোঝা যায়-কেন সে ভাঙন তাও 
বোঝা যায়। কিন্তু কাঁমউনিস্ট পার্টির 
ক্রমবর্ধমান ভগ্নাংশের ব্যাখ্যা যাশ্ততে হয় 
না। আন্তর্জাতক কাঁমউনিস্ট আন্দো- 
লনের ক্ষেত্রে এই বিরোধের তাৎপর্য 
সম্ভবত এ-খুগের শ্লেম্ট কাঁমউীনস্ট নেতা 


ও উত্তর ভিয়েতনামের সম্প্রাত প্রয়াত 
কমরেড হো চি মিনও অনুধাবন করতে 
পারেন নি! মৃত্যুর পরে তাঁর যে উইলের 
কথা প্রকাশিত হয়েছে, আন্তর্দ7তক 
কাঁমউীনস্ট আন্দোলন সম্পর্কে গণ এক 
জায়গায় [তান লিখেছেন, 'ভ্রাউপ্রাতম 
সমাজতাল্ত্িক পাঁট“গ্বালতে মতানৈক্য 
দেখে আমি ব্যাথত। আম কামন; কার, 
মার্জসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারয় 
আন্তীতকতাবাদের "ভাত্ততে ভ্রা্পাতিম 
পার্টিগলির মধ্যে এঁক্য পদনঃ্রাতজ্সর 
ক্ষেত্রে আমাদের পার্ট বুক্ত ও বৃদ্ধ 
দ্বারা পাঁরচাঁলত হয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য 
করবে। আম নিশ্চিত যে ভ্রাতৃপ্রাতম 
পার্টিগরলি পুনরায় এক্যবদ্ধ হবে।” 
. উইলের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে প্রেংডেণ্ট 
হো চি সিন সারা বিশ্বের কাঁঘউীনিস্ট, 
তরুণ সম্প্রদায় এবং শিশঃর প্রাত তাঁর 
“সৌভ্রাত্ত্বনূলক' আঁভনন্দন জানয়ে গেছেন। 
কমরেড হো-র আঁন্তম বাসনা হয়তো 
একাঁদন সার্থক হবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে 
যে, সমাজতান্দিক শাবরে কেন এই আত্ম- 
_ফলহ'ঃ প্রাতীবিপ্লব যাঁদ এই আত্মঝলহেরই 
প্রাতিক্রিয়া বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে ক 
তা নিছক একাঁট কন্পনাবিলাস বলে 
পারগাঁণত হবে? ভারতের কথাই ধরা 
ঘাক। এদেশে কামউনিস্ট পার্টর ভাঙন 
[কি আনবার্য ছিল? অন্তত নিবারণ 
করবার কতটা চেস্টা হয়ৌোছলঃ আর 
হলোই যাঁদ তবে সে কিসের ডিত্ততে? 
কোন্‌ নীতিগত পার্থক্য? ক সে 
পার্থক্য? পাৰ্থক্যই যাঁদ থাকবে তবে 
কেন? সারা ভারতের রাজ্নশীততে 
কাঁমউীনিস্ট এবং কাঁমউীনস্টদের (মাঃ) 
কর্মসূচীর পার্থক্য কোথায়? সে ক শুধু 
জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জন- 
 গণতান্তিক বিপ্লবের মধ্যেই নয়? বিন্তু এই 
পার্থক্য কষ্টকজ্পিত নয় কিঃ জাতীয় 
গণতাঁন্মক মোর্চা গঠন করে রাজ্যে রাজ্যে 
জাতীষ গণতান্ত্রিক সরকার প্রাতিজ্ঞার জন্য 
কাঁমভীনিস্ট পাট (মাঃ) তো কম সচেষ্ট 
বলে মনে হয় না। ১৯৬৮ সালের ২৩শে 
ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর কোনে 
অন্যাচ্ঠত পার্টির ৮ম কংগ্রেসের রাজ- 
নোতিক প্রস্তাবেও থার্সবাদী _ কাঁষউীনস্ট 
পার্ট ঘোষণা করেছেন-_-12 Com- 
munist Party of Ind’a (Merxisty 
which is vitally interested in 
building the united front of 
different democratic perties 
and groups including the 
5S.S.P., P.S.P. and others, can- 
not but take this development 
into serions account. Prompted 
by the desire to consolidate 


"ও গ্রুপগণীলকে এবং 


the existing UF with them In 
states where it has material- 
ised, and eager to extend it to 
other states and areas.—” 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কাঁমউানস্ট 
পাঁটর পাটনা কংগ্রেসে গৃহীত রাজ- 
নৈতিক প্রস্তাবের অংশাঁবশেষ আম সামনে 
রাখাছিঃ “কাঁমউনিস্ট পার্ট আবারও 
জোরের সহিত ঘোষণা কাঁরতেছে খে, এই 


সঙ্কটমূহূর্তে বামপন্থী পা্টগ্ীলর 
দাঁয়ত্ব হইতেছে অপাঁরসীম এবং চূড়ান্ত। 


আঁবিলম্বে তাহাদের এমন সব জরুরী 
ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরতে হইবে, যাহাতে 
তাহাদের এঁক্য এবং ট্রেডে ইউীনয়নের 
আন্দোলনের একতা সংগ্রামক্ষেত্রে শান্তি- 
শাল হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র এবং শ্রম- 
জীবী মান ষের জীবনধারণের মান 
রক্ষার জন্য তাহাদের ভারতব্যাপণ এক 
ির্বাচ্ছন গণ-আন্দোলন শদরু কাঁরতে 
হইবে! নতুন 'এলাকাতেও তাহাদের প্রবেশ 
কাঁরতে হইবে এবং একটি সাধারণ গণ- 
তান্ুক মণ্টের উপর এমন এক ন্যনতম 
ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরতে হইবে, যাহাতে এঁ 
গণ-আন্দোলনকে নতুন নীতিসমূহের 
স্বপক্ষে দেশব্যাপী এক জাতীয় রাজ- 
নৌতিক সংগ্রামে উন্নীত করা যায়। অন্যান্য 
গণতান্মিক ও মধ্যপন্থায় অৱাস্থত পার্টি 
কংগ্রেসের মধ্যকার 
ও কংগ্রেস অনুসরণকারী জনগণের গণ- 
তাঁন্্ক অংশকে রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে 
পাঁরচালত কাঁরয়া জাতীয় গণতান্নুক 
ফ্রণ্ট গঠনের পথ প্রস্তুত কাঁরতে রাজ- 
নৌতিক কর্মশীস্তর উপর প্রীতাষ্ঠত এর্প 
বামপন্থী এঁক্যই সমর্থ। কাঁমভীনস্টদের 
ভিতরকার ভেদাভেদ দূর কাঁরয়া আন্দো- 
লনে ও গণ-নংগঠনে এক্য প্রাতষ্ঠা করাই 
হইতেছে অন্য দেশের মত ভারতেও প্রাত- 
গরুয়াশীল শান্ত ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
আরও সংগ্রাম পাঁরচালনার অন্যতম প্রধান 
উপাদান৷” 
অন্যরূপভাবে আরো অনেক বামপল্থী 
সোস্যালস্ট দলের ব্লাজনৌতিক প্রস্তাব 
উদ্ধার করে দেখানো যায় যে, প্রত্যেকেই 
একাঁট সংযুন্ত বামপন্থী আন্দোলন ও 
একাট বামপন্থী শান্ত এক্যেব কথা 
বলেছেন। গত বছর লন্ডন টাইমস্‌ 
পাঁত্লকার জন্য একট ইংরেজী প্রবন্ধে 
মার্ক্সবাদী কাঁমউীনিস্ট নেতা শ্রীঞ্যোত 
ঘটনার বিচার করে এক সাধারণ শ্রেণী- 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কাঁমউীনস্ট শীল্ত- 
যে, এই স্থানক ভেদগদীলর ভূমিকা গৌণ, 
তাহলে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড কমিউনিস্ট 
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সম্মুখীন দেখা যাচ্ছে, যা কালে কানে 


আরো তার হবে; তার সঙ্গে বাড়বে, 


কংগ্রেসের ?ভতরকার উপদলায় রেষারোষ।। 


নার্দস্ট বিষয় সম্পর্কে আদর্শগত ও কার্য-; 
ক্লমগত মৃতদ্বৈধ প্রকট হয়ে উঠেছে, যার 
সম্পকে জনগণ পর্বের যে-কোন সময়ের 
চেয়ে আজ বৌশ সচেতন। বামপন্থী এবং, 
কাঁমউীনস্ট আন্দোলনের প্রসার ও শান্ত । 
সণয়ের পক্ষে এ যে কতবড়ো সুযোগ 
দেবে, তা বলাই বাহল্য। কমিউনিস্ট 
পাট দুটোর তত্ত্বগত প্রভেদ এবং কার্য" 
ক্রমগত বিস্তর পার্থক্য বর্তমানে যা আছে, 
তার পাঁরপ্রোক্ষতে আম এদের পুন- 
র্মলনের সম্ভাবনা দেখাছ না। কিন্তু 
এমন সুযোগ আছে, যেখানে শুধ: এই 
দুটো পাঁটিই নয়, বরং বামপল্ধী ও গণ- 


তন্ত্রী সবগুলি দলই য্তভাবে কাজ করতে 


পারে। আমার শীবন্দুমান্র সন্দেহ নেই যে, 
এই প্রাক্য়ার মধ্যে দিয়ে কাঁমউানস্ট পন্থার 
নর্ভূলতা এবং কাঁমউীনস্ট পদ্ধাতর প্াত- 
যোগ ক্ষমতা আরো সংস্পম্টভাবে প্রদার্শত 
হবে।” 

তত্বের ক্ষেত্রে যা-ই থাক না কেন, 
বাস্তব আভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের অন্য 
কথা বলে। ভাঙনের পর্বটা যত দ্রুত 
সম্পন্ন হয়, মিলনের বা পারস্পীরক বৌঝা- 
পড়ার পর্ব তত দ্রুত কোনাঁদনই হয় না। 
বামপন্থী রাজনৈতিক দল যতই শান্তি- 
সমন্বয়ের কথা বলুন না কেন, কমিউনিস্টরা 
যতই তাঁদের প্রীতযোগ ক্ষমতা সম্পর্কে 
সচেতন থাকুন না কেন, বস্তুত অনেক- 
ক্ষেত্রেই তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের বৈপারত্য 
পাঁরলাক্ষত হয়। যার জন্য ১৯৬৭ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি তাদের 
প্রধান শত্রু (যে কথা তাঁরা নিজেরা প্রায়শই 
বলে থাকেন) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট 
হতে পারেন ন! যে সি প-এম কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে এস-এস-ীপ, পি-এসশপ প্রভৃতি 
দল নিয়ে য্ন্ত মোর্চা গঠন করতে সচেষ্ট 
বলে রাজনোতিক প্রস্তাব গ্রহণ করতে 
পারেন, সেই স-পি-এম বালা কংগ্রেসকে 
সহ্য করতে পারেন ন! শুধ: তাই নয়, 


বাংলা কংগ্রেস নিয়ে গাঁঠত পাঁচ পার্টির 


বামপন্থী ফ্রুণ্টের সঙ্গে প্রাতদ্বান্িহূলক 
এক সাত পার্টির ফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে 
কার্যত বামপন্থীরা পারস্পারক 'বিরো- 
িতায় অবতীর্ণ হয়োছলেন। যে স-পি-এষ 
কংগ্রেসের উপদলখয় কলহকে কাজে 
লাগিয়ে সমাজতান্বিক আন্দোলনকে এগিয়ে 
নিতে চান, যাঁরা রাজনৌতক পোলারাই- 
কংগ্রেসের মধ্যে প্রগাতিশখল শান্ত দেখতে 
পান নি। তাঁরাই কিন্তু আবার কংগ্রেস 


চা 


“~~ 


থেকে ভেঙে-আসা বাংলা, কংগ্রেসের সঙ্গে 
ষতক্রণ্ট গঠন করেন €১৯৬৯, মব্যবতর্ঈ 
নিবটন), তাঁরাই পালশমেন্টে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বপক্ষে ভোট 
দেন, আবার তাঁরাই জনপজ্ঘ-স্বতণ্্র এবং 
[সাণ্ডবেট কংগ্রেদের সো একজোট হয়ে 
শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে 
ভোট দেন। বাংলা দেশে তাঁরাই আবার 
বাংলা কংগ্রেসকে সহ্য করতে না পেরে 
চরম ধৈর্যহীনতার পাঁরচয় দেন--কার্ষত 
যক্তরুণ্ট সরকারকে ভাঙনের মুখে £নক্ষেপ 
করেন এবং বামপল্থী শান্তসমুহের জোট 
য্তফ্ণ্টের মধ্যে একটা অস্বাস্তকর আত্ম- 
কলহ এবং শাঁরকী সংঘর্ষের ফলেই মার্চ 
মাসে যস্ক্লণ্ট সরকার ভেঙে গেল? সরকার 
ভেঙে যাবার পর বাংলাদেশে বামপল্খীরা 
আবার দ্বিধাবিভন্ত হয়ে গেলেন। 

যে বাংলা কংগ্রেস 'স-ীপ-এম'এর 
মহাভারত অশুদ্ধ করেছে, বারবঃর সেই 
বাংলা কংগ্রেস থেকে বোঁরয়ে-যাওয়া আর 
এক ক্ষুদ্র পার্ট বিদ্রোহ বাংলা কংগ্লেসকে 
নিয়ে সি-ীপ-এম একটি ছয়-পার্ট'র ক্রুণ্ট 
গঠন করলো! কাঁমউীনিস্টদের ছাত্র-সংগঠন 
আগেই ভেঞ্চোছলো। সম্প্রতি তাদের 


শিক্ষক সংগঠন, মাহলা সংগঠন এবং 


সর্বোপরি ট্রেড ইউানয়ন সংগঠনও ভেঙে 
গেল। এইসব ভাঙাচোরা আন্দোলন এবং 
বৈপারত্যের মধ্যেই বর্তমান বামপন্থী 
আন্দোলনের ধারাঁটর অনুসন্ধান করতে 
হবে। প্রকৃতপক্ষে সারা দেশে বামপন্থী 
এবং সমাজতান্তিক আন্দোলনের এ এক 


গুলির ক্িয়াকলাপের এ এক কলতকজনক 
সময়। কিন্তু সে-কথা থাক। আম আগেই 
ঘলোছি, প্রগাঁতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
মধ্যবিত্ত সমাজ চিরকাল একটি গেব্রবজনক 


ভাঁমকা পালন করেছে। তবুও মার্ক্সীয় ' 


তত্তের ক্ষেত্রে এই মধ্যাবত্ত সমাজকে সামা- 
বাদের এক বিরাট অন্তরায় হিসাবে 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখনএ পর্যন্ত 
সে তত্বের কোন ব্যতায় ঘটে নি! যাঁদও 
কাঁমউনিস্টরা বলেন, “উৎপাদন, ঠবনিমর 
ও বণ্টনের প্রধান উপকরণগনীলর মালিকানা, 
[নয়ল্মণ ও তত্ত্বাবধানের ভার সমগ্র সমাজের 
দখলে আনা এবং শ্রামকশ্রেণীর ন'তত্বে 


' শ্রাীমক, কৃষক ও মধ্যাবত্তের রাষ্ট্র গঠন 


এই হলো সমাজতন্দের মূল শত।” 
বর্তমান সময়ে বাংলার মধ্যাবত সমাজ 
ভাঙছে! একাঁদকে ক্রমবর্ধমান অর্থ” 
নৈতিক সঙ্কট এবং অসাম্য, ত্ান্যাদকে 
জাঁটল রাজনৈতিক ঘর্ণাবর্তেন মধ্যে 


. সধ্যাবত্ত সমাজ তার নিজস্ব অক্ষরেখার 


উপর আর তাকে ধরে রাখতে পারা না। 
এই ভাঙনের মুখে দাঁডিয়ে এক্সাদকে 
যেমন নতুন কিছু গঠন করবার অদম্য 


উৎসাহ, অন্যাদকে প্রচালতের বন্ধন থেকে 
বিদায় গ্রহণের সংপ্ত বেদনাবোধ এদেরকে 
নাড়া 'দচ্ছে-বচালত করছে। কেন না, 
সমাজের এই অংশাট যেমন চিরকাল একট? 
শ্ান্তাপ্রর, সং এবং সুস্থ নাগারকবোধ- 
সম্পন্ন, তেমাঁন আবার সামাঁজক অচলায়- 
তনের বেড়া ভাঙবার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ- 
কারী সৌনক। এই দ্বত-চাঁরন্ুই নধ্যাবত্ত 
সমাজকে সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে 
পৃথক করবার সবপ্রধান বৌশল্ট্য। 

বরাবরই শোষকের ভুঁমকা পালন করেছে। 
শোষণ করেছে 'নচ:তলার শ্রমজীবী 
মান্যকে। শোষণের বিরুদ্ধে যাঁদও ওই 
সর্বহারা শোষতশ্রেণর প্রাতিবাদে ফেটে 
পড়ার কথা-তবুও বহ্‌ শতাব্দ্থ ধরে 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্রাতপালিত এবং 
নানাপ্রকার অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সর্বহারা 
শ্রেণী তা পারে নি। এক্ষেত্রে পথান্দেশক 
শাক্ত হিসেবে মধ্যাবত্তশ্রেণীই বরাবর 
এগিয়ে এসেছে সামাঁজক অচলায়তনের 
সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে! তারাই শ্রামক" 
শ্রেণীকে সংহত করেছে-তাদের বঞ্চনার 
দিকগুলি সম্পর্কে তাদের অবাহত 
করেছে। বন্টনার পুঞ্জীভূত আঁভমানই 
সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে দেখা দিয়েছে। 
শ্লীমক ও জর্বহারাশ্রেণীর এই এক্য ও 
সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য তথা বামপন্থী 
আন্দোলনকে শল্তিসম্পল্ন করবার জন্য বহু 
ছাত্রকে রক্ত দিতে হয়েছে, এমন ক জখবন 
পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে, বহ শিক্ষক 
ও বাদ্ধজীবীকে বারবার শাসকগ্রেণীর 
অন্ধকার কারাগারে দিন কাটাতে তয়েছে। 
এই ছাত্র, শিক্ষক, বাঁদ্ধজীবারা প্রধানত 
বাংলার মধ্যাবত্ত সমাজের মানুষ৷ আজকের 
বামপল্খী আন্দোলনের দিকে তাকালেও 
দেখা যাবে, তার নেতৃত্বের পরোভাগে 
দাঁড়িয়ে এই সধ্যাবত্ত সমাজ । সুক্ষ] েণী- 
বিভাগের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটিভাবে 
মাও সে-তুং এদেরই বলেছেন পৌঁট- 


বুর্জোয়া শ্রেণী। কাঁমউীনিস্ট তাঁত্তকেরা 
এদেরই বলেছেন 01720:0715% বা 


সাীবধাবাদ। এরা বিপ্লবের অক্শান্তর 
মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যে-কোন 
মহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে। 
অবশ্য বর্তমান বাংলাদেশ তথা ভারত- 
বর্ষের রাজনৌতিক পাঁরমণ্ডলে এই 
তত্কে সর্বাত্গীণভাবে মেনে নেওয়া যায় 
কি না, সেটা একটা 'বিতকের বাপার। 
মেনে নিলে একথা অনস্বীকাত্র হয়ে 
দাঁড়াতে পারে যে, ভারতবর্ষের কাঁমউনিস্ট 
আন্দোলন আজও পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক 
ও স্বিধাবাদ নেতৃত্বের কুক্ষিগত । কেন 
BoE  . 


না, কাঁমীনস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক-. 
শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম হয়ে গেছে একথা 


কেউই বলবেন না। অন্যাদকে নেতৃত্বের 
মধ্যে বিভেদ্মূলক বুর্জোয়া, পোট- 


বুর্জোয়া সেশ্টিমেপ্টের ব্যাপক আ1স্তত্ব 
লক্ষ্য করার মতো। তথাকাঁথত সাচ্চা 
কীমউীনস্টরাই এই রোগে প্র্লভাবে 
আক্রান্ত। যার ফলে বামপন্থী রাজ- 
নৌতক শাঁবরে এক্য প্রতিষ্ঠার আশু 
কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে 
মাক্সীয় তত্ের শ্রেণীবিন্যাসে এদশের 
মধ্যাবত্ত সমাজকে ফেলবার সাহস সম্ভবত 
কারোই নেই। তাই কমিউনিস্ট ও আঁতি- 
অ-কাঁমউীনস্ট সকলের রাজনৌতক প্রস্তাবে 
শ্রামক-কৃষক-মধ্যাবত্তের সামাজক-রাজ- 
নৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করবার কথা বলা 
হয়ে থাকে৷ বস্তুত একথা সত্য যে, 
আজকের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের 
সমাজের অবদানের কথা কেউ অস্বীকার 
করতে পারেন না। অবমূল্যায়ন করারও 
প্রশ্ন ওঠে না এই কারণে যে, প্তাঁদের বাদ 
কথা কেউ ভাবতেও পারেন না। 
তবু বলবো, পূর্বোদ্ীখত দ্বৈত 
চারত্র এবং নেতৃত্বে মোহাঁবষ্টতাই বাম 
পন্থী শীল্তসমূহের সমম্বয়সাধনের পারি 
পন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে। সেইজন্য দুটো 
কাজ অবশ্য করণীয় বলে মনে হয়ঃ 
(১) বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
বরাবরকার আঁভয্যস্ত আঁভমানী মধ্যাবন্ত 
সমাজের অবদান ও ত্যাগের স:ষ্ঠ্‌ মূল্যায়ন 
€২) পংজিবাদা সমাজব্যবস্থার দ্রুত 
ধংসসাধনের জন্য বামপল্থী শান্ত সমন্বয়! 
আম আগেই বলোছ, সার; দেশে 
বামপন্থী ও সমাজতান্দক আন্দোলনের 
এ এক সৎকটময় কাল। দ্বিতীয় কর্তবাটিতে 
বার্থ হলে দেশের বামপন্থী আন্দোলন 
দারুণভাবে জখম হবে বাল অনেক 
বিশেষজ্ঞই মত পোষণ করেন এবং এর 
পারে বলে আশঙ্কা । ১৯৬৯ সালে বাংলা 
সংঘর্ষের মধ্যে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া 
যায়। শ্রীজ্যোতি বসু কিউীনস্টদের যে 
প্রাতযোগ ক্ষমতার কথা লন্ডন টইমসে 
সেই প্রাতযোগ ক্ষমতাসম্পন কাঁমীনস্ট 
পদ্ধাত ছিল না! সকল প্রকার স্পর্শ* 
এঁক্য প্রাতষ্ঠার মাধ্যমে পথীজবাদণ প্রাতি+ 
পক্ষের বিরুদ্ধে শান্ত সমাবেশ করতে না 
পারলে এই প্রাঁতযোগ ক্ষমতাই কেবল 
অসার বলে প্রাতপন্ন হবে না-সারা দেশে 
বামপন্থী রাজনীতি এক চূড়ান্ত সঙ্কটের, 
সম্মখশন হবে। 


যে আশায় বসে জামাই মেয়ের গায়ে 
জবর এই গ্রাম্য কথাটা আমার গত 
সপ্তাহে বারে বারে মনে পড়েছে। বাংল! 
কংগ্রেসের আট পাঁটতে যোগদান না 
করার [সিদ্ধান্তের পর বাংলা কংগ্রেস নেতা- 
হান ধরনার চত্র দেখে যেমন মনে পড়ছে 
আট পাঁ্টর নাছোড়বান্দা রূপ, তেমন 
বাংলা কংগ্রেস নেতাদের চালচলন দেখে 
মনে পড়ছে জামাইয়ের বসে থাকা বৃথা, 
কারণ মেয়ের গায়ে জবর, এই কথ। সত্য॥ 
বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখো- 
পাধ্যায়কে নিয়ে আট পার্টির শারক দল 
যে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, সেখান থেকে 
শ্ৰীঅজয় মুখোপাধ্যায় মাইনাস হয়ে গেলে 
খুবই বিপদ হবে আট পার্টর শাঁরক 
দলগ্যীলর। যায্তক্রণ্ট সরকার ভে যাবার 
পর বিগত কয়েক মাস শ্রীমখোপাপ্যায়কেই 
কল্পনায় সম্ভাব্য ফ্রন্টের নেতা ভেবে 
যত দূর এগিয়ে গেছে আট পাটি 
সেখান থেকে ফিরে আসা খুবই মুসাকল। 
তাই আট পার্টির এত ধরনা, এত আনা- 
গোনা, এত সতর্কবাণী ৷ 

কত 'বয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা 
ঘটলো বিগত কয়েক দিনে তার ইয়ত্তা 
নেই। ভাবতেও অবাক লাগে রাজ্যের 
- সি-পআই দলের রাজ্য সম্পাদক- 
- মন্ডলীর প্রায় সব সদস্যই দ্বার হাজরা 
1দলেন বাংলা কংগ্রেসের দরজায়। একবার 
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বাঁড়-একবার 
বাংলা কংগ্রেসের দপ্তরে। দৃ'বারই সঙ্গে 
ছিলেন শ্রীজ্যোত দাশগুপ্ত, যাঁর কলম 
দিয়ে কয়েকাঁদন আগেও শ্রীসুশীল ধাড়ার 
রাজন্নীতর পোস্টমর্টেম করে দেখানো 
হয়েছে- শ্রীধাড়ার রাজনীতি কত 
খারাপ। অনেক মজার দৃশ্যই চোখে 
পড়লো, কানে এল, গত সপ্তাহের রাজ- 
নীতির নেপথ্য চিন্রে। 

পয়লা আগস্ট শ্রীঅজয় মূখেন্পাধ্যায় 
রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, 
বোরিয়ে এসে কয়েকটা কথা বললেন অত 
স্পষ্ট ভাষায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন 
আট পার্টিতে যোগদানের প্রশ্নে বাংলা 
কংগ্রেসের “না” শেষ কথা নয়! শেষ কথা 
যাঁদ হবে,-তবে আবার অন্য দলের সঙ্গে 
আলোচনার অবকাশ রাখা হয়েছে কেন? 
নির্বাচন সম্পর্কে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 
বলেন, রাজ্যের বর্তমান অশান্ত অবস্থার 
যাঁদ দেখা যায় কোন উন্নতি হচ্ছে না. 
চাইতে হবে_ কারণ তাহলে বোঝা যাবে 
ধর্তমান সরকার শান্তিশ্ঙ্খলা ফিরিয়ে 
আনতে পারবে না. তার জন্য নির্বাচিত 
সরকার চাই। আর যাঁদ দেখা যায় 
আগামণ ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যে স্বাভাবিক 


অবস্থা ফিরে আসছে. তখন ১৯৭১ 


বাধাই থাকবে নাং ৫&ই আগস্ট বাংলা 


- পমেয়ের গায়ে জবর”! 


- সম্পাদকমন্ডলীর সভায় 





কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলস্র সভার পর 
শ্রীস্শীল ধাড়া যে কথাগ্যাল বললেন, 
তাতে বোঝা গেল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়- 
কেও সম্পাদকমণ্ডলী জানয়ে দিয়েছেন, 


শ্রীসূশীল ধাড়া 
বললেন, আট পার্টতে যোগদান না করার 
সিদ্ধানত অপাঁরবার্তত ও বহাল আছে, 
উঠতে পারে না। বাংলা কংগ্রেসের কর্ম 
পাঁরষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সে 
সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আঁধকার থাকলে 
একমান্র কর্মপাঁরষদের আছে। সেই সঙ্গে 
তান জানয়ে দিলেন যে, সংবাদপত্রে 
অজয়দার নামে 'বাংলা কংগ্রেসের 
আট পার্টতে যোগদান না করার 
সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত নয় বলে যা 
বোঁরয়েছে, অজয়দা তা অস্বীকার 
করেছেন এর পর শ্রীধাড়া বললেন__ 
নির্বাচন সম্পকে অজয়দার নামে যা 
বোরয়েছে, সেটাও সত্য নয়। আমরা 
অঙ্জয়দাকে 
জিজ্ঞাসা করোছিলাম। তান বলেছেন-- 
না, ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হতে পারে বলে 
যা বোরয়েছে, সেই কথা সত্য নয়। শ্রীধাড়া 
যখন কথা বলছিলেন, তখন রুদ্ধদ্বার 
কক্ষে বসে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সি-পি- 
আই দলের নেতাদের সঙ্গে শান্তি 
আলোচনা করাছলেন। 
যে বন্ধ দরজার দিকে দেখে মনে 
পড়ছিল সেই অনেকদিন আগে একাঁদন 
কংগ্রেস ভবনে একটা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের 
জ্াংবাদক বন্ধু ডঃ মুখাজর্ঁ বলোছল-_ 
দ্বার রুদ্ধ কার মিথ্যারে রাখ 
সত্য বলে তবে আম কোথা 
দিয়ে ঢুকি । 
সাঁত্য কথা বলতে ক, সেটাই ছিল রাজ্য 
কংগ্রেস ভাগ হবার আগে শেষ য্ন্ত সভা, 


তার পর রাজ্য কংগ্রেস দুই ভাগ হয়. 


আরো পরে আদি ও নব কংগ্রেসে 
রূপান্তারত হয়। এইখানেও সেই কথা 
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আসা রোধ করতে পারবেন, কিন্তু সেই 
সঙ্গে সত্যেরও বে প্রবেশ নিষেধ হয়ে যাবে। 
সে কথা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? অজয় 
ব্যাংক ভাঙিয়ে রাজ্য রাজনপীততে ' 


এই কথা বলেন নি, অজয়দা এ কথা, + 
বলেন গন, আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় | 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এই কথা জেনোঁছ। 
এই কথা শুনে সাংবাদিকরা শুধ্‌ বৃঝে- 
ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় পাঁর- 
যখন শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজের বিশ্বাসমত 
বলা কথাগ্দীল সভায় বসে ফেরত 'নয়ে- 
ছিলেন। 

বাংলা কংগ্রেস ভবনে ভিতরের ঘরে পি 
বসে যখন স-ীপ-আই নেতাদের সঙ্গে 
বাংলা কংগ্রেস নেতাদের আপোষ-আলোচনা 
চলাঁছল, তখন বাইরের ঘরে বসে 
শ্রীসুশীল ধাড়া সাংবাঁদকদের সঙ্গে কথা 
বলাছিলেন। একটা বাত সাংবাঁদকদের 
হাতে দিলেন শ্রীধাড়া। যে ববাঁতর মূল . 
কথা হল সি-পি-আই জাঁম দখল আন্দো- 
লনের মাধ্যমে পার্ট ফান্ডে টাকা সংগ্রহ 
করছে। সেই সঙ্গে শ্রীধাড়া বললেন, 
বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টতে যোগদান 
সম্পর্কে “না” হল পাকা কথা সেই 
কথা ফেরত হতে পারে এমন সম্ভ'বনা বা 
প্রশ্ন নেই। কারণ এই সিদ্ধান্ত হল 
বাংলা কংগ্রেস কর্মপাঁরষদের। অর্থাৎ 
শ্রীধাড়া প্রায় এক কথায় বলে 'দলেন-- 
আট পার্ট অথবা ?স-পি-আই জামাই ০. 
যে আশায় বসে থাকুক, মেয়ের গায়ে 
জবর, অর্থাৎ বধূ নিয়ে জামাতাব ফেরত 
যাবার সম্ভাবনা নেই, জামাতাকে খাল 
হাতে ফিরতে হবে। অবশ্য মেয়ের গায়ের 
জহর শুধু দি-প-আই আর আট পার্টির 
ক্ষেত্রে নয়, শ্রীধাড়ার ক্ষেত্রেও টক তা 
প্রযোজ্য হয় নি? সি-প-আই আর 
বাংলা কংগ্রেস বৈঠকে বসে একটা শান্তি 
প্রস্তাব রচনা করা হল-যে শান্ত 
প্রস্তাব রচনা করলেন স্বয়ং শ্রীঅজয় 
মুখোপাধ্যায়, নিজে হাতে কাগজে শান্তি 
প্রস্তাব লিখে কাগজখান দিলেন 
প্রীব্বনাথ. মুখোপাধ্যায়ের হাতে। 
শ্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ছোড়দার হাতের 
লেখা কাগজখানি সযত্বে নিজের নোট- 
বুকের মধ্যে রেখোছলেন। অর্থাৎ 
শ্রীসশীল ধাডাকেও মেয়ের গায়ে জহর 
দেখতে হল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের লে 
শান্তি চুক্তিতে। মেয়ের গায়ে 
আঁত সংক্ষিপ্ত কথার মধা দিয় গত 
ঈপ্তাহে॥। অবশ্য শ্রীঘোষের বলা কথাটা 
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-ধসদ্ধান্ত নিতে পারবে না? 


- ঠিকমত কাগজে না বেরুনোতে পরাঁদন 
,সকালে শ্রীঅশোক ঘোষই ফোন করে. 


শ্রীঅজয় মখোপাধ্যায়কে -- 
দেখুন, কাগজে কিন্তু ভুল খবর বৌঁরয়েছে। 
শ্রীমঃখোপাধ্যায়  বলোছলেন-ও নিয়ে 
চিন্তার কিছ: নেই, ভুল খবর তোমার নামে 
বের হয়েছে, আমার নামেও বের হয়। 
শ্রীঘোৰ আট পাট শারক দলের সঙ্গে 
.সালাপ-আলোচনা করে যখন 'নাশ্চত 
' হলেন যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে না 
এলেও কোন পার্ট বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 


০ 


‘যাবে না, তখন একাদন বললেন-_বাংলা- 


কংগ্রেসের সামনে দটো পথ খোলা-- 
আমানের সঙ্গে থাকলে সে মাথায় মুকুট 


পরবে আর কংগ্রেসের সঙ্গে গেলে তাকে: 
কারণ শ্রীঅজয়. 


| কবরের পথে যেতে হবে। 
মনখোপাধ্যায়ের এরীতহ্য গড়ে উঠছে কংগ্রেস 


। বিরোধিতার মধ্য দিয়ে-সেই রীতহ্য নষ্ট. 


হলে অজয় মুখোপাধ্যায়ের কি থাকবে? 

এই যে সব কথাবাতণ, এই যে সব 
আলোচনা-এর মধ্যে প্রকৃত অবস্থাটা কি? 
প্রকৃত অবস্থা হল আগি অনেক আগেই 


ধলোছ, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে, 


আসবার আগে এবার অনেক কিছ; সর্ভ 
কবূল কাঁরয়ে নেবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা 
কংগ্রেসের একটা অংশের কাছে সি-পি- 
আই ও এস-ইউ-সি, ফরোয়ার্ড ব্লকের, 
কিছ; কিছ; কাজ সীপ-এম'এর কাজের 
সঙ্গে কোন তফাং বলে মনে হয় না? 
মোদনীপুরে সি-ীপ-আই জমি দখল 
নিয়ে যা করছে বা এস-ইউ-ীস দাঁক্ষণ 
চাঁব্বশ পরগনায় যা করছে-তার সঙ্গে 
সীপ-এমাএর কাজের তফাৎ বাংলা 
কংগ্রেস খুজে পায় না। তাই বাংলা 
কংগ্রেস মনে করে আবার ফ্রন্ট করে, 
আবার সরকার করে যাঁদ 'সি-প-আই, 
এস-ইউশীস, ফরোয়ার্ড ব্লকের আচরণে 
।অজয্নবাব কি বাকী জীবনে শুধু ফন্ট 
গড়বেন, সরকার গড়বেন আর ভাগুবেন ঃ 
“এই সঙ্গে আরো একটা প্রশ্নও আছে, 
‘সেটা হল বাংলা কংগ্রেসের একট! অংশ 
ধর ইতিমধ্যে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে কোন 
পাকা কথায় বন্ধ হয়ে গেছে? আট পার্ট 
এই ভাবনা থেকেও সন্ত নয়। 
1 বাংলা কংগ্রেস যে আট পার্টকে 
ঘ্ণীলয়ে রেখেছে, তার তিনটে কারণ হাতে 
পারে? এক কারণ হল-দলের মধো আট 
পার্ট আর নব কংগ্রেসে যাওয়া নিয়ে 
নিশ্যয়ই' দুটো মত আছে, কাজেই দই মত 
এক না হওয়া পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেস কোন 
আর এক 
কারণ হতে পারে-বাংলা কংগ্রেসের নব 
কংগ্রেসে যাওয়া পাকা হয়ে গেছে, এখন 
শুধু চেষ্টা করঃ আট পার্ট থেকে কোন 


সাপ্তাহিক হস্ত) 

যায় কিনা? | 

তৃতীয় কারণ হতে পারে বাংলা 
কংগ্রেস আট পার্টিতেই যোগদান কররে, 
তবে এবার, বিয়ের পয়লা রাতে বিড়াল 
মারতে চায়। অর্থাং আগামী নির্বঃচনের 
পর বাংলা কংগ্রেস আসন সংখ্যা যাই পাক 
না কেন, মখ্যমান্তত্ব সহ গুরত্বপূর্ণ 
দপ্তর পাবে, মুখামন্বীর, থাকবে একক. 
শসদ্ধাল্ত গ্রহণের আঁধকার, মংখ্ামন্দ্রী: 
হবেন মান্বিসভার: যে কোন. আদেশ জারি 
ও বাতিলের মালক-_সেই সঙ্গে ঘেরাও, 
পথ ত্যাগ করতে হবে, সব রকম জোর 
জবরদাঁস্তমূলক পথ পাঁরহার করতে হবে" 
-এই সতগ্বাল ককুল কাঁরয়ো নিতে চায়? 

একটা চলত কথা, আছে_ চাচি, 
যতাঁদনে লায়েক হবে, চাচা ততাঁদন গোরে 
যাবে। প্রকৃত পক্ষে বাংলা কংগ্রেপ-আট 
পার্টির অবস্থা হল তাই-এই দুই, পক্ষ 
পেশছবেন, ততাঁদনে দেখবেন: চাচার, (গারে: 
যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শ্রীঅজয়, 
মুখোপাধ্যায় ও আট পার্ট রাজ্যে য়ে: 
বিকল্প" একটা রাজনৌতক লাইন দত, 





“আঁনবার্য কার্ণবশত এ লংর্যায়, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক 
'ন্বাজনোতিক উপন্যাস 'ভ্রেতের, 
সঙ্গে প্রকাশ করা গেল লা! 

- সং 





Se PE RRS 


যাবে৷ আট পার্ট ও বাংলা, 
কংগ্রেসের লাইন ছল-কংগ্রেস নয়, 
আবার মার - দাঙ্গার পাট সি-পি-এম 
নয়, মাঝের পথই হল বাঁচার পথ। এই, 
তেতো হয়ে যাচ্ছে ও গেছে। ফলে আই 
পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের ভবিষ্যতে. যাঁদ 
জোটও হয়, তাহলে সেই’ জোট একটা 
স্হীবধাবাদখ জোটের বোশ মর্যাদা পাবে 
না। অবশ্য এর মধ্যে যাঁদ কোন পক্ষের 
এমন মতলব না থাকে যে- ভিতরে থেকে 
এই জোটের মর্যাদা নষ্ট করে নিজের 
অভপষ্ট স্থানে চলে যাবার, সেটাও খবৰ 
অঙ্গন্ভব ঘটনা নয়। 

আট পার্ট জোটের মধ্যেও এমন 
কেউ থাকতে পারেন, যাঁদের লক্ষ্য হল-_ 
এই দিকে জট পাকিয়ে যথাসময়ে ি-পি- 
এম'এর সঙ্গে হাত মেলানো অথবা 
ডামাডোল লাগিয়ে নব কংগ্রেসের . সঙ্গে: 
ভিডে যাওয়া। কিন্তু সাঁত্য কি: আজ" 


BOA: 


বাংলা কংগ্রেস ও আট; পার্টি ছাড়াছাড়ি 
হয়ত পারবে? সাঁত্যই কি এই দৃই+ 
পক্ষ একে. অপরকে ছেড়ে চলতে পারবে? 
এই প্রশ্নের জবাব সহজ নয়, তবে একটা 
নমূনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা 
যেতে পারে। এই অবস্থা হল এইবকম। 
যথা এক. অন্ধ আর এক 
খোঁড়া িতাল করে রাস্তা 
চলে আর. উঁপাজ্ন. করে জাবকা 
ধনর্বাহ' করে? অন্ধের কাঁধে বনে থাকে 
খোঁড়া । অন্ধ: তার সবল পায়ে পথ চলে॥ 
খোঁড়া, তার চোখ 'দিয়ে' অন্ধকে পথের 
নিশানা বলে দেয়। 'কল্তু একাঁদন 
অন্ধের মনে সন্দেহ এল আমার কাঁধে 
নিশ্চয়ই. ও. আমার, অন্ধত্বের সংযোগ 'নয়ে 
বেশি খাচ্ছে, অতএব ওরে আর বইব না। 
এইভাবে একাদন অন্ধ খোঁড়াকে পথে 
নাঁসয়ে বলল, আম. আর: তোমাকে. বইতে 


পাররো না- সুমি. তোমার পথ দেখ, 
খোঁড়া বলে--সে.ক; আমার পা নেই, আমি 
যারো. কিভাবে; বারা, অন্ধ তুমি সত: দাও), 


আছি মেনে নিচ্ছি 
নামও না". 
করে, বলে- হাঁ একটা, সর্ত আছে, তোমার 


আমায় কাঁধ, থেকে. 
অন্ধ অনেক দর কর্বাকাষ. 


শরীরের ওজন. কমাতে, হরে, তরে আম. 


তোমায়, বইরো-। গোঁড়া: বলে, এ ক. সর্ভ 
বারা, শরীরের, মাংস কেটে, তো, ওজন 
কমানো যায় না, এই. সর্ত মানবো, রি 


করে. অন্ধ. বলে, না,মানো, ভাল. কথা, পড়ে- 


থারো, এই মারপথে। 
খোঁড়া, কাঁকয়ে ওঠে, অন্ধ তোমার 
ওজন. কমাই. বলে. দাও". 


আম চল্লাম।. 


অন্ধ বলে, কেন, তুম. খাওয়া -ছেড়ে 


দাও।. একেবারে ছাড়তে, হবে না, 
কাঁমরে, দাও, ওজন কমে. যাবে। 


তবে: 


খোঁড়া. 


বলে, তাই হরে, বারা,. কাল. থ্রেকে আম. 
খাওয়া, ছেড়ে দ্রেব,, ওজন, কমার, তুমি, 


আমায় কাঁধে তোল, 


হারয়ে, একবারও ভারলো না" আচ্ছা, 


আমায়. ফেলে অন্ধ, যারে. কোথায়, ও তো. 


পড়রে। 

হ্যাঁ, বাংলা। কংগ্রেস. আজ আট পার্টিকে 
যে সর্ত দিতে চায়, সে হল এ. ওজন 
কমাবার সর্ত না খেয়ে থাকার সর্তঃ 
কথা বলে এসেছেন-আপাঁন বলুন; ক'ক 
সর্তে বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগ- 


| 


দান করতে পারে? শ্রীঘোষ আগামী ১৬ই: 
আগস্টের মধ্যে এই সতের তাঁলকা পেতে: 


সেই. জন্য. মি 


চেয়েছেন, এবং. 
করছেন!. 


»-১০ই" জাগসট, "৭০ 


॥ এক ॥ 


প্রীত বছরেই সাপ্তাহক ধনুমতার 

পাতায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একাটি 
রে প্রবন্ধ আমাকে িখতেই হয় এবং 
ঘলাই বাহুল্য, এই বাংসাঁরক কর্মে আম 
থু প্রতবোধ কার না। সমগ্র ব্যাপারটাই 
আমার কাছে নিছক আনফ্ঠানিক বলে 
মনে হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে 
পনেরই আগস্টের মত স্মরণীয় দিনাট 
তার সমস্ত গর্ব হারিয়ে ফেলেছে। 
মানুষের কাছে এই 'দিনাট কোন আশার 
বাণী বহন করে আনে না! সকল উন্নত 
দেশেই স্বাধীনতা দিবস জনগণের নিকট 
একটি উৎসবের দিন। এখানে সে সবের 
বিন্দুমাত্র নেই। গৃহশীর্ষে এই দিনে 
পতাকা উত্তোলত হয় না, সন্ধ্যায় গৃহে 
গৃহে আলোকসঙ্জার কথা কল্পনা করা 
যায় না। সরকারী ভবনগ্লিতে অবশ্য 
পতাকা ওঠে, সেও তো আনুচ্গাঁনক, 
সেখানেও কোন প্রাণের স্পর্শ নেহী। 
রুটিনমাঁফিক কুচকাওয়াজ হয়, রাস্টপাতর 
ভাষণ সংবাদপত্রে ছাপা হয়! সাধারণ 
মানুষ এ একাঁদনের ছ:াঁটকেই যথা লাভ 
বলে মনে করে। এ অবস্থা-কেন ঘটল, 
সেটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন 
নেই। জনসাধারণের সর্বাধিক অংশ 
সংগতভাবেই বিশ্বাস করেন যে, সত্যকারের 
স্বাধীনতা তাঁরা পান ন! মুষ্টিমেয় কিছ 
লোক গত তেইশ বছরে অবৈধ উপায়ে 
কোটি কোটি টাকার মাঁলক হয়েছে এবং 
সরকার ও সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা তাদেরই 
সেবায় 'নিয়োঁজত। জনসাধারণের কোন 
মঙ্গল বিগত তেইশ বছরে হয় নি। গাল- 
ভরা বুলি ভিন্ন জনসাধারণ শাসকদের 
কাছ থেকে আর কিছুই পায় নি। সর- 
ফারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক শাসক- 
শাসিতের সম্পর্কে পারণত হয়েছে। 





{কন্তু তাহলেও কথাটি মোটামুটিভাবে 
সত্য যে, এদেশে যে-কোন আমাবশাস 
মানুষের পক্ষে নেতা হওয়া সম্ভব ছিল 
এবং তা আজও সম্ভব এবং তার জন্য 
কোনাদনই খুব বেশ মূল্য দেবার প্রয়ো- 
জন হয় না। প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে কোন 
ব্যাজ যাঁদ তাঁর ব্যান্তগত পেশায় সাফল্য- 
লাভ করতে পারতেন, যাঁদ তান রাঞ্জনীতি 
আসন আপাঁনই তোর হয়ে যেত। অতাঁত 
আমলের যাঁরা খুব বিখ্যাত নেতা বলে 
পাঁরাচত, তাঁরা এইভাবে নেতৃত্বে এসেছেন। 
{কন্ডু জনজ্বনের সঙ্গে তাঁদের কোন 
সম্পর্কই ছিল না। বড় ব্যারিস্টার বা বড় 
ডান্তার বা বড়দরের চাকরে নাম-ধাম- 
সহজেই নেতা বনতেন « সে আমলের 
কংগ্রেপী নেতাদের সঙ্গে কাটশ সরকারের 
ব্যবহার ছিল অননুকরণীয় ভ্গুতার। 
পাথবীর আর কোন দেশের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামী নেতারা বড়লাটের সঙ্গে ডিনার 
খেতে খেতে সংগ্রাম করেন নি। উৎপীড়ন 
বলতে ছুই ছিল না, শুধু মাঝে মাঝে 
জেলে যাওয়া, সেটায় লাভ বৈ লোকসান ছন 
না, সে আমলে জেলে যাওয়া মানেই বিরাট 
পাবালীসাঁট পাওয়া । অনেকেই মনে মনে 
জেলে যাওয়াটাকে স্বাগত জানাতেন। 
অবশ্য সাধারণ কমররা উৎপশীড়ত হতেন, 
কিন্তু ভাতে কি আসে যায়? মোদ্দা কথা 
সাদা শাসকেরা তৎকালীন কংগ্রেস নেতা- 
দের সঙ্গে বাদামী শাসকের মত ব্যবহার 
করতেন, পূরুর সঙ্গে আলেকজান্ডারের 


ব্যবহারের মত। 
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মোহটা আজকে ভাষ্িয়ে দেবার সত্যই . . 


বড় প্রয়োজন দেখা গেছে। দু-একটি 


. ব্যাতক্রম বাদ দিয়ে, মানুষ হিসাবে এরা 


সকলেই ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর। দেশপ্রেম 
ও সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গশ কারোর ছিল: 


১ . মা! ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের 


ধন্যাণে কংগ্রেস তৎকালীন ভারতবর্ষের 
অধিকাংশ প্রদেশেই ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে! 
গিয়োছল এবং এই ক্ষমতার লেভেকে 
বূটিশ সরকার ক্রমাগত খ:চিয়ে খচিয়ে 
ষাঁড়য়ে দিয়োছল, লিওনার্ড মোজলের 
ধুয়ে দেয়। দুরদাষ্টহন, ক্ষমতালোভ? 
এই 'তৃতীয় শ্রেণীর আদর্শহীন, নীতিন্রষ্ট, 
মান্ষগ্াল আতি সহজেই ভারত ভাগে, 
রাজন হয়েছিল, জিন্না আর ম্‌সলিম' 
লীগকে দোষ দিয়ে ?ি হবে! ভারত বভাগ' 
করে ক্ষমতালাভের স্বপ্ন কংগ্রেস বহকাল, 
ধরেই দেখে এসেছে। রাজাগোপালাচারী 
ফর্মলার ফথা ভূলে গেলে চলবে কেন? 


দেশ স্বাধীন হবার পর নেতৃত্বের : 


চাঁরঘের কোন পাঁরবর্তন ঘটল না। বরং; 
ছ্ৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের নেতৃত্বের 
পাঁরবর্তে চতুর্থ শ্রেণণর মান্যযদের হাতেই 
নেতৃত্ব এল। আগেকার 'দনে নেতৃত্ব পেতে 
হলে নিজের ব্যান্তগত পেশায় সাফল্যের 
প্রয়োজন ছল এবং পরবর্তীকালে নিছক 
টাকাই নেতৃত্ব লাভের একমাত্র যোগ্যতা 
গহসাবে 'িবোঁচত হল। 
বদমায়েস, গুণ্ডা, লম্পট, কালোবান্জারীরা 
সেফ টাকার জোরে নেতা ধনে গেল। 
স্বাধীনতার পরবতর্ট বাইশ বছরের রার্জ- 
নীতি ইলেকশান-নিরভর। ভোটে জিততে 
গেলে টাকা লাগে, হাজার হাজার, লাখ 


রাজ্যের চোর- 


i 


চর 


লাখ টাকা। সং কমৰ্দের ট্যাকের অবস্থা -.- 


এমন নয় যে, নির্বাচনের ওই বিপুল 
ব্যয়ভার বহন করবেন। কাজেই দল কেন, 
তাঁদের মনোনয়ন দেবে? সব টাকাওয়ালারা' 
" হীতমধ্যেই কংগ্রেসে চুকে পড়ছিল, আর 


তিন ভূবন জুড়ে এখন 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


'_  ধপছনে হাঁটার সময় এখন নয়। এখন মানুষের মুখের ওপর 
[ভিয়েতনামের আলো, বুকের মধ্যে তোলপাড় আর 
‘কালো আগুনের গজন-যে আগুন প্ঢড়য়ে দিতে চায় 


হালোদের সমস্ত অপমান আর "লানি, যে আগুন ধিক ধিক 


দলে দাক্ষণ আফ্রিকায় আর রোডেশয়ায়, কঙ্গোয়, এমন ক 
এই লাখো লাখো বেকারের ভক্ষমকের উলঙ্গের দ্বিখণ্ডিত 
ভারতবর্ষে। পেছনে হাটার সময় এখন নয়! 


এখন দেয়ালে দেয়ালে ইস্তেহোর আর কবিতা লেখার 
সময়; এখন তিন ভুবন জুড়ে রক্তে ভাসা মানুষগুলোর মাথা তুলে 
দাঁড়ানোর সময়। এখন প্রাতাঁট মানুষের হাতের মুঠোয় 


একটি করে লাল 'নশান; কোনাট ছোট কোনটি বড় তাতে 
ছু আসে যায় না_ কাঁধে রাইফেল; গাদা বন্দুক হলেও ক্ষাত 
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নেই। 


এখন একাকার জেলখানায় সারা রাত ঘুমতে না পারা 
হো চি গিনের আর বাইরে ভেজা ঘাসের ওপর সারারাত জেগে 
থাকা চে গেভারার কণ্তস্বর। এখন হালেমের দেয়ালে আর 
প্যারর রাস্তায় একটিই কাবিতা, শিকল ভাঙার শব্দ, কেবল 
{শিকল ভাঙার শব্দ, আর রাইফেলের শব্দ... 


এমন 'কি এই লাখো লাখো কাপুরুষের, ভিক্ষুকের, 
ক্লীতদাসের ভারতবর্ষ; শতাব্দীর পর শতাব্দী যে শুধু খ$ড়িয়েই 
হাঁটতে শিখেছে; যার কবিরা বোবা, শ্রমিক আর কৃষাণেরা 
বাঁধর-সে-ও এগিয়ে চলেছে। বুকগনীল সরু সরু; কঙ্কালের 
মত চেহারা; একটি দুটি তিনটি, বড়জোর চারটি' ক পাচা 
মানুষ এখানে, ওখানে হাতের নিশানগুল এত ছোট যে 
ভাল করে দেখা যায় না! কিন্তু কিছু আসে যায় না। একটা 
গাদা বন্দুক দিয়েও অসাধ্য সাধন করা যায়, যাঁদ কেউ আগুন 
ol 





বাগিয়ে নিতে পেরোঁছল। ভারতের এত- 


বছরের জশ্বনে কাঁমউীনষ্টদের প্রভাব এত ভি নেতা কমা দের চারাত তেখতে 
কম কেন? 'বশেষ করে এমন একটা সময় 'ঁবভন্ত করা যায়। প্রথমাট হচ্ছে একেবারে 


গলি বিধানসভা, লোকসভা, শধু তাই 
নয়, জেল বোর্ড মিউানাসিপ্যালাটি, 
কর্পোরেশন, গ্রাম পণ্টায়েত এবং সেই 
সমস্ত প্রাতষ্ঞান যেখানে গণত্যান্তিক 


নির্বাচনের প্রয়োজন থাকে, সবন্পই এই . 


।টাকার কুমীরদের আধিপত্য। কালো 
। টাকাকে সাদা টাকায় পাঁরণত করার একটা 
,ভাল ক্ষেত্ৰ নির্বাচন, হিসাববাহর্ভূত অর্থ 
।প্রাণ খুলে ব্যয় করার এমন মওকা বড় 
' একটা মেনে না। প্ঠাজপাঁতরাও তাদের 
ইয়েস-ম্যানদের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় 
করতে লাগল। তাদের কালো টাকা সাদা 
হবার এটা একটা ভাল ক্ষেত্র, আর যেসব 
লোক এদের টাকার জোরে ক্ষমতায় যাবে, 
তারা এদেরই স্বার্থ দেখবে, এটাই 
জ্বাভাবিক। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর 
এতগ্যাল বছরে এইসব ব্যান্তদের কপালেই 
রিবন 
॥ 


I তন ॥ 


এরপর বামপন্থী নেতৃত্বের কথায় আসা 
ঘাক। বামপন্থী নেতৃত্ব বলতে আঁ মার্ক্স- 
বাদে বিশ্বাসী দলগ্যালর কথাই বলাছ। 
1পএসাপি, এস-এসনীপ এবং অপ্রাপর 
কংগ্রেসবিরোধী দলের কথা বলাঁছ না, 
কারণ আমার বিশ্বাস, এগযাল কংগ্রেসেরই 
চারা, কংগ্রেসে পাত্তা না পেয়ে কিছু নেতা 
এইসব দল খুলেছেন। আর রাম-শ্যাম- 
।যদমধ এদেশে ইচ্ছা করলেই দল গঠন 


তুলনায় তার আযাঁচভমেশ্ট এমন একটা 
কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরন ছাড়া 
ফাঁমউনস্ট পার'র প্রভাব অন্যান্য রাজ্যে 
মগণ্য। অন্যে একদা প্রভাব ছিল, "কিন্তু 


ছল, যখন সবচেয়ে ডাসাপ্ননড্‌ এবং রাজ- 
নৌতক শিক্ষায় শিক্ষিত কমর গর্ব 
আঁবভন্ত কাঁমউীনস্ট পার্ট করতে পারত। 
কিন্তু মে দলের একটি জোরালো রাজ- 
নোতিক তত্ত্ব ছিল এবং যে দলের কর্মারাও 
এফাসয়েণ্ট ছিল, সে দলের সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে এত পুয়োর শো কেন? এখানেও 
সেই নেতৃত্বের প্র্ন। কাঁমউনিস্ট পার্ট 
কৃষক-শ্রামকদের পার্ট হলেও সেখানে 
কৃষক-শ্রীমকের নেতৃত্ব প্রাতাচ্চত হয় নি! 
এই পার্টির নেতৃত্ব সর্ব তোভাবেই মধ্যাবত্ত- 
নির্ভর, মূলত এর প্রভাব শিক্ষিত শ্রেণীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যারা মূলত [বদ্বাদ্ধির 
উপর নির্ভর করেই পেট চালায়। সর্ব- 


আওতায় নেই, প্রীলশ ও সামারক বিভাগে 
কাঁমডীনস্ট অন:প্রবেশ যৎসামান্য। একমাত্র 
ছান্র-শিক্ষক-করাঁণক এবং নিম্ন আয়ের 
শাক্ষিত ব্যান্তদের মধ্যেই এর প্রভাব! তাও 
ছাত্ররা মূলত দাঁক্ষণপন্থী সাম্প্রদায়িক 
?শাবরভূন্ত, দক্ষিণ ভারতেও এমন 'ঁকছু 
অন্যকূল অবস্থা নয়। ভারতের কামউনিস্ট 
পার্টির ইতিহাস যত্ব করে অনুশীলন 
করলে দেখা যায় যে, বরাবরই কমিউনিস্ট 
পার্টির মধ্যে বাভিন্ন শান্তির দ্বন্দ্ব চলেছে) 
আজকের কাঁমউানিস্ট পার্ট যে তিনভাগে 


বভন্ত হয়ে গেছে, তা ওই বহকালসণ্চিত 


নেপথ্য দ্বন্দের ফল। এদেশের কমিউনিস্ট 
আন্দোলন তেমন যে সাফল্যলাভ করতে 
পারে নি, তার কারণ কমিউনিস্ট পার্টর 
থুধ কম সমর্থকই নিজেদের আঁভজ্ঞতায় 
কামিউীনস্ট হয়েছেন! বৌশর ভাগ কাঁমউ- 
নিস্টেরই সৃষ্টি বই পড়ে এবং প্রচারে! 


গোড়ার দিকের কামউীনিস্ট, দ্বিতীয়াট 
গয়ে কমিউনিস্ট বনোছিলেন, তৃতীয়াট 
হচ্ছে যাঁরা আগে সন্ত্রাসবাদী ছিলেন পরে 
ফামউনিস্ট হয়েছেন এবং চতুর্থাট হচ্ছে 
যাঁরা আগে কংগ্রেস কর্ণ ছিলেন, কৃষক- 
দশকে নিজ কর্মক্ষেত্রের আঁভজ্ঞতায় 
কাঁমউনিস্ট হয়েছেন। এই শেষোন্ত শ্রেপীটিই 
নির্ভরশীল, কেন না বই পড়ার চেয়ে 
ব্যান্তগত আভজ্ঞতা এদের বোশ কাজ 
দিয়েছে এবং জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কটা 
প্রকৃতপক্ষে এরাই রেখেছেন। নেতৃত্বের 
ক্ষেত্রে এই শেষোন্ত শ্রেণীটি পর্যাপ্ত প্রাত- 
িধিত্ব পায় নি বলেই আমাদের দেশে 
কমিউনিস্ট আন্দোলন আঁভজ্ঞতা-গনর্ভর 
হয়ে ওঠে নি এবং তারই ফলে এদেশে 
লেনিন, স্টযালন, মাও সে-তুং বাহো চি 
কাঁমউনিস্টদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠেন নি। 
গান্ধীজশীর রাজনীতির আদর্শ এবং বাজ- 
একটি ক্ষেত্রে তাঁর কাতিত্বকে কোনাঁদন 
অস্বীকার করা যাবে নাষে একাঁট 
অনুম্বত, আশীক্ষত,। অচেতন, অন্ধ এবং 
বহুধাশীবাশন্ট জাতির সর্বস্তরে তানি 
স্বাধীনতালাভের আবেগাঁটিকে সণ্টার করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কমিউীনস্ট 
পার্টি থেকে ঠিক এই রকম একজন 
জনতার মানুষ সৃষ্ট হয় নি, বানি সারা 





-ঘর্তমানে “গরিলায়ঞ্ধ সম্মন্ধে হন, 
পাঁহ মায় নানা কথা প্রকাশিত হতে দেখা 
ঘায়। কিন্তু এই পদ্ধাত হীতহাস্বের 


ফ্লাহিনী.এই যৃদ্ধ-পব্ধাীতর সঙ্গে অগ্গাঙ্গী* 
. ভাবে জঁড়িত। আমোরকার রাস্ট্রশবপ্পবের 
কীরত্ব কাঁহনণ, তাও..ইাতিহাসের পাতায় 
জরর্ণক্ষরে লেখা আছে। ক) ৯৮০৮৭ 
১৮১৩ সালে নেপগোঁলয়ানের প্রচণ্ড আক্র- 
. মণের বিরদ্ধে 'সামনাসামান প্রাতরেধ-শান্ত 
যথাযথভাবে সীন্নবেশ “করতে অসমর্থ হয়ে 
প্পেনবাধীরা যে স্বুদ্র-কৌশল অবলম্বন 
সরেছিলেন, সেটিও ছিল এই গ্াঁরলা- 
পপদ্ধাতরই সমতুল্য. “এর কয়েক বছর পরে 
শের কসার সৈন্য ও চাষীরা নেপো- 
খুনয়ানের বিরদ্ধে য়ে'য়স্ব কোশল অবলম্বন 
করোছিনেন, মোটকেও. অক গারিল্য ধরনের 
ব্ধনকৌশলই 'বলা:চলে। .আবার অজগ- 
দঁবস্ত্র.এরু-শতাব্দী-অতাতহওয়ার:আগেই 
যখন বিগূয়স্তি হয়, গযখানেওঅবলাজ্বিত 
'হয়োছল এই গারিলা:রোশলই। সর্বশেষ 
আও সেন্তুংখ) 'দিক্পোছ্বলেন “এই 
€ক)'দাক্ষিণ-ক্যারোলিনাতে লালতগ্াালিত 
হয়ে সায়ান্য াবদ্যাশিক্ষার পরে মেরিয়ন 
শকছ:কাল 'ক্কাষিকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন । এ২ 
"'ব্বছর-রয়সে, ১৭৬৯ সানে তান চোর্য়ীকদের 
'শহ্গে যর্ধ করার জন্যে সংগাঁঠত এক 
.ইসনাদলে যোগ 'দেন। ‘অতঃপর .ব্লাজ্টের 
লাকের সাহায্যে একটি সামান্য “সৈন্যদল 
ঘ্থা কোম্পান শাঠন কুরে, ‘আমোঁৱকার 
জ্রাধীনতা - সংগ্রামে বৃঁটশদের “পর 
এউপযদগার আঘাত হানেন, 'ঈ্রশেষত ' 
বর্নওয়ািশ্ের ভক্ান্ত ন্রহালাহশে ': বরন 
‘ফরেন! 
(%খ) অধ্য চ্চীনের হয়নান প্রদেশে ক 
এঞ্জধ্যারতকষক'গগীররারে “সাও জ্াজহ্রাহণ 


গম্বীতকে'একটি ধারাবাহিক ' বৈজ্ঞানিক 
রূপ, দ্বতায় বিশ্বযুদ্ধের সময়।. অবশ্য 
এই সম্পর্কে একথা -ভুললে চলবে না 
যে, -পূর্বোন্ত -গারলাষৃদ্ধের কৌশল 
সকল ক্ষেত্রেই 'অবলাম্বিত হয়েছিল 'বাহঃ- 
গব্রর বিরদ্ধে আর মাও-কে "তাঁর গরিলা 
“কোশল প্রয়োগ করতে হয়েছিল 'অধকাংশ 


ধবদ্যালয়ের পাঠ সেকেণ্ডারাী স্কুলে শেষ 
“করে ১৯১৭ সালে তান গ্র্যাজংয়েট হন। 


. ইতিমধ্যে চন ও অন্যান্য দেশের দর্শনশাস্ত্, 


কাবতা, হীতিহাস.ইত্যাদি "পড়া কিছুই 'তাঁর 
"রাক ছল না। অতঃপর পাক িশ্ব- 
শনয়ন্তহন। এই হ্থানে তিঁনলি তাচো 
“Li 90৮9০) এবং. ' চেন-তু-সিনের 
AChen-Tu-Hsin) বারা প্রার্তাম্ঠত 
মাঁক্সিজম-পা্চক্রে যোগ :দেন এবং "মার্ক্স 
-৩-এঞ্গেলদের লেখা-পড়তে ' শুরু করেন! 
এইভাবে 'তাঁন-ক্মে কমিউীনস্ট ভাবাপন্ন 
এবং মানস :ও লোননের:ভাবাদর্শে. নব-চীন 
প্রাঁতণ্ঠা করার সংকল্প নেন। "তবে চাঁনের 
কখনও ভেবোঁছলেন-বলে মনেহয় না। কৃষ্টি 
“ও ংদ্কীতর “দিক থেকে চাঁন ছল 
“আপ্রাতদ্বন্দ্বী। “বাজনোৌতক "ও 'অর্থনৌতক 
জারমান, রুশ প্রভাতি দেশ দেই ‘সুযোগে 
সবশেষ প্রাতয়্গতা । 'স্তাই আও চেয়ে 
সাধারণ স্টনাবাসীর “বাঁদর সত “বাঁচার 
হষ্যরদ্ধা -ক্ষরতে } 
ও 


“citizens. If there also 


" tionary action.* 
Warfare ‘by ‘Mao Tse-Tnng & 


"প্রভাবে :সংগাঁঠত, আধ্ানিক অদ্যে সঙ্জিত 


প্রাতারয়াশাঁল রাস্ট্রশান্ত আর অপর পক্ষে 
ছিল নানাভাবে অত্যচারত ও নিপীড়ত 
আন্তর্বেদনায় জর্জীরত গরীবের আর্তনাদ! 

যখন কোন দেশে রাষ্ট্র তার অ'ধকাংশ 
-নাগারকের জশবনধারণের সন্তোষজনক 


‘অসমর্থ হয়, তখন সেখানে স্বভাবতই: 
একটা প্রচ্ছন্ন বৈপ্লাবক ঢাব বিরাজ করে! 
সৃবিন্স্ত সংগঠন গড়ে ওঠে, ত! হলে 


আর কথাই নেই। তখন বাঁক উপাদানের 


'যা অভাব'থাকে, সেটি হচ্ছে এক?) প্রচণ্ড 


'বৈপ্লাবক কর্মতৎপরতা। গে) স্যামংয়েল 
“বব 1গ্রাফত ‘এই ‘অভিমত প্রকাশ করোঁছলেন 


১৯৬১ 'সালে-মাও সে-তুংএর গাঁরলা' 


“যুদ্ধ-কোশল "পর্যবেক্ষণ করে। 


কিন্তু এই ‘পদ্ধাতকে কোন একটা 
'সামাঁয়ক ' বিস্ফোরণের ব্যাপার বলে "মনে 


‘করলে -সতাই “ভুল করা হবে। চনে এই 


এসপি পাপ ও জপ - জপ পোত সী ও লা পা পাশ পলাল পলস 


/€গ)-44 potentigl revolue' 


tionary situation exists in any, 
country where Goverment 
consistently fails in its obliga- 
‘tion ‘to «ensure ‘at least «4 mi- 
mimally decent standard cf hfe 
for ‘the great majority of its 
exists 
‘even ‘the ‘nucleus of a revelu- 
‘tionary ‘party ‘able to supply; 
“doctrine-and organisation, only, 
‘one ingredient is needed : the 
“instrument of ‘violent reroln- 
( * Guerrilla 


‘Che“Guevara with a‘Foreward 


thy ‘Capt. 3B. 'H. ‘Liddell Hardt, 


P— 38). 


কৌশলের থম ব্যাপক প্রকাশ পেক্সেছেল 


বংশ শতকের তৃতাঁয় দশকে, জাগানাদের . 
. নানার্প বিশৃঙ্খলার হাওয়া প্রবহমান হয়ে 


দ্বারায় ৮।/ন আক্রান্ত হওয়ার সনরে_ 
১৯২৭ লাল হবে। চান, ছল পোদন 
গৃহযুদ্ধের তীর্থক্ষেত্,। আর বাহিচ্ণখুর 
আক্রমণের পক্ষে একাঁট উর্বর ভূখ'৬। 
কৃষকদের দুরবস্থা পেখছেছিল সেখানে 
চরম 'শখরে। জেনারেল চিয়াং কাই-সেক 
ক্ষমতায় প্রাত্চ্চিত হয়ে বাঁহঃশন্রুর আক্রমণ 
খানিকটা প্রতিহত করার পরে, তাঁর ন্যাশা- 
দের প্রভাবমুন্ত করার জন্যে যখন উদ্যোগী 
হন, সেই সময় চীনে আবার অশান্তির 
ঝড় প্রবাহিত হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালে 
চীনে যখন তাদের জাতীয় মর্যাদা রক্ষার 
ব্যাপারে আবার প্রশ্ন ওঠে, তখন কিন্তু 
ন্যাশানালল্ট ও কাঁমউানস্ট শান্ত পুনরায় 
- এক হয়ে জাপানদের প্রাতরোধ করেন 
সাফল্যের সঙ্গে। €ঘ) চীনের কঘউ'নস্ট 
দল অবশ্য এই সুযোগে সাধারণ মানুষের 
মধ্যে নিজেদের দলীয় প্রচার চালাতে ভুল 
করেন নি। 
ও কমিউনিস্ট দল একত্রে জাপানীদের 
আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রাতহত করার 


পরে মাও সে-তুং-এর দল ও তাঁর আদর্শ | 
অল্প কয়েক বছরের ভিতরে চীনের মধ্যে | 
আর সেই | 
সুযোগে চিয়াং-এর সাহায্যার্থে প্রেরিত | 
আমোঁরকার অস্ত্রশস্ত্র আঁধকাংশই তাঁদের | 


যথেষ্ট প্রসারলাভ করে। 


হস্তগত হয়। 


সরকার সোঁদন নজেদের দেশের জনসাধা- 


রণকে তাঁদের জীবনের হার বজায় রাখার | 
॥ নির্ধারিত ফর্ম বোর্ড অফ (কোল) মাইীনং এগজামনেশনসের চেয়ারম্যান এবং 


জন্যে (standard of living) {নত্য- 


পলৰ আতপ পলাশ এ শাক ০০৮০০ লাল স্পা পাশ 


€) প্রসঙ্গত, আলোচ্য সময়ে | 


জাপানখদের আক্রমণ পদ্ধাতি এবং “চয়াং- 
এর তা গ্রাতহত করার কৌশল একট; জানা 
প্রয়োজন! জাপানী আক্রমণের মধ্য প্রথম 
ও প্রধান লক্ষ্য ছল, চীনের শিক্ষা ও 
ধুশক্ষা প্রাতিষ্ঠানগঁল ধ্বংস করা। 


“One of the earliest and 


mitted by the Japauese War 
machine since the out-break of 
the Lubonchiao maident in 
July, 1987, was the coinplete 
destruction of the costly & 
beantifnl Nanki University, 
one of the leading institutions 

of higher Learning.” * 
‘(* ‘Chinese Education in the 
War’ by Hurbert Treyn: pp. 
14-15) এটি হচ্ছে এইরূপ বহর মধ্যে 
একটি উদ্ধূতি মান! 


* দারিদ্ু। 


এইভাবে চীনের ন্যাশানালস্ট | 


চু নাই। 





ল্াপ্তাহক বসুমতী 


প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহে বার বার অসমর্থ 
হতে থাকেন। স্বভাবতই দেশের চত্রীর্দকে 


ওঠে। মাও সে-তুং পারচাঁলিত চীনের 
কমিউনিস্ট পার্ট সেই অবস্থার সুযোগ 
গ্রহণ করেন পূর্ণমান্রায়, নিজেদের সংগঠনকে 
সবল করে তোলার কাজে। অপরাদকে 
প্ণীজপাঁতি রাষ্ট্রের মত চীনের আধ- 
বাসীরাও সোঁদন স্পষ্ট দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত 'ছিল। এক-ধনী, অপর- আত 
অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ম 

সম্প্রদায়_যথা ব্যবসায়ী, ডান্তার, আইন- 
জীবী, হীঞ্জনীয়ার ইত্যাদর মধ্যে সবল 
নেতৃত্বের অভাব ছিল। পাঁরবর্তে 1ছল-- 
হিংসা, দ্বেষ, সাম্প্রদায়িক দলাদাঁল, আর 
বাস্তব রাজনোৌতিক অকর্মণাতা। স্বভাবতই 
তাঁদের মধ্যে যে সমস্ত সমাজতন্্রবাদশ 
সম্প্রদায় বা উদার পালমেণ্টার িমকে- 





মানস আাক্ট, ১১৫২ 


নর 


সর ভাবযন্ত দল ছল, সেগীল এক-একাঁট 
আভশপ্ত- গোম্টীতে পাঁরণত হয়োছিল। 
তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের বর্তমান 
আবস্থার কথা মনে পড়ে। 

অতঃপর চনে সৌঁদন ধনী ও দাঁরদ্রের 
মধে! এ উৎকট বৈষম্য দূর করার প্রকল্পে 
যে সংঘর্ষের সৃষ্ট হয়োছল, তার একদিকে 
[ছিল বিপ্ল অস্ত্রে সাঁজ্জত চিয়াং কাই- 
সেকের সৈন্যশ্রেণী, আর অপর দিকে ছিল 
বৈপ্লাবকভাবে প্রভাঁবত সুসংগত গণ- 
শান্ত। আর সেই গণশান্তর যুদ্ধ পাঁরচালনার 
জন্যে অবলাম্বত কোশল 'হয়োছল গারলা 
পদ্ধাত। সেই আলোচনা অন্ত্ৰ করা 
হয়েছে। তবে এই গাঁরলা কায়দায় যদ্ধ- 
পদ্ধাতই কেবল একটা রাজনৌতিক শান্ত 
দখল করার পক্ষে যে সকল কছু, এই কথা 
মনে করা মোটেই সমীচখন নয়। কারণ, 
অপরাপর গাঁরলা কায়দায় যুদ্ধ পার- 





ফাস্ট' কাশ কোল মাইন ম্যানেজাৱস সার্টিফিকে 
অফ কম্পিটেন্সি পরীক্ষা (কোল মাঈনস 
রেগুলেসনস ১৯৫৭ অনুযায়ী ) 


উপরোক্ত সাঁটশীফকেটের জন্য পরীক্ষা 
॥ ১১৯৭০ তাঁরখে ধানবাদ ও নাগরপূরে (অনুমোদিত প্রারথীণদগকে প্রদত্ত আঁধকারপরে 


যাদ্ধাবগ্রহের দ্বারায় বিপর্যস্ত 'চয়াং- L সাঁঠক স্থান যথাসময়ে জ্ঞাত করা হইবে) অনুষ্ঠিত হইবে। 


১০ই, ১১ই এবং ১২ই ডিসেম্বর, 


ফা ৫০, টাকা পেঞ্াশ টাকা) মান্। পরণক্ষা বিষয়ক বিবরণ এবং দরখাস্তের 


ডিরেক্টর অফ মাইনস সেফটি, ধানবাদ, ই: রেলওয়ের আঁফিসে পাওয়া যাইবে। 

২। যাঁহাদের কোল মাইনস রেগুলেসনস ১৯৫৭-এর রেগুুলেসন ৯৬ অন[যায়ী 
মাইনস-এর ব্যবহারিক স্রোৌনং নাই অথবা যাঁহাদের বৈধ ফা্্ট'-এড সার্টিফিকেট, 
সর্দার এবং গ্যাসটৌস্টং স্যিশফকেট নাই তাঁহাদের দরখাস্ত কারবার প্রয়োজন 


র গ্যাসটেস্টিং এবং ফার্ট-এড সাঁটিশফকেটের বৈধতার তাঁরখ পরীক্ষা শুরু 
হইবার আরখের পূর্বের কোন তাঁরখ হইলে চাঁলবে না। 


most malicious atrocities com- | 
: কেবল ১০ই নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত অনুমোদন করা হইবে। 


ব্যবহাঁরক আভজ্ঞতা 


৩। পরীক্ষার কেন্দ্র অর্থাৎ ধানবাদ বা নাগপ্দর প্রারথসঁকে দরখাস্তে উল্লেখ 


করিয়া দিতে হইবে। 


91 নির্ধারিত ফর্মে সকল দিক দিয়া সুসম্পূর্ণ দরখাস্ত ১০ই অক্টোবর, 


৯৯৭০ তাঁরখে বা উহার পূর্বে চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ (কোল) 


মাইনিং 


এগজামিনেশনস এবং ডিরেক্টর জেনারেল অফ মাইনস সেফাঁট, ধানবাদ, ই. রেলওয়ের 
আঁফসে অবশ্যই পেশছান্‌ চাই। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত এবং নির্ধারিত তারিখের পরে 
প্রাপ্ত দরখাস্ত প্রার্থাকে না জানাইয়াই অগ্রাহ্য করা হইবে। 


৪১১ 


ড় এ ভি পি $৯২ (৯)/৭০ ১১১১১১১১১১১ 


চালকদের পক্ষে তাঁদের পারিপাম্বিক সমন 
কালীন অবস্থার কথা বাদ দিয়েও. স্বনাম- 
ধন্য মাও সে-তুংও এই কথা কখনই 
অস্বীকার করেন নি। মাও-এর মতেই 
এই জাতীয় ফদ্ঘকৌশল একটি রাজনোতিক 
ক্ষমতা দখল করার পক্ষে চেত্টার শেষ 
পারণাত মান্র। আর এই পরিণত অবস্থায় 
পেশছাবার আগে আরো কতকগুলি 
অপাঁরহার্য ধাপ থাকে, যে ধাপগ্ল যথা 
যোগ্যভাবে আঁতক্রম করার ব্যবস্থা না 
থাকলে উত্ত কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবাসত 
হওয়াই স্বাভাঁবক। 
মথ৷--{১) নির্দোষ সংগঠন প্রচেপ্টা-যে 
কাজ যথেষ্ট ধৈর্য ও সময়- 
সাপেক্ষ। 

(৯) সৰ্বদল একন্রগকরপের কাজ 
(Consolidation) মত ও 
গথ এক হলেও প্রকৃতভাবে 
চলার ধাপ যাঁদ না মেলে, 
গংগঠনের কাজ বাস্তবে 
পূপান্তারত করার পক্ষে বহু 
বাধার উদ্রেক স্বাভাবিক 16৪) 

(৩) বাচ্ছল-দর্গম ও গ্যন্ত অঞ্চলের 
সংরক্ষণ-যে সকল স্থানে 
স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষার মাধ্যমে 
[বিশিষ্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ 
করার ব্যবস্থা করা হয় এবং যে 


জন্যে।€চ) এই সকল কাজে 
ধৈর্য ও কর্মীনষ্ঠার হথেণ্ট 
প্রয়োজন থাকে । কারণ এই- 
ভাবে এমন এক-একটি সরাক্ষত 
হয়, যে সকল স্থান হতে সাক্রয় 
_ ফমাঁদের জন্যে খাদ্য সরবরাহ 
ইত্যাদি চলতে পারে সংশঞ্খলে, 
স্বেচ্ছাসেবক দলভুন্তর কাজ 
চলে ধার ও স্থির গাঁততে এবং 


ৰ) উদাহরণস্বরূপ এদেশে সাম্প্রাতক 
ইউনাইটেড ফ্রন্টের ভাঙনের কথা মনে 


পড়ে। 

চে) উল্লেখ্য অন্যত্র আলোচিত ্বামী 
অর্থ সংগ্রহ কাঁরয়া......... স্বাপেক্ষা 
দারদ্রুগণের যেখানে বাস” ইতমাদি।* 
€ সাপ্তাহিক বসমত?, ১৬ই এপ্রল, 
১৯৭০, পূঃ ২৬৬৫ দৃষ্টব্য)। 


খবরাখবরের আদান-প্রদান হয় 
সহজ ভঙ্গিতে ৷ তাইতো 'ব্রগ্বে- 
ভিয়ার-জেনারেল স্যামুয়েল বি 
গগ্রাফতের উীন্ত__"গারল। পদ্ধ- 
'তিতে কাজ করার জনে, প্ল্যান 
তথা মতলব স্থির করার জন্যে 
প্রয়োজনীয় বুদ্ধই হচ্ছে 
চূড়ান্ত উৎপাদক” 


-01065101027706 is the deci 


sive factor in DPlauning 
guerrilla operation.” * 
|(* Mao Tse-Tung & Che- 
Guevera, p.—19)—1. 


গ্রারলা যুদ্ধকৌশলের আধাাঁনক কর্ম- 
পদ্ধাতর কথা ভাবলে সমস্ত ধাঁচ ও ধাপ- 
গর্থীলকে একত্রে একটি চক্রান্তমূলক ব্যপার 
বলা চলতে পারে। এই পদ্ধাতর যাবতীয় 
ক্রিয়াকলাপ বাহ্যত রহস্যময় বলে মনে হয়, 
কিন্তু আসলে সেগর্ীলর সমস্তই স্ানাশ্চত 
এবং ক্রমবর্ধমান। তবে শেষ পাঁরণাঁত 
তথা যদ্ধপদ্ধাতর কৌশল হয় ববাক্ষপ্ত 
ধাঁচের। কিন্তু যাবতীয় কায়দা-কৌশলের 
অন্তরালে ধৈর্য, বুদ্ধি, কর্মানষ্ঠা ইত্যাদির 
সধামশ্রণ না থাকলে সাফল্যের পথ হয় 
সদূরপরাহত। (ছ) এই কৌশল অবলম্বন 
বালক-বালিকা, মেষপালক-গাড়োয়ান-চাষী- 
পুরোহিত, নৌকার মাঝি ইত্যাদ সকল 
স্তরের মানুষের মধ্যে প্রচার, সংগঠন ও 
প্রত্যেকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহানন- 
ভাঁত লাভের ব্যবস্থা করা চাই ধাঁরস্থির 
বুদ্ধির মাধ্যমে । (জ) তাই সকল ক্ষেত্রেই 


পপ পপ লা পপ পি শপ পাশপাশি পপ আপ আপ উপ শপ 


ছে) মাও সে-তুং-এর ডান্ত-“these 
leaders must be models fer the 
people”—_aই সকল আঁধনায়কদের গণ- 
সমাজে আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই ॥* 
পূর্বে উলীখত পক্তক Guerilla 
Warfare ৩৩)। 

(জ) মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের 
হীঙ্গত_“ভলও না, নীচ জাতি, মূর্খ, 
দাঁরদ্র, অজ্ঞ, মুচি, 'মেথর, তোমার রন্ত, 


আমার প্রাণ......1” এই সকল উীন্ত নিছক 
ধর্মসংকন্তে বলে ভাবলে হয়তো ভুল করা 
হবে। তার কারণ অন্যত্র আলোচিত 
বাওলাট সাহেবের কনাফিডেনশ্যাল রিপোর্টে 


বাংলার বৈল্লাবক . সংগঠনের কাজে 


শু ৯ 


মূলে থাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, স্ব দ্ব 
পাঁরপা্বিক সম্বন্ধে সকলকে সচেতন 
করার ব্যবস্থা, আর দড় নিয়মান্দবাত'তা & 
এখানে ডাকাতি, রাহাজান, ছিনতাই)! 
শীত প্রদর্শনের মাধ্যমে দলীয় চাঁদা আদায় 
ইত্যাদির স্থান বোধ হয় অল্প। য্বতীয় 
অন্যায়ের সম্ভাব্য প্রতিরোধ করে সমগ্র, 


দেশের অত্যাচারিত মানুষের হূদ জয়: 


করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে কর্মের মূল সুত্র 
তাই একটি বৈপ্লাবক গারলা আন্দোলন' 
গড়ে তোলা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। 
সরি revolutionary guerrilla 
movement is organised and 
then begins.” 


পদ্ধাততে সংঘাটত হয় বা হয়ে থাকে! 
সত্য-মিথ্যা বোঝা কঠিন। তবে বৈপ্লবিক 
আখ্যাযন্ত যে সকল কম তৎংপরত: প্রত্যক্ষ 
লক্ষ্য হয়, সেইগৃলকে যাঁদ মহামানব মাও 
সে-তুং-এর সর্বশেষ সংশোধিত বৈজ্ঞানক 
গারলা পন্থার আখ্যা দেওয়া হয়, তা হলে 
হয়তো একটা বিশেষ ভুল করা হতে পারে। 
এর প্রত্যাশিত ফলাফল বিচারের স্থান 
এখানে অল্প। 
অবশ্য এটা স্মাবাদত যে, স্বাধীনত! 
লাভের পরে আজ পর্যন্ত দুই দশক 
অতাঁত হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশে 
শিক্ষার কোন বৈপ্লাবক পাঁরকল্পনা এখনও 
স্বচ্ঠুভাবে গ্রহণ করা হয় নি। তথাপি 
বিশ্বাবদ্যালয়ের ওপরে উগ্রপল্থার মাধ্যমে 
আক্রমণ ইত্যাদি কতখানি যুক্তিসঙ্গত, সে 
কথা বোঝা কাঁঠন। মাও সে-তুং-এর মতেও 
“It is necessary to have uni 
versities” 1বশ্বাবদ্যালয়ের প্ুয়ো+ 
জনীয়তা আছে ৷* (* Peking Review, 
2nd August, 1968) 1 তবে শিক্ষা 
পদ্ধাত ইত্যাঁদর মধ্যেও যে একটা বৈপ্রাবক 
হাওয়া প্রবাহত হওয়া প্রয়োজন, সেটা! 


কথা ছাড়াও ছয়/সাত বছর আগে কালি 
ডঃ এ এল লেভকোভোস্কি ও এ আই 
চিচেরোভের দ্বারায় এক কনফারেন্সে 
প্রকাশিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য! তাঁরা 


পাশ্চাত্যে ভ্রমণের সময়; 


বর্তমান শতকের প্রারম্ভে, প্যারস এক- 


[জাবশন কনফারেন্সে , বিখ্যাত রুশ বিপ্রবী _ Cr 


ও রাজনশীতক চন্তানায়ক প্রিন্স ক্পোট- 
{কনের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 'মালিত 
হয়ৌছলেন।” এই মিলনের উদ্দেশ্য বা 
কারণ নিশ্চয়ই কোন তথাকাঁথত ৪ 
আলোচনার জন্য ছল না) 


সাপ্তাহিক বসমতন 


অনস্বাঁকার্য। যেমন, সেখানে কেবল এই জাতীয় কাজে প্রয়োজন কাবগরু 


গলাখত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ?বচারকে 
অগ্রাধকার দেওয়া হবে অন্যচিত_বশেষত 
সযন্তবিদ্যা সংক্কান্ত শিল্পাশক্ষা ইত্যাদিতে, 
যেখানে হাতে-কলমে পারদার্শত।র স্থান 
অগ্রগণ্য। অনরূপভাবে, আঁফস-স্কুল, কল- 
এ একই তথ্য রহস্যময় অবস্থায় 
বিদ্যমান ।(ঝ) 

তাই আমাদের ধারণা, 'বিশ্বাবদ্যালয়, 
চকুল-কলেজ ইত্যাঁদ জাত'য় সম্পাত্তর ক্ষয়- 


বৈপ্লাঁবক কার্যতালিকায় যাঁদ প্রথম স্থান | 
দেওয়া যায়--দেশের মধ্যে অনাচার-আবচার, | 
কালোবাজার, খাদ্য ও ওউঁষধপত্রে ভজাল, | 
কোর্ট-কাছার- পৌরপ্রাতষ্ঠান ইত্যাঁদতে | 


থেকে আরম্ভ করে, উপচোঁকন গ্রহণ, 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অফিসারদের স্বজন- 


পোষণ নীতি ইত্যাঁদর মূল উংপাটনের { 


প্রচেষ্টা, তা হলে বোধ হয় 'পাবাঁলক 


বার্ণত কয়েকাঁটি 'রঞ্জনের, চরিন্ন, মৃত্যুর 


(ঞ) “To overthrow a poli 


tical power, it is always nece- 
Sssary first of all to ereat public 
openion, to do work in the ideo- 
logical sphere.” * (* Comrade 
Mao Tse-Tung at the ‘Tenth 


মধ্যেও যার অপরাজিত কণ্ঠস্বর 'নীম্দূনী 
শুনতে পাবেন।* €*রম্তকরবা, পঃ ৯৮)। 





Plenary Session of the Eighth 
Central Committee of the 
Party.)- অবশ্য এই সত্য কোন বৈপ্লাবক 
দল ও তার বিরুদ্ধ গ্োষ্ঠী_উভয়ের 
পক্ষেই সম প্রযোজ্য। 


(Calcutta, Burdwan, North Bengal, Kalyani & 
Viswa Bharati University) 


P. U. Course 
অধ্যাপক চৌধুরী ও সেনগুপ্ত প্রণীত 


1. তর্কাবিজ্ঞান 


প্রবেশ --৫ম সংস্করণ 
{Recommended by 0. U. & N. 9, টে, as Text Book) 
P. U. Logic Made Easy—S. Banerjee 2°25 | 


Degree Philosophy Course 
অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত 


"_ অপমানে ওদের মাথা হে'ট হয় না, 


ওাঁপানয়ন তথা সাধারণের মন জয় করার | 3. দর্শনের মুলতত্ব ( ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন একত্রে )--৬ষ সংস্করণ 1500 | 
কাজ সহজসাধ্য হতে পারে। আব এই || 4. ভারতীয় দর্শন (Gndian Philosophy)—( ৫ম সংস্করণ) 800 | 
জাতীয় কাজে আঁধক সংখ্যক চ্বেচ্ছা- | 5. ভারতীর দর্শন ( দ্বিতীয় পর্যায়) for 8. U. 2:00 
সেবকেরও প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না! | 6. পাশ্চান্তয দর্শন (Western Philosophy) --৭ম সংস্করণ 8°00 | 
মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক শান্ত দখলের | 7. পাশ্চাত্ত্য দর্শন (0 B. U. Part 11) --২য় সংস্করণ 10-00 | 
আগে একাঁট নি্দ্ট সংগঠনের কর্ম- ie 15-00 | 
8. নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন _-৭ম সংস্করণ 
পদ্ধাতর ওপর সর্বসাধারণের সহান্ভাত ২ 
লাভেরও বিশেষ প্রয়োজন থাকে এ) আর | 9, নীতাবিজ্ঞান (9,8০5) --৭ম সংস্করণ 8°00 | 
পাশা 10. জমা দর্শন ড০০৩| Philosophy) -৬ষ্ঠ সংস্করণ 8-00 | 
(ঝ) নিছক বিশ্বাবদ্যালয়ের কতকগদাল | 11. মলোিদ্যা। (23/০০1০৪%) ৪র্থ সংস্করণ 15:09 | 
ডিগ্রী থাকার জন্যে অথবা অনুরূপ কারণে | 12. Handbook of Social Philosophy— Second Edition 1200 ॥ 
এক শ্রেণীর মানুষকে যাঁদ উচ্চ বেতনে | 13. পাম্চান্তয দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
নিয়োগ করা হয় অপর এক শ্রেণীর ওপরে | আধুনিক যুগ £ বেকন্‌__হিউম 6°00 | 
কেবল রন্তচক্ষ; দৌখয়ে অথবা অপব কোন Education Course 
উপায়ে কাজ আদায় করে তাতে oe | অধ্যাপক খতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 
করা অথবা প্রয়োজন বোধে তাদের শাস্ত | এ এ . এ] 
ld kK 14. শিক্ষা-্ত্ব (Principles & Practice of Edu.)—২য় সংস্করণ 9-00 
দেবার জন্যে-অপরাদকে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, ॥15. ভারতের শিক্ষ! সমস্ত! Indian Edu. Problems)-—<য় সংস্করণ 1200 | 
ক টি তা ইত গলা ৰোজ অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক রায় প্রনীত | 
শ্রেণীর মানূষকে যাঁদ আফিস-দ্কুল, মাঞ্ঘাট, | 16, শক্ষা-মলো বিজ্ঞান-00. Psy. with Statistics)—-২য় লং 1600 | 
কল-কারখানা ইত্যাঁদ সকল স্থানেই স্বল্প | & Basic C ! 
হয় কবগুর: বা্ণত সদদারদের সন্তুষ্ট | অধ্যাপক গৌরদীস হালদার প্রণীত ; 
করার জন্যে, তা হলে চতুর্দিকে অসন্তোষ 17. শিক্ষণ গ্রনজে সমাজ বিদ্া (Social Studies) 8-00 | 
ও বিশ্‌ঙ্খলা স্বাভাবক। এই সম্পৰ্কে (18. শিক্ষণ প্রসন্জে ভাথ নীতি ও পৌরব্জ্ঞান - (Eco & Civics) 1009 | 
মনে পড়ে কার ইণ্জিত “মানবের | 19. শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইীতহাজ. (81553) sal 
LIL gE 20. শিক্ষা-তত্ব (Educational টাকি সংস্করণ__অধ্যাপক রায় 90০ | 
থাকে, দুলতে থাকে ।”* {* রন্তকরব'ী, : 21. ভারভের শিক্ষা সমস্ত (Indian ee BE 12-00 | 
পৃঃ৭৬)। প্রাতকার? প্রতকার হচ্ছে, | jh | 


শিক্ষা-মনোব্জ্ঞান (Edu. Psy. with Statistics)-—২য় সংস্করণ 
- অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় 


&1১এ কচেজ রো, কলিকাতা-৯ 


সকল স্তরেই নন্দিনীর আবাহন! তাই 
-- "তো সর্দারের প্রাত নান্দনশর সতর্কবাণী 
“আমি নারী বলে আমাকে ভয় করো নাঃ 
বিদযৎশিখার হাত 'দয়ে ইন্দ্র তাঁর বন্জ্ 
পাঠিয়ে দেন। আম সেই বন্ত্র বয়ে এনোঁছ, 
ভাঙবে তোমার সর্দীরর সোনার চূড়া ।” 
ের্বোস্ত প্তক, প-৭৪)॥ 


16-00 | 


1) gon YS VAT os 
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প্রনেরই আগস্টের স্মাতি-ীবস্মত 
সেই প্রথম ট্রামে-বাসে ঝুলন্ত 
' ঈভড় দেখোঁছলাম॥। ঝরঝরে দোতলা 


বাসের না-ঢাকা অর্ধচন্দ্র দিশড় পর্যন্ত ' 


স্বাধীন [সাটজেনস্‌ বোঝই। কণ্ডাইরের 
থান হয়েছে এঞ্জনের সামনে মার্ড* 
গার্ডে। তখন তো প্রাইভেট বই স্টেট 
ট্রাসপোর্টের আঁস্তত্ব নেই। গাঁড় 
মানেই দাঁড়। 
যারা গলায় গামছা দিয়ে এক পয়সা- 
দু পয়সার আদায় নত যাত্রীদের 
কাছ থেকে। 
উৎসবমণ্ন। ' কলকাতার লোককে 
প্রাণ খুলে গাঁড় চাঁড়য়েছে। 
জুলুম নেই? 
| মহানগরী সাজবে, তাই মফস্বল 
গড়ের মাঠ ক'রে গড়ের মাঠেও লোক 
জমায়েত। যার যেমন খুশি চল। যার 
মত কথা আছে কলকলিয়ে বল৷ কিছ 
দন আগেই হপ্দু-মোছলমান কলকাতার 
পথে পথে ছার খেয়ে পড়ে ছিল ব্রিজ, 
সাঁকোর আঙটায় মৃত মানষের শব 
বদলাছল। ভাসমান মড়ার ভেলায় 
অহানন্দ কাক আর শকুনের দখলবাঁর 
শনয়ে দ্বন্দৰ হয়েছিল। সেদিন কিন্তু 
সে বিভীষিকা ভুলে গেছে শহর কল- 
ফাতা। দিকে দিকে একাট মাত্র 
মল্দোচ্চারণ ‘বন্দে মাতরম'। ছেলেবেলার 
মতি জড়ানো কত রোমাণ্ণত দিবস- 
রজনা প্রকাম্পত একাঁট মাত্র মহান 
অর্থবহ শব্দ ‘বন্দে মাতরমঃ। আজ যে 
শব্দের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের মানুষের 
কোনও মানসক আবেগ বজাঁড়ত 
নেই, আমাদের জীবনে সে শব্দই কন্তু 
[একই সন্ধে বেধে রেখোঁছল আসমদ্দ্র- 
শৃহমাচল। অমন যে বন্দে .মাতরম 
।ধবাঁন, ধার সঙ্গে আমাদের ছল নাড়ীর 
‘যোগ, আজ সে ধ্যান আর উচ্চারত হয় 
না! উচ্চারত হলেও তার মধ্যে 
।সোঁদনের সে স্পারটের উত্তেজক রোম- 
|হর্ষক গন্ধ নেই। বাজনোতিক ফাটকা- 
।বাঁজর শেয়ার বাজারের “কতনা ভাণ্ড 
' ডাক বলে মনে হয়। 

সোদন সেই এক ধ্বানতেই কলকাতা 
ফেটে পড়ছিল। মাতৃবন্দনার এ মন্মও 
ছেড়েছি, মাকেও ভুলে বসেছি--এ কথা 


ড্রাইভার মানেই শখ, , 


_ গাঁল-ঘযাঁজ, 
কিন্তু সেদিন তারাও, 


জোর-, 


কেন জান না বার বার গন হয় আমার। 
কী ক্ষাত ছল বন্দে মাতরমের স্তোব্র- 
টুকু ধরে রাখলে। এ একই মন্রে 
ঘাটের মড়াও ঘূক 'চাতিয়ে চিতার ওপর 
উঠে বসত। আজ জনগ্ণমনের কাঁ 


' বাহার! দাঁত ছরকুটে আছে চতু্দিক। 


এ ফোঁস করে তো ও ঘোঁৎ করে 
লাফিয়ে আসে নেকড়ের মতো। পথ 
চলতে সব সময় ঘুক দুর়দুরু॥।' মনে 
হয় ঠ্যাঙাড়ে কলকাতা ও পেতে আছে 
বড় রাস্তায়। যে কোনো 
মৃহূর্তে অজ্ঞাত আততায়ীর কবলস্থ 
হওয়ার আশংকা। 

কিন্তু সেদিন, সেই প্রথম ১৫ই 
ভারতের ইতিহাসে তার 


বার একইভাবে আসতে পারে না। 
কারণ তার পরও ভাগনরথীতে অনেক 
ঘোলাজল গাঁড়য়ে গেছে। 

তবু মুছে যাওয়া সেদিনের স্মাত 
রয়েছে অক্ষয় হয়ে। আমাদের এজ 
গ্রুপের জেনেরেশনটা খতম হ'লে তাও 
জার থাকবে না। পরের বুগের ছেলেরা 
স্বাধীন যুগের ছেলে। পন্-পান্রকার 
পাতা ঘেটে হয়ত কেউ কেউ ধ্যানে 


. ধিত্র সাজাতে চেষ্টা করবে, যাঁদ কেউ 


তা আদৌ করতে চোন্টত হয়। 
- সোঁদন মনে হয় নি, ইয়ে আজাদী 
ঝূটা হ্যায়। আংরেজ পল্টন মুরদাবাদ 
তো ন আর £প খাড়া হ্যায়। জাংরেজ 
সাব গাদ্দ ছোড়া তো হীন্ডয়ান সাব 
কা .নেকটাই লটপটাতা হ্যায়। 
আংরেজকা লাশ, ডানার, গান-বাজনা, 
ওয়াইন, ওম্যান_বিলকুল হট গিয়া তো 
ইণ্ডিয়ান বলড্যাল্স আউর ্রসমাস ইভ 
হ্যায়। রান্নাঘরকো “ঁকচেন' আউর 
দালান'কো ডাহীনং প্লেস বোলা ষাতা 
হ্যায়। মাইজী হো গয়ী মেমসাব 
আউর মাতা-পিতা, ড্যাড-মাঁস। 
অর্থাৎ ১৫ই আগস্টকে যাঁদ একটি 
বর্তমানকে বলব, ১৫ই আগস্টের 'মাম'। 
৪১৪ - - 


.সোঁদন। 


মায়ের 'মাঁম’ হয়েছেন নয়া ভারতের 
ধবড্‌ হেয়ার মামানকুল! 

এই পাঁরবর্তমান কলকাতার বুকে 
দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার ছাঁবর এল্বাম- 


ইংরেজের ভাঙা 
ট্রামে, যে ট্রাম দু'পাশে টাল খেয়ে চলত, 
সেই প্রথম সে ট্রামে বাদুড়ঝোলা মানুষ 
দেখেছিলাম। দিল্লী দুর অস্ত? 
কিন্তু ডালহোঁসীর লাট ভবনের গেট 
খোলা। বহুকালের শোষণে সাজানে৷ 
সে প্রাসাদ কেমনতর? কলকাতা উপচে 
পড়ে দেখতে গেছে সেই জ:-প্যালেস। 
আম সাংঘাতিক বীরত্ব করোছলাম। 
মনে আছে, ট্রামের চাকায় যে বাড়াত 
অংশে পা রেখে আজকের দুধের খোকা 
থেকে ঘাটের বৃদ্ধ পর্যন্ত আকছার 
আসা-যাওয়া করছে, কয়েকাঁট বন্ধুর 
পাল্লায় পড়ে সেই সাজ্বাতক গ্যাভ- 
ভিতরের স্বাদ গ্রহণ ক্রোঁছলাম 
মস্তবড় এক পরাক্ষী গানের 
আনন্দে শহর কলকাতার ধমনীতে তীর 
রন্তস্রোত টগবগিয়ে ফুটছে সৌোঁদন। 
যায় যাবে যাক প্রাণ, কৈ পরোয়া নেই। 
স্বাধীনতা নামক অজ্ঞাত চীঁজ যে 
শহরের হাতের মঠোয়, সে জানে না 
দ্বিতীয় কোনো গ্যাঁজিডেন্ট। 

সবাই হর্ষোৎফুল্ল। রাম কণ্ডাইররা 
সেকালে স্বল্পবয়সী দেখলেই মাকড়- 
সার মতো বড় পায়ে এগিয়ে আসত, 
যেন জালে পড়া মাছি মারবে। ইংরেজ 
কোম্পানীর পয়সা মেরে কঃচো কল" 
কাতা ট্রামে চাপবে, এই ভয়ঙ্কর অন্যায়ের 
তখনও ‘তোম’ "তু" 
ছোটরাও 


কথা বলত না। সুতরাং 'খাপচ্দারয়াস' 
অগ্নিশৰ্মা হয়ে থাকত তারাও। বাগে 
পেলেই শাস্তি। সৌদন কিন্তু ওরা 
শুন্য ব্যাগই দিনের শেষে ডিপোয় গিয়ে 


এটুকুই? 
কে জানে, আর তো কিছু মনে পড়ে না। 
ভার একটা উৎসব! যেন শহর জে 
মস্ত ফ্যাস্তা বা ফিয়েস্তা। 

গান্ধী টুপী আর অশোক চক্র- 
শোভিত তেরত্গা পতাকার হট কেক 
সেল। পথে পথে ব্যাজ পাঁরয়ে টাকায়. 
টাকা লাভ। বাঁড় বাড়ি ফ্ল্যাগ তোলার 
প্রীতযোগিতা। প্রভাতে প্রভাতফেরণ, 
রাতে বাজী মাণে-ময়দানে। ,. 

শুনলাম, সব নাঁক পাল্টে যাবে? 
স্কুলে-কলেজে পাঠ্যাবধয় পাল্টাবেঃ 


০ ০০৪ 


) 






সুরু.খেকেই আপনার শিশুকে গ্র্যাক্সো! মিল্ক ফুড দিন । কারগ, ম্যাক্সো বিদ্ধ 
[ছড--শিশুর প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্টিকর খাগগুণে ভরপুর যন্পূর্নবেবী ফুড" 
বল ক'রে থ'ড়ে তোলে শিশুর হাড়, মাংযপেশী আর রক্ত ॥ 

ভারতের শিশুদের জন্যে সরচেয়ে প্রথম যারা মিল্ক ফুড তেরী করেছিবেনঃ: 


করাই তৈরী করছেন-রনে। মি দুদ: 8৬এএন অব দোকানেই গাবেন ৪ 


‘£১৫ 


ঞ্তৃভাষায় মুখ উচু করে কথা বলবে 
মানুষজন। শুনলাস, মায়ের দেওয়া 
মোটা কাপড় পাতলা হবে। বাপের 
দেওয়া মোটা 
হাসবে। ঘরের ছেলে আর পরের 
চাকার করবে না। দেশের ছেলের 
ফাজ জুটবে, দেশের মায়ের দুঃখ 
ঘুচবে। আর প্যালশঃ সোঁদন লাল- 
মুখ অবশিষ্ট সার্জেণ্টরাও বাপের 
সংপৃজ্ঞরের মতো কত ছেলেকে যে 
রাস্তা পার করে 'দিয়োছিল! 

তা সে রাত কাটল ক কাটল 
না, পরে আর বুঝতেও পার ন! 
শুধু বুঝলাম, একটা মস্ত কাণ্ড ঘটে 
গেছে। লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করতে 
গিয়েই মহা ফ্যাসাদে পড়োছিলেন, এ 
স্বাধীনতা গোটা ভারতের ম্যাপটাকেই 
রেড দিয়ে চিরেছে। রেডের ধার 
বাঁঝ পসল্কেন। প্রথম টান তুলির 
টানের মতো” কাটে তবু লাগে না। 
এ-ও সেই দশা। লাগল যখন, জবালায় 
জএলযীনতে কলকাতার সমাজজীবন 
পুরোপ্নার লাট খেলো, তখন আর 
উপায় নেই। শিয়ালদা স্টেশন লোকে 
লোকারণ্য। স্বাধীনতার জন্য মূল্য 
গুণে দিয়ে এসেছে এক দল মানুষ । 
চালান ছাগের মতো তাদের এনে 
ফেলা হচ্ছে শিয়ালদহে। লাঁর লার 
সেই সব জীবন্ত মাল চালান হয়ে যাচ্ছে 
ধরতন্র। অনেক পাঁরবার ক্যাম্পের 
. কনসেনট্রেশন থেকে রেহাই পাওয়ার 
জন্য 'নাপ্বাদিকে নিজের রস্কে ছাঁড়য়ে 
পড়েছেন। ওঁদের নিয়ে লেখা হচ্ছে 
নাটক, গল্প, সুর হচ্ছে নতুন নতুন 


হাঁকিয়ে বসলেন। কেউ-ই বাস্তুহারা 
নন। জন্মে অবাধ বাবা, দাদার সঙ্গে 
আজ্ঞা দিতে দেখোঁছলাম। তাঁরা কোন্‌ 
যাদবলে গর্বহারা দলে নাম 'লাখয়ে 
বাড়, জাম হাঁকয়ে বসলেন। কত 
লোকের যে সার্টিফকেট হারিয়ে গেছে 
বলে ডক্লারেশন পড়ল এবং কত 
মানুষ যে বান্শ থেকে বাইশ বছর 
গাঁপয়ে নিলেন, কত পোদ্দার উপাধ্যায় 


হলেন, কত দাসের দন্ত ‘স’ তালব্য ‘শ' - 


হয়ে গেল, তার আর লেখাজোখা রইল 
মা। যে কলকাতা ছল উত্তরে শ্যাম- 
বাজার, দাক্ষণে টালশগঞ্জ বালণগঞ্জ 
টাম ডিপো, পুবে সার্কুলার রোড এবং 
পশ্চিমে হুগলী নদীর ঘাটা আঘাটা; 


জনবসাঁতি ঘনবসতি এবং বন কেটে - 


বসতকারীর কল্যাণে তা বেড়ে বেড়ে 
হ'ল বিরাট। জম দখল, বাড়ি দখলের 


চাল থালায় থালায় - 


সাপ্তাহক যস্‌মতণী 

বাহাদুর -আজ যে পাঁটই নিক, 
পাইওনায়ার হলেন এই পথে এ নতুন 
ইহুদাঁরাই। তাঁদের পারশ্রমে তোর 
হ'ল গ্রেটার ক্যালকাটা । গ্রেটার 
--১৫ই আগস্টের দঃঃস্বপ্নময়শী বন্য 
রাত্রির শিহরিত দীর্ঘ*বাস। কিন্তু 
তার চেয়ে ‘বেটার’ কিছ আর হ'ল না। 

আম সেই গ্রেটার . ক্যাললকাটার 
কাসুন্দী-ফেরীওয়ালা; আজও ১৫ই 
আগস্টের নিয়ম রক্ষা করে দু'পাতা 
লেখার আকাঙ্ক্ষাজীবী। 

১৫ই আগস্টের পরে প্রাপ্ত কলকাতা 
অবশ্যই পূর্ববার্তনীর চাইতে মেদে- 
বিলাসে বার্ধতা, তবে ১৫ই আগস্টের 
উৎপণঁড়নও কম হয় 'নি। 

কী পিট্ীন বাপস-রে বাপস, তার 
পর থেকেই । :৪২-এর কলকাতাকে মনে 
আছে। মানুষে-প্ীলশে সম্মুখ সমর, 
সময় বুঝে গোঁরলা ফাইট। কিন্তু তার 
পরও মনে 'আছে ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য 
আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, কর্ম- 
চারী আন্দোলন আর ছাত্র আন্দোলন 
তো আছেই। 

প্যারেড গ্রাউণ্ডটা) পাঁণ্ডিত জওহর- 
লালজীর বন্তৃতাভূমি থেকে ক্রমেই 
আন্দোলনের ময়দানে পাঁরণত হ'ল। সেই 
অবাঁধ ক্রমেই ১৫ই' আগস্টের দ্যযীত ম্লান 
থেকে ম্লানতর। বীরের রভন্রোত, 
মাতার অশ্রুধারায় ক্ষ্যাপা কলকাতার 
গর্ভস্থ জলানদ্কাশনী ব্যবপ্থা মজে 
যেতে লাগল। সংসবীয় গণতন্দের 
মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী মেরে রাজপথ 


জনপথে একচ্ছত্র আধিপত্য আর টিকিয়ে ' 


রাখা গেল না। ১৫ই আগস্টের 
আশশর্বাদে তোর 'বারলো হাউজের 
পেছনের বাঁড়টা”, আজ গায়ে আলোক- 
সঙ্জা পরতেও শকল্তু' ‘কিন্তু’ করে। 
তেরঙা পতাকাশোভিত সে বাঁড়র 
সে ইজ্জং আর নেই। 

কেন না ১৫ই আগস্টের পর কলকাতা 
যেন দ্বিতীয়বার এক স্বাধীনতার 
মানীসকতার মস্ত প্রত্যক্ষ করোছল 
পথে পথে। আবার বাঁজ, আবার 
উৎসব, আবার আলোকসজ্জা । সেই 
সঙ্গে কাঁদি কাঁদি কাঁচকলা। 

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 'দ্বিতীয়- 
বার স্বাধীন উচ্ছ্বাসে ফেটে -পড়েছে 


"কলকাতা লাল আলোয় নগর সাজয়ে। 


ফের হতাশ হয়েছে। 
তবু এবারও ময়দানেই ৯৫ই 
আগস্টের আয়োজন। ভাঙা কংগ্রেসের 


এক পক্ষ সভা ডাকছেন। অন্য পক্ষ ডাক 
ছাড়বেন শহীদ মিনারের পাদদেশে ॥ 
কলকাতা ভেঙে ভেঙে তছন্ছ। 
মূরুব্বীয়ানার সাটিফিকেট-দাবিদাররা 
তাকে নিয়ে নেট প্র্যাকটিশ করছেন। 


৪৯৬ 


শহরবাসণর একমার সাম্যনা-*” 
রেতে মশা, দিনে মাছি, 
বোমায় 'পেটো'তে আছ। 
মারছে টহল সি আর পি, 
কাঁলকাতা শহরে নাই কী? 
ফিফটিনথ আগস্ট ঘরে আসে, 
কাঁলকাতা বেচে আছে 


দাত্ব হাড়ে মাসে! A 


তা বেচে আছে ঠিক কথা। শহর 
তো আর নশ্বর নয়। জীন্মলেই 
মারতে হবে এমন মুচলেকা দেওয়া 
নেই কোথাও, তবে এ বাচন একরকম 
মর়ণ-সমান প্রায়। 

বুড়ো হাড়ের মরণ, খুব আশার 
মরণ, তরুণ কাঁচা মনের মরণ, ফুটপাথে 


কলকাতা। 
প্রফুল্ল সেন, বিজয়াসং অজয় 


মুখার্জী? প্রফুল ঘোষ বাংলা দেশের 
ছকে চার কোণায় বাঘবন্দী খেলেছেন। 
জ্যোতি বস, বিশ্বনাথ মুখাজাঁ, আর 
আর 'এবং-সেবং-রা' হারে রে রে রে রব 
তুলে তেলো বাঁশের লাঠি বনবন 
ঘোরাচ্ছেন। এখন আমলার কলকাতা 
এক নয়া বস্তু 

কলকাতা? 

জব চার্নকের আমলে এ শহরের 
এফাঁট কল্পচত্র তোর হয়েছিল 'িদেশীর 
মনে। ১৫ই আগস্টের ফ্ল্যাগ দিল্লীতে 
সামাঁজক সমস্যাণ বাব ডি বাগে 
ছায়া ফেলে যে লালবাড়, সোঁট 
আস্বাধীনতা ঠটো জগন্নাথ। পথের 
{মাঁছলে বসধৈব কুটম্বালঙ্গনের 
আওয়াজ। ১৫ই আগস্ট তাই কার 
বাঁড় কেক কাটা হল, শহর কলকাতার 
তাই নিয়ে বড় একটা মাথাব্যথা নেই। 
মিস্দধীর যেমন কোঠাবাড় বানিয়ে 
ছুটি। এর পর সে গৃহে তার প্রবেশাধি- 
কার পর্যন্ত নেই; কলকাতার তেমান 
প্রথম ১৫ই ই আগস্টের যাগ তুলেই ছুটি, 
স্বাধীন মেওয়ার অংশভাগে তার 
শেয়ার নেই! ভারতের যেখানে যাও, 
সাজানো শহর গড়ে উঠছে, চোখে পড়বে! 
কলকাতা এসো, মহান অবনাতির চিন 


কলকাতার কাছে ফিরে 
আসে এক বিশেষ দিনের স্মাতি হয়ে। 
কিন্ত তাও জার ক'দিন? আমরা যারা 
চাঁলশের চৌকাঠে পা পাততে যাচ্ছ, 


তারাও চোখ বুজলেই টাটকা স্মাঁভ- 


ইতিহাসের পাতা। গল্প করার লোক 
পর্যন্ত থাকবে না। . 
শ্িতের্ন 


স্পা 


বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে 


_. গত ১৪ই মের সংখ্যার সাপ্তাহিক 
| বসমতাঁতে প্রকাশিত বঙগাদর্শনে “বিশ্ব- 
{বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ” স্তম্ভে বঞ্জাদর্শন- 
সরল ভাষায় যে স্নাচান্তিত বন্তব্য রেখেছেন, 
পীন্রকার একজন 'নয়ামত পাঠক এবং ছাত্র 
হিসাবে তাঁর প্রাত এবং তাঁর বন্তবোর প্রাতি 
অভিনন্দন ও সমর্থনে আমি পাঁন্তকার 
. পাঠকমনে দ:'-চার কথা বলতে চাই। 
অর্থলীত, রাজনীতি, দ্ংস্কাতি, 
সমাজ, শিক্ষা-জীবনধারণের প্রাতাট 
অলিত্তে-গাঁলতে আজ শোষণ-আঁবচার, 
সীবধাবাদ, অন্ধ অনকরণ-বেলেপ্লাপনা, 
ধর্ম নিয়ে, জাতি নিয়ে নোংরা হানাহানি, 
দুনাীত-ীবজ্ঞানীবমূখতা বেনোজালর মত 
হু হু করে ঢুকে সাধারণ মানুষকে কোন্‌ 
সর্বনাশের অতল িবরে নিয়ে চলেছে-_তার 
. খবর কে রাখে? 
পৃথিবীর বৃহত্তগ গণতল্বের দেশ এই 
ভারতবর্ষে যখন তথাকাঁথত অস্ডজাত, 
শাদ্তাপ্রয় ও ভদ্রলোকেরা দেশব্যাপী এই 
অশাদ্তিকে তরুণদের ফ্রাস্ট্রেশন, সমাজ- 
- বিরোধীদেব অগাণ্টসোশ্যাল ক্লাইম প্রভীত 
আখ্যা দিয়ে আসল কারণকে নেপগো রাখার 
জন্য শাক 'দয়ে মাছ ঢাকার চেস্টা করছেন, 
তখন বহু আভিজ্ঞ, বহু সংগ্রামে পোড় 
খাওয়া রাজনৌতিক নেতারাও তাঁদের 
স্বীবধাবাদী রাজনীতির নোংরা খেলায় 
ক্কুষকে-কৃষকে, শ্রামকেশ্রীমকে দাঙ্গা 
লাগয়ে প্রকৃত শত্রুর ‘ঢাল’ তোরতে রসদ 
জোগাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে কয়েকটা গ্রাম 
. উজাড় করে খেটে-খাওয়া মানুষদের শহরের 
আলোৰলমলে, 'িচবাঁধানো রাস্তা দিয়ে 
ময়দানী সংগ্রামে নিয়ে গিয়ে মশালের 
লাল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে, তাদের র্াট- 
: গুড়ে তৃপ্ত করে হাত-পা ছুড়ে আগামী 
ভোটযুদ্ধের মহাভারত শোনাচ্ছেন? 


1 এ অবস্থায় সবচেয়ে বোশ দুর্ভোগ 
পোহাতে হচ্ছে ছান্রদের। অধ্যয়ন তপস্যা 


-শকন্তু খাল পেটে? সব ছাত্রের পিতৃ- 
পরুষের শতাব্দী-সণ্চিত কোষাগার ভেঙে 
‘পড়ায় চালানোর ক্ষমতা নেই। সংখ্যায় 
তারা মীষ্টমেয় এবং কেবল ব্যতক্রমই। 
অনসল স্বাভাঁবক ঘটনা হল অ'্ধকাংশ 
ছাত্ৰই দৈনান্দন অর্থনৌতক দৈন্যদশায় 
'প্রপগীড়ত {পতা বা অভিভাবকের মাস্যাস্তক 
কণ্টাজত উপার্জনের একাংশ দিয়েই 
শিক্ষার অর্থভার বহন করেন। সেই সব ছাত্র 
যখন শিক্ষান্তে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা পেয়ে 
নিত্যবর্ধমান সাংসাঁরক দারিদ্যু আবাশক 
লাঘবের সাঁদচ্ছায় উপার্জনের ফটক 
খোঁজেন, তখন দেখেন সব ফটকেই তালা- 
বন্ধ। কোনোটা ভিতর, কোনোটা বাইরে 
থেকে। 

ইাঞ্জনীয়ারা আজ ওভার শ্রেডাক- 
সনের , বাল (শিক্ষায়তনগয়াল যেখানে 





নিছকই বিদ্বান তোৌরর কারখানা হয়ে 
দাঁড়য়েছে)। কথায় কথায় ছাঁটাই, লে-অফ, 
লক-আউট, ক্লোজার, িসচার্জনোটিশ। 

চাকুরী বা জীবনের ব্যবহারক ক্ষেত্রে 
যে শিক্ষার কানাকাঁড়ও মূল্য নেই, সেই 
শিক্ষার প্রাত ছাত্রদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা 
ওংসুক্য আসবে কোথা থেকে? 'ভার এর 
প্রত প্রচন্ড ক্রোধে, িন্ধারে, নৈরাশ্যে, 
ঘৃণায় যখন তাঁরা ক্ষিপ্ত হন, জবাব চান, 
প্রাতকার চান, পথ চান-_তখনই তার 
গালভরা সরস নামকরণ হয় রাজনশীতর 
নোংরামী, হঠকারিতা, বিশৃঙ্খলা, হেলে- 
মানুষী ইত্যাঁদ আরো কত কি! আর 
টোটকা হিসাবে আসে ঘুদ্ধিজীবী- 


মীস্ত্কজাত উপদেশামৃত সহ 'কণ্চিৎ 


শান্তবার সেচন, শান্তিরক্ষক পুলিশ; 
সমস্যার সাধারণ উৎসমৃখ আঁবিজ্কারে লেগে 
যায় কামাটর শোভাবাঘ্রা। 

সাঁওতাল ভূমিহীন কৃষক যখন তার 
ছ’ মাসের 'শশদসম্তানকে খেতে দেওয়ার 
অক্ষমতায় ভাকে ঘুম পাড়িয়ে ভোলানোর 
জন্য তার মুখে "হাড়িয়া”্র প্রলেপ দিচ্ছে, 
স্বাবধাবাদী রাজনীতির নোংরা খেলায় 
নঃস্ব শ্রমিক যখন বাঁচবার একমান্র পথ 
হিসাবে চোখের সামনে দেখছে কাঁড়কাঠ 
আর কয়েকগাঁছি দাঁড়, তখন ছান্রবা যাঁদ 
নেই, সে ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলে আমি 
বিবেকের কাছে অপরাধী হব না; তখন 


ছাত্রদের প্রীত দরদে অহরহ আঁখি বর্ষশ* 


কারী মানবতাবাদীরা তাকে কি বলবেন? 

আত্মহননের রাস্তা ওটা? বেশ, তবে 
অনুগ্রহ করে সেই সব মানবতাবাদী যাঁদ 
পথভ্রষ্ট ছাত্রদের সামনে শুন্তমেলা ছাড়া 
অন্য কোনো বিকল্প পথ দেখাতে পারেন, 
বলুন। 


শৈবালকুমার শীল 
রামচন্দ্র মৈর লেন, কাঁলকাতা 
ভ্রম সংশোধন 
১৬-৭-৭০ তারখের সাপ্তাহক 
ঘসমতীর “আন্তর্জাতিক” বিভাগে 


পাঁকিম্তান সম্পর্কে যে খবর বৌরয়েছে, 
সে সম্পকে কিছ বলার আছে। 
€১) লেখক মোহাম্মদ "তোয়াহা”র 


পাঁরবর্তে “তোফা” -দখেছেন। প্রকৃত 


৪১৯৪ 


পদবী হোল তোয়াহা! তোয়াহা বর্তমানে 
পূর্ব পাঁকস্তানে কম্দ্যানস্ট পার্ট অব 
পাঁকদ্তান 'মাকীসস্ট-লোনানস্ট) গঠন 
ক্ররেছেন। 

(২) লেখক লিখেছেন যে, তোরাহার 
মত মদজবরের দলের কছ কিছ; নেতৃ- 
স্থানীয় লোকও নর্বাচনকে প্রহসন মনে 


প্রগোঁসভ লীগে” যোগ দিয়েছেন। 
এই বন্তব্য সাঁঠক নয়, কারণ, €ক) 
এন-প-এল বা ন্যাশনাল প্রঃ লীগ স্রষ্টা 
আতাউর রহমান মূলত ব্যন্তগত 
{রোধের জন্যই আওয়ামী লগ ছেড়ে- 
- ছেন। সম্ভবত লেখক জানেন না যে, কম 
করেও ১৯৫৭ সাল থেকেই মীজবর ও 
আতাউরের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে ভকটা 
ঠান্ডা লড়াই চলাছল। আাঁওয়ামট লগ 
থেকেও মীজবরের তুলনায় নিজের ইমেজ 
মণ্ট হয়ে যাদে। প্রধানত এই দ.শ্চন্তা 
এবং ঈর্ধায় আতাউর রহমান আওয়ামী 
লখগ ছেড়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য 
আওয়ামী লগ-নেতা, যেমন নওয়াবজাদা 
নসরল্লা, আবদুস সালাম ইত্যাঁদর প।থ'ক্য 
এই যে, তাঁদের মত তান সরাসার সীবধা- 
বাদের রাজনীতিতে গা ভাসান নি। 
খে) এন-প-এলও নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে। 
তাদের নির্বাচন! প্রচার বেশ ভালরকমই 
চলছে। লেখকের লেখা পড়ে মনে হাচ্ছিল 
ঘাঁঝ [নর্বাচনীবরোধী আঃ লীগ-নেতারা ' 
এন-ীপ-এল-এ যোগ দিয়েছেন নির্বাচন 
বয়কট করার জন্য! তা মোটেই নয়, 

এন-প-এলও নির্বাচনে নেমেছে। 
€৩) জামাতের নেতৃত্বে যে প্রীতীক্িয়া- 
শীল মোর্চা গড়ে উঠেছে, তার নাম 
"ইসলাম পসন্‌দ্‌ পা্টি”। নামেও যেমান 
পলে চমকানো, কামেও তাই। “ইসলাম 
কাফের-এই ছাড়া আর কোনও শব্দের 

অর্থ সম্ভবত জানে না। 

-আবদঃল খালেক, 
রমনা, ঢাকা 


“পরবাস শ্রনলো 


প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ জানবেন। 
শিনরীক্ষার নামে বাংলা গল্প থেকে যখন 
গৃলপকেই বাদ নেবার চেষ্টা চলেছে, সে 
সময়ে. "পরবাসে মত গল্প নিঃসন্দেহে 
উল্লেখষোগ্য। ধরলার শব্দ, হারলালের 
নৌকো বাওয়া, নতুন ধানের গন্ধ এবং 
নিপুণভাবে পূর্ববঙ্গের ভাষার ব্যবহার 
সব 'মালয়ে নস্টালাজয়ার বাতাবর্ণ বার 
বার একদা জল্মভূমির স্মৃতিকে স্মরণ 
কাঁরয়ে দয়েছে। লেখককে ধন্যবাদ । 

অনুরাধা গুহ 
মালগাঁ, গৌহাটি-১১। 





গাতষাট সালের পনেরই এপ্রিল . 


রাওয়ালাপান্ডিতে বসে নুরুল আমন 
সাংবাদিকদের জানাল: য়ে, “অলপ কিছু- 


দিনের মধ্যেই বিভিন্ন, রাজনৈতিক দল . 


ঢাকাতে মাত হবে), একটি এক্যরদ্ধ 
নিখিল পাকিস্তানী, রাজনৈতিরু সংগঠন 


জাঁগ এবং জামাতে. .;ইসলাম একটা 


বোঝাপড়ায় আসার: জন্য জোর; চেস্টা : : 


শর করে দিয়েছে,: আসন্ন. ডাকা: আর 


বেশনে, তারা, নিশ্চয়ই : সাফল্য অর্জন 
- বানিয়ে মাঠে) ঘাটে, রাস্তায় . 
: ছেড়ে দিয়েছে এবং এমব টাউট. জনতাকে . 
: সশদ্ক সংগ্রামের: পর্থ থেকে সুকৌশলে . যে 
+ টেনে: এনে, -মিরস্ব করে: শাসকচকের 


করবে”, ইত্যাঁদ।- পেশাদার : খবর, ও 
গজব ব্যবসায়ীরা, :..ন রুলের এই 
শনযধবাদিক বৈঠরু” সম্পর্কে কি. মন্ত্তর্য 
ক্ররোছল ত্য' ঠিক. মনে. পড়ছে না, 
ভবে এটা। ঠিকই বোর. . গিয়েঁছল যে, 
আয়, খাঁর. দালালের, ভূঁমকায় রুলের 
ছুযভনয়ে মুগ্ধ, হোয়ে তারা বরে বার 
শশোভেনাল্লা” বলে, লাফিয়ে উঠোঁছল। 
শ্মকিস্তানের বজায়া, সংবাদপন্রগলির 
গ্ীতীবধি এত বিচিত্র যে, সাধারণ 
গরোলুরধাঁধার, মতই জাঁটল, মনে হয়। 
প্রাতকিয়াশীল, বুর্জোয়া শিহপপাতি, 
আমন্তপ্রতু এবং অত্যাচারী, শ্যসকদের 
ফরয অনুরূপ হা উচ্ভৃত 
এই সর মার্কামারা কাগজওয়ালারা 

তাদের পোঁ-ধরা ছু সংখ্যক 
হয়াসাহেবকে রাতারাতি “অপজিসন 
জডার” বানিয়ে জনতার মধ্যে ছেড়ে 
দেয় এবং এমনভাবে এসব লীভারদের 
শাস্তি করতে থাকে যে, ভালমানুষ 
দেশবাসীর চেখে তারা.খুব তাড়াআড় 
শহরে’ হয়ে যায়। অতঃপর এই 
দুহরোর দল: জনতার মারস্খী .মনো- 

দাঁময়ে 


, যাচ্ছিল।. 
হুসাঁলম লগ, নহহরাদ্থা আওয়ামী . 


. বিজান্ত 


সম্পাদকীয় কলমে পারবেশিত হোল ষে,. 


সাধারণ মানুষের কাছে জনাব আমন 
হোলেন.। প্রমাদ গুণলাম আমরা; ছাত্র, 
কৃষক ও শ্রমিকরা । কেন না আমাদের 
পুরোন, আঁভজ্ঞতা দিয়ে আমরা. বুঝতে 


: প্রারাছলাম: যে, গণআন্দোলনকে ধ্বংস 
‘করার: জন্য, শামকচর আর. একটা নতুন 
গড়ে উঠতে আর দের নেই। ত ছড়া : 


ফান্দ না প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটতে 


রাস্তায় 


পলিশ ও সৈন্যবাহনীর মে?সলগান্নের 
মুখে দাঁড় কাঁরয়ে দিয়ে .সরে পড়েছে। 
যাঁদও আমরা নির্বাচনশররোধী এবং 
সশদ্ সংগ্রামে “বিশ্বাসী. তা" হোলে 


. চুয়ান্ক মালের: লীগ-বরোধা - নির্বাচন 
, ও'আন্দেলনকে, আমরা, আজও আঁভ- 
- নন্দন৷ জানাইং॥ চুয়ামর, এ 
. আন্দোলনকে যারা. পথে. বাঁসায়াছল, 
. তারাই, আজব এই সন্ভরে, নতুন ফান্দ 
- এঁটে নতুন শয়তানী চাল, দিতে._.চেস্টা 
* করছে,” 
-আয়ঃরের গাঁদ, পোস্ত হতে না, হতেই 


দ্বার 


বাষাট্র, . তেষাট্র : সালে 


আবার, যখন আগুন জবলে. উঠল তখন্ই 
সঙ্গে, সঙ্গে আঁবভাব হোল, নুরুল 
আঁমনের।, সে তার এন, ডি, এফ-এর 


' ছাই বিয়ে, এ আগুন চাপা দিতে চাইল, 
কাজও হোল, কিছুটা, কেন না সংগ্রামী ' 


জনত্া,ঘারা জনগ্রণত্যান্রিক- 'রিপ্লর্রের 
অংশ. নূরুলের . .বন্তুতার মারপ্যাে 
হয়ে পড়ল।. সাতবাটতেও 
দালালবাহনন সমান সাঁকুয় ছিল। 


অত্যাচারের চড়ান্ত্র করলেও. 'আম্রা 


. পূর্ব বাংলার 'স্বায়ভ্ুশাসনের, দারীতে 


এক্‌. অপ্রাত্বরোধ্য' গণ-আন্দোল্রন. গড়ে 
তুলোছলাম'। ঠিরু সেই সময়ই নতুন 
কনর বিভেদের। বীজ নিয়ে, হাজির হল 


* “বঙ্গের” মজিবর... রহমান, যে. 


ইউসুফ হারুনের. কাছ, থেকে 81 


এএবারা আর; এন্য ডি; এফ: নয়, . 
* এম বা" পাকিদ্তান ডৈমোক্েটক- মুভ- 


: আজ মৌলানা, 
. গ্রণতন্ছের ছে'ড়া ছাতার নিচে, দাড়য়ে: 
. মজিবর, মোজাফ্‌ফর, ন্বরুল, কাইয়ুম 


. গলা, 


: যে, এঁপ্রলের শেষে বা'মে'র প্রথম সপ্তাহে 
: ঢাকায়' নরূল ও তার সহচ্ররন্দে এরটা| 
al 


দেখে। এন নুরুল আমনও। তবে 
রিড, 


মেন্ট'নিয়ে। কিন্তু ‘ততদিনে: আনেক 
দেরী. হোয়ে গিয়োছল। 
করে বিক্ষোভের যে. সমাদর তৈরি হয়ে- 
ছিল, এরং অপদার্থ আয়ুব নিজের 
হাতে, র অজান্তে যার বাঁধ 
কেটে দিয়েছিল (মার্কস ঠিকই 
বলেছেন; যে, অত্যাচারী নিজেই প্রাত- 
শোয়. নেওয়ার অস্ত অত্যচারতের 
হাতে তুলে, দেয়), সেই আন্দোলনের, 
সেই বিক্ষোভের মহাসমূদ্রকে প্রত্যাঘাত 
করার। ক্ষমতা: মুজিবর: বা লুরূলের 
ছিল, না। তারা তাই আরও, বড় এক 
আয়োজন করল, যার নাম-ডাক বা 
ডেমোক্রেটিক আযাকশখন কমিটি। শোধন- 
বাদী মোজাফফর, ওয়ালী খান, ও 


মাহমুদুল হকদের ন্যাপও, এই আয়ো- _ 


জনের, অংশীদার ৷ ভাসানী 
বাইরেই থাকলেন॥ আর এইবার এই. 
সত্তরে, যে সত্তর মুক্তির দশক, সেই: 
সত্তরের প্রথম বছরেই আমরা, দেখাঁছ 


. আরও অনেক, অনেক বড় এক রিপ্রর" 
বিরোধী, আয়োজন । 


শু তাই নয়,' 
একই সাথে এ কথাও বুঝতে পারা 
, 'িপ্লর যত. আসল হচ্ছে, মান্য 
যত, মারমুখী হচ্ছে, ততই তথাকাঁথত 
মুখোশ খুলে যাচ্ছে।, তাই 
ভাসানীও সংসদীয় 


ফকা, চৌধুরী প্রমুখ দালালের, সাথে 

:  তারস্বরে. চিঃকার 
করছে। ; 
নতুন: চক্লান্তের' মোকাবিলা, ' করার: জন্য 
প্রস্তুত হাছ তখন খরর পাওয়া: গেল, 
| 


বসরে। - যথাসময়ে, অর্থাৎ 


' সাতযাটুরী পয়লা, মে ঢাকায়' ন রুলের, 


মহায়জ্ঞ শুরু হয়ে গ্েল। এন, ভি 


. এফ-এর পক্ষ থেকে এল: নুরুল স্বয়ং 
:তা’ ছাড়া হামিদুল হক চৌধুরী. এবং 
'আতায়ুর রহমান খান'। “কাউন্সিল 


যোগে দিল তুফাইল মোহাম্মদ; মহম্ম্‌, 
আয়ুব অর সেপাই:সামন্ত , নিয়ে, - আবদুর রাহস:এবং 


'গমুলাম.:. আজম 
আওয়ামী লীগের যে অংশটা হীতশ 
মধ্যেই দল ছেড়োছল তারাও এল/ 
তাদের মধ্যে ছিল নওয়াবজাদা, নছর্ুলা, 
আবদুস সালাম খান এবং গুলা, 
মোহাম্মদ খান_লুনধ্খাওয়ার।, নিলামে: 
টিনের গক্ষে লেখ দির জারী, 


হক চে 


1 


চে 


তিল” তল 


লা 


মোহাম্মাদ আল’, ফাঁরদ আমেদ এবং 
এম আর খান। পি, ডি, এম-রর এই 
বৈঠকে একটা আটদফা কর্মসচা তোর 
করা হোল। দফাগুলির সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় 
ধৃদাচ্ছি £ঃ (১) পাকিস্তান হবে একটি 
ফেডারেশন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে 'নর্বা- 
চিত সংসদীয় সদস্যরা দেশের যাবতীয় 
শীত নিনর্ধারর করবে। স্বাধীন 
'বচারাবভাগ, স্বাধীন সংবাদপত্র এবং 








পতি দন 


সাপ্তাহিক ৰসৃঙ্গতণী | 
সম্পূর্ন মৌলিক ' অধিকার-এই তিন 
€২) প্রাতরক্ষা, বৈদোশক. নীতি, ফেডা- 
রেল অর্থনীত, মুদ্রা এবং আন্তঃ- 
আশ্টালক যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় 


করতে হবে। এই ক'বছর পর্ব" 
পাঁকস্তানের নিজস্ব বৈদেশিক মন্দা 
তার -প্রাতরক্ষা এবং উন্াতর জন্য বয় 
করা হবে অর্থাং পশ্চিম পাকিস্তান এই 
মুদ্রার অংশ দাবী করতে পারবে না। 


রঃ £ টু 
ন দিতে রিকি উই উৎপাধন। 


সরকার পাঁরচালনা করবে৷ (৩) পূর্ণ - (6) উভয় অঞ্চলের প্রতানাধদের নিয়ে 


আঞ্টল্‌ক স্বায়ত্তশাসন চাই। (৪) আগামী গঠিত কোনও একটি সংস্থা বৈদোশক 
দশ বছরের মধ্যে পূর্ব ও পাঁশ্চম মুদ্রা, দেশীয় মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক 
পাকস্তানের আর্ক বৈষম্য দূর বৈদেশিক বাণিজ্য 


এবং 






৷ লাইফবয় সাবান মেখে স্থান করলে আপনি 
[ ! অপূর্বব নিৰ্ম্মল ও ঝরঝরে বোধ করবেন । 
লাইফবয় এনে দেবে - স্বাস্থোজ্জন এক সতেজ 
অনুভূতি । লাইফবয় নিশ্বল ও সুস্থ 
জীবনের পরম সহায় । মনে রাখবেন". 


ময়লার 
| প্লোগজীবাণু প্রশ্রেদেত্র |. 


“লিনটাষ - ৬ €07140.89. 





০ 


জাতীলক যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিহালনা 
করবে। (৬) দশ বছরের মধ্যে: চাকুরির 
ক্ষেত্রে বৈষনা ঝুর' করতে হবে। (৭) প্রাতি- 
কমার কেত্রে উভয় অণলের মধ্যে সব 


বিষয়েই সমতা সৃষ্টি করতে হবে। 
নো-বাহিনীর প্রধান কমস্খল হবে 
পুর্ব পাঁকস্ভান। উভয় অঞ্চলের 


মসংখ্যক প্রাতীনাঁধ নিয়ে গঠিত হবে 
একটি প্রত্বল্কা পারদ । (৮) নির্বাচিত, 
জাতীয় পাঁরদ উানশ শ' ছাপ্পান 
সালের সংবিধানের দুই থেকে সাত 
নম্বর পর্যন্ত যাবতীয় সত্রগ্াীল 
গ্রহণ করবে এবং নয়া শাসনত্বল্ 
প্রণয়নের সময় তাদের ব্যবহার করবে । 
বৈদেশিক নাতির ক্ষেতে পাঁকস্তান 
সমস্ত দেশের সাথেই প্রীতির সম্পক" 
বজায় ঘাখবে। ইসলাম ও আক্কো- 
এঁশয়ান দেশগ্াালর প্রাত বোঁশ মনোযোগ 
দিতে হকে। 
আপাতদ্ম্টতৈ 'প, ডি, এম-এর 
এই আটদফা কর্মসূচীকে বেশ 
প্রাতিশীল বলে মনে'হতে পারে, 
অন্তত নৌদন অনেক পূর্ব পাঁকিস্তানীর 
তাই মনে হয়োছল। কেন না, স্বায়ত্ত- 
শাসন, আর্ক সাম্য মৌলিক 
আঁধকার ইত্যাঁদ বড় বড় দাবণ-দাওয়ার 
কোনটাই পি, ডি, এম তার দফার 
লাস্টতে ঢুকিয়ে দিতে ভোলোন। 
পয়লা মে'র বৈঠকে যাঁরা যাঁরা তাঁদের 


আশা করাছ, আপনারাও তা" মনে 
রেখেছেন এবং তারই পাঁরপ্রোক্ষিতে 
এই দফাগঞীলকে বিশ্লেষণ করে তার 
সম্পর্কে আমার বক্তব্যের সত্যাসত্য 
যাচাই করতে পারবেন। আয়ুব গাঁদতে 
বসার পর থেকেই আশ্াালক বৈষম্য 
লাফিয়ে লাঁফয়ে বাড়তে থাকে,-সেই 
অঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রাতি- 
করিয়া হিসাবে দ্বায়ত্তশাসনের দাবীও 
ঘুতগাঁততে সমস্ত: বাধা-বিপাত্তিকে 
ঠেলে গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু 
ফরে। ন্রূল সুকৌশলে. স্বায়ত্ত- 
শাসনের বিভিশ্ন স্লোগানগ্দীল চার 
করে নিজের আট-দফায় ঢুকিয়ে দিল।। 
স্যাবতাজ্জ করতে অর “জুড়ি মেলা 
ভার। সে বুঝতে পারল' যে, গণ- 
হবে! কাজেই আন্দোলনকারাঁর 


পড়তে পারলে. “তাকে কে আর পায়" 
এই কারণেই - তার ' তথারাঁথত আট 
দফায়, ছত্রে ছত্রে বিপ্রবের ফুলকি 
ছনটাঁছল!: কিন্তু শেষরক্ষা আর হোল না। 
দালালের ভূমিকায় আগাগোড়া চমৎকার 
আঁভনয় করে গেলেও মাঝে মাঝে 
নূরুল বেশ কাঁচ. - খোকার মত কাজ 
করে বসে! আট দফার ক্ষেত্রেও সে 
এই রকম কাঁচা কাজ করোঁছল। দুই 
নম্বর দফায় কেন্দ্রের হাতে মারা 
অর্থনীতি, - যোগাযোগ ব্যবদ্থা তুলে 
দিয়ে, তিন নম্বর দফায় পূর্ণ ক্বায়্ত- 
শাসন দাবী করা হোয়েছে! এট: কেবল 
অসম্ভবই নয়, ভণ্ডামীও বটে। পাঞ্জাবী 
আমলা দিয়ে ঠাসা কেন্দ্রীয় সরকার 
দপ্তরগালর পূর্ব পাকিস্তান শবরোধী 
চক্রান্তের কথা আজ আর অজানা 
নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
যোগাযোগ, বৈদেশিক মুদ্রা এবং অর্থ- 
নীতি থাকলে ধাশ্চমী তথা পাঞ্জাবী 
শিল্পপাঁতরা পাঞ্জাকা আমলাদের 
সাহায্যে পূর্ব পাঁকস্তানীদের নিয়ামত 
বুড়ো আঙুল দেখাতে পারবে। আর্ক 
ক্ষেত্র থেকে আমরা কভাবে 
স্বায়ত্তশাসন লাভ করব? ঠিক একই 
কারণে চার নম্বর ও ছয় নম্বর দফা 
দুটিও অর্থহীন হয়ে গড়েছে। 
আগ্ালিক বৈষম্য দূর হবে কি করে, কোন্‌ 
ক্ষমতায় পূর্ব পাকিস্তান তার নিজস্ব, 
বৈদোশক মুদ্রা নিজের স্বার্থে ব্যয় 
করতে পারবে, ক করেই বা পর্ব 
পাকিস্তানীরা চাকরির ক্ষেত্রে পাঁশ্চমাদের 
সাথে সমান সুযোগ পাবে, যাঁদ 
অর্থনীতি পুরোপ্দীর কেন্দ্রের অধীনে 
থাকে? আট নম্বর দফাঁটতে নূরুল 
তার প্রচণ্ড বোকামির পরিচয় 1দিল। 


-সে বলল যে, পাঁকস্তান গাছেরও খাবে, 


তলারও কুড়োবে, কেন না “যে কোনও 
দেশের সাথেই, সম্ভাব রাখা হবে 
পাঁকম্তানের মূল বৈদোশক নাত! 
চমৎকার! তা’ হোলে মাঁকন, রুশ, চীন 
সবাই পাকিস্তানকে নিয়ে একপাতে বসে 


করার জন্য আমরা যাবতীয় বন্দোবস্ত, 
সবই করোছিলাম। কেবল ঢাকা বা 
সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের 'বাঁভ 
স্থানেও ন্যাপের পক্ষ থেকে নিয়মিত 
সভা, শোভাযাত্রা, আলোচনা এবং 
গ্রাম প্রদক্ষিণের মাধ্যমে আমরা জন- 
সাধারণকে পি, ডি, এম-এর প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবাহত করোছ। 
মজার: ব্যাপার এই যে, পি, ডি, এম- 
ওয়ুলারা ৰ মাঝে মাকে এক 
একটা আহাম্মকী' করে আমাদের রাস্জ 
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পরিম্কার করে বীচ্ছল। 
গপ, ডি এম হবার িনাঁদন বাদেই: 
অর্থাৎ চৌঠা মে আবদুস সালাম খান 
সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করল যে, 
শপ, ডি, এম কোনও দল নয়, একটিই 
সংগঠন মান্র। তার কোনও নাঁদ্ট: 
এবং নিজস্ব গঠনতন্ত্র নেই, অংশীদার 
দলগ্দলির নীতি নির্ধারণ করার, 
ক্ষমতাও তার নেই। এই দলগ্যাল 
নিজস্ব কর্মসূচী ও অর্থনীতি সহ 
স্বাধীনভাবে নির্বাচনে নামবে। কেবল 
একাঁট বিষয়ে তারা একমত যে, দেশের 
বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত খারাপ;. অতএব 
জনসাধারণের স্বার্থে গণতন্ত্র কায়েম 
করার জন্য তারা 'মাঁলিতভাবে চেষ্টা 
করে যাবে। আতবড় মূর্খও বোধ হয় 
এই ধরনের 'ববাঁতি দিতে লজ্জাবোধ 
করত! আপনারা যাঁরা নিয়ামত আমার 
চিঠি পড়ছেন এবং ভারতে বসেই 


ট্কিটাঁক খবর পাচ্ছেন তাঁরা জানেন 
যে, আজও পাঁকস্আনের তথাকাঁথত 
প্রগতিশীল দলগ্ছাল জনতার স্বার্থে 
এক কাতারে. আসতে পারে 'নি। 
যেখানেই একটা বোঝাপড়া হয়েছে, 
সেখানেই ছু না কিছু ভাগ- 
বাঁটোয়ারার কথা পাকা হয়ে গেছে এবং 

ই ধরনের বোঝাপড়া অত্যন্ত স্মমাঁয়ক, 
কেন না এরা প্রত্যেকেই দালাল করছে 
এবং নিজের ব্যবসাটাকে একচেটিয়া 
করতে চাইছে! সেদিনও তাই হফেছিল। 
জামাতের এক মত, [নিজামের আর এক 
মত, এন, ডি, এফ-এর এক পথ, 


কাউীন্দিল মুসলিম লীগের আর এক -. 


পথ। এই সব মত এবং সব পথ একই 
আঁস্তাকুড়ের দিকে গেছে, হয়ত সেই- 
খানে গয়ে হাঁটু আর কনুই ঠোকা- 
উ্ীাক করে ওরা ময়লা খঃটে খেত, 
কখনও এক হতে পারত না। কাজেই 
ননরুূল বা আবদুস সালামের আশ্বাস 


সম্পূর্ণ ধাপ্পা! 
দ্বিতীয়ত এটা অর্থাৎ ঁপ, ভি, 
এম কি ধরনের সংগঠন-যেখানে 


প্রত্যেকেই স্বাধীন! যেখানে প্রাত দলই 
তার নিজস্ব নীতি নির্ধারণের পূর্ণ 
আঁধকার রাখে! আট দফায় যে সব 
দাবীদাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তার 
সামান্যতম সাফল্যের জন্যেও একটা 
সমঝোতার প্রয়োজন ছিল। আবদুস 
সালামের কথা থেকে বোঝা গিয়ে" 


যেমন, 


he SOE 


/ 


ছিল যে, সেই বোঝাপড়ার লৈশমান্ = 


ধূপ, ভি, এম-এ নেই। 

কাজেই আমাদের সাবিধা হোল। 
শপ ডি, এম-এর গোড়ার গলদ: জন- 
সাধারণকে বুঝিয়ে দিতে আমরা তেমন, 
কোনও বেগ পেলাম নাঃ 





গৃর্ব-্রক্যীশতের পর] 


€১০) 


কীলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় সেবছর গরু 
দেবকে আমন্বণ জানালেন তাঁদের সনাবর্তন 
উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার জন্য। 
গুরুদেব সানন্দে সম্মীত জানালেন, আর 
একথাও লখে দিলেন যে, বাংলার এই 
প্রখ্যাত 'বিশ্বাবদ্যালয়ে ভাষণ তান 
বাংলাতেই দেবেন! প্রাত বছর সমাকর্তন- 
ভাষণ দেওয়া হয় ইংরেজি ভাবায়; আর 
তখন আচার্য ছিলেন বাংলার গভর্নর এক 
{বিদেশী ভদ্রলোক, তাই বিশ্বাবদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ এই ব্যাতক্রমের প্রস্তাবটা গ্রহণ 
করতে দ্বিধা করলেন। গুরুদেবকে তাঁরা 
লিখে দিলেন ইংরেজিতেই তিনি যেন তরি 
ভাষণ দেন। সঙ্গে সঙ্গে গরুদেবও িদ্ব- 
বিদ্যালয়কে জবাব দিলেন তাঁর ভাষণ তানি 
বাংলা ভাষাতেই দেবেন বলে "স্থির সিদ্ধান্ত 
করেছেন, এ বিষয়ে ফ্যানভাঁসাটর কোনো 
অস্াবধা থাকলে তাঁরা যেন তাঁকে এই 
" দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেন। গুরুদেবের এই 
অস্ম্মিত জ্ঞাপনে বিশবাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
খুব বিচালত হলেন, বিশেষ করে আচার্য । 
ব্যাপারটা পনার্ববেচনা করে তাঁরা স্থির 
করলেন বাংলার বকে এই বিশ্বাজ্দ'লয়ে 
ফাঁব যখন বাংলা ভাষায় সমাবর্তন-ভাষণ 


দেবার প্রস্তাব করেছেন, তখন 'বিশব- 
বিদ্যালয়ের কর্তব্য এই প্রস্তাব মেনে 
নেওয়া। শুনেছি চ্যান্সেলার নিজে গুর- 
দেবকে অন্রোধ করোছলেন বাংলা 
ভাষাতেই সমাবর্তন-ভাষণ দেবার জন্য। 
গুরুদেব সম্মত হন-এই উপলক্ষে যে 
ভাষণ তান 'দয়োছলেন, কলকাতা বশ্ব- 
{বিদ্যালয়ের ইতিহাসে তা অমর হয়ে 
আছে। এই ভাষণের অংশাঁবশেষ এখানে 
উদ্ধৃত করলাম_“কাঁলকাতা ববিম্বাবদ্যা- 
লয়ের পদবা-সম্মানীবতরণের বার্ধক 
অনুষ্ঠানে আজ আম আহৃত। ...আজ 
বাংলাদেশের প্রথমতম 'বিশ্বাবদ্যালয় আপন 
ছাত্রদের মাঙ্গল্যাবধানের শুভকর্মে বাংলার 
বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ 
করেছেন। বহাাদনের শুন্য আসনের 
অকল্যাণ আজ দূর হলো। দুরভীগ্যাদনের 
সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই 
দিনে স্বতস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের 
কণ্ঠে জানাতে হয়। 
জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার 
মধ্য দিয়ে পরিস্রাত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন 
পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া 
পাঁথবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার 
ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে 
আত্মীয়তা-ীবচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা 


এদেশে অনেককাল, 


যায় না? ....বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন 
স্বাভাবক ভাষায় স্বদেশে সবজনের 
আত্মীয়তালাভের গৌরবাদ্বিত হবে, সেই 
আশার সংকেত আজকের দিনের. 
অন্যজ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ্য 
আমি পেয়োছ। তাই সমস্ত বাংলাদেশের 
গার্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ 
আমার উপাঁস্থাতি। নতুবা এখানে স্থান 
পাবার মতো প্রবেশাধিকার মূল্য দেওয়া 
আমার দ্বারা সাধ্য হয় ন। আমার জখবনে 
প্রথম বয়সে স্বজ্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা 
কেটেছে অন্রভেদশ শিক্ষাসৌধের অধস্তন 
তলায়। তারপর কিশোর বয়সে আঁভভাবক- 
দের 'নদেশমতো একদিন সসংকোচে 
প্রবেশ করোছলুম বাঁহরত্গ ছান্ররুপে 
প্রোসডেন্সপী কলেজের প্রথম নার্িক 
শ্রেণীতে । সেই একদিন আর দ্বিতীয় 
দিনে গেশছল না। আকারে-প্রকারে নমস্ভ 
ক্লাশের সঙ্গে আমার এমন কিছু ছন্দের 
পরিহাস উঠল উচ্ছীসত হয়ে। বঝল্ম 
মণ্ডলীর বাহির থেকে অন্গামঞ্জগ্য নিয়ে 
এসোঁছ। পরের দিন থেকেই আনাধকার 
প্রবেশের ' দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত 
হয়োছলাম এবং আর যে কোনোদিন বশ্ব- 
পৃবদ্যালয়ের চৌঁকাঠ পার হয়ে আঁধকারী- 
বর্গের একপাশে স্থান পাব, এমন দারাশা 
আমার মনে ছিল না। অবশেষে একাঁদন 
মাতৃভাষার সাধনাপদণ্যেই সেই দুর্লভ 
াঁধকার আমার মিলবে, সৌঁদন তা স্বপ্নের 


আঘাত করতে কুটি হলেন না. টি 
বিদ্যালয়ের তুঙ্গমণ্চচুড়া থেকে তিনিই 
প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃ- 
ভাষার 1দকে। 1তাঁনই বাংলা-বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে 
অবতারণ করলেন, সাবধানে তার ন্লোতপথ 
খনন করে দিলেন। 'পতৃনার্ষ্ট সেই 
পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই 
সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশ+*ভনজন 
শ্রীযন্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দক্ষামন্দ্র থেকে বাঁণ্ডত আমার মতে! ব্রাত্য 
বাংলা লেখককে ীবশ্বাবদ্যালয়ের উপাধি 
ডেন্টর) দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি 
লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পাত্র সেই 


বাংলাভাষায় আভভাষণ পাঠ করতে 


নিমন্দ্রণ করে পুনশ্চ সেই রাঁতিরই দুটো 
গ্রান্থ একসঙ্গে মস্ত করেছেন। এতে বোঝা 
গেল বাংলাদেশে 'শক্ষাজগতে খতৃপাঁরবর্তন 
হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে- 
আড়ম্ট শাখায় আজ এলো নবপল্লবের 


বললেন, “তোমরা যারা বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
1সংহদ্বার ?দিয়ে জীবনের জয়যাত্রা পথে 


খগ্রসর হতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রাত 
আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই 
চবশ্বাবদ্যালয়ের নতুন গৌরবদিনের প্রভূত 
সফলতার প্রত্যাশা আগামীকালের পথে 
বহন করতে যাতনা করছ।...... সমসমর পর 


দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে: 


দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর 
বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদষ* ঘূর্ততে 
প্রকাশত হয়ে উঠলো; বিকৃত আনলে 
আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার 
সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না 
হলেও নিরবাচ্ছলন দু্গাত। ......অন্শন ও 
দুঃখ-দারদ্রোর সহচর মজ্জাগত মারী 
সমস্ত জাতির জাঁবনশান্তকে জীর্ণ'জর্জর 
করে 'দয়েছে। এর প্রাতকার কোথায় 
সেকথা ভাবতে হবে আমাদের নিজকে. 


দ্‌াচ্টর বাস্পাকুলতা 'দয়ে নয়। এই পণ . 


করে চলতে হবে যে, পরাস্ত যাঁদ হতেও 
হয়, তবে সে যেন প্রাতিকূল অবস্থার 
কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে ?দয়ে নয়ঃ 
যেন (নর্বোধের মতো 'নার্বচারে আত্ম 
হত্যার মাঝদাঁরয়ায় খাঁপ দিয়ে পড়াকেই 
গর্বের বিষয় না মনে কারি।...... 

অবাস্তবের মোহাবেশ কাঁটয়ে পুরুষের 


সমস্ত অসম্পূর্ণতা, মুডুতা, কদর্ষতা সব- 


রি [ সক্ক্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। 


{যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের 
প্রতিদিন বাণ্চত করে, অবমানিত করে, 
1 সেখানে 'ঘর-গড়া অহত্কারে নিজেকে 
। ভোলাবার চেষ্টা দূর্বল চিত্তের দ:ল'ক্ষণ। 
সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে একথা 
সানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের 
বুদ্ধিবকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে 
আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই 'আমাদের 
দুর্গাতর সকল দাঁয়ত্ব একমাত্র বাহরের 
অবস্থার অথবা অপর কোনে পক্ষের 
 প্রাতকূলতার উপর আরোপ করে বাঁধর 
শূন্যের অভিমুখে তারদ্বরে অগ্ভযোগ 
ঘোষণা কার, তখনই হতাশ্বাস ধতবাচ্ট্রের 
মতো মন বলে ওঠেঃ 'তদা নাশংসে 
, বিজয়ায় সঞ্জয়’। | 

} আজ আমাদের অঁভযান 'নজের 
অন্তার্নাহত আত্মশন্ুতার বিরুদ্ধে, প্রাণ- 
পণ আঘাত হানতে হবে বহচ্তোব্দী- 
'নীর্মত ম্‌ঢ়তার দুর্গাঁভাঁত্ত-মূলে। আগে 
[নিজের শান্ডকে তামাঁসকতার জাঁড়স! থেকে 
উদ্ধার করে নিয়ে তারপরে পরেন শান্তর 
সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সান্ধ হতে 
পারবে। - নইলে আমাদের সন্ধি হবে 
ধরণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আস্টে- 


নাহ রসদ 


- পৃষ্ঠে আড়ম্টকর পাকে জাঁড়িত। নিজের 


আমরা জাগাতে পার; তাতেই মঙ্গল 
আমাদের ও তাদের। দর্বলের প্রার্থনা 
যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সণ্চয় করে, সে দান 


শ্তাঁছদ্র ঘটের জল, যে-আশ্রয় পায় চোরা" 


ব্যালিতে সে-আশ্রয়ের ভাত 


চূর্ণ করো য্যগে যুগে স্তূপীকৃত 
লঃ্গারাশি 
নিষ্ঠুর আঘাতে ॥ 


বাণী কাঁলকাতা কেন্দ্র থেকে 'রীলে? 
(relay) কর 
ভারতীর অধ্যাপকমণ্ডল+, ছাহ্রমণ্ডল', 


উত্তরায়ণে সমবেত হয়ে অসখম আগ্রহে 


রোঁডওতে গুরুদেবের কণ্ঠে তাঁর এই 
প্রদীপ্ত ভাষণ শুনেছিলেন। এই ভাষণ 


দেবার কিছদীদন আগে তান শিক্ষার 
স্বাঙ্সীকরণ সম্বন্ধে New Education 


-9০1৪৮-এর জন্য ষে-উদ্বোধন ভাষণ 


রচনা করোছিলেন, তা অধ্যপকমণ্ডলীকে 


'আহবান করে শ্যীনয়োছিলেন। তাতে তান 


বলোছলেন-_"বাঙালশর' ছেলে ইংরোজি- 
বিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা 
পুরো করার জন্য তাকে বাংলা শিখতেই 
হবে, ঠেলা দিয়ে মখুজ্জেমশায় (আশ:- 
তোষ) বাংলার বিশ্বাবদ্যালয়কে এতটা 


"দূর পর্যন্ত বিচলিত করোৌছলেন। হয়তো 


এ পথটায় তার চলচ্ছন্তির সূত্রপাত করে 
দিয়েছেন, হয়তো [তানি বেচে থাকলে 
বাংল।-বি*ব- 
{বিদ্যালয়ের একাঁট সজীব সমগ্র শিশ্মূর্তি 
দেখতে চাই, সে-মুর্ত কারখানাঘরে-তোঁর 
খন্ড খন্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। 
বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক 
বালক [বিদ্যালয় হয়ে। তার বালক-ম্যার্তর 
মধ্যেই দেখ তার বিজরী মার্ত, দেখ 
টিকা! ......মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় 
প্রকাশ করার সাধনা শিক্ষার একাঁট প্রধান 
অগগ। অল্তরে-বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই 
প্রাক্রয়ার নামঞ্জস্যসাধনই জ্স্থপ্রাণের 


৪২৭ 


লক্ষণ} বিদেশী ভাষাই প্রকাশ্চরচার প্রধান 
অবলম্বন হলে সেটাতে যেন ম.বোশের 
1ভতর দিয়ে ভাব প্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ার়॥ 


মুখোশ-পরা আভনয় দেখোছি, তাতে ২" 


যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার 
বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। রচনার 
সাধনা অমাঁনতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে 
পরভাষা দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চির- 
কালের মতো তাকে পঙ্গ করার জাশওকা 
থাকে! ......আমার নিবেদন এই যে, আজ 
কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় 'শিক্ষা- 
চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন ম্খতার 
আভশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, 
এই সঞ্জীবনীধারার স্পর্শে বেচে উঠুক; 
ভাষার লঙ্জা দূর হোক; বিদ্যা বিতরণের- 
অন্নসন্ত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের 
আতথ্যের গৌরব রক্ষা করুক" 


. : তান একাধকবার একথা বলেছেন যে, 


এমান অস্বাভাবিক হয়েছে ও তার 
আয়োজন এতো আঁকাণ্চংকর যে, দেশের 
এক আঁত ক্ষদ্র অংশে শিক্ষার ক্ষীণ 
আলোক পড়েছে, তার বৃহত্তম অংশ শক্ষা- 
বিহীন হয়ে মড়তা ও অপাঁধ*বাসের 
গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন । বহদিন ধরে 
এদেশে শিক্ষার চর্চা হয়ে আসছে একান্ত- 
ভাবে বিদেশী ভাষার ভিতর "দয়ে, 
অনভ্যস্ত এই ভাষায় সে- জামাদের 
অন্তরকে স্পর্শ করে নি, দেশের ম্টকে 
সে দান করেছে আঁত সামান্য । তাই দেশের 
শিক্ষা ও তার বৃহৎ মন আজ পরস্পর 
বাচ্ছিন্ন, দেশের প্রাণের ধারার সব্গে এই 
শিক্ষার যোগ খুব সঙ্কীর্ণ। আনকাঁদন 
ধরে এই অসঙ্গাতির অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে 
জাতির চিন্তাশান্ততে এনেছে এক 'সর্বনেশে 
জড়তা। এই জড়তার সাংঘাতিক নাগ- 
পাশ থেকে দেশকে মুক্ত কবতে হলে 
মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে ব্যাপকভাবে জন- 
সাধারণের মধ্যে বর্তমান ফাগর শিক্ষার 
ভূমিকা করে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। 
তাই গুরুদেব সেই ভগশীরথকে আহবান 
জানিয়েছেন- যান বাংলাভাষায় দেশের 
শিক্ষাস্রোতকে বিশ্বাবদ্যার মহাসাগৰু 
পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তার সঞ্জীবনী ধারায় 
আঁভশাপম্ন্ত করুন সহাস্ন সহস্র প্রাণ্হীন 
মনকো। | 
* এই New Education Suciety-3 
উদ্বোধন দবসে একটা ঘটনা ঘটে (গল ।+ 
উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন গঃরুদেব, বাংলার 
তদানসল্তন শিক্ষা-আঁধকর্তা 'ছলেন 
সভাপাঁত যতদূর মনে পড়ে), এক বিদেশ? 
ভদ্রলোক! বাংলাদেশের ও বাইরের অনেক 
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অধ্যাপক ও রনি ওঁ সভায় সোঁদন 
উপ।স্থত। শিক্ষা-আঁধকর্তা তাঁর ভাষণে 
গর মানের যে কী অবনাঁত ঘটেছে, 
ভর ওদাহরণ্স্বরূপ বললেন যে, কদিন 
আগে একাট শূন্যপদে যোগ্য ব্যান্ত 
নিয়োগের জন্য যেসব স্নাতক প্রধাকে 
মোখক পরীক্ষার জন্য আহবান কর। হয়ে- 
ছল, তাঁদের সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে যে 
কয়াট সহজ প্রশ্ন তান জিজ্ঞেস করে- 
হলেন, তাদের কোনো সদহভ্তর গান নি 
বলে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করাছলেন। 
তান মন্তব্য করলেন-ছেলেদের লেখা- 
পড়ায় আর তেমন মন নেই, নানা বাজে 
কাজে তাঁদের মন বাক্ষিপ্ত। [তান বললেন, 
তাঁর একটা খুব সহজ প্রশ্ন ছল 
“What is the exact height of 
the Mount Everest?” মাউন্ট 
এভারেস্ট শৃঙ্গের নির্ভুল উচ্চতা কত ?)। 
একজন স্নাতক বাঁদ এই সহজ প্রশ্নের 
জবাব না দিতে পারেন তাহলে »নাতক 
হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই, আর যে- 
বম্বাবদ্যালয় বা িদ্যায়তনের ছাত্র তান 
তার শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে 
মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়। একজন 
{বাশষ্ট অধ্যাপক এ সভায় উপাস্থত 
ছলেন, তান সঙ্গে সঙ্গে প্রাতবাদ করে 
বললেন_কোনো একটি বিশেষ প্রশ্নের 
জবাব না 'দতে পারাটা স্নাতকের সামীগ্রক 
শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা নির্ণয় করে না, 
আর কোনো শিক্ষায়তনের উৎকর্ষ তা 
সম্বন্ধে কটাক্ষ করাও সাজে ন৷ তার 
কোনো এক স্নাতকের কোনো একাঁট 
বিশেষ প্রশ্নের ভ্াটপূর্ণ জবাবকে ভাতত 
করে। তারপর শিক্ষা-আঁধকর্তাকে উদ্দেশ 
করে অধ্যাপক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন-_ 
“Sir, may I know what is the 
exact height of the ১00৮ 
Everest! Frankly speaking, 
I myself do not know the 
এnswer.” মহাশয়, মাউণ্ট এভারেস্টের 
নির্ভুল উচ্চতা কত তা একট; বলে 
দেবেন! সাঁত্য কথা বলতে ক আমি 
নিজেই এই প্রশ্নের জবাব জান না)। 
শিক্ষা-আধকর্তা সঙ্গে সঙ্গে বললেন-_ 
‘It’s so simple !—29002 ft. 
খই সহজ--২৯০০২ ফট)! অধ্যাপক 
তখন তাঁকে চেপে ধরলেন, “H০৮ ৫9 
[3০৪ know? How do you 
‘measure the exact height? 
What you can measure is only 
the approximate height and 
that also is subject to so many 
corrections" (কী করে জ্ঞানলেন? 
কী করে নির্ভুল উচ্চতা পাঁরমাপ করা 
হলোঃ ঘা নির্ণয় করা সম্ভব তা হলো 
চ্থল উচ্চতা, তাও আবার অনেক শুদ্ধি 


সান্ধাহক বসুমতী 


প্রারুয়া আরোপ করার পর)। শক্ষা- 
আঁধকর্তা ভাবতেই পারেন ন এভাবে 
বিরত হবেন ছেলেদের সম্বন্ধে এ মন্তব্য 
করতে 1গয়ে, তবে বুঝলেন তাঁর নিজের 
প্রশ্ন করার ভুলটা ও তাঁর অসঙ্গত 
সিদ্ধান্তের ৷ আর এটুকুও বুঝলেন যে, 
ঈনাতকের পক্ষ নিয়ে যান দাঁড়িয়েছেন 
দূর ঘটানো খুব নিরাপদ নয়। কারণ, 
বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তান স্বনামধন্য। 
গুরুদেব অবস্থাটা উপলাত্ধ করে আলো- 
চনার ধারাটা অন্যপথে চালিত করে 
ব্যাপারটা এখানেই চাপা 'দিলেন। না হলে 
শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াত বলা যায় না! এই 
প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল-- 
এই অধ্যাপক ছাত্রদের সম্বন্ধে কোনো 
নিন্দা বা শ্লেষ সইতে পারতেন না, 
বিশেষ করে তাদের বাদ্ধবস্তার উপর 
কোনো কটাক্ষ করলে। সেবার ভারতণয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের আঁধবেশন মান্রাজে 
হচ্ছে। সদ্য এম-এসাঁস পাশ-করা এক 
তরুণ গবেষক তাঁর গবেষণালব্ধ ফল রচনার 
আকারে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করেছেন। কয়েকজন 'ঁবাশষ্ট 
এমন জর্জীরত করে ফেললেন যে, সেই 
বেচারার কণ্ঠরোধ হলো; সঙ্গে সঙ্গে এই 
{বাশষ্ট স্বনামধন্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক সেই 
তরুণ যুবকের কাছে গিয়ে তাঁকে এক 
হাতে বেষ্টন করে অপর হাতে তাঁর 
যথাযথ জবাব দিয়ে বললেন, তান যেসব 
কথা আলোচনা করলেন, এই তরুণ 
িজ্ঞানসাধকও ঠিক সেই কথাই বলতে 
চেয়েছেন। ধিল্তু বিশেষ পরিতাপের 
{বিষয় এই যে, তাঁর বন্তব্য সম্যক উপলব্ধি 
না করে সগুরথীর দল অন্যায়ভাবে তাঁকে 
আক্ৰমণ করেছেন। এই মনোভাবের তান 
প্রশংসা করতে পারেন না; তরুণ যাঁরা, 
দিয়ে তাঁদের কাজে অনুপ্রেরণা দিতে হবে, 
থাক না তাঁদের কাজের কিছ শ্রাঁট। তা 
না করে, সবাই মিলে কঠোর ও নিষ্ঠুর 
সমালোচনা করনে তাঁর প্রাতভার বিকাশের 
ঘোরতর অন্তরায় হবে। 

এই বাঁশস্ট অধ্যাপক যে কাঁ রকম 
ছাত্রদরদী তা বোঝাতে আর দ7-একটি 
ঘটনার উল্লেখ করনে বোধ হয় অপ্রাসাত্গক 
হবে না! বি-এসাঁস পাশকোর্সের প্রঠাক্‌* 
টিকাল পরীক্ষার সময় ৮1১০ ছাত্রের 
বর্ণালবীক্ষণ (91১9০698০09) যন্ৰ 
নিয়ে বর্ণাল বিশ্লেষণের কাজ পড়েছে। 
অনেকক্ষণ ধবস্তা্ধাস্ত করে বিফল 
হওয়ার পর তারা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে 
ল্যাবরেটরী থেকে বোঁরয়ে স্থানীয় 
পরাক্ষকের কাছে একযোগে জানালো যে, 


৪২৪ 


' একটা যন্মও ঠিক নেই, কোনো. কাজই 


এদের দিয়ে করা যাচ্ছে না। পরীক্ষক 
-যন্ম সব ঠিক আছে, adjustment, 


যা দরকার তা নিজেদেরই করে নিতে হবে, --= 


অন্যথায় ফেল করবে। তারা আঁত্মান্ায় 
ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল ল্যাবরেটরীতে, 
বারান্দায় এ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখ। হতে 
তান তাদের চোখে-মুখে একটা উত্তোজভ 
ও অস্যাভাবক ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন 
তাদের কাঁ হয়েছে। তারা সব কথ, ও'কে 
খুলে বললো। তান ছেলেদের সঙ্গে 
করে নিয়ে এসে তাদের ল্যাবরেটরীতে 
ফিরে যেতে বললেন, আশ্বাস দিলেন, 
অল্পাঁকছক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে 
যাবে। অধ্যাপক পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর 
সঙ্গে যে-দ্জন গবেষক কাজ করাছুলেন, 
তাঁদের বললেন,_মনে হচ্ছে......স্পেকছ্রোন 
{মটার-এর সব ৪930907027765 গোলমাল 
করে রেখেছে, তোমরা এক্ষ্ঁণ যন্রুগ্ীল 
ঠিকমতো 5০ করে দু-একটা করে 
reading ছেলেদের নিতে দোঁখয়ে চলে 
এসো, ততক্ষণ আমি......কে আমার ঘরে 
নিয়ে কথাবার্তা বলে আটকে রাখ । 
অধ্যাপকের নদেশমত তাঁর গবেষক ছাত্র- 
দ্বয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আদেশ পালন 
কয়ে চলে এলো। ছেলেরাও তাদের 
পরণদ্মণয় বেশ ভালোভাবেই অগ্রসর হয়ে 
চললো। 1কছংক্ষণ পর স্থানীয় পরীক্ষক 
অধ্যাপকের ঘর থেকে বৌরয়ে এসে 
ল্যাবরেটরীতে ছেলেদের কাজ দেখতে 
এলেন। এসেই তাঁর চক্ষস্থর, দেখেন সব 
স্পেকট্রোমিটারই প্রায় নিখুতভাবে 56 
করা, আর প্রত্যেকটি ছেলেই তার পরাক্ষা 
প্রায় শেষ করে ফেলেছে, 7:6971113 যা 
পেয়েছে তা চমৎকার। "আচ্ছা দেখাঁছ” 
বলে আঁন্নমার্ত হয়ে তান স্বেগে 
ঢুকলেন গবেষকদ্বয়ের ঘরে। বললেন_. 
তোমরা নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরীতে গিয়ে 
ছেলেদের স্পেকট্রোমটার ৪০ করে 'দয়েছ, 
এমন ক কিছু 59010 নিয়ে তাদের 
দোখয়ে এসেছ। আম জানতে চাই এই. 
অন্যায় কাজ তোমরা কেন করেছ? এই 
অসদ:পায় অবলম্বন করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
ছেলেদের এবং এই কাজে তাদের সাহায্য 
করার জন্য তোমাদের শাস্তি নিতে হবে। 
ঠিক সেই মুহুর্তে অধ্যাপক ঘরে ওকেই 

আমিই এই কাজ করবার 
ব্যবস্থা করোছ। প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে 
স্পেকট্টোমটারের সাহায্যে এই পরীক্ষা 
সম্পাদন কর; এর অর্থ এই যে, এমন ষল্্র 
ছেলেদের দিতে হবে যার মধ্যে খত নেই, 
আর arrangements 
ওলট-পালট করার তো কোনো কথা ছল 
না। ছেলেদের শেখাবার জন্যই শিক্ষক, 
ঠকাবার জন্য নয়; তোমার এই মমোব্‌ত্ত 


আগাগোড়া 


ত্যাগ' করতে হবে। তা না হলে ভাঁবধ্যতে 
আমাকেও কঠোর হতে হবে।” 
। কিন্তু এতাঁদন  অন্মশীলনের ফলে 


"খাটা যাঁর স্বভাবে মজ্জাগত হয়ে গেছে 


তাঁকে সংশোধন করা এতো সহজ নয়। 
কেন নয় তাই বলছি, তার পরের বছরই 
এম-এসাঁস প্র্যাকাঁটিকাল পরীক্ষায় এই 
স্থানীয় পরীক্ষককে নিয়ে এক অপঘাত 
ঘটলো । একটি ভালো ছেলে, যার প্রথম 
শ্রেণীতে পাশ করা সম্বন্ধে অধ্যাপক 
"এক্সপোরমেন্ট” নির্ধারিত হলে। ‘কন্‌- 
স্টেপ্ট 'ডাভয়েশন স্পেকদ্রোগ্রাক্ষণ 'দিয়ে 
অজানা একটি পদার্থের বর্ণাল পরীক্ষা 
করে তার পাঁরচয় নির্ণয় ককা। এই 
পরীক্ষায় বাহর্পরীক্ষক (External 
Examiner) িসেবে এসোছিলেন বাংলা- 


»_ দেশের বাইরের এক বিশ্বাবদ্যালযের এক" 


পাশ 


-২সস্পারিজ্কার দেখতে পাচ্ছি এই যন্তটার ভিতরে | 


জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক! তত্ত্ব 
বিষয়ক 'প।০০761০91) পরাক্ষাযন ছেলোটি 
সব প্রশ্নপত্রেই (Paper) প্রথম শ্রেণীর 
নম্বর পেয়েছে, এখন এই প্র্যাকটিকাল 
- পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলেই তার এম- 
এসসি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা সনিশ্চিত। 
বাহর্পরণক্ষক এই অধ্যাপকের সঙ্গে এলেন 
ল্যাবরেটরীতে এ ছেলোট 'এক্সপোরিমেন্ট 
কী রকম করছে তা দেখতে ও তাকে কিছ: 
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে! ঘরে ঢুকেই তাঁরা 


শঁরালয়াণ্ট’ ছাত্র, যে 'কনস্টেপ্ট ডিভিয়েশন & 
স্পেক্টেযোগ্রাফের’ ভিতর দিয়ে দ্‌ ঘণ্টার & 

য় আলোর সন্ধান পেল না!!” | 
অধ্যাপক ছেলেটির দিকে তাঁকয়ে তার | 


॥ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম বছরগদীলতেও আগত উদ্বাস্তুর পশ্চিমবঞ্গের জীবনে 
দুঃসহ অবস্থাটা উপলব্ধি করে কোমল | elt EE 


ঘলতো 2?” 


যন্দটাই খারাপ ।” 


করাটা আজকাল ছেলেদের স্বভাবে গিয়ে 
দাঁড়িয়েছে ।” ছেলোট অবার বললো-- 


এতো সহজ যে না-জানার প্রশ্নই ওঠে না? 


[নাশ্চত কোথাও কিছ গোলযোগ রয়েছে” 


ঘাহর্পরণক্ষক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "না. যন্্র : 
[ঠিকই আছে।” ছেলোঁটর এবার ধৈচ্যাতি | 
ঘটলো, “বেশ তো স্যার, তবে তাই; এই | 


 ন্াপ্তাহিক বসমতা 
যন্ত্র য়ে তাহলে আপানই আলো এনে 
দিন৷” তান সহাস্যে বললেন, “দিচ্ছ, 
কিন্তু তাহলে এই পরীক্ষায় তোমার অর্ধেক 
নম্বর কাটা যাবে।” ছেলেটি বললো, “তাই 
হোক স্যার, এবার আম পরীক্ষা দেব না।” 
বাঁহর্পরীক্ষক তখন একটু স্মিতহাস্যে 
যন্দুটার কলকব্জা নেড়েচেড়ে দেখলেন আলো 
আসছে না, 'তাঁনও ঘর্মীন্তকলেবর 
হয়ে উঠলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে 
অধ্যাপক তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন. 
প্বন্ধ্য হেরে গেলে, মনে হয় বাক বন্ধ 
‘কনস্টেণ্ট ডিভিয়েশন 'প্রজম"-এর ব্যবস্থানটা 
কোনো রকমে পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু 
এই প্রিজমে হাত দেওয়া নিষেধ, বাক্সটা 
খুলে দেখা যাক।” দুজনে মিলে তখনই 
যে প্রিজমটা কেউ উলটে রেখেছে । একে 
চ্বস্থানে বাঁসয়ে বাক্সটা আবার বন্ধ করে 
দিতেই ক্যামেরার প্লেটে আলো এসে 
পড়লো। বহির্পরীক্ষক তখন ছেলেটির 
পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "আম খুবই 
দুঃখিত, আমাদের ঘ্াটতেই তোমার এই 
অস্মাবধা ঘটলো, ভুমি এখন কাজ করে 
যাও, যে-সময়টা তোমার নম্ট হয়েছে তা 
তোমাকে পুষিয়ে দেব।” দুই অধ্যাপক 
বন্ধু তখনই ডেকে পাঠালেন সেই অন্ত- 


* দেখলেন ছেলেটি ঘর্মান্তকলেবরে প্রাণপণ | 

ঠিকমতো 5০% করার জন্য, কিন্তু তার টু 
ভিতর দিয়ে আলো কিছুতেই ক্যামেরার | 
ঘষা কাঁচে এসে পড়ছে না। ছেলোটর এই ॥ 
দুরবস্থা দেখে বাহরাগত পরীক্ষক একট: | 
শ্লেষ করেই বললেন-“এই তোমাদের | 


পর্রীক্ষককে-যান এই পরীক্ষাট সাজরে 
রেখেছেন। শৃতাঁন আসতেই অধ্যাপত তাঁকে 
ঘললেন, «এই “প্রজম বাক্সটা' খুলে 


করে রেখেছ। ছেলেদের 
খোলা নিষেধ তা জেনেও তাদের এভাবে 
একটুও বাধলো না। আজ থেকে কোনো 
নিযূন্ত করা না হয় তার ব্যবস্থা আম 
করব। এর আগেই তোমাকে একবার 
সাবধান করোছি, দেখাঁছ তুমি তা উপেক্ষা 
করেছ, তোমার হাতে ছেলেদের শিক্ষার 
ভার দেওয়া দেখাঁছ বিপজ্জনক ।” 
গরুদেবও ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে 
কোনো অভিযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করতেন না, তবে শান্তিনকেতন 
বিদ্যা়তনের শৃংখলা ভঙ্গ করার প্রশ্নে 
তান খুব কঠিন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতেন! 
একবার মহাত্মা গান্ধী আশ্রমে এসে 
কয়েকাঁদন থেকে যান, সেই সময় অধ্যাপক- 
মণ্ডলীর সঙ্গে তান মিলিত হলেন 


উত্তরায়ণে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে 


কিছ আলাপ-আলোচনা করবেন বলে। 
গুরদেবও সেখানে উপাস্থত। প্রথমেই 
মহাআআাজণ জানতে চাইলেন শিক্ষকতার 


ঃ 


শ্বাছিত্গ্ন্ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(আই. সি. এস. অবসরপ্রাপ্ত) 


পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা আজও এদেশে কাতারে কাতারে আসছে। 


এক তীব্র সংকটের উদ্ভব হয়েছিল। এই মানদষগুলি তৃপদরুষের ভিটে ছেড়ে 


"স্যার, কিছুই ব:ঝতে পারছি না, মনে হয় | সমাধানের চেষ্টা করোঁছল, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ক ছিল, সমস্যার ব্যাপকতা 
বলতেই বাহ্পপরাক্ষক | ছল কতটা, উদ্বাস্তুরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানের জন্যে ি-পথ নয়োছল, 
ধমকে উঠলেন_'্যন্বের দোষ দিও না. ওটা | 
৪% করতে জানো না বলেই আলো | 
আসছে না, যন্ের উপর দেস্বারোপ | 
| বইতে। লেখক উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের ম্খাসচিব ও মহাধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন 


| এ সমস্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ । 
দ্স্যার, এই ধরনের যন্ত্র কাযপদ্ধাত ॥ 


॥ আজও রাঁচিত হয় নি--বহন্ুলাংশে অভাব মেটাবে এই বই। প্রাঁতাঁট সচেতন পাঠকের 


উদ্বাস্তু নেতারাই বা ক চেয়েছিলেন, কেনই-বা ২২-২৩ বছর পরেও উদ্বাস্তু 
সমস্যার সমর সমাধান হল না-এ সব কথা সাবি্তারে আলোচিত হয়েছে এই | 


উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের হীতিহাস 
[দশ চাকা মান ] 


সাহিত্য সংসদ ূ 


৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড £ কাঁলকাতা-৯ (৩৫-৭৬৬৯) 


পক্ষে অপরিহার্য বই। 





কাকে কার: কী-ধরনের অসুবিধা ও বাধার 
সম্পুখীন, হতে হচ্ছে। একজন তরু 
অধ্যাপক: বললেন, “আজকাল. ছেলেমেয়েরা, 
খুব অমনোযোগা লেখাপড়ায়, মন নেই, 
করে” গান্ধীজী' তাঁকে বললেন, “ক্ষেন্র- 
[নির্বাচনে আপনার' ভুল হয়েছে। ছেলেরা 
অমনোযোগণ, পড়াশুনো করে না, গোলমাল 
করে বলে যে-শিক্ষক আঁভযোগ করেন তান 
নেন ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল, শিক্ষার্থাঁদের, 
পক্ষে তো বটেই।” এর পর তান এক 
নতুন শিক্ষাপারকম্পনার কথা বিশদভাবে: 
আলোচনা করলেন; পরবর্তীকালে এই. 
পাঁরকঙ্পনাই বেসিক. এডুকেশন’ নামে, 
খ্যাত লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে একটা 
ঘটনা মনে পড়লো- একবার: কর্মসচিব 
রথাীন্দ্রনাথ, শ্রীভবনের প্রণেত্রী ও নেপালচন্দ্র 
প্রযোজ্য'হবে এমন কতকগীল-কঠোর' নিয়ম; 
রচনা করে গুরুদেবের সামনে উপষ্থাপিত 
অধ্যক্ষদের সব ডেকে পাঠিয়ে এ নিয়মাবলী 
তাঁদের পড়ে শুনালেন। তারপর বললেন, 
দকর্মসচিব, প্রণেত্রী ও নেপালবাব; এই 
ব্রিশাস্ত মিলে এই নিয়মাবলী রচনা করেছেন, 
আপনাদের অভিমত জানতে চাই।” গরু 
কিন্তু প্রশাসনিক কোনো ব্যাপাবে ক্ষুব্ধ 
হলে 'কর্মসচিব' বলেই সম্ভাষণ করতেন। 
সবাই নির্বাক, গরুদেব তখন বলতে শুরু 
করলেন, "শুদ্ধ সরল অন্তঃকরগে আনন্দের" 
মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা মেলামেশা: করে, 
সেটাই হলো তাদের সংস্থ জীবনযাত্রার: 
লক্ষণ। প্রীতপদে সন্দেহ করে এই; নিয়মা-" 
বলীর কদর্য নাগপাশে তাদের বেধে দলে 
শাল্তানকেতনের উদার উন্মান্ত আকাশ 
শন্দেহের বিষবান্পে কলাষত হয়ে. উঠবে?" 
এই শান্তিনকেতন আমি গড়তে চাই ন, 
চাইও না; অন্তঃকরণের' শচিতাই যেখানে 
নষ্ট: হয়েছে বলে আশংকা সেখানে শুধু 
কত্রগ্ী শুজ্ক, কঠোর" নিয়ম প্র/তানিয়ত 
ঘাধানয়েধের, গন্ডী টেনে. দিয়ে- আকে রক্ষণ: 
করতে পারে না। বদ্ধদেবের . লাজ্ত্রের, 
ফাছে জামরা' তুচ্ছ--'আনন্দ যখন মে 
[ভিক্ষণোঁদের গ্রহ্ণ কাবাভিলেন' তখন'এ দড়- 
বি“বাস সকলের: মনেই ছিল; যেঃকট্রোর: ও; 
অবশ্যপালনটীয়, নিয়মাবলী তান কেধে: 
দিয়েছেন তাদের আঁতক্রম করে কোনো. 
বিপদ বা অপঘাতের আশংকা নেই।' 
বৌদ্ধধর্মে একাদিন মুাঁন্তর পথ"িল অত্যন্ত 
দুর্গম সংযম: ও ত্যাগের কঠোরতা; ছল. 
'অপাঁরসবম। এই ধর্ম করুণাকে আদর 
. করেছে কিন্তু ভীন্তুকে স্বীকার করে নি. 
সেই ভাক্তই একদিন এসে: তার: অনমাননার 
প্রতিশোধ নিয়েছে. সাধনার সমস্ত কঠোরতা 
সে অপহরণ, ক্রেছে। কিন্তু, যেখানে 


অন্তরের: শ্যাচিতার। প্রচ্ন; হাদ্য়াবেগের ও 


নিষ্ঠার প্রন, আনরাগ। ও আকর্ষণের 
মলতস, প্রন, যেখানে মানবপ্রন্ধটতর অত 
নিহিত সত্যের, অর, করার, প্রণনা 
অপমান, করলে বাধে সংঘাত, অন:শাসনের। 
লৌহ. কাঁঠন. অবলম্বন. তখন, তাদের: 
অনিবার্য পতনের পথ, রোধ, করতে, পারে: 
না। এই. ধরনের শুচ্ক অনঃশাসনের, বালি, 
আম কখনও, অনুদমোদন, করতে, পার না,” 

কে কাঁ ধরনের কাজের যোগ্য, তা নিয়ে, 
একাদন, গুরুদেরের, সঙ্গে, আলোচনা, 
"এই ধরা. যাক, ‘অমর. তাঁর, এ. বিশাল. 
বর্তুলাকার. নৃত্যের, ছন্দের, পরিরপল্থী, বা 
উজ MSL at + গেলে, 
তান্ডবে ০ ওজনের, ভারে, 
পদস্থলন. হয়ে. বা ডে ভেঙে, অপথ্যত্ 
ঘটাও বিচিত্র নয়॥ “সরেন' সরেন্দ্নাথ। 
কর, কলাভবনের সহ-অধ্যা) নেপঞ্ছে, এই. 
ইাৃত্গত করেছিলেন, বলে তাঁর সঙ্গে তাঁন। 
বার্যালাপ,বর্ধ করে, দিয়েছেন. যার, কণ্ঠে, 
সুর, নেই তার সঙ্গত, চর্চার প্রয়াস 
ব্যর্থতায়, পর্যবাঁসত হরে, না পাবে নিজে 
আনন্দ, না দিতে পাররে অন্যকে আনন্দ। 
লেখার প্রয়াসে পদে পদে ঘটবে বিড়ম্বনা !” 
এসব, আলোচনা, হচ্ছে, তখন একটা ব্যাপারে 
গুরুদেবের আদেশের জন্য সেখানে গিয়ে 
উপাঁস্থত- হলাম। দেখেই 'তাঁম বলে 
উঠলেন! "এই যে কাঠখোট্টা বৈজ্ঞানিক, 
আম ওকে, যতদূর বুঝোছ ওর সনে; সর 
নেই ছন্দ'নেই রাজনশীত নেই, তাই সঙ্গীত 
কাঁবতা ও প্রকাশ্য বন্তুতা এই তিনাঁট কাজের 
কোনোটিই. ওরে- দিয়ে হবে না! অন্দ- 
শখলনের' চেস্টা করলে অপঘাত আঁনবার্।” 
কেউ কেউ: বললেন, "আপনার কাঁবতা- 
রচনার, খেলায়! রোগ, দিলে, হয়তে বা 
গ্ররুদেব সঙ্গে সঙ্গে, বললেন, “অসম্ভব” । 
এই খেলাটা কি জানো; কয়েকজন’ 'মলে 
বসে এই ঠেলা একজন; কাঁবত্রার' একাঁট 
লাইন. বলবেন; তাঁর! পাশের: লোকা: পদ". 
পুরণ, কররেন।. একবার, এরকম খেলায়: 
একজন বললেন, “কুষ্ণপ্রেমে সবাই হাবুডুবু. 
বাই'শধকলধাঁকনণ।” আম ছিলস তাঁর 
পাশে ভাই পদপরেণর দাঁয়ত্ব এসে পডলো' 
আমার উপর". অঙ্গে সঙ্গে বললে, 
“সবাই কলম ধার নিয়ে যায় আম খাল 
কলম কান” এবার ও“দের বললেন, “ওকে 
দেখলেই, কেন জান না আমার অক্ষয় 
চৌধুরী মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। ‘তান 
ইইরোঁজ সাহিত্যে এম-এ। বাংলা অনেক 
উদ্ভট গান তাঁর সরস্থ। ছিল, 


৪৬ 


সুরে-বেসুরে-যেমন করেই হোক একেবারে 


মাঁরয়া। হয়ে। গাইত্রেন।॥ তাঁর গলায় বে সুর. 
ছিল না একথা; তিনিও জানতেন, প্রোতরা 
আরও বোঁশ জানতো! শ্রোতার আপাঁত্ততেও 
তাঁর উৎসাহে ভাটা, পড়ত না, গাইবার -- 
জেদ কিছদতেই থামত না? টিশ্ষে করে 
রেহাগ রাঁগণন ছিল তাঁর খুব প্রিয়; চোখ 
বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের ুখের্‌ 
ভাব দেখতে পেতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাল 
বাজ্জারার ব্যাপারেও কোনো বাধা তাঁর ছল 
না।, টেবিল, বই, বৈধ অবৈধ আওয়াঙ্গ ওয়ালা 
যাঁকছ হাতের, কাছে পেতেন তাকেই অজস্র 
প্টাপট শব্দে ধাঁনত করে বাঁয়া-তবলার 
তুলতেন। ভাবে ভোর মানুষ, আনন্দ 
উপজোগ করার শান্ত ছিল খুবই উদার 1” 
আমার দিকে তাঁকয়ে বললেন, "ক হে, 
তোমার গুণপনা সম্বন্ধে যা-বিশ্বেষণ 
করলাম তিক. ঠিক ছিলে যাচ্ছে তো?” 
বললাম--কখনও কখনও গানের দ.নএকটি 
বাঁলতে, টান দিলে সঙ্গে সঙ্গে জোরালো 
গ্রীতবাদ ওঠে আক্মীয় ও ঘাঁনষ্ঠ মহল 
থেকে; সব গানই ‘একসুরে' গাইতে আম 
নাক. অগ্রাতদ্বন্ধী, সেই গান শুনলে 
শ্রোভার মাথায় খুন চেপে যাওয়া অসম্ভব 
নয়। শভানাধ্যা়ীরা বলেন, আমান কণ্ঠ- 
{নিঃসৃত বেসুরে মান্ষ ক্ষিপ্ত হালে আমার 
নাক অব্যাহতি নেই. আপঘাত অপ্নবার্ষ। 
গ্াইলে বা গানের তাল কেটে দিলে কাগও 
হয়, দুঃখও হয়। সোঁদন দেখলে তো সিংহ- 
সদনে মাইহারের, ওস্তাদ আলাউদ্ৰীন খাঁ 
কেটোছিল বলে প্রকাশ্য আসরে কীভাবে 
তাকে শাস্ত্র দিলেন। গুরা গুণীর জাত, 
সঙ্গতের িখ্‌ত গাঁতপঞ্থ থেকে িচ্যটিত 
বা এতটুকু স্খলন সহ্য করতে পারেন না! 
ধরেন যখন ছোটো ছিল একদিন অত্যন্ত 
'নীঁবষ্ট মনে' গান গেয়ে চলেছে, এত তন্ময় 
যে আমার আসাটা টেরই পায় নি। আম 
পলা থেকে ওর চোখ টিপে ধরলে, ও 
ভাবলো কোনো সতীর্থের কাজ, বললো, 
“ছেড়ে দে বলাছ'॥ চোখ ছেডে দিতেই 
আমাকে দেখতে পেয়ে খব লজ্জা পেলা! 
গান উন একেবারেই সইতে পারতেন না! 
মনে জাছে একবার বলা মহলানক*ন মস্লয় 
কায়েজ্ঞট' রবীন্দ্রসংগাখত কয়েকজন শলপীকে 
মোদনেব জন্য এজেন। সব ডিক হয় নি 
ধ্দলেন, বুলাবাব্‌ ও গ্রামাফোন কোম্পানির" 
তো অবস্থা শোচনীয়। সর ঠিক করে 
০2574 
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॥ অষ্টন অধ্যায় এ 

পাইপ লাইন, “খঃনর্বাসন” এবং বাঁড় 

নান্ন জায়গায় বেড়াতে ও নতুন 
নতুন দৃশ্য দেখতে আমার খুব ভাল 
লাগে, কাজেই লডওয়ার থেকে কটালে 
- যাওয়ার পথে বিসতদর্ণ বালুভূমি, মাঝে 
মাঝে ছাঁড়য়ে থাকা বাবলা কাঁটার 
ঝোপ এবং জাঁমর ওপর হঠাৎ গজিয়ে 
ওঠা কালো পাথরের িবিগুলি দেখে 
আমার মন খ্যাশ হয়ে উঠোছল। 
"রয়েল" নামে এক পাহাড়ের শ্রেণীকে 
পার করতে রাস্তা তার গা বেয়ে একে- 
বেঁকে ওপরে উঠে গেছে, সেখান থেকে 
নিচের দিকে তাকালে বুক কেপে ওঠে। 
এই বপদসঙ্কুল রাস্তা নিরাপদে পার 
না হওয়া অবাধ কেউই কোন কথা 
বলে নি। সেদিন রারে আমরা 
কউ।লের বাঁন্দশালায় ঘনমাই এবং পরের 
দন সকালে ট্রেনে চেপে নাইরোবি 
থেকে আঠারো মাইল দুরে “আখি- 
রিভার” বন্দিশাবর অভিমুখে যাত্রা 
অ'রম্ভ কাঁর। মোট দুইশত সত্তর 
মাইল পথ ট্রেনে যেতে আমাদের লেগে- 
ছিল দু দিন এবং আমার প্রথমবার 
গ্রেফতার হবার ঠিক চার বছর পর 
১৯৫৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আমরা 
ঈন্তব্যস্থলে পেশছাই। 
আবার আমাদের কয়েকজন পাঁরাচিত 
লোকের সঙ্গে দেখা হয়। এর মধ্যে 
ছিল লড্ওয়ার ক্যাম্পের বাকসুটন ও 
ম্যনসাফজ্ড, যাকে আমরা "টনের 
মগ" নাম দিয়েছিলাম। 
লডওয়ারে আমাদের সঙ্গে ঘোটামুটি 
বেশ ভালই ব্যবহার করোছিল, কিন্তু 
ম্যানসফিল্ডের সঙ্গে আমাদের যে 
মোকাবিপা হয়েছিল কিছাঁদন আগে 
তা সে চাখনও পর্যন্ত ভুলতে পারে ন। 
আঁথাঁরহার ক্যাম্পকে ছয় ভাগে ভাগ 
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করা হয়োছল এবং প্রত্যেক ভাগে তিন- 
কিন্তু আমরা যখন পেশছেছিলাম 
সেখানে তখন এক-একটি ভাগে মোটে 
১৫০ থেকে ২০০ জন করেই থাকত। 
লড্‌ওয়ার থেকে আগত আমাদের ষাট 
জনকে ছয় ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক 
বিভাগেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাকে 
ষষ্ঠ বিভাগে দেওয়া হয়োছল এবং 
সেখানে মানিয়ানির কয়েকজন পুরনো 


বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় খাব খাঁশ 
. হয়োছিলাম। রাঁবনসন মোয়ানাগ, গাদ্‌ 


কামাউ, জোসেফ 'কাবরা একু ডেভিড 
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গুলু অচ ওকেলো ইত্যাঁদ বন্ধ্রা 
অবশ্য লড্ওয়ারেই রয়ে গিয়েছিল এবং 
ওদের সঙ্গে আবার আমার দেখ। হয় 
১৯৬০ সালে ছাড়া পাবার পর। 
কোনিয়ার “সম্কট অবস্থা, জারি 
হবার সময় আঁথাঁরভার বান্দীশাবর 
সম্পর্ণ তোর হয় নি, কিন্তু এখানকার 
নির্ধাণকার্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
মাসাই অঞ্চলের কাঁজিয়াডো শিবির 
থেকে অন্তরীণদের এখানে চালান করেন 
সরকার। এই সমস্ত লোককে রাজ- 
প্রধানের আদেশানুযায়ী ‘আটক' করা 
হয়েছিল এবং এর সরকারী নাম ছিল 
“জ্রক্‌ স্কট অপারেশান”। এই দলের 
ভেতর অনেক উচ্চাশাক্ষত লোকও ছিল। 
প্রথমাঁদকে প্রত্যেকাট লোককে আটক 
করার জন্য রাজ্যপ্রধানের িজস্ব 
স্বাক্ষর ও সম্মাতর প্রয়োজন হত, কিন্তু 
সঙ্কট বৃদ্ধির সত্যে সঙ্গেই ধর- 
পাকড়ের বহরও বাড়তে থাকে এবং 
স্বাক্ষর করার ক্ষমতা রাজ্যগ্রধান থেকে 
নেমে প্রথমে প্রাদোশক ও পরে জেলা 
মহাধ্যক্ষের হাতে বর্তায়। আমাদের 
ভেতর বোশর ভাগ অন্তরীণকেই এই- 
ভাবে অপেক্ষাকৃত নম্নপদস্থ কর্ম” 
চারীদের হুকুমে ও খেয়াল-খীশতে 
বান্দজীবন যাপন করতে হয়োছল। 
সরকারী প্রচারে বলা হয়োহল যে, 


সঙ্কট বাঁদ্ধ পাওয়ার ফলে রাজ্য 


প্রধানের পক্ষে আর প্রত্যেকাঁট 'পারুস্থতি' 


বিচার করা সম্ভবপর ছিল না, 
তাছাড়া ৮. ক ও জেলা মহাধ/ক্ষদের 
এ বয় আরও বোঁশ ওরাকবহাল 
হবার সুযোগ-স্যাবধ্াও ছিল। কার্য- 
ক্ষেত্রে অবশ্য পাঁরাস্থতিগ্নল তোঁর 
হচ্ছিল আরও নিদ্নপবস্থ কর্মচারীদের 
ইচ্ছানদঘায়শ এবং মহাধাক্ষরাও বেপরোয়া 
কারণ রাজ্াপ্রধানের চেয়েও জেলা 
মহাধ্ক্ষের সই পাওয়া ছিল অপেক্ষাকৃত 
সহজ । 

কোঁনয়া সরকার যখন এই সব 
আরম্ভ করেন, তখন গোড়ার দিকেই 
আঁথারভার ক্যাম্পটকে তুলে দেন 
মর্যাল বিআরমামেন্ট (2) 
সংস্থার হাতে। জোসেফ 'কাররা এই 
সময় আঁথারিভার বান্দাশাঁবরে ছিল; 
সে আমাকে বলে যে, প্রথমের দিকে 
এদের বন্দোবদ্ত ছিল খুবই ভাল, 
' জশবনষান্রাও যথেষ্ট পাঁরমাণে সহজ ও 
স্বাভাবক হয়ে উঠোঁছল। কিন্তু কিছু" 
দিন পবেই দেখা দিল “স্বীকারোন্তির" 
ভূত। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা - স্বীকা- 

স্ত আদায় করার জন্য মারধোরের 
দিক য়েই যায় নি। তাঁদের কর্ম- 
পন্থা ছিল আরও জটিল। 
খাবারের পাঁরমাণ কমিয়ে দেওয়া হয় ৪ 
ফলে যারা অপেক্ষাকৃত কমজোর তারা 
সহজেই আত্মসমর্পণ করে। তার পর 
আসে একদল বেশ্যা, যারা অল্তরীণ- 
দের সামনে জামা-কাপড় খুলে বা 
অনাবৃত পায়ের খেলা দেখিয়ে ও হাঁস- 
দেয় মে, '্বীকারোত্ত' না করে তারা 
নিজেদের জীবনকে কত মধ্রস থেকে 
বণ্চিত করছে। অন্তরীণদের কেউই 
বেশ্যাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে নি, 
শুধু তাদের লীলাখেলা দেখেই িজে- 
দের অন্তরে খড়ের বেগ অনূভব 
করেহিল এবং তা মেটাতে কয়েকজন 
দ্বীকারোন্তির' জন্যও বদ্ধপারকর হয়ে 
উঠোছিল। অবশ্য আমাদের ভেতর যারা 
খাঁটি জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত 


ছিল তারা কেউই এই ফাঁদে পা দেয় 
ধন। আমরা প্রায়ই বলতাম যে, দেশ- 


নারীর রূপজ ভালবাসা কখনই বড় 
হতে পারে না £ যারা এই মহান দেশ- 
প্রেমে হাবডুবঃ খাচ্ছে তাদের সামান্য 
বেশ্যা মজাবে কি করেঃ এই সব উপায় 
অবলম্বন করেও যখন কোনয়া সরকার 
বশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে নি 
তখন চরমপল্থীদের বেছে বেছে তারা 
পাচার করেন মান্ডা , নামক. এক 
ভাস্বাস্থযকর দ্বীপে এবং 


প্রথমত . 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


ম্যাকলন রোডের বান্দাশাবরো 7 হাড়গোড়েই “চট ” জাগবে ' বোঁশা 


আর আঁথাঁরভারের কার্যভার আবার 
সরকার নিজের হাতে তুলে নেন। 
মান্ডা দ্বীপের কম্টময় জীবন সহা 
করতে না পেরে আরও কয়েকজন 
বন্দী স্বীকারোস্ত করে এবং তাদের 
রভারে  “বাছাইকার”  হসাবে। 
কেনিয়া সরকারও বুঝতে পেরোছলেন 
যে, মান্ডা দ্বীপের স্বীকারোন্তি করা 
অল্তরীণরা নেহাৎ দায়ে পড়ে সরকার 
পক্ষে যোগদান করেছে, তাই তাদের 
বলা হয় “তোমরা এবার আঁখাঁরভারে 
ফিরে যাও এবং সেখানে তোমাদের 
সাধু উদ্দেশ্যের প্রমাণ দাও সেখানকার 
অন্তরীণদের রান্ত যোগাড় করে। 
যে যতো বোঁশ স্বীকারোত্তি যোগাড় 


. তাড়াতাঁড় হবে। যারা অন্যদের নিজের 


কিছু লেখা হয় নি। আঁথারভারে 
পোৌছাবার পরাদনই জন্‌ গিয়াথও 
আমাকে ডেকে পাঠায় তার দপ্তরে! 
সেখানে সে সোজাসুজি আমাদের 
জানায় যে, যাঁদ আমরা এখানেও চরম- 
পন্থা অবলম্বন কার তাহলে শ্ধ্য 
শুধু নিজেদের কষ্টই বাড়াবো, কিন্তু 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলে 


যথাসম্ভব তাড়াতাঁড় ছেড়ে দেওয়া 
হবে আমাদের। পানর্বাসনের কাজকে 


সরকার একাঁট পাইপ-লাইনের সঙ্গে 

তুলনা করোছিলেন এবং বাকস্টন বলে 

যে, এই পাইপের ভেতর দিয়ে বেয়ে 

যেতে হলে আমাদের নরম হতে হবে, 

আর তা না হলে শুধু শুধু আমাদের 
৪২৮ 


পাইপের ভেতর দিয়ে যে আমাদের 
যেতেই হবে এ বিষয় বাকসটনের কোন, 
সন্দেহই ছিল না এবং আমরা অপর 
ধার য়ে না বেরোলে বাঁক সব লোক 
দের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, 

যেভাবেই হোক না কেন টেনে বারও! 
করা হবে আমাদের! এই স্াক্প্ত 
বন্তুতা দেবার পর বাকসটন 

করল, "ক বল, রাজী তোমরা সহন 
যোঁগিতা করতে 2” আমরা উত্তর দিলাম, 
গহ্যাঁ।” এর পর ব্যক্‌সটন জনকে 
পাঠায় তার দপ্তরে বসে বন্দীদের জন-| 
মজুরী খাটার - হিসাব 
নিকাশ দেখতে এবং আমার ওপর 
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. যুবক দলকে ফুটবল খেলা শেখাবার 


ও ব্যায়ামচর্ঠা করাবার ভার পড়ে। এই- 
আপাত্ত হয় নি, কারণ লড্ওয়ারে 


তরি আমাদের নিয়মে ছল যে, ন্যায়”... 


সঙ্গত কোন দেশই আমরা অমান্য 
করবো না। 

ডেকে ক্যাম্পের শআঁতারার” নামক 
সংবাদপত্রের ভার তে বলেন। এর 
সম্পাদক তখন ছিল বেঞ্জামিন নামে 
এক বন্দী, সে ছাড়া পাবার পর তার 
[নিজের 


হকার বাঁঝয়ে দিই যে, শুধদমাত্র তার 
নির্দেশেই আম এ কাজ করছ, 
স্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আমার ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারী বলেই। আম আরও বাল 
বে, কোন রকম অদলবদল আমি করব না 
কিছুতেই-এমন কি যাঁদ পাচ আর 
পাঁচ-এ দশের জায়গায় থাকে কুঁড়ি, 


কিকয়ুতে তাহলে আমিও ঠিক তাই - 


লখব। রচেস্টার আমার কথা মেনে 
নেন্‌। এই কাজে আমাকে সাহায্য করে 
িনাস্ মাঁগ, জাকারিয়া িনজা 
কবাঁচয়া এবং ম্যাল কমান নামক 


ভারে, ধকল্ু তার কর্মপন্থা 
আঁত সুক্গস্ন। আর সে কোনাঁদন কাউকে 
মারধোরও করে ন বরং প্রত্যেক 
অন্তরীণ ও বন্দীর সঙ্গে সে খুব 
ভাল ব্যবহার করত। "দ্বীকারোক্তি'র 
ওপর সে কিকুয়ু ভাষায় একটি চাঁট 
বই 'লখোঁছল, যার একাঁট করে কপি 
আমরা প্রত্যেকে পেয়োছলাম আঁথাীরভারে 





বাসার পরই এ ভেতর নরমগন্থীরা দেব না; তা ছাড়া তারা আরও বুঝে 


ফয়েকটি ছোট ছোট একাঙ্ক নাটকাও সবাই এই লেখাগঁলি খুবই পছন্দ ছিল যে. আমি ক্যাম্পের ভেতর আরও 
{ঠতাঁর করোঁছল এবং তার প্রত্যেকাটতৈে করত। আমরা গুলিকে "ওয়ামারের অনেক অন্তরীণকে এ বিষয় একমত 
যারা স্বাকারোন্ত দিয়েছে তারা নাটক" বলে উপেক্ষা করতাম অর্থাং করতে সক্ষম হয়োছ যা নাকি তাদের 
| অন্যদের অন্যদের (অর্থাৎ যারা দেয় নি) থেকে গভশন্য বাক্যসমাষ্ট। কাছে আরও ভয়াবহ। কাজেই তারা 
ভাল অবস্থায় আছে বা জীবনে বোঁশ অল্প কয়েকদিনের ভেতরই আমার ওপর তাদের শেষ অস্ত ব্যবহার 
উন্নাত করতে পেরেছে সেই ভাবই রচেস্টার ও বাকস্‌টন নিঃসন্দেহ হয়ে করতে মনস্থ করে যা হচ্ছে জোর- 
ফরটয়ে তুলোছল। ক্যাম্পের প্রহরীরা ওঠে যে, আমি স্ব-ইচ্ছায় জ্বীকারোন্তি জুলম। একদিন তারা আমাকে ডেকে 





আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার বেছে নিন 


সানসিক্ক লেমন শ্যাম্পু 

চটচটে চুলের জন্যেও" বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার 
ফলে আপনার চুল হবে পরিস্কার ঝরঝরে, মেঘের মৃত উদ্দাম, 
রেশমের মত কোমল ॥ 


পানসিক্ক টনিক শ্যাম্পু 

খসখসে চুলের জন্যেও" এতে আছে আযালানটয়েন যয 
আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী শোভা 
চুলে এনে দেয় উজ্জল আভা 


সালসিচ্ক বিউটি শ্যাম্পু 
স্বাভাবিক চুলের জন্যেঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী 


যাভে আপনার চুল সবসময় সুন্দর পরিপাটি থাকে, প্রতিটি 
চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহার 


আল - শুধু স্তাম্পুই নয় আপনার 


চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী 


৯... ইত 
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বলে যে. আমার স্বীকারোক্তি তারা 
গয়। আম সোজাসুজি তাতে অস্বীকৃত 
হই এবং এও বাল যে, তারা শ্যধয এমন 
লোকেদের কাছেই স্বীকারোন্তি পাবে 
যারা যে কোনভাবেই হোক না কেন 
প্ননর্বাসনের জন্য ব্যস্ত। আর জোর 
করে স্বীকারোস্ত আদায় করলে তার 
কোন ফলই হবে না। সঙ্গে সঙ্গে 
রচেস্টারের একটি সবল ঘুঁসি আমার 
মুখের ওপর এসে পড়ে এবং আম 
কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখি। 
ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান ফিরে 
এলে আমি আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম 
হই। তখন আমাকে এ দপ্তর থেকে 
ভাঁড়ারের কাছে আর একটি ঘরে নিয়ে 
যাওয়া হয়, সেখানে আমার কাছ থেকে 
আরও তিনজনের ডাক পড়ে। তারা 


ছিল নেয়েরী অণ্চল থেকে আগত ' 


জো নাহ ও ইলাইজ নামে দুজন 
কর্মচারণ এবং 'কয়ামব: অঞ্চল থেকে 
আগত একজন কেরানী। এ ছাড়া 
সেখানে আরও চারজন ইউরোপীয়ান 


কর্মচারীর সঙ্গে ছিল রচেস্টার, . 


বাক্‌সটন এবং দু'জন প্রহরী । 

দেবার এই আমার শেষ সযোগ। আম 
আগেকার মতই তা দিতে অস্বীকার 
হয় আমার ওপর মাপজোখ করে। 
শুধু ইউরোপীয়ানরাই এতে সাকিয় 
অংশ গ্রহণ করে আর আঁফ্রকানরা ছিল 
দর্শক মান্র। পরে আম জানতে পাঁর 
যে, ইউরোপায়ানদের মতে শুধ; তারাই 
আমাকে মারধোরের দ্বারা, কারণ 
না পেরে প্রয়োজনের আঁতীরন্ত শান্ত 
ব্যবহার করে ফেলতো যার ফলে আমার 
প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল! - নিকটস্থ 
অনেক বন্দীই তাদের কাজের মধ্যেও 
দেখতে পাচ্ছিল আমার ওপর অত্যা- 
চারের বহর। বেশ কয়েক থা মার 
খাবার পর, জ্ঞান হারিয়ে এই পাশবিক 
যন্মণার হাত থেকে নিত্কাঁতি পাবার ঠিক 
আগেই আমি দেখতে পাই যে, আমার 
লড্‌ওয়ারের পুরনো বন্ধ ফিরাগু 
ওয়ামুগুরে নিষ্পলকনেত্রে তাকিয়ে 
আছে আমার দদকে, আর তার দুই 
আশ্রু। আমার মুখ উঠেছিল ফুলে 
আর কয়েক জায়গা কেটে রন্তও ঝরাছল। 
এক অদ্ভুত ধরনের ছতচাল অস্ত য়ে 
এতো জোরে ঘা দেওয়া হয়োছিল যে, 
সেখানকার হাড় ফেটে গিয়োছল। আমি 
প্রাণ হারাই ন এইটুকুই যা রক্ষা, কিন্তু 


) 


সাপ্তাহিক. বস্‌মত 
আমার হাঁটুর ও বুকের ক্ষত রয়ে 
গেল চিরজশবনের সাথী হয়ে এবং 
আজও এতো বছর পরে আমি. মাঝে 
মাঝে পেটে ও. গলায় ভীষণ কন্ট পাই 
তাই থেকে। আমাকে অপমান করার 
জন্য আমার সমস্ত চুল কামিয়ে ফেলা 
হয় এবং তাও ঠিক করে না করায় 
আমার মাথা থেকেও রন্ত ঝরাছল। 
দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে সমস্ত বন্দীকে 
দেখায় তাদের সাবধান করে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে! পরে শুনেছিলাম আর তাদের 
সবাইকে ডেকে প্রহরীরা এ কথাও বলে £ 


এসো দেখ তোমাদের নেতার ক হাল . 


হয়েছে গোঁয়াত্তীমী করার ফলে।” 


একাঁট ছোট অন্ধকার ঘপাঁচ ঘরে ' 


আমাকে ফেলে রেখে দরজা বন্ধ করে 
চলে যায় প্রহরীরা, পুরা দুপ্দন সে 
দরজা 


মুখ খুলে খেতে পারতাম কনা 


সন্দেহ আছে। যোদন আমার ওপর . 


মারধোর করা হয় সেই দিনই সন্ধ্যা 


বেলায় চার নম্বর এলাকায় একজন 


অন্তরীণ মনঃকষ্ট সহ্য করতে না পেরে 
গলায় দাঁড় দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার 
শয্যাসঙ্গী, এমৃবু অঞ্চলের জিমি 
পরে আমায় বলেছিল যে, গলায় দাঁড় 
দেবার অল্প কিছুক্ষণ আগেই সে 
হাল করেছে সরকার তা আজ স্বচক্ষে 
দেখলাম, এরকম জীবন্ত নরকে আর 
বেচে থাকা যায় না-তার থেকে মরাই 
বোধহয় ভাল।” কারাগার থেকেই 
প্রদত্ত দাঁড়, যা আমাদের হাফ: প্যাস্টকে 


এবং সেজন্য আমার উীচত যা হোক একটা 
কিছ; স্বীকারোন্তি দিয়ে দেওয়া। সবাই 
জানবে যে, এই স্বীকারোন্তি জোর- 
পরে তাকে আবার ফেরত নেওয়া 
চলবে। এভাবে নিজেকে এমন প্রাণে 
বাঁচিয়ে নিতে পারলেই আমি পরে 


_ আবার চিঠি লিখে ওপরওয়ালার কাছে 


Bo 


যথাযথ নালিশ করতে পারবো এখন- 


কার ন্‌শংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে! 
তারা সবাই আরও চায় যে-কোনভাবেই 


‘হোক না কেন, আম যেন প্রাণে বেছে 
যাই এ যাত্রা রর 

_.. উপরোন্ত কগ্াবার্তার ফলে আমি __ 
-.কতৃপিক্ষের কাছে একগাদা 'মথ্যা 


স্বীকারোক্তি দিই এবং আমার নির্জন 
কারাবাস থেকে আবার আমাকে অন্যান্য 


, বন্দীদের কাছে ফেরত নিয়ে আসা হয় !; 


পরের দিনই আঁম এক বিরাট লম্বা- 
চওড়া নাঁলিশভরা চিঠি লাখ এবং বে 
ফণ্টা নাম মনে আসে তাদের প্রত্যেককে 
এর একটা অনালাঁপ পাঠিয়ে দই ৪ 
গরাটশ সরকারের গুপাঁনবেশিক মহাধ্যক্ষ 


শ্রীমতী বারবারা ক্যাসেল (ঁরাটশ 
ধুবধানসভার সভ্য), জন স্টোনহাউস 


. (রাটশ বিধানসভার সভ্য), টম ম্বায়া 
কেউ খোলোন বা কোনরকম : 
খাবার দেয়ান আমাকে । অবশ্য আমার . 
শরীরের এবং বিশেষ করে মুখের যা 
অবস্থা হয়োছল তাতে খাবার পেলেও . 


ও আর গুইংসা কোডেখ (কোনয়ার 
অন্যতম রাজনৌতিক নেতাদ্বয়), জেল- 
গুবভাগের মহাধ্যক্ষ এবং কেনিয়া বিচারা- 
লয়ের সর্বপ্রধান সরকারী উীকল। 
িঠিগুলি আমি কাগয়োন্গো এবং 
নাইয়োটা গিথেনগিকে দিয়ে বাল যে, 
কোন প্রহরীকে বশ করে সেগুলো 
ডাকে দেবার বন্দোবস্ত করতে । এরা 
দ:জন এ সময় জেলের এলাকার বাইরে 
কয়া খোঁড়ার কাজে 'িনযুক্ত ?ছল। 
[চাঠ ডাকে দেবার জন্য আমার পয়সারও 
অভাব ছিল না এ সময়, কারণ 
লড্ওয়ারে থাকাকালীন আম অনেক- 
গুলি মুকোমা হোতে বোনা ঝাড়ি বা 
মাদুর) তোর করে বেচোঁছলাম এবং সব 
সমেত আমার কাছে তখন প্রায় ১৪০০ 
ধশালং-এর মত ছিল। আমার নালিশের 
ফলে কয়েকাদনের ভেতরই নাইরোবি 
থেকে সরকারী অনুসন্ধান 'ঁবভাগের 
মুখপান্র আসেন আমাদের 'শিবিরে। 
আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় যে, 
চিঠির লেখক আম ক নাঃ আমি 
স্বীকার করে নিই এ কথা এবং সঙ্গে 


সঙ্গে এও বাল যে, ভাবষ্যতে আর আম 


চিঠি লিখবো না। অবশ্য এ আশ্বাস 
দেওয়ার কোন অর্থই ছিল না আর 
আমার মনে, কারণ যেভাবে আমার পর 
মারধোর করা হয়োছল তার পর সত্য 
কথা বলার আর কোন দায়িত্ব ছিল না 


বন্দীদের বাছাই করা এবং আমাদের 


পক্ষে সেখানে যাওয়ার মানেই হরর 


দাঁড়য়োছল বাছাই হওয়া ইচ্ছায় বা. 
আনচ্ছায় যেভাবেই হোক না কেন। ' 
র ব্রমশ 1 


॥ চার ৷ 

অতএব বৈজ্ঞানিক যজ্জাবচার 

আছে, আবার অতাীন্দ্রয় অবনুতিও 
আছে। প্রাচীন ভারত বৈজ্ঞানিক 
এষণা এবং আধ্াত্ক এবণা একই 
জ্ঞানান্শঈলনের দুইটি শাখা হসাবে 
,প্রারগাঁণিত হত। ভারতের মনীষীরা 
ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে এক সামাগ্রক 
সাধনার অঙ্গ িসাবে গ্রহণ করে- 
।ছিজেন। তাঁদের ধারণা ছিল প্রকৃত 
সত্য নির্ধারণের জন্য চাই যুগপৎ 
।বাহিজগৎ ও অন্তজগতে জ্ঞানের অনু- 

| 'শীজন। এ কারণে দেখা যায় ভারতের 
4. প্রুচীন দর্শন ও ধমগ্রন্থের মধ্যে 
বিজ্ঞানের তথ্য ও তন্তু রয়েছে ওতঃপ্রোত 

| জাঁড়য়ে। উপাঁনষদ্‌, কাঁপলের সাখ্য- 
দর্শন ও পতঞ্জালর যোগদর্শন এর 

| ধরুণ্ট প্রমাণ আমাদের খাওয়া-পরার 
দয়স্যা মিটুক, অভাব-অনটন, নিজ্পেষণ 
থেরে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করুক, 


,শোষণহীীন সুখী সমাজব্যবস্থা প্রাতাম্ঠিত 
'হোরু-অর্থনৈঁতক এবং সামাজিক 


[বিপ্লবের মাধ্যমে গোষ্ঠীবদ্ধ স্বাথের 
'পারসমাঁধ ঘাঁটয়ে পখবীর 
জুখ এবং ধনসম্পদের পননাবন্যাস 
ঘটুর--এ সব সমস্যার সমাধান হলে 
ভুয়া আধ্যাত্মিক বুজরাীকর অবসান 
ঘটবে, এটাই স্বাভাবক। কিন্তু তাতে 
মান্দষের প্রকৃত আধ্যাত্মিক এবণার 
“অবসান ঘটবে বলে ষে তত্ব প্রচার 
. ধরা হয় তা যাঁদ বাস্তবে সত্য হত, তরে 
/সৈই প্রাগোঁতহাসিক যুগে বা ইতি: 
(হাসের উষ্ালগ্নে সহজ সরল সমাজ- 
'ধ্যবস্থার মধ্যে যখন খাওয়া-পরার সমস্যা 
ছিল না বা শোষণ ছল না তখন এই 


রা 


| পবেত্প্রকাশিতের খর | 


ভয় এবং বিস্ময় থেকেঃ তা হলে ত’ 
এই সত্যকেই রা করা হয় ষে, 
দিক থেকে. স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও 
ভিতরের দিক থেকে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হতে পারে না! Expanding Uni- 
verse-এর মত মানষের মনের জগ্ংও 
সতত সম্প্রসারণশীল। 
মানুষের বৈষাঁরক আস্তিত্বের 
অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ- 
জীবনের প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে 
তার ধারণা, মতামত ও বিশ্বাস, এক 
কথায় মানুষের চেতনা বদলে যায় 
এ কথা সম্পূর্ণ সত্য! কিন্তু এও সত্য 
যে, মানুষের বৈবায়ক আঁস্তত্বের 
অবস্থা ঘন ঘন বদলায় না। বদলায় 
ফুগ-যুগান্তরে_যখন বৈষয়িক উৎপাদন 
ব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন ঘটে। অথচ 
একটা বৈজ্ঞানক আঁবজ্কার একাঁদনেই 
মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বা 


বিশ্বাসের রূপাল্তর ঘাঁটয়ে দিতে 
পারে-তার উৎপাদনাভীত্তক বৈষাঁয়ক 
আস্তত্বের অবস্থা অপারবার্তত 
থাকলেও । ব্যক্তিগত বা সমাজগত 


জীবনে একটি তুচ্ছ বা বৃহৎ ঘটনা এক 
নিমেষে মানুষের প্রচীলত ধারণা, 
মতামত বা বিশ্বাসের 'ভাঁত্তকে চূর্ণ 
করে নতুনের অভ্যুদয় ঘ'টয়েছে--বাস্তব 
আভঙ্ঞতায় এর সাক্ষ্য এতই প্রবল যে, 
এর বিরোধিতা করতে হলে সত্যকে 
খাটো না করে পারা যায় না। 

এই তো সোঁদন একমাত্র শিশসন্তান 
ধনয়ে মাসিক দ:’ হাজার টাকার আয়ে যে 
অধ্যাপক দম্পতি সুখের নীড় বে'ধোঁছলেন, 
তাঁদের মধ্যে [বিজ্ঞানে ডষ্টরেটগ্রাপ্ত ] 


ons 





কারণে আত্মহত্যা করে বসলেন-_অধ্যাঁপকা 
স্ৰীর চোখেরই সামনে-তখন বৈষাঁয়ক 
উৎপাদন ব্যবস্থায় যাঁদও কোনো পাঁরবর্তন 
হয় নি, কিন্তু মাহলার আজন্মপোষিত 
ধারণা, মতামত ও বিশ্বাসে যে সন্দুর- 
প্রসারী পরিবর্তন ঘটে গেল_ উৎপাদন ও 
বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে তার কোনো ব্যাদ্ধ- 
গ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। তারপর যখন একই বা 
অনুরূপ বৈষাঁয়ক আস্তত্বের মধ্যে বাস 
করে একই সমাজদর্শনে বিশ্বাসী দ্‌'-দন 
বাঁন্ত বা দুইটি জনসমাজের মধ্যে তাক 
বা প্রয়োগ বাধগত মতাদর্শের দ্বন্ব ঘনায়- 
মান হয়ে ওঠে এবং নানা "ক্রয়া-প্রা তকরিয়ার 
স্টাঞ্ট করে, তখন এই ধারণাই অপ্রাতিরোধ্য 
হয়ে ওঠে. যে, মানুষে মানুষে মনের 
ফারাক উৎপাদন ও বন্টন বাবস্ধার 
পাঁরবর্তনের ওপরেই সর্বথা.নহুরিশাল, 
নয়। এমাঁন অজস্র বাস্তব উদাহরণের 
দ্বারা দেখানো যেতে পারে যে যেসব 
শান্ত বা অবস্থা মানুষের মনকে প্রভাঁবত্ত 
বা পারবার্তত করে, বৈষাঁয়ক উৎপাদন - 
ব্যবস্থা তার মধ্যে একটি মান, কিন্তু 
একমাত্র নয়। কথাটা অন্যভাবে বললে এই 
দাঁড়ায় বে, মানৃষের মনের জগৎ নৈষায়ক 
উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারাই সম্পণেরেপে 
গঠিত এবং মানুষের মনের পরিবর্তনু 
বৈষাঁয়ক উৎপাদন ব্যবস্থার পাঁরবর্তনকে 
কড়ায়-গন্ডায় মান্য করে. চলে-এ তনু 
ধোপে টেকে না। , 

মান্ষের মন ক দিয়ে তোর তা 
জানবার উপায় 'নেই। জড়বাদশরা তাদের 
নিজস্ব যুক্তিধারাকে অনুসরণ করে বহপর্থ 
করেছেন যে, মানষের মন বা চেতন 


অধ্যাত্মক প্রষণার উদয় হল কি ফরে?.. অধ্যাপক দ্বামণ যখন সহসা আঁত তুচ্ছ বিশ্বের ক্রমাবকাশধারায় জড়াণগ্যহে, 


এক জাঁটল বিকাশমান্র, অথাৎ শেষ পর্যন্ত 
মান্য তার দেহ-মন নিয়ে -একটি যন্দ 
ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে মানবমনের 


বৌশম্ট্যকে লক্ষ্য করে তারা একথা স্বীকার - 


ফ্ররেছেন যে, মন যা থেকে উদ্ভূত, উদ্ভবের 
পঞ় উল্টে সে তার উপরেই প্রভাব খাঃটায়_. 
খবনদার করে। অধ্যাত্মবাদ'রা প্রশ্ন করেন, 
এই খবরদার করার শান্ত সে পেল কোথা 
থেকে? এই শক্তির উৎস কোথায়? এখানে 
কোনো সংস্পন্ট উত্তর নেই। বিংশ 
শতাব্দীর আঁত আধুনিক বিজ্ঞান কতক- 
গল পুরনো বৈজ্ঞানিক প্রত্যরের ভাতত 
এমনভাবে শিথিল করে 'দয়েছে যে, 
মানুষের মনের জগৎ নিয়ে বিজ্ঞানজ্গতও 
এক নতুন ফৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। 
জড়াণদু বা শান্তকণিকার সমবায়ে গাঁঠত এই 
বিশ্বজগতের দ্বরুপ যেমনাট হোক না 
কেন, যে জগৎ নিয়ে আমাদের কারবার, 
নিজের রং-এ রাঁঞ্জত করে, 'নজের মাধূরখ 
িশায়ে আপন উপভোগের উপকরণ 
সাজিয়ে নেয়। শব্দ-স্পর্শ রুূপ-রন-গন্ধ 
যেমন তার নিজস্ব সৃষ্টি, মান-অভমান, 
অনরাগ-বিরাগ, দঃঃখ-বেদনা, আনন্দ, 
হাঁস-কানার আলো-আঁধাঁর তেমাঁন তার 
রহস্যভরা মায়াবী চাঁরন্রের বৌঁচিত্র্য। মানব- 
মনের এই অন্তহীন অতল রহস্য ভারতীয় 
মনীষী এবং সাধকবৃন্দকে এমাঁন গভণীর- 
ভাবে স্পর্শ করেছিল যে, তাঁরা অল্ত- 
ভরগতের অনুসম্ধানকে জ্ঞানসাধনায় শ্রেষ্ঠ 
স্থান দিয়োছলেন। তাঁরা অনানরপেক্ষ 
হয়ে অতন্দ্র শ্রমসাধনায় আপন মনের 
গভীরে ডুব দিয়ে সেখানকার বৈচিত্র্য 
অনুধাবন করতেন। তাঁরা অন্তজগতের 
মানা তথ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
শেষে ঘোষণা করেছেন, বাঁহজ‘গৎ জয় করা 
যেমন মহৎ, অন্তর্জগৎ জয় করাও তেমাঁন 
মহংএমন ক মহত্তর। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলোছলেন-"আঁম যেন এ বিজ্ঞানের 
 বহির্বাসের প্রান্তটবকু স্পর্শ কারযাছি। 
িন্তু আমি ধারণা কাঁরতে পার যে. এ 
ধৃবজ্ঞানাট সত্য, সুবিশাল ও আশ্চ্য1” 

[পৃঃ ৪১৪-৩য় খন্ড-বাণী ও রচনা] 


গ্রসত্গত এখানে বলা যেতে পারে, এই 
ভ্াত্যাম্চয* জগতের গভীরে অন:সম্ধান 
চালিয়ে ভারতীয় খাঁষরা যেসব দার্শনিক 
প্রত্যয় জগতে প্রচার করেছেন, তার মধ্যে 
একটা মৌলিক প্রত্যয় হল মান্ততত্ব। 
ভারতণয় খাষগণ কর্তক কাঁথত এই 
ম্যাক্ততত্ত একাঁট সর্বাবগাহশ প্রত্যয়। মন্ত 
বলতে সাধারণত যা আমরা বাঁঝ ত্য হল 
আমাদের দুঃখ-কম্টের নিবৃত্তি সংসার 
বন্ধন থেকে অব্যাহাত। কোনো কোনো 
ধর্মে মন্ত অথে' বোঝানো হয়_ঈশ্বরের 
দেওয়া পাঁরত্ার্ণ।” দকল্তু ভারতীয় খাঁষদের 


এই দার্শীনক প্রত্যন্লাট অতট:কু. সংকীর্ণ 


" আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। 


সাঞ্দাহক বসুমতী 


অর্থের গণ্ডাঁতে সাগাবদ্ধ নয়। বাঁহজগৎ, 
অন্ভজগৎ--আস্তত্বের সমগ্র অংশ জুড়ে 
সকল পষায়ে সকল স্তরে এর পপ্রব্যাপ্ত। 
বিশ্বজগৎ মুক্তির ছন্দে দোলায়িত--স্বান্তর 
দ্যোতনায় টিরসণ্রমাণ, টচরচণল। 
ঈবামশীজী বলোছলেন-_ 

“এই [ম্দক্তির] আকাক্ক্লাই আমাদের 
প্রাত পদক্ষেপ নিরান্তিত করে, আমাদের 
গাঁতীবাঁধ সম্ভব করে, পরস্পরের সাঁহত 
শ্‌ধ 
তাই নয়, ইহা যেন মানবজশবনরুপ বস্দের 
টানা ও পোড়েন। বৃগ্ধিলব্ধ জ্ঞান ইহাকে 
তিল তিল করিয়া নিজ ক্ষেত্র হইতে 
হঠাইয়া দিতে চায়, ইহার রাজ্য হইতে 
একটির এর একটি দুগ অধিকার কাঁরতে 
চায় এবং প্রতিটি পদক্ষেপ কার্যকারণের 
লোঁহ পথের বন্ধনে আবদ্ধ করে! কিন্তু 
আমাদের এসব প্রচেষ্টায় মুক্তি হাসিয়া 
ওঠে। আর ক আশ্চর্য! মন্তকে যাঁদও 
আমরা অশেষ বিপুলভার বাধ ও কার্য- 
কারণের নিয়মের চাপে *বাসরুপ্ধ করিয়া 
হত্যা কারতে চাহিয়াছিলাম, তথাটপ সে 
এখনো নিজেকে এগুলির উধেৰ ধাঁচাইয়া 
রাখিয়াছে। ইহার অন্যথা কিরুপে হইতে 
পারে? সসাঁমকে যাঁদ নিজের অর্থ 
সর্বদাই তাহাকে অসমের উচ্চতর ব্যাপক 
পাঁরপ্রোক্ষতে তাহা কাঁরতে হইবে।” 

[পঃ ৩৩৭-৩৩৮-২য় খণ্ড-বাণী 
ও রচনা] 


একট: ভেবে দেখলে আমরা সহজেই 
বুঝতে পারি যে, মানুষের অন্ত্গং এই 
ম:ন্তর দ্যোতনায় সর্বদাই কির়াশখল। 
বাস্তব সত্য এই যে, মানুষের কাছে নতুন 
আত শীগ্রই পুরাতন হয়ে ওঠে। বর্তমান 
অবস্থা যেন বন্ধন হয়ে তাকে আবদ্ধ 
করতে চায়। সে বর্তমানের বন্ধন কাটিয়ে 
ভবিষ্যতের ম্যান্তপথে অগ্রসরমান। সে 
অপূর্ণতার, 
সন্তোষের রাজ্য সর্বদাই তাকে দুর থেকে 
হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ছুটে চলেছে, 
কিন্তু যাত্রাপথের শেষ নেই৷ যেসব ধারণা, 
বিশ্বাস, যুক্তি বা আবেগ মানুষ এবং 
তার সমাজকে নানা কাজের মধ্যে টানছে, 
জগংসত্তার অন্তরে মুক্তির এই সবানুসযৃত 
গু দ্যোতনাই তার উৎস! শিজ্ঞানের 
দিক দিয়ে দেখলে আঁত আধ্বীনক পদার্থ- 
তত্তে যেন এই ম্ান্ততত্বের এক প্রাতধহান 
বেজে উঠছে। 
করে বলা যাক! বিজ্ঞানের একাট সনাতন 
প্রত্যয় এই যে, অঘটন 'ঁকছুই ঘটবার 
উপায় নেই! স্যাষ্টবাঁধন পরে সবই কার্য- 
কারণের নয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা । যা ঘটছে, 


যা ঘটবে সবই অনাতক্রমণীয় নয়মসতে - 


এই প্রত্যয়ের উপর ভীত্ব করে 


A> 


গ্রাথত। 


তাসন্তোষে ভরা এবং পূর্ণ, 


কথাটি একটু পারজ্কার , 


গাঠত হয়েছে বিজ্ঞানের Law ০ 
Determinism. কিন্তু বিংশ শতাব্দীর 


-গোড়াতে বিজ্ঞানের নব নব পরণক্ষায় 


যেসব তথ্য জানা গেল-যথা আলোকরশ্মি, 
অণু-পরমাণন এবং আদম জড়কাঁণকার 
অবস্থাবিশেষে তরশুগধর্ম, অবস্থাবিশেষে 
কাঁণকাধর্ম_তাতে Law ০f Deters 
mMinism গেল শিথিল হয়ে? কিন্তু 
এটাও শেষ কথা নয়। এর থেকে আরও 
গভীরে নেমে এলেন বিজ্ঞানী হাইজেন- 
বার্গ। উদ্ধার করলেন এক নতুনতর তথ্য 
যার নাম হল Principle of 708-1 
certainty or Law of Indeter-' 
minism, এতে অণ-পরমাণুর রাজ্যে 
প্রাকীতক নিয়মের একানবার্তত বা 
Law of Uniformity of Nature 
যাচ্ছে বদল হয়ে। [ প্‌রবেোোল্লাখত 
স্বামীজীর উ্তি-"মৃক্তিকে যাঁদও আমরা 
অশেষ বিপুলভার বিধি ও কা্ষ'কারণের 
নিয়মের চাপে শ্বাসরদ্ধ কাঁরয়া হত্যা 
করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাঁপ সে এখনো 
নিজেকে এগ্লির আউধেৰ বাঁচাইয়া 
রাশিয়াছে_এখানে স্মরণয়] আপন 
অবস্থায় কেউ-ই যেন স্থির হয়ে থাকতে 
চায় না। আপন অবস্থার আবরণ উন্মোচন 
করে বেড়ে ফেলে দিয়ে সর্বদাই সে 
নতুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। 'স্থির- 
নিয়মের বন্ধন হতে সে মত্ত চায়' এ 
যেন সেই "হেথা নয়, হেথা নর, অন্য 
কোথা, অন্য কোনোখানে।” প্রাকীতক, 
নিয়মশ্ঙ্খলে আবদ্ধ গ্রহ-্উপপগ্রহগনাল, 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে অনন্তকাল ।। 
তারা নিয়মের দাস, কিন্তু বিজ্ঞানের, 
দ্‌ষ্টতে তাদের এই আবর্তনের নিয়মের! 
মধ্যেও রয়েছে আর একটা নিয়ম-ষে' 
নিয়মে তারা আবর্তনের নিয়মকে ফাঁকি 
দিয়ে সততই স্বতল্ত যাত্রাপথে 1ছটকে, 
বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নিরন্তর সচেণ্ট। 
সমাজ-ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে এই 
মুক্তির দ্যোতনা ঁবকাশ লাভ করে সমাজের 
পাঁরবর্তনে এবং সামাঁজক ও অর্থমোঁতক . 
বিপ্নবে। আমরা আগেই দেখেছি মার্ক্স, 
হেগেল এবং স্বামী বিবেকানন্দ সকলের 
মতেই সামাজিক বা অর্থনোতক গ্বপ্বের, 
মূলে শ্েণীবৈষম্য। এই . গ্রেণটিষমোর ' 
মূলে আবার দ্বন্্তত্ু। স্বামশজণীর চিল্তা-: 
সূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায় হেগেলের : 
দন্তত্ব মংস্তিতত্তবের একধাপ পরের কথা ।. 
অর্থাৎ অস্তিত্বের সঙ্গে যে অনাস্তত্বের, 
ভাব জেগে ওঠে, তার কারণ দ্বল্দ্বেয ভাঁত্ত- 
মূল মুক্তিতে প্রোঁথত। পদার্থজগং এবং 


প্রাণজগং--সমগ্র অস্তিত্বে এই স্বধনুসান্তি-+ 


ম্ান্তর ভাব থেকে গাঁত, এর থেকেই দ্বল্ব,' 
এর ফলে বৈষম্য, এর ফলেই পববর্তন,' 
বিপ্নব ও বিকাশ) এর ফলে মানুষের . 
বক্ষে এক চিরন্তন ক্রন্দন চলেছে যুগ যুগ 


'বাদামণ রঙের চিন্তীগুলো এখন আর আসছে না 


প্রেম, আমাকে ক্ষমা করো। 


ফের্টনে 


রছেন্দহ সকার 


ভাগামী মঙ্গলবার অন্ধের দঙ্গলে তুমি আসবে 


আলতো পায়ে লাল সংরাক বিছানো পথ দয়ে। 


পুরনো জুই ফুলের গল্প খাবার পাতে মনে হলে 


।আকবর শা সামনে এসে দাঁড়ায়, দুহাত জোডে 


[বলে 
এক টুকরো রদটি দাও । 
(পাস তো মরে গেছে কবেই 


তোমাকে ফুলের অভ্যর্থনা জানাবার কেউ নেই খে। 


. মাই ফেয়ার লোডর ফূলওয়ালি 
কচুর শাক ফেরি করে বড় ক্লান্ত এখন। 
তাই তোমার বন্ধ্যা নয়নে দৃষ্টি গাঁথবার জন্যে 


তার শাঁড়র স্মৃতি এখনকার কাঁথাগলো বহন করে। 


জবলতে জবলতে জোনাকিরও তেল ফযারিয়েছে রাজা। 
জান্ডায়ালটা এখনো বিনা দমেই ছলে? 





ধরে। অতুপ্তির অপয্ণতাই এই কন্দন। 
চ্বামীজণ বলোছলেন-__ 


“আমরা দাঁরদ্য দ্বারা প্রবণ্চিত হই, 


তাই ধন অর্জন করি। আবার ধনের দ্বারা 
প্রবাণ্ণত হই। আমরা হয়ত মূর্খ, তাই 
ঁবদ্যা অজন করিয়া পাঁণ্ডত হই! মান্ষ 
কখনো সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। তাহাই 
দুঃখের কারণ, আবার তাহাই আশপর্বাদের 
মূল। ইহাই জগতের প্রকৃত লক্ষণ। তুমি 
[রূপে এই জগতের মধ্যে তৃপ্তি পাইবে? 
যাঁদ আগামীকাল এই পাঁথবী স্বর্গে 
পাঁরণত হয়, তখনো আমরা বালব ইহা 
সরাইয়া লও অপর কছু দাও। এই 
অসীম মানবাত্বা স্বয়ং অসমকে না 
গাইলে কখনো তৃপ্ত হইতে পারে না।” 

[পৃঃ ২৫৯-২৬০, তয় খণ্ডফ_বাণণ 
রচনা] 


মানুষের সুখ এবং পারতৃষ্ঠির জন্য 
ক কি প্রয়োজন, তা 'নর্ধারণ করে তার 
নিজের মন-ঘার 'তাঁপ্ত ক্ষণিক মাত্র । বাস্তব 
সত্য এই যে, তৃপ্তির পিছনে অত্ীপ্তি 
সর্বদাই ওং পেতে বসে রয়েছে। সে 
আঁচরেই তাপ্তকে পিছনে ঠেলে দিযে নিজে 
এাঁগরে আসে তার সন্তোষ {বিধানের দাবি 


নিয়ে। দাঁব পূর্ণ হয়। আসে নতুন 
অতৃপ্তি। তাই প্রয়োজনের কোনো শেষ 
নেই। পাঁথবীর ধুকে লভ্য ভোগসুখের 


, সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ লাভ করার 
পর সে অন্য গ্রহ-উপগ্রহে লভা ভোগ- 
সুখের জন্য কাতর হয়ে উঠবে-এই হল 
মযুন্তকামী মানবমনের বাস্তব প্রকাত। 

! মানুষের সমাজ-বিন্যাসে একাঁদন 
আমূল পাঁরবর্তন . ঘটবেই। সোঁদন 
উৎপাদনশান্ত ও পদ্ধতি সর্বসাধারণের 
যৌথ সম্পাত্ততে পাঁরণত হয়ে সমাজ- 
জীবনে জশীবকার উপায় ও উপকরণ নতৃন- 
ভাবে বিন্যস্ত হবে এবং ফ্বাভাবিকভান্বেই 


আশা ফরা যায়, এই পৃথিবীর ভোগ- 
সুখের জন্য সকল মানুষের সমষ্টিগত 
প্রয়োজন মেটাবার কোনো উপকরণের 
অভাব সেদিন থাকবে না। কিন্তু সোঁদন 
পরিতৃপ্ত প্রয়োজন ক অতৃপ্ত প্রয়োজনের 
জন্ম দেবে না? অগ্রসরমান হীতহাসের 
নির্দেশ এবং মানুষের বাস্তব চীরন্রকে 
স্বীকার করে নলে একথা মানতে হবে যে, 
নিশ্চয়ই দেবে। অতএব সংগতভাবেই 
একথা বলা চলে যে, দূর বা অদূর- 
ভাঁবষ্যতে অগ্রগামী মানবসমাজের বৈপ্লীবক 
পাঁরবর্জনের ফলে উন্নত সুপাঁরণত শ্রেণন- 
হীন সমাজ প্রাতীষ্ঠত হলেও মানকে 
“সাধ্যমত কাজ করার পাঁরবতে প্রয়োজন- 
মত উপকরণ” দেওয়া সম্ভব হবে না, 
যাঁদ না মান্য পূর্বশর্ত হিসাবে পাঁরতৃপ্ত 
হওয়ার যোগ্যতা অর্জ'ন করে। 

এখন প্রশ্ন ওঠে, মানুষের পাঁরতৃপ্ত 
হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের প্রচেষ্টা কেমন 
করে সার্থক হয়ে উঠবে? বস্তুবাদী মাক্স 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কারন ন 
ধা তায় প্রয়োজন অনুভব করেন ন! 
ভারিতব্যের হাতে এর সমাধান ছেড়ে 'দয়ে 
তিনি নিজে 'নরুত্তর রয়েছেন। ব্রক্মীবজ্ঞান- 
বাদী? স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এর উত্তরেই 
ঘলেছেন, সমাজের মানুষকে সোঁদন 
বৈদান্তিক অর্থে ব্রাহ্মণ হতে হবে। গ্রেণস- 


ইখীন সমাজপ্রাতিষ্ঠার দিন যোদন সমাগত 


হবে, সোঁদন মানব-হীতিহাসে মন্ত আঁভ- 
যানের শেষলগ্ন! “বিপ্লবের এই শেষ 
অঙ্ক সম্পৃণ” করার জন্য মানুষের জীবন 
থেকে সোঁদন হীন্দ্ুয়ের একাধিপতোরও 
অবসান ঘটবে! মানুষ সৌদন সাম্ততন্প 
বা রাজতন্রের দাস নয়, দ্বৈরাচারতল্রের 
সেবক নয়, শোষণমূলক উৎপাদন ব্যবস্থার 
শিকার ময়, আবার হীশ্দ্রয়েরও অনগেত 
ভৃত্য নয়। অন্তরে-বাইরে সে হবাধীন, 
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ইতিহাসের কানা আর সব ফুলের বসন্ত 
একে রেখোঁছ এ ফেপ্টুনে। 





মৃন্ত। তার স্বাধীন, মুন্ত আত্মায় সেদিন 
পরমেশ্বর জেগে উঠবেন। 

কিন্তু সেই ম্ন্ত ক্বয়ংসম্পৃণ* সমাজে, 
[ক প্রয়োজন? পরমে*বরের স্থান, 
কোথায়? কে এই পরমেশ্বর? জ্বামীজশ, 
বলেছেন | 

“যেদাল্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পথক এক 
জগতে সিংহাসনে সমাস'ন সম্রাট নন। 
2৬ স্বগপ্থ রাজা আজ কোথায়? মত্যের | 
রাজারা যেখানে সেইখানে গণতা্রক: 
দেশে রাজা প্রত্যেক প্রজার তন্তরে। ' 
বেদান্তধর্মে তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ' 
1ভতরে। বেদান্ত বলে জীব রহ্মই। এই | 
জন্য বেদান্ত খুব কাঁঠন। বেদান্ত ঈশ্বর ! 
সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয় | 
না! মেঘের ওপারে অবাঁস্থত স্বেচ্ছাচারী, 


দুঃখ-যন্তণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে । 
অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর স্বরূপে সর্ব- ' 
ভূতে। দেশ হইতে মাঁহমান্বত রাজা 
দায় লইয়াছেন, স্ব্গস্থ রাজ্যপাট 
বেদান্ত হইতে শত শত বংসর পূর্বেই | 
লোপ পাইয়াছে। ...এই জন্য বেদাল্তের 
সিদ্ধান্ত বিশ্বদ্রাতৃত্ব নয়-_-বিশ্বাতৈক্য) ' 
আম অপরাপর মান, জন্তু--ভালমন্দ! 
যেকোনো জানসের মতই একজন। ' 
সর্ব এক শরণর, এক মন, একাঁট আত্মা ' 
বিরাজিত। সকল মনই আমার। সকল, 
পায়ে আম ভ্রমণ, কাঁর-সকল মূখে 
আ'গি-ই কথা বাঁল--সর্বশরীরে আমি! 
আঁধাষ্তিত।” 1 

[*বেদান্তই কি ভাঁবষাতের রি 
প্রবন্ধ দ্রণ্টব্য ] 

[পঃ ৩৭০--৩৯১--৩য় খন্ড, না 
ও রচনা] 








Ed রি 


কারখানায় "ধর্মঘট চলীছল 

সরমা নিজেই জানে না ক রূরে 
সংসার চলবে। কেন না পরিমল একে 
'গৌঁয়ার, তার ওপর 'মজদুর ইভীনয়নের 
“পন্ডো। সে সহজে কাজে যোগ 'দেবে 
না৷ হাতে যে কটা টাকা ছল অ প্রায় 
শেষ। এখন একমাত্র ভরসা সেলাই- 
“কল ও দীর্জর কাজ। বাঁড় বাঁড়'ঘুরে 
“স্ুবমা অর্ডার সংগ্রহ করে। মেয়েদের 

ক্কক, রাউজ 'ইত্যাঁদ ‘ভালই করে এবং 
ছে কিক সময়ে দেয়। 'সেইজন্য 
‘অর্ডারের অভাব হয় না। ভাঁগ্যস 
“বিয়ের আগে এই কাজটা সখ করে 
ধিশখোছল। বর্তমানে তাকে বাঁচিয়ে 
‘রেখেছে, না হলে যে ক হত তা-ভাবতে 
সারে না। 


আত্মাবশ্বাস্ব আর মান. 





স্রাব তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখে বনি 


চারজনের ভাতও -যোগাচ্ছেণ আঁবাশ্য 
এই রুছ্গেটেরে জন্য আফশোয় নেই - 

গাঁরমল অলস, বোকা লোক নয়-+ 
চলনে-বলনে রীতিমত স্মার্ট। শ্রীমক- 
দের প্রীতীনীধ। আর এর হচ্ছে 
-সর্বনাশের কারণ। এখন শ্রামকদের 
-অভাব-অভিযোগ "মাল ক পক্ষকে 
জানাতেই “হবে। দায়িত্ব তো কম 
পাঁরমল শ্ব্যতীত আর কে আছে? 
জ্যামিতির উপপাদ্যের "মৃত “কথাটা সহজ 
না হলেও, এক্ষেত্রে সহজ। শ্রামকদের 
ধকসে ভাল হবে, -এই িল্তাতেই বিভোর 


হয়ে থাকে। নজের জন্য, সংসারের 


B৩৪ 


জন্য কোন ভাবনা মেইন কারখান্া- 
শ্রামক ওর কাছে বড়। আঁরাশ্য এই 
নিজেই দায়ী। নিজের কাঁধে সম্পূর্ণ 
ভারটা নিয়েই ভুল করেছে। 'বপদ- 
আপদ, না ৪০! 
এত দ্রুত যে একটা সংসারে ওলট- 
পালট হবে, এ ধারণা পাঁরমলের ছিল 
না! সালকপক্ষ দীর্ঘাদন ধর্মঘট 
শঁজইয়ে রাখতে 'ঁবাস্মত হল। সময় 
চলে যাওয়ার ফলে -দন-দন সরমার 
মুখটা গম্ভীর হতে থাকে। 
সংগেই 
চুপচাপ নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত! 
- বাড়তে বসে 'পারিমল :সরমার্র 


কারের 
তেমনভাবে কথা বলে নাও 


== 'বিক্ষত। 


মত 
তাকেও স্লোতের টানে ভেসে এসে ক্যাংপ- 
জীবন নিতে হল। 

সংগ্রামের “ড় আতিক্রম করার 
পর একটা কলোনীতে একটু জাম 
পেল। মাথা গোঁজবার মত বাড়িও 
হল। এর পর কারখানায় এই চাকার! 
কমে কমে নতুন কর্মক্ষেত্রে সে প্রতাণ্ঠত 


সমবায় সাঁমতি গড়ে উঠল। লোকের 
স্খ-স্ণীবধা সে করে দিয়েছে বলে না, 
- ভবে তাদের সঙ্গে নিজেও অক্লান্ত 
খেটেছে। কলোনাঁটাকে নূন্দর স্ত্রী 
করার জন্য, এখানকার লোকের সুখ- 
ছিল না। ব্যাপারটা ছিল আন্তারক। 

ওদের ঘরে ইতিমধ্যে দুশট সন্তান 
এসেছে! ছেলে পানা, মেয়ে রীতু। 
সরমা এদের নিয়ে কত আনন্দে ছিল৷ 
বারে ছেলে-মেয়েদের রূপকথা শোনাত। 
। পাঁরমলও সেই গল্প শুনে ভাবত, 
! একদিন এই সংসারে এক অভাবনীয় 
পরিবর্তন আনবে। ছেলে-মেয়েদের 
মনের মত ক'রে মানুষ করবে! এই 
কঠিন সংসার প্রাঙ্গণে দঃখ-দৈন্যের 
এদের বাঁচাবে। কিন্তু আজ সে ক্ষত- 
তবে মনের জোর হারায় নি! 
সে যুদ্ধ করবে শেষ প্যন্তি। সংগ্রামই 
ত’ জীবন । 

সরমা ভাবে ধর্মঘট কতাঁদন চলবে। 
কেনই বা ধর্মঘট। মালিকের সঙ্গে 
ক্ষুদ্র শাঁত শ্রমিকেরা কতাঁদন যুদ্ধ 
করবে। কে বোঝাবে কাকে। দু'পক্ষের 
ব্যাপার। সরমা পাঁরমলকে বোঝায়, 
জলে বাস করে কুমারের সঙ্গে ক্গডা 
ক আমাদের মত চুনোপ্ঠুটিদের চলে? 
কে শোনে কার কথা। এক পক্ষকে 
একটু নরম হতেই হবে। আবাশা 
বিচার যেন নীতিসঙ্গত হয়। এখানেই 
ত’ প্রশ্ন! সর্বত্রই জোর যার মাটি তার। 
আগে ছিল রাজার জোর-এখন হয়েছে 
-সরকারের। ধনী লোকদের জন্যই যেন 
সরকার। মালিক যাঁদ একেবারে কার- 
খানা বন্ধ করে দেয় ত’ কি হবে? 
__ সৈলাই করে কোনরকমে ছেলে- 
মেয়েদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আর যাদের 


কোন ?কছু অর্থকরী কাজ জানা নেই, 


' ভীষণ জবলতে থাকে। 


- কেন "বাক করতে বাধ্য হয়েছে! 


আবার ভাবে, 


দোষ? হয়তো এই ধর্মঘট করতে বাধ্য 
"করা হয়েছে। অশান্তি যাতে না হয় 
' আলাপ-আলোচনার . মাধ্যমে মিটিয়ে 
_শনলেই ভাল হত। 
টা 


আজ আসুক 
কোথা থেকে রোজ ভাত 
আসে, তা জিজেস করবে। মনে মনে 
কে তাকে 
এই দুঃখ-দুর্দশা 
আনতে। সকল অলঙ্কার এক এক করে 
আর 


' সে শুনেছে। সকলের দুঃখ দেখলে 
. চলবে না। . নিজে-মরে যাচ্ছে তাকে 


দেখছে। ইউনিয়ন! পোস্টার মারবেন। 


. শমাছল করবেন। বান্তমা দেবেন। এই 


যাঁদ করার ইচ্ছে ছল, বিয়ে না করলেই 
হত। দেশের কাজ করেই বেড়াকগ্ে। 
কারোও কছু বলার থাকবে না। এদিকে 
হাঁড়তে চাল নেই-দেশের সেব্া। 


লেখাপড়া শিখে ব্যাদ্খসুদ্ধি লোপ 


পেয়েছে। পোড়াকপাল! 

শ্রান্ত পায়ে দুপুরে বাড়ি এল। 
ইতিমধ্যে সরমা কোনরকমে চাল যোগাড় 
করে উন্দনে চাঁড়য়েছে। আজ শুধু 
ভাতে ভাত ছাড়া আর কিছু হবে না। 
পাঁরমলকে দেখে সরমা চেশচয়ে বললে £ 
এতক্ষণে বাবুর সময় হল। বাঁল ক 
করে সংসারটা" চলে- খোঁজ-খবর রাখ! 

পরিমল থতমত খেয়ে গেল। 
সরমার তো অত রাগ হয় না কোনাঁদন। 
আজ আবার ক অঘটন ঘটল! বুঝতে 
পারল আজ নানা প্রশ্নের কৈফিয়ং দিতে 
হবে, সে বিষয়ে সন্দেহে নেই। ভাঙা 
চেয়ারটা টেনে এনে শন্ত করে বসল 
এবং সহজভাবেই উত্তর দিল £ জান 
তুমি এই সংসার আর বহন করতে 
পারছ না। 'কল্তু দক করবো বল। 
আম ক ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট 
'দিচ্ছি। এ সময় অধৈৰ্য হলে চলবে 
না। 


নিজেকে সংযত 
করে বললে £ কেন এই ঝগ্মাট শনতে 
গেলে! কতবড় দায়িত্ব তুমি নিয়েছ 
জান? কারখানা আর না চললে, তোমার 
জীবন নিয়ে টানটানি পড়ে যাবে! 
আবার শুনছি কোম্পাঁনর দালালরা 
সবাইকে ঘুষ দিয়ে কাজ করতে 
প্রলোভন দেখাচ্ছে! 

৪ বাজে কথায় কান দিও না) 
পাঁরমল ব্যাপারটা এাঁড়য়ে যেতে চাইল । 


8৩ 


চলে গৈছে। j 
- কাজ করছে। কিন্তু যারা কোন কছুই 


শীবপদে। 
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ভাত আছে। কেন না এর আগে বহু- 


বার ব্যাঝয়েছে। দিন দন বাজার 
বাড়ছে। সংসার চালানো কণ্টকর 
ব্যাপার। এর পরে আছে চিকিৎসা, 


সকুল। এই সব অভাব-আঁভবোগ সরমারও 
অজানা নয়। সেই জন্যেই রেগে গেলেও 
তেমনভাবে কিছ; বলে না। 

কলোনীর পাশে শুধু কারখানাটা 
নয়। পাশে রয়েছে একটা বস্তি। এই 
বাঁস্ততে থাকে অবাঙালী অনেক মজুর । 
এই ধর্মঘটের জন্য কেউ কেউ দেশে 
কেউ অন্য স্থানে ঠিকা 


জোটাতে পারে নি, তারাই পড়েছে 
এখন এই অকর্মণ্য লোকেরা 
পেটের দায়ে চুরিচামীর করবে, এ 
আর অসম্ভব ক? আবার ধৈর্যহারা 
হয়ে কোম্পানীর দালাল হবে, এও 
অসম্ভব নয়। 

কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে নির্ধারত 
ধকছ্‌ সংখ্যক কর্মীকে নিয়ে প্রথমে 
কারখানা খোলার সর্তে ইউীনয়ন রাজশ 
হল। এ ছাড়া উপায় ছিল না। শ্রামক- 
দের মধ্যে অসন্তোষ দানা 
বেধে উঠাছল। আঁবাঁশ্য মালকপক্ষ 
দাবীদাওয়ার ব্যাপারে সন্তোষজনক- 
ভাবে সুরাহা করবে কথা দিয়েছে। 
পাঁরমল দেখল মান থাকতে এই প্রস্তাবে 
রাজী না হলে ভাঙন ধরবে। দীঘাঁদন 
ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। 
আবার কারখানা খুললে অবস্থা বুঝে 
ব্যবস্থা নেওয়া যাবে! নিজেদের এক্যও 
অটুট থাকবে । পাঁরমলের কাছে 
দুনিয়াটা শুধু লড়াই আর কিভাবে 
নিজেরা ঠিকমত একতাবদ্ধ থাকবে 
এই 'িয়ে ঘুরাছিল। এখন তা থেকে 


নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে ভেবে যেন 
শান্তি পেল। সরমাও বিরন্ত করাঁছল। 






(জাপান মেক) জন- 
ধপ্রয়। দেশব্যাপী 
খ্যাতি আছে। ডবল 
স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানীজস্টার। নাইট" 
ল্যাম্প ফট করা! কেবল ইংরেজ? বা 
{হিন্দিতে যোগাযোগ করুন! 

Allied Trading Agencies 





EEE 0 
তেই সরমা টিয়াপাখির মত চোখ ঘুরিয়ে 
এক পলক পাঁরমলের 'দকে আঁকয়ে 
মুখটা নিচু করল। সেলাই মৌশনটা 
জোরে চালাল। চোখে-মুখে হাজার 
বিতৃধা। অবহেলার ভাব। সে যেন এ 
বাঁড়র কেউ নয়। সে যেন ফালতু 
লোক। খেল না খেল কেউ 'জ্জ্ঞাসাও 
করে না। এই বুি সংসারের 'নয়ম। 
টাকার সংগে সকলের সম্পর্ক। 

হাত-পা ধুয়ে খেতে বসল পাঁরমল। 
সরমা কল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল ঃ 
আসার সময় হল। গলার স্বরটা 
বকীতি শোনাল। 

পাঁরমল এ সব কিছু; গ্রাহ্য না করে 
সহজভাবে কথাটা পাড়ল ৪ কাল কার- 
খানা খুলবে। 

৪ ক বললে। তা আমি বুঝোঁছ 
আমার হাড়-মাস না খেয়ে তোমার শান্তি 
নেই। কারখানা খুলবে কতবারই তো 


নিয়ে পারল গোষ্রাসে গিলতে লাগল। 
কথাটা সরমা এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে 


পারছে না। কেন না পার্ল এমন 
কথা বলে আগে বহুবার সাল্বনা 
দয়েছে। হাতের কাজটা বন্ধ করে 


পাঁরমলকে উদ্দেশ্য করে বলল £ 
গোঁবন্দদের বাঁড় থেকে কাপড়টা 
[নিয়ে এস। বলেই নিজের কাজে মন 
দিল! যাকে বলল সে একমনে ভাত 
খাচ্ছে। মুখ তুলে মায়া হল সরমার। 
ক 'বশ্রী চেহারা হয়েছে। হবেই বা 
না কেন? সময়মত খাওয়া নেই, স্নান 


নেই, ঘম নেই। 
দু'মুঠো ভাত দিল। পাঁরমল সংগে 


সংগে বলল ঃ না-না-না আর নয়। তুম 
খাবে কিঃ সরমা কোন কথা শুনল 
না! পাঁরমল কিছুটা খেয়ে উঠে পড়ল। 
যাচ্ছিল দেখে সরমা ডাকল, বলল ঃ 
আঁচলে টাকা রয়েছে নিয়ে যাও। ফেরার 
পথে বাজার করে নিয়ে এস। 
পাঁরমলের ফেলে-যাওয়া ভাতগাল 
দেখে সরমার চোখে জল এল! আর 
নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। 
মানুষটা যেন কেমন হয়ে গেল। অথচ 
এরকম ছিল না। সাধ-আহনাদ ছিল। 
রঙ্গ-তামাসা ছিল। 'কল্তু আজ আর 
যেন কিছু নেই। সংসারের ঝামেলায় 
এবং কারখানার পাঁরবেশে মানুষটা 
মোশন হয়ে গেছে। আর এই ধর্মঘটের 
জন্য সংসারের প্রত 'িস্পৃহ হয়েছে 
আরো বোঁশ। রাতাঁদন ভাবে। স্ভা- 


মিছিল নিয়ে মেতে আছে। আগে কার- 
খানার কত গল্প করতো। ক্যান্টিনে 
কি রান্না হত।- কার প্রমোশন হল 
ইত্যাঁদ কত রিষয় নিয়ে কত কথা 
বলতে। 
[নিয়ে গড়ের মাঠে, কখনো িঁড়য়াখানায় 
বেড়াতে যেত। মাঝেমধ্যে সিনেমায় 
যেত। এখন বেন সব পাল্টে গেল। 
কেন? সে কথার জবাব খুজতে গিয়ে 
আকাশের দিকে দেখ পড়তেই উঠে 


গড়ল। সন্ধ্যার আর বেশ দেরী নেই। 
পাঁরমল বেশ একটু রাতে বাঁড় 


ফিরে দেখল-সরমা হ্যারকেন জনালিয়ে 
মেশিনটা চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প আলোয় 
সরমার মুখটা করুণ দেখাচ্ছে! পাঁরমল 
স্বতঃস্কৃতভাবে বলল £ঃ জান, কাল 
কারখানা খুলবে ॥ পাকাপাঁক কথা হয়ে 


যমদূত। 
£ এটা ছিল বলেই বেচে লে 

অবহেলা করো না। 

রাখ 'দাকানি। 

তুমি খাবে নাঃ 

না, একগাদা খেয়ে এসোছ। 

কে খাওয়ালে ॥ 

শ্রামক ভাইরা । 
অনেকাঁদন পর প্রাণ খুলে দুজনে 

কথা বলল। কথা বলতে বলতে 

গভীর হয়ে গেল। কি মনে করে 

পরিমল হ্যারিকেনটা 'নাভয়ে দিল। 

অন্ধকার গ্রাস করে নিল এক মূহূর্তে॥ 

পরেই জ্যোংস্নার আলো র 

ছড়িয়ে গেল! গার্ণমা কাছেই হবে। 

আকাশে তারারা ঝলমল করছে। দুরের 

গাছ-গাছাঁলতে জোনাঁকরা জহলছে- 
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শনভছে। দুরে কোথাও বাল্ততে 
গানের জলসা বসেছে। ভার সুরের 


মলের ভাল লাগ্ল। গুনগুন করে 


একটা গান ধরল। সরমা চুপ করে বসে : 


রয়েছে। 
আগের মত ন্ট লাগছে। টানা টানা 


৪৩৬. 


বা দিন. ছেলে-মেয়েদের . 


ধর্মঘটের পর কারখানা খুলোছিল।' 
{বরাট লোহার গেট দিয়ে কর্মরা 
টুকছে। অদূরে একটা পুলিশভ্যান 
দাঁড়য়ে রয়েছে। একদল শ্রামক 
স্বতঃস্ফর্তভাবে শ্লোগান 'দল-- 
এ জিন্দাবাদ । আজ যারা 
ঢুকছে তাদের মধ্যে শুধু কার্যকরী 


সাঁমাতর সদস্য ব্যতীত সকলেই রয়েছে ৮ 


পাঁরমলের কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। 
দীকল্তু সহসা দহ করতে মন চাইছিল 
না। সকল শ্রমক ঢুকে গেলে দারো- 
য়ান একটা লিস্ট গেটে মেরে দিল এবং 
সংগে সংগে গেট বন্ধ করে দিল। 

পাঁরমল ও ইডীনয়নের লোকেরা 
সাবস্ময়ে দেখে কোম্পানী কার্ষকরী 
সাঁমাঁতর সবাইকে বাদ দিয়ে কারখানা 
চালাবার জন্য সবম্ভ ঘোষণা করছে-+ 
আনার্ঘস্টকালের মত 'নিম্নীলাখত 
শ্রামকদের কতৃপক্ষ পুনর্বহাল 'দতে 
অক্ষম। নোঁটশটা পড়ার সংগে সংগে 
সুবোধ লোহার গেটে সজোরে ঘুষি 
মারল। কয়েকজন মাথায় হাত "দিয়ে 
বসে পড়ল। শোকের ছায়া নেমে এল। 
পাঁরমল হতভম্ব হয়ে গেছে। 
বম ঝিম করছে। শরীর কাঁপছে। 
কারখানাটা চোখের সামনে ঘুরছে। 
কিছুই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 
কারখানার হ:টোর পড়ল। আর সংগে 
সংগে পাঁরমল হাত মুঠো করে দাঁড়য়ে 
শ্লোগান গদল-শ্রামক অএক্য জিন্দাবাদ ॥ 
পাঁরমলের পিছনে লাইন 'দিয়ে দাঁড়য়ে 
গেল সকলে শ্লোগান 1দল--শ্রমক 
এক্য জিন্দাবাদ। এ লাড়াই বাঁচার 
লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। . 
ধাপ্পাবাজ চলবে না চলবে না। 
দব*বাসঘাতক, বেইমান_জবাব দেবে 
জবাব দেবে ॥ 


চিমানর ধোঁয়া- বন্ধ লোহার গেটের - 


সামনে তারা এই বেইমানীর জবাব 
দেবার শপথ িল। 


মাথাটা 


Burglars of Hearts tSoviet 
11,900, Nehru Award Winner) 1 
Oles Benyukh and Darshan 
Singh: Jaico Publishing House, 
425 Mahatma Gandhi Road, 
“Bombay 1} Price in India only 
Rs. 4/-. 
ইউক্রেন এবং পাঞ্জাবের দুই 
লাহত্যিকের এই যোঁথ প্রয়াস প্রশংসনীয়। 
পণ নদের দেশ এবং ইউক্রেন অঞ্চলে ভ্রমণ 
ধরে তাঁরা যা কিছ: দেখেছেন, তার বিবরণ 
যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই কোঁতৃকরসে 
পাঁরপূর্ণ। হাস্যরসের মাধ্যমে দুই দেশের 
সামাঁজক এবং অর্থনীতিক যেসব চিন্ 
এাঁটতে আঁঙ্কত হয়েছে, তা সত্যনিণ্ঠ এবং 
শিল্পীস্লভ নিরপেক্ষতায় আবস্মরণখয়। 
সাধারণত য়ুরোপীয়দের সাথে আমাদের 
দেশের লোকেরা একটা দূরত্ব বজায় রেখে 
চলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু রুশ দেশের 
মানুষের সাথে স্বাভাঁবকভাবে মেলামেশা 
করতে আমাদের কোন সঙ্কোচ হয় না। 
কারণ তাদের সাথে কোথায় যেন আমাদের 
একটা মিল আছে। তাছাড়া পশ্চিম 
্কুরোপের মানুষ এদেশের মানুষকে যেমন 
অশ্রদ্ধা করতে অভ্যস্ত, তাতে তাদের সাথে 
কোনমতেই পারি না! কিন্তু রুশ দেশের 
কেবল মেলামেশাই করে না, আমাদের প্রাপ্য 
ঈম্মানট্‌কু জানাতেও তারা নারাজ নয়। 
দুজন লেখকই গতানুগাঁতিক সত্কদর্ণতার 
ডিধের্ উঠে দর্ট বিরাট দেশের সম্পর্কে 
যে সমীক্ষা করেছেন, তা অন্তরকে স্পর্শ 
করে! গ্রন্থাট "সোভিয়েত দেশ' নেহরু 
পুরস্কার লাভ করেছে। 


গণীতিমালণ--ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ। 

প্রকাশক ঃ শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ, 
_প্মট নং ৩৯, শহীদনগর, ভুবনেশ্বর, 
উড়িষ্যা। মূল্য £ঃ তিন টাকা। 

প্রাচীনকাল থেকেই সংগীতের সঙ্গে 
ধর্মের সম্পর্ক অঙ্গাজিভাবে জাঁড়ত। 





লোকেরা অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে 
নিমগ্ন ছিল, তখন সনাতন ভারতের 
মন-খাধরা' বেদগানের মধুর সুরে 
ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। সঙ্গবতের 
মনোমোহনী সুরে নাদৱন্মের উদ্দেশ্যে 
নাদোপাসনা করতেন। তখন থেকেই 
আজ পর্যন্ত সংগঈতের নানা শাখার মধ্যে 
ভীন্তমূলক গানের স্থান সংদ় হয়ে আছে। 

ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ রচিত গণতি- 
মালঞ্চ’ বইখানি কয়েকটি ভান্তমূলক 
বাংলা খেয়াল গানের স%য়ন। উীড়িষ্যার 
সিভিল সার্জেন থাকাকালীন গ্রন্থকার 
এই গানগুি রচনা করেন এবং নিজেই 
সুরসংযোজনা করেন। স্বামী প্রজ্ঞানা- 
নন্দ, কুমার বাঁরেন্দ্রাকশোর রায়চৌধুরী, 
সঙ্গীতালঙ্কার সুনন্দা পটনায়ক ও 
শ্রীমতী শাশিরকণা. ধরচৌধুরী প্রমুখ 
সংগণতাঁবর ও শিল্পী এই বইটির 
উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অঁভমত 
আছে। 

এখান উত্তর ভারতীয় এবং 
১৩খানি দক্ষিণ ভারতীয় রাগের বাংলা 
গানের সংকলন আছে এই বইটিতে। 
এর মধ্যেই আছে প্রত্যেকটি রাগের 
সরগম, তারানা প্রততির সহজবোধ্য 
স্বরালাঁপ। উত্তর ভারতীয় রাগের 
মধ্যে আছে ভৈরব, জয়জয়ল্ত, মালকোষ, 
আড়ানা, বাগেত্রী, বাহার, মিঞ্াটোড়ী 
এবং দাক্ষণ ভারতীয় রাগের মধ্যে আছে 
জগনমোহনী, িরবাণী, কলাভরণ, 
শিবরঞ্জনী, সাবেরী, বসন্ত-মুখার, 
বাচস্পাত, মারুবকল্পড়,। সুধাক'ভোজাী 
ও কন্নড় পণ্চম। প্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য 
দু'রকগ রাগের সংকলন থাকায় বহাঁট 
শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা্বদ উভয়েরই 
সহায়িকা হিসেবে বিশেষ উপযোগী । 

বইটির ছাপা পরিষ্কার এবং বাঁধাই 
সুদৃশ্য, প্রচ্ছদটিও সুন্দর। 


৪৩৭ 


আঁদ্ৰতাঁয় ছোটকাকা-কিশোবদের 
উপযোগী হাঁসর একাঙ্ক নাটক। 
লেখক--সুমহ্গল চট্টোপাধ্যায় । জুপটার 
পাবালাশং হাউস, ৫৭/১ কলেন্গ স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা--১২। দাম দেড় টাকা। 

এদেশে এখনও কিশোর-সাহিত্যের 
ঘড় অভাব। তাদের উপযোগী 
হাঁসর নাটকও বেশী নেই। 
“আদ্বিতীয় ছোটকাকা' তাদের 
অফুরন্ত হাসির খোরাক খোগাবে। 
নাট্যকারের নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি 
প্রশংসার যোগ্য। প্রাটি চার 
সু-আঙ্কত এবং প্লটটিও চমৎকার। 
নাটকটি কিশোর মহলে শুধু নয়, 
সকলের কাছেই সমাদর পাবার যোগ্য। 
বশজ্পী রেবতীভূষণ আঁঙ্কত প্রচ্ছদটি 
আকর্ষণীয়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। 
তরুণ নাট্যকার সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়কে 
সাধুবাদ জানাই । 


উত্তরণ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭)- সম্পাদকঃ 
ঠকরণশঙ্কর সেনগ্প্ত। ৩১১, গার্গুলী 
বাগান, কাঁলকাতা-৪৭। এক টাকা। 

উত্তরণ-এর বর্তমান সংখ্যাটি মুলত 
মাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক সংকলন। 
অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধায়কে ‘নবোঁদতত 
কাঁবতাগডচ্ছ ব্যাঁতরেকে যথারীতি অন্যান্য 
রচনা অর্থাৎ কাঁবতা, আলোচনা এবং প্রবন্ধ 
ইত্যাঁদ্‌ও ‘উত্তরণের’ বর্তমান সংখ্যায় স্থান 
লাভ করেছে। মাঁনক বন্দ্যোপাধযায়কে 
{নবোঁদত কাঁবতাগুচ্ছ নানা কারণেই অত্যন্ত 
সময়োচিত এবং মানক যে বাংলা 
সাঁহত্যের সাত্যকারের মাঁনক--বাংলার 
কাঁবদের তাঁর প্রীত নবোদত নানা বাঞ্জনার 
অকপট কথামালার মধ্যেই সেকথার স্ত্যা- 
সত্য প্রীতাষ্ঠত। এই পর্যায়ে বিষ: দে, 
{বমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 
বরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভোমক, 
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, িরণশঙ্কর সেন- 
গণপ্ত, মণীন্দ্র রায়, জ্যোতিময় গঙ্গোপাধ্যায়, 
শান্ত চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকের কাঁবতা 
উত্তরণ'-এর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায স্মারক 
সংকলনাটকে সমৃদ্ধ করেছে। ‘নবোঁদত 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বীরেন 
চট্টোপাধ্যায় লাখত নাঁতিদগর্ঘ ভামকাটি 
উল্লেখষোগ্যা তবে বর্তমান অংশের 
সম্পাদনায় কিপিং এলোমেলো ভান লক্ষ্য 
কবা গেল। শীনাবাঁদত কাঁবভাগচ্ছে 
কবিদের নাম এবং কাঁবতার শীর্ধনাম একই 
ক্ষেত্রে মাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই (একাধিক 
ক্ষেত্রে) রচাঁয়তা বলে মনে হতে পারে 
{পঃ ১১1১২1১৩)। প্রতিষ্ঠিত কাঁবতা 
পাঁৱকা হিসেবে 'উত্তরণ'কে আরো আধ 
নিকভাবে সাঁ্জত এবং মধ্দ্রণপ্রমাদহণন 
{হসেবে দেখতে আমরা আগ্রহা। 





জার্মান থিয়েট।র 
[ পৰ্ব-প্রকাশতের পর ॥ 


রোলাণ্ড বিয়ার তার 'থসিসে 
আরও লিখেছে £ “যে-কোন দেশের 
নাটকের গাঠাঁনক দিকটার অনেকটাই 
নির্ভ'র করে সেই দেশের তৎকালীন নাট্যক 
পাঁরাস্থাতির উপর। সুতরাং আমাদের 
প্রথমেই পুরাকালের ভারতাঁয়দের সম্বন্ধে 
এবং তাদের নাট্যক আঁভজ্ঞতা সম্পর্কে 
জ্ঞান আহরণ করা দরকার। আমাদের 
খুজে বের করা দরকার যে-আকারে নাটক- 
গুলো আমরা পেয়োছ কিভাবে আভনীত 
হবার জন্য সেগুলো রাঁচত হয়োছিল। . 

পুরনো ভারতীয় রঙ্গমণ্চের সথ্গে 
চিরাচাঁরত ইওরোপায়ান স্টেজের অনেক 
পার্থক্য ছিল। ভারতীয় আঁভনেতারা 
খোলা জায়গায় আঁভনয় করতেন--কোন 
উইংস বা সেট থাকতো না-_সামান্য ছোট- 
খাট প্রপার্টিজের ব্যবহারের প্রচলন ছিল। 

আঁভনেতাকে যাঁদ গিয়ে দশের প্রথম 
দিকে সিংহাসনে বসতে হোত, যাঁদ তাকে 
কোন ছাঁব দেখতে হোত, অথবা প্রেমাভি- 
নয়ের দৃশ্য করতে হোত, সে স্বাভাবকভাবে 
রঙঞ্গস্থলে চকতো, নিজের আসনে গিয়ে 
বসতো এবং তারপরে যে ভুমিকায় অভিনয় 
করছে তার ধরনধারণ নিজের ভেতর 
ফুটিয়ে তুলতো । 

ইওরোপীয়দের মত পিকচার 
ফ্রেম স্টেজে ভারতাঁয় আঁভনয় হোতো না 
-কারটেনের ব্যবহারও তাঁরা করতেন না। 
ভারতীয় রঙ্গালয়ে পিকচার ফ্রেম স্টেজের 
মত ম্যাজিক এফেক্ট সৃষ্ট করনার বা 
প্রচেম্টা করা হোতো না-_- 

No attempt was made to 
create the illusion of a non- 
existent reality by means of a 
manyfold stage technique. 

ভারতীয় আঁভনয়ে নৃত্য ছিল একাট 
প্রধান অঙ্গ। ধর্মানূত্ঠান সম্পর্কীয় 
মূকাভিনয় এবং নৃত্যের উপর ভাত 
ফরেই ভারতীয় বঙগালয় গড়ে উন্ঠছিল! 
পাই সব দিকগুলো সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
মা থাকলে অর্থাৎ ভারতীয় আঁভনেতাদের 


শঙ্গভত্গী থেকে শর করে হাতের 


আঙুলের কাজ ইত্যাদর ব্যঞ্জনা না বুঝতে 
পারলে ইওরোপায়দের পক্ষে পুরনো 
ভারতীয় নাটকের মণ্খরূপায়ণ সম্বন্ধে 
ধারণা করা একটা অসম্ভব ব্যাপার । 
সংলাপকে বাদ দিয়েও ভারতীয় আভ- 
নেতার আয়ত্তে থাকতো বহ্যাবধ শিল্প- 
সম্মত দেহভঙ্গী করবার আঁধকার। 'চরা- 


এই সব ভঙ্গমার দ্বারা ষে চাঁরন্রে আঁভনয় 
করা হোত তার অন্তরের অন্তস্তলের 
ভাবানুভূতিগ্ীলকে প্রকাশ করা হোত! 
ভাবাভব্যন্তির জন্য হাত এবং চোখের 
যথেষ্ট ব্যবহার করতো ভারতায় নটনটীরা। 

In Shakuntala we find 
many scenic annotations re- 
ferring to such a play in 
gestures for instance! 

—Shakuntala expresses 
Shy love— 


—He wants to hold her 


back but controls himself— 
— (The King) indicates 
being tired of the throne— 


একাদকে দশ্যপটহ'ন 


সংস্কৃত নাটকে আঁঠনেতারা সাঁতার কাটে, 
ঘোড়ায় চড়ে, এবং উড়ে নেড়ায়-এ সবই 
সম্পন্ন -হোত মৃকাভিনষের সাহায্যে! 
অন্ধকার বোঝাতে হলে স্টেজের আলো 
নেভাতে হোতো না--পূর্ণালোকিত রঙ্গ- 
গৃহে হাতের ভঙ্গীর সাহায্েই অন্ধ- 
কারের সঙ্কেত দেওয়া হোত! কাঁলদাসের 


শকুন্তলায় রাজা দজ্মন্ত অদৃশ্য রথে চড়ে 


স্টেজে আসতেন। শকুন্তলা যে ফুল 
তুলতো তাও চোখে দেখা যেত না, তার 


সখীরাও অদৃশ্য গাছগাীলতে জল সেচন 


করতো । 
নাটকের টেক্সটে পাঁরিচালকের প্রাত যে 
সব দেশ আছে তার ঠিকমত অন্বাদ 
করলেই এসব কথা পাঁরচ্কার হয়ে যায়! 
যা 01086106 the impetuous 
dispatch of the chariot 
৫০ 


. looking around) 
. entrance to the grove of peui- 
* প্রত্যেক অঙ্গকে নানা ভাঁঙ্গমায় কার্য করাী- 


—Indicating the watering 


of trees— 


—Indicating that a bee 
swarms round-irritatingly~- 

এ ছাড়া আরো অনেক উদাহরণ 
আছে। রি 

দৃশ্য বদলের ব্যাপারেও আভিনেতাকেই 
দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে হয় সাগ্কোঁতক 
ভথ্গীর- দ্বারা। শকুন্তলা নাটকে কাঁৰ 
এইভাবে কাজ সেরেছেন £ 

Doorkeeper : 41915 78 the 
staircase....vwill the gentle- 
man please step up ?” 
Or: 

King: (Walking about and 
“Thijs ‘is the 


tence; I want to enter. it. now.” 


. ‘(He makes a movement to this 


effect). ৃ 
কাঁলদাসের শকুন্তলা পা 
বাজসভায় ধনী দর্শকদের সামনে আভনীত 
হবার জন্য রাঁচত। তাঁর কাব্য যে ভাষায় 
রাঁচত তা তখনকার সময়ের কাঁথত ভাষা 
ছল না। শুধুমাত্র এঁতহ্াসম্পন্ন 
নয়ে সুক্ষমাতিসুক্ষম দিকগুলো উপভোগ 
করতে পারতো! দর্শকসংখ্যা স্বভাবতই 
ছিল সরীমত। থিয়েটারের জন্য বিশেষ- 
ভাবে কোন রঙ্গগৃহ তোর করা হোলো না। 
বোধ হয় মান্দরের কোন অংশে বা রাজ- 
প্রাসাদের বড় আকারের হল জাতীয় ঘরে 
আঁভনয় হোত। 
সংস্কৃত নাটকের কাব্যাংশকে গদ্য 
সংলাপের দিক থেকে বাচ্ছন্ন করা হয়েছে! 
এবং এইভাবেই কাব্যাংশ নাট্যক বিশেষ ' 
পারাস্থাতর থেকেও আলগাভাবে অবস্থান 
করে। সংস্কৃত নাটকের মণ্ড র্যবথাপনা 
এবং আঁভনয়ের ব্যাপারে সচেতন দৃষ্টি 


অগ্রগাঁতর দিক থেকে 'বাচ্ছিত্ন করে রাখা । 
অভিনেতার কাব্যাংশ বলবার বাচনভগ্গন 
এবং গদ্য সংলাপ বলবার ভঙ্গীও হোত 
বিভিন্ন ধরনের_ এভাবেও 'বাচ্ছন্নতার 
সৃষ্টি করা হোত। একথাও আমাদের 
অজানা নয় যে, পুরনো ভারতীয় 
রত্গমণ্ে সঙ্গীতের একটা বড় অংশ 'ছল। 
সংস্কৃতের পদ্য স্তবকে অসংখ্য রকমের , 
ছন্দবৈচিন্য লক্ষ্য করা যায়-সতরাং 
অনুমানে বোঝা যায় এই কাব্যাং যখন 
গ্রানে রূপান্তারত হোত, সে গানেও প্রচুর 
বৈচিত্যের এঁশ্বয* নিশ্চয় থাকতো এই 
সব সশ্গীতের মাধ্যমেও আঁভনেত্যুবা-.. 
নাটকে 'বাচ্ছ্লতাবাদের সৃষ্টি করতেন। 

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পুরনো সংস্কৃত 
নাটকে পদাংশের একটা নির্দিষ্ট নাঁট্যক 


ফকার্ধকারতা ছিল। নাটকের দ্যা: bursts of emotions and there-'- 


নয়ের- ক্রমান্বয়তায় পদ্যাংশ' এসে বাধা 


সূাষ্ট করতো। 


1 প্রাচীন গ্রশক থিয়েটারে কোরাপ এসে ' 


"_ ঠিক এই কাজই করতো! এই একই এফেস্ 


a 


ছে 


'্রিয়েট করবার জন্য শেক্সপীয়ার সাললাক 
বা স্বগতোন্তির ব্যবহার করতেন। দৃশ্যের 
অবাধ গাঁততে দীর্ঘ মনোলগস বাধার 
স্থাণ্‌ করে দেয় স্বকীয় সৌন্দর্যের দিকে 
দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এর 
দ্বারাই 'বাচ্ছি্তার সৃষ্ট হয়। জাপানী 
নো-প্লেতেও যা ঘটছে তার পাশে পাশেই 
থাকে একদল কোরাস--তারা স্বকীয় ধরনে 
গান গায়। নাটকের সক্ষমাতসক্ষত্র 
| দিকের বর্ণনা করে, মতামত দেয়, নায়কের 
| ভাবাবেগের ভাষ্য করে এবং সময় সময় 
॥অল্প কথায় “সংলাপে” অংশ গ্রহণ করে। 
' আজকাল অনেক ইওরোপায়ান এবং 
আমোৌরকান নাটকে ভাষ্যকার এসে নাটক 
সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন! 

I In Brecht’s “The Cauca- 
sian Chalk Circle” e.g. a singer 
or several musicians give lyric 
and epic explanations to the 
dramatic actions on the stage. 
'_ জার্মান কাব, শব্দতত্বীাবদ এবং অন্- 
ঘাদক ক্রাইভারশ রুকার্ট সর্বপ্রথম ইওরোপে 
সংস্কৃত নাটকের 'বাভিম্ন ঘাতমান্রা সংক্রান্ত 
গাঠানক দিকটা (multi-dimensional 
structure) আবিষ্কার করেন! কল্তু 
দু্ভাগাবশত তাঁর বাদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ- 
গুলো তাঁর সমসামায়কেরা গ্রহণ 
করেন নি। আসলে সে সময়ের জার্মান 
রঙ্গমণ্খ এমন একটা পাঁরণাঁতিতে গেশছয় 
নি যে, সংস্কৃত নাটকের যথাযথ মশ্- 
রূপারণ করবে। ১৮৩৪ সালে রকার্ট 
এইচ এইচ উইলসন কৃত কয়েকাঁট সংস্কৃত 
নাটকের ইংরাজী অনুবাদের তাঁর সমা- 
লোচনা করেন। 1তাঁন বলোছলেন এই সব 
অনুবাদে সংস্কৃত নাটককে শেঞ্সপীরয় 
দ্রামার গঠনাকীত দেওয়া হয়েছে। ' ফলে 
মূল নাটকের সঙ্গে অনুবাদের বৈষম্য দেখা 
ধদয়েছে। রুকার্টের মতেঃ 

| The dialogue in thew is 
certainly prose—even the emo- 
tions and the affects cau only 
be expressed in prose. ‘The 
verses are only outstanding 
flowers of phantasy, a cullec- 
tion of reflections on situations 
and emotions. but not the 


দাহ এ 


fore they are many pictures 
full of art, many little drawings 


‘forming an entity...The artis- 
tic composition of these verses 


Destows beauty and meaning on 
them ; they stand for a chorus 
disintegrated so to speak 
embodied in each of the 
characters representing gene. 
Tal features in particular cir- 
cumstances. 

রুকার্ট' সংস্কৃত নাটকের অপভাষ্যের 
কথা প্রমাণ করে দিলেন তাঁর সমালোচনায় 
আর এ সব অপভাষ্যের ওপর নির্ভর করেই 
এক সময় ফ্রাইডাঁরশ শিলার জার্মানীতে 
কাঁলদাসের শকুন্তলা নাটকের মণ্টরপোয়ণ 





কসমেটিক ভিভিসন 


বেজ্ল কেমিক্যাল 


ক্রলিকাত। ০ বোম্বাই ০ কানপুৱ ০ দিল্রী মাদ্ৰাজ 
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বাদক। 


. | চি 
এই. ধারণায় এসোছলেন (শকুন্তল্যব ডব্লিউ 
জোনস এবং জি ফরস্টার কৃত অনুবাদের 
ওপরই শশ্লারকে নির্ভর করতে হয়োছিল) 
ভারতীয় নাটকাঁটর মঞ্চপ্রয়োগের অন্ুপ- 
যোঁগতার কারণ হচ্ছে গতির অভার-- 
কারণ কাঁব কালিদাস গাঁতকে ব্যাহত করে 
ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন তাঁর 
নাটক শকুল্তলায়। 1ীশলারের এই ভুল 
ধারণার জন্য দায়ী হচ্ছেন ইংরাজ অন 
ইংরাজী অন্বাদে নাটককে ছোট 
করতে গিয়ে ফাঁব্ক স্তরের বাঁভনন ভাগকে 
এক করে ফেলা হয়েছিল এবং দংলাপে 
এীপক ও 'লারক বিস্তৃতির কোন 
শ্রেণী বিভাগ করা হয় নি। 


{কমশ] 


- চুল হবে দীর্ঘ, ধন, | 
'চিকন,চিরুনির বশ্বঃ 
চুলের গোড়া £ সুস্থ" 
সবল এবং £ মন্তিফ 

_প্বিপ্ধ রাখবে-্ 


(ল।ভের টকা গিগতডেয়, 


খায় 


সম্প্রাত কলকাতার একটি নামকরা 
থিয়েটারে নাটক দেখতে গিয়ে আসনের | 
দুরবস্থার জন্য বড় যন্ম্রণ ভোগ করতে ! 
হয়েছে। যার জন্য নাটক উপভোগ 
ফরতে আসনাটি অসুবিধা সৃষ্টি কর- 





ছ্রেম বোরয়ে এসেছে, ফলে ঘাড়ে যেমন. 
, লাগছে, তেমনি - .নারকেলের ছোবড়ার। . 
খোঁচায় বোশক্ষণ একভাবে বসে থারা। 


FG বেশ নড়াচড়া করলে | 


পেছনের দর্শকের বিরত হবার কথা,!. 


অথচ এক ঠাঁই বসে থাকারও উপায়! 
নেই, কারণ নারকেল ছোবড়ার খোঁচা ৷ 
অথচ আসনটি. ছিল. 'এফ' . সারির,' 
অর্থাৎ সামনের দিকে ছয় সারির। এই 
আসনগ্ীলর টিকেটের দাম বেশি, 
সুতরাং দর্শকরা আরামে বসবার 
আঁধকারী। সামনের দিকের সারিতে 
যখন আসনের এই অবস্থা, তখন 
পেছনের সারির দর্শকদের ক হাল! 

অথচ থিয়েটারগীলর আর্ক 
অবস্থা এখন বেশ ভাল। প্রাতিটি 
খিয়েটারে দর্শকের ভাঁড়। এ ছাড়া 
প্রীতাঁদন হলগৃঁল ভাড়া খাটে মোটা 
টীকায়। যে টাকা দেওয়া এখন অফিস 
ক্লাব ছাড়া ছোট দলের পক্ষে সাধারণত 
সম্ভব হয় না। প্রমোদকরের দিক 
থেকেও পেশাদার থিয়েটারগূলি 
কিছুটা সাবধা ভোগ করে থাকে। 
আম যে থিয়েটারের কথা বলছি এই 
তেমনি হল ভাড়া দেবার ব্যাপারে এখন 
বেশ তেজা অবৃস্থা টলছে। থিয়েটারের 
মাঁলকও ধন! ব্যবসায়ী! তা হলে এই 
থিয়েটারের এত দৈন্য কেন? আসন 
ছেণ্ড়া, মাঝখানটায় পাখার হাওয়া তেমন 
চপয় মা? কট ও দুর্গন্ধনাশক 
পদার্থ দেওয়া হয় {ক না-এ সব কথা 
না হয় তুললাম না। 


ডি 


৮45 তর 








লোকনাথ চিরমান্দিরের প্রান কুমার!’ ছবিতে তনঃজা 


ঘাসকরা বেশি দাম দয়ে 1টকেট 
কেনেন। সূতরাং সিনেমার তুলনায় 
তাঁরা বোঁশ আরাম পাবার অধিকারী 
{বশেষত যেক্ষেত্রে এখন থিয়েটার 
ব্যবসাটা বেশ তেজী চলছে। অথচ 
একমার স্টার থিয়েটার ছাড়া আর কোন 
থিয়েটারে তাপ নিয়ন্তণ ব্যবস্থা নেই, 
আসনের ব্যবস্থাও তাঁচ্ছল্যপূর্ণ। 
শবদেশী দর্শক এলে একনার স্টার 
ধথয়েটারেই থিয়েটার দেখানো চলে, 
সুযোগ থাকলে নিউ এম্পায়ারে। 
অথচ সারা ভারতে কলকাতার "থয়ে- 
টারের নামডাক এবং 'বাভন্ন রাজ্য 
থেকে বহু দর্শক আসেন কলকাতার 
থিয়েটার দেখতে । শকম্তু কলকাতার 
পেশাদার থিয়েটার মালিকদের ব্যবসা- 
ব্যাদ্ধ এত বোঁশ হয়েছে যে, দর্শকদের 
জন্য ভাল আসনের ব্যবস্থা করতেও 





উরি যে থিয়েটারের 
ব্যবসাবাদ্ধির জন্য আমি নাট- 
কটি ভাল করে উপভোগ, 
করতে পারলাম না, সেই 1থয়ে- 
টার সম্পর্কে কয়েকটি আফস ক্লাবের 
বন্ধুরাও একই আঁভযোখ ইতিপূর্বে 
করেছেন। অথচ' এক সময় এই থিয়েটার 
হাতে 'িয়ে মাঁলকরা দর্শকদের কত 
আরাম দেওয়ার আশ্বাস 'দিয়ৌছলেন? 
কয়েক বছর পরে দেখা যাচ্ছে-বড়* 
লোকদের গাঁড় রাখার ব্যবস্থাটাই কেবল 
বোশিন্ট্ের পারিস দিচ্ছে। ..দজন। 





ইচ্ছগু রণ 
এবাঁন্দ্রনথের ছোট গল্প হইচ্ছা+ 
গৃরণ-এর চলাচ্চত্র রূপদান করেছেন 
পারচালক মৃণাল সেন। এই হবাটির 


লাগবে, বড়রাও বেশ আনন্দ পাবে। 
এক কথায় বলতে গেলে ছাঁৰাঁট ভাল 
হয়েছে! . 

হইচ্ছাগুরণ’ গল্পের মুল চাঁরর এক 


হর ত কং নর, নাম তার মদদ ল। 


নামে সৃশাঁল' হলেও, ব্যবহারে সে একে- 
ঘারে নামের উল্টো। 
রাত জেগে যাত্রা শোনা, বাবার পকেট 


মেরে ছেলেদের লজেন্স খাওয়ানো : 
_ ইত্যাদি নিয়ে সে মেতে থাকে। বেতো -. 


_; রোগা বাবা তাকে সামলাতে পারে না! 
' বাঁড়তেও তা নিয়ে অশান্তি। অবশেষে 
সুশীলের বাবার মনে এল ছোট 
কালের কথা। হায়, সে যাঁদ সুশীলের 


মত হত তা হলে এই অচল দেহ নিয়ে 


টীনহ্যাঁচড করে চলতে হতো না। 
আর একাঁদিকে সুশীল ভাবাঁছল সে যাঁদ 
বাবার মত বড় হতো তা হলে তাকে 
শাসন করার কেউ থাকতো না। ইচ্ছা- 
পুরণ দেবী দুজনার মনের কথা 
ছ্ানতে পেরে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ 
করে 'দিলেন। ফলে বাবা হলো 
দ্যশাল, আর শীল হলো বাবা । 
বড়ো লোকটা ছেলের মত আচরণ 
করতে থাকলো, অ দেখে পাড়ার লোক 
নিন্দে করতে শুরু করলো। আর ছোট 
এলে পাড়ার লোক 'ছঃ ছিঃ করতে 
লাগলো। আর একদিকে সশীলের 
শাসনে বাবা আঁস্থর হয়ে উঠলো। 
তখন দুজনারই মনে এল আগে যা 
ছিলাম তাই ভাল ছিল, যাঁদ আগের মত 
ছতে পারতাম। ইচ্ছাপ্রণ দেবী. এই 
প্রার্থনাও মঞ্জুর করলেন। ছেলেরা 
বড়রা বড়দের মত। কোন ক্ষেত্রেই 
বাড়াবাঁড় ভাল নয়; ছেলেদের মনকেও 
বুঝে শাসন করা উচিত। 

ছোট গল্পকে রূপবান করা কঠিন। 
বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের? 
গল্পের পারাধ ও চারব্রগুলি সীমা- 
বদ্ধতার মধ্যে ষাঁদ রাখা সম্ভব না হয়, 
তা হলে পাঁরচালককে কিছদটা 
স্বাধীনতা নিতে হয়, কিন্তু সেই 
স্বাধীনতা মূল গল্পকারের রসবোধ, 
মেজাজ ও রুচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
ক না সেই প্রশ্ন ওঠে। 
গাঁরচালক কয়েকাঁটি চাঁরত্ব ও' পাঁরবেশ 
আৃষ্টি করেছেন গল্পের বিস্তৃতির জন্য। 
গল্পের 'স্তৃতি সে কারণে উপভোগ্য 
হয়েছে। 

ছাঁবতে বাবার চরিত্রে অভিনয় 
করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, এক বেতো 
চমৎকার আঁভিনয় করেছেন, তবে কোন 
কোন ক্ষেত্রে একটু মান্রীধক মনে 
হয়েছে। সুশীলের চরিত্রে কিশোরাঁটর 
আঁভনয় প্রশংসনীয়। মায়ের ভূমিকা 
নিয়েছেন শোভা সেন। ছবাটর চার 
ও গ্রামের পারবেশ রুপায়ণে পাঁরিগলক 
-বাস্ভববোধ সবন্ধ রক্ষা করেছেন। 
চিলদ্রেন্দ ফিল্ম সোসাইটির ছাঁব- 


স্কুল পালানো, - 


এখানে . 








RES 


ইন্ডিয়া ফিল্ম জ্যাবরেটরীতে "আলো ও ছায়া? জু নেপথ্য গাঁয়কা অনা 
মঃখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন বিজন পাল। 





অনঃশালন সম্প্রদায়ের এক একা 
অনঃশশীলন সম্প্রদায় আগাম? 
উনিশে আগস্ট বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় 
মুন্ত অঙ্গনে সুরত নন্দীর নিদেশনায় 
আবার তাঁদের বহু. প্রশংাদিত নাটক 
জাঁ পল্‌ সাৱের একদা সারা বিশ্বে 


প্যাসনেল”-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত - 


“একা একা” মন্পস্থ করছেন। 

যোড়শী 

কাশী বিশ্বনাথ মণ্ড ঃ--স্বাধানত 

দিবসে ১৫ই আগস্ট দ্যাট বিশেষ 
অভিনয় রজনীর ব্যবস্থা করেছেন। 
শরৎচন্দ্রের “ষোড়শী” প্রায় এক যুগ 
পরে মণ্টস্থ হবে। জাবানন্দ চৌধুরীর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তরুণ রায়! 
এককাঁড়_ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোড়শী- 
দীপান্বিতা রায়। এছাড়া রবীন 
মজুমদার, পানালাল চট্টোপাধ্যায়, আঁজত 
মিত্র, সমরেশ চক্রবতাঁ, রিটা পালন 
প্রমূখ শিল্পীরা বিভিন্ন চাঁরত্রে রুপ 
দেবেন। 
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বহু বছর পরে আবার মণ্ডে আভিনস্্ 


করবেন বলে জানা গেল। নাটকাঁটির নাঃ 
“আলিবাবা"। শিল্পা সংসদের 
প্রযোজনায় নাটকটি আগাম 
২১শে আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় 
রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হবে! 
“আলিবাবা” নাটকে উত্তমকুমারের সঙ্গে 
আর যাঁরা আঁভনয় করবেন তাঁদের মধ্যে 
আছেন--মাঁলনা দেবী, দীপক মুখাক্দনী 
গনরুদাস ব্যানাজীঁ” রূগক মজুমদার, 
অমর ম্মখাজাঁ প্রভাত ঘোষ ও 
-জয়ত্রী সেন। 

[শিল্প ও শিল্পীর তিনটি একাত্ক 

আগামী ১০ই আগস্ট মস্ত অঙ্গনে 
কলকাতার স্পাঁরাচত নাট্যসংস্থা শিল্প 
ও শিল্পী তিনটি একান্ক নাটকের 
চতুর্থ আঁভনয় মণ্চস্ঘ করছেন? 
নাটক িনাটি যথাকমে মোঁহত চট্টো- 
পাধ্যায়ের “বাজপাখী”, মনোজ 'মন্রের 
“কালাবহঙ্ঞ” এবং রুফোর্জ ওদেতের 
"ওয়োঁটং ফর লেফটিং” অন্ঃপ্রাণিত 
শবিজয়ের অপেক্ষায়’; নির্দেশনার 
দায়িত্বে আছেন শ্রীগৌরকষ ভদ্র? 

কৌশিক 

আগামী ১৮ই আগস্ট কৌশিক 
সংস্থা িনার্ভা মণ্ডে দুটি একাঞ্ক নাটক 
শস্থ করবে। নাটক দুটি হল সমর 


বন্দযোগাধ্যায়ের প্রেমের ছঞ্কা-পাজার 
ছায়া অবলম্বনে রাঁচত বিনয় বন্দ্যো- 


গাধ্যায়ের "প্রেমতত্ববোধিনী সংব” ও. 
সম্পাৰক,, নত্যাংশে- আছেন-"গোপী- . 


ঠুববর? । দুটি নাইকই পারিচালনা করবেন 
ধিবনয় বন্দোপাধ্যায় ৷ 
শনিবারের বিকেল 
অন্ভবা নাক্রযসংস্থার প্রখ্যাত 
ঠযোজলায়। "শানবারের বকেল”-এর 
দ্বাদশ অভনয়, অন্যাম্ঠত হবে ১৬ই 


আগস্ট, রাঁববার, মুত্ত অঙ্গনে, সকাল 
সাড়ে দশটায়। 





মুখাজী? 
পিন্টু ও অনুপ ঘোষাল, মাধ্বাঁ 
রহ্ম, অধীর ট্যাটাজ্শ, অমর পাল, 
শিবানী পাল । 

প্লাজা গণেশের রাজধানী গৌড় এবং 
বহু বাহদ্‌শ্য গৃহীত হয়েছে। 

'  নামভাঁমকায় আঁভনয় করেছেন_ 
অসীমকুমার, অন্যান্য চাঁরত্রে রূপবান 
করেছেন লালি চক্রবর্তী সুমন মুখাজ 
তর্দণকুমার; পদ্মা দেবী, সুধা, সরকার, 
কল্যাণী মন্ডল, গীতা, প্রধান, রবীন 
ব্যানাজী, সুমিত নিন, জ্যোৎস্না 
ব্যানাজণী ভোলানাথ, ব্যানাজী, পশু- 
গাঁত: কুণ্ড, ভবরুপ৷ ভট্টাচার্য, অশোক 
সেন, চিনরালণ মুখাজী; । মঞ্লা, সখাজী? 


অ্ধেন্ব ্যাটাজাঁ ছাঁবাঁটর প্রধান 


কৃ” ও “সৃমিত্রা মিত” । 
শ্ৰীরণাঁজৎ িকচার্সএর পারি. 
বেশনায় ছাবিটি শহর ও শহরতলীর 


বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে মুন্তলাভ করবে! 
নলদময়ন্তী 


গোপালকৃষ্ণ রায় পাঁরচালত জে 
এস ফিল্ম প্রোভাকসন্সের “নলদময়ন্তণ” 
ছাঁবাট সুদশর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 
আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কণা, 
বসু্রী, মিত্রা ও শহরতলীর অন্যান্য 
চন্রগৃহসমূহে মীন্তলাভ করবে । 

ীবপুল অর্থব্যয়ে 'নীর্ঘমত মহা- 
ভারতের অমর প্রেমকথা--“নলদময়ল্তী”র 


নিৰ্মলা মিশ্র, গীতা দাস ও গঙ্গা দে। 
বি*্বনাথ নায়ক ছাঁবাঁটর প্রধান সম্পাদক! 

প্রধান দুটি চাঁরতে রুপদান করে- 
ছেন--অসণমকুমার ও সাবিত চ্যাটাজণ, 
অন্যান্য বাশষ্ট চাঁরন্রে আছেন- রবীন 
গঞ্গাপদ বস, দীপিকা দাস, পরেণুকা 
রায়, মণি শ্রীমানী, জয়নারায়ণ মু 


. পারফেন্ট ফিল্ম ডাস্টবউটর 
প্রাঃ লিঃ হাঁবাটর পাঁরবেশক। 
আজব শহর 

রবীন বোস প্রভাকসন্দের প্রথম 
নিবেদন “আজবু শহর”। এই ছরর 
কাঁহনীকার গৌর শী। ছবির কাজ 
দ্ুতগাঁতিতে এাঁগয়ে চলেছে। সঙ্গশত 
পাঁরচালক-দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, 
কথা-বীরেন ভট্টাচার্য, কণ্ঠস্জ্াীতে সন্ধ্যা 


মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন আুখে(পাধ্যায়, 
বনশ্রী: সেনগুপ্ত । শিল্প নির্দেশনায় 


সুধীর খান সম্পাদনায়-রমেশ যোশাী। 

চিনতগ্রহণে_ শান্ত বন্দ্যেপৃধ্যায়। এই 

ছাঁবর বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় 

করছেন-সবশ্রী উৎপল দত্ত, রবি 

ঘোষ... মঞ্জ; দে, আনঃপ্কুয়ার, গীতা, 
৪৪২ 





দত, অনু দত্ত, শীতল রানা বো 
সেনগুপ্ত, কানন মুখোপাধ্যায়, অমর 
বিশ্বাস এবং এই ছবির বিশিষ্ট ভূমিকায় 
বোন্বের একজন আভনেতীকে দেখা 
যাবে। ছাঁবাঁট প্রযোজনা ও পরচালনা 
করেছেন রবীন বোস। 
আলো ও ছায়া 

গুরু বাচার পাঁরিচালনায় শরৎ" 
চন্দ্রের “আলো ও ছায়া” ছবিটির কাজ 
ক্যালকাটা মুীভটোন স্টুডিওতে চলছে। 
গত ২৫শে জুলাই ইন্ডিয়া ফিল্ম, 
ল্যাবরেটরীতে সঙ্গীত রেকত করার 
কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সংগীত পরিচালক: 
বিজন পালের আয়োজিত সুরে গান! 
গেয়েছেন সুধীর সরকার, বেলা পাল, 
হেমন্ত ম্খাজাঁ” মঞ্জুরী কুণ্ডঃ 
মানবেন্দ্র মুখাজ্ঁ ও মীনা মুখাজাঁ। 
মালিয়া, দিলীপ রায়, জুই ব্যানাজঠ 
পদ্মাদেবী, আনন্দ মুখাজ আশা দেবী, 
প্রমুখ । 





শ্যাশ দাবাদ মিউজিক কলেজের 
সমাবর্তন উৎসব -: 

গত ২৭শে জুন *৭০ মুশিদাবাদ 
মিউাঁলক কলেজের বাৎসরিক সমাবর্তন 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পৌরো- 
হিত্য করেন- লালবাগ মহকুমার শাসক 
কুমারী আর মিত্র. আই" এ. এস: প্রধান 
আঁতিথ্য-গ্রহণ করেন-_য্বর্শদাবাদ জেলা 


বিদ্যালয়ঘমৃহের পরিদর্শক শ্রী ঠঁব, আর. 


০ 


শশা 


ছ্যানাজঁ এবং তদীয় পত্র শ্রীমতণ কে 
ব্যানাজীঁ কৃত ছান্র-ছান্রীদের ডিপ্লোমা, 
শঁড়াগ্র ও আঁভজ্ঞানপন্র দান করেন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় 
সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ লক্ষ্যো-এর পাঠক্রম 
অনুযায়ী এই মহাবিদ্যালয় থেকে 
সঙ্গীত প্রথমায় ১জন, সঙ্গীত মধ্যমায় 
৬ জন, সঙ্গীত 'িশারদ-এ ২ জন এবং 
নত্য মধ্যমায় ৩ জন ছান্র-ছান্রী সর্ব- 
ভারতীয় পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ 
হয় এবং নৃত্য মধ্যমায় সবভারতটয় 
পরীক্ষায় এই মহাবদ্যালয় থেকে কুমার 
কৃষ্ণা আচার্য, কুমারী চন্দ্র আচার্য এবং 
মধুমিতা নন্দী যথাক্রমে প্রথম বিভাগে, 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ 
করে। 


- হরিদাস স্মৃতি সংগত সংদদের 


্ 1প্বভখম্ন দঙ্গীতানুজ্ঠান 


৬৭-ই {বডন স্টটস্থ রামদুলাল 
: প্রকার মাঞ্জল-এ গত ২রা আগস্ট 
হারদাস সমত সংগীত সংস্দ-এর 
দ্বিতীয় ভ্ৈমাঁসক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে 
গেলো। এ অনুষ্ঠানে সংসদের 
সম্পাদক ্ীস্মৃতিকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
সংক্ষিপ্ত প্রারাম্ডক ভাষণের পর সভাপাঁত 
শ্রীজয়কৃ্ণ সান্যাল স্ব্গত সঙ্গীতাচাষণ 
ছাঁরৰাস  ম্যখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ 
লঙ্গীতজশীবন “সম্পর্কে আলোকপাত 
‘করেন । 

এ আসরের প্রথম শিল্পী শ্রীবৃদ্ধ- 
দেব দাশগুপ্ত সরোদ বাঁজয়ে শোনান। 
তান রাগ ইমন ও কাফি ও পরে চুর 
পাঁরবেশন করেন। অনুজ্ঠানের দ্বিতীয় 
- "জপ ছিলেন আগ্রা ঘরানার প্রখ্যাত 

কণ্ঠাশহপন শ্রীকুমার মুখাজঁ। তিনি 
প্রথমে জয়জয়ল্তী রাগে খেয়াল ও পরে 
কতকগুলি ঠুংরী শোনান। শ্রীমহেশ- 
প্রসাদ মিশ্র সারেঙ্গীতে তাঁর সুনাম 
ভক্ষণ রাখেন। তরুণ তবলীয়া 
স্রীগোবিন্দ বসু উভয় শিহ্পগর সাথে 
তবলা সহযোগিতায় উজ্জল ভবিষ্যতের 
দ্বাক্ষর রাখেন। 





গোতিয়ত (শমপার কন্ঠে ভারঞায় 


_ কাব্যের দাবৃতি 
হাঁটর শিঙ্পাী শ্রীমতী হইীরনা চজোভা 
করেছেন, এ খবর দিয়েছে এ. পি. এন। 





‘নুপসণী’ ছবিতে সন্ধ্যা রা 


হল “ভারত প্রাচীন থেকে আধ্নিক- 
কাল”। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি 
আবাত্ত করে শোনান “মহাভারত” 
থেকে "“নল-নময়ন্তী”র উপাখ্যান, তা 
পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাঁশত হয় 
শতাধিক বছর আগে রুশ অনুবাদে। 
অনুবাদ করেন তৎকালীন 'িশিষ্ট কব 
ভ্যাঁসীল ঝুকোভস্কি। কাঁলদাসের 
*শকুন্তলা”্র রুশ অনুবাদ. করোছলেন 
বিশিষ্ট কাব ব্যালমণ্ড। রবীন্দ্র- 
রচনাবলাও বিভিন্ন খণ্ডে রুশ ভাষায় 
অন্যাদত হয়েছে! 

শ্রীমতী fচজোভা তাঁর প্রকাশভঙ্গন 
ও আঁভব্যান্ততে ভারতীয় কাব্যের ব্যঞ্জনা 
এমনভাবে ফুটিয়ে তোলেন যে, শ্রোতা- 
দের কাছে সেগুলির আবেদন সজীব 
হয়ে ওঠে। 

শ্রীমতী চিজোভা আজ প্রায় ১৫ 
বছর ধরে আবৃন্ত-শিল্পী হিসেবে 
"আসছেন স্টেট ইনস্টিটিউট অব 
1থয়োন্রক্যাল আর্টের ছাত্রী অবস্থাতেই 
[শজ্পী ?হসেবে কাজ করেন। 


গত ১লা আগস্ট কলামান্দরে 
ভারতীয় মূকাঁভনয়ের পাঁথকৎ শ্রীযোগেশ 
দত্তের একক মুকাভিনয় অন্যাণ্ঠত 


হলো। শ্রীদন্তের এবারের মুকাঁভনয়ের 
মান উন্নেততর। তান কয়েকাঁট 


নতুন মূকাভিনয় পাঁরবেশন করেন। 
বহু দর্শক স্থানাভাবে ফিরে যান। 
লাগ বু আমাদের 


উন্নত করেছে। আলো ও মণ্থে তাপস 


সেন ও সুরেশ দত্ত, ' আবহসহগবীতে 
হিমাংশড বিশ্বাস, পোশাকে খালেদ 


চৌধুরী ও রুপায়ণে অনন্ত দাশ-এণ্রা 
সকলেই নিজ নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ 
রেখেছেন। 
'শৃফল্ম সোসাইটি সংবাদ” 

সনে সেন্দ্রাল, ক্যালকাটা এ মাসের 
৯ তাঁরখে ম্যাজোস্টক প্রেক্ষাগৃহে 
জার্মান গণতাল্রিক প্রজাতন্মের “সটস্‌ 
আন্ডার দি গ্যালোজ” ছাঁবাঁটর এবং 
১৩, ১৪ এবং ১৬ তারিখে সরলা রায় 


এবং “এ বম্ব্‌ 
রেমানিয়া) ছবি দঃটর 
আয়োজন করেছেন। 
হলাকাদ্র মিলনোৎসব 

শত ৫ই আগস্ট মহাজাত সদনে 
বলাকার বাঁধক িলনোংসব অন্যাষ্ঠত 
হয়েছে। এই উৎসবে এ বছর যাঁরা 
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যামক পরীক্ষার 
কাঁতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের 
কয়েকজনকে সম্বর্ধনা জানান হয়েছে। 
আঁভনান্দিত হয়েছেন দেবাশিস গৃহ, 
দেবাশিস বসু, আশিষ রায় ও গোতম 
রায়। এই মিলনোৎসব উদ্বোধন করেন 
ডঃ রমা চৌধুরী । সভাপতিত্ব করেছেন 
বিচারপাঁতি শ্রীশত্করপ্রসাদ মত, আৰু 
বন্ধুতা দিয়েছেন ডঃ দিলীপ মালাকার।. 

সংস্থার পক্ষ থেকে বার্ধক ক্লীড়া, 
সঙ্গীত ও আবান্ত প্রাতযোগিতায় সফল 
প্রীতযোগণীদের পুরস্কৃত করা হয়ঃ 
তার পরে রবীন্দ্র, নজরুল ও অতুল-. 


শ্রীমতী চিজোভার অনুষ্ঠানের নাম দেশের মূকাভিনয় মানকে অনেন্ড প্রসাদের গানের আসত আস 


oor 





১৯৩৪ সালে ভারত ভ্রমণ শেষ করে 
ইংলণ্ড দল ফিরে গেল! 
রাবার জয় করেই। জার্ডনের নেতৃত্বে 
শৃন্তশালী ইংলণ্ডের. বিরুদ্ধে 
ভার প্রাতদ্বাল্বতা গড়ে তুলতে পারে নি 
বটে-কিন্তু এ সফরের ফলে ভারত যা 
পেয়েছে তাও খুব একটা কম 
ময়। ১৯৩২ সালে ক্রিকেটের 
আসরে যান্না শর করলেও ১৯৩৪ 
সালের মধ্যে ভারত বেশ কিছুটা এগিয়ে 
গেল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে 
ভারত তখন নিজের আসনটা পাকা করে 
নিয়ে চলেছে। 

অবশ্য এর পেছনে ছিল ইংলন্ডের 
অনেক নামকরা খেলোয়াড়দের আঁব- 
স্মরণীয় অবদান। এদের মধ্যে সি. বি. 
চাই, হ্যারল্ড লারউড, উইলফ্রেড রোজস, 
অর্শ হান্ট প্রভাতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া িজিয়ানা 
গ্রামের মহারাজকুমারের চেষ্টায় জ্যাক 
হবস, সাটাকুক প্রভীতিরাও বারবার 
ভারতে এসেছেন খেলতে । 

ভারতীয় 'ক্রিকেটের উন্নতির পেছনে 
যাঁদের অবদান ছল, সব থেকে বোঁশ 
তাঁদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক টেরাণ্টের নামই করতে 
হবে সবার আগে । টেরাণ্ট ছিলেন সে- 
যুগের নাম করা খেলোয়াড় আর কোচ। 
অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস 
শুরু করে তান খেলোছলেন মিডল- 
সেক্সের পক্ষে। তারপর ভারতে এসে 
যাঁধলেন ঘর আর সেই সংগে ভারতীয় 
ধুরকেটের উন্নাতির জন্যে মন-প্রাণ ঢেলে 
আরম্ভ করলেন কাজ করতে । আর 
তাঁরই হাতে তঁলম নেওয়া দল ১৯৩২ 
সালে ইংলণ্ড গিয়ে সকলকে চমকে 
গদয়ে এলো । 

আর তরপরই ভারতীয় রি 
£ ভাগ্যে নেমে এলো সেই চরম 


দিনাট। এ শুধু ভারতীয় কিকেটই 
নয়-বিশ্বা ক্িকেটের ইতিহাসে 
সেই দিনাটর কথা চিরকাল 


কালো অক্ষরে চিহিত হয়ে থাকবে। 
ধক্রকেটের রাজপুত, [িশ্বকিকেটের প্রাণ- 
পুরুষ রণাঁজৎ সংজী মারা গেলেন। 
1প্রন্সেস প্রোটেকশান বিল পাশ 
কারয়ে রণাজ ফিরে এলেন 
জামনগরে। দিনাট ছিল ১৯৩৩ 
সালের ২৭শে মার্চ। ক্লান্ত 
রণাঁজ। প্রচণ্ড পাঁরশ্রমের ফলে 
বিপর্যস্ত। রণাঁজ যেন বুঝতে পেরে- 
ছিলেন, তাঁর দিন ফ্যারয়ে এসেছে। 





[দিনাট ছিল ১৯৩৩ সালের ২রা এপ্রিল । 
ঠিক রাত 'তনটের সময় সকলকে 
কাঁদিয়ে মেম হাসতে হতে চলে 
ক্রিকেটের প্রাণপ্যরনঘ, রণাঁজত 1নংজগ। 


স্টেশনে দাগ্বজয় সংজশীকে সংগে 
নিয়ে রণাঁজ সমস্ত রাজধানীটা ঘরে 
ঘুরে দেখলেন। যেন আর কোনদিন 
দেখতে পাবেন না-বেন ৮ 
দেখা-দাগ্বিজয় সংজাী কিন্তু রণাঁজর 
সিনা বারা 
কথা ছিল ওখান থেকে খুব শীঘ্রই 
রণাঁজ ইংলশ্ডে যাবেন। তাই ?দস্বি- 
জয় জানালেন যে, স্টেসের বাঁড় 
গুছিয়ে রাখার জন্যে দেওয়ান সাহেব . 
ইংলণ্ডে চলে গেছেন আর তাঁর যাত্রার 
সব 'কহুই গ্নাছয়ে রাখা হয়েছে। 

দাপ্বজয়ের কথার কোন উত্তর 
দিলেন না রণাঁজ। ক উত্তরই বা 
দেবেন। 'তাঁন যেন তাঁর ভবিষ্যৎ, 
দন-খন সব ঁকছু জেনে বসে আছেন 
তাঁর ভাঁবধ্যং সম্বন্ধে যেন অজানা আর 
কিছুই নেই। তাই 'দিগ্বিজয় 1সংজীর 
কথা শুনে রণাঁজর মুখে খেলে গেল 
ম্লান হাসি! কিন্তু সেই হাঁসর অর্থের 
1ছটেফোঁটাও ধরতে পারলেন না 
দাশ্বজয়। 

পথে দিখ্বিজয়কে সব. কিছ 
বুঝিয়ে দিতে শুরু করলেন রণাঁজ। 
কোথায় বাজার হবে, কোথায় ব্যাগক হবে, 
কোথা 'দয়ে নতুন রাস্তা তোর করতে 
হবে সব কিছু বলে 'দিলেন। 


দিশ্বিয় ভাবলেন, রণাজ তো বেশ ৮ 


কিছ্দাদনের জন্যে ইংলন্ডে চলে 


যাচ্ছেন। তই সব কিছুর 
ভার তান তাঁরই উপর দিয়ে 
যাচ্ছেন। ধদিশ্বিজয়ের মনের ভাব 


বুঝতে এতেউকুও দেরী হলো না 


রণাঁজর। কিন্তু তান একটা কথাও 


£ 


বললেন না। শুধ তাঁর মুখে লেগে 
থাকলো ম্লান সেই হাঁসির 'ছিটে...... ! 

রাঁত্তরে শোবার আগে আত্মগয়-স্বজন 
সকলকে ডাকলেন রণাঁজ। 


সকলের 


সংগে ডেকে ডেকে কথা বললেন। 
একজনকে দিয়ে গেলেন এক-এক রকমের 


উপদেশ কার কি করতে হবে, না হবে 


তাও জানাতে ভুললেন না। 

আসল কথাটা কেউ কিন্তু বুঝতে 
পারলেন না। ধদশ্বিজয়ের মতো 
সকলেই ভাবলেন যে, রণাঁজ ইংলণ্ডে 
যাচ্ছেন, হয়তো অনেকাঁদন থাকবেন? তাই 
তাঁদের বলে যাচ্ছেন এই সব কথা । তাই 
তাঁদের দিয়ে যাচ্ছেন অমন সব উপদেশ। 

সে ভুল ভাঙতে কিন্তু খুব একটা 
বেশি দেরী হলো না। রাত না 
পোহাতেই জামনগরের বড় বড় ডান্তাররা 
ছুটে এলেন রাজপ্রাসাদে। 

খবর ছাঁড়য়ে পড়লো চারাদকে_ 
বণাঁজ অসুস্থ। রোগ উপশমের 
সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বেড়েই চলেছে 
ধীরে ধীরে। শুধু ভারত নয়, 
পাঁথবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রণাঁজর 
অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে 
যেন মারিয়া হয়ে উঠলেন সকলে। 

ওদিকে তখন যমের সংগে চাকৎ- 
সকদের চলেছে তীর লড়াই। যে 
মানুষটি চিরজীবন সোজা ব্যাটে 
খেলে গেছেন, যে 
কোনদিন কাউকে পরোয়া 
করেন 'ন-মৃত্যুর মুখোমডখ দাঁড়য়ে 
[তান কিন্তু সেদিনও হলেন নীর্বকার। 
তাঁর মূখে লেগেছিল ম্লান হাসির ছটা। 

নাঁক Rs ছিল রণাজর কাছে 

হা 1চিরজীবন 
লড়াই করে গেছেন ক্রিকেটকে সামনে 


- রেখে, তানি যেন শুয়ে শুয়ে দেখ- 


র্‌ 
সি 
A 


NN 


একি 


দিলেন তাঁকে সামনে রেখে বমের সংগে 
মানুষের লড়াই-এর দশ্যগ্লো। 

‘দীর্ঘ পাঁচাদন ধরে চললো এই 
লড়াই। তারপর......তারপর এসে গেল 
সেই মুহূর্ত 

নাট ছিল ১৯৩৩ সালের ইরা 
এপ্রল। 

ঠিক রাত তনটের সময় সকলকে 
কাঁদিয়ে যেন হাসতে হাসতে চলে গেলেন 
বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময় আর ভারতীয় 
ক্ুকেটের প্রাণপুরুষে রণীঁজৎ [িংজী...। 

রণাঁজর মৃত্যুর ক্ষাত নিরূপণ করতে 
যাওয়া বাতুলতা। যা গেল তা আর 
কোনাদন্ও ফিরে আসবে না। কিন্তু 
তান যা দিয়ে গেলেন, আমাবের জন্যে 
তিনি যা রেখে গেলেন- ভারতীয় ক্রিকে- 


শ টের পক্ষে যে কতো বড় পাওয়া, তা 


জানতে আজ আর বোধ হয় কারোরই 


- বাকা নেই। 


রণাজর মৃত্যু সংবাদে সমস্ত বিশ্বে 
নেমে এসেছিল বিষাদের ছায়া। চোখের 


এক-- 


সাপ্তাহিক বস্মমতী 


জলে ভেসোঁছল জামনগরের জনগণ? 


মৃত্যু সংবাদের প্রচারিত খবরের সামান্য 
অংশ তুলে দিলেই বোবা যাবে তাঁদের 
চোখে র্ণাঁজ ছিলেন কতো ওগরে। 
সমস্ত বিশ্ববাসীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা 
লাভ করে রণাঁজ বিশ্ব ক্তিকেটের দরবারে 
ভারতকে যে কতো বড় করে 'দয়ে 
গিয়েছিলেন, তার কথা ভাবলেও 
অবাক হতে হয়! 

রণাজর মৃত্যু সংবাদ "দিয়ে ‘দি মার্নং 
পোস্ট যে সংবাদ পরিবেশন করোছিল, 
তার থেকে সামান্য অংশ তুলে দেওয়া 
হলো 

4, ৯0159 and West met in 
him ; what a glorious innings 
his life has been! In the 
present crisis in the fortunes 
of India the loss of his states- 
manship first of all will be 
lamented. .. 

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডয়েন'-এ প্রকাশিত 
ধিস্তারত বিবরণ ও রণাঁজ সম্বন্ধে 
প্রকাশিত লেখার কিছ অংশ-- 

«,.,. Modern lovers of the 
game, jealous of their own 
heroes will no doubt tell us 
that Ranji, like all other. 
masters, was a creation of our 
fancy in a world old fashion- 
ed and young. We who saw 
him will keep silence as the 
sceptics commit their hlas- 
phemy. We have seen what we 


গ্রীঅচৈতন্য-এর অনন্ত 
দই খণ্ড ছিন্ন চিন্তা প্রীত খণ্ড ২.২৫ টাঃ 


শ্রীনারায়ণ গণ্গোপাধ্যায়-"...এই লেখাগুলো কখনো ডায়েরীর ধরনে, কখনো | 
পত্রের আকারে, কখনো বা কোনো ভাবনার আঁভব্যান্ততে। পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 


have seen. 


" মাঁণকোঠায় বাস করবেন। 


We can feel the 
spell yet. ,. ৮ 
রণাঁজ আর নেই। ভারত য় তথা 


বিশ্ব ক্রিকেট রণাঁজহারা-এ কথা 
ভাবতেও কেমন লাগে। ঠিক যেন 
{বশ্বাস হতে চায় মা। কিন্তু ভাই বলে 
চপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। 
রণজির স্মাঁতরক্ষার জন্যে যা হোক 
একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। 
এমন একটা কিছু করতে হবে- 
যার মাধ্যমে রণাজ চিরকাল আমাদের 
মধ্যে বাস করবেন! ক্রিকেটের রণাঁজর 
স্মীতরক্ষার সব থেকে ভালো উপায় 
হলো ক্রিকেট খেলার সংগেই রণালির নাম 
যুন্ত করে রাখার ব্যবস্থা করা। অর 
সেই ব্যবস্থা করারই ভার পড়লো ভার- 
তীয় শক্রকেট কন্ট্রোল বোডের ওপর! 
অনেক আলাপ, অনেক আলোচনার 
পর ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ করলেন 
রণাজর নামে একাঁট ক্রিকেট প্রাতযোঁগ- 


তার ব্যবস্থা। রণাঁজর স্মাতরক্ষার 
জন্যে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু 
হতে পারে না। এই প্রতিযোগিতার 


মধ্যে দিয়ে রণাঁজৎ গসংজী চিরকাল 
কেউ কোন- 
"দিনই তাঁকে ভুলে যাবেন না। সকলের 
নাম। 

তারই জের টেনে ১৯৩৪ সালে শুরু 
হলো সর্বভারতীয় এক 'িকেট প্রাত- 
যোগিতা-সেই প্রাতষোগিতার পুরস্কার 
রণাঁজ স্রাফ। আর খেলাগুলোর নাম 
হলো রণাঁজ দঁফর খেলা । 


[চলবে ] 


শছন্নপন্তরণ মনে আসে, পাস্‌কালের “পাঁসে'র রচনার উপলব্ধি আনে ।...পড়তে পড়তে বার 
বার পাঠক লেখকের প্রাণের স্পর্শ পাবেন, পাঁরতৃ্তির একটা মৃদ স্বাদ মনকে ভরে 


দেবে।...” 


মীপ্রমঘনাঘ িশল--গ্রল্থথানির চিন্তার স্বচ্ছতা বিশেষ প্রশংসার। 


পড়তে 


পড়তে মনে হয় যেন বই পড়ছি না, কারো সঙ্গে আলাপ করাছি।...৮ 
দেশ’, ‘অমৃত’ প্রভূত পত্রিকা এবং বহু প্রখ্যাত সাহাঁত্যক কর্তৃক প্রশংস্ত। 





পারিবেশকঃ (১) জ্ঞানতীর্থ, ১, বিধান সরণী, কলি-১২, €২) প্যারাডাইস বক 


কোম্পানী, ১৯, কলেজ জ্টীট, কাঁল-১২। 








কলকাতা ‘ময়দানের অবস্থা দিনদিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। খেলা আজ আর খেলা নেই। ফুটবল খেলার মান 

দিনের পর দিন নেমেই চলেছে। আর* তারই সংগে পালা দিয়ে বেড়ে চলেছে অসন্তোষ,. অরাজকতা আর স্‌ণ্টি হচ্ছে 
অভাবনীয় সব পাঁরাদ্থাত। সবগুলো এক করে খোলা চোখে একটু দেখলেই বোঝা যাবে যে, আজ আমরা কোথায় . এসে- 

দাঁড়িয়েঁছ। সাঁত্য কথা বলতে কৈ, একটা চনাবর্তের মধ্যে কলকাতার ফ:টবল শ্মধূ ঘ্বরছে আর' ঘরছে।' কিছুতেই আর 

বেরুতে পারছে না সেই আবর্তের মধ্যে থেকে। ' কিন্তু এই আবর্ত যে ফুটবলের মত্যুকূপ, আর কলকাতা ফুটবল ষে. 
. মরছে এ কথা কেউই আজ আর ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। আই. এফ" এ কতৃপক্ষর দূর্বলতা আর কলকাতার 
বড় বড় দলগুলোর কর্মকর্তাদের খামখেয়ালশপনা এবং একগয়েমণই কলকাতা ফুটবলের আন্তিম অবস্থার জন্যে দায়ী 

আই. এফ" এ কর্তৃপক্ষ সব সময় তাকিয়ে থাকেন কলকাতার- প্রধান তিনাঁটি দলের দিকে। আর তারই সুযোগ তারা নেয় 

পুরোদমে । তারা জানে ধে, তাদের. বাদ. দিলে কলকাতার ' ফুটবল - কাণা, তাদের না হলে কলকাতার ফুটবল অচল, 

তাই আই. এফ" এ চায় তাদের হাতে রাখতে। কিন্তু হাতে রাখতে গিয়ে আই- এফ- এই আজ হয়ে গেছে ওদের হাতের 
পদুতুল। ] 
রব জান নি বার কেন ছেলেমানষী 

করছেন? রেফারীর [সদ্ধান্তর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন কিম্বা খেলার মাঠেই খেলা ছেড়ে রেফারীকে ঘেরাও 

করছেন-কই তাদের বিরুদ্ধে তো কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি! ছোট কিম্বা মাঝার দলগুলোর 

। বিরুদ্ধে বড় দলগুলো গোল করতে না পারলে মাঠে চিল ছুড়ে হোক কিম্বা যে-কোন ভাবেই হোক, খেলা বন্ধ করে 

দেওয়া হচ্ছে। যারা বন্ধ করে দিচ্ছে তারা ভাবছে আজ পারে বনি তাতে ফি-আবা র খেলা তো হবেই, তখনই না হয় গোল 

দেওয়া ষাবে। তাই যেভাবেই হোক খেলা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা অনেক প্দুরোন, তাই আই, এফ. এ. 
। কর্তৃপক্ষেরও অজানা নয়। িল্তু আই" এফ. এ কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে কি করার বা বলার প্রয়োজন তো অনুভকক 
; করছেন না। অথচ অনেক আগেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার িল। শুধু তাই নয়-কলকাতার ' ফুট- 
। বলকে বর্তমানের এই অরাজক অবস্থার হাত থেকে বাঁচাতে হলে এর প্রাতাবধানের একটা ব্যবস্থা এখনই করা উচিত। 
| কিন্তু তা" ষে হবে না, সে কথা সকলেরই জানা । কারণ, যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যাদের বিরদ্ধে 
শাস্তমলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আই: এফ" এ যে তাদেরই হাতের  প্তুল। সুতরাং কলকাতার ফুটবলকে বর্চাবার 
' আর' কোন উপায় নেই-একমান্ ক্রীড়া উৎসাহশদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়া! ' শেষ প্যন্তি কি সেই পথেই নামতে হবে 
"আমাদের? নাকি কলকাতার ফটবল মরছে, কলকাতার ফুটবল মরবে+-আর সেই দৃশ্গুলো আমরা - দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে f 


দেখবো......1! শান্তিপ্রিয় ॥ 


এ 


ক্ৰ" 





কলকাতার EE টি 
ওপর এখন চলেছে ভ ভাটার টান। - 


এখন খেলছে কয় I | [লে মপহরের' ডি 


দেকা ফ:টবল' প্রতিযোগিতায়। কলকাতার, 
কয়েকাঁট দল গেছে গৌহাটিতে, বড়দলৈ" ' 
আর নওগাঁয়, ইনডিপেনজ্ঞেস ডে - 


কাপে খেলতে । এ. ছাড়া' কলকাতা. ময়- 
দার মেজো, ' সেজো। আর" ছোট 


অনেকগুলো দলের লীগের খেলার 
পালা হয় শেষ হয়ে. গেছে, না হয় হো 
শেষ হতে চলেছে। কিন্তু টুকটাক; 


করে খেলা চললে' কি হবে; মোহনরাগান৮ 


২. ইস্টবেগল আর. মহামেভান: স্পোর্টিং দল 
মাঠে না নামলে খেলা যেন' ঠিক জমতেই 
চায় না। 

- গাঁদকে এঁক্য সম্মিলনীকে দ্বিতীয় 
বভাগে নেমে যেতে হবে। ভ্রাত সংঘ, 
কুমারটুলা, ট্রালগঞ্জ অগ্রগামী, আর: 
একা সাম্মলমপ এই বছর দ্বিতীয়া 
শবভাগ থেকে উঠে, প্রথম বিভাগে খেলারা 
সুযোগ। পেয়েছিল:। জ্রাত্‌ সংঘ: ছাড়া, 
অন্য কোন, দল; আশ্ান্র পদ" 

< ভাবে খেলতে না পারলেও. এক্যঃ 
সম্মিলনী ছাড়া বাকী দুটি দল 
এবারের, মতো. প্রথম 'বিভাগ্নে থেকে 
যারার, সুযোগ, প্রেল। যাই হক, এক্য 
ফাম্মলনীর জায়গায় প্রথশ; বিভাগে 
আসছে: কলকাতা: ্রমখানা ক্লাব). 

দ্শ. কুয়ালালামপ্রে গয়ে ভারতীয় দল 
কাছে। বাম্যর কাছেও হার: স্বীকার 


য়েশিয়া আর. পঠিচম. অস্ট্রেলিয়াকে, 


হারাতে, পেরে ভারত এখন একটই 


খেলায়: ভারত যাঁদ দাঁক্ষণ ভিয়েতনামকে ' 


ফ্ইন্যাল' রাউশ্ডে খেলার সযোগ পেলেও 
পেতে, পারে... .দ্রেখা যারু, শ্রেয়, পযন্ত, 
"$$ কিহর। 
-. গত, বহর মারদেকা ফটবল প্রতি” 
যোঁগিতায় অংশগ্রহণকারী” ৮টি দেশের 
মধ্যে ভরত, ৮ম.স্থান' আধিকার' করে» 
{ছল। এবারের প্রাতযোগিতায় যোগ 
দিয়েছে ৮টি দূল। ভ্যরত এবার, কোন. 
ম্থানটি লাভ করে, তাই দেখার জন্যে 
আমরা এখন গভীর, .. উজান অপেক্ষা 
করে আঁছ। 


সেদ্নাথ. গতেগাপার্যায় 





উইকেটের পিছনে, সতক্প্রহর্য 
হিসাবে, ইংলনডডের লেসলা, এমসের 
'এরুসময়ে, ছিল জগধজ্ঞেড়া, খ্যাতি. আর 
এই, এসিসই, উইকেটরক্ষকদের, মধ্যে 
একটি মরশুমে, সর্বারিক- পরিমাণে 
সফ্রুল্যলাভ করোঁছলেন॥- ১৯২৯.সালের 
কেট. মরশুমে- উইকেটের, পিছনে-থেকে 
তান. ২২৭. জন ব্যাটসম্যানকে 'বিমুয 
করেছিলেন, এর, মধ্যে, ৭৯. জন. তাঁর 
হাতে ধরা পড়ে আর বাকী- ৪৮. জন:তাঁর 
হাতে, স্টাম্পড়ূ, হয়ে. ফিরে গিয়েছিলেন 
প্যাভেলিয়ানে॥ 
4 না চপ | ফু, 
মাহ ৪৮ রানের: বিনিময়ে একাঁদনের 
মধ্যেই এই রোলারাট: লাভ করোছলেন 
সত্তেরাটি। উইকেট--তাও: আবার, প্রথম 
শ্রেণীর" এক হকেট খেলায়" ১৯০৭ 
সালে নর্দাম্পটনে নর্দাম্পটনশায়ারের 
শররন্ধে: কেন্টের; সি। বাইথ্‌ এই আবি- |! 
স্মরণীয় কাঁতত্ব অর্জন করেন;। প্রথম 
 ইীনংসে, ৩০ রান: দিয়ে, ১০াট: উইকেট: | 
১) আরা দ্বিতীয়; হীনংল্গে মাত: ১৮- রান 
দদয়ে সাতটি. উইরেট, দখল: করে রাইথ 
॥ সো হেলায়; একদিনের; ময়োইিং সতত্রেজন, | 
৷ খেলোয়াড়কে; ফিরিয়ে) দেন) 


৪৭ 


: " “হাীডদের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে বিশ্বের 
অবশিষ্ট একাদশ নাটকীয়ভাবে জতে 
-গ্লেছে।, খেলাটি শেষের দিকে এমন 
একটা অবস্থায় এসে .দাঁড়য়োছল যখন 
সকলেই ভেবোছিলেন যে, ইংলন্ড হয়তো 
শেষ মুহূর্তে জিতে. যাবে। কিন্তু 
শেষের দিকে সোবার্ঁস আর রিচার্ডস 
খেলার* হাল ধরায় শীবশ্বের অবাঁশষ্ট 
একাদশ ২ উইকেটে জিতে, যায়। ফলে, 
. &টি টেস্টের, মধ্যে ৩--১. খেলায় জেতায় 
বিশ্বের অবাঁশষ্ট, একাদশ রাবার লাভ 

' করলো. চতু্ টেস্ট, ম্যাচে জেতার জন্যে 

একাদশ ২,০০০ 

i পাউন্ড পদরস্কার. পেল আর 
শসার জেতার জন্যে পেল ৩,০০০ 
পাউন্ড ৷ 

| সংক্ষিপ্ত ফলাফলঃ 
ইংলণ্ড--১ম. ইনিংসে ২২২ ও ২য় 
ইনিংসে, ৩৭৬. রান।, বিশ্বের, অবাঁশিস্ট 
রুদশ--“১ম. ইীনংসে. ৯. উইঃ ৩৭৬ 
ক্লে ও ২য় ইনিংসে ৮ উইকেটে 

২২৬ রান। 

সং El x 

অনেক আশা আর উৎসাহ: "নয 
ভারতীয় দল ডোঁভস কাপের খেলায় 
খেলতে নেমেছিল পশ্চিম ঙ্ার্মানীর 
বিরুদ্ধে, অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার পর 
ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে' যে গভীর 
শেষ পর্যন্ত ৫--০ খেলায় হেরে: গেলো । 
চারটি 'সঙ্গলস আর একাঁটি ডাবলস-এর 

' ক্লোনাটতৈই: ভারতীয় খেলোয়াড়রা 

' জিততে পারেন নি। 

| কেন পারেন: নি--সে- প্রন, এখন 

1 তোলা থাক.।. কিন্তু ভারত যে জ্ুততে 

! পারে. নি, সেই বাস্তব সত্যটাই. আমাদের 
' মনে- এখন: ধাঁরয়ে: দিয়েছে জ্বালা । 





টি 1, ১২ থেকে ১৪: 

(8৪৬৮; প্জ্ঠার পর) 
| আসবেনা? শুধু হাতে: কিরে; এসে 
| অভিয়োগ: করলে য়ে আমাদের: দেশে তা 
। পে টেকে না-ত্াঃ কর্মকর্তারা 
ভালো; করেই. জানতেন, দিত ভার- 
তীয় মল্পবীররা এ. রিজাগে: শুধু 
পাঁচটা স্বর্ণপদকই পান নি, প্রথম 
’ স্থানটি অধিকার করেছেন। সূতরাং... 
সুতরাং ভারতীয় কর্মকর্তাদের 
বিরদ্ধে মপ্রকীররা যে আঁভযোগ করে- 

; ছেন্য আর তদন্ত হবেই। | 


IN ছি 


- প্রদীপ, প্রকাণ ও শেখর বেজবজ, ২৪ 
পরগনা) 3 [ 


হাইলাকান্দ, কাছাড়) 


পিস্াহক বদমেতী 








প্রশ্ন £ রোজল যে দ্ব কাপ জয় করেছে, 
তার মূল্য ভারতে কতো? 

! পণ্টাশ হাজার 
' টাকার কাছাকাছ। 


অভিজিৎ ভট্টাচার্য কেলেজ রোড, 


উতর £ জয়দশপ মুখাজর্ঁকে 'আপাঁন 
C/o. সাউথ ক্লাব, এলাগন রোড, 
কলকাতা_ এই ই ঠিকানায় চিঠি দিতে 
পারেন। f 
খেলার রাজার রাজা আপনার | 
লো. লাগছে জেনে আমরা 
উতসাহত হরৌছ। | 
এম. জি. সেন (গড় জয়পুর) \ উস 
প্রশ্ন £ ভারতের *প উমারগড় ছাড়া আর | 
সেঞ্চরী আছে ক? ; 
উত্তর ৪ আপান একট; ভুল করেছেন, | 
পল উমারগড়ের সেগ্চুরীর সংখ্যা | 
৮টি। : 
এ ছাড়া মঞ্জরেকার ও বোরদে | 
সেঞ্চুরী করেছেন। | 
খেলার রাজার রাজা আপনার ॥{ 
ভালো লাগছে জেনে উৎসাহিত | 
ছয়োছি। 


সেইটাই স্বাভাঁবক। 


ভারতীয় কর্মকর্তারা কিন্তু হাল 
ছাড়লেন না। তাঁরা তখন কমনওয়েলথ 
গেমস-এর কর্মকর্তাদের বোঝাতে চেস্টা 
করলেন যে, এডমন্টনের বিশ্ব কুস্তি 
প্রীতযোগিতায় ভেদ প্রকাশকে যখন 
অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে তখন 
এাঁডনবা্গেই বা দেওয়া হবে না কেন? 
কিন্তু কমনওয়েজ্থ গেমস-এর ফর্তৃপক্ষ 
ভারতীয় কর্মকর্তাদের এই যুক্তিতে 


কপোত চট্টোপাধ্যায় (সউড়ী, বাঁর- | কানই দিলেন না। তাঁরা তাই সাফ 
ভূন) ॥ জানয়ে দিলেন যে, ভেদ প্রকাশকে 
ঘন £ সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা কোথায় | প্রাতদ্বন্দিতায় অংশগ্রহণ করতে 
আবক্কৃত হয়, এই নিয়ে নানা মঢানর || দেওয়া হবে না। 
নানা মত। কেউ বলেন. ইংলণ্ড, | এর পর ভারতীয় কর্মকর্তারা 
[কেউ বলেন চীন, আবার কেউ { সকলকে চমকে দিয়ে প্রমাণ দেখালেন 
' বলেন গ্রীসেরকথা। সূতরাদ্.. | বে, পাসপোর্টে যাই লেখা থাকুক না কেব, 
॥এ বছর ওয়েস্ট ইস্ডিজে ভারতীয় | ভেদের বয়েস ১৪ বছরই। কিন্তু এই 
দল. যাবে। ভারতের আঁধনায়ক {8 বয়েস নিয়ে যেভাবে ন্যক্কারজনক প্রচার 
'-" গীতোদিকে এবারও আঁধনায়ক | হয়েছে_-অজ্পবয়স্ক ভেদ কেন, যে কোন 
“মনোনীত করা হবে কিনা এখনও | প্রতিযোগণর কাছেই তা সাঁতাই দ্ভগ্য- 
হয় নি। | জনক। 


এই প্রসংগে ভারতের চীফ ডি মিশন 


= 


সমপাঁদিকা--জয়ন্তা সেন 


89581 নাকারঙনক : সংবাদ 
























* গেমস শুর হবার আগেই পত্র-পাত্রকায় ভারতের শশু মল্সবাঁর | 
ভেদ প্রকাশের বয়েস নিয়ে খবরের ছড়াছাড় হল । 
প্রকাশের বয়েস ১২, তাই তাকে প্রাতদ্বাশ্দবতায়' অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। 
কারণ, কমনওয়েল্খ গেমস-এর নিয়ম হলো, যে প্রাতি- 
যোগতায় প্রতদ্বন্দবীদের দৈহিক সংযোগ বা সংঘর্ষ হবে, তাদের যা A 
হবে ১৫। কিন্তু পাসপোর্টে ভেদ প্রকাশের বয়েস লেখা ছিল ১২। সূতরাং..... 


একবার খবর বের্ধলো, ভেদ 


প্রকাশনের টাকে টা ফিল | 
ছুড়েছেন। তাঁকে যখন সাংবাদিকরা 
প্রশ্ন করেছিলেন ভেদের বয়েসের | 
বিষয়ে, তখন তান বললেন যে, ভেদের | 
বয়েস দিয়ে নানারকম প্রচার হচ্ছে 
ঠিকই-কিন্তু সেই মুহূর্তে তান 
জানেন না ভেদ প্রকাশের বয়েস কতো! 

এই শেষ নয়, এর পরেও আছে। 
আর সেই আছেটাকে 'নয়ে বাজার | 


এবার গরম হবে। কারণ পোষাক | 
পাঁয়চ্ছদ এবং খাবারদাবার নিয়ে 
ভারতীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে | 


আঁভযোগ করেছেন ভারতীয় মল্লবীররা। 
তাঁরা তো শুধু হাতে ফিরে আসেন ন! 
তাঁদের জ কমনওয়েল্থ গেমস-এ 
অংশগ্রহণকারী ৪২টি দেশের মধ্যে 
ভারত ৬ঙ্ঠ স্থান আঁধকার করেছে। তাই 
তাঁদের আঁভযোগের মূল্য আজ অনেক । 
ভুল অবশ্য কর্মকর্তারা বোধ হয় - 
করেন নি। কারণ তাঁরা ভেবোঁছলেন 
বে, অন্য প্রাতিযোগদের মত ভারতের 
মললবীররা প্রায় শুধু হাতে ফিরে 
€শৈবাংশ 68৭ পঠায় দুণ্টবয) 








- বস্তা প্রোঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বাপিনাবহীরা গাঞ্গুলী স্ট্রটগ্থ রা 


88৮ 


তা হে হইতে মর গরম কৃ মত ও প্ফাশত। 


সাত 


(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত) 


ৃ প্রামাণ্য অনুবাদ--সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময় | 
বিশুদ্ধ সংস্করণ । সুন্দর বোর্ডে বাঁধা মূল্য--২-০০ টাক! ৷ 


খাতা গ্রচ্থাবলণী £ 
(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার) 


| - মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ । শ্রীমন্ভগবদগগীতা যেমন 


মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্বের 
সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধৃত, 


| জীবন্মুভি, ষড়_জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসাড়, পিতৃ, পৃথিবী, 


সপ্তশ্যোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, 


[ গর্ত, পাওব, উত্তর রাস, শ্রীনদৃগীতাসার--এই পঞ্চবিংশতি 


গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য 
্রন্থ। রেকৃপিন ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য--৫-০০ টাকা | 


উপনিষদ গ্রম্থাবলখ £ 


১ম খণ্ড £ এতরেয়, কৈবপ্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী । 
২য় খণ্ড: শ্তাশূতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, 


| চুলকা, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রচতি, জাবাল, পিও, আত্ম, ঘটচন্রা, 
| তৃণ্ড, শিক্ষা, বৃখাবিদনাবদ, পরিবাজক, পৈঙ্গল!, তুরীয়াতীত, 


বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)। 
ওয় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মক, মাওুক্যামুণ্ড তৈত্তিরীয়, 


| পাশুপত-বদ্, শাঠ্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগিহোব্র, ভাবন, 


গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চবুছা, 


| কালাগকদ্র, যাজ্বলক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্ব তাপনীয়, 


গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌধীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, 
সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাধা ৷ মূল্য--প্রতি 
খণ্ড--৪-০0০ টাকা | 


ছান্দোগ্য-উপানিষদ ৪ 


সামবেদের তাণ্যুশাখার ছান্দোগ্যবাাণের অন্তর্গত। 
মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ । মূল শরতি ও শ্র্ণতির অনুবাদ । 
শঙ্করাচাধের মহাভাষ্য, শঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ | 

পূর্ণ-জ্ঞানগর্ত ভূমিকা সম্বলিত বৃহদাঁয়তন গ্রন্থ! ৮১২ 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । শাস্ত্র প্রচারোদেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে 
বিক্রয় হইতেছে। মূল্য --৬-০০ টাকা! 





ব্রক্য়তণ প্রাইভেট লিমিটেড ১৬৬, বাপ 





মহষি কপিলকৃত, উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনদিত। | 
সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। | 


মূল্য--২-০০ টাকা । 
বৈষোশক দর্শন ৪ 
টাকা । 


শ্রীশ্ীভত্তমাল গ্রন্থ ঃ 


পরমতক্ত শ্রীমৎনাভাজী হিন্দী (ভাষায় ভক্তমাল 
গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীমৎ প্রিরদাঁস তাহার টাকা রচয়িতা | 
লগ্রস্থ ও টীকা অবলম্বনপূর্ব ক শ্ৰীমান কৃষ্ণদাস বাবাজী 
বঙ্গভাষায় এই অপূর্ব ছন্দোমধুর "গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন | 


এই গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভগবন্তক্তিরসে অস্তঃকরণ |: 


আপ্লুত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে তক্তমাল অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ! মূল্য---৬-০০ টাকা । 


শ্রীশ্রীগরুশাস্ম্্‌ £ 
১৩ ৯৪ 


মহঘি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাইশ মূল্য--৩-০০ | 


০০১১০১১১১02 


(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের ক তৃব্যা- | 
কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপুজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ | 


প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন। ) 
গুরুগীতা, গুরুতন্্মু, দীক্ষাপদ্ধতি, দ্বীগুরু, মন্ত্রমালা 
প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত! মূল্য--৩-০০ টাকা । 


যোগশাদ্র £ 
শিবসংহিতা, ঘেরওসংহিতা, 


বৃ্সংহিতা, অষ্টাবন্র- | 


সংহিতা, ষটচক্রনিরাপণম, দতাত্রেয়প্রোভ যোগরহস্যয, | 


পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। 
সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা | মূল্য--৫-০০ টাকা | 


হঠযোগ প্রদণশীপকা ৪ 


(যোগশাত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মল ও সরল | 


বঙ্গানুবাদ ৷ শ্রীমৎ স্বাত্রারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ 
জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত!) মূল্য--৩-০০ টাকা । 





দুপপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের | 


বব গাঙ্গুলী স্টতণীট, কাঁলকাতা-১ ২ 


‘Thursday, 18th August, 1970 
মত : 30 Paise 


SAPTAHIK BASUMATI 
GRAM : “BASUMATL” 


Reco. No. C.71 
PHonNs: 35-9461, 62, 63, 64 
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বিষয় . 
সম্পাদক ক্স ক্র 


বঙ্গদর্শন - এ 
ভারতদর্শন যঃ 
আন্তজাতিক ie 
সপ্তাহের বোঝা চৈ 
চাঁব্বশ বছরে পা দিয়ে প্রেবন্ধ) ০৭ 
মহারাজ কোঁবতা) রঃ 
সূর্য নিভলেও (কবিতা) oa 
দ্ৈলোক্যনাথ চকবতর একাঁট 
অপ্রকাশিত চাঁ "6 
স্রোতের সঙ্গে (ধারাবাঁহক উপন্যাস) 
যাঁদ আসো (কাঁবতা) 0% 
মৃতঃত্তীৰ্ণ* ৰ 
গহারাজের সঙ্গে বণ 
ব্রিলোক্য মহারাজের সঙ্গে কয়েকাদন 
শহর কলকাত্যে দিবা 
পাঠকমন a 


কক - 

৬৫ ee ঞ্ছ 
৪৭ bee pet 
ee re Lf 
se CTY ১d 
৪5 ০৪৪ “ 
== কৃত্তবাস ওঝা 
= নরেন ভট্টাচার্য 

সুকুমার রত্তব 
= শচীন দত্ত 
== নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
-- কায়দুল হক 
= বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
-- আঁসতা ভৌমিক 
= গোপালচন্দ্ৰ সেন 
= 'মতেন 

৯৬ ক 


০৪ oct 





ঢ নাউ-গাউ বন্দ. খোরাক, আল = চল রঃ টে 
টিপি . 27 ১৭ টি এল 68 = পাকে দের... সমন = 


:দুঙমণ্ত-ওদেশে এবং এদেশে ভখ -: ৯৮ শশলাল Cs " 
ত্গাজগৎ tes চক শত ba ক্ল 
খেলার রাজার রাজা চি = শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় . ioe ্ন 
খেলাধল ৪47» শান্তিপ্রিয় ন শপ 


তরিসময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া 
সম্ভব । হঠাৎ কিছু হয় না ॥ 
আপনি যখন চাইবেন, ই 












আক 


পচ 
৮০০ 










মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যে 


৫ জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার 
এবছরের সময়ে শিওর যত নেওয়া 
| উচ্ত--তাহলেই ওরা ভালে! 
‘ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ভাক্তা- 
ৃ 'রের। মত দিয়ে থাকেন। সন্তান 
রা 'প্রসবের পরে হাতস্বাঙ্থা আবাল 
ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও 
কিছু সময় দরকার ॥ নিরোধ 
"ব্যাবহার করে আপনি খুব 
সহজেই পরবর্তী সন্তানের জয় 


























~\ 





নৈতিক দলগর্লর কণ্ঠস্বর 


বৃহস্পাঁতবার, ওরা ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় শ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 


৭৫ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা-মূল্য £ ৩০ পয়সা 


সাপ্তাহিক পান্রকা 


 চাতেন : 30 78158 
Thursday, 20th August, 1970 





স্বাধানতা দিবস ও ৱাৰ্টপতিৱ ভাষণ 


চাঁব্বশতগ স্বাধীনতা দিবস পাশত হল। 
"এহ দিবসাঁট সমস্ত ভারতবাসার কাছে অত্যন্ত 
পাব ও গররত্বপূর্ণ 1দন। ১৯৪৭ সালের 
৯৫ই আগস্ট বৈদোশক শৃঙ্খলমুক্ত হবার 
পর সোঁদন থেকেই আমাদের ওপর আঁপত 
হয়েছে স্বাধীনতা রক্ষার দায়ত্ব, দেশগঠনের 
কতব্যি। 


স্বাধীনতা লাভের পর কর্তব্য সমাপন ' 


করতে গয়ে দেখা 'গয়াছল, এদেশের 
ধনসম্পদ হীতপূর্বে সাগরপারে চলে গিয়ে 
ছল, উপরন্তু স্বাধীনতা দিবসের প্রথম সেই 
আনন্দ মুহূর্ত দেশাীবভাগের জন্যে সৃষ্ট 
হয়েছিল বহুরকম নতুন সমস্যার । তবু আশা 
ছিল, বালষ্ঠ নেত্বত্বের সংদূডঢ় পদক্ষেপে 
সমস্যাগ্যীলর সমাধান হবে। গণতন্ত্রে (বশ্বাসী 
সাধারণ মানুষ শৃঙ্খলমান্তির সুখে স্বাস্তর 
নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আঁর্থক 
স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। আর্থক সরাহার জন্য 
গৃহীত হয়েছিল পঁচিশালা পরিকল্পনা 
একটির পর আরেকটি সেই পাঁরকম্পনা 
ধাস্তবভাবে কার্যকর হলেও, সেগ্ালও ঘট“ 
মুক্তি ছিল না এবং সেই ভুল যখন ভাঙলো 
তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে 
নেমে এসেছে হতাশা, শিক্ষিত যুবকরা 
বেকার জীবন নির্বাহ করে হয়ে উঠেছে 
দনরদ্যম--যা দেশের পক্ষে কখনোই কল্যাণ- 
কর নয়। অথচ দা'য়ত্বশীল নেতৃত্ব যথাসময়ে 
সে ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক হতে 
পারেন নি 

স্বাধীনতা লাভের পূর্ণ তেইশ বছরে 
এই বিরাট ভারতের হৃদয়ের নাদ্ব্ধ ভালো- 
বাসা হারিয়েছে জাতীয় কংগ্রেস। সেই 
ফংগ্রেসও আজ 'দ্বিধাবিভন্ত। অন্যান্য রাজ- 
যতোই উদাত্ত 
হোক না কেন, একক শান্তিতে কোনো দলই 
বশাল জনশান্তর কর্তব্য পালনে সমর্থ নয়? 
বাজে রাজ্যে এখন গণতক্ত্রে নামে চলছে 


দল-বদলের পালা, ভাঙাগড়ার মহড়া। 
তাছাড়া দ্বাধান ভারতে আজো ভাষা ' 
সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নি, অঞ্চল নিয়ে 
বেধে ওঠে বিরোধ, আর যে কোনো মুহুর্তে 
প্রাতিক্রিয়াশীলদের প্ররোচনায় জেগে ওঠ 
সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষ! | é 
স্বাধীনতার প্রাত সাধারণ ভারতবাসীর 
মর্যাদাবোধ নেই, এটাও সম্পূর্ণ আবিশ্বাস্য। 
তবু স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতবাসীরা 
যা করবে বলে আশা করা গিয়েছিল, অ 
করতে কি তারা সত্যই পরাজ্মুখ ? 
আমরা মনে করি, ভারতের জনসাধারণের 
এক বিরাট অংশ অশিক্ষায় নিমাঁজ্জত থেকে, 
স্থায়ী দৈন্যে নিত্য-নয়ামত ভুগতে ভুগতে 
এখন বুঝতে 'শখেছে যে, ভারত দ্বাধান 
হলেও, বোধ হয়, তুর স্বাধীন হতে পারে 
নি! আর এই রকম_ বোযের-ফ্ূল-- কারণ 
স্মাজিক ও অনৈতিক বৈষয্য। অঁধকন্তু 
সরকারা প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনায় জনকল্যাণ- 
মূলক যে সব কাজ হয়েছে, আমলাতান্নক 
নির্ভরতার জন্য তা সর্বত্রই সমান সফেল্য- 
লাভ করে 1ন। তাছাড়া পুরো তেইশ বছরে, “ 
ফৈ কাজে সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করা উচিত 
ছল সেই চাঁরব্র গঠনের কাজ কিছুই হয় নি 
প্রাতাঁট দেশে বুব-চারত্রে যে আদর্শ, চেতনা 
ও আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং প্রাক- 
স্বাধীনতার 'দনগ্ীলতে আমাদের এই দেশে 
যা পৃথবীর অন্যান্য দেশের যুবকদের তুলনায় 
দল ঢের বোশ বিস্ময়কর ও সুমহান, বর্ত- 
মানে তার লেশমান্র আছ বলে অনেকেই মনে 
করেন না! বলা বাহুল্য, স্বাধীন দেশের 
পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক! 
২৪তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে 
রাষ্টরপাত শ্রী ভি ভি গার বর্তমান অবস্থা 
থেকে ম্যান্তর পর্থনির্দেশ করে বলেছে 
“কালক্ষেপের সময় নেই! স্বাধীনতা লাভের 
২৩ বছর পরেও আমরা আমাদের জনগণকে 
8৫১, 


সভ্য জীবনযাপনের ন্যনতম স্মযোগ-সৃবিধাও 
দিতে পার নি। পূর্ণতর ও সমদ্ঘতন্ন ধর" 
{বক সামাজিক পাঁরবর্তনই শুধুমাত্র সংবধান 
প্রদত্ত মৌলিক আঁধকারকে সানাশ্চত করতে 
পান্ে। 

. “আমার স্থির বিশ্বাস, বেকার সমস্যার 
সমাধান হলে তা অন্যান্য গুরুতর সমস্যার 
সমাধানেও সাহায্য করবে। দারিদ্র ও সামা- 
জিক বৈষম্যজানত হতাশা থেকেই 1বভেদকামী 
শান্তর প্রকাশ ঘটে। আল্তাঁরকতার সঙ্গে 
দারিদ্যের সমস্যা মোকাবিলার প্রয়াসী হলে 
আমাদের জনজীবন থেকে স্মাজাব রাধা 
শ্তিগ্ীলকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র 
অথচ সংগঠিত হিংসাগ্রয়ী দলগ্দালর বিরুদ্ধে 
সমাজের বিবেককে সচেতন করে তুলতে হবে।” 
বলা বাহুল্য, আন্তাঁরকতার সঙ্গে সেই 
কাজ করার লোকের সংখ্যা অধুনা নগণ্য 
বলা চলে। রাষ্ট্রপাতি আত্মসমালোচনার দ্বারা 
তার কারণ 'নর্দেশ করে বলেছেন, “আমাদের 
বৃত্ত ও আচরণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান 
আজ সারা দেশে আস্থা ও চাঁরত্রের একটা 
গুরুতর সঙ্কট" সৃণ্ট করেছে।” 

রাষ্ট্রপতি শ্রীর্গীরি তাঁর বন্তুতার উপসংহার 
করেছেন সুগভীর আশাবাদতার মধ্যে? 
নৈরাশ্যপীড়িত এই দেশে ভাঁবয্যতের শেষ 
সম্বল আশাট:কুর পনরুজ্জীবন ঘটুক এই 
আমাদের কামনা। গ্রগাতশীলতা যাঁদ 
গ্ণতাদ্লিক' রাজনৌতক দলগ্বালর মুখের 
বুলি না হয় এবং তা বাস্তবোচিত কর্মের 
দ্বারা প্রসারত হতে থাকে, তাহলে, আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস, সামায়ক নৈরাশ্যের অবসান 
হবেই হবে। 








ব্যারোক্লাটরা ক দেশ-শাসন করেন নাঃ 
অবশ্যই করেন এবং রাজননীতকদের চেয়ে 
কিছু যে খারাপ করেন না তার প্রমাণও 
আমরা এদেশে পেয়োছ। অন্য পার্লা- 
মেণ্টারী দেশের মত আমাদের দেখ এ" 
দম্টা্তও 'দয়েছে যে, রাজনীতিক তথা 
মন্ত্রীদের আসলে পাঁরচালনা করেন দদে ও 
জবরদস্ত আমলারাই। জারং অবশ্য সে- 


গৃতান দোখয়েছেন নেগোঁশিয়েশন বা কথা- 
বার্তা চালাতে গয়ে । 'বিবদমান দু" পক্ষ 
সরাসাঁর তাদের মধ্যে কথা বলতে গিয়ে 
কাজিয়া বাধায়, একের অকাটা যান্তি 
অপরের কাছে ছে*দো অজুহাত বলে মনে 
হয়। কাজেই সেক্ষেত্রে মধ্যস্থ রেখে আলো- 
টনা চালানোই সভ্য দুনিয়ার রীতি বা 
গ্লথা হয়ে দাঁড়য়েছে। আর সেই মধ্যপ্থর 
ভুমিকায় ডঃ গানার জারং যেন তুলনাহীন£ 
শাশ্চম এঁশয়া প্রসঙ্গে মাঁকনি শান্তি 
প্রস্তাবকে কার্যকর করার পথে এক গুরুত্ব 
পূর্ণ অংশ গ্রহণ করার জন্য ডঃ জারং-এর 
ডাক পড়েছে আবার। শান্ত প্রস্তাবে 
১০ দিনের সামায়ক যুদ্ধাবরাঁতর কথা বলা 
হয়েছে। সেই সময়ে দু পক্ষ_ আরব ও 
ব্যবস্থা করার গুরদদায়ত্ব পড়েছে ডঃ 
জাঁরং-এর ওপর। 

ডঃ গানার ওয়াল্ড জাঁরং কিন্তু 
একজন দক্ষ ব্দরোক্রাট। কিন্তু অধুনা 
তাঁকে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পাঁর- 
বেশে। পাঁশ্চম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে 
আনার প্রচেষ্টায় তাঁকে হীতপূর্বেও একবার 
আত্মনিয়োগ করতে হয়োছল! ১৯৬৭ 


হস্তক্ষেপের ফলে বন্ধ হয়োছল। তখন 
সেক্রেটার-জেনারেল উ থাণ্ট জ্ুইডিশ 


. প্াষ্টদূত ডঃ গানার জারিংকে পাঁশ্চম 


এশিয়ায় তাঁর ব্যান্তগত দূত করে পাঠান 
দু পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে। 
্লান্টসংঘের যুদ্ধাবরত্ত প্রস্তাব যে তিন 





গানার জারং 


পক্ষ মেনে নিয়েছিল সেই তিনাট দেশের 
রাজধানন_ কায়রো, আম্মান এবং তেল 
আঁভভে তান ক্রমাগত চরকিবাজি 
করেছেন। প্রায় ২৮ বার ?তিনাঁট রাজ- 
ধানীতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে পাশচম এশিয়া সমস্যার 
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ধাঁদ বার্থ হয়ে থাকে, যাঁদ পাশ্চম এশিয়ায় ' 
শান্তি স্থাঁপত হবার বদলে আবার 
অঘোষিত লড়াই বেধে গিয়ে থাক তো 
তার দায়িত্ব ক ডঃ জারং-এর ঘাড়ে ফেলা 
যাবে? কখনই না। তান ধৈর্যের সঙ্গে 
দু পক্ষের কথা শুনেছেন, এ-অণ্যলে যুদ্ধের 
বিপদ এবং শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
নেতৃবৃন্দকে অবাঁহত করেছেন। বিন্তু ডঃ 
জাঁরং কখনই- হাজার প্ররোচনা স$ও-- 
তেমাঁন কর্তা উ থাণ্টের কাছে তানি, 
রিপোর্ট পেশ করেছেন। 


কান্মার প্রশ্নে ভারত-পাক বিরোধে 
মধ্যস্থতা করার জন্যেও ১৯৫৭ সালে ডঃ 
জারিংকে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে তলব 
করা হয়োছল। বলা বাহুল্য, সে ব্যর্থতার 
জন্যেও কেউ তাঁকে দোষী করেন 'নি। 
তার আগে ডঃ জারং ছিলেন রাণ্ট্রসংঘে 
সুইডেনের স্থায়ী প্রাতানাধ, তাঁর আসন 
ছল রাষ্ট্রদূত মর্যাদার। 'নরাপত্তা পার 
ষদের সদস্য হিসেবে তাঁর স্ব-্গকালীন 
উপাঁস্থাততেই তিন বাদ্ধমত্তা ও স্ক্ষন 
{বিশ্লেষণী মনোভাবের পাঁরচয় দয়োছলেন। 
তার আগে ডঃ জারং ছিলেন তাঁর দেশের 
ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদুত! বত'মান কাভার, 
গ্রহণের আগে ডঃ জারং ছিলেন মস্কোস্থ 
সুইডেনের রাষ্ট্রদূত, যাঁদও শান্ত মিশনের 
ফাজে তাঁকে আঁধকাংশ সময় কাটাতে 
হয়েছে নিকোসিয়ায়। 


এত বড় আন্তর্জীতক দায়িত্ব ও' 
ভুঁমকা আজ যাঁকে পালন করতে হচ্ছে 
তিনি কর্মজীবন শর করছিলেন 
অধ্যাপনা দিয়ে। সুইডেনের মালমোহাস 
প্রদেশের ব্লানীবর এক সাধারণ কৃষত্র পরিএ 
বারে গানার জারংএর জন্ম আঙ্র থেকে 
৬৩ বছর আগে। লান্ড বিশ্বাব্দ্যালয় 
থেকে মান ২৬ বছর বয়সে ডষ্টরেট ডাগর 
পাবার পর তান তুকাঁ* ভাষার অধ্যপনা 
শুরু করেন! পরে এই ভাষায় বৎপাত্তর 
দৌলতে 1তাঁন ১৯৪০ সনে ফরেন সাভসে 
যোগ দেন। পরে বৈদোঁশক দপ্তরের রাজ- 
নীতিক শাখার প্রধানের পদ পেযোঁছলেন। 
তান পাঁর্শ এবং আরবা ভাষাও জানেন! 
কূটনীতিক হিসেবে ডঃ জারং হীতমধ্যেই 
আড্কারা, বাগদাদ, তেহরান, কলম্বো, 


উপনীত হয়েছেন কর্তব্যের আহ্হানে 
ডঃ জারং এই পাঁথবী গ্রহ ছেড়ে গ্রহান্তরে 
যেতেও বোধ হয় আপাতত করবেন নাঃ 


~ 





als ০১১ 


*ঝধীনতা আন্দোলনের পুরোধা, প্রবীণ বিপ্লবী জননায়ক, অনুশীলন 
পাঁট'র অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্তবতর্ঁ ৮২ বছর বয়সে অকস্মাৎ 
ময়াবল্পঈতে পরলোকগমন করেছেন! দেশের এমন এক পাঁরাস্থাততে আমরা 
তাঁকে হারালাম, যখন তাঁর মত সৎ, ত্যাগন্রতী, ীনভাঁক অথচ অমাঁয়ক বিপ্লবীর 
কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছ; শিক্ষা করার 'ছিল। +চাঁসার জন্য ও সহকর্মী, 
সতী বন্ধ্ু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের অভিপ্রায় তান “কছুকালের জন্য 
ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঠিক ছল, থাশীগ্র জল্মভূঁম পূর্ব বাংলায় ফিরে যাবেন। 
জীবনের শেষ দন পর্যন্ত পর্ব বাংলায় কাটাবেন এই ছল তাঁর সংকল্প! 

পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল মানুষদের, বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের পক্ষে 
মহারাজের এই আকাঁস্মক মৃত্যু যে ক্ষাত করল, তা অপুরণীয়। কারণ পাঁকস্ভানের 
সাধারণ নির্বাচন আসন্ন এবং এই নির্বাচনে মহারাজ ?ছলেন প্রগাঁতশীল শান্তর 
স্বপক্ষে। মহারাজের দডড় প্রত্যয় ছল যে, পাঁকস্তানের "নর্বাচনে প্রগাতশীলরা 

"জয়ী হবে! পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন হবে--ওখানে বইবে ম্যান্তর হাওয়া। 
মহারাজ ইংরেজ আমলে এবং ডক্টেটার আয়ুবের আমলে জাঁবনের প্রায় 

৩২ বৎসর জেলে কাটিয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতার পছনে কোনাঁদন ছোটেন ন, বরং ! 

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। 

তাঁর জীবনের শেষ বাণী ছিল পাক-ভারত মৈত্রী। পূব" বাংলার প্রগাঁতশল 
গণ-জাগরণের প্রতি পাশ্চম বাংলার মানষের দৃষ্টি তান বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করোছলেন এবং দুই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন জনগণকে দুই দেশের মধ্যে মৈন্রী 
সম্পর্ক প্রাতষ্ঠার জন্য আরও সকিয় ও তৎপর হবার জন্য আহ্বান জানয়োছলেন। 
মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর জীবনের এই শেষ ইচ্ছা বা সংকল্পকে দুই বাংলার 


মানুৰ সফল করে তুলনন--এটাই আমাদের কাম্য! 


৮ 





করলক।াত।র বস্তি 


তন বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ 
করা হবে, ব্যয় হবে ২৫ কোটি টাকার 
মত, এবং এই বছরের বাজেটে ৬৮ 
লক্ষ টাকা প্রাথাঁমক ব্যবস্থা হিসাবে 
বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সত্যই 
কতটা {ক করা হবে তা আমরা জানি না, 
কেন্দ্রীয় সরকারের মাঁতগাঁতি সম্পর্কে 
আমাদের কোন আস্থা নেই, কেন না 
ইঁতিপূর্বেও এই বিষয়ে লম্বা-ওড়া কথা 
অনেক হয়েছে, কিন্তু কাজ কিছ; হয় 
ন। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পক্ষ 
থেকে বাঁস্ত ররলামেশন স্কীম চালু করা 
হয়োছল এবং সেই অনুসারে কলকাতার 


প্রয়োজনের তুলনায় এত নগণ্য যে তার 
দ্বারা আসল সমস্যার বিশেষ কোন 
সুরাহা হয় নি, এমন কি প্রকৃত বাস্ত- 
বাসীও সেখানে স্থান পায় ন! যেখানে 
লবণ হুদের মত পাঁরকীষ্পত উপমগরী 
তোঁর হচ্ছে, যেখানে শহরের নানা প্রান্তে 
নিত্য নতুন গগনচুম্ব অষ্টালিকা মাথা 
তুলে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে খাস কলকাতার 
বুকের ওপর ধঘাঁঞ্জ বাস্ততে আলো- 
বাতাসহীন কক্ষে, কাঁচা নর্দমা, পাঁক ও 
কাদার মধ্যে ছে'ড়া চট টাঁওয়ে যেভাবে 
মানুষ বাস করে সেভাবে গোয়ালঘরে 
গর7-ছাগলও বাস করে না। কলকাতার 
বাস্তগুলিতে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ 
বসবাস করেন, অথচ মানুষের বসবাসের 
সম্পূর্ণ অযোগ্য এই বাঁ্তগ্ীলর উন্নয়ন 
আজও হল না। পশ্চিমবঙ্গের যু্তফ্রল্ট 
সরকার বস্তির ট্যাক্স হাস করোছলেন 
এবং বাঁস্ত থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের 
পথ অনেকখানি রুদ্ধ করোছিলেন। কল্তু 
এটা হচ্ছে ছে'ড়া কাঁথা সেলাই করার 
মতন। আসল স্গস্যার সমাধানের জন্য 
অঙ্কন করা, আধ্াঁনক শহরের উপ- 
যুস্ত ছকে বাঁস্তর জন্পদকে গড়ে তোলা! 
কিন্তু যে কায়েম স্বার্থ আজও পর্যন্ত 
এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে তাকে 
আঘাত না করে এই কর্মাট সম্পন্ন হবে 
তো? কেন্দ্রীয় সরকার কি ততদ্‌র 
যেতে রাজী আছেন? 


মাছের বারে আগুন 


মাছের দর বৃদ্ধি পেতে পেতে 
এমন একটা জায়গায় এসে পোছেছে 


৯: 1৯ 2+ 
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_:-সাতে' খরশ্ব:ও িন্নমধাবিত্ের আহার-. 
তালিকা থেকে আছ বস্তুটি বাদ হয়ে - 


' গেছে। কিছু "ব্যবসায়ীর " অত্যাধিক 
* জাভের গুনণতার ফলেই হয়েছে, যদিও 
" কারসাজিতে" এই অবস্থা হয়েছে, মূল্য- 
বাঁদ্ধর জন্য মাহের সরবরাহ হাসকে 
দায়ী করছে, বলাই বাহুল্য, যা একাঁট 
ছে'দো কথা। তকর্ছলে যাঁদ মেনেও 
নেওয়া যায় যে, সরবরাহ কিছু হাস 
পেয়েছে, তাহলেও মাছের দর দশ-বারো 
- টাকা কিলো হবে কেন, এটা অনেকেরই 
" বোধগম্য হচ্ছে না। অসহায় দর্শকের 
ভূমিকায় আঁধিম্ঠিত গভর্নমেন্ট বলছেন 
যে, মাছ ধরা থেকে মাছ "বাক পর্যন্ত 
সমস্ত ব্যাপারটাই মুষ্টিমেয় একচেটিয়া 
মৎস্য কারবারীর হাতের মূঠোয়। মাছ 
ধরা বন্ধ রেখে অথবা মাছ অন্যত্র চালান 
দিয়ে তারা যে কোন মুহুর্তেই কৃত্রিম 
মৎস্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে। 
সরকারের ভাবগাঁতক দেখে মনে হয়, 
মাছের এই মাঁষ্টমেয় একচেটিয়া 
 কারবারীদের বশে রাখবার কোন ক্ষমতা 
তাঁদের নেই। শতকরা নব্বই জন 
বাঙালী মাছ খাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য 
হয়েছেন, কেন না কালো টাকার মালিক 
তন্ন দশ-বারো টাকা কিলো দরে মাছ 
কেনার ক্ষমতা কারুর নেই। মাছ না 


হলেও পেটের জবালায় ভাত ঠিকই 
খাওয়া যায়, কিন্তু একটা মানুষকে 
86888888528 কিছুটা 


_ বেকার সমস্যার সমাধান ? 
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ডি লতা খানা প্ৰ না করলে 
চলে 'না। : মাছের '. সঙ্গে তাল রেখে 
স্বাভাবক নিয়মেই মাংস.ও ডিমের দর : 
বেড়েছে, আর তা ছাড়া একট; সামান্য 
মাছের ঝোল রে'ধে একসঙ্গে বহু লোক 
খেতে পারে, যা মাংস ও ডিমে সম্ভব 
নয়। দুধ আঁগ্নমূল্য ও ভেজালে 
পাঁরপূর্ণণ সর্বোপার তা সাধারণ 
মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। ি- 
মাখনের অবস্থাও তদ্রপ। কাজেই 
শাক-চচ্চাঁড় ও ডাল ছাড়া গরীব মানুষের 
৪১৮৮8 কন্তু এই 

প্রোটনবিহন খান্যগ্রহণ যাঁদ 
তোকে রা 
জাতিকে পঙ্গ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়ঃ- এ অবস্থায় সরকারের ছুই কি 
করণণয় নেই? আমাদের মনে হয় 
আছে। কেননা কয়েক বছর পূর্বে 
মাছের বাজারের ঘুখ্ুরা আকাঁপ্মক দর 
চাঁড়য়োছিল এবং শেষ পর্যন্ত জনমতের 
চাপে তদানীন্তন প্রফুল্ল সেন সরকার 
গ্রেপ্তার করেছিলেন পি ডি আটে! 
বর্তমান সরকার এমন ধরনের কোন 
ব্যবস্থা ক গ্রহণ করতে পারেন নাঃ 


শিপ প্রসাৱেৱ সুযোগ- 


আরবি 


পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ 
ত্বরান্বিত করার জন্য রাজ্য সরকার 


সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !! 
বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোঁটি। এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুগ উৎপাদন বা পোল 
ফাঁর্মং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে-বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতির সাহায্যে। বেকার ব্যান্তদের পোলাট্র ফার্মং ব্যবসা পাঁরচালনার 
[বিশদ 'নর্দেশলাভের সৃবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। 
ৰঘ্েজ পোডিগ্রী পোলা ট্ৰ ফার্মের অপ্িকৰ্ত৷ 
শ্রীসক্সব্রেন্দ্রনাথ ত্রান 
'জ, পি আমোরকা), এফ,'এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন) 


লিখিত সা্চিত্র 


আধুনিক গোলটি, ফানিঃ 


সল্য গাত চার টাকা। 


ডাকমাশুল এক টাকা। 


অবিলম্বে অঙ্ার পেশ করুন 









২২ শহা লতি পতিত 


ডি 77 
দের বাভন ধরনের সংযোগ-সুবিধ্য 
প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 


যে-সব শিজ্প-সংস্থার মূলধন এক কোট 


বা তদপেক্ষা কম সেই সব শিল্প সংস্থাই 
এইসব সাযোগ-সযাবধার আঁধকারী 
হবে। দশ লক্ষ হতে এক কোটি টাকা 
মুলধনওয়ালা কোম্পানীকে এই সব 
সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে, তাঁদের 


শিল্প-সংস্থায় অন্তত ৫০ জন কর্মচারী ' 


থাকা চাই এবং সেই কর্মচারীনের 
মধ্যে অন্তত পাঁচ শতাংশের ডিগ্রী অথবা 
ডিপ্লোমা থাকা চাই। তা ছাড়া সরকার 
যে বিশেষজ্ঞের আলকা প্রণয়ন করবেন, 


তা থেকেও একজনকে সংশ্লিষ্ট 
কোম্পানীতে নিয়োগ করতে হবে। 


নতুন নতুন 'শল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে 
সমীক্ষা করার ব্যয় সরকার আংাঁশক 


বহন করবেন। সরকারী মালপত্র ক্রয়ের '_ 


সময় সংশ্লিষ্ট িল্পগদীলকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হবে। 
তাঁদের মূলধন, জাম, ক্রয়-বিক্রয় ও কর 
ছাড় ইত্যাঁদ সর্বপ্রকার সযোগ-সুবিধা 
দিতে রাজী আছেন। এই উদ্যম 
নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় । মহারাস্ট্র, গুজ- 
রাট, পাঞ্জাব, তাঁমিলনাড়, মধ্যপ্রদেশ 
প্রভৃতি কয়েকাট রাজ্য সরকার শিল্প- 
পাঁতদের এই ধরনের বিশেষ বিশেষ 
সুযোগ দিয়ে আসছেন, যার ফলে 
শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সেই সব রাজ্যের 
যথেষ্ট অগ্রগাঁত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
=== ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প-ব্যাণজায 
{ কেন্দ্ৰ হওয়া সত্বেও সরকারা ওদাতীন্যের 
| ফলে বিগত কয়েক বছরে এই রাজে,র 





{ হয় নি। তারই অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাত 
| নবারুণ বেকার সমস্যা ও নানা ধরনের 
| জাটল সামাঁজক ব্যাঁধ। কিন্তু আমাদের 
| মনে হয়, শুধ সুযোগ-সুবিধার লোভ 
দেখিয়ে মানুষকে শি্প-বাঁণজ্যে উন্নত 
করা সহজ হবে না। অবাঙালী শিজ্প- 
| পাঁতরা চারন্রের দিক থেকে ফাটকাবাজ, 
| যে কোনভাবেই হোক আঁত ম্দনাফার 
| দিকে তাদের আগ্রহ, এবং যেহেতু দশ 
লক্ষ থেকে এক কোট টাকা মূলধন 
॥ তারাই একমান্র বার করতে পারে, তারাই 
| এর সুযোগ নেবে, কল্তু তাতে অন্য 
| ধান হলেও বাংলার ছেলেদের কাজ 
৬৫ কাজেই পশ্চিমবঙ্গে সর- 
| কারী উদ্যোগেই শিল্প-সংস্থা খোলা 
| উচিত এবং সপরিচালিত হলে তাতে 
{ লাভ নেহাৎ কম হবে না। এ-ছাড়া 
| আরও অনেক কম মুলধনে বাঙালী 
! ছেলেদের ছোটখাট 'শল্প গড়ে তুলতে 
| উৎসাহ দেওয়া উচিত। এখানে বেকার 
? ইঞ্জননয়ারের অভাব নেই। তারা কাজ 


এ ছাড়া রাজ্য সরকার 


| শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ কোন সম্প্রসারণ -এ 


i 


পক 


4 
rf 


"একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ 


ত্বক মালিন্যযুক্ত ও লবিণ্যযুজ 
করো মুখ্রীতে লালিত্যের ও 
ভারুণ্যের আজ! ফুটে ওঠে। 





৪৫৫ 


জানে, 'কন্তু বাজার সম্পর্কে অনাভিজ্ঞ। - 


এদের প্রত্যক্ষভাবে যাঁদ সরকার গাইড 
ঘরেন, তবেই সমস্যা মেটে। তাদের 
মূলধন ও ষন্দ্পাতি দিয়ে সাহায্য করতে 
হবে, এবং কিসের কারখানা করতে হবে, 
কোথায় মাল বেচতে হবে, এইগ্বীল 
ককিয়ে দেওয়া দরকার! শবাভনন 
সংস্থার তদারাকর জন্য সরকারী উপ- 
দৈষ্টা থাকা দরকার। এ ছাড়া ছোট 
ছোট শিল্পকে 'িকেন্দ্িত করতে হবে, 
সেগ্দীলকে ' গ্রামে গ্রামে ছাঁড়য়ে দিতে 
হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন পাঁশ্চম* 
বাংলার প্রাতাঁট গ্রামে বিদ্যুৎ পেপাছে 
দেওয়া এবং 'বদ্যুতের দাম কম করা। 
মচেং সরকারী প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত 
ধনম্ফষল হওয়াও অসম্ভব নয়॥ 


দ্রর্গাপুৱের ভাবিহ্ঃও 


দুগণপ্দর ইস্পাত কারখানার 
ভাঁবয্যং সম্পকে” উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ 
মাছে, কেন না এই কারখানায় যে পাঁরমাণ 
উৎপাদন হতে পারে এখন তার মান্র 
।ীতাঁরশ শতাংশ উৎপাদিত হচ্ছে। গত 
'মে মাসে এই কারখানায় ৯৮ হাজার 
মোক টন ইস্পাত তোর হবার কথা 
ছিল, কিন্তু সে জায়গায় তৈরি হয়েছে 
২ হাজার মোট্রক টন। ১৯৬৮-৬৯ 
সালে এই কারখানাকে লোকসান দিতে 
হয়েছে ১৭ কোট ৩৭ লক্ষ টাকা। 
এভাবে চলতে থাকলে প্রায় তন শ’ 
কোটি টাকা ব্যয়ে তোর এই কারখানার 
সমূহ সর্বনাশ হতে আর দোঁর নেই। 
কারখানার বর্তমান দুর্শশার কারণ 
নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। কেউ কেউ 
উৎপাদন হাসের জন্য শ্রামক-কর্মচার- 
ছেন পাঁরচালনা ও কতৃপক্ষের দোষেই 
এই অবস্থা হয়েছে। আমদের মনে 
।হয় দঃ’ তরফের কোন তরফই দাঁয়ত্ব 
এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ বিষয়ে 
| কোন সন্দেহ নেই যে, দুর্গাপুর ইস্পাত 
কারখানার সংকটের মূখে পাঁতত হবার 
একাঁট প্রধান কারণ সেখানকার শ্রামক 
ইউাঁনয়নগুলির মধ্যে পারস্পারক প্রাত- 
দ্বান্তা, একই ইউনিয়নের ভিতর উগ্র- 
পন্থীঁদের চাপের সামনে অন্যদের নাতি 
চ্বীকার এবং সাধারণভাবে কর্মীদের 
,উচ্ছৃঙ্খলতা। পক্ষান্তরে বতৃপিক্ষও 
দ্নশীক্ত ও ব্যভচারে ভরপদুর, অপদার্থ 
আমলাজান্বিকতার চাপে বিপর্যস্ত এবং 
তাদেরও দায়ত্ব এই অধঃপতনের মূলে 
ঘড় কম নয়। শুধু ইস্পাত কারখানা 
ময়, সমগ্র দূগাপর উপনগরীই আজ 
একটা বিস্ফোরক অবস্থায় উপনীত 


দাপ্তাহক বঙ্মতা, 
হয়েছে, এবং এই ব্যাপারে রাজ্য রবান * 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারও যে তাঁদের দায়িত্ব , 
ঠিকমত পালন করছেন তা বলা যায় 
না। রাস্টীয়ত্ত শিজ্পাবরোধী একটি লবী 
পার্লামেন্টে আছে এবং দুগপুরের 
অবনাতির এই সুযোগ নিয়ে তারা 
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বন্ধ করে 
দেবার 'দাঁব তুলছে। এঁদকে দু্গা- 
পুর উপনগরীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, 
ইস্পাত কারখানা সহ লাগাতার ধর্মঘটের 
সূত্রপাত হয়েছে, এবং কার্যত সেখানে 
যে কি হচ্ছে এখান থেকে তার স্পষ্ট 
ধারণা গড়ে তোলা যাচ্ছে না। আজকের 
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কটময় জীবনে দুর্গা 
পুর বৃহত্তম সঙ্কটরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছে এবং এখন যত শীঘ্র পারা যায় 
কেন্দ্রীয় সরকার ষাঁদ স্বাভাঁবক অবস্থা 


ফিরিয়ে আনতে না পারেন পরিচালনার . 
গলদ এবং শ্রীমকদের শৃঙ্খলাহশনতার . 


কারণগুলি দূর করতে না পারেন, তা 
হলে শুধু দূর্গাপুর কেন, এদেশে 
রাষ্টীয়ত্ত যে কোন “শিল্পের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার হতে বাধ্য। 


এযতের ম্তুল্যত্বদ্ধি 


কেন্দ্রীয় সরকারের রসায়ন গু 
পেট্রোলিয়াম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
শ্রীত্িগণা সেন কিছুকাল ধরেই 
উষধের দাম কমানোর জন্য চেষ্টা 
করছেন এবং সেই মর্মে একাঁটি আইনও 
পাশ হয়েছে যার ফলে কয়েকটি বিশেষ 
ধরনের ওঁষধের দাম প্রস্তৃতকারকেরা 
কমাতে বাধ্য হয়েছে। দেখানো হয়োছল 
যে, ওই সব ওঁষধের উৎপাদন ব্যয়ের তুল- 
নায় অযৌক্তিকভাবে ওষধ 'নর্মাতাবা দাম 
বেশ ধার্য করে এতাবৎকাল অকল্পনীয় 
মুনাফা ভোগ করে এসেছে। উদাহরণ- 
স্বরূপ, টেরামাইসন - 1সরাপের 
খুচরো দাম ইউীনট পছ: সাড়ে ছ' টাকা 
হলেও খুব বেশি দাম নেওয়া হয়, কিন্তু 
আগে তা সাড়ে দশ টাকা 84 
হত। সরকারী 
বাধ্য হয়ে ওষধ নির্মাতারা নাট 
ওষধগুলির দাম কাঁময়েছে। কিন্তু অত 
সহজে এ দেশের উৎপাদকেরা হদয় 
পরিবর্তন করে মহাত্মা গান্ধ হয়ে যাবে 
সেটা আশা করাই ভুল হয়েছিল। ফলে 
দেখা গেল, সরকার যে ওবধগুির দাম 
কমাবার নির্দেশ দিয়োছিলেন, সেগুলির 
দাম কমানো হল ঠিকই, বাঁক- 
গুলির দাম ওই একই সঙ্গে দ্বিগুণ 
করে দেওয়া হল। পাঁথবীর কোন 
দেশে উষধের দাম ভারতের মত এত 
বেশি নয়, এটা বুঝেই এবং দেশবাসীর 


BEY 


"দ্রারদ্য ও করয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করেই 
দাম কমানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল, 
' ধিল্তু এখন ফল হল উল্টো। কার্যত 
সমস্ত ওষধেরই দাম বেড়ে গেল, বরং 
দ্বিগুণ হয়ে গেল, সরকার কক. 
ঘোষিত কয়েকাট স্পোঁসফায়েড ছ্রাগ 
ছাড়া। আমাদের জিজ্ঞাস্য, সরকার কেন 
এখনো এই ওষধধ প্রস্তুতকারকদের 
সমাজাবরোধী শহসাবে গ্রেপ্তার করছেন 
মাঃ কেন সরকার তাদের এই আকাস্মক 
মূল্য বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য কোঁফয়ং 
তলব করছেন নাঃ এরা পয়সাওয়ালা 
ও সমাজের ওপরতলার লোক বলেই ক 
পার পেয়ে যাবে? আর দেশের গরীব 
মান্যদের সস্তায় ওষধ দেবার নামে 
কি এইভাবে প্রবশ্ঠিত করা হবে? 


আরফ্রো-এশীয় লেখক প্রস্ভতি সম্মেলন 


আফ্রো-এশীয় লেখক আন্দোলনের " 
চতুর্থ সম্মেলনে নভেম্বর ১৯৭০-এ 
দিল্সতে অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষে 
পশ্চিম বাংলার কাঁব-সাহাত্যকরা 
আগামী ১২ ও ১৩ই সেগ্টেম্বর 
কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী এক 
প্রচ্তত সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। 

এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের 
মধ্যে এই সম্মেলনকে নিয়ে যথেষ্ট উৎ- 
সাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। 
বিশিষ্ট কাব-লেখক-সাহিত্যিকদের নিয়ে 
একাঁট সামাতও গঠিত হয়েছে। ১২ই 
সেপ্টেম্বর এই সম্মেলনের . উদ্বোধন 
করবেন ডঃ সুনশীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 
আফ্রো-এশীয় লেখকদের ববাভন্ন 
কয়েকটি আলোচনা সভারও আয়োজন - 
করা হয়েছে। এ ছাড়াও একট স্মারক 
কাঁমট গ্রহণ করেছেন। 

প্রস্থত কাঁমাটর পক্ষ থেকে 
সভাপাঁত শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, সম্পাদক 
শ্রীচন্মোহন সেহানবিশ, শ্রীগোলাম 
কুদ্দুস ও শ্রীমণীন্দ্র রায় এই সম্মেলনকে 
সফল করে তোলার জন্যে সাহত্যরাঁসক 
জনসাধারণের কাছে এই সন্মেলনের 
সদস্য বা অভ্যর্থনা সামাতর সদ) হয়ে 
সম্মেলনকে সাফলামণ্ডিত করে তুলবার 
জন্য আবেদন জানয়েছেন। সম্মে- 
লনের সদস্য চাঁদা দু টাকা ও অভ্যর্থনা 
সাঁমাতর সদস্য চাঁদা পাঁচ টাকা ধার্য 
করা হয়েছে। সকলকে ১৪৪, লেনিন 
সরণী, কলকাতা-১৩ এই ঠিকানায় 
সন্ধ্যা সাড়ে ছ'্টা থেকে সাড়ে আটটার 
মধ্যে যোগাযোগের জন্য আবেদন জানানো 
হয়েছে। 





উদ্যোগে এই তিথি উদযাপিত হয়েছে। 
স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাম্ট্র- 
পাঁত ডঃ গার এক বেতার ভাষণে 
ঘলেছেন যে, জাতি আজ বেকারী ও 
দাঁরদ্যের দ্টগ্রহের দ্বারা আচ্ছ। 
{বগত ২৩ বছরে ভারতের বিস্ময়কর 
অগ্রগতি সত্বেও বেকারী আর দাঁরদ্য 
এখনও শিকারী কুকুরের মত জাতিকে 
অনুসরণ করছে। এই দৃষ্টচক্র ভাঙতে 
হলে এমন এক পাঁরকল্পনা গ্রহণ করতে 
সংস্থান এবং দত বৈষয়িক উন্নত 
সম্ভব হয়। 
'  ব্রাম্ট্রপাতি বলেছেন যে, জাতীয় 
-খুঁক্য ও সংহাতনাশক শাঁন্ধগুলো দারিদ্র্য 
'এবং সামাজিক অবিচার থেকেই জন্ম- 
লাভ করছে! লক্ষ লক্ষ মানুষের 
দাঁরদ্য এবং রেশের উপর স্থায়ী 
"সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। 
তার ফলে শ্যধ্ সৃষ্টি হয় পারস্পারিক 
ঘৃণার। ঘৃণাই হিংসার জনক। 
তান আশা করেন যে, বাস্তব- 
শভীত্তক এবং গঠনমূলক পদ্ধাতিতে 
বেকারী সমস্যার সমাধানের পথ পাওয়া 


আদর্শগত মতপার্থক্য থাকলেও কঠোর 
পরিশ্রম ছাড়া জাতির অগ্রগতি সম্ভব 
মধ্য দিয়ে সাম্য আনতে পারে। 
রাষ্ট্রপাত প্রশাসানক কাঠামোর 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে 
বলেছেন যে, নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের 


মোকাবলা করবার মত সাহস প্রশাসন 
কর্পক্ষের থাকা উচিত। তাদের যেমন 
বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তি "বিজ্ঞানের 
শন্তিগলিকে কাজে লাগাতে হবে, 
তেমান ক্ষেত-খামার আর কারখানায় 
কর্মরত মানূষগ্যালর কল্যাণের জন্যও 
কাজ করতে হবে। 

জনগণকে সর্বপ্রকার শোষণমনন্ত 
একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার 
আহ্বান জানিয়ে ডঃ গার তাঁর ভাষণ 
শেষ করেন। 


ভারতবর্ষ সম্পর্কে কয়েকটি 
তথ্য 


স্বাধীনতার ২৩ বছর বাদে ভারতের 
চেহারাটা ক দাঁড়য়েছে, তার কয়েকাঁট 
তথ্য এখানে দেওয়া হচ্ছে £ = 

(১) ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত 
যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে যে মন্দা দেখা 
দিয়েছিল, সেটা আমরা এখন কাটিয়ে 
উঠোছ। ১৯৬৮ সালে ভারতে উৎপাদন 
বাদ্ধর হার ছিল ৪:৯ শতাংশ এবং 
১৯৬৯ সালে ৬৯ শতাংশ। কিন্তু তার 
সঙ্গে পালা দিয়ে পণ্যমূল্যও ক্ম- 
বর্ধমান। ১৯৬৯ সালের মে মাস থেকে 
১৯৭০ সালের মে মাসের মধ্যে পণামূল্য 
বেড়েছে ৭ শতাংশ । বাজারে পণ্যের 
কারণ। উল্লিখিত সময়ে বাজারে মুদ্রার 
সরবরাহ বেড়েছিল ১৪ শতাংশ হারে। 

(২) “ইকনমিক টাইম্‌স” পত্রিকার 
হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, 
১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের 
মধ্যে পণ্যের পাইকারী মূল্য ৭১৫ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ সালের 
এক টাকার দাম কমে এখন ৫৮ পয়সায় 
এসে ঠেকেছে। অর্থাৎ ১৯৬১ সালে 
৫৮ পয়সা দিয়ে যে পণ্য কিনতে পাওয়া 
যেতো; সেটা এখন এক টাকা দিয়ে 
কিনতে হয়। 


৪৫৭ 


(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের সামাঁরক ও 
অসামারক কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭ লক্ষ 
৩০ হাজার। রাজ্য সরকারগুলোর 
কর্মচারীর সংখ্যা ৩৯ লক্ষ, আধা সরকার] 
এবং  স্বায়ত্তশাসত সংস্থাগ্দলোয় 
কর্মচারীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। 
পণ্যমূল্য বাদ্ধঘর জন্য তাদের যদি 
মাথাঁপছ এক টাকা করেও মাইনে 
বাড়ানো হয়, তাহলে বছরে ১৩ কোট 
টাকা ব্যয় হবে। 

(৪) এক বছর আগে রিজার্ভ 
ব্যাত্কের সমীক্ষায় ধরা পড়োছল যে 
দেশে বকেয়া বেকারের সংখ্যা ১ কোটি 
৩০ লক্ষ। তার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। এই ৫০ লক্ষের 
মধ্যে বেকার ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ৬০ 
হাজার। ৪র্থ পরিকল্পনার শেষে 
বেকার হীঞ্জনীয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ 
হবে বলে অন্মান করা হচ্ছে। চতুর্থ 
পরিকল্পনার পাঁচ বছরে আরও ২ কোট 
৮০ লক্ষ লোক চাকরির সন্ধানে বাজারে 
আবির্ভূত হবে বলে অনুমান করা 
হচ্ছে। ২৪,৮৮২ কোট টাকার পাঁর- 
তাহলে পাঁচ বছরে বড় জোর ১ কোট 
৪০ লক্ষ নতুন চাকারর পদ সৃষ্ট হতে 
পারে! তার অথ ১৯৭৪ সালের শেষে 
দেশে বকেয়া বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে 
২ কোটি ৭০ লক্ষ। রাষ্ট্রপতি ডঃ গার 
সম্প্রাত “জব্স্‌ ফর দি িলিয়নস্‌* 
(লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য. চাকার) 
বইতে লিখেছেন, বর্তমানে দেশে 
বেকারের সংখ্যা ৫ কোট এবং আধা 
বেকারের সংখ্যা ১০ কোি। 

(৫) ওরা আগস্ট লোকসভায় পাঁর- 
বেশিত তথ্য অনুযায়ী ৩০শে এপ্রিল 
ভারতের বৈদেশিক খণের পারমাণ ছিল 
৬৬৮৩ কোটি টাকা । ১৯৬৯-৭০ সালে 
খণ পারশোধ বাবদ আসল খাতে 
আমরা ৯৭০৬ কোটি টাকা খরচ ' 
করেছি আর সুদ খাতে করেছি ৯৮:৫ 
কোট টাকা। এই সব খণ বৈদোশক 
মুদ্রায় শোধ করতে হয়েছে। এ ছাড়া 
পণ্য রপ্তাঁন করেও গভর্নমেন্ট আসল 
খাতে ৬০.৭ কোট এবং সুদ খাতে 
১২-৩ কোটি টাকার খণ শোধ করেছেন। 
এ বছর খণ শোধ বাবদ আসল খাতে 
১৮৫৭৭ কোট ও সুদ খাতে 
১৬৫.৫৪ কোট টাকা ব্যয় করতে হবে। 
গত তন বছর আমরা গড়ে ১০ কোটি 
ডলার করে বৈদোশক খণ লাভ করেছি। 


. অর্থাৎ এখন আমরা বৈদেশিক খণ 


বাবদ যে টাকাটা পাচ্ছি, ভার চেয়ে 
খণ পরিশোধের জন্য আমাদের অনেক 
বেশি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। 


গু "মই ত তি, “ৰ i সপ্ন ০." 





একট ভন্ন স্বাদের বই | বার হয়েছিল। (নিদিষ্ট পাট 
মহৎ অন্জুণ্রেরণায় দিব্য অন্ধুভাতিতে লেখা খেলা)। এই টাকার কাম 
পরম্পুরুষ শ্রী শীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বন্ধ আদায়ের পর জযক্াড়ীদের 'প্রাপ্য দাঁড়ায় 
_অলুদঘাটিত ত ৪৮ লক্ষ ৬২ হাজার “টাকা ।.৪ জন্‌ 
ut চিন | জযয়াড়ী সেই টারাটা -পেয়ে "গেছেন। 
Out of a'handful oft‘dust lacs of Vivekananda can: [-জ্যাকপটের "খেলা ভারতের সবই হচ্ছে 
be made by .him— This Ramkrishna 2 এবং তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রাত 
—Swami Vivekananda, | সপ্তাহে উড়ে যাচ্ছে। এ টাকাটা আসছে 

রং কোথেকে? 
ঠাকুর পরমছং্মদেবের {বাভিন্ন রাজ্য সরকার যে লটারী 
৮ চাল£গকরেছেন-ভাতে গত-৩০শে:াপ্রল . 


পর্যন্ত মোট:৪৭ কোট টাকা-আদায় - 
হয়েছে। তার মধ্যে-২০ কোট ' টাকা 
(র্যয়হয়েছে স্প্রাইজে 'এরং “অন্যান্য 
“পেয়েছেনহবাকী উ্ারাটা।“তার "মধ্যে 
“একমান্তামিলনাড়ুই "পেয়েছে ১১ কোট 
,৮০-লক্ষ টাকা, অহারাম্ট্ : ১০ “কোটি 
'টারা। 

-€৭)-সম্প্রাত “রাজ্যসভায়: অর্থমল্জী 
চ্যবননঘোয়ণা :করেছেন যে,“ভারতে “রছরে 4 
£অকশ' থেকেদেদেড়শ' কোটি "টাকার 
£চোরাই-চালানের -কাররার-হয়। 'ঁকক্ষু 
"সাধারণ মাননুষের। ধারণা :চোরাই চালানের 
পরিমাণ হাজারন্কোঁট টারার কম“নয়। 
গত ১২ই জুলাই অল ইণ্ডিয়া-'রোডওয় 
বলা হয় 'যে,.১৯৭০, সালের “মে মাস 
"'পর্যঃত. এক: বছরে ২৪ “কোটি এ 
“চোরাই দমাল "(রেশ থেকে এছোরাগথে। 
নি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 

চোরাই: মালের এমধ্যেআছে 
সোনা; ঘাড়, শসদ্থোঁটক সসৃতো বং 
*কাপড়। বাজেয়াপ্ত চোরাই-লোনার 'দামই 
সাড়ে ৫ কোটি 'টাকা। চোরাই 
চালানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৩০০ 
.লোরকে-্বেপ্তার করা .হয়েছে। "যারা 





ঘরে দরে রাখবার, প্রত্যেকের “পড়বার "মৃত:বই এই চোরাই. মাল একনছে,-তাদের হাতে 


- মলা আাত্রম্ুই-টাক? 


(৮) ীরজার্ভ ব্যাত্কের -'সমীক্ষা 4 

অনুযায়ী গ্রামের ৫২ শতাংশ মান্য: এবং ; 
' শহরের ৮"'শতাংশ -মান্ষ দারিদ্রের 

' সর্বানম্ন স্তরে বাস করেন। অর্থাৎ 
"১৫-৯৮ “টাকা "মাসিক)-মান্র 

পণ্চাশ 'গয়সায় ‘যে: একটা ' পে্ভরবার 
“মত কোন 'খাদ্যই শকনতে স্পাতয়া 
না, সে কথা বলাই বাহল্য। 





সস মতা (প্রাঃ ) বল 
»ফ্কালিকাতা 





সোভিয়েট য়্যানয়ন £ 


"২ _.৬৯২ই আগস্ট মস্কোতে এীতহাঁসক 
পুশ-জার্মীন অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষারত 


হয়েছে। সোভিয়েট যীনয়নের পক্ষে 
প্রধানমন্ত্রী আলোঁক্স কোসাগন এবং 
উইলি ব্র্যান্ড এই চ্টান্ততে স্বাক্ষর 
করেন। সোভিয়েট কাঁমউানস্ট পার্টির 
সম্পাদক লিওানিদ রেজনেভ ও অন্যান্য 
বিশিষ্ট নেতারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে 
-১. উপাস্থত 'িলেন। 
্ এই চ্রান্ততে একটি প্রস্তাবনা সহ 
পাঁচাট ধারা রয়েছে। চুক্তিতে উভয় 
পক্ষ মেনে নিয়েছেন, পারস্পারক 
দন্পকেরি ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের 
আশ্রয় নেবে না। কেউ কাউকে 
আক্রমণ করবে না। সকল প্রকার বিরোধ 
 হবে। আন্তাঁতক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার 
বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা 
হয়েছে। এ ছাড়া উভয় পক্ষ স্বীকার 
. বর্তমান সঈমানা তারা মেনে চলবে। 
অনারুমণ চন্তর সত্যে সঙ্গে স্থির 
হয়েছে, পশ্চিম জার্মানী একাঁটি পৃথক 
বিবূতি দিয়ে দুই জার্মানীর একী- 
করণের প্রস্তাবে তাদের সমর্থন পুনরায় 
ঘোষণা করবে! সোঁভিয়েট ফ্ানিয়ন 
এতে আপাঁত্ত করবে না! তাছাড়া এই 
চীনকে শান্তি চ্ান্তরুপে গণ্য করা 
হবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ- 
সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসা হল, 
এমন মনে করা হবে না। পাঁশ্চম 
জার্মানী প্থকভাবে মাঁকনি যন্ত- 
রাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বুটেনকে চিঠি দিয়ে 
টানার তেরে পাশ্চম জার্মানীতে 
তাদের যেসব আঁধকার রয়েছে তা 
অব্যাহত থাকবে৷ 
পশ্চিম জার্মানীর বিগত সাধারণ 


করে সরকার গঠনের পর থেকে পশ্চিম 
জার্মানীর রাজনীতিতে ব্যাপক পাঁর- 
বর্তনের সূচনা হয়েছে। চ্যান্সেলার 
উইলি ব্যাণ্ড সোভয়েট ফ্যানয়ন সহ 
পূর্ব জার্মানী ও অন্যান্য পর্ব 
যুরোপণয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে 
সম্পর্কের উন্নীত করার জন্য বিশেষ 
ভাবে উন্যোগী হন। তাঁর মনোমালন্য 
ডে নিজে পূর্ব জার্মানী 
গিয়ে মৈত্ৰ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য 
সেখানকার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা 
করেছেন। মস্কোতে দীর্ঘাদন ধরে 
আলোচনা হয়েছে। 
গত মাসে এই আলোচনা চুড়ান্ত 
রূপ ধারণ করে। একটি চুক্তির খসড়া 
যান এবং সেখানে সোভিয়েট ফানয়নের 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে 
বিস্ত আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত 
উভয় পক্ষ গ্রহণ করে। 
অনারুমণ চান্ত পশ্চিম জার্মানীর 
মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে এবং স্থির 
যাবেন আনষ্টানকভাবে চান্ত স্বাক্ষর 
করার জন্য। ওয়ালটার শিল্‌ এই চান্ত 
প্রসঙ্গে বলেন, “আমাদের ইতিহাসে 
এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হল।” আন্দ্রে 
গ্রোমকো বলেন, “আমাদের সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে মোড় ঘুরল 1” 
সাঁত্য, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির 
ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে 
এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ শেষ হবার পণচশ বৎসর পর 
2৫ 


যুদ্ধকালীন মিত্র মান 


"এই দুই প্রবল, প্রশ্তি- 
দ্বন্দৰীর মধ্যে অন৷ক্লমণ..চুন্ত স্বাক্ষারত 
হল। .. 
মহাযুদ্ধ শেষে জার্মানীর. বিভান্ত- 
করণ ও বাঁল'ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে 
য়রোপে প্রথম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় 
এবং সোভয়েট ফুনিয়নের সঙ্গে তার 
য্তরাল্ট্র, 
বৃটেন ও ফ্রান্সের তীর মতবিরোধ হয়। 
জার্মানী থেকে যুরোপ এবং যুরোপ 
থেকে সমগ্র বিশ্বে ঠান্ডা বা ‘কোল্ড 
ওয়ার’ ছড়িয়ে পড়ে। 

দুই জার্মানীর মধ্যে পূর্ব জার্মানী 
কমিউনিস্ট শাসনে পাঁরচালত হয় 
এবং জার্মান গণতান্তিক প্রজাতন্ত্র যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে শান্তির নাতি গ্রহণ করে। 
কন্তু পশ্চিম জার্মানী বা জার্মান 
নীতির সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়ে। ন্যাটো 
সামারকচকের সঙ্গে পাঁশ্চম জার্মানী 
ঘাঁনম্ঠভাবে য্ন্ত হয়। এখানে প্রান্তন 
নাংসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে! 
করে নতুন বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবে। কনার্ড 
আদেনুর ও জর্জ কাঁসগ্গার পাঁশ্ম 
জার্মনীকে এই দিকেই ঠেলে নিয়ে 
ব্যান্ড চ্যান্সেলার হয়ে রাজনীতির 
মোড় ঘুরিয়ে দেন। 

আজ যাঁদ দুই জার্মানীর মধ্যে 
সশ্োে সোঁভিয়েট য়দানয়ন ও অন্যান্য 
কমিউনিস্ট দেশের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক 
স্থাঁপত হয়, তা হলে যুরোপের 
উত্তেজনার বারো আনা কারণ দুর হবে। 

বাঁলিন সমস্যার সমাধানের জন্য? 
ইতিমধ্যেই আলোচনা সুরু হয়েছে। 
মস্কোতে ওয়ালটার - ও আন্দ্রে 
গ্রোমকোর মধ্যে এই ব্যাপারে দীঘ: 
আলোচনা হয়েছে। উইলি ব্যাণ্ড 
বালিন প্রশ্নে সোভিয়েট ফ্ানয়ন, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে 
চতুঃশান্ত আলোচনার প্রস্তাব করেছেন। 
সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে এই আলোচনা 


সুরু হবে। 
য়রোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের 
প্রস্তাবও হয়েছে। গত বংসর প্রথমে 


সোভিয়েট ফ্ানয়ন এই প্রস্তাব করে। 
য়নরোপের সকল রাষ্ট্র এক সম্মেলনে 
{বাভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করুক! 
মার্কন যুক্তরাষ্ট্র যাঁদ এই সম্মেলনে 
যোগদান করে, তাহলেও সোভিয়েট 
যানয়নের আপাতত নেই। রূুশ-জার্মান 
অনাক্রগণ চ:ক্তি স্বাক্ষারত হবার পর এই 
রুরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের অনদ+, 
চ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে ॥ 


বর্তমানে জার্মানীর দুই দিকে ন্যাটো? 
ও ওয়ারশ গোম্ঠীর সৈন্যরা প্রায় মুখো- 
মুখ দাঁড়িয়ে আছে। অনাবুমণ চ্ান্তর 
ফলে এই দুই পক্ষের যুদ্ধের মনোভাব 
যাঁদ কমে, তবে তা সব দিক দিয়েই 
লাভজনক হবে। 
৭৩? ং, সোভিয়েট যানয়ন 

পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে ক্ষার 
মস্কো চুক্তি য়রোপ তথা বিশ্ব রাজ- 


যুরোপের ভন দেশের মধ্যে যাঁদ 
একটা বোঝাপড়া সম্ভব হয়, তা হলে 
যুরোপের রাজনীতি আবার প্রাধান্য 
পাবে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে যুরোপ 
নতুন করে কার্যকরী ভূমিকা পালন 
করতে পারবে। যুরোপের রাজনশীতিতে 
মার্ক প্রভাবও এর ফলে বিশেষভাবে 
হাস পাবে। দুই জার্মানীর পক্ষেই 
রাঙ্টসজ্ঘের সদস্যপদ গ্রহণ করা সহজ 


হবে পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার 
সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা। 
ওভার-নিসে সীমান্তের প্রশ্নে পাশ্চম 


মিটিয়ে নেবার জন্য বিশেষভাবে চেস্টা 
করবে। সোঁভয়েট মনয়ন, পোল্যান্ড, 
চেকোস্লোভাবয়া প্রভীত দেশের সঙ্গে 


. ব্যবসা-বাঁণজ্যের সম্পর্কের প্রসারের 


জন্য পশ্চিম জার্মানী বিশেষ উৎসাহী । 
কাঁমউানস্ট দেশগুলির উৎসাহও এ 
মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় 


হবে। বান্ডেস্টাগে উইলি ব্যান্ডের 
কোয়াঁলশন সরকারের মান ১২ জন 
সদস্যের সংখ্যাগারজ্ঞতা রয়েছে। বিরোধী 
ক্রিশ্চিয়ান এই 


রাকা {কন্তু, এই 
চান্ত আলোচনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
রাখবে না বলে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাঁটক 
পার্ট প্রীতনাধদলে যোগ দেয় নি! 
তারা প্রস্তুত হচ্ছে সর্বশান্ত দিয়ে একে 
বাধা দেবার জন্য। 
জার্মান এঁক্য ও পূর্ব জার্মানীর 


ন লয় এ রে তাত ই 


বাজ প্র প্রশ্নও সমস্যা আছে। পাচ 


জার্মানী এখনও একীকরণের প্রস্তাব 
ছাড়ে নি। পূর্ব জার্মানীর সত্যে 
মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করবে, ব্যবসা 
বাঁণজ্য বাড়াবে, কিন্তু কুটনৌতিক 
স্বীকৃতি সহজে তকে দিতে চাইবে 4১ 
না, এই হল পশ্চিম জার্মানীর মনোভাব ॥, 
কিন্তু, এঁদকে আবার রুশ-জার্মান 
চান্ত স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব 
জার্মানীর কমিউনিস্ট প্রধান ওয়ালার 
উলা্রখুট ন্যাটোভূত্ত সকল রাজ্ট্র- - 
প্রধানের কাছে চিঠি 'দয়ে অনুরোধ 


নিক্সন, 


প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড ঠিথ ও ফরাসী 


রাষ্ট্পাতি জর্জ পাম্পিদুকে চিঠি লিখে 
জানয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে পশ্চিম 
জার্মানীর সম্পর্ক ঠিকই থাকবে৷ 


€১৬-৮-৭০) 
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{কন্তু তার পর ক হবে? এই 
“প্রশ্নের জবাব-এক কথায় সামারক 
শাসন। তবে সামারক শাসন বাস্তব- 
[সম্মত না হলে সমগ্র রাজ্যে জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করে দেওয়া। আমার তার 
[পির কি হবে এই প্রশ্নের জবাবে পাঁশ্চম- 
" 1ধঙ্খে আগামী দিনে জরুরী অবস্থা 
[ঘোষণা বা সামরিক শাসনের কথা খিনি 
(বললেন, তিনি কোন হেলাফেলার লোক 
'ম'ন বা কোন বে-হিসাবে বে-ওজনের 
একথা বলার মানুষ ন'ন। কথাটা 
শুনবার পর বারে বারে রাজ্যের পাঁর- 
এস্থাত ও আগামীদনের সম্ভাব্য রাজ- 
নৌতিক চিত্রটি চোখের উপর মেলে 
ধরেছি এবং এক সময় নিজের মনেই 
এসেছে--তাহলে এর পর কি 


ঘথেষ্ট নয়। তাই পাঁরাস্থাত মোকাবিলার 
হবে। শ্রীধাড়াকে ধন্যবাদ_যে কথাটা 
উচ্চারণেও মন ভয় পাচ্ছিল, সেই কথাটা 
তান স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পেরেছেন। 


কিন্তু শ্রীধাড়া মশায়কে যাঁদ প্রশ্ন করা (|. 


যায় যে, তার পর কি হবে? অর্থাং 


আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিল, | 


রাইটার্স লালবাজার-এণ্ডারসন হা উস, 


লর্ড সিংহ রোডসব কিছুর ওপরে &. 
বসলেন জেনারেল অরোরা বা জেনারেল. 


পান্ডা, ীকল্ত তর পরও তো প্রশ্ন 
থাকে। তার তো জবাব চাই, সেই 
প্রশ্ন হল- মালটারীর পরে কি? 
যন্তফ্রণ্ট সরকার গঠনকালে শ্রীধাড়া 
মনে করোছলেন দলের মুখ্যমন্ত্রী না 
হলে মন্রিসভা গঠন করা অর্থহীন, 
মন্লিসভা চালানো অসার। স-প-এম'কে 
মৃখ্যমন্তিত্ব না দিয়ে সেটা বাংলা 


- কংগ্লেসকে দেওয়া উচিত ও দরকার। 


অবশ্য এই কথা সত্য গত যুজফ্ণ্টের 
যে কমবিনেশন ছিলা এবং গত যুপ্ত- 
চণ্টের যে সব পাঁরস্থিতি হল, ভাতে 









সমস্যা মোকাঁবলা সহজ হবে। তাই: 
৮৩ জন এম-এল-এ'র পার্ট সি-প-এম 
মখ্যমান্দ্্ব দাবী করার কোন অবকাশ 
পেল না, মৃখ্যমান্বিত্ব পেল ৩৩ জনের 
পাটি বাংলা কংগ্রেস। স্বরাষ্ট্র দপ্তরটিও 


সপ-এমকে পেতে হল অনেক 
কাকুতিশমনাতি, ধর্ণা ও সংকট সৃষ্টির 
মধ্য 'দিয়ে। মান্তিসভা গঠিত হল, চলতে 
লাগলো, কিন্তু এই সময় প্রশ্ন উঠলো, 
না; সব কিছ গোলমাল হচ্ছে এই কারণে 
যে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর রয়েছে ?সীপ-এম'এর 
হাতে। 'স-পি-এম স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
সুযোগ নিয়ে সব কিছ তছনছ করে 


দার্শানকও। 
লেখকের নিকট খণী |” 


“জগতের জন্য ইসলাম ক কাঁরয়াছে, তাহা জানতে হইলে আমীর আলীর 
গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের উপর শনর্ভর কারবার দন চলিয়া গিয়াছে। 
সরেশচন্দ্র নন্দীর ‘ওমর খৈয়াম’ এই হসাবে বিশেষ মূল্যবান। 
কাব্যের লািত্য ও দর্শনের 'স্নগ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে। 


পুনম দ্রণ 
প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক স্বব্রেশচন্ড্র নন্দী 


ওমর থৈয়।ম 


গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, “যাঁহারা | 
| ‘ওমর’ বাঁলতে শুধু বুলবুল ও গোলাপ, মাদরা ও সাকণঁর কথা ভাবেন, তাঁহারা 
দেখিবেন যে, লোকটা কবি ও ভোগা মাত ছিলেন না, কঠোর গাঁণতাঁবদ এবং গভশর 


ঈদচ্ইে তাই মদ: গুঞ্জন, পরে দাধী 
উঠলো ি-প-এম তথা - 
বসকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে হটালেই 
সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু যখন 
দেখা গেল সেইখানে অনেক বাধা, তখন 
বাংলা কংগ্রেস মনে করলো মৃখ্যমন্রীর 
পদত্যাগ এবং মান্নিসভা ভেঙে দেওয়াই 
হল একমাত্র সমাধান। অর্থাৎ বাংলা 


দুস-পি-এম'এর হাতে আর নেই, রাজ্য- 
পালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপাত শাসন চলবে। 
এইবার শান্তি আসবে, সশীপ-এম 


আঁবত্কার হলনা, শান্ত তো আসছে 
না, তাহলে কি হবেঃ এইখানেও বাংলা 
কংগ্রেস দত দাষয়াই আবিষ্কার করলো 
সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভার পর 
বলা হল--সি-ীপ-এম'এর তাঁবেদার ধক 
আমলা রয়ে গেছেন অথাৎ শ্রীজ্যোত 
বস্‌ গেছেন, কিন্তু শ্রীবসু যাঁদের দয়ে 
কাজ করাতেন, তাঁরা রয়ে গেছেন-. 
অতএব হঠাও আমলা! বাংলা কংগ্রেস 
থেকে বেশ কিছ আমলার নাম 'দিলী 
গেল। এর পর একাদন মহাকরণ থেকে 
শ্রীমদ্তাক মুর্শেদ, শ্রীএস বি রায় 
বিদায় নিলেন। এইবার আর একবার 



























শ্রীযত 
ইহাতে ওমরের 
খৃকল্তু এই 











গ্রন্থে আরব সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্বপারের 


ক সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও 
মাক গবেষগপ্ রর তথ্য ও মত উৎত কারয়া লেখক বঙ্গ ভাষার | 
- ব্‌ র সম্পদ বদ্ধি কাঁরয়াছেন। 


বঙ্গভাষার নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ 1” 
সাড়ে তিন টাকা গান্ত। 


মধ্যযুগের পশ্চিম এশয়ার সভ্যতার 


































স্বাস্তর শ্বাস পড়লো । হ্যাঁ, এতাঁদনে 
দাওয়াই পাওয়া গেছে-শ্রী এস বি রায়, 
শ্রীমূর্শেদ চলে গেছে, অতএব এইবার 
শান্তি। 

কিন্তু হায়, কিছুদিন পর দেখা গেল 
যে তামরে সেই তারে । তখন বলা হল, 
বোলাও সি-আর-পি। প্ণালশ পারছে না, 
ভিন রাজ্যের পুলিশ আর [সি-আর-প 


এসে সব ঠান্ডা করে দেবে। এল স-আর-' 


পি, এল আরো কতরকমের পুলিশ! 
সাজানো হ'ল- শক্তিশালী করা হ’ল, কত 
চটকদার নামের সেল তোর হ'ল, কত 
ওলট-পালট বদলী হ’ল। রাজ্যের মানুষের 
প্রীত পাঁচজনের মাথাঁপছ একজন করে 
পলিশ বা তার সমধর্মী" নিয়োগ করা 
হ’ল! কিন্তু সকাল গরল ভেল। এখন 
দেখা যাচ্ছে সেই পুলিশ আর [স-আর-পি 
দিয়েও কাজ হচ্ছে না! 

তাই শ্রীস্‌শাঁল ধাড়ার প্রস্তাব 
পলিশ যথেষ্ট নয়, দরকার হলে মালটারা 
নিয়োগ করতে হবে। আমার প্রচ্ন এই- 


খানে--মালটারীও 'না হয় এল, ভারপর 
ধক হবেঃ মিলটারীর বেয়নেট-বন্দুকও 
যদি অভণীপ্লত শান্তি না আনতে পারে, 
তাহলে ক হবেঃ এমন কথা তো সত্য 
নয় যে, রাজ্যের পুলিশ ও সি-আর-প'র 
বন্দুকের নল দিয়ে রসগোল্লা বের হয়, 
ছর্রা বের হবে! এখন না হয় প্রাতি 
পাঁচজনে পাঁলশ আছে, তখন না হয় 
প্রীতি তিনজনে পাঁলশ ও মিলিটারী হবে 
স্াকন্তু তাতেও শান্তি না আসলে ক 
হবেঃ কই শান্তি তো আসে [নি মাল্ি- 
সভা ভেঙে বা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের 
পদত্যাগে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সি-পি-এম'এর 
হাতছাড়া করে, শান্তি তো অদস নি 
মুস্তাক মুর্শেদ আর এস দি রায়কে 
সরিয়ে বা শ্রী পি কে সেনের অবসরে, 
শান্তি তো আসে [নি ি-আরাপ 
আমদানী করে, বর্ডার ?সাকিউরাঁটি ফোর্স 
বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাঁকউীবাট ফোর্স 
আমদানী করে, তবে? কোথায় ভরসা 
শান্তি আসবে মিলিটারী এনে- মিলিটারী 
বাঁসয়েঃ এই আমার প্রথম প্রশ্ন বাংলা 


কংগ্রেস তথা তার নেতা শ্রীসুশীল ধাড়ার 
কাছে। 

, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সিপীপ-এঅ দল, 
তথা তার নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগপ্তের 
কাছে। সেই প্রশ্নও এই একই বেসে 
হ’ল সমগ্র রাজ্য আজ কয়েদখানায় পাঁরণত 
হয়েছে, পাশ্চমবঙ্গ আজ কয়েকজন বদ্ধ 
সৃজনী ও জীবনশান্তহীন মানুষের হাতে! 
রাজ্য আজ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা 
কলোনীতে পাঁরণত হয়েছে এবং আগামী 
গদূনে সামারক আইন ও শাসনের আাওতারু 
যাবার পথে চলেছে। এই পাঁরাস্থাত 
লৃষ্টর জন্য দায়ী কে? এই পারাস্থাত 
থেকে মুক্তির দাঁয়ত্ব কে নেবে? রাজ্যের 
সর্ববৃহৎ দল, সর্ববৃহৎ সংগঠিত রাজ-, 
নৌতক প্রাতষ্ঠান হিসাবে ি-পি-এম তার 
অগাঁণত সংগঠনশান্ত যে পথে পাঁরচালিত 
করছে, সেই পথে মানুষের গণতান্তিক 
আঁধকার প্রাতিচ্ঠিত হচ্ছে, না অপহরণের 
সহায়ক হচ্ছে? সি-“প-এম দলের কাজে 
বাংলা দেশের মান্ষের 'হাতের শিকল 
ভাঙছে, না আরও জোরদার করে শিকল 


পরাবার ছল সূষ্টি হচ্ছেঃ 





টি 


॥ 


(চার 
তাহলে বেখা যাচ্ছে, আমাদের শাসক 
পার্ট বর্তমানে যে. এীতহ্যের অধিকার, 
সেটা কিছু গৌরবময়-নয় এবং সাম্প্রতিক- 


কালেও কোন গৌরবময় নজীর স্য্ট হয় 


নি। পক্ষান্তরে, বামপল্যী আন্দোলন, 
আমরা যা দেখলাম, এখনো - সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে 'সাবালকত্ব অজন করে ন। আর 
এর মাঝামাঝি বিশেষ করে -উত্তর- ভারতে, 
একটি চরম দক্ষিণপল্থঈ ফ্যাঁসস্ট শিবিরের 
অভ্যুদয় ঘটছে। অথচ এদিকে হিমালয়- 
[প্লিমাণ সমস্যা এবং তা সমাধানের মত 


- বৈজ্ঞানিক দৃাষ্টিভঙ্গীর অভাব। এ বিষয়টা 


[ঠিক একটা সরকারের বদলে আর একটা 
[সরকার হলেই মিটছে না, অথচ নেতৃত্ব 
(এমনই বন্ধ্যা যে, মিটবার কোন লক্ষণও 
দেখা যাচ্ছে না। সবরোগহর দাওয়াই 
[হিসাবে -সমাজতন্বের কথা মুখে আওড়ানো 
।হয় রটে, কিন্তু শব্ধ তো কথাতেই "চড়ে 
|ভেজে না। যে জানসটা কার্যে পারণত 
[নেতৃবন্দের সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই, 
'বা ধারণা থাকলেও সত্যকারের কম'ক্ষেত্রে 
'সেই আদর্শকে রূপ দেবার কোন' মতলবই 


।ধরে দিয়ে আসা হচ্ছে বলেই জীবনের 
। সর্বস্তরে উন্নতির লক্ষণ তো দরের কথা, 
'হুতাশা ও দুর্ষেগকেই দিনের পর দিন 
| আহবান করা হচ্ছে। যেখানে দেশ সম্পকে" 
-নৈতাদের কোন সর্বভারতীয় দ্‌শ্টভঙগণী 
"নেই, সেখানে ভাঙন যে "অবধারিত, সে 
বষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায় 2 যেখানে 


| পূর্ব-প্রকাশতের পর ! 


বোঝার ক্ষমতা পর্যন্ত নেতাদের নেই, 
সেখানে যে দেশ এখনো খন্ড খণ্ড হয় 
নি, এটাই আশ্চর্য। নেতৃত্বকে বজায় 
রাখতে গিয়ে গছ অজ্পবাদ্ধ ক্ষমতা- 
কামী মনোভাবসমূহকে প্রশ্রয় ঈদচ্ছেন। 
সম্পূর্ণ প্রাদোশক দৃন্টভঙ্গী নিয়ে 
মাদ্রাজে সরকার চলছে. পাঞ্জাবের রাজ- 
নীতি এর দ্বারাই নিয়ান্তিত হচ্ছে, অন্ধের 
অধ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হচ্ছে। 
পড়ে একদা আঁবভন্ত কাঁমউীনস্ট পার্টি 
বৃহৎ অন্ধের ডাক দদয়োছল। সেই 
শ্লোগান উগ্র স্বাতন্দ্যবোধের ধাক্কায় আত্ম- 
গোপন করেছে! স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে 
ঘর শুধু ভাঙছে, গড়ছে না! 


1 পাঁচ ॥ 


নয়, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাইছ যে, 
একটি ঘুণধরা নেতৃত্বের কবলে :এ দেশটা 
গোল্পায় যেতে বসেছে, অন্ধকার ও 


শদয়েছে। 'কন্তু প্রতিটি কার্ষেরই সমান 
ফল আছে। দেশজোড়া যে হতাশা, তা 


ঠিক বিরুদ্ধ ফল প্রসব করে চলেছে উগ্র- 
পন্থী ক্রিয়াকলাপে। একে ঠেকানোর 
পারে না, কেন না. যে পারস্থিতি উগ্র- 
পল্থার সৃষ্ট করেছে বা আনবার্য ?নয়মে 
সরকার 'এলেও সম্ভবপর নয়, শড্রটার- 
[শপও অচল, মিলিটারী শাস্নও $নম্ষল, 
কেন-না, "সর্বস্তরে ঘুণ ধরেছে। 
অথচ -এও -সত্য কথা যে, এমন কোন 
৪৬৩ 





সমস্যা নেই যা সমাধানের 'অতাত। কদ্তু 
চোখের সামনে যা দেখছি, সমাধানের 
কোন প্রচেষ্টা নেই, আজও যেখানে 
ক্ষমতার স্বার্থে শিবসেনাদের মত শগ্ডদের 
প্রশ্রয় দেওয়া . হয়, সাম্প্রদায়িকতা, 
প্রাদৌশিকতাকে উস্কানী দেওয়া হয়, 
সেখানে দেশের সমস্যা সমাধানের কোন 
সং মতলব শাসকদের মধ্যে আছে. তা 
{বিশ্বাস করার পক্ষে কোন যবন্তই নেই। 


1 ছয় ॥ 

- পক্ষান্তরে বামপন্থী শান্তগীলর কিছু 
করণীয় ছল, অন্তত পঁশিমবঙ্গ ও 
কেরলে, যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্টপরিবর্তণ 
করতে 'পারত বলে আমার ধারণা । 'কন্তু 
যক্তফ্রশ্টের-শাঁরক বামপন্থী দলগল গাছে 
ওঠার আগেই এককাঁদ পেতে চাইলেন এবং 


এবং 
তাঁদের 'সামনে অনেক সুযোগ এনে 'দয়ে- 
ছল! প্রত্যেকাট বামপন্থী দলই ষে 
ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে কিছুটা চাইবেন, 
সেটা স্বাভাবিক, কল্তু তারও একটা 
নিয়ম আছে। প্রত্যেকেই আঁত বাড় বাড়তে 
চেয়োছলেন. এবং তাঁদের "পতনের মূলও 
সেখানে। এরা শুধু ষ্্তফ্ুপ্টকেই ' ধংস 
করেন ন, বামপন্থী আন্দোলনাকও 
কয়েক যুগ পিছিয়ে দিয়েছেন। 

১৯৭০ পর্যন্ত এই হচ্ছে সর্বভারতীয় 
চিত্র এবং এ ' চিত্র {নিছক হতাশার! ভারতে 
বর্তমানে একমাত্র প্রয়োজন আমূল অর্থ 
নোৌতক পুনৰ্গঠন এবং সেটা দুরূহ হলেও 
কিছ: দূঃসাধ্য ব্যাপার. নয়। কিন্তু 'কথ। 
হচ্ছে এ দা়ত্ব-কে-নেবে, কারা নেবে? 


নতি 

একটা সঙ্গত প্রশ্ন অনেকেই তুলতে 
পারেন £ অতাঁত দিনের ?তন্ত 'বিষয়গ্যালর 
পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? তদানীন্তন 
নেতৃবৃন্দের আদ্যশ্লা্থ করলেই কি আর 
সমস্যার সমাধান হবে? কোন্‌ যা্ুমন্ম- 
বলে এই ববরাট দেশের পর্বতপ্রমাণ 
সমস্যাসমূহের সমাধান হবে তা আমার 
জানা নেই, থাকতেও পারে না। তাঁদের 
দেশের সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে- 
সমস্যার সাষ্ট করেছেন অসংখ্য। সর্ব- 
ভারতীয়ত্ববোধ যা বৃটিশ ভারতে ভারত- 


ধাসীর মধ্যে বর্তমান ছিল তার মূলে তাঁরা 
কুঠারাঘাত করেছেন। ক্ষমতালাভের জন্য 


বা ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাঁরা যে 
কোন ধরনের সুবিধাবাদের আশ্রয় নিতে 
হুশ্ঠিত হন নি, যার ফলে িভেদের 
খান্তই বেড়েছে, যার পাঁরণামে ভারতের 
অখন্ডত্ব অদূর ভবিষ্যতে বজায় যে থাকবে 
সে কথা হলফ করে বলা যায় না। 
বিগত তেইশ বছরের প্রধান ব্যর্থতা, 
এতকাল সংসদীয় গণতন্ত্র এদেশে চললেও, 
আমাদের তথাকথিত গণতান্ক শাসক- 
গোষ্ঠী কোন গণতান্ত্রিক এীতহ্যের সৃষ্টি 
ধরতে পারেন নি, যার একমান্র কারণ 
প্রকারেণ ক্ষমতায় আঁধাষ্ঠত থাকার মীতি। 
গাসকদলের অগণতান্তিক আচব্ণসমৃহ 
বিরোধী দলগীলতেও সংক্লামত হয়েছে। 
যে আবভন্ত কংগ্রেস সর্বদা মুখে গণতন্দের 
- থা আউড়েছে সেই দল কখনও দলের 
অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রবর্তন করে নি. কেন 
নাতা করলে অকর্মণ্য স্থাবর নৈতৃত্ব 
কখনই দলের শীর্ষে অথবা গদীতে শোভা 
পেত না। কংগ্রেসের কথা এই কারণে 
{বিশেষভাবে বলাছ যে, এতাবৎকাল কেন্দ্র 
কংগ্রেসই একমান্র শাসকদল এবং চতুর্থ 
পর্যায়ে তার চেয়ে প্রভাবশালী কোন দল 
ছল না এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে আজও 
কোন দলের অতটা জোর নেই। যেসব 
দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে, 
সেখানে দলনয় নেতৃত্ব সদস্যদের নির্বাচনের 
নেতৃত্বে একটা গতিশীলতা থাকে । এখানে 
কংগ্রেস সভাপতি ও ওয়াকিং কাঁমাট 
মূলত গনোয়ন-নির্ভর, আপস ক্ষমতা 
ভোগ করার ব্যাপার, ফলে তেইশ বছরে 
নেতৃত্বের চীরন্র একেবারেই বদলায় ন! 
সেই স্থাবর ও পঙ্গু নেতৃত্ব, বর্তমানে 
কিছুটা পাঁরবতনমুখ - হলেও, কার্যত 
এখনও বর্তমান। | 
ঠিক এই কারণে কোন গ্রণতান্তিক 


সাপ্তাহিক বস মত 


মূল্যবোধেরও সৃষ্টি হয় নি। নেতাদের 


- শাঁধকাংশই - অর্ধাশাক্ষত, ' সামল্ততান্মিক 


যুগ ও মনোভাবের এীতহ্যবাহী এবং 
সকল রকম কুসংসকারেই পূর্ণ। আধানক 
যুগের কিছু কিছু ধ্যান-ধারণা তাঁদের 
মাথায় আছে, গতানগাঁতকভাবে তাঁরা 
সেগ্াঁল আবাৃত্তও করেন, কিন্তু কার্য- 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের বেলায় যত গণ্ডগোল, 
কথা ও কাজের মধ্যে ফাঁক দুস্তর। 
বৌশদূর যাবার দরকার নেই, মান্র 
কিছুকাল আগে বর্তমান কংগ্রেস 
সভাপাঁতি জগজীবন রাম, আমার যতদূর 
স্মরণে আছে, ঘোষণা করোছিলেন যে, যাঁদ 
ভূম-সংকার কার্যকর করা না হয়, 
ভূঁমিহনের অবশ্যই আঁধকার আছে বল- 
পূর্বক জম দখল করার এবং তা তাদের 
করা উঁচত। তখন তান একথা ভাবেন 
নি যে, তাঁর ?নজের জামই এর ফলে দখল 
হবে এবং এখন যখন সত্যই তা হতে 
যাচ্ছে, তখন তান অন্য কথা বলছেন। 
গত তেইশ বছরে ঠিক এইভাবে কথার 
ফুলঝারি ছড়ানো হয়েছে, কিন্তু কারো 
কায়েমী স্বার্থে খোঁচা দেওয়া হয় নি, 
এবং এখন যাঁদ জনসাধারণ তাঁদের ওইসব 
বাণীকে অনুসরণ করে নিজেদের হাতে 
আইন তুলে নেয়, সেক্ষেত্রে কিভাবে 
তাদের দোষ দেওয়া যাবে? কথা ও কাজের 
মধ্যে এই যে বিরাট ফাঁক, এর ফলে মানুষ 
বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, আর বশবাসই 
হচ্ছে সকল মূল্যবোধের ভাঁত্ত, গণতাল্নক 
মূল্যবোধেরও। আইন যখন হয়েছে, তখন 
ধৈর্য ধারণপূব্ক অপেক্ষা কবা এবং 
সৃশ্ঙ্খলে সব কিছ? হতে দিতে সাহায্য 
করাই কর্তব্য, এই গণতান্ত্রিক মূলদবাধের 
গোড়া ঘেষে নেতারাই কোপ 'দিয়েছেন। 
এখন আসি আর রীতিনীতি মানব না, 
আইন-কানুন মানব না, যেন-তেন- 
প্রকারেণ আমার প্রাপ্য আদায় করব, 
আইনের শাসন আম বাঁঝ না, কেন না 
ওটা আমার কল্যাণে কোনাঁদনই প্রযুক্ত 
হবে না, যাঁদও তেইশ বছর ধবে আমাকে 
স্তোকবাক্য দেওয়া হয়েছে? 


হা আট ! 


আসলে যে আদর্শগদীলর কথা 
শ্লতাবংকাল অনর্গল প্রচার করে আসা 
হয়েছে, তা আমাদের এই চডোন্ত 
করা যায় না! যে দেশের মানুষের পেটে 
অন্ন নেই, পাঁরধানে কাপড় নেই, রোগে 
ভিকতসা নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, 
লেখাপড়া শিখে চাকরি নেই এবং যেখানে 
একাঁটি স্বাধীন দেশ, যার বয়স তেইশ 
বছর, সেগদীল সাধারণ মানুষকে দিতে 
৬৪ 


অপারগ হয়েছে, সেখানে তথাকাঁথত গণ- 
তন্ত্র যে একটি প্রহসনে পারণত হবে, 
তাতে সন্দেহের ক আছে এবং পাঁরণাম- 
স্বরুপ যাঁদ সেখানে উগ্রপন্থী বোম ও 
দক্ষিণ) মতবাদসমূহ ও 'ক্রয়াকলাপের 
{বকাশ ঘটে তাহলে আশ্চর্য হবার কোন 
কারণ নেই। 

সংসদীয় গণ্তন্দের দ্বারা কোন 
মৌলিক পাঁরবর্তন সম্ভবপর কি না, সে 
{বতকে'র মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায় 


যে, যতটুকু এর দ্বারা করা সম্ভব ছল, ' 


ততটুকুও করা হয় নি, ফলে এদেশে ধনী 
ও দাঁরদ্রের ব্যবধান গত তেইশ বছরে 
দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে । জনকল্যাণ 
মূলক অনেক কাজই সংসদীয় গণতন্তের 
দ্বারা করা চলতে পারত। 'বনা ক্ষাতি- 
পূরণে সম্পাঁত্তর জাতীয়করণ হয়ত 


সংাবধান অনুমোদন করে না, কন্তু___ 


সম্পাত্তর উপর চড়া হারে ট্যাক্স বসাতে 
নিশ্চয়ই সংবধান বাধা দেয় না। ধন? ও 
স্বীবধাভোগীর স্বার্থে নানাভাবে আঘাত 
করা যায় এবং সেগাঁলর মধ্যে গগাঁতি- 
মূলক প্রত্যক্ষ করনীতই সর্বগ্রেষ্ত, 


দুভাগ্যক্গম যা কোনাদনই এদেশে 
অনুসৃত হয় নি। অথচ একাঁট বাঁলন্ঠ 


করনীতি দ্বারা সরকারের পক্ষে ধনীদের 
কাছ থেকে প্রচুর টাকা আদায় করা সম্ভব 
পর ছিল। কল্তু সরকার কোনাঁদনই 
ধনীদের স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত করার 
চেষ্টা করে 'ন। 
অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 


1 নয় & 


প্রথমাঁট হচ্ছে একাঁটি সাবধাভোগণ 
শাসকশ্রেণীর অভ্যুদয় । শাসকশ্রেণ 
কথাটা আম একটু অনাভাবে বাবহার 
করাছি। গত তেইশ বছরে সমাজের একাংশ 
রণীতঘত টাকা করতে সক্ষম হয়েছে! 
স্বদেশ ও দেশের ব্যাণ্কে তাদের টাকার 
অন্ত নেই, এ ছাড়া হাতে আছে অফুরন্ত 
কালো টাকা, যা খরচ করে শেষ কবা যায় 
না, হোটেলে, নাইট-ক্লাবে, ঘোড়ার মাঠে 
হাজার হাজার টাকা প্রত্যহ ব্যয় করেও 
যাদের টাকা ফুরোয় না। এরা নিজেদের 
মধ্যে ইংরাজীতে 
ইউরোপীয় সভ্যতার যেগাঁল কলওক, 
ওখানকার িবেচক মানুষের কাছে যেগবার্স 
আস্তাকুডে ফেলার সামগ্রী, সেগনীলই 
এদের সংস্কৃতি। এদের ছেলেমেয়েরা পড়ে 
ইধালশ-মাডয়াম স্কুলে এবং কলোন্দে এবং 
পরবর্তী স্তরে ইউরোপে বা আমেরিকায় 
{এরা আবার জামোরকা বলে না. স্টেটস 
বলে)। ওপরওয়ালার মানুষ--মোটা মাই- 
নের চাকরি জীবনের শুরু থেকে বাঁধা! 
সুচনাতেই পতা বা মাতুল বা ?পহবগ্ধুর 


এর পাঁরণামে দুঁট 


কথাবাতি। বলে এবং 


ফামের পাঁচ-হাজারী মনসবদার। শুধু 
তাই নয়, সরকার বড় বড় পদগীলও 
এদের একচেটে হতে চলেছে! এরাই সারা 
- দেশকে কার্যত শাসন করে। শিক্ষা-দ্শক্ষার 
ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রারম্ভিক সুখ-সৃবিধার 
জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর পর্যণয়গ লিও 
এরা দখল করে ফেলেছে । শাক-চচ্চাড় 
খাওয়া গরীবের ছেলে যতই মেধাবী 
হোক, এদের সঙ্গে প্রীতযোগতায় পেরে 
ওঠা সম্ভবপর নয়, কারণ এদের প্রত্যেকের 
শিক্ষার পিছনে মাসে হাজার হাজার টাকা 
বায় করা হয়। একেবারে অপদাথ হলেও 
ক্ষত নেই, সেক্ষেত্রেও ডিগ্রী কেনাও যায়? 
আর. এদের লেজুড় যে শ্রেণী, তারাও 
মোটামট দুধে-ভাতে আছে, ভাবষ্যতের 
ভাবনা বড় নেই, গাঁড়-বাঁড় আছে, আর 
কালো টাকার ভাগও কিছু হাতে আসে। 
২ কিন্তু সমাজের অবাঁশষ্টাংশ? সে 
দহরবস্থার বর্ণনা দেবার ভাষা নেই, আর 
তা দেবারও প্রয়োজন নেই। বলাই বাহুল্য 


পেশাদার 
রাজনৌতক নেতাদের মৃলধন। বাংলাদেশ 
ছাড়া সর্বত্রই এই বিক্ষোভকে রূপ দেওয়া 
হচ্ছে জাতিবিদ্বেষে। বলা হচ্ছে তোমাদের 
লোকেরা, তারাই এখানে সব কিছ জুটে- 
পুটে খাচ্ছে, তাদের ঠেঙাও। এইভাবে 
জাতিবিদ্বেষ, গ্রাদেশিকতা ও সাম্প্র- 
দাঁয়কতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এই জাঁতি- 
বিদ্বেষই ফ্যাসীবাদের জন্ম দিচ্ছে এবং 
দাক্ষণপল্থণ রাজনৈতিক দলগ্ীল তার 


-- সুযোগ নিয়ে পাকাপাকি ফ্যাসিস্ট রাজ. 


কায়েম করার চেষ্টা করছে। তাই আমরা 
দোঁখ, এই প্রাদৌশকতা ও জাতাবদ্বেষের 
বিষ সারা দেশের সর্বাঙ্গে এমনভাবে 
সঞ্চার করে দেওয়া হয়েছে যে, তামল- 
নাড়তে একটি জাতিবিদ্বেষী সরকারের 
প্রাতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। অনেকে বলবেন, 
ডি-এম-কে তো মাঝে মাঝে প্রগাতিশখল 
শান্তিগুলের স্বপক্ষে আসে । সেটা কৌশল- 
গত ব্যাপার। প্রাদেশিকতা ও জ্ঞাতি- 
বিদ্বেষ ছাড়া ডি-এম-কে'র আর ক ভিত্তি 
আছেঃ ঠিক একইভাবে মহারাষ্ট্রে শিব- 
সৈনার উদ্ভব হয়েছে। এই জঙ্গীবাহিনশর 
পরিচয় নতুন করে দেবার নেই এবং ফ্লাই 
বাহুল্য, এর পছনে মহারাম্দ্র সবকার ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের, বিশেষ করে চোঁহান 
সাহেবের সচ্নেহ প্রশ্রয় আছে। শিবদনার 
তাণ্ডবে মহারাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট 
৮7 হয় না, অথচ নকশাল উপদ্রব নাকি 
1. পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা নেই! নক- 
কিল্ড এরা যা করে, তা গণহত্যা, জেনো- 
সাইড। অথচ এই দলকে ক্ষমতার স্বার্থে 


শাপ্তাহিক বসমতশ 


ধনাষণ্খ করা হয় না, এদের কুখ্যাত গৈতা- 


দের সমাজীবরোধী বলে গ্রেপ্তার করা হয় 
না! খুঁচিয়ে গেলা জাতাবিদ্বেষের ধাক্কায় 
আসাম বহুধা বিভন্ত হয়ে গেল, দ্বখান্ডত 
পাঞ্জাব আবার 'বভন্ত হল, আর পাঞ্জাবের 
রাজনীতির যারা সবচেয়ে বড় শাঁরক, 'তারা 
একাঁট সাম্প্রদায়ক জাতাবদ্বেষী দল। 
উত্তরপ্রদেশে জাঁতাঁবদ্বেষী শান্তগুলিকে 
খুচিয়ে খুঁচিয়ে জাগানো হচ্ছে, কোন্‌ 
যুক্তিতে আর-এস-এস'এর মত একাঁট 
সাংঘাঁতক সাম্প্রদায়ক জাঁতাঁবদ্বেষী 
গুণ্ডাব্যাহনীকে পুনরায় বৈধ সংগঠন 
বলে ঘোষণা করা হল, তা আমার কৃদ্ধির 
অগম্য। অবশ্য বুদ্ধির অগম্য বলে সত্যের 
অপলাপ করা হবে, উদ্দেশ্য একাঁটই, 
ক্ষমতার স্বার্থ যে স্বার্থ এমন কি 
মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় পুনজাগরণ 
ঘটাতে চলেছে। অর্থাৎ কায়েম স্বাথেরি 
টিকে থাকার পক্ষে বণ্টিত নিরম্ন মানুষের 
মধ্যে বিভেদ সাঁষ্টর প্রয়োজন এবং সেই 
{বভেদের সৃষ্টি ঝরে কিছ চতুর্থ শ্রেণীর 
লুঠছেন, তাদের ন্যায্য বিক্ষোভকে বিপথে 
চালনা করে ফ্যাসীবাদকে সাদরে আহবান 
করে আনা হচ্ছে। 


॥ দশ 1 


বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সৌভাগ্যক্রছে এই 
ক্ষোভ জাতাঁবদ্বেষ এবং প্রাদোশকতায় 
রূপ নেয় নি. তার কারণ এখানকার বাম- 
পন্থী এঁতহ্য। কাজেই দিল্লীৰ শাসক- 
দের পক্ষে বাংলাকে য়েই ভয়ের কারণ 
সবচেয়ে বোশ, কায়েস স্বার্থ ভীত এই 
কারণেই যে, বাংলাদেশের গরীব মানযষেরা 
ন! সাম্প্রদায়িকতা. জাতাবদ্বেষ ও 
প্রাদেশকতার ধূয়া তলে এখানকার থেটে- 
খাওয়া মানুষদের বাচ্ছ্ন করা বায় নি, 
যদিও সেই অপচেষ্টা যে বার বার করা 
হয় ‘ন তা নয়! কাজেই ভারতজোড়া অপ- 
প্রচার বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হচ্ছে। 
বাঙালী মানেই কাঁমউনিস্ট, তারা 
বিপজ্জনক ৷ খোদ রাজধানী দ্র ইস্কুল- 
কলেজগ্‌ল তো বাঙাল’ ছান ভার্ত করা 
বন্ধ করে দিয়েছে৷ 

বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান 
হিসাবে বাংলাদেশ গৌরব বোধ করতে 
পারে বটে, কিন্তু তাতেই তো আর 
সমস্যার সমাধান নেই। বামপন্থী জান্দো- 
লনের অসংখ্য দুর্বলতা ও প্রুটি-বিচ্যাতির 
ইতিহাসও বাংলাদেশ বহন করছে এবং 
সেগ্িকে মিথ্যা মায়া ভ্রম বলে উিয়ে 
দিলে সত্যের অপলাপ করা হবে। গত 
সংখ্যায় লিখোছ. এদেশে বামপন্থী আন্দো- 
মন আহহ কৈতাবী নেতার সমষ্ট করলেও 

Rit 





কার্যত তাই ঘটল । 


কোন জননেতাকে গড়ে তুলতে পাকে নি। 


ফলে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দসপনা খ 


পাঁরবর্তনের আগ্রহ দেখা গেলেও, নেতৃত্বের 
ব্যর্থতায় সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে এবং এইই 
কারণেই উগ্রপন্থী রাজনীতি বাংলাদেশে 
পা রাখার মাটি পেয়ে গেছে! আসমে 
বামপন্থী নেতৃত্ব যে কতটা অকর্মণা তাক 
প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৬৬-র খাদ)" 
আন্দোলনের সময় থেকে । জনপাধারণেষ 
স্বতঃস্ফূর্ত সেই আন্দোলনের নেঠতত 'দতে 
বামপল্থী নেতারা ব্যর্থ হয়েছিলেন! ভ্রন- 
সাধারণ আসলে নেতাদের চেয়ে অনেক 
দূর এীগয়ে যেতে রাজী ছিলেন, কন্তু 
নেতারাই প্রস্তুত 'ছলেন না। এই 
বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করা যায় না। 
বামপন্থী নেতারা 'ব*বাস করতেই রাজী 
ছলেন না যে, ১৯৬৭-র 'নর্বাচনে বাংলা- 
দেশ কংগ্রেসকে 'নর্মূল করে দেবে! কিন্তু 
বামপন্থী নেতারা 
ধক্যবদ্ধ না হতে পারার দরুণ কংগ্রেসের 
যতগাাঁল আসনে হারা উীঁচত ছিল, তাবু 
চেয়ে কম আসনে তারা হারল। ১৯৬৭-4 
যুক্তফ্রণ্ট তো বামপন্থী নেতারা করেন নি, 
জনসাধারণই তাঁদের যুত্তফ্রণ্ট গড়তে বাধ্য 
করোছিলেন। প্রথম যযল্তফ্রণ্ট সরকারের 
শতনের পর অবশ্য তাঁরা তাঁদের ভূল 
বুঝতে পেরোছলেন, ১৯৬৯-এর উপ- 
নির্বাচনে তাঁদের সাফল্যই যার প্রমাণ! 
কল্তু এই সাফল্যকে তাঁরা ধরে রাখতে 
পারেন ন এবং সম্পূর্ণ অরাজনৈঁতক 
কারণে 'দ্বতায় যুন্তফ্রণ্ট সরকারের পতি 


















সাপ্ডাতিক বস্ুন্মতী 


গ্রাহক হইবার নয়মাবল' 


তন মাসের কম গ্রাহক শ্রেণীভুন্ত করা 
হয় না। চাঁদা সর্বদাই আগ্রম দেয়। 


চাঁদার হার 
ভারতে (সডাক) 

বাংসাঁরক-. ১৮:০০ পঃ 
যান্মাসক-- ৯:০০ পঃ 
তৈমাসিক- 8:60 পঃ 

বিদেশে জাহাজে (সডাক) 
ধাংসাঁরক-- ৪০*০০ পঃ 
ান্মাসক_. ২০-০০ পঃ 
ব্ৰৈসাঁসক- ৯০:০০ পঃ 

বিদেশে বিমানে সেডাক) 
বাংসারক-. ১৭০০০ পঃ 
ষান্মাসক_- ৮৫০০ পঃ 
নৈমাঁসক_ 8২:০০ পঃ 


প্রত সংখ্যা নেগদ মূল্য) ৩০ পয়সা 





মহাৰাজ 


সুয় নিজলেও 
শচীন দত্ত 


“্মকুলার রায় 
মহা আতাঁথর বেশ মাঁটর প্রদীপ ফঃ য়ে নেভাও £ ঘর অন্ধকার, 
চর যৌবনের বপ্পব-দিশারা আগুনের আর্য ফট দিয়ে নেভাও ৪ পৃথবী অন্ধকার) 
আরো নিবিড় কর্ম-বদ্ধ, প্রশ্ন্তিমগ্ন। 

এমান-এক অন্ধকারের বিছানা থেকে ভুলে চোখের 
তাপস কাদের নাম? শপচুঁটি জলে ধ্য়ে উধর্ষমুখ আমাকে কে বলোছল 
দৌখান সে যুগ। -ওই দ্যাখ সূর্য। নতমুখ আমাকে কে বলোছল 
আশ্রম নেই এ যৌবন সাধনায় » চনে রাখ তোর জননী। 
দিংশাত বর্ষের কারাগৃহ প্রমময় চিরন্তন । 
আগ্নধোঁত বজ্াস্থতে লৌহ সংযোজন জননী জন্মভূ 


অত্যাচারের উৎসাদনে প্রবুদ্ধ_- 
দুবার বিদেশী-দেশী কলুষ 


উৎপ্মটনের চত্তচর্যা-সেই এক নাম তপস্যা। 


আমি চিনেছিলাম। 


জেনোৌছলাম সূর্য পিতা এবং 


কর্ম-প্রেমে শুক্তি-মন্নে আর এক তপস্যা 


চর যৌবন দিশারী 


কালাল্তকে 'নির্জিত করে যৌবনেরে 
আর এক নাম রাখেন চাঁরব্র-চারব্র:চাঁরত্র-শুধ। 


বহ; বিপ্রকীর রকধারা নিধি, 

কোটি কোটি হশরকদুযাত গল 
বিপ্রব-মানসীর 
সেই পারারারে.জন্তার স্নান? 


'এ-যে অর্থ নয়, বিড়দ্বনান্নয়, জৰালা:নয় 


অজ্ঞতার সকার অশ্রুতীর্থে 


নর্বাক মহাতাপদের পূণ্য 'বেদীম্লে। 


অন্তরাল- ফল্গ্ধরো বনে যায় 


"হা" কিছু আঁস্তত্বের অহংকার । 


আর শুনোছলাম 


.'দরসচুর হাতে -রন্দী সেই জননীর মাক্তির সর্ত সস - 


£ মৃত্যুই জশবন, জীবনই মৃত্যু। 


তব থাকে 


প্রদীপ ফ দিয়ে নেভাও £ ঘর অন্ধকার, 
সূর্য ফু দিয়ে নেভাও $ পৃথবাঁ অন্ধকার । 


'চেতনার -রাজ্যে থাকে 'জাঁবন-মত্যুর মহান: শিল্পী 


অক্ষয় অম্লান স্বাধীন :্ৈলোক্য 


“মহারাজ & 





ঘটল।-এই পতন ঘটার কোন ন্যায়সঙ্গত 
কারণ ছিল না এবং জনসাধারণকে তাঁধক- 
তর হতাশা ও প্রাতীকিয়াশশল নেতৃত্বের 
দিকে ঠেলে দেওয়া ভিন্ন আর ছুই করা 
হয় 'ন। এখন এ কথাটা কোন দল বা 
নেতাকে বলতে গেলে তাঁরা পত্রপাঠ 
দোষটা অপর কোন দল :ও তার নেতাদের 
ঘাড়ে চাঁপয়ে দেবেন, "যা তাঁরা দিয়ে 
থাকেন, 'িল্তু সেটা 'কোন "কাজের কথা 
ছিল, তার অপমৃত্যু ঘটানোর দাঁয়ত্ব কোন 
: বামপল্থধী দলই-তা ঘোর লাল, লাল, 
' ফিকে লাল, গোলাপী যে দলই হোক না 
' কেন_অদ্বাঁকার করতে পারেন না। 


I এগার ॥ 


এর ফলে পাঁশ্চমবঙ্জোর জনজ্বনে যে 
হতাশা নেমে এসেছে, তা যুবস্মাজের 
একাংশকে আঁনবার্ধভাবে উগ্রপম্থদ করে 
তুলছে এবং বলাই বাহুল্য, এই ক্রিয়া- 
কলাপকে রোধ করার “ক্ষমতা “সরকারের 
নেই। আইন করে, পুলিশ-নিল্িটারী, 
স-আর-পি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান 
হবে না, "সমাধান হবার পথ এএকটিউ, তা 
হচ্ছে বতর্জান সমাজ থেকে হতাশা ও 
হতাশ্যর কদরণগর্থালতে দূর কবা, "যা 


করতে -পেরেছিল। 


এমন একটা সময়ে উপনীত হওয়া গেছে, 
ব্যাপক সাজ্ীরর, হোঁমওপ্যাথ ওষুধে 
কাজ হবে না, অথচ বর্তমান শাসনব্যবস্থা 
এর চেয়ে বোশ দিতে অপারগ ! স্বাধীনতার 
চাব্বশ বছরে পা দিয়ে আমরা একট; এমন 
নৈৌতিক, অর্থনৌতিক ও সামাঁজক সত্কট 
তীব্রতম হয়েছে, তা বিস্ফোরণের আকার 
নেবার "পথ খুজছে অথচ পাচ্ছে না, 
বপ্পবের মুহুর্ত প্রস্তুত, অথচ তার 
এঁদকে শাসকশস্করও 
জোর নেই। সোজা বাংলায়, ষা হচ্ছে, 
হতে দাও, এই নীতি অবলম্বন করে সকল 
তরফই চলছেন। কিন্তু এভাবে চলতে 
দেওয়াটা কতদূর সংগত হবে? সময় 
হিসাবে তেইশ বছর বড় কম নয়। রুশ- 
দেবার মত শান্ত অর্জন করোছিল এবং 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এ প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষাত 
সহ্য করেও যুদ্ধান্তের িছুকালের মধ্যেই 
নিজেকে প্রথম শ্রেণীর শল্তিতে পাঁরণত 
আভ্যন্তরীণ বাবস্থচ 


৪৬৬ 


কতটা জোরাল 'ভাঁত্তর উপর স্থাঁপ্ত 
হলে এটা সম্ভবপর হয়ঃ বিপ্লবের তেইশ 
বছরের মধ্যে তারা যাঁদ গনজেদেব অর্থ" 
নীতিকে এতটা জোরাল ভাত্তর উপর দাঁড় ' 
ও অক্ষমতার ইতিহাস বললে কিছ; ভুল 
হবে কিঃ বিপ্লবোস্তর সোভয়েট 
রাঁশয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের 
চেয়ে কিছু ভাল ছল না, বরং আঁদকতর 
খারাপ ছিল। গৃহযুদ্ধ, প্রাভীবপ্লব, ! 
বিদেশ আরুমণ-সমস্ত কিছুকে মাকা- 
বিলা করে তাদের অগ্রসর হতে হয়েছে, | 
বরং অত্যন্ত শনন্নমানের জাবনষান্রা, 
অনাহার-অধাহার, অপদীম্টজ্ানিত বাগ, ' 
এতাঁকছ? সত্বেও তারা যে আন্দাজ পারি গ্রম 
করে, ব্যাক-ডেটেড যন্ত্রপাতি নিয়ে একান্ত 
প্রাতকূল পাঁরবেশে তারা যে পণা তৈরি 
করে, তা মোটেই নিম্নমানের নফ। অগ্র্... 
গত তেইশ বছরে অতুলনীয় এই মানব- ' 
শান্তর প্রচণ্ড অপচয় ঘটা ভিন্ন আর 
কিছুই হয় ?ন। 

এচবে!, 





কাপাসাটিয়া 


৬11৬৭ 
প্রিয় শামস দোহা সাহেব, ; 
এক সময় আপনার সাঁহত আমার 
পাঁরচয় ছিল। আপান যখন 1. G. P. 
ছিলেন, তখন ডি আই গজ, এফ, আর, 
খন্দকার সাহেবের মারফং আমাকে সংবাদ 
শিয়া আপনার সহিত দেখা করার সুযোগ 
দিয়াছিলেন। আমি পাকিস্তানেই আছি, 
বর্তমানে আগার বয়স ৭৯ বৎসর 
আপাঁন খাদ্যমন্ত্রী, আঁধক খাদ্যশস্য 
ফলানের চেষ্টা কাঁরতেছেন, এজন্য 
আপনাকে ধন্যবাদ! এখন খাদ্যশস্যের 
অপচয় সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
কাঁরতোছ। এ সম্বন্ধে কয়েক মাস 
পূর্বে আমি Secretary Flome, 
Dacca যে চিঠি দিয়াছ, এই সঙ্গে 
সাহেবর নিকটও একখানা চিঠি 'দয়া- 
ছিলাম এবং ইহাও িলখিয়াছিলান, গর 
দিয়া ক্ষেত খাওয়ান এবং ক্ষেতের ধান 
কাটিয়া লইয়া যাওয়া বন্ধ করা কঠিন 
জয়, ইহাতে অর্থবায়ও হইবে না। শুধু 
থানার উপর কড়া সাকুলার দেওয়া 
€১) গর দয়া ক্ষেত খাওয়ান এবং ক্ষেতের 
ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া গুরুতর অপরাধ 
বাঁলয়া গণ্য হইবে। (২) এরুপ বাবস্থা 
করা. এ শ্রেণীর অপরাধীর ২০০, টাকা 
অর্থদণ্ড হইবে। €৩) যে থানায় এই 


শ্রণীর অপরাধ বন্ধ হইবে না, সেই থানার ॥ 
আফসারকে অযোগ্য মনে কাঁরয়া প্রমোশন | 


মন্ধ করা হইবে। 73. D. মেম্বাব এবং 
গ্রামে কাহারা এই শ্রেণীর অপরাধ করে। 
হারতে হইবে। আম গভর্নরের পত্রের 
উত্তর পাই নাই, ক্ষেতের ধান কাটিয়া 
লইয়া যাওয়া এবং গরু দিষা ক্ষেত 


খাওয়ান বন্ধ হয় নাই। কয়েক দিন পূর্বে | 


আমার একটা বড় আউস ধানের ক্ষেত, 


অনেকটা অংশ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। 


আম পর্বের ন্যায় থানায় লাখত | 
এজাহার দিয়া যাইতেছি, ফল বিছুই | 


হইতেছে না} 








সংখ্যালঘুরা {ক অবস্থায় আছে তাহা 
প্রোসডেন্ট বা আপনারা জানেন না। 
প্রোসডেণ্টের উচিত সংখ্যালঘুদের নেতৃ- 
দ্থানীয় লোকদের সাঁহত আলাপ কারয়া 
তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানা। শুধু 
তাহাদের উপর দোষারোপ করিলে চাঁলবে 
না, প্রকৃত অবস্থাও জানতে হইবে। 
প্রোসডেন্টের সহিত দেখা করার কোন্‌ 
শ্রেণীর লোক সুযোগ পায়? মেরুদণ্ডহীন, 
তথাকাঁথত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা- 
দের সাঁহত দেখা কারিয়া লাভ নাই! 
প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে ধাঁরেন্দ্নাথ 
দত্ত, নেলী সেনগ্প্তা, মনোরঞ্জন ধর এবং 
আমার মত লোকদের সাঁহত দেখা কাঁরতে 
হইবে। আমার ইচ্ছা ছিল প্রোসভেপ্টের 
নিকট ডেপুটেশন যাওয়া এবং মেমো- 
রেপ্ডাম দেওয়া। অবশ্যই আপাঁন ইহা 
বুঝেন, ঘোড়া ধডত্গাইয়া খাস খাওয়া 
চলে না। 

আম ১৯৬৪ সনের পূর্বে গভর্নারের 
সাঁহত দেখা কাঁরয়া পূর্ব পাকিস্তান 
সংখ্যালঘু কনফারেন্স ডাঁকয়াছিলাম। 
সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গার জন্য তাহা চহ নাই। 





প্রকাশিত হলো 


পয়ে জামরা শ্রীযুক্ত ধশয়েন্দ্নাথ দতের 
নেতৃত্বে-বিভিন্ন জিলার ২২ জন গ্রাতনিধি 
রেন্ডাম দিয়া আঁসয়াছিলাম। ফল অবশ্যই 
ঁকছ; হয় নাই। 
সংখ্যালঘুরা চায় শুধু নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা, তাহারা শান্তিতে বসবাস কাঁরতে 
চায়, তাহারা চায় নাগাঁরক অংধকার। 
সংখ্যালঘুরা সরকার-ীবরোধী নয়। তাহারা 
জানে একমান্ত গভর্নমেন্টই তাহাদিগকে 
রক্ষা কারতে পারে৷ সংখ্যালঘুদের সরকার- 
ধবরোধী কোন কাজ করার ক্ষমতা নাই। 
আম এ যাত্রা জেলে তৃতীয গ্রেণীর 
ব্যবহার কাঁরতে দেওয়া হয় নাই. জেলে 
আমার স্বাস্থ ভঙ্গা হয় এবং ভগ্ন- 
স্বাস্থ্যের জন্য মানত পাই। আমি 
চাকৎসার জন্য ঢাকা দুইবার যাই। প্রথমে 
ডাঃ হকের চাকৎসাধীনে 'ছিলাম। 
বর্তমানে ডাঃ রবের চাকংসাধীনে আছি। 
আমি এ যাত্রা জেল হইতে বাঁহর 
হইয়া গত ৮ মাসের মধ্যে গভননরের 
সাহত দেখা করার জন্য ৪ খানা চিঠি 
ধদয়াঁছ, গভর্নারের মিলিটারী সেরেটারীর 
ধ্নকটও ৪ খানা চিঠি দিয়াছ, গভন্ণারের 
সাঁহত দেখা করার ব্যবস্থা করিয়া দিতে, 
কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। আমার 
উদ্দেশ্য ছিল গভর্নারের সাহত প্রথম 
আলাপ কাঁরয়া পরে 'বাভনন দিলার 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু নেতস্থানীয় 
লোক লইয়া সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্বন্ধে 
আলাপ-আলোচনা করা। 
একবার আপনার সহিত দেখা করাৰ 
সুযোগ পাইলে সখা হইতাম। | 


ইতি 
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॥ একুশ £ 


মনীশদা ' এসৌছল ঘোষ সাহেবের 
কাছে। কী জর্দীর. আলোচনা চহাছল 
দুজনের! বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাতের 
কাজ নামিয়ে টলব বেরুতে যাচ্ছিল, 
মনীশদা বললে, “একটু বোসো "টুল, 
তোমায় লিফ্‌ট্‌ দেব 

মন্দ কী--বারো আনা রাস্তার বাসের 
বাঁকীন বেচে যায়, ক'টা পষসাও। 'পার্টি- 
শনের ওপার থেকে গ'দের কথা কানে 
আসাঁছল, কোন্‌ এক কারখানা, ফ্যাক্টরী 
আইন, লক-আউট, কোম্পানীর 'ঁলকুই- 
ডেশনে যাওয়া-_এইসব “নিয়ে খুব বিব্রত 
আর উত্তৌজত ছিলেন দ'জন। 

ওদের ইউনিয়নের অন্ততঃ জনাতনেক 
পারেজেব্ল্‌২- ঘোষ সাহেব বলধছলেন। 

শকন্তু সাহসে কুলোবে -না-” মনীশদা 
বলাছলঃ 'যে-রকম আগুন 'হয়ে আছে 
লেবার! একটু আঁচ পেলে একেবারে 
জ্যান্তে কবর 'দয়ে দেবে? 

“ওরা আজকাল কবর দেওয়াটা খুব 
পছন্দ করছে _ঘোষ সাহেব ঠাট্টা কর- 
'শিছলেনঃ ‘সব সময় বলছে, এই ম্যটিতে 
কবর দিন। কন্তু হিন্দুরা তো কবরে 
যেতে আপাঁন্ত করতে পারে” 

‘সে ব্যবস্থাও আছে। পদাড়য়ে মারো, 
পুড়িয়ে মারো_ এটাও খুব ফেবারিট 
শ্লোগান! 

এসব টুল; শুনাছল, শুনাছল না। 
বাইরের রাস্তায় গাঁড়র আওয়াজ বাড়াছল 
ক্রমশ, এখন সব ঘরে 'ফেরবার তাড়া। 
আর ঘণ্টা দেড়-দ:ই বাদে এমন ব্যাতব্যস্ত 
হাইকোর্ট পাড়া একেবারে ঝিমিয়ে যাবে। 
তার এাঁদকের জানলা দিয়ে বিশাল লাল 
বাঁড়টার যেটুকু দেখা যায়, তার ওপর 
এখন ছায়া ঘন হচ্ছে! এ ঘরে আলো সারা 


সুযোগ ৷ 


কাঁদত-কছই আসত-যেত না! 
কোথাও ছিল মা, কোনো স্বপ্নের মধ্যেও . 


[ পূৰ্বান্যব্যীত্ত ] 


দন অবলেই--দুপ;রে তার অস্তিস্ব ভালো 


করে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই 


কোণায়, র্যাকের আশেপাশে ছায়ার ছক 
কাটছে এখন। বেলা একট; একটু করে 
গড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো, কাগজ 
আর ক্লান্তির গন্ধে ভরে উঠছে ঘরটা। 

মনীশদার কথা চলছে-চলছেই। 
টুলুর হাই উঠতে লাগল অনসাদে। 
বৌরয়ে বাস ধরলে এতক্ষণে ভবানশপৃরে 
পৌঁছে যেত সে। কিন্তু মনীশদা বসতে 
বলেছে। বসাই যাক্‌। 

উঠে টাইপরাইটারটার সামনে. গিয়ে 
বসল। অল্প অল্প 'শখছে, সামান্য 
স্পীড আসছে। উৎসাহটা এ-সময়ে একট? 
বোশই থাকে। হাতের আওুলগনলো 
এখনো সেট হয় নি, প্রায়ই দেখে দেখে 
টেপাটাঁপ করতে হয়। 

বাঁকা চোখে তাঁকয়ে হেড ক্লার্ক 
মধ্যে মধ্যে বলেন, 'মোশনটার বারোটা 
তো তুমিই বাজাবে দেখাঁছ। -দয়া করে 
ভেঙো না-এখন আবার রোগংটন 
কোম্পানীতে গণ্ডগোল যাচ্ছে 

হেড ক্লার্ক বোঁরয়ে গেছেন, এই 
টুলু সেশনে কাগজ চাপয়ে 
যা খাঁশ টাইপ করতে লাগগল। 
_. এস-ডাবল-এীপ-এন-এ, এসনডাবলদ 
এ 

স্বপ্না! 

টুলুর আঙুল থেমে গেল । ঘুরে-ফিরে 
ওই নামটা । এই পাঁচ-সাতটা বছর তো 
বেশ ছিল, আড্ডা মেরে, ইয়ার্ক 'দিষে, 
বখামো -করে চমৎকার কেটেছে। তখন 
কিছুই মনে পড়ত না। বাঁড় ফিরলে 
দাদা চ্যাঁচামেচি করত এক-একাঁদন, মা 
স্বপ্না 


৪৬৮ 


সোজা ক্যাশ দারুণ .আকীসডেন্ট ৷ 


না! শকল্তু তারপরে 'দীদর পাল্লায় পড় 
বার আগে সেই হাজত-_ একজন কনস্টেবল 
কয়েকটা থাপ্পড় মেরেছিল, দারোগা দুটো 
লাথি বাঁসয়ৌোছিলেন_ আর হাজতের সেই 
দূগন্ধি। মার খেয়ে ফ্যাক-ফ্যাক করে 
হেসোছল কার্তক, ফণী গোঁগোঁ করে 
বলোছল, "সালাদের একবার রাস্তায় জুৎ- 
মতো পেলে" আর লঙ্জায়, দুঃখে, 
অপমানে টুল: সারা রাত ঘ্‌মোজে পারে 
{ন। যত কামড়েছে মশায়, মনের ভেতরটা 
জবলেছে তার চাইতেও বোঁশ! 

ধরে। এমন সময় দদি। নিজের মধ্যে 
একটা কিছু ঘটে 'গয়োছল 'নিশ্চয়, না 
হলে হঠাৎ এমন ভালো ছেলে হওয়ার 


সুবুদ্ধি জাগল কেন তার! আর তখন 
স্বপ্না ফিরল! 

স্বপ্না ফিরল! 

এই মেয়েটা তাকে ভালোবেসে ফেলে* 


ছল। সেই ছেলেবেলার ভালোবাসার যাগ 
মানে থাকে কোনো। কবে কথাটা প্রথম 
জানা শিয়োছল--কবে? 

[-ইস, তুমি কী ভালো অঙ্ক কষত্তে 
পারো টুল্দা! কত তাড়াতাড়ি ! | 

'অন্ক তো ভালো করেই শিখতে হবে! 
নিখুত চুলচেরা 'হসেব জানা চাই. যন্দ্র 
পাত চেনা চাই। না হলে তো একেবারে 

সে কি! কিসের ক্ল্যাশ! “কিসের 
আযক্বিসভেন্ট 2 

বারে, আই-এসাঁস পাশ করে আমি 
পাইলট হবো যে! জানিস স্বপ্না, দমদমে 
একটা একাঁজাবশন করোছিল একবার, 
আমি দেখতে গিয়েছিলুম? এরোপ্রেনের: 
এগা্জাবশন। মানে ঠিক এরোল্লেন নয় 
-নানা রকম প্লেনের এঞ্জন, তার যন্ম- 
টন্ম সব দৌঁখয়োছিল। কত যে সব সুক্ষ 
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ব্যাপার না-দেখলে তোর মাথা একেবারে 
ঘরে যেত। সেই দেখেই তো আমার 
মনে হল যে, আমাকে পাইলট হতে হবে। 
আর অঞ্কে মাথা না থারুলে, সব গহসেব 
করে, বুঝে প্লেন না চালাতে পারলে, 
ব্যাস হয়ে গেল 


‘না টুল্‌দা, না। তোমার পাইলট হয়ে 


কাজ নেই? 

‘কেন রে, কত সম্মানের কাজ। তা 
ছাড়া ভেবে দ্যাখ--কিরকম  ্রালং! মেঘের 
ওপর দিয়ে ভেসে যাঁচ্ছ__পায়ের তলায় 
দেখতে দেখতে ভারতবর্ব ছাঁড়য়ে একে- 
বারে লন্ডনে পেশছে গেলুম ” 


আযক্িপডেন্ট হবে কেন! আর কত লোকই 
তো পাইলট হয়৷ 

হোক গে। তুমি চালাতে যাও না 
প্লেন, তার আগে আমি মরে যাব।, 

তুই মরে যাব কেন?’ 

'আমি- আম যে 

বাকীঁটা চোখের জলে মিলিয়ে গেল, 
তারপর ৷] 

টুল টাইপ-করা কাগজটার দিকে চেয়ে 
প্ইল। এস-ডবল্‌-এ--স্বপ্না। না, এখনো 
যে সব সময় ভাবছে স্বপ্নার কথা, তা নয়। 
কিন্তু কোথায় জাঁড়য়ে গেছে মনের ভেতর, 
একটা সুরের মতন খিন'ঝন করে বুকের 
মাঝখানে কাঁপতে থাকে কখনো কখনো । 
আর বিশেষ করে সোঁদন, সেই কার্তক 
সার তার দলবলের হাতে পড়বার সময়. 

মনীশদা ভাকলঃ ‘টুল, চলো? 

'আসাঁছি মনীশদা ৷? 

মোশনটা বন্ধ করে টুলু উঠল। টাইপ- 
ঘাঁচ্ছল, কী ভেবে ভাঁজ কবে নিলে নিজের 
পকেটে! 

ঘোষ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে 
ফোলিয়ো-ব্যাগটা হাতে টেনে নিয়ে পিছে 
গপছে চলল। এখানে আর মননশদা তার 
ভণ্নীপাঁত নয়_তার মনিবের বন্ধু 
এখানে মনণীশদাকে আলাদা সম্মান করা 
উচিত, সে সঙ্গে থাকতে ভারী ব্যাগটা 
তাকে বইতে দেওয়া যায় না। 

খসশড় দিয়ে নেমে ঘোষ সাহেব 
নিজের গাঁড়র দিকে এগোলেন, মনীশ্দার 
সঙ্গে টুলু উঠল তার গাড়িতে । কিছুক্ষণ 
ব্যন্জার মুখে চুপ করে মনীশদা স্বগতোন্তি 
করল£ আ-দিস লেবার-ট্রাবাল! বাংলা 
ঢ্শে একটা ইন্ডাস্ট্রিও আর থাকবে না! 


দাপ্ডাহিক বসত 


টল: চুপ করে.-থাকল। তার কিছ" 
' বলবার নেই। এসব ভাবনার ভার সে বইতে 
পারে না_ ওগুলো দাদার এন্তয়ারে। 
লেবারের জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই 
তার! 

‘লেবার মুভমেন্ট নয়_স্রেফ ইতীনয়ন- . 


এখন জগবনকে বদলাতে চাইছে; ' এখন 
. সাত বছরের সমস্ত অপচয়গুলোকে তার 
. মুছে ফেলা দরকার; এখন আবার রক্তের) 
4 ভেতরে সর তুলেছে স্বপ্না, অপ বয়সে, 
* বয়ে-যাওয়ার আগে যে স্মরটা তার মনকে 
খানক নেশার মধ্যে তাঁলয়ে রাখত! 


বাজী । চমৎকার হয়েছে এই হ্যন্ত্ণ্ট.. 
সরকার! যুক্তফ্রন্ট মানেই চোদ্দ দলের * টুলু একবার ঠোঁট চাটল। 
লাঠিবাজী। যেমন করে হোক নিজের 4টি “আমি প্রাইভেট পাশ করবার কথা 
শার্ট বাড়াতে হবে। ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা ভাবাছ মনীশদা ৮ 
বোঝবার দরকার নেই, ডিম্যান্ড কতটা 'এ “তাই নাক? 

' আরম্ভ করে দেব? 


স্ট্রাইক কল দিতে পারলেই পপ্লারাট! 


ইম্‌পাঁসব্‌ল্‌! দিস প্রাভন্স অব ওয়েস্ট 
বেঙ্গল ইজ ডুম্‌ড্‌!' 

টুল; তেমান চুপ করে রইল 

মনীশদা-একটা সিগারেট ধণ্রয়ে-_ 
ভুরু কুচকে চেয়ে থাকল বাইরের 'দিকে। 
জনসভা! চৌরঙগীর ট্র্যাফক চলছে, তার 
আওয়াজ ছাঁপিয়েও মাইকের গর্জন কানে 
আসে। 


টর্যাফক হাল্কা হয়ে আসছে। বাতাসে 
দক্ষিণের অজন্রতা। ঝরা পাতা উড়ে উড়ে 
আসছে পথের ওপর। 

একটু চুপ করে থেকে মনশশদা বললে, 
*কাজকর্ম কেমন চলছে?’ 


'যাঁদ এক-আধটা পরাক্ষাও দত, তা 
হলে অনেক বেটার জায়গায় দেওয়া যেত 
তোমাকে। আজকাল এসব কোয়ালি- 
শফকেশনে বেয়ারার কাজও জোটে না। 
নেহাৎ ঘোষ আমার বন্ধু বলেই--, 

অপমানের একটা কাঁটা টের পেলো 
টুলু । ঠিক কথা, মনীশদার অনগ্রহের 
সীমা নেই। কিন্তু অনগ্রহ বিন করেন 
বার বার সেটা তান মনে কাঁরয়ে দিলে 
ভালো লাগে না, কেমন স্বাদ হয়ে যায় 
সব। তখন বলতে ইচ্ছে করে-দরকার 
নেই আপনার দয়ায়, ওটা বরং *ক্ষ'রয়েই 
নিন আপাঁন। 

কিন্তু বলা যায় না সে কথা । মনীশদা 
এ নিয়ে বোধ হয় বার-স্যতেক তাকে মনে 
কাঁরয়ে দিল, তবুও বলা যায় না। টুল 
| ৪৭০ 


(ইচ্ছে নিশ্চয়ই আছে, তবু এখনো 
কোঁচং ক্লাসে ভার্ত হওয়া গেল না। অথচ 


* ম্বাওয়া-আসার রাস্তার ধারেই তো ক'টা 


টিউটোরিয়াল হোম পড়ে! কাঁ যে হচ্ছে, 


কোনোমতেই আর সময় পাওয়া যাচ্ছে না!) . 


মনশ সামান্য 
আঁবশ্বাসের হাসি। 
‘সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু 
পড়াশুনোর এনার্জ আছে এখনো? যে 
দলে মিশোছিলে ! 

এনার্জ আমার আছে মনীশদা। তবে 
আঁফসে কাজের যা চাপ 


একটু হাসল। 


তাকালো। হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল মুখটা । 
'পারশ্রম না করলে মাইনে দেবে কেন 
তোমাকে? আর পাঁরশ্রম না কবা ছাড়া 
কোন্‌ যোগ্যতা তোমার আছে ?' 
আবার সেই অপমানের আঘাত! 
আসতে চাইীছল, একরাশ তাঁক্ষ] বিরান্তি 
মনের ভেতর 'দিয়ে বয়ে গেল টুল:র। 
বলতে ইচ্ছে করলঃ 'বার বার শোনাচ্ছেন 
কেন ওভাবে, গাধার মতো খাটুন আর 
হেড্‌ ক্লাকের সারা দিন দাঁত খিচনর 
পরে ওই মাইনের মাম্টীভক্ষা আমি চাই 
মা। কাল থেকেই দেব ঘোষ সাহেবের 
চাকার ছেড়ে ৮ 

কিন্তু, এখনো, এত অসহ্য হলেও বলা 
যায় না। জীবনটা বদলাতে হবে তাকে। 
স্বপ্না এখনো তাকে মনে রেখেছে স্বপ্নার 
জন্যেই তোর হতে হবে তাকে। 

নেবা গলায় টুল বললে, ‘তা ঠিক” 


মনঈশদা তেমাঁন শন্ত ভঙ্গিতে বললে, 


“কাজ করো, কাজ! খাটো! এসব কমপ্সেন 


কখনো তুলো না। আর মনে রেখো, ঘোষ 


নেহাৎ মার্স গ্রাউণ্ডেই তোমায় ঢাকার 
দিয়েছে, আমার 'রলোঁটভ না হলে--ঃ 


৫! 


কেন না, তেমনি আছে সহ 
মরা নদ, 
শুকনো খাল, ভাঙা সেতু 
সব তুমি পাবে পথে। 


ই...লাউয়ের সীমের জাংলা, 
দূগ্ধবতী গাভী, 


(আগের মতন দুধ দেয় না যাঁদও) 


দেখবে রয়েছে মাঠে বাঁধা) 


৩...আতিবৃষ্টতে, অনাবাণ্িত্বে মাঠের ফসল মারা যার 


শফ রছর! 
চড়া সুদে 
অথবা বকেয়া খাজনায় 
নেই আর 


টুল আর কথা বলল না, কেবল 
একটা হাতের মুঠো তার শন্ত করে 
অথউটাকে আঁকড়ে রাখল। মনাশদার 
গ্াঁড়তে ইহজীবনে আর কখলো লিফট 
নেবে না 'সে। এর চাইতে বোঝাই বাসের 
পান্দানীতে প্রাণ হাতে করে ঝুলতে 
ঘুলতে যাওয়া অনেক ভালো। 

আর-জ্যাটার্ন অফিসের এই চাকার 
"ছাড়া ভদ্র জশীবকার আর ক পথ নেই 
“কোনো? এর চাইতে রাস্তার মোড়ে 
মোড়ে খবরের কাগজ বক্র করলে কেমন 
হয়! 

মনীশ বলাছলঃ ‘গোটা নাগাল 
জাতটাই ধা হয়েছে-পারপ্রম করতে 
হলেই- 

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল 
চল্‌ গলার ভেতরটা যেন কেমন পাকিয়ে 
শ্াকিয়ে উঠছে, তার কান্না পাচ্ছিল। 


গাঁড়টা বাঁড়র সামনে পেশছোনোর 


'এল দিদি। 
চেহারা 


একেবারে পাগলের মতো 


.যাঁদ আসো, পথ চিদ্সে নিতে হাৰ না কছিই দোঁর। 


ক্কায়গ্বল হরু 
(শ্রীশতলদাস ভোয়ারদার-কে? 


৪...তোমার সেই পালোয়ান ফজ: শেখ, 


দিনের পর দন 
একবেলা জাধবেলা খেয়ে না খেষে 
হাঁরয়েছে পোশর উদ্দামতা : 


এখন সে 


ঘায় না কোথাও 
বাঁজ রেখে আর লড়তে! 


“থেকে চা খেয়ে যাবে ॥ কিন্তু এখন আর 
চা খাওয়ার প্রশ্ন নয়- ভয়ে থমকে গেল 
সজনে । 

'মনীশদা কাঁপা গলায় বললে, ‘আম 
ঘোষের আঁফসে গিয়েছিলুম, কাজ ছল! 
ধকন্তু ব্যাপার কী? অমন করছ কেন 
উমা?’ 

" বৃদাদ এবার চিৎকার করে কেদে উঠল। 

ণটনাঁটনকে পাওয়া যাচ্ছে না? 
"মুখ উপক মেরেছে তখন। 

মনীশ আর টুল পাথর হয়ে দাঁড়য়ে 
থাকল 'কিছুক্ষণ। শাদা হয়ে গেল মনীশের 
মুখ, থর থর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট। 

“কী বলছ তুম? পাওয়া যাচ্ছে না 
মানে? 

পাওয়া যাচ্ছে না-স্কুল থেকে সে 
ফেরে নি। স্কুলে নেই, তার বন্ধুদের বাঁড় 
কোথাও যায় নি।-উমা কাঁদতে কাঁদতে 
বসে পড়ল মাটির ওপর £ ‘ওগো, কোথায় 
গেল আমার মেয়ে-ফিরিয়ে আনো--ষেখান 
থেকে "পারো $নয়ে এসো তাকে 

৪৭১ 


$...তবু দেখতে পাবে তুমি (যাঁ আসো) 


দাদি এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম$ 
আঁবকল আরো দশজন বাঙালী মেয়ের 
মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলঃ 


'সানো- 


[ক্রমশ 4 








জ্ঞানাপপাসাতেই চিরদিনের জন্য 
{নবোদত। অবশ্যই এ কিশোরের স্বপ্নভঙ্গ 
হয়োছল, কেন না তাঁর পতা মন্দের জন্য 
যে গাভী দান করেছিলেন, সেখানে চাতুরী 


এবং ফাঁক ছিল। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেও 
নাঁচকেতা কিন্তু তাঁর বিশ্বাসকে ত্যাগ 


করেন নি। সম্মখের তমসাকে. যায তাঁর 
পিতার অজ্ঞানতা, সম্পূর্ণই আঁতরুম করে 
{তাঁন আরো বহন্দুর অগ্রসর হয়েছিলেন; 
কেন না, তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল। 
সম্ম্খে উপস্থিত করার তআঁধকাব শুধু 
প্রীতীষ্তত করার চেয়ে অজ্ঞাত সত্যকে 
জানবার পিপাসা আঁধকতর আর্ত: এবং 
যাঁর জীবনে অন্তত একবার স্বগ্রভঙ্গ 
হয়েছে, এমন স্বপ্ন, যা তাঁর নিজস্ব 
আঁস্তত্বের তুলনায় অধিক মূল্যবান। 
{বিশেষ করে আম ক্বপ্রভঙ্গ কথাটির 
ওপর জোর 'দাঁচ্ছ এই কারণেই যে, অত্যন্ত 
প্রয় কোন স্বপ্ন ভেঙে চোৌঁচর না হলে 


"হয়তো নাঁচকেতাও তাঁর জ্ঞাত 


কোন মানব জশীবত অবস্থায় মৃত্যুর 


মৃখোমথ হতে পারে না। অবশ্যই, 
অনুরূপ আঁস্থর, প্রায় উন্মাদ হয়ে 
যাওয়ার মুহর্তেও যান বিচালত হন না, 
এবং অত্যন্ত ধৈর্য ধরে যমকেই বারবার 
জিজ্ঞাসা করেন, ‘এই মৃত্যুর পর কোন্‌ 
জীবন?’ -তানি আমদের নমসা এবং এই 
কারণেই, আমাদের কাছে প্রশ্নকর্তার যে 
চেহারাটি ভেসে ওঠে, তা একজন তাভিজ্ঞ 
মানুষের, যাঁদও জ্ঞানলাভের ?প্পাসায় 
[তান শিশুর মতই সরল হতে পারেন। 
1 দুই ॥ 


এমন কয়েকজন মান্ষকেই আম 
কল্পনা করতে পার, যাঁদের সঙ্গে নাঁচ- 
কেতার তুলনা করা যায়। অবশ্যই কিশোর 
জ্ঞাত সত্যকে প্রাতীষ্ভত করার জন্যই 
[তিনি নিজের জীবন বাজি রেখোঁছলেন। 
সত্যকে 
মর্যাদা দেবার জন্য ' নিজের আস্তিত্বকে 
বিপন্ন করোঁছলেন, কিন্তু আমরা আন 
তাঁর মনে অন্য গভীর প্রশ্ন ছিল। আমার 
বিশ্বাস, এই প্রঙ্ন, যা অজ্ঞাত সত্যকে 
জানবার পিপাসা, সুকান্তর তৃলনায় 
সভাষের চারিত্েই আঁধকতর নিত ছল, 
টি ক্রমেই তাঁকে জ্ঞাত 
সত্য থেকে দূরে অন্য কোথাও নিয়ে 
যাচ্ছে। আমি জান না, ইতিমধ্যেই 
জুভাষের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্রাটতে কোন- 
রূপ ির্‌ ধরেছে কি না। তান কখনো 
এমন কোনো দৃশ্য দেখেছেন ক না, 
পিতার সমান শ্রদ্ধেয় ব্যান্তরা যজ্ঞ করছেন 
এবং যজ্ঞের দানস্বরূপ তাঁরা যা দিচ্ছেন, 
তা নিজেদের হংপন্ড নয়, মৃত পশ্হ 
দের অস্থ আর পঞ্জর, যাদের মূল্য কানা- 
কাঁড়ও না? 
- ৪৭২ 


এহ ভয়ঙ্কর দ্য সংকান্তকে চাক্ষাষ 
দেখতে হয় নি; তার আগেই তিনি এই 
পৃথিবী থেকে বিদায় 'নিয়েছেন। 'কন্তু 
তাঁর জাঁবতকালেই দেশকে দ টুকরো 
করার চাঁৎকার ও হুল্লোড়, যা এক বিরাট 
যজ্ঞশালার হৈ-হল্লাকেও ছাঁড়য়ে যায়, 
নানা দিক থেকে শুরু হয়ে গগয়োছল॥ 
সেখানে যাঁদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে উদ্ৃতে 
নেতৃব্ন্দ। সুকান্তর মনে এই নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ বা প্রশ্ন ছিল না, 
বরং তাঁর পাটির ওপর অগাধ বিশ্বাস 
ছিল। আগস্ট বিপ্লবের প্রাতি পার্টর 
অস্বাভাবক অনীহাতেও 'তাঁন 'ব্চালিত 
হন নি। যাঁদও সৌঁদনকার স্বাধীনতা 
যন্তে তাঁর কমিউীনস্ট পার্ট উলঙ্গ 
বৃভুক্ষ: বশ্টিত স্বদেশবাসীদের, অর্থাৎ 


যারা স্বদেশর সর্বহারা, তাদের ক কি- 


মূল্যবান দ্ুব্য-সামগ্রী দান কবোছল, তা 
একমাত্র চিন্মোহন সেহানবীশের মত বিজ্ঞ 
লোকদেরই আজ্ঞ গবেষণার বিষয় ॥ 
॥ তিন ॥ 

আঁম তাই নাঁচকেতার মত মুখের 
সন্ধান কাঁর অন্য আভিজ্ঞ মানুষদেব মধ্যে 
যাঁরা দ্বিখাণ্ডত জল্মভষর যন্ত্রণায় 
জাঁবত অবস্থাতেই মৃতুার মুখোমুঁখ 
হয়েছেন; অথবা 'বিপ্রবকে ত্বরান্বিত করার 
তখনই অধ্কৃরিত হবে না এই .কাঁঠন সত্য 
জেনে নিয়ে যাঁরা দেশের বাইরে ১বাধীন 
সেনাবাহিনী গড়তে চেয়েছেন এবং সেই 
চেষ্টায় প্রাণ পর্যন্ত আহত দিয়েছেন। 


আমার অভাম্ট মানুষ খাঁণ্ডিত £িয়েত- --* " 


নামের পাহাড়ে-জঞ্গলে মাইলের পর মাইল 
হেটেছেন। একবার তাঁর স্বপ্পেব মৃত্যু 
হয়েছে; কিন্তু এ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর 
বিশ্বাসেরও পুনজন্ম হয়েছে, যে "বাস 


OEE Ca 


-. + দিন একত্রিত করোছিলেন। 


মানষ এবং মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ সম্ার্পত। 
হয়তো [তাঁন' দেশ দ্ৰিখান্ডত হবার 
আগেই প্রাণ বিসঞন দিয়েছেন, অন; এক 
স্বাধীন দেশের মাটিতে, ভিয়েতনামের 
মান্ষাঁটর চেয়ে অনেক বৌশ তিস্তা 


বকে নিয়ে, কিন্তু তাঁরই মত নিজের 
'প্রত্যয়ে অটল 


থেকে। আবার, এমনও 
তো হতে পারে, দ্বিখাণ্ডিত বাংলায় তিনি 
ছলেন। স্বাধীন, নাক স্বাধীন স্বদেশের 


জেলখানায় *পঞ্জরাবদ্ধ, সে চিন্ত। পরে - 


ফরা যাবে। আমরা বরং এই মূহুর্তে 
একটি মানুষের অতীতের দিকে চোখ 
তুলে তাকাতে চাই। হো চি মিম অথবা 
সুভাষচন্দ্রের মত ততটা ভাগ্যবান ছিলেন 


না তান। একথা ঠিক, তাঁর সমস্ত জীবন 


স্বদেশের এবং মানবসমাজের কল্যাণের 
জন্য উৎসগ্কৃত। পরাধীন ভারতবর্ষের 
বিপ্লবী ষুবশান্তকে হয়তো তানই এক- 
অথবা তান 
একা নন, তাঁর মত কয়েকজন নিভাঁক 
মান'ষ। তারপর একাঁদন 'িল্তু তাঁর এই 
গহসেবে তান হমালয়ের সমান ব্যর্থ, 
তাঁর স্বদেশ এখন অন্য রকম মানুষদের 
নেতৃত্ব কামনা করে। পরাজয়ের এখানেই 
শেষ নয়। তাঁর চোখের সামনে নিকৃষ্ট 
মান বদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ নিজেকে 
খণ্ড-বাচ্ছিন হতে দিয়েছে; অর্জন করেছে 
এক অদ্ভুত বিকৃত স্বাধীনতা, হার ফলে 
দেশের অর্ধউলঙ্গ মানুষগ্াঁল আম্পূর্ণই 
উলঙ্গ হয়েছে, আর যেখানে যতটুকু শস্য- 
শ্যামলা মাট ছিল, তাও ফেটে চোঁচির 


হয়ে গেছে। তাদের পায়ের নিচের 
মাটিতেও যেন আগ্যনের তাপ লেগেছে। 
এক বাংলা থেকে অন্য বাংলায় ভূয়া- 


স্বাধীনতার তাড়া-খাওয়া মান্্গুলো 
আশ্ররের জন্য, দু মুঠো অন্নের জন্য 
ন্লঙ্জ ভিক্ষাবাত্ত অবলম্বন করেছে 
একাদন যান সমস্ত ভারতবর্ষের ‘মহারাজ’ 
ছিলেন, স্বাধীন জন্মভূমির এই সর্বনাশা 
চেহারাটাই তান দীর্ঘকাল ধরে দেখে 
এসেছেন! এবং আরো বাঁভৎস গছ 
দৃশ্য সাম্প্রদায়কতা, বিনা অপরাধে 
নরহত্যা, দাঙ্গার চেয়েও যা বোশ খারাপ; 
যখন লড়াই করার মত প্রাতপক্ষ নেই। 

কিন্তু যাঁদেরই নাম আমরা উপাঁনষদের 

র নায়কের সঙ্গে এক 'শ্বাসে 
কঠিন মান:ষ। বারবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা- 
গুলিকে তাঁরা সহ্য করেন এবং মনে করেন, 
এ-ও একরকমের আভন্ঞতা, যা পেকে 
ভাঁবষ্যতের পথ চলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 


_"_ ৯তাঁরা একথাও জানেন, মূত্যুকে আঁতক্রম 


করতে হলে তার ঘানচ্চ সাম্লিধ্যের প্রয়ো- 
জন আছে এবং মানুষের প্রাত বশ্বাস 


মাপ্তাহক বসঃমতণ 
হারানো পাপ। তাই যখন মহা- 
রাজের মত মানুষকেও তাঁর বাজনোতিক 
জীবনের সহকর্মারা একে একে ছেড়ে 
চলে যান, সকলেই অন্যত্র, অনা এক 
স্বাধীন দেশে তাঁদের জন্য নিরাপদ ঘর 
আছে মনে করেন, যে যাঁর জীবনের শপথ 
ও ব্রতকে 'িবদর্জন য়ে এবার গ্ুরস্কৃত 
হবার সময় এসেছে মনে করেন, তখনো 
মহারাজ শ্রৈলোক্য চক্রবতাঁঁ তাঁর বিশ্বাসে 


বা প্রদ্কারলোভী নন; 
এমন মানুষই বৌশ, যাঁরা উপলাব্ধ করে- 
ছেন, এখন খাণ্ডত পাকিস্তানের চেয়ে 
খাঁন্ডত ভারতেই তাঁদের স্বপ্নকে সফল 
করার সময় ও সংযোগ বোশি। হয়তো 
পশ্চিম বাংলাতেই বিপ্লবকে দ্বরান্বিত 
করার কাজ নিয়েছেন তাঁরা। ন্ৈলোক্য 
চক্রবতণ* তাঁর [নিজস্ব কাজাটিও ইতিমধ্যে 





শুধু ঘটে ওঠে নি, এতে পররাতন 





1দিনগ্যালও যেন মখর হয়ে উঠেছে। 
দঃ সাঃ ব 
বেছে নিয়েছেন। তান তাঁর মাতৃভীমতে 


ভয়ঙকর আঁভজ্ঞতাগুলোর জন্য এবং সময় 
হলেই ষমকে প্রশ্ন করবেন, এইসব মৃত্যুর 
পর আর কি আছে, আমাকে জানাও £ 
তান স্থির জানতেন, একাঁদন না একাঁদন 
যমকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; কেন 
না, মত্যুর পর মানুষের জন্য যা রয়েছে, 
তা তো নবজন্ম। 

এই নবজন্ম, হো চি মিন জেনে’ছনেন, 
ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যা আমাদের 
চোখের সামনেই আজ দ্রুত স্পস্ট হচ্ছে। 
সুভাষচন্দ্র কি একই স্বপ্ন দেখেন নি? 


সৌদনকার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাই বা, 


আজ কোথায়? দ্ৈলোক্য চক্বতাঁও তাঁর 
৪৭৩ 


প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। তান জেনেছেন, 
দুই বাংলার যুবশক্তির মধ্যেই নিহত 
রয়েছে অসাম্যের, শোষণের, গাম্প্রৎ 
দায়কতার মরণবাণ। তাঁর এই পনজন্মি 
{ক আমাদের চোখে কিছুটা বিবর্ণ মনে 
হচ্ছেঃ তিনি আমাদের জন্য কোন বঙহ্জুকন্ঠ 
শপথের উচ্চারণ করেন নি; ববং দুই 
বাংলার গ্যাঁটকয়, অথবা কয়েক হাজার, 
অথবা কয়েক লক্ষ ষবক-যুবতাঁই যে তাঁর 
মত প্রবীণ লোকদের সঠিক নেতৃত্ব দেবে 
এরকম শিশুসুলভ ৫) কথা কত সহজেই 
কলকাতায় আর ভারতের রাজধানী দিল? 
শহরে বিনা দ্বিধায় এবং বিনা আভমান্বে 
উচ্চারণ করে গেলেন! তলি কি আমাদের 
আভমানে আর অহত্কারেও 1কছুটা ঘা 
দেন নিঃ 

আমাদের এখনও বুঝতে বন্ট হয়, 
নাঁচকেতার আসল চাঁরত্র কী ছিল “জাগার 
প্রশংসায় কাজ নেই'-নচিকেতারা 
প্রশংসার জন্য, নেতৃত্বের জন্য, ভাঁভমান 
এবং অহঙ্কারকে বুকের মধ্যে পুষে 
রাখার জন্য স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেন 
না। তাঁরা সমস্ত জীবন ধরে সত; ক, 
তাই জানতে চান। কিন্তু তাঁদের এই 
জ্ঞানীপপাসার ?পছনেও গ্রভীরতর মূলা 
বোধ নিহত আছে, যার স্পষ্ট উচ্চারণ 
মানুষ এবং মন্যয্যত্। 

আম নচিকেতা নই! কোন কোমল- 
হৃদয় কাঁবই (আর, কাঁবমান্রই নিজকে 
সামান্য ভালবাসেন) নাঁচকেতা হতে 
পারেন না, যাঁদ না তান কলম ছুড়ে 
দিয়ে অন্য কছং তাঁর হাতের মুঠোয় 
গ্রহণ করেন। {কিন্তু কাঁবতা লিখি বলেই 
আমার কাছে লৌনন, বিদ্যাসাগর, হো [চি 
{মন অথবা সুভাষচন্দ্র, যতাঁন দাসের, 
ত্ৰৈলোক্য চক্রবতণর, অথবা নকশালবাঁড়র 
কোন এক অজ্ঞতনামা ছাত্রের সখ এক 
সময় একাকার হয়ে যায়। কার কতটকু 
সাফল্য, কার কতখানি ব্যর্থতা, এই ধরনের 
1হসাব কষে আমি নিজেকে ছোট করবো 
না। এসময়ে যাঁদ নজরুল বা সকান্তর 
মত কাঁব-যোদ্ধাদের মুখগুলিও আমাদের 
চোখের সামনে স্পষ্ট থেকে স্পম্টতর হয়, 
সপর্ধাও আমার নেই। আমরা সেই 
মৃত্যত্তীর্ণ মানুষদের মাছলকেই বুকের 
গধ্যে অনুভব করতে চাই, যাঁরা অন্ধকার 
{দনগুলকে এবং অন্ধকাদরর চেয়েও 
পাশাঁবক উত্তেজনাকে নিজেদের রঙ্কে ধয়ে- 
মুছে দিয়ে আমাদের জন্য, আমাদের 
সন্তান-সন্তাঁতর জন্য সুস্থ, স্বাভাবিক 
ও মানীবক পাঁরবেশ গড়ে তুলতে চেয়ে- 
ছেন। আমাদের মধ্যে তাঁরাই প্রকৃত মানুষ 
এবং একমাত্র তাঁরাই মৃত্যুকে আতন্ম 
করেছেন। 





মহারাজ চলে গেলেন। ভারত 
পাক উপমহাদেশের একজন: খাট, 
নির্ভেজাল, নিভীঁক, সর্বজনাপ্রয় মানুষ. 
চলে গেলেন। তাঁর স্মৃতিচয়ন করতে 
গরে আমার অনেক কথাই মনে আসছে। 
মহারাজ গত ২৪শে জুন চাকৎসার, জন্য 
ভারতে এসোছলেন। ভারতের স্বাধীনতা, 
সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ব্রৈলোকা মহা- 
রাজকে দেখার বাসনা আমার অনেকাঁদন 
থেকেই ছিল। সেই বাসনা আমার পূর্ণ 
হল মহাজাঁত সদনে সম্বর্ধনা সভায় 
গিয়্ে। মহাজাতি সদনেই আমি সহজ 
সরল এই লোকাঁপ্রয় মানুষটিকে প্রথম 
দোখ। আমরা কয়েকজন ছাত্রী মলে 
মহারাজকে দেখবার জন্য মহাজাতি. সদনে, 
শিয়োছলাম। বেখলাম মণ্টের ওপর 
মহারাজ বসে আছেন। 'স্থির-শান্ত 
মূর্তি, মুখে সরল্তাপূর্ণ মু হাঁস। 
মহারাজকে প্রণাম করছে। তান 
সকলেরই মাথায় হাত 'দয়ে আশীর্বাদ 
ক্রছেন। আমি মহারাজের কাছাকাছি 
যাবার জন্য এগিয়ে গেলে কয়েকজন ' 
স্বেচ্ছাসেবক এসে আমাকে বাধা দিল। 
আম তখন পেছনের গেট দিয়ে গিয়ে মণ্ডে 
উঠলাম। লাইনে দাঁড়ালাম। আস্তে 
আন্তে লাইন অগ্রসর হতে লাগল। 
কেউ কেউ শুধু প্রণাম করাছিল। আবার 
অনেকে প্রণামের সঙ্গে তাঁর অটোগ্রাফ 
নিচ্ছিল। একজন কর্মী এসে মহা- 
রাজকে বললেন, “মহারাজ আপনার কষ্ট 
হচ্ছে, এভাবে অটোগ্রাফ লিখতে লিখতে 
আপনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।” মহারাজ 
তৎক্ষণাৎ এর উত্তরে বললেন, "আম তো 
শুধু এক লাইন সই কাঁরয়া দিতেছি, 
লিখে দিতোছ--এতেই আমার কষ্ট হবে, 
আর ওরা যে দূর দুরান্ত থেকে কত কষ্ট 
ফাঁরয়া ছুঁটিয়া আসিয়াছে ।” 





আবকাতক্ষত 
সেই মূহূর্তাট এল ॥ আম মহারাজের: 


তার. পর আমার বহু 
সামনে "গয়ে দাঁড়ীলাম। আমি বিস্ময়ে 
এত বিমুড হয়ে গিয়োছিলাম যে, 
ভাবতেই পারছিলাম না আমি সাত্যই 
মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। 
পেছনের একাঁট মেয়ের ধাক্কায় আম 
কল্পলোক থেকে বাস্তব জগতে ফিরে 
এলাম। মহারাজকে প্রণাম করতে 
তিন আমার মাথায় হাত 'দয়ে 
আশীর্বাদ করলেন এবং আঁত পাঁরচিতের 


বোধ হয় অতীতের কথা মনে হল। 
তারপর আস্তে আস্তে প্রণামও শেষ হয়ে 


দীর্বনীত নত হইয়া গিয়াছে, তাহারা দর 
জনদের মর্যাদা দিতে জানে না। আজ 
আমার সেই ভুল ভাঁঙয়া গেল। এই 


ছাত্রদের মধ্যে যাঁদ কিছু অন্যায় চুিয়া, 


. থাকে, তবে তার জন্য দায়ী তাহারা নয়, 


দায়ী আমাদের দেশের কর্ণধারেরা । 

“স্বাধীনতা লাভের পর জাতি গঠনের 
বা জাতীয় চার গঠনের কোন চেষ্টাই: 
হয় নাই! বৃটিশ ভারত-পাকিস্তান 
পাঁরত্যগ করিয়া যাওয়ার সময় তাহাদের 
সমস্ত আবর্জনা-দুনীততি আমাদের 
ঘাড়ে চাপাইয়া দয়া গিয়াছে। আমরা, 
তাহার জের টানিতোছ। জাতির, 
অম্মুখে, ত্যাগের কোন, আদর্শ না; থাকিলে, 
জাত কি করিয়া গড়িয়া, উঠিবে,ঃ 
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কোশ. আদর্শ আছে ক? তাঠারা কি: 
দেখিতে পায়? [| 
“শৈশব হইতে দোঁখতে পায়: 


পারলে জাবনযানা নির্বাহ হয় না! 
ঘুৰ না দিলে কোন কাজ হয় না, 
দুনশীতর আশ্রয় গ্রহণ না কারলে প্রচুর 
অর্থ উপার্জন হয় না, যাহার প্রচুরূ 
অর্থ আছে ?তাঁনই বড়লোক, তানই 
দেশের মধ্যে গণ্যমান্য নেতা। যাহারা 
সং লোক সাধারণত তাহারা গরীব, কেহ; 
তাহাদগকে গ্রাহ্য করে না। | 

“বর্তমানে প্রয়োজন সমাজ সংস্কার । 
বর্তমানে দরকার দৃঁষত আবহাওয়ার! 
পরিবর্তন কাঁরয়া: নতুন. আবহাওয়া সৃষ্টি 
করা। ইহার মূল হইবে দেশপ্রেম? 
দেশপ্রেম থাকিলে প্রত্যেকেই মনে কারবে। 
আমি জাতির সেবা কাঁরতোছি; তখন, 
প্রত্যেকেই নিজ. নিজ কর্তব্য কাঁরয়া 
যাইবে» 

এই বথাগদাীল বলতে বলতে মহা 
রাজের মুখমণ্ডল অদ্ভুত দড়তা' ও: 
উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠন্ট১ প্রকে : 
জ'ঁবনে ত্যাগ ও আদর্শের প্রেরণায় ঝেঁ 
জননায়ক জাঁতকে নতুন পথ দেখিয়েছেন, 
অশনীতপর বয়সে তাঁর পক্ষেই শধু যব 
ছাত্র সমাজের প্রতি এই আহ্বান দেওয়া 
সাজে। 

সমাজ ও রাম্টরজীবনের বাঁভাল্ন, 
স্তরে আজ যে দারুণ কৃত্রিমতা, অধৈর্য! 
লক্ষাহণীন উত্তেজনা, সময়ে সময়ে উচ্ছৃঞ্থ*! 
লতার বেপরোয়া প্রকাশ ঘটছে, তার মূল! 
কারণ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, 
দেশপ্রেমের অভাবই আজ সমাজজীবনকে 


পঙ্গ করে তুলেছে? ব্েলোক্য মহারাজের 


আজ এই. রিপর্যস্ত সমাঅজীবনে নতুন 
আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারতেন।! 





অনেঝ দন যাবংই মহারাজের ভারত 


ইউনিয়নে আসার ব্যাপারে প্রালাপ 


হইতোছল। তান প্রায়ই জানাইয়াছেন, 
প্াাঁকন্তান তাঁহাকে পাশপোর্ট দিজেও্‌ না। 
তাই তাঁহার ভারতে আসা সম্ভবপত্জ হইতে- 
ছে না, যাঁদও তাঁহার সহকর্মী ও ভাত্বীয়- 
স্বজনের সহিত দেখা কারবার জন্য প্রাণের 
খুবই আকাঙ্ক্ষা রাহয়াছে। হঠাৎ জুন 
মাসে একাদন অনুশীলন ভবন হইতে 
টোলফোনে জানিতে পারলাম মহারাজ 
গাশপোর্ট পাইয়াছেন এবং ২৪শে জুন 
সকালে বনগাঁ সীমান্ত পার হইয়া ভারতে 


আঁসবেন। সংবাদটা পাইয়া মন আনন্দে 
ভাঁরয়া গেল। কিন্তু ভাবিতে লাগলাম 


কেমন কাঁরয়া এত সকালে বনগাঁ পেশছিব! 
অনুশীলন ভবনের শ্রীসত্য ঘটক আমাকে 
বাঁললেন যে, সৃলেখা কোং-এর মালিক 
শ্রীশঙ্কর মৈত্র মহাশয়ও তাঁহাকে প্রত্যো- 
দ্গমন করিতে বনগাঁ যাইবেন। শঙ্করবাবু 
আমার প্রাতবেশী, যাদবপ্‌রে থাকেন। 
রা ৯টায় শঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া 
তাঁহার আহত বনগাঁ যাওয়া 
স্থির কারয়া নিলাম। পবাঁদন সকাল 
€টায় আমরা বনগাঁ চেকপোস্টে পেশছলাম 
আমরা সেখানে পেশিছিবার পূর্বেই মহারাজ 
তথায় আসিয়া পাঁড়য়াছেন। লোকে লোকা- 
পণ, চেকপোস্টের বাঁশটা উঠাইয়া দিতেই 
মহারাজ ভারতে পদার্পণ কাঁরলন। আম 
তখনও অনেক দূরে । হঠাৎ একটা মানুষের 
লইয়া গেল। আমাকে দোখয়া *তাঁন ঘাড়ে 
হাত দিয়া বাললেন “আসিয়াছেন?” এবং 
আমাকে লইয়া একখানা বেশ্টের নিকট 
গেলেন। এক মিনিট পরেই তান 
দাঁড়াইয়া বাঁললেন, “আম পাকিস্তানের 


_*-নাগাীরক এবং এখানে এক মাস থ্যাঁকয়াই 


পাকিস্তানে ফারিয়া যাইব।” একট; পরেই 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম। তান শ্রীযুক্ত 
পরেশ চ্যাটাজ মহাশয়ের গাঁড় চাঁড়লেন 
আর আমি শ্রীশঙ্কর মৈত্র সহাশয়ের গাড়িতে 
চাঁডয়া আমরা তাঁহার পিছ পিছ যাদব- 


প্দরে তাহার ভাহপো শ্রীজতেন চক্রবতাঁ 


মহাশয়ের বাড়তে পেশীছলাম। তখন 
হইতেই মহারাজের সঙ্গে অনেক সময় 
ক্াটাইয়াছি। সন্ধ্যাবেলায় রোজই তাঁহার 
[নিকট যাইতাম, দোখতাম ঘর ভার্ত লেক। 
যাহার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন কারতেছেন আর 
{তান উত্তর দিতেছেন। তাঁহাকে ডান্তাররা 


বিশ্রাম নিতে বাঁিয়াছিলেন, কিন্তু রানি. 


১১টার পর্বে তাঁহাকে বিশ্রাম লইতে 
দোঁখ নাই। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও 
তাঁহার নিকট আসত এবং বাঁসবার 
জায়গার অভাবে মাটিতে বাঁদয়া যাইত। 
পরাঁক্ষায় নকল কারিবে না, চাঁরত্রবান হইবে, 
কখনও মিথ্যা কথা বাঁলবে না। আঁধক 
কথা বললে শরীর খারাপ হইত পারে 
ভাবয়া আমরা তাঁহাকে বৌশ কথা বালিতে 
নিষেধ কাঁরলে রুদ্ধ হইতেন এবং বলতেন, 
"আমি এখানে সকলের সঙ্গে দেখা কারতে 
আ'সয়াছি; আম ক মুখ বন্ধ কাঁরয়া 
থাকব? ডান্তাররা ত অনেক কিছুই বলে, 
তাহাদের কথা শ্নানলে কোন কাজই হইতে 
পারে না। সুতরাং আম তাহাদের কথা 
মানয়া চালতে পার না।” তানি আরও 
বাঁলতেন, আম ভারতে আমার মে সব 
সহকমর্ঁ ও আত্মীয় আছেন তাঁহাদের 
সকলের সঙ্গে দেখা কাঁরয়া যাইব। তাঁহার 
ইচ্ছা হইল তান অধ্যাপক জ্যোতিও ঘোষ 
মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কারবেন। চন্দন- 
নগরে তাঁহার সঙ্গে চাললাম। টল্দননগরে 
কত প্রণীত ও ভালবাসার সঙ্গে আলিঙ্গন 
কাঁরলেন তাহা ভাষায় বর্ণনাতত। 
প্রেম ও ভালবাসা! 

তারপর আমরা মহারাজেন সঙ্গে 
শয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম । প্রভাসদা 
শয্যাগত, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা কারিতিছেন। 


থাকেন। পঁজতেশ লাহড়ী মহাশয়ের 
ছেলে শ্রীদব্যেশ লাহিড়ী তাঁহাকে প্রভাসদার 
ঘরে লইয়া গেলেন! মহারাজ তাঁহাকে 
জড়াইয়া ধাঁরলেন। প্রভাসদা কাঁদতে 
লাঁগলেন। বাঁঝলাম সহকর্মীর জন) কত 
প্রেম কত ভালবাসা । সেখান হইতে কাঁল- 
কাতা 'ফাঁরবার সময় তাঁন বাললেন, "আম 
ফ্যীলয়া যাইব। সেখানে আমাদের গ্রামের 
একটি ববধবা দুঃস্থা মেয়ে থাকে তাহাকে 
দেখিয়া যাইতেই হইবে। তাহার ঠিকানা 
{তান জানেন না। আমরা যে বাড়তে 
উঠিলাম সেই বাঁড়র একাঁট মাহলাকে নাম 
বলায় ?তাঁন তাহাকে 'চানতে পণরলেন। 
তৎক্ষণাৎ তান তাহাকে লইয়া আসিলেন। 
উক্ত মাহলাটিকে দেখিয়া তাঁহার কুশলবাতা 
জিজ্ঞাসা কারলেন এবং দিনান্তে খাওয়া 
জোটে কি-না জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। কত স্নেহ 
কত মমতামাখা তাঁহার কথাগ্যীল তাহা আর 
কি বাঁলব। বললেন, আম দেশে ফারিয়া 
তোমার বাবাকে (যান কাপাসাটিয়া গ্রামের 
পোস্ট মাস্টার) তোমার কথা সব ব’লব। 
একটা গ্রামে নামিলেন। এ গ্রামটা বহরম- 
পুর জেলায়। প্রায় সবই ম্‌সলমান 
বাসন্দা। তাহাদের নিকট বলেন, 
পাঁকস্তানে এখন হিন্দু-মুসলমান বাঁণয়া 
পার্থক্য কেহ রাখে না, তাহারা সকলেই 
বলে, “আমরা বাঙ্গাল, বাংলা আমার 
দেশ!” দ্বিজাতীয় ভাব এখন মোটেই নাই! 

আমার প্রাত স্নেহ-মমতার বর্ধা কত 
বালব? সর্বদাই তাঁর সঙ্গে রাখবার কেমন 
যেন একটা আগ্রহ। তানি যখন *দাল্লী 
যান তখন আমাকে তাঁর সঙ্গে 'দাল্লৰ 
যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতে িলেন। 
যখন গাঁড় ছাড়ে তখনও বললেন, 
“গোপালবাবু ফার্স্ট ক্লাশে একটা সিট 
পড়ুন!” আম বাঁললাম, কাপ আনি 
নাই বা বাসায়ও বাঁলয়া আঁস নাই, সতরাং 
কেমন কাঁরয়া যাই!” যাওয়া হইল না, 
গাঁড় ছাঁড়য়া দিল। 





ব্রেল 


নান’ অবনানকালে 


মান, মান, মান! যা নিয়ে এতো 
ঢাক্যক্কা, মাত্র কণ্টা দিন তাই নিয়ে 
কলকাতা যেন ছানাঁমাঁন খেলল। কত 
টেলর যে কত দাম কাপড় বাড়াত 
লাভের সযোগ পেলেন। কত স্বী-অঙ্গ 
পোষাক স্ব্পতার দরুণ রোদে তাপে 
পুড়ে ঝলসে কুশ্রী হ'য়ে গেল। কত- 
কাল পরে বাঙলা ভাষায় একটি জব্বব স্মার্ট 
শব্দের আমদাঁন হল। এবং কয়েকজন 
রজননীতক “মান, খোঁলয়ে পাল্ট 
অভিযোগের হুজ্জুত বাধিয়ে দিলেন 
র আসরে। ঘন ঘন ঘরোয়া 
বৈঠক বসল নেতাদের। 'মিনিষ্রণ্ট, 
মান মানাস্ট্টর মাথা ব্যথা । তব: অবশ্য, 
এই 'মানস্রোতে জোয়ার-ভাটার ধাক্কায় 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি শুধু 
একটি চিজ, মানবক। সব যখন ভব 
ডুবু, মিনিবুক পেপার স্টলের তক্তা 
আঁকড়ে তরে গেছে সবার অলক্ষ্যে। 
কিন্তু মান স্কার্ট চৌরঙ্গণ পার্ক স্ট্রীটে 
পা পাততে না পাততেই অবসোলেট। 
পয়সাওয়ালা ঘরে ফ্যাশন আসে 
যায়, গায়ে লাগে না। নকন্তু যে সব 
মধ্যাবন্ত ঘরে স্কার্টের বদল 'রাউজ্? 
ওয়ারড্রোব অধিকার করেছিল, ম্যা্কল 
হয়েছে সেই সব হতভাগ্য সাংসারক- 
দেরই। মান ব্লাউজ . এখন ফেলে 
দেওয়াও যায় না, আবার গায়ে চাপালে 
শুধু প্দরাতনী নয়, বঞ্চাট আর 
সাংঘাতিক সব বিপদের সামনে পড়তে 
হচ্ছে। শুনা, মান রাউজের বিরুদ্ধে 
জেহাদ শুরু হয়েছে পথে-ঘাটে। 
“অপারেশন 'মান'র ধ্বজাধারীরা নাক 
দাঁড়কামানো রেড সহযোগে সার্জক্যাল 
অপারেশনে নেমেছেন। সাদা-কালো 
ঘুধ-আলতা খোলা-পেট, খোলা-পিঠ, 
খোলা হাত কখন অজ্ঞাতসারে চিরে 
"দিচ্ছে তারা জনবহুল রাজপথে । অথচ 
ফ্যাশনের ঢেউ যে-সব মধ্যবিত্ত সংসারে 
বৌয়ের আর একপ্রস্থ জামা বানাবার 
সংস্থান নেই সেই সব সংসারের । হত- 
ভাগ্য তাদেরই, ভয়ঙ্কর, গহানগরার পথে 


{বকায়গ্রস্ত শারভাটেও ব্লেডের আহ্মণ 
থেকে এখন আত্মরক্ষাই এক সমস্যা। 
শহর কলকাতার অ-ভূত-পদুর্ব সমস্যা। 
অথচ এই অমানাবক মোকাবেলার কোনো 
বাস্তবিক প্রয়োজনই ছিল না! 'মাঁন 
এব তার দীঘঘস্থায়ী হওয়ার উপায় 
নেই। শারদীয় মেঘের মতই ফ্যাশনের 
আবির্ভাব। হাল্কা পক্ষে ভর দিয়ে 
তেমান অদৃশ্য হয়ে যায় আপনা থেকে। 

ব্ল-বটম ট্রাউজার এখন ফ্যাশন- 
চটুল লা, লালালা মেয়েদের গোড়াঁল 
ছয়েছে। অতএব 'মাঁন যে ইলেকাঁন্রক 
চনতে চড়ল অথবা গোরস্থ হ’ল এতে 
আর সন্দেহ কিঃ কলকাতার হৃতকেন্দ্র 
এখন বাঁ লু, ফিতে বাঁধা প্যান্ট, 
নম্নাঙ্গ চওড়া পাজামা, যা লঙ্কা 
পায়রার পায়ের মতো আঁধকাংশ 
শ্রীচরণেষ। তবু আটপোঁরে কলকাতায় 
মরা সাহেবের কোটের মতো মেয-অজ্ে 
মান জামা এখনো দিনকয় চলবেই, 
কেন না পাড়াঁবশেষে যত সাধ তত সাধ্য 
নেই মানুবজনের। তব কুক্জাবও চিৎ 
হরে শোওয়ার বাসনা হয়োছিল সোঁদন। 
ফ্যাশানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার এই সব 
{মান সুখা এটুকুর ওপর আর আক্রমণ 
কেন? যে মহৎ ক্ষদে সংস্কারকের দল 
চোরের মতো রেড পকেটে দ্রী-অঙ্গ 
রেডে টান দিয়ে আক্তার মুখ দেখলেই 


-হয়ত টের পাবেন, ও-মুখ বজোয়ামুখ 


নয় ; ধিয়েদুধে ও শরীর নবনীতা নয়। 
ওসব মুখ আক্রমণকারীরই প্রাঁতবে'শনী, 
চাই ক জারা-জননী ভাঁগনন-ভাঁগ- 
নেয়ীরও হতে পারে। সূতরাং কেন এই 
গমছে মাতব্বরী! ও জামা 'এমানই 
খরচের খাতায় উঠবে। জমার খাতায় 
কলকাতাকে দেখা যাবে ম্যাকসিযুদ্দেত সাজ 
পরে পথে নামতে । মিনি অবসানকালে, 
সুতরাং, মড়া খুঁচিয়ে কাঁধকাটের লাঁয়ত্ব 
না পাললেও চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীট 
অঞ্চলের ফ্যাশন-ঘৃতে ও বালাই জাপান 
চড় চড় করে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 
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হব কলকাতার বরং ঢের স্বতন্ম 


কাজ জমা হয়ে আছে। নরসনন্দর 
সংদকারকগণ নারী ছেড়ে অতঃপর নরায় 
মনঃসংযোগ করতে পারেন। তোবড়া 


চুমড়ানো গালে যে রেটে লম্বা জূলাফ-_ 
বাড়ছে তাতে দেশটার অষ্টাদশ শতকে 
প্রত্যাবর্তনে আর বিলম্ব নেই। খ্যাক- 
শনের যুগে এই মহতী রয়্যাকশনের 
শবপাত্ত আবলম্বে বন্ধ না হলে জ্যলাফর 
প্রাতিক্রয়য় সামল্ততান্তিক ফ্যাশস্ত 
মনোভাব গাঁজয়ে উঠতে পারে। 

পদং মুখে লম্বা - জুলাঁফ পনরদষ- 
কারের লক্ষণ বলে ভুল করার কারণ 
নেই। বরং ওটা বীভৎস, বিশেষ 
বাঙালী লালমা পাল প:ং মুখাবয়বে। 
নরস্‌ন্দর সমাজ সংসকারকের রেড 
অতঃপর গালে গালে ক্ষৌরকর্ম করলে 
বোধ হয় একটা কাজের কাজ হবে। 

কারণ লম্বা জুলফির স্ট্যাটিসাটকস 
বড় দুশ্চন্তাজাগরুক। আশ্হতোষ” 
মুখ্‌জ্যে রোডের ওপর সৌদন 
[টকস সংগ্রহ করাছিলাম। তখন বেলা 
পড়ে এলেও, যে বয়সে জুলাঁফ মানায়: 
তাঁদের সান্ধ্য আন্ডার ডাক পাশ্চম 
শদগঙ্গন থেকে তখনও ভরাট গলায় 
ঝুকে পড়ে নি। তাতেই পনের ানটে 
পঞ্তাশটি লম্বা জুলাঁফ পাশ করে যেতে 
দেখলাম। সরু প্যাণ্ট, ছধচো জুতো, 
লম্বা জূলফি রাস্তার একাদকের ফট 
পাতে মানটে তিন পর্ণ একের তন। 
এ সময় তা ছাড়াও আবার পুরুষের চেয়ে 
মেয়ের সংখ্যাই ছিল সমাঁধক। ছিলেন 
বৃদ্ধ শিশু কিশোর নাগারক এবং 
না হোক কিছু টাকমাথা লোক তো 
বটেই। তা ছাড়া জুলাফ য়ে চিন্তা 
করার যাঁদের অবসর কম, এমন ম্টে 
মজুর-মৃদ্দোফরাসও ছিলেন পল্যাতর। 
সর্বোপার নির্বাচিত স্থানাঁটি লোকবনত্বে 
মোটেই নামকরা জায়গা নয়। তাতেই 
এতো! না জান আঁফস টাইমে চৌরঙ্গন 
শিব বব ঁড বাগ, শিয়ালদা হ্যারসন, 
বৌবাজার, হাওড়া স্টেশনের অবস্থা কী? 
সবচেয়ে মজার ব্যাপার {না নোঁটশে 


এতো জুলাঁফ গন্গাঁজয়ে উঠল কাঁ 
করে। এখনো অসংখ্য মুখে জুলাঁফ: 


লক্ষ্য দাঁড়র চাষ চলছে। তামাম 
কলকাতা দুাদন পরে জুলফিময় হয়ে 
উঠবে। এখন শুধু বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা 
আমরা দায়িত্ব নিয়ে লেটেস্ট িজাইন 
জূলাঁফ বানাইয়া থাক। জুলাঁফ 
কাঁটং-এ বশেষ আঁভজ্ঞ হেয়ার কাটার 
একমাত্র এখানেই পাবেন।  ভবদীর 
নফরচন্দ্রু পরামাঁণক, প্রোঃ প্টাইলো 
জুলাফ’ অথবা স্টাইল দ্য জুলাফ'! 
চাই ক এমন হ্যান্ডাবল হাতে আসাও 
অসম্ভব নয়, উত্তম জুলাঁফ ছাঁটাই এল জন্য 
যেখানে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উন- 
"বংশ শতকের প্রথম ?দকের মনীষীদের 


চাক্ষারত সার্টিফকেট, মুদ্রিত আছে। নয়)। টাইপ রিবনের মতো আধ ই% কট্মিনকালে স্টাইল বলে মনে হয় নি। 
বিদেশী তো" বটেই, এদেশন-ও। জনুলাফুর 2: অথচ ও বচ্ছু আজন্ম দেখে আসা 
“লাক শুধু কর্ণমলপ্রলাম্বত রোম- এসব জুলাঁফ ছেলেবেলায় -বারো- শনষ্টুরতা ও নারকীয় বাঁভৎসতার 
ঢের রকম কফৈরও চোখে “গড়ল কারও ভূমিকার কালা সাহেবের গালে প্রতাকি হয়ে গাতে মনে ননে। উনলো 
মেয়ে-হাতের ঘাঁড়-ব্যান্ডের মতো সমান দেখোছি। কসাই এবং নিষিদ্ধ পাড়ার গা রম কারও নেও জলফি এ 


এবং পাতলা (আধ্নানক তাগা-টাইপ দালালদের চওড়া চোয়ালে জুলফ-বাহার - [৪৭৯ পৃষ্ঠার দুষ্টব্য] 
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ভারতব!স। যে কি গভীরভাবে - 
[বিচলিত হয়েছে তা সহজেই 
অনুমান করা যায়। কিল্তু অতণৰ্‌ দুঃখের 
সঙ্গে লক্ষ্য করলমম যে, পাকদ্তান 
ঈরকারের পক্ষ থেকে এই দুঃসংবাদে তেমন 
কোন শোক প্রকাশের চিহু নেই। আজ 
এই মূহূর্তে লক্ষ্য করাঁছ, ভারতীয় বেতার- 
কেন্দ্রগুলি থেকে যখন এক শোক্সন্তপ্ত 
হদয়ের অভিব্যান্ত বৌরয়ে আসছে স্বত৯* 
স্কৃরতভাবে, তখন পাঁকস্তান বেতার এ 
{বিষয়ে এমনই নীরব ও উদাসীন যা 
অতান্ত মম্শীন্তিক। পাকিস্তান সরকারের 
এই হানমন্য আচরণ থেকে এটাই প্রমাণিত 
হচ্ছে যে, মহারাজের ভারত সফর পাক 
সরকারের কতখানি অনাঁভপ্রেত ছিল-- 
যান দশর্ঘ চেষ্টা চারন্রের পরই মাত্র ভারতে 
আসার অনুমতি লাভ করোছলেন। আমরা 
মনে-প্রাণে আশা করোছলুম যে, মহারাজের 
মরদেহ তাঁর স্বগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য পাক সরকার নিশ্চয় বিশেষ 
আগ্রহী হবে; কিন্তু পাক সরকারের ভাব 
যেন হাঁফ ছেড়ে বে"চেছে। 

অথচ পাক সরকার হয়ত যা ভেবে- 
ছিল, মহারাজের আচার-আচয়ণে তা 
বন্দুমাত্র প্রকাশ পায় নি। অর্থাৎ মহারাজ 
এদেশে এসে পাকিস্তানের কোন কুৎসা 
প্রচার করেন ন। বরং তান সে দেশের 
সাধারণ মানুষের সংস্কারমূন্ত মনের কথাই 
এদেশের মানষের কাছে ব্যন্ত করে দঃ 
দেশের মৈত্রীর বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে 
চেস্টা করেছেন। এবং এদেশের সানুষরাও 
আশা করোছল যে, এদের মনের কথাও 
ওদেশের মানুষের কাছে পৌছে দিয়ে 
তাদের ভাব-ভালবাসার সম্পর্ককে তান 
আরও স;দড় করে তুলবেন। এটা ছল 
মহারাজেরও অন্তরের একমাত্র কামনা । 
কিন্তু আমাদের দ.র্ভাগ্য যে, মহারাম আর 
ফিরে গেলেন না। 

এমন একাঁদন ছিল যখন মহারাজের 
৯ জাগ্রত ছিল 


ফরা। 
ভাঁঙকত হয়ে ির্লোছল সেই সি 
চ্বাধীন ভারতবর্ষের এক উজ্জল সম্ভা- 
ধঘনাময় রূপরেখা একটা আদর্শ সমাজ- 
ধ্যবস্ধার কাঠামো । আন তারই মোহে 
দিনের পর দিন, বছরের পর বছর 
অমানীষক লাঞ্চনা-অত্যাচার সহ্য করেও 
আঁমিততেজে বিপ্রবকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, 
বীরদর্পে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর সেই লক্ষ্য- 
পথের শেষ প্রান্ত অবাঁধ। কিন্তু মহা- 
ঘাজের সে বাসনা ঠিক পূর্ণ হয় নি। 
গন্তব্প্থলে হাঁজর হয়েও সেই বহুল 
ঈাপ্সত সবাধীনতার রুপাঁটি চোখে পড়ে 





নি। সৌদন তান এক নিদারুণ আঘাত 


সহ্য করোছলেন নীরবে। সোঁদন তাঁর মত ' 


ফিরেও তাকায় নি। রাজনীতির দাবা- 
খেলায় স্বার্থ-সংক্ষৃত্ধ মানাঁসকতার চাপে 
পড়ে সৌঁদনকার ভূ'ইফোড় নেতারা এমনই 
উন্মত্ত হয়োছল যে, তাদের সেই দ্বার্থ- 
দ্বন্দ্বের নগ্ন দৃশ্য তাঁকে যেন বম্ড 
ণনর্বাক করে দিয়োছিল। 

এবং আজও মহারাজ ওপার থেকে 
ছুটে এসোছলেন তাঁর মনের কোণে 
আর একটি গোপন বাসনা লুকিয়ে 
রেখে। সে বাসনা হচ্ছে দু দেশের 
জনসাধারণের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য প্রীতর 


ভালবাসার সেই পূর্বতন আভল 
রূপটি ফিরিয়ে আনার বাসনা । প্রাতাট 
সভাসামতি ও সাক্ষাৎকারে মহারাজ 


তাঁর সেই বাসনার কথাই ব্যস্ত করেছেন 
সবাইয়ের কাছে। সংসদ সদস্যদের প্রাতও 
তান সেই একই আবেদন জানিয়েছেন। 
মহারাজ বলোছলেন, মৃত্যুর আগে তান 
শুধু দেখে যেতে চান_এই দন দেশের 
মানুষের মধ্যে অকীতিম প্রীতির আদান- 
প্রদান এবং পাকিস্তানের আসন্ন নিবা- 
চনে সেখানকার গণতন্নম ও ধর্ম- 
নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী প্রগাতশনল 
জনসাধারণের 'বিজয়োলাসের দৃশ্য। 
মহারাজ ছিলেন গণতন্ত্র ও ধর্ম 
নিরপেক্ষতার এক মূর্ত প্রতীক। 
বস্ভূত মহারাজ ছিলেন এমনই এক 
বিরাট ব্যান্তত্ব ও উজ্জ্বল আদর্শ যে, 
নেতাদের তাঁর কাছে নতুন করে শিক্ষা 
গ্রহণ করা প্রয়োজন। ষে-মানুষটা 
কৈশোরেই আত্মদান করলেন দেশের 
কাজ, যাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অর্ধেক 
সময় কেটে গেল কারার অন্ধকারে, সহ্য 
করছেন অমানাষক দুঃখ-কত্ট ও 
অত্যাচার, গাঁদর মোহ যাঁকে টেনে 
আনতে পারল না ওপার থেকে এপারে, 
অন্ধকার আঁনাশ্চত ভবিষ্যতের দিকেই 
তাকিয়ে পড়ে থাকলেন শীনর্বাঁসত, 
িণ্পোষত হয়ে শধ্দ অন্যায়ের 
বিরুদ্বে আজীবন সংগ্রামের সংকল্প 
ননয়ে। তান যে জাঁতর অন্তরে চিরদিন 


৪৭৮ 


অমর হয়ে থাকবেন তা বলাই বাহলা। 


তু দেশ বিভাগের [তান বে কতখানি 


'ররোধী ছিলেন, মহারাজ সেটাই প্রমাণ 
করে গেছেন সমস্ত . কিছু ভবিষ্যৎ 
জেনেও "পাকিস্তানের নাগারকত্ গ্রহণ 


করে এবং অন্তর দিয়ে পাঁকস্তানেরই ১. 


শুভ কামনা করে। অথচ পাকিস্তান 
সরকার তার কর্তব্য পালন করে ন। 
দেখ ওয়াশিম আল 
হাওড়া 


সাপ্তাঁহক বস;মতন প্রসঙ্গে 


গাজ'ন পাকের অনশন মণ্ডপে 
শঙ্খধ্যানর মধ্যে যে চক্কান্তের জন্ম, গত 
৩০শে জুলাই রাজ্যপাল আকস্নিকভাবে 
বিধানসভা ভেঙে দিয়ে তার মৃত্যু 
ঘটালেন। বাস্তবে রাজ্যপালের ভূমিকা 
সামান্যই। এই চক্রান্ত বা চেষ্টার আসল 
নায়ক-নায়িকা য্্তক্ুষ্টেরে ভূতপব' 
মুখ্যমন্ত্রী এবং 
স্বয়ং। রাজ্যপাল এদের মধ্যে ভাব" 
বানময়ের সেতুমান্র। বাস্তব ঘটনা 
এবং আঁভজ্ঞতার মধ্য য়ে এই চক্রান্ত 
যাঁরা শুরু থেকেই আঁচ করোঁহলেন, 
যাঁরা প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন 
বাভন্ন বন্তৃতায় কিংবা পন্ন-পন্রিকায় 
(আপনাদের পাত্রকাতেও), তাঁদের একাঁট 
নাঁদ্ট বামপন্থী দলের অন্গামী 
বলে ধরে নেওয়া হয়েছিলো । এবারের 


(ষষ্ঠ সংখ্যা) সম্পাদকীয়তে এই স্মনিপ্ণণ 7 


চক্রান্তের কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার 
করা সত্বেও এর জন্য কারোকে দোষারোপ 
করা হল না। 

গত দশ মাসের 'বাঁভনন সংখ্যা পড়ে 
মনে হোত আমরা বাঁঝ শ্রীতজয় 
মুখাজাঁকে পাশ্চম বাংলা নামক দেশটা 
ইজারা দয়োছ। কেউ এ ব্যাপারে 
হবে না। গত জ্বলাই মাসে ৯।১০ বার 
[তিনি যেখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী নন এবং 
কোনও গণ-আন্দোলনের নেতা হিসাবেও 
নন) রাজ্যপালের সাথে দেখা করেছেন। 
আপনারা তো কোনও লেখায় তার জন্য 
সন্দেহ প্রকাশ করেন ন। এমন কি 
২৯ তাঁরখেও অনেকক্ষণ তান 
রাজ্যপালের সাথে 'ছছলেন। দুশদন 
আগে রাজ্যপাল দমদম এয়ার পোটে 
ঘোষণা করলেন_বিধানসভা ভেঙে 
দেবার কথা তান চিন্তা করছেন না, - 
হঠাৎ কোনও নিগুট কারণে তাঁন তাঁর 
মত পাল্টালেনঃ এর থেকে এটাই 
ক প্রমাণ হয় না যে, শ্রীঅজয় মুখাজ 
এবং রাজ্যপালের মধ্যে জুলাই মাসের 
সাক্ষাংকারগলো ছিলো ওই চকান্ত্রে_ 
অংশ। আপনাদের সপ্তাহের বোকাতেও 
সন্দেহ করা হয়েছে "বধানসন্ভাকে এই 
ভেবেই ভাঙা হল যে, বাংলা কংগ্রেস 
আট পার্টিতে যোগদান করছে না এই 
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পিন 


দুদ সন 


প্রি 2 
নত 


একক শা এত কত তি LT 
ঘোঁয়িত.. ১ হবার... 

পার্টিতে বরুন প্রাতািয়া হরেন . ক্হি 
.দ্রল,আর বাংলা,কংগ্নেমের দিকে তাঁরিয়ে 
না থেকে সি পি এম-এর দিকে মুখ 
-ফ্রেরাবে।” তবে কি বাংলা, কংগ্রেসের 
আট পার্টিতে-যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হবার পূর্বেই . রাজ্যপালকে 
বাংলা কংগ্রেসের ভাবিষ্যং কর্মসচঠ 
জানিয়ে দেওয়া হয়োছলো. এবং তা 
হলে নীঅজ্রয় মুখাজাঁ বাংলা দেশের 
জনগণ এবং আট পাটির প্রায় সকলকেই 
সন্দেহের চোখে দেখেন, এটা প্রমাণ 
হয় নাক? তকে খাঁতরে যাঁদ ধরা 
যায় বাংলা, কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে 
শিস পি এম-কে সরকার গঠনে তৎপর 
হতে আট পার্টির কিছ, দল. সাহায্য 
করতো, অতে বাধা কোথায়? তাহলে 
আসল উদ্দেশ্য ছিলো সি পি.এম-কে 
একছুতেই সরকার গঠন করতে দেওয়া 
যাবে না এবং এই উদ্দেশ্যে হলো, 


ধস পি এমশীবরোধী এখানকার বাম- 


পল্থী এবং দাক্ষণপন্থী সমস্ত দল সহ 
কেন্দ্রীয় সরকারের। কারণ যুকক্ষণ্টের 


দবনাতর” জন্য নাকি সি দি এম পার্টি 
বং সেই দলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্র জ্যোতি 
বু দায়ী। এই প্রসঙ্গে আপনার ৯ই 
দুলাইয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য আম 
পরা করতে চাই। রাণ্টরপাতর 


না থকা সত্বেও আইন-শুঙ্খলার . এই 


বদ্থা কেন? পর্র-পন্রিকায় গুজাম, 
ছিনতাই, রাহাজাঁনকে নকশালী 


আন্দোলনের নাম.করে প্রচারের চেষ্টা 
কেন? এই. সমস্তকে রাজনোতরু 
আন্দোলনের অংশ বলে প্রচার করতে 
পারলে সি আর কে পশ্চিম. বাংলায় 


" বহাল তাঁবয়তে রাখা চলে, তাই নাঃ 


এই সম্পর্কে সমস্ত পত্র-পাত্িকা, 
ব্যাদ্ধিজীবরশ অংশ এবং আইন-শৃঙ্খলার 
উন্নতিকদেপে  অনশনকারী শ্রীঅ্মজয় 


ম্খাজাঁ নীরব কেন?" ধদ্বতীয় য্য্ত- 
ন্ট সরকার গঠনের শুরু থেকে ৩০শে 


জুলাই পর্যন্ত বাংলা দেশের রাজনণীতি 
পর্যালোচনা করলে এইটুকুই বোকা 
যায় যে, বাংলার অর্থনোতিক স্বাধীনতা 
এবং সামাজিক উল্লাতির গালভরা বুলির 
আড়ালে স পি এম-বিরোধী দলগুলো 
নিজেদের নাক কেটে সি পি এস-এর 
যান্রাভঙ্গকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
তাই নয় কিঃ মাত চার মাস আগে 
আপনারা লখোঁছলেন "রাষ্ট্রপাঁতর 
শাসন দীর্ঘজীবী হউক”, কিন্তু আজ 


৯ শ্রীঅজয় মখাজরঁর,.মত আপনারাও 


বুঝতে পেরেছেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার 
শুন্য জনপ্রতীনীধত্বমূক্নক, সরকার ছাড়া 
শত্যন্তর নেই। তাই এবারের ডেষ্ড) 


গাষ্টাহক বসমতশ 


“সংখ্যায়. লিখেছেন, পুনান“্বাচন . যতো 


হয়: ততোই মগ্গন।- শকিন্তু 
এই বয়ে বাংলার প্রধান “ বামপন্থী 
একটি দলঃযুঞ্জ্ণ্ট সর্কার-“ভাঙার.. বহু 
আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল, 
সরকার'ভাঙার পর মৃহুতে নির্বাচনের 
জন্য. সোচ্চার হয়োছলো। তখন 
আপনাদের মত প্রগাঁতশল পান্রকাও 
জর এই: চিন্তার রূপ সমালোচনা 
করেছিলেন। আর আজ বাস্তব ঘটনা 
উপলাব্ধি করে সেই পাঁটর শ্লোগানে 
গলা; মেলাতে. বাধ্য. হচ্ছেন। 
-শ্রীকণ্ত সেনগ্যুপ্ত 





শহর কলকাতা 
[8৭৭ পম্চার.শেষাংশ ]. 

বদ মেজাজের লক্ষণ,. এমন বলতে পার 
না আমোৌরকার- মাক্তদাতা ওয়াশিংটন 
এণ্দ্র জ্যাকসনদেরও ছিল জাকর্ণ 
জুলাফ। আমাদের মাইকেল মধ্রসুদ্ন, 
ডিরোজিওর ছবিতেও জুলফির ইজ্জত 
জুলাঁফ ছিল অনেক ব্রিটিশ গভর্নরের॥ 
কিন্তু, সেসব জুলাফ বাবার চুলের 
সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখত। পোষাকের 
দৌলতে, গলাবন্ধের চমংকাঁরস্বে 
জ.লফির একক উৎকট চেহারা অনেকটা 
মানমাইজড হয়ে যেত। আমার 
হাতের কাছে ফোনে এ্যালবামের অভাব, 
নয়ত বলতে পারতাম, ইংলণ্ডের কোন্‌ 
আকর্ধণীয়। কিন্তু এ ফলো-ফাঁপা 
ফুল স্লিভ জামা, ঘাড় ডাকা কোট-কলার, 
গলাবন্ধ রুমাল ‘কো’ জুলফিকে- মাস্ট? 
করে তুলত। যেমন জজ সাহেবের 
উইগ’ যাঁদ পণ্টাননতলার পাঁচনুর মাথায় 
চাপান দেওয়া. যায় অহলে' যেমন 'িস- 
দৃশ দেখায়, বালী পুং-এর হাড়তজেলা 
বেমানান, যা অষ্টাদশ শতকে হয়ত ছল 
দেহে পোষাকে মানানসই মর্যাদার লক্ষণ॥ 
স্যার আশুতোষের বিখ্যাত গোঁফজোড়া 
শরৎচন্দ্রের মুখে চাপিয়ে দিলে কেমন 
লাগে 2 

সৌন্দর্য অসৌন্দষের জন্য নয়৷ 
ফ্যাশনের হাওয়ায়ই জুলফি চলছে, 
চলবে। নরস্ন্দর সংস্কারকের ব্লেভ 
শাঁপয়ে না উঠলে হয়ত বেশ িকছ্কালই 
চলবে ।- শুধু চমৎকাঁরত্বে হেরফের 
হতে পারে। লম্বমান জুলাফ এরই 
মধ্যে কনেমুখের, চন্দনরেখার মত দুই 
গালে পাক মেরে উধ্বমুঝে শুড় 
তুলছে! সম্প্রাত এক ভদ্রলোককে পার্ক 
স্ট্রীট, অঞ্চলে গাঁড় হাঁকাতে দেখাছ, যান 
জুলফি, গালপাটা, এবং দাড়ির সমন্বয় 


০৯ 


সা মদত ৭ হত পি 
সাধন করে দ:'গালে দঃচারড়া গোলাকার 


মুখে রোমশ আইল্যান্ড দুশট. বড়বড় 


একজোড়া র মতো মনে'হয়। 
তা এই ভদ্রলোক কয়েকবার চৌবঙ্গীতে 
পায়ে পায়ে পাক খেলে নয়া ফ্যাশন চালু 
হতে পারে। কিছ; তোবড়া ভাঙা গাল 
রোমপালনের ফলে ঢাকা পড়বে হয়ত॥ 

তবে হ্যাঁ, মিনিফুগে লম্বা জুলি 
একটা পার্ক বিদ্রোহ বটে . তবে 
বন্ড দোঁর হয়ে গেছে, না? মান অব- 
সানে ম্যাক্সফুগের মাথা. উক মারছে। 
মায় দেশের: রাজননীতিতেও "মান মানি- 
স্টরির গয়া গঙ্গা ঘটে ম্যাক্সিমাম সবিধে- 
ভোগ" আই এ এস আমলাদের রাজত্ব 
কায়েম হয়ে'গেছে। এখন নিউ ওয়েভ 
কাটাই বাঙ্ছনীয়। গালে গালে রোমশ 
আইল্যান্ডই বা মন্দ কিঃ তা ছাড়া 
ফ্যাশন তো' ভসাস সার্কেলের মতো 
চক্রবৎ পাঁরবর্তন্তে। তাহলে আজ 
থেকে কয়েক বছর আগে হঠাৎ যে চশমা- 
বা প্রত্যাবতনে আপীত্ত কোথায়! 
কয়েকটি মাথা তো রগের চুল, মাথার 
তেলো ক্রপ করে ম্যাড়য়ে ফেলোছল। 
সম্মদখভাগে থোকাটাক শোভিত হোতো 
মাত। 

যে সব কাঁচমুখে এখন দাঁড় চাষ 
হচ্ছে জুলাঁফ-বাহারে মুণ্ড ভাসানোর 
জন্য সেগ্যাীল যথাযথ থাক। সেলুন 
খরচা, যা বাপেদেরই গুণতে হবে 
পুজোর আগে কিছ বেচে যাক্‌। 
বারোয়ারীর জবলুম-চাঁদার কিছু মিটবে 
এ এ্যাকাউণ্টে। 

তবে মিত্রেনের এই ভাঁবষ্যদ্বাণী 
জেনে রাখুন; মিনি অবসানে জুলাঁফর 
কেরামত বিশেষ টেকসই হবে না। 
আপনার পাম্ববাতনঁই খুব শশপ্্ ধমক 
দিয়ে বলবেন, ম্যাগ; এ উৎকট লোম- 
গুলো কামিয়ে ফেল' না! একা একা 
তোমার মুখ আর মনে করতে পার না। 
চোখ বূজলেই 'দু'দুটো জ:লাফন পর্দা 
সব কিছু ঢেকে দেয়। বাঙালী পাঁঠার 
দোকানটা মনে পড়ে 

আঙুতোষের গোঁফ, ববীন্দ্রনাথের 
দাঁড়, হটলারের বাটারফ্লাই, চার্লর 
চামাঁচকে, এরোল 'ক্ষনের গুমৃফ-ভানা 
(ফন)-ই টিকল না, জুলফির ওপর 
ক্ষুর না বাাঁলরে যাবেন কোথায় । 

একজে জুলাকর জন্য খুব মম রত 
বোধ করে থাকেন তে শ্রীমূখের খান দুই 
করে, ফোটো তুলে রেখে কামিয়ে ফেলুন 
খামকা নিজেকে-কু্ীসত করার...বোকাম 
থেকে. রেহাই, পাওয়ার, মান্দাকটা 
আপনারই প্রথম প্রাপ্য হবে॥ 


| 





॥ পনের ॥ 
যদ্যাপ বাঁচবে নুরুল 
দালালি কাঁরবে॥ 
দালালির কমিশনে 
কৌম লীডার সাঁজবে ॥ 
ছড়াটা বে'ধোছল আমাদেরই এক 


কৃষক কর্মী। তাকে আমরা আন্তারক 
অভিনন্দন জানাই। তার দ:রদ্‌াণ্ট ছল্‌ 
বলতে হবে। আজ নির্বাচনের প্রাক্কালে 
আমিন সাহাবের নয়া, নয়া দালালি দেখে 
বার বার ছড়াটা মনে পড়ে যাচ্ছে। 
ক্ষণজন্মা দালাল বটে ন্মরূল আমিন! 
পি, ডি, এস-এর চালিয়াতী ব্যর্থ হয়ে 
যাওয়ায় তাকে কেউ এতটুকুও মুষড়ে 
পড়তে দেখে নি, সে তখন নতুন ফন্দী 
আঁটতে ব্যস্ত, ঘন ঘন সাকরেদদের সাথে 
"গোপন বৈঠক" করছে আর ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় পেটোয়া সাংবাদকদের বিবৃতি 
দচ্ছে। আমরা বুঝলাম যে, গণ- 
আন্দোলনকে বিপথগামী করার জনা 
নূরুল, নছরুক্সারা বদ্ধপারিকর। সুতরাং 
সজাগ থাকলাম। 


ইতিমধ্যে ন্যাপ বা ন্যাশনাল 
আওয়ামী পাটির মধ্যে ভাঙন এসেছে। 

কেন ন্যাপ ভাঙল, তার পুরো ইতিহাস 
এই চিঠির আলোচনার বিষয় নয়, 
বারান্তরে তা নিয়ে লিখব, কেবল 
।এইটদকু জানিয়ে দি যে, মাস্টার 
(মোজাফ্ফর আমেদ ন্যাপ ভাঙার অজ;- 
হাত হিসাবে নণীতগত বিভেদের কথা 
তুললেও আসলে সে ও তার বন্ধুরা 
নুরলের খপ্পরে পড়েছিল এবং কৃষক, 
শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের মারমুখী 
আন্দোলনের উৎসবকেন্দ্র পুরোন 
ন্যাপকে ধ্বংস করার জন্য নঃরুলের 
চককান্তের অংশশদার হোয়োছিল। 
মৌলানা ভাসানী সম্পর্কে আমাদের 
তনেক আভযোগ আছে। তিনি আজ 
নয়া শোধনবাদী এবং দীক্ষণপল্থী, প্রীত- 
দরুয়াশীলদের মত তাঁর কন্ঠেও আজ 
অহোরাত্র কোরান আর ইসলামী সমাজ- 
তন্ত্র অর্থহীন চিৎকার উঠছে। আজ 
আমরা ঠিক যে অর্থে চীনের পথকে 
আমাদের পথ বলছি, যে অর্থে মহান 
চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙউকে আমাদের 


তথা সারা-দুনিয়ার বিপ্লবী সেনা 


বাহনর পারচালক হিসাবে গ্রহণ 
বরোছ, ভাসানী তা' করেন নি। 
ভারতের প্রাতীক্ষরাশীল সরকারের 
বিরূদ্ধে পাকিস্তানের প্রাতক্রিয়াশীল 
শাসককে মদত দেবার জন্য তান চটনকে 
আহদান করেছেন। কিন্তু এই কথা 
তাঁর কখনও মনে আসোন যে, আমাদের 


বন্ধন, উভয় দেশেরই 
আমাদের শন্বু। আর তাই যাঁদ হয়, 
তা' হোলে এক দেশের শাসককে মেরে 
আর এক দেশের শাসককে কোলে নেব, 
এটা কোন: বিপ্লবী নীতি, কোন্‌ 
{বপ্পকী আদর্শ? যাই হোক, এই সব 
বদ্রান্তি থাকা সত্বেও সোঁদন মৌলানা 
ভাসান আমাদের কাজে বাধা দেন ন। 
ছাএ, শ্রামক, কৃষক এবং জীবনের 
বিভিন্ন পথের আরও অনেক মেহনত 
আওয়ামকে পাশে নিয়ে সদন আমরা 
বৈশাখের ঝড়ের মত, ভাদ্রের উত্তাল 
সাগরের কোটালের মত আয়ুবশাহীর 
পাথরে দেওয়ালে ঘা 'দয়ে দিয়ে 


ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের খাঁচার মধ্যে বসে 
সাকরেদরা করাঁছল “আণ্ডার গ্রাউন্ডে” 
“আন্ডার হ্যান্ড” বিপ্লব। অপ্রাঁদকে, 
খচ্চর মাস্টার মোজাফফর আহমদ, যে 
এঁক্যের নাম করে জনতার চোখে ধূলো 
দিয়ে মাই ভিয়ার হওয়ার চেষ্টায় আজও 
তৎপর, সে সোঁদন আমাদের উদ্দেশ্যে 
যাবতীয় অশ্রাব্য গাল দাচ্ছিল এবং 
সভা-সামাতি-মাছিল করে আর বাতি 
দিয়ে আঘাতের নামে আয়ুব খাঁকে 
সুরস্ার ?দচ্ছিল। এ অবস্থায় আমরা, 
পুরোন ন্যাপের সদস্য, কর্মী এবং 
সমর্থকরা গণ-আলন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছিলাম। সাঁত্য কথা বলতে, পূর্ব 
পাকিস্তানের মানুষ নিজেরাই এাগয়ে 
ঘাচ্ছিল। আমরা কেবল তাদের পাশে 
লাম । 
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যখন দেখল যে, তার বদ্বতার 
আঁভযান গাড্ডায় পস্তাতে বসেছে, 
গণ-আন্দোলনকে সে রুখতে পারে নি, 
মানব আয়নৰ এক্ষাণ তাকে কাঁমশন 
থেকে বাঁিত করবে এবং অন্য কাউকে 
চাকাঁরতে বহাল করবে, তখন সে তার 
উপীস্থত বুঃখ আর 
{কছু করা যায় কি না ভাবতে ব্সল। 
সৃষ্টিকর্তা (অর্থাৎ নুরুলের বাপ, 
আমরা ভগবান 'নয়ে মাথা ঘামাই না) 
তার মাথায় যথেষ্ট মার্প্যাচি 1দয়েই 
জগতে পাঠিয়েছিলেন। 
আর বোঁশ ভাবতে হোল না। ভাবতে 
বসামান্রই নয়া ফন্দশ তার সামনে 
হাজির হোল, সে ঠিক করল শোধনবাদন 
মাস্টার মোজাফ্ফর আহমদকে কাজে 
লাগাবে। এ সময় অর্থাৎ সাতবার 
শরংকাল থেকেই মোজাফফর দল ছেড়ে 
বৌরয়ে যেতে চাইছিল। নুূরঃল এসে 


অনুশোচনাকে ৯৯ 


এরি 
বি 


তাই তকে, 


গোপনে গোপনে তাকে উস্কে িল।- 


ন্যাপ ভেঙে যাওয়ার পেছনে এই ভয়ানক 
ধারবাজ খচ্চরঁটির যে একটা সায় 
ভামকা ছিল, তা সহজেই বোঝা গেল। 
কারণ আটখযাঁট সালের বারই ফেব্রুয়ারী 
ঢাকায় মোজাফফর আহমেদ, মাহ্‌- 
মদন হক ওসমানী প্রমখরা এক 
দলীয় সভা ডেকোঁছল। এ সভায় 
ওসমানী এমন সব গন্তব্য করল যে, 
বুঝতে বাকী রইল না সে নুরূলের 
শপ, ডি, এম-এ যোগ দিয়ে নতুন 
কোনও ষড়যন্ত্রের অংশীদার হোতে 
চায়। 'নিলগ্জতা আর কাকে বলেঃ 
আমার একাঁট চাঁঠ নিশ্চয়ই আপনাদের 
মনে আছে। আঁম লখোঁছলাম যে- 
“ননর্ল'জ্জতাই বুর্জোয়া রাজনীতির 
প্রধান চাঁরান্রক বৌশষ্টয”। এ চিঠিতে 
আমার উীন্তর প্রমাণ দিয়োছলাম। 
ওস্মানী-মোজাফফর সম্পর্কেও প্রমাণ 
গদচ্ছি। ন্যাপ ভেঙে নুরুূলের গলায় 
মালা দিলেও মাত্র কয়েক মাস. আগে 
মোজাফ্‌্ফররা অন্য কথা বলত। আমা- 
দেরবেশ মনে আছে যে, সাতষাঁট্ররই 
দশই মে পশ্চিম পাঁকস্তানের হায়দ্রা- 
বাদে ওসমানী পি, ভি, এমকে খিস্তি 
করেছিল, বলেছিল "ীপ, ডি, এম-এর 
প্রোগ্রাম আদপেই কোন কাজের নয়, 
ওদের ভরাডুবি হবেই। “তা ওসমানী 
তুম ঠিক কথাই বলে ফেলেছ। গণ- 
বিপ্লবের দর্বার তরঙ্গের ওপর দিয়ে 
তুমি আর নরুল আমনের দল ষে 
সুবধাবাদের নৌকা বাইছ, তা' আমরা 
ডুবিয়ে দেবই, কোনও চিন্তা কোর না, 
তোমাদের রূহের সদূগাঁতি আমরাই করব।” 


হী 


রি 


এ বছরেরই বারই মে ঢাকায় এক -- 


জনসমাবেশে মোজাফফর আমেদ এবং 
তার "স্থানীয় সাকরেদ মহণউীদ্দন 


চু ) আওয়ার লীগের ছয় দফা 
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পি, ডি, এম-ওয়ালাকে প্রচুর 
বা দিনছিন। মোজাফফর হাত-পা 
__ নেড়ে বলছিল, “আজ পি, ডি, এম করে 
বড় দেশসেবা দেখাচ্ছ, তা’ গত আট 
বহর কোথায় ছলে? এই আট বছর 
ধরে তোমরা কোন্‌ মহং কাজ করেছ 


শান?" শেষ পর্যন্ত এই "আট বছর 
বেপাতা হয়ে থাকা পি, ডি, এম- 


. ওয়ালা”দের সাথেই কিন্তু, মোজাফ্‌ফরকে 
. গাঁটছড়া বাঁধতে হোল! বুঞ্জেয়া রাজ- 
- নীতির: রও আর নন্দ), কোনটাই ' কম 
নু এ 
+ ন্যাপ থেকে. মোজাফ্‌ফরকে বার 
। ক “আনার পর নুরুল আমনের নজর 
আওয়ামী লীগের দিকে ৷- এখানে 
এর রাস্তাটা আগে 
_*খাঁরকার হোয়োছল। কারণ, এন, 'ডি, 
- এফ- বা “ন্যাশনাল ডেগোকেিক ফ্রন্ট" 
+; করার. সময় আবদুস সালাম, আতাউর 
মন প্রমুখ বড় দরের আওয়ামী 
: "লিগার সহ আরও অনেক সদস্য ও কর্ণ 
 মাজবরকে ছেড়ে নর্লের দলে 
ঢ্টকোছল। এবার তাদেরই কাজে 
. লাগাল আমিন সাহাব। ছয় দফা প্রচার 
করার পর থেকেই মম জবর রহমানের 
ত চওৱাযা, লীগ কোণঠাসা হয়োছল। 
প্রণয়নের 
‘পিছনে. পাকিস্তানের কয়েকাঁট প:জ-. 
পাঁতর,:.;বিহ্েষ. করে ইউসুফ হারুণের 
- অদশ্য হাত. আছে। কমবদ্ধমান গণ- 
আন্দোলনের ত্রোড়ে পূর্ব পাকিস্তান 
থেকে তাদের মোটা মুনাফার ব্যবসাটা 
- উঠে যাবে, এই ভরে হারুণের দল এক 





এত মোক্ষম দাঁও প্যচি ঝাড়ল। তারা মজ- 


. বরের ঘাড়ে চেপে সোজা পাঁশ্চম 
গাঁকস্তান থেকে বরাবরেধ মত পূর্ব 
পাকিস্তানে “ডোমিসাইন্ড্” হতে চাইল। 

* এর দরুণ সুবিধে হবে অনেক বেশি। 
পাশ্চমে নিয়ামত পঠীজ বা মুনাফা 

. পাচারের ঝান্ধ থাকবে না। এ দেশে 
বসেই এ দেশের মানুষকে শোষণ করা 
যাবে! দ্বিতীয়ত, গ্রাতদ্বন্দণী পাঁশচমা 
পণীজপাঁতদের হটিয়ে য়ে মান কয়েক- 
জন মিলে পূর্ব পাকিস্তানে চাটিয়ে 
ব্যবসা করা যাবে৷ তৃতীয়ত, পর্বে বাংলা 


১" কোনদিন পাকিস্তান থেকে বিীচ্ছন্ন হয়ে 


গেলেও অস্বাবধা হবে না, কেন না 
মীজবর বলে, "আমি ভানও নই বামও 
নই; আম “সোঁণ্টস্ট"। কাজেই কোনও 
দুশ্চিন্তা মেই। কেন না মাঝামদীঝ যে 
থাকে সে হাফগেরস্থ মেয়েছেলে। 


চি য়ে যা খুশি করান যায়। 


ছাড়া ইউসুফ হারুণ তো তাকে 
টা দিযে তেই বেছ) সোরাবী 
মারা যাওয়ার পর থেকে তার বিশ্বস্ত 
বন্ধু ইউসুফ হারুণ নিয়ামত মজবরকে 


জয়ে রেখোঁছল। 


- পাখীর মত উড়ে গিয়েছিল। 
. এদেরই শি মুজিবর ধানমন্ডীতে - 
: বাঁড়, গাড়ি হাঁিরে- গোটাকয়েক জপ, 

' ডজনখানেক লাউডস্পশকার, গাদা গনচ্ছের . 


থেকেই কিছুটা. 


ঙাস্তাহক বসঃমত 
টাকা দিয়ে আসছে। বেশ কয়েক বছর 
মুজিবর ইউসুফের বেঙ্গল ওাঁরয়েণ্টাল 
ইনসমুরেন্স কোম্পানী থেকে নামমানর 
চাকরিয়. বানময়ে প্রত মাসে ?তন-চার 
হাজার টাকা বকাশস পয়েছে। আর 
সে যখন ছেষট্ সাল থেকে জেলে 
প্চছিল, তখন এই ইউসুফই তার 
পারবারকে নিয়মিত দানাপাঁন +দয়ে 
মজিবর যৌবন 
আগরতলা মামলা থেকে “রালিজড্‌” 
চড়ে তার গোপালগঞ্জের বাড়িতে গুড্র- 
বর্তমানে 


বন্দুক, বোমা : আর শত' শত গুন্ডা 


. দিনে দেশোদ্ধার, ক্রছে' | 
কিন্তু কি কারণে হারুণ-মুজিবর 


সমষ্ট ছয় দফা আয়ুবকে ক্ষেপিয়ে দিল? 
কারণাঁট খুব পাঁরজ্কার। জামদারের 
নায়েব + হাবিলদার + ছোট জোত- 
দারের. সন্তান, আয়ুব খাঁ নিজেও তার 
সংপ্দজ্ঞরদের সাহায্যে পুঁজপাঁত হয়ে 
উঠোছল এবং বেশ কিচু পশ্চিমা 
পণীজপাঁতির সেই ছিল বড় দালাল। 
ওঁ পদীজপতিরা যখন দেখল যে, হারুণের 
দল ছয় দফার খেল দোঁখয়ে পূর্ব 


পাঁকস্তানে তাদের দফা রফা করছে,. 


তখন ভারা অয়এবের শরণাপন্ন হোল, 
এ ছাড়া ইউসুফের সঙ্গে আয়্বের 
বহাঁদিন ধরে কোঁদল চলছিল। আয়ুব 
ভাবল হারুণকে সে এতদিনে বাগে 
পেয়েছে, সুতরাং “আর ছাড়ব কেন” 
এমন মনোভাব নিয়ে সে হঠাৎ একটা 
আঁ্ভন্যান্স ঝেড়ে বসল। | 
'শক্তমনাল ল’ আআ মে ন ড্‌ মে প্ট্‌ 
(স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল) ছয় নং আর্ড- 
সাতষটি সালের 


গ্রেপ্তার হোল। কিন্তু ব্যাপারটা জন- 
সাধারণকে জানান হোল '?কছু দেরীতে, 
আটবাটর পয়লা জানুয়ারী এক সর- 
কারা প্রেস নোটে আঁভবুন্ত ব্যজিদের 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা 

প্রকাশত হোল। ছয়ই জানুয়ারী নাগাদ 


- সবশুদ্ধ আঠাশ জন গ্রেপ্তার হোল 


আর আঠার তারিখে মুজবরকে 


নেমেছে। কিন্তু আমাদের মতে, এই 

মামলার নাম দেওয়া উঁচত "ছল 

আয়ুবগোষ্ঠী পুজিপাত বনাম হারুণ- 
৪৮৯ 


গোষ্ঠী পঃজিপাঁত মামলা। কিন্তু»আয়ুব 
নিঃসন্দেহে কৃদ্ধিমান। তার ইচ্ছে হোন 
যে, সে একই সঙ্গে হারূণকেও তোবাবে, 
আবার ভারতকেও জড়াবে। কাজেই 
ভারতের "বিরদ্ধে চক্রান্তের আঁভষোগ 
আনা হোল। ভারতের যোগসাজস 
কতটা ছিল তার আলোচনা এখানে 
অবাস্তব, কেবল এইটুকু জেনে রাখা 


দরকার যে, হারুনের দল পূব পাকি 
. স্তানের উপানবেশটা একচোঁটয়। কৰে 
- নেবে এটা আয়ুব ও তার দলের অন্যান্য 
- পজপাতিরা কোনও 
, করতে পারছিল না। 


মতেই বরদাস্ত 


যাই হোক, একাঁদকে আয়বের 
ঠ্যাঙান, অপরদিকে . প্রাতদ্বন্দবী 
আওয়ামীদের অর্থাৎ আবদুস সালাম, 
মছরুলাদের আক্রমণ-এই ভয়ানক জাতি 
আওয়ামী লীগের নাভিশ্বাস উঠে খেল, 
প্রাণ যায় আর কি! ঠিক সেই মুহূর্তে 
হাত বাড়িয়ে দল ধুরম্ধর আমন! 
বলা বাহুল্য যে, মুজিবরপন্থীরা 
তার হাত দ:'খাঁনকে বেহেস্তের হুরীর 
ডানা মনে করে সাগ্রহে ও সজোরে চেপে 
ধরল। 
থেকেই নুরুল আমন, মামদ আলী, 
নহরুল্লা এবং তাদের নবদশীক্ষত 'শষ্য- 
বন্দ অর্থাৎ মোজাফফর আমেদ, 
মাহমুদুল হক ওসমানী, ওয়ালী খাঁ 
€ন্যাপ-দাক্ষণ) এবং সৈয়দ নজরুল 
ইসলাম, মাঁণক গিয়া (তোফাজ্জুল 
হোসেন), কামরুজ্জমান (আওয়ামী 
লীগ-ছয় দফা) ইত্যাঁদরা “আওয়ামের 
মুক্তির জন্য নব যযক্তফ্রণ্ট” গঠনে 
তৎপর হোয়ে উঠল। পি, ডি, এম-এরই 
এক অংশীদারের কাগজ “আজ্বাদ” 
প্রাতাঁদন কলামের পর কলাম জহড়ে এই 
নতুন দালালির গালভরা বিজ্ঞা্ত দিতে 
লাগল এবং ন্যাপ ও আওয়ামী লীগকে 
একই গোয়ালে, একই গামলায় জাবনা 
খাওয়াতে পেরেছে জন্যে ন্‌রুলকে 
{বিস্তর বাহবা 'দিল। 
অক্টোবরের আট তাঁরখে আজাদ 
তার চালিয়াতীর একাঁট বশেষ নমুনা 
দেখাল । সে লিখল, “জনমতের চাপে 
ন্যাপের একলা চলা মনো- 
[কিছুটা পাঁরবর্তন দেখা 
রে অর্থাৎ যে এই খবরটা পড়বে, 
সেই ভাববে ভাসানীও বাব নুরুলের 
সাথে হাত 'মালিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 
ও সমর্থকরা সোঁদন আমাদের দলকে 
ছিলাম, এক ফোঁটা বেনো জল ভিতরে 


. ঢোকার রাস্তা সেদিন ছিল না। 


০: 


কাছ বত 


হি হু এক . 


জ্মলন আহ্বান 'করেন। বলাই বাহুল্য 
"যে, অবগত মান্টার মোঙছগাফাফর ‘বা 
ওসমানের আমরা আমন্ণ জানাই 
নি । এই ব্যাপারাটকেই যথেষ্ট কাজে 
লাগাল নুরূল। আমাদের বিরুদ্ধে 
মোজাফফরের বিদ্রোহী ন্যাপ ও ছয় 
দুফা-আওয়ামীদের উস্কে দেওয়ার 
ভমংকার সুযোগ পেয়ে গেল সে। নয় 


তারিখ মগবাজারে ছয় দফাওয়ালাদের . 


কার্যকরী সভার এক অধিবেশনে ভাসা- 


নীর সম্মেলনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত . 


আওয়ামীদের “মতে, 
না জানয়ে 


নেওয়া হোল, 
মোজাফৃকরকে আমন্ত্রণ 


আমরা ঘোরতর অন্যায় 'করেছি। 
সুতরাং "তারাও এআমাদের আমন্দণ 


নিল না। যেডে সেধে এই অপমান 
কাঁর। টাঙ্গাইলের “সম্মেলনে এই সব 
কনফার্ম: দালালকে ডাকার “ক 'দর- 
কার “ছল? কাঁড় আরিখ ঢাকার হোটেল 
ইডেনে আওয়ামীদের দ্ববার্ষক 
কাীন্সল ওআধিবেশনের উদ্বোধন 
'হে।ল। সেখানে মোজাকফরের দুই”চেলো 

হভীদ্দন আহমদ আর পীর হবিধ্র 
রহমান আতাঁথ 1হসেবে হাজির হয়ে- 
ছিল। ভ.বতে ভবাক লাগে যে, মান 

দুই-এক বহর আগেও মাাজবর রহমান 
গোজাফ বরকে তার দুষমন 'মনে করত 
আর দুই-এক ‘বছর পর তারা একই 
জেয়াল কাঁধে নিয়ে জোড়াবলদ 
নেজোছিল,। 

ম্যা্গবর আর মোজাফফরদের দলে 
পাওয়ার পর নুরুল আমন যে 'ব্খা 
সময় নট করবে না, তা’ আমরা আন্দাজ 
করোছিলাম। সত্যই তাই হোল! 
ডিসেম্বরের আঠাশ তাঁরখ নছররুল্লা 
চাকায় উড়ে এল । ঢাকা শহর দালালদের 
দৌলতে জম-জমাট হোয়ে উঠল। তেসরা 
জানুয়ারী থেকে (উনসত্তর সাল) এক- 
দিকে বসল ““প, ডি, এম-এর” “ন্যাশ- 
“নাল একসৌকউটিভের” বৈঠক; অপর- 
দিকে চলল মুজিবর, মোজাফ্‌ফরদের 
গোপন পরামর্শ । এই দুই শকুনীমার্কা 
'ষড়যন্তের ফলস্বরুপ জানুয়ারীর - আট 
তাঁরখ “ডাক” বা "ডেমোক্োটিক আযাকসন 
কাঁমাটর" আমদানী হোল। আটাঁট 
শয়তান পাটি এই নয়া গণ-বরোধী 
শয়তানীর অংশীদার হোল--ন্যাপ 
(বিদ্রোহী জামাতুল উলেমায়ে 
ইসলাম, এন, ডি, এফ, আওয়ামী লীগ 
(নহরুল্লার গোষ্ঠী), কাউন্সিল লীগ, 
জামাতে ইসলাম, নিজামে ইসলাম এবং 
ছয় দফা আওয়ামী লীগ । 
ডাকের আট -দফা 'দাবীর মধ্যে 

“নার পদার্থ শকছুই ছিল না, প্ফাগ্ীল 
পড়লেই তা -রুৰধতে "গারবেন!। 


শৃঁপছনে ছিল আয়ব খাঁ 


হোল না। 
'শছপ্ডতে দছি'ড়তে বাঁড় ফিরে এসে তার 


ঙ্গাপোহিক 'বদমতটী 
৯। "ফেডারেল . পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা... 
. জে্ধীং' শুয়োরের খোঁয়াড়) * 
২। প্রত্যক্ষ 'ভোটাধকার প্ধোঁজবাদ, 
সামন্তবাদকে জিইয়ে রাখার 
ব্যবস্থা) 
৩। আগরতলা “মামলা প্রত্যাহার 
৪1 নাগাঁরক আঁধকারের পুনঃপ্রাতষ্ঠা 
&। 'বাজবন্দদের মুক্ত 
৬। একশ’ 'চুয়াদ্পিশ ধারার অধীন 
সকল আদেশ প্রত্যাহার 
৭1 ‘ধৰ্মঘট করার আঁধকার 
৮1 সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
"প্রতিটি 'দফাই কতকগুলি আশু 
সঢঁবধা আদায়ের কথা বলেছে। দফা- 


“যে, 'ডাক-এর 'আয়ুম্কাল ক্ষাণরের, 


'মা। আমাদের “কথাই 
ঠিক হোয়েছিল,'তের মাস পরেই ডাক 
“ভেঙে গেল 

মুজিবর বা হারুণ যাঁদ ধাদ্িমান 
হোত, তবে তারা কখনই “ডাকে” যেত 


না,'কেন না “ডাকের মূল উদ্যোন্তা 


ছিল 'দালাল নদরূল এবং ন্নরলের 
। আয়ুব খাঁ 
পশ্চিমা পাঁজপাঁতদের সবচেয়ে বড় 
দালাল আর ধর্মবাপ ছিল। “ডাকের 
আয়োজন করে আয়ুব খাঁ নুরুলের 
সাহায্যে মু ফাঁদ পেতে 
ধরছিল এবং গোলটোবল দৈঠকে নিয়ে 
“গয়ে ফাঁসয়ে দিয়েছিল, কেন না 


সে রাগে মাথার চল 


ছেলে আর ছোট শালাকে পাঠিয়ে দিল 
আয়বের "চাকর মামন্দ আলীকে ছোরা 
মারার জন্য । আম এই ঘটনার আগেই 
উল্লেখ করোছি। “ডাক” যে একটা 
'মস্তবড় ক্টনোৌতিক চাল তা, মুঁজিবরের 
“বোঝা উচিত ছিল। উনসত্তরের বারই 
ফেব্রুয়ারী আয়ুব খাঁ রাওয়ালাপণ্ডিতে 
ঘোষণা করল যে, “নছরুলা একজন 
আদর্শ রাজনীতিক, কেন না সে হুক্তি 
মেনে চলে”। মুঁজবরের মাথা মোটা 
না হোলে সে-বুঝত যে, ডাকের সঙ্গে 
আয়দবের ভিতরে ভিতরে যোগসাজস 
আছে৷ তা’ না হোলে সে কেন হঠাৎ 
বিরোধীপক্ষীয় "ডাকের নেতা 
নছরুলাকে সমর্থন জানায় 

মৌলানা ভাসানগ সোঁদন সঠিক পথ 
নিয়েছিেলেন। তান বলেছিলেন 'ষে, 
“গুবিধাবাদী, স্বার্থপর কতকগ্যাল 
'রাজনশীত ব্যবসায়ীর জোটে ন্যাপ 
কোনাঁদনই যোগ দেবে না।” বাস্ত- 
বক, মূল ন্যাপ “ভাক"এর সাথে হাত 
নটোবল বৈঠক 'ডাকলা। বোকচন্দ্র 


81৯ 


' “বাংলার সংগ্রাম" 


'মোজাফ্‌ফর, "গোঁরাড় মদীজবর পর্বে 
সাদর 'নষেধ 
অমান্য করে এ বৈঃকে* যোগ দিল॥ 
আজও "মনে আছে, বৈঠকের প্রাক্কালে 


কুমিল্লার চিয়াডার বিশাল জনল্রমাবেশে 
মৌলানা ভাসানীর সেই ভাষণ-"আম 


পান্ডতে গোজটেবল বৈঠকে যোগ না 
দয়ে কেন সুদূর গ্রাথ বাংলার চিয়াড়ায় 
আপনাদের কাছে এলাম তর বিশেষ ৭ 
তাৎপর্য আছে। আশার জন্দীর্ঘ রাজ- 
ইনাতিক জীবনে বহু গোলটেবিল বৈঠক: 
দেখার 'সুষোগ পেয়োছ। কিন্ত কোন 
বৈঠকের মাধ্যমেই কৰক, শ্রমিক ও, 
“মেহনত জনঅর মানত বা পরাধীন, 
ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নি 
তাই স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও, 
এই দেশের 'মেহনত্রী মানুষ এক, 
সর্বগ্রাসী সংকটে 'জজীরত হয়ে একে, ~~ 
ধুকে মরছে। এই জন্যই পেটে ক্ষুধার: 
আগুন নিয়ে ক্ষেতমজুর, শ্রামকা 
ইত্যাদি শোষিত মানুষ বাঁধভাঙা 
'মোতের মত দ্বার গাততে কারাফউ, 
জেল, গুলা ও বেয়নেটকে তুচ্ছ করে 
লড়াই করে চলেছে। আম বিশ্বাস: 
কার কোনও নেতা বৈঠকের মাধ্যমে 
এদের ম্ঁন্ড আনতে পারে না।” 


| 


ভাসানীর প্রাতাট কথাই অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য হয়োছল। আমাদের মহান "+ 


নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা তাঁর পদত্যাগ- 
পরে স্বীকার করেছেন যে, “যদিও 
বিগত গণ-অভ্যুথানে ন্যাপ সকল ক্ষেন্রে 
যথাযথ নেতৃত্ব দিতে পারে ন, তবুও, 
আয়বের নির্বাচন বর্জন, গোলটেবিল, 
বৈঠক বর্জন সম্পর্কে ন্যাপ সঠিক 
নেতৃত্ব দেয়” (তোয়াহার মূল চিঠি শব 
থেকে উদ্ধৃত)। ন্যাপের সঙ্গে আমাদের 
বিচ্ছেদ অন্য এক অধ্যায় এবং এই ক্ষেত্রে 
অপ্রাসঙ্গিক । আমরা কেবল বলতে. 
চাই যে, সেদিন আজকের "বণ্গেশ্বর”] 
মুজিবর এবং “নির্ভেজাল, সাচ্চা। 


কমযনিস্ট” মোজাফ্ফর গণ-আন্দেলনকে! 
প্রাতহত করার চক্রান্তে আয়ুব-নূরুলত 
নহরুল্লা সৃষ্ট “ডাকে” যোগ 'দিয়োছল। 





ফান্ড -বাজেয়াপ্ত হওয়ায় সুবিধাবাদী 
“সবর কায়নমের সাথে হাত মীলয়েছে), 


[প্চর্ব-প্রকাশিতের পর ] 


শশী 


" জ্বকারোন্তি পাওয়াটাই ঈব' থেকে 
প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল সরকারী পক্ষে, 
ইচ্ছায় দলে তো ভালই, না হলে জোর- 
জলম করেও। যারা বাছাইব কাজে 
ভাগই ছিল আফ্রিকান রিজার্ভগাঁল থেকে 
আগত 'বয়োবৃদ্ধরা। তাই তারা নিজ নিজ 
এলাকার ছেলেছোকরাদের চিনাতা। 
এখানেই আবার অনেকাঁদন পরে আম 
খনোয়ার দেখা পাই, যে এক সময় লাকরুর 
কোয়্যা নেয়ান্গুয়েথথ বাছাই দ্শাঁবরের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ?ছিল। আমি নোয়াকে 
গজজ্ঞাস্া কাব যে কোয়্যা নেয়ানগুয়েথ 
' খোজা করা হয়েছিল। নোয়া স্থুল হেসে 
উত্তর দেয় যে, এর দুটো কারণ 'ছিল। 
প্রথম তারা চরমপল্থীদের শিক্ষা দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে ধরে ধরে খোজা করে 'দিয়ছিল 
এবং আমার খ্দব সৌভাগা যে, আমাকেও 
দ্বিতীয়ত দেখতে. চেয়োছল যে, যৌন- 
" লিঙ্গহ'ন ষাঁড়ের মতো খোজা কথার পর 
মানুষগুলোও ফুলেফে*পে উঠবে কনা! 
নোয়া এক স্থলবৃদ্ধি অপদার্থ গবেট 
মূর্খের জীবন্ত প্রতীকাঁবশেষ। 

1 আধি-রভারে সকালবেলায় আমাদের 
. খাছাই করা হত, কিম্বা আমরা দিন” 
এ মজনরের কাজে যেতাম। বিকেলবেলায় 
"কতৃপক্ষ আমাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন 
সব প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন ও আমাদের 
ব্যস্ত রাখতেন যে, আমরা নিজেদের সঙ্ঘ- 
.দ্ধ- করার বা নিজে থেকে কিছ করার 
জন্য এক মহূর্তও সময় পেতাম না। এ 
৯-বিষয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন 
তাঁদের প্রচেষ্টায়। কারণ আমরা সেখানে 


অক্ষম, হই নি। নিন্নালখিত কার্য , ১. 





যে কোন দিনের বৈধাধিব লক্গযাপনেধ) 
একটি নমুনা $= 

এক নম্বর এলাকা £ঃ শিক্ষাদক্ষার 
ক্লাস £ পড়ানর বিষয়বস্তু ছিল কোনিয়ার 
ইতিহাস, যাতে সাদা মানুষের এদেশে 


আগমনের ঠিক পূর্বেই বিভিন্ন উপজাতি- 


সমূহ কিরকম অন্তকর্লহে ব্যস্ত ছল 
তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হত। তারপর 
থাকত সাদা মানুষেরা এসে ক করে 
আমাদের এই বর্বরতার হাত থেকে বাঁচায় 
এবং সর্বশেষে আমাদের বলা হৃত যে, 
সাদারা কতো কষ্ট সহ্য করে শ.ধূমান্র 
আমাদের উন্নীতর জন্যই এদেশে কতো 
রকমের সুখসীবধার বন্দোবস্ত করেছে। 
{এখানে বলা বোধ হয় 'নিষ্প্রয়োজন যে, 
শিক্ষক এবং ছাত্র দল: এই দুপক্ষ পাঠ্যের 
বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বা 
একমত কোনাঁদনই হতে পারে নি।) 

দুই নম্বর এলাকা £ বাছাই করে 
বয়োবৃদ্ধদের ভাষণ শোনবার জন্য 'একান্রত 
হওয়া। আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল কি করে 
ক্বীকারোন্ত দিতে হয়, কি বলতে হয় 
এবং বাদবাকি সন্তাসবাদীদের ধরতে 
পারে। 

তিন নম্বর ও চার নম্বর এলাকা £ 
এঁতহ্যগত নাচগানসমূহ, যাতে কৌনয়ার 
বাভল্ন উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো, 
যেমন £ মুকুনগোয়্যা, মৃগইয়ো, মুথও, 
কুমুণ্ডামূবার, মুকুওগো এবং কামানো। 
বয়োবৃদ্ধরা বসে বসে মারোবা নাচের কথা- 
গুলি গ্রেয়ে যেত একটানা সরে! আমরা 
রকম সরকার প্রাতকূল কথার প্রবর্তন 
করতে। 'ঁকল্তু বাছাইকার বঙ্লোবৃদ্ধরা 
কড়া পাহাড়া রাখতেন আমাদের উপর এর 
বিরুদ্ধে! 
ছয় নম্বর এলাকা £ চলাচ্চত্র দেখা। 
উপরোন্ত কার্ষসূচী অবৃশ্য গপ্তাহের 

৪৮৩ 


বদ দিনে শিবের বার এলাকায় 
হৃত। টু 

প্রত্যেক তাঁবুতে বা কু'ড়ে ঘরে একটি ' 
করে শব্দ-বিবর্ধক যন্দ্র লাগান ছিল, হয়তো 
বা দুটো। এর দ্বারায় সারাদিন 
পক্ষের প্রচারকার্ধ £ বৃটিশত্রা কোনিয়ার 
'ভাল'র জন্য কি কি করছেন, সরকাক পক্ষে 
কার্বরত কৌনয়ার কালো আ'কিকানরা 
কতো মহান্‌ চাঁরন্র, পুঁজিবাদি দেশগুলি 
আফ্রিকার কল্যাণে কি কি কল্পন্য জল্পনা 
করছেন ইত্যাঁদ। 

মাঝে মাঝে এই অনাহৃত প্রচারকাষ 
অতো অসহ্য হয়ে উঠতো যে, আমরা 
কয়েকটি কম্বল দিয়ে যন্মরটকে চেপে 
দিতাম, ফলে তার ভেতর থেকে শ্যধূমান্ত 
এক হাস্যকর ঘড়ূঘড়্‌ শব্দমাত্র বার হত। 
অবশ্য কছক্ষণের মধ্যেই আমাদের 
ভেতরের কোন সরকারী অন্মকম্পানুরাগন 
বন্দী এ খবরটা যথাস্থানে পেশছে দিতো 
এবং প্রহ্রীদের কেউ এসে কম্বলের তলা 
থেকে টেনে বার করতো যন্দদানবক 


-. আবার আমাদের কানে মধ্যবর্যণের 


উদ্দেশ্যে। যাই হোক, এভাবে কম্বল 
চাপা দিয়ে যেটুকু সময়ের জন্য শাস্তি 
পেতাম আমরা, তাই মুহালাভ বল মনে 
করতাম! এ ছাড়া যন্রের দ্বারা; আর 
একটি কার্য সাধিত হত নিয়ামত ৪ 
আমাদের ভেতর যার যার পালা গ্ডতা 
তার পরাঁদন বাছাইকারের জামনে 
উপস্থিত হবার জন্য, তাদেরও ডাক পড়তো 
এই যন্দের দ্বারাই। যল্দের ভেতর থেকে 
নামের বর্ণ আরম্ভ হওয়ামান্ন আমরা 
চপ করে যেতাম এবং 'ঁফস্‌*কাঁসয়ে 
পড়বে এবার”! আঁথ-ীরভারের বাছাই 


নিথন্টি ছিল বড় শল্ত, এখানে যেদিন যার 
‘নাম ডাকা হত,.সে রাত্রে আর বেচারার 


ঘুম হত না। বাছাইকারেরা, বিশেষ করে 
করতো তাতে আমার খাবই খারাপ 
লাগতো। এর ভেতর ছিল গবরোরি 
মটোকু, ওয়ামবুগ কামুইরু (উপস্থিত 
কানর নেয়ের? শাখার কোষাধ্যক্ষ এবং 
আমাদের লড্‌ ওয়ার শাবিরের গ্রন্থতগারিক 
ওয়াচিরা কারিগে। কিরোর যেরকম 
বর্বরতা, অন্যায় ও দুববযবহার সংন্কেও 
হাসিমুখে ও ক্ষমাশশীলতার সঙ্গে সব কিছ] 
সহ্য করে গিয়োছল তা আমার হৃদয়কে 
গ্রভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। সে কোন-. 
দিনই ভেঙে পড়ে ন এবং সব সময় এতা 
মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করা সত্তেও আমাদের 
সদুপদেশ দিত এবং ধৈর্য ও সংষমের 
আশ্বাস দিত। এই সময় আমরা খবর 
পাই যে, নেয়েরীর সরকার নিযুক্ত 
সুযোগ য়ে তার আটাশ একর চান-জামি 


আত্সসাং করেছে. এবং ক্ষাতপ্রণ হিসেবে 
প্রত একরাপছদ মাত্র তিনশো, শালং 
বুর্মদ্দ করেছে। 
স্থামর দাম. তার দশ গুণেরও বৌশ। 
রূচেস্টার একাঁদন. হঠাৎ আঁথ-রিভার 


থেকে অন্য কোথাও বদাঁল হয়ে যায় এবং, 


ভার জায়গায় ডৌনস লোকন বলে আর 
একজন ইউরোপীয়ান আমে। লোকন, 
আমাকে কোনাদন মারধোর. করে 'ি। বরণ্ট 
সে আমার সঙ্গে খব ভালভাবেই কথা- 
বার্তা বলতো। তার আঁভগ্রায় ছিল 
প্রত্যেক অল্তরীণকে নিজ নিজ. গ্রামীণ 
গুলাকায় বা িজার্ভে ফেরৎ পাঠান এবং 
-তসখানকার স্থানীয় চাঁফের হাতে তার; 
দেওয়া । আমরা চরমপল্থীরা সে সময় 
সংখ্যায় খব, বৌশ ছিলাম না আথি- 
1রভারে এবং আমাদের একটা গাঁত না' 
চওয়া পর্যন্ত লোকন অন্য কোন. শাবির 
ধেকে আরও অন্তরীণ সেখানে আনারও' 
দেরও হয়তো 'বাঁষয়ে তুলবো. চরমপন্থী 
-প্রধায়। এই সব, সাতপ্চ, ভেবে লোকিন। 
ওগরওয়ালার কাছে এই মর্মে স্পাঁরশ। 
রে যে, আমাকে ওথাইয়া, জেলার ?শাবরে 
গ্যঠিয়ে দেওয়া হোক পননর্বাসনের পূর্ব- 
ঘা ধাপ হিসাবে । 

৯৯৫৮ সালের ফ্রেব্রুয়ার মাসের 
ঠশাবরে. কাটিয়ে আম ওথাইয়া প্োছাই।' 
আমার, ভাগ্যে হয়তো, আরও দূর্ভোগ 
লেখা আছে, তা না-হলে এখানকার ভার: 
ওয়ারে, বাকস্‌টনের পরে এসোঁছল।? 
ওথাইয়া পেঁঁছবার সঙ্গে, সঙ্গেই আমি. 


দেখলাম যে, আবার শরুর সামনে. পড়ছি, . 


সংঘর্ষ অবশ্যম্ভারী।, প্রাথীমক, সরীক্ষা। 
নামড়ারা, ইত্যাদর পরই কর্মবধ্যক্ষর, 


জোর করে কামিয়ে দেওয়া হয়, এক এও, 
ধলা হয় যে প্রত্যেক সপ্তায়ই, তার পুনরা- 
ঘঁত্ত হবে। পরনের, জন্য. এক প্রস্থ পুরান, 
দ্রামাকাপড় আমরা পাই. এবং আমাদের. 
নিজস্ব বলতে যা কিছু, ছিল- চাঁটজুতা, 
হাতঘাঁড়। টাকাপয়সা ইত্যাদি সবই 
ওথাইয়াতে নিজস্ব. একটা রুমাল বা পিন 
কারো. কাছে রাখারও আঁধকার. ছিল না 
কোন অন্তরীণের। কাপড়জামা ব্দলানর, 
কদমে সৈন্য দলের. মত 'নয়ামিত পদক্ষেপে, 
চলতে আদেশ দেওয়া, হয়, আর সেই সময়. 
একজন প্রহরী যথেচ্ছ মারতে থাকে 


ছয় নম্বর তাঁরূতে যেতে, বলা, হয়, ত্র 
একাঁট করে কামিজ ও হাফ্‌প্যাণ্ট ছাড়া 


লাণ্টাহক বসমত। 


আর অন্য- কোন. কাপড়-জামা দেয়া হয় 
নি আমাদের, এমন কি গোঁঞ্জ। বা'জযাঞ্গায়া 
পর্যন্ত নয়। ওথাইয়া শাবির ছয় ভাগে 
শবভত্ত ছিল এবং প্রত্যেক ভাগে আমাদের 
একমাস করে থাকার কথা, অর্থাৎ ভাগ্য 
ভাল হলে ছয় মাস পর ছাড়া পাওয়: যেতে 
পারে! 
পার্িক অবস্থার কথা ভেবে, বিশেষ 
করে আমাদের অন'ষ্ত্বের উপর যে 
অত্যাচার করা হচ্ছে তার কথা 'চন্তা 
করে, আমার' মোটেই ঘুম হয় নি 

অবস্থিত “মেওয়া” নামক শের বান্দ- 
শিবির থেকে আগত কয়েকজন' অন্তরাঁগও 
ছিল, তাদের কাছে আম সেখানকার 
দুর্ব্যবহার ও দুর্ভোগের কথা জানতে 
পাঁর। বিশেষ করে নবাগত অন্তরীণদের 
উপর খুবই খারাপ ব্যবহার: করা হস্ত 
সেখানে, যার: ফলে “হোলা”-র শোকাবহ 
ঘটনা ঘটে কিছণদন পরে” নবাগত চরম- 
পল্থীদের মেওয়ায়' আসবার, পরই কয়েকাট 
সরকারী! আদেশের! সম্মুখীন' হতে হ'ত, 
সঙ্গত বলেই: মনে, হবে; কিন্তু অন্তরীণরা 
এ আদেশগ্লি অমান্যই, করতো । এক নতুন 
সরকার আদেশে' বলা হয়োঁছল' বে; যদি 
চলতে, অস্বীকার করে, তবে তাদের উপর 
"জোর» করা, যেতে পারে সেগীল মানতে 
বাধ্য: করার জন্য। এই ‘বাধ্য! করার জন্য 
একদল ইউরোপীয়ান. কর্মচারী! ও প্রচুর 
সংখ্যক আঁফ্রকান প্রহরী রাখা হয়োছল' 
মেওয়া; শাঁবরে তারা নবাগত অন্তরীণকে 
বেশ ভালভাবেই স্বাগত জানাত। শুধু 
এইটুকু বলতে. পার যে, বাধ্য. করার: নামে 
যে সমস্ত. দঃরাচার' ও। 'ক্ুয়াকলাপের, 
সাহাব্য নত. ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা, তা: 
ছাপার অক্ষরে' লেখা সম্ভব: নয়।, মনের: 
সমদ্ত জোর এইভাবে নম্ট করার পর্ন" 
অল্তরীণদের' .*স্বীকারোত্তি” 'লাবয়ে 
নেওয়া হস্ত আরও প্রয়োজনীয় চাপ দিয়ে 
তথাকাথত আভিজ্ঞ কর্সচারীরা, নাক মত 
দিয়ৌছলেন য়ে, চরমপন্থীদের; এভারে 


'পাঁটিয়ে শায়েস্তা, করা' ছাড়া, আর কোন . 


উপায়ই ছিল না! এই স্বীকারো্তির মূল্য' 
যে. ক, আশা: কাঁর' আভিজ্ঞ করমন্ারীরা 
তা. জানেন: কিন্তু সরকারের 'বরুদ্ধা- 
চরণের উদ্দেশ্য ষে।ক ছিল আমাদের: তার 
খবর! কর্মচারীরা রাখতেন: না, সে বিষয়, 
কোন" সন্দেহই: নেই৷ তাঁরা ভেবৌছলেম; 
যে, আমরা" সবাই এক-একাঁটি ননীতিভ্রজ্ট, 
লম্পট, অমানুয়ীবশেষ,। কিন্তু আসলে: 
আমরা ছিলাম শুধ্মাত্র চরমপন্থী" 
স্বাধীনতা, সংগ্রামী এরং এরমান্র মত ছাড়া 
কর্তৃপক্ষের জোর করে, নেওয়া, শত শত 


দ্বাকারোভিও আমাদের এই মহান আদর্শ. 


8৮৪ 


সে রাত্রে এই 'শাবরের পার- - 


পেকে টলাতে: পারতো: না: একেবারেই! 

এইভাবে নবাগতদের একগ্রস্থ পিটিয়ে 
ঠান্ডা' করার পর মেওয়া! 
দের উদ্দেশ্যে আর হাত, 
এবং এই কার্যে রত “শিক্ষকরা” 
কিকুয়; জেলা-সহায়কের ডি 
ছিলেন। তাদের শিক্ষা প্রণালার ধারা 
ছিল অন্ভুতঃ যেমন অন্তরীণের মাথায় 
এক বালাঁত পাথর চাঁপয়ে তাকে জোর 
কদমে হাঁটানো বা এক বিশেষভাবে পাথরএ 
ছড়াম পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে হ'টিবল 
গেড়ে চলানো। আকুঁলনো নামে একজন 
অন্তরীণ এই কষ্ট, সহ্য করতে ম' পেরে 
একাদন থবা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, 
কিন্তু প্রহরীরা তাকে জল থেকে টনে 
তোলে । - কয়েকাদন পরেই কিন্তু বেচারা 
তার কু'ড়েঘরে গলায় দাঁড় দিয়ে আত্ম- 
হত্যা করে এই পাশাঁবক অত্যাচারের হাত 
থেকে রক্ষা পায়। 

ওথাইয়া শিবিরে আমরা যে কাজ 


করতাম, তাতে পাঁরশ্রম করতে হতো 


প্রচবর। খবব' ভোরেই মাথা গোণা শেষ 
হবার পরই, আমরা শাবির থেকে বেরিয়ে 
পড়তাম শাবল; গহিতি বা অন্যান্য যন্তুহ 
পাঁত নিয়ে।' কখনো আমরা চাষজমি 
সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঢাল জমি কেটে' তাকে 
থাক্‌ থাক্‌ করে' সাজাতাম এবং নিচের 
দিকে বাঁধ দিতাম জলের প্রবাহের বেগ' 


কমাবার জন্য, আবার কখনও বা স্থানীয় ' 


চাষাদের' টুকরো টুকরো জাম সরকারণ' 
ব্যবস্থায় একন্রীকরণের উদ্দেশে নতুন- 
ভাবে' বাণ্টত এলাকায় নতুন করে বেড়া 
দতাম। এইসব কাজের জন্য আমাদের 


তাদের -.... 


ক্যাম্প' থেকে প্রায় ছয় মাইল দুর অবাধ সহ 


হেটে যেতে ও ফিরে আসতে হয়েছে" 
সারাদিন খাটবার পরও। কাজ যাই- 
হোক না কেন, বেলা চারটের আগে কোন 
দিনই" ছুটি হ'ত না এবং দুপুরে খাওয়া 
বা বিশ্রামের কোন বন্দোবস্তই ?ছল না। 
একথা আমি নিঃসন্দেহে' বলতে পারি বে 
যতগ্যলি বান্দাশাবরে আম থেকেছি, তার 
ভেতর' এখানকার কাজেই' শারশীরক' পারি 
শ্রম ছিল সব থেকে বোশ এবং তার ফল-- 


স্বরূপ এখানকার অল্তরীণদের শারশীরক 


অবস্থাও ছিল সব থেকে খারাপ, 


উদ্দেশ্য ছিল’ খুবই ভাল, ঁকন্ত কার্ধ- 
ক্ষেত্রে তার ব্যবহারে প্রচুর পাঁরমাণে গলদ 


সরকারাঁ; প্রযোজনায় এই সমস্ত টুকরো 
গুলির মাপ করে প্রত্যেক চাষীর মোট, 
জমির. পাঁরমাপ, করা: হয়োছিল তারপর 
এর এক অংশ স্কুল, হাসপাতাল, যুব” 


পাশ 


| 


সামাত, চা-বাগান বা কাঁফর, কাজের জন্য 


' জান্াহিক বসআতশ ট্সতশ 
পত্র দেওয়া হ'ত ॥ এই দলিলের সহায়ে 


তখন চাষী মহাজনের কাছে জাঁম বাঁধ 
রেখে ধার বা আগ্যোম নিতে পারতো চাষ- 





জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নি। শুধু তাদের 
বলে৷ দেওয়্য হয়োছিল যে, তাদের আত্মীয় 





৮7 অংশই সেই গ্রামের মানচিত্রে একসঙ্গে বাসের জন্য। কাগজে-কলমে এই সমস্ত স্বজনেরা এ ব্যয় দেখাশোনা করবে॥ 
"আঁকা হয়োছল এবং আমাদের কাজ ছিল ব্যাপার খুব সোজা বা মহৎ সন্দেহ নেই, তাছাড়া, নব-বৈভাজত উর্বর জাম ভাগের 
"মানাঁচত্রে দাগ দেওয়া এই সামারেখাকে কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহারে ছিল সময় যথেষ্ট 'প্রিয়-তোষণের নাত 'নিয়ে- 
মাঁটতে কেটে দেওয়া। জমির মাঁলক অনেক রকম গলদ ও গোঁজামিল। কার্য- ছিলেন সরকার! কেনিয়া সরকার এই 
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জাঁমর মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করা কাগজ- যেসব অল্তরীণের জম নৈয়ে একঘীঁকরণ ভাবে জাম একন্রীকরণের ফলে দেশের 
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। 
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J খাদ্যোৎপ্দন- রে এবং: একি ২ 


জামির দাললাদ . দেখিয়ে চাঁধীরা' মহা .. 
জনের কাজ থেকে : অপেক্ষাকৃত সুবিধায় '. 


ভ্রনীয় সামগ্রী কেনবার জন্য। একথা 
নিঃসন্দেহে 
ংখ্যক অন্তরীণই এই জাম একন্রী- 
করণের ব্যাপারে প্রচুর ক্ষাতগ্রস্ত হয়োছল 
এবং তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে সরকারী 
জোরজুলমের ফলে সরকারের ওপর 
বিরুপ 'হয়োছল। 

ওথাইয়াতে 'তৃতীয় দিনের দিনই 
যে, আম একজন শিক্ষিত অন্তরীণ একথা 
যেন তারা কোন প্রহরী বা কর্মচারীর 
কাছে প্রকাশ না করে। আমার মতলব 
[ছিল একজন শীনর্বাদ্ধ লোকের মত ব্যবহার 
খবর বার করে নেওয়া। স্থানীয় ভার- 
প্রাপ্ত কমচারীর নাম ছিল স্লস্‌বেরা, 
কিন্তু তার অহেতুক তর্জন-গরজনি করার 
মাম 'দিয়োছলাম; তার আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে নানারকম গুজব আমাব কানে 
এসোঁছল হইাতিমধ্যেই। আম সেখানে 
'ভাঁড়ের' মত ব্যবহার করতাম ও প্রহরী- 
দের . উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মত করে 
সম্বোধন করতাম; যেমন নিম্নতম সামারক 
কর্মচারীকে কর্পোরালকে) আম সার্জেন্ট 
বলতাম, সাজেণ্টকে বলতাম ক্যাপ্টেন বা 
এ জাতীয় িছু। যথাযথ চেষ্টা করার 
ফলে আম যে সমস্ত অন্তরীণ ভারপ্রাপ্ত 
কম্চারশর দপ্তর ঝাঁট দেবার কাক্ত করত, 
সেই দলে মিশে গিয়োছিলাম ও আস্তে 
আস্তে সেখানকার হাঁড়র খবর পেতে 
আরম্ভ করোছলাম। ব্যাপার-স্যাপার দেখে 
আমার মনে হয়ৌছল যে, কোনিয়ার সঙ্কট- 
কালের প্রথম দিকে সরকার প্রচুর পাঁরমাণে 
কাঁটা তার কনে জমা করোছিলেন ওথাইয়া 
শিবিরের চাঁরাদকে ভাল করে খেরবার 
চন্য এবং তার অনেকাংশ সলসবোর 
বার করে দিয়োছিল গোপনে; বলা বাহুল্য 
জমা হচ্ছিল না। এ ছাড়া ওথাইয়া স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রের এবং অন্তরীণদের উপাক্ততি 
শয়সা-কাঁড় নিয়েও কিছু গোলমাল হচ্ছিল 
ঘলে আমার সন্দেহ হয়। আর একবার 
গাঁলশভরা চাঠ লেখার দরকার হয়ে 
পাড়াছল এবং জোমোনকো িহোরো 
মামক আমার মানিয়ানর বন্ধ; তার 
প্রয়োজনীয় কাগজপন্রের বন্দোবস্ত করে 
দৈয়। রাঁববার দিন বাবরের এককাণে 
'একাটি ছোট তাঁবুর মতো তৈরি কর এবং 
পাহারায় রেখে আমি চিঠি লেখ! শেষ 


সপ ৬ ৯ বন 
হট ভু তত ত তি শ হি পা লিং 


* বলা যেতে পারে যে, বহু 


' লীরতাঁহক বলত. 


ক চর অৰ নিবেৰ 
‘করে মাঁদ তার প্রাতালাপ বিলেতের কয়েক- 
জন 'রাজনৈঁতক গণ্যমান্যকে পাঠান হয়, 
আমাকে িরাদনই অবাক করেছে এবং 
এই চিঠির ফলও খুবই আশাপ্রদ হয়োছিল। 

নাইরোব থেকে এক সরকারী সাঁমাঁত 
চাঠতে আঁভষুন্ড ঘচঈহাসমূহের খোঁজ- 
খবর করতে আসে । ফৌজদারী খোঁজ-খবর 
লোকেদের জবানবন্দী গ্রহণ কার এবং 
যাঁদচ এক পাকাপোন্ত মোকদ্দমার সম্ভাবনা 
ছিল খ্বই, তব দন্ভগ্যবশত ভারপ্রাপ্ত 
প্রশাসন কর্মচারীরা শেষ অবাঁধ 
ব্যাপারটাকে কেণচয়ে দিতে সক্ষম হন। 
ফলে মোকদ্দমা আদালত অবাধ নলে 
পেশছয়ই নি; ১৯৫৫ সালে কোনয়ার 
আরক্ষাবাহিনীর মহাধ্যক্ষ কর্নেল ইয়ং 
কেন হঠাৎ তাঁর চাকাঁরতে ইস্তাফা 'দয়ে- 
ছলেন তার-একটা কারণ হিসেবে উপরোন্ত 
ঘটনাটি বর্ণনা করা যেতে. পারে। সে 
সময় কৌনয়ার প্রশাসানক ব্যবস্থাপনায় 
ভরে উঠোছল একদল স্বার্থান্বেফী ও 
নীচ রাজপ্রদষ। যাদের একমাত্র লক্ষ্য 
{ছল যে-কোন উপায়েই হোক না কেন, 
জের পকেট ভারী করা এবং তারা যে 
জনে একে অন্যকে রক্ষা করবে, তাতে 
আর সন্দেহ কি! যাই হোক, এ ঘটনার 
কয়েকাদন পরেই সলস্‌বোরকে ওয়াইয়্যা 
থেকে বদাঁল করে নেয়েরী অঞ্চলের দক্ষিণ 
টেট: শিবিরে পাঠাতে মনস্থ করেন 
সরকার! 'কন্তু শেষ অবাধ সলসৃবোর 
সেখানে কার্ষভার গ্রহণ করতেই পারে নি, 
কারণ তার আগেই তাকে মেওয়্যা প্‌ন- 
বাসন 'শাবরের ভার দিয়ে সেখানে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেওয়্যাতে যে কম- 
চারীর যাবার কথা ছল, সে সেখানকার 


জায়গায় দাক্ষণ টেটুতে পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়। 

সলস্‌বোৌর ছিল আকারে ছোট, চটপটে 
ও তীক্ষণধার, কিন্তু তার সঙ্গে কোন 
বিষয় “আলোচনা” করা যেত না ধা সে 
কারও আভমত গ্রহণ করতো না! অন্যান্য 
কয়েকজন আগ্ালক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর 
মত তার হাতেও দেশের সওকটকালীন 
অবস্থায় প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়োছল, 
যার সে ‘সদ্ব্যবহার’ করতে পেছপা হয় ন। 
কিল্তু তর মনে দয়া-দাক্ষিণ্য বা কোন 
সদূগুণের বড়ই অভাব ছিল। সে এও 
বুঝতে পারতো না যে, তার অধীনস্থ 
অল্তরীণরা এই জন্যই তার কর্মতৎপরতায় 
উৎসাহ দেখাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো 
সব সময়ই। 

৪৮৬ 


' নিশ্চয়ই । 


সে শাবরের সবাইকে, এমন ঁক প্রহর” 
দেরও একান্ত করে এক গাঁলগালাজ- 
পূর্ণ ভাষণ দয়ে আমাদের মনের জহালা 
কিছুটা আরও বাড়িয়ে 'দিয়ে যায' তার 
ভাষণে সে এ চিঠির উল্লেখ করে এবং 
তারপ্র আমাকে ডেকে সবার সামনে দাঁড় 
করায়। আমাকে উদ্দেশ্য করে সমবেত 
লোকেদের সে বলে, “দেখ এই যে লোকাঁট, 
এ হচ্ছে আমাদের কোঁনয়া সরব্যব্র পক্ষে 
এক ভাষণ খবপজ্জনক লোক আজ 
তোমরা যে যার ' কু'ড়েঘরে ফরে যাও, 
কিন্তু আগামীকাল তোমাদের সকলকার 
{ক হাল হয় দেখতে পাবে।” আমরা 
দেখতে ঠিকই পেয়োঁছলাম, কাবণ তার 
পরাদন আমাদের সবাইকে মাঁহগ্ায় নই? 
নামক স্থানে একাঁট র্যদ্তা খোঁডবার জন! 
মনরে যাওয়া হয়েছিল এবং সারাদিন কেউ 
এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়য়ে নিশ্বাস 
ফেলবার সময় পায় বনি; সারাদন ধরে 
বেয়ে আমাদের গায়ের ঘাম লাল মাটির 
সঙ্গে গয়ে মিশাছল। প্রহরীরাও সোঁদন 
খুব দব্যবহার করোছল আমাদের সত্গে। 
অন্তরণদের কেউ একট: দাঁড়ালেই বেতের 
ঘা এসে পড়াছল তার গায়ের উপব সপাং 
ন; আমাকে প্রথমে সবাই গাধা ব্যাদ্ধ- 
হঈন, ভাঁড় বলে মনে করোছল এবং আঁম 
যে এরকম একটা নালিশভরা চিচি উপর- 
ওয়ালার কাছে লিখতে পার, তা দেখে 
তারা বেশ চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাদের, 
ভেতর খুব কম লোকই আসলে ঞ্লসূ- 
বোঁরর ব্যবহারের ' সমর্থন করতো এবং 
কয়েকজন আমাকে একথাও বলোছল বে, 
সলস্বৌরর বিরুদ্ধে আমার নালশে 
তাদেরও সমর্থন আছে, কারণ এই নালিশ- 
গ্রীল ছিল ফ্যান্তসগ্গত। এই রাস্তা 
খোঁড়ার কাজ এক সপ্তাহ ধরে করতে হয়ে” 
ছিল, তারপর আমাকে আগুথীর জেলা- 
দশাবরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার চলে 
যাবার পরই রাস্তা তোরর কাজও বন্ধ 
হরে যায়। সলস্বোঁরর আসল উদ্দেশ্য 
{ছল আমাকে আর সমস্ত অল্তরীণের 
কাছে হাস্যকর প্রাতপন্ন করা এবং যাঁদ 
এরা সরকারী রিপোর্টে যে রকম বলা 
হয়ৌছন, সেই রকমভাবে সভ্া-সত্যই 
পুনবাসত হয়ে সরকারের পক্ষে যোগ 
দিতো, তাহলে আমাকে তারা ঘ:ণা করত 
কিন্তু আসলে তারা সবাই - 
আমাকে ভালবাসতো এবং অন্বরোধও 
করোছল আমাকে তাদের হয়ে নাঁলশ 
করবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে। 

[ ্ৰমশ ] 


---- "ক্সহাব্তাজেত মাতৃবন্দা 


ট্রলোর্য মহারাজ জীরনে 'মহৎ 
গছলেন, মৃত্যুতে মহত্তর হলেন। তার 


মুত্যু বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উৎসারত 
বন্দে মাতরম ধান বাঙালী কন পাঁরি- 
পূর্ণ করল, কলরাতার আকাশে উত্থিত 
তরত্গক্ষেপ ছাঁড়য়ে পড়ল। ব্যোমপথে 
একবার কোন ধ্যান উঠলে তার তরঙ্গ 
চলতেই থাকে, এই নাক প্রকৃতির নিয়ম 
বিদেশ খেমটাভাত্গর লাল সেলামে যারা 
অভ্যস্ত তাদের কানে এ কেমন লেগেছে 
জা।ননে, আমাদের কানে এর স্বাদ নতুমতর 
হয়ে এমেছে। 

এই ধ্রবান যে রন্তে-রাষ্ডা, এ খবর 
আজকের নেঞ্জপহীন যব সম্প্রদায়ের 


_.. রাখবার “কয়া নর, :কেন না, এ তাদের দোষ 
“৮. নয়। 


বাংলরেই শক, ভারতেরই কু, 
কোন ইতিহাস নেই; ইতিহাস সম্পর্কে 
তারপর অপকর্ম 'দযকর্ম ঢাকরার জন্য 
উৎকাঁগ্ঠত ব্যক্তিরা 'যাঁদ রাজদণ্ড পায়, তরে 
তো কথাই “নেই। 


২৩টি. রছর পার, ছয়ে গেল লাকি 


আমাদের "স্বাধীনতালাভের; যার জার 
এক নাম ক্ষমতা "হস্তান্তর! এতাঁদনেও 


আমরা ইাঁতহাস লিখতে পারলাম না): 
লিখতে পারলে একাল; “বন্দে 'মাতরমু- 


ধবানতে রু ছল জান্তে পারত, 'ধ্যক্তে 


পারত আটৈশোর ও আমরণ 'িিপ্রবী- 


গহারাজ' বৈলোক্যনাথ চরুব্তর্শকে 


পূ্কিতি এই "ধন উঠল কেন। 
একান্নের দোষ মেই, যে অজ্ঞান 'তার 
গারাধ :নেই। ন্রিলোক্য 'মহারাজকে 


করেন “বন্দে 'মাতরমত, গঘজাতীগয় "চন্তায় 


ভর্ঘসনায় বুঝিয়ে দেবে কে? 'যপথ- 


আগ্লাত করতে থাকায় অজ এতাদন গর 
মনীষী »্যাতপূজার উদ্যোগ আয়োজন 
হচ্ছে। পাঁরচ্কার রোক্া বায়, যঢ়দের 
উপেক্ষায়ই এসর অপকান্ড খটছে। নইলে 
প্রাতাদন ভোরবেলা (রেডিও খুললেই এই 
রুটিন কাজে এ যেন তার অর্থ হারিয়ে 
ফেলেছে। ওতে কোন প্রাণ নেই হঠাৎ 
তাতে প্রাণ্যেধস্যারত করে দিলেন ব্রেলোক্য 
মহারাজ; তাঁর নিশ্প্রাণ দেহের প্রাণ যেন 
ছাঁড়য়ে পড়ল তাঁর নম্বরদেহ-বাহকদের 
মধো, তারই বিদুৎ স্পর্শ জাগল প্রাণে 
প্রাণে। 

+কল্তু অকারণ নর । বৈলোক্য মহারাজ 
সেখানে জাতায় “সঙ্গীত নয়? হাতেও 
পারে না! য়ে সম্প্রদায় আলাদা রাজ্য 
গড়রার জন্য লড়ল, তাদের এ স্সত্গাঁতে 
ছিল ঘোর আপাত, সঃতরাং খৰানতেও 
আঁরংস অসহযোগ আন্দোলনের জোড়া- 
তাঁলতে গঞ্যা-যমুন্া সঙ্গমের মত এই 


ধান আল্লাহ আকবরের সঙ্গে চলেছে. 


বটে, কিন্তু ল্য হয় নি কখনো । শুধু 
যে অপৌত্ীলক একেম্বরবাদীরাঈ আপাত্ত 
করেছেন, সংঘাত খ্বাটরেছেন তাই নয়, 
নিরাম্বরবাদী ভাববাদীরাও তাঁদের সঙ্গ 
দিয়েছেন। এককালের একটা সাঁতাকারের 
মাতৃভাম্র বন্দনার ধ্বনি, বিপ্লবী জেদের 
ধ্যান, রণধনীন, কালক্রমে বিচিত্র অর্থহান 
ধ্বানতে ধ্যীনতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। 
কেন্দেও অনেক 'তাঁদ্বর-তদারকের পব এ 
সঙ্গীত ও বহন মর্যাদা পেয়েছে। 

স্যাহিত্যসম্রাট স্ঙ্কমচন্দ্রকে পর্যন্ত বর্জন 
করেন তাঁরা যেমন ইতিহাস জানেন না, 
তাঁদের উপল্াক্ধির শভারতাও তেমনি 


আঁকাগ্িংকর। বাঁজ্কিসচন্দ্রু সম্গাতাট 
িখোছলেন আনন্দুয়ঠ লেখার অনেক 
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আগে। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেরণায় লেখা এ 
গার্নাট আনন্দমঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং 
সেখানে নিশ্চয়ই তার একাঁট” বিশেষ অর্থ 
বা পাঁরিপার্ব বা পটভূমিকা সংযোজিত - 
হয়েছে। এ গান বা সংগত বাকের 
জীবন্দশায় কোন রাজনৌতিক আন্দোলনে 
রণহুষ্কার হিসেবে উচ্চাঁরত হয় ন, 
ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলনের সময় নয়, 
১৮৮৮ পযন্ত সররেন্দ্নাথ ব্যানাজর 
মামলাকালেও নয়। বঙ্গভঙ্গ প্রাতরোধের 
আন্দোলন যখন দানা বেধে ওঠে তখন 
এই সঙ্গীত ও ধান বহুজনের, মধ্যে প্রসার 
লাভ করে। 
বিপ্লববাদীদের (তথাকথিত সন্দধাসবাদী- 
দের) অন্দপ্রাণত করেছে, তাঁরা পুরো 
কথা বলেন না বা জানেন না।' বহ; গ্রন্থের 
মধ্যে আনন্দমঠও গীতার মতই 'বিপ্রবী- 
দের সমাদরবস্তু ছিল বটে, কিন্তু সে 
তাঁদের ভাষ্য মত। নতুবা আনম্দমঠের - 
কাহিনীতে যাই থাক অথবা; কোন কোন 
ধর্মান্ধ একে সাম্প্রদযায়ক বললেও, আসল" 
কথা আসল উদ্দেশ্য তাঁদের: দাষ্ট এঁড়য়ে। 
গেছে। 
. প্রাণ তুচ্ছ, সবাই দিতে পাকে, চাই " 
ভান্ি--দেশভীন্ত, এই হচ্ছে, আমন্দমঠের: 
প্রথম কথা।. ১৯০৫-৮ এবং - তার. 
পরবর্তী শবপ্রবীরা' ' (১৯৩৪ অবাধ) এই: 
দেশভন্তির পাঠই নিয়োছলেন, ওতে কত- 
থান সাম্প্রদায়িকতা, কতখানি রাজানগত্য 
আছে তা বিচার করেন নি। এ থেকে; 
আর আহরণ করেছেন. সন্তান-জঈবন। 
অকুতোভয়ে আত্মীনবেদন,। 

ত্রৈলোক্য মহারাজের জীবনে এইটি 
সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই; তো তাঁর 
মরদেরবাহকদের মধ্যে, সেই: সত্যটি, স্বলপ- 
কালের জন্য হলেও বিদুৎ প্রবাহের মত; 
সণ্জারত হয়েছিল। ব্ৈলোক্য মহারাজের 


জীবন কৃুচ্ঃসাধনে অভ্যস্ত এ সন্তানেরই , 


জীবন, গতর 1নস্পৃহ, লিপ্ত জাবন। , 


ঘ্রিলোক্য মহারাজের যখন স্বদেশী 
দ্রাব ছিল। 


তুলতে হয়। কবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত 
হবে তখন আমি সাম্যবাদী হব, আজ 
ঘুর্জোয়াজীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্য ভারতম্য 
ভোগ করব, এমন আদর্শীনষ্ত তানি ছিলেন 
না, যখন মায়ের কাছে মায়ের নামে 'দয়ে- 
ছেন তখন সব 'দয়েছেন। কিছু রাখেন 
ন নিজ্বের জন্য, নিজের বলে। আজই 
এই মহূর্তে এই হৃতসর্বস্বা মায়ের 
হৃতসবস্ব সন্তান হতে হবে, একমাত্র 
থাকবে ভন্তি। হ্যাঁ পাঁরচ্কার-পাঁরচ্ছন্ন 
দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তা- 
আত্বীবস্তার। 

সম্প্রদায় বিশেষ মনে করোছল বন্দে 
মাতরমূ সঙ্গীত বা ধ্বান ঠুনকো 
পেয়াদার মতো তাঁর একেমবরবাদী 
ধীবশবাসকে ভেঙে দিয়ে পৌত্তীলকতার 
ভগ্নজড়তায় পরিণত করবে! কিন্তু 
ইংরেজরা বুঝোছল ঠিকই। প্রথমে 
হাস্যকর এই ধারণা হয়োছল, বন্দে 
মাতরম্‌ অর্থ বেধে মারো-এবং 
ইংরাজকে। পরে, তরুণদের বেন্রজজীরত 
করে বুঝল, ওটা ওদের জেদ, রণহকোর, 
কিছুতেই: মানব না, মানব না। দেশের 
মাটির কাছে ওরা মাথা নোয়াধে আর 
' কারও কাছে নয়। বাঁরশালে মনোরঞ্জন 
গ্ৃহঠাকুরতার মাথা ফাটিয়ে বা সুশীলকে 
বেত মেরে অথবা ক্ষযীদরামকে ফাঁসী য়ে 
বুঝল, আনন্দমঠ-বাচ্ছনন, উপন্যাস-বিচ্ছিনন, 
সং্গীত-বাচ্ছন্ন এই মাতৃবন্দনার ধ্বান 
তাদের রণধবানও বটে। তাই তার ছ;টল 
চারাঁদকে এই শব্দটাকে স্তব্ধ করে দিতে! 
বাংলাদেশের সেকালের সংবাদপত্রের 
পাতায় পাতায় একদিকে অবিচল নিষ্ঠা ও 
দড়তা, অপরাদকে ির্মম-নিষ্ঠুর পীঁড়নের, 
লোভাতুর স্বার্থাম্ধদের শাসকপক্ষ-সখাতার 
।সংবাদ রয়েছে বস্তআঁরত। ইাঁতহাস 
সম্পর্কে সামান্য উৎসক 'িশোরেরাও তা 
খুজে পাবে। পারণত বয়স্কেরা তার 
তাংপর্যও খুজে পাবেন। দেখবেন, 
,বিপ্রবীরা এই ধ্বানাটর কনোট্রেশান__ 
তাংপযই' দিয়েছেন বদলে। তাঁদের আত্ম- 
ত্যাগে দ্বার্থত্যাগ্রে এর অর্থ হয়েছে 
বিকাশত প্রস্ফাটত-যা কুপড়তে ছিল 
আবূত। 

তৈলোক্য মহারাজ তাঁদেরই অন্যতম । 
এবং আদর্শ নিষ্ঠা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
্বজ্পায়ু, অনেক ক্ষেত্রে মহত্বের চুড়োয় 
উঠেও পড়ে যেতে দেখা গেছে কাউকে 
কাটকে, দর্ধান্ত দুঃসাহসী কাজের পর 


পার দন 


টির 8 ॥১ হঁতে হতে একাঁদন দেখা পাই মহারাজেরও | 
অনসরণ করতেও দেখা গেছে, নয় তো আমাদের বরণের পার্থক্য ২০।২১ বছরের 


আকাঁস্মক কোন লোভে পতন ঘটেছে। 


বছর বয়সে ফাঁসাঁর রঙ্জ; চুম্বনের 
সৌভাগ্য থাকলে ভাল হত, তাহলে দাঁর্ঘ'« 


কাল বেচে পতনের বড়ম্বন্য থেকে, 


আত্মরক্ষা করতে পারতেন সকলেই? 


একটা মান্বত্ব কি পদাধকারের . 


জন্য রসলোলুপ হয়ে ওঠবার 
দুর্ভাগ্য ঘটত না। 
কাল বে*চেও রইলাম, আদর্শ থেকে বন্দু" 
মাত স্খলিত হলাম না, আকৈশোর আমরণ 
মাতৃচরণ বন্দনা অচণল রইলাম, এ 
দৃষ্টান্ত বিরল এবং সে অনন্যসাধারণ 
দষ্টান্ত ত্রৈলোক্য মহারাজ । 

কেমন মানুষাঁটঃ আমি তাঁকে আত 
কাছে থেকে দেখবার অবকাশ পেয়োছ। 
আমার তারুণ্যে যে অনসান্ধংস! ছিল 
সাঁহত্যের তপোবনে তার খোঁজ চলাছল, 
তখন আনন্দমঠই শদুধঃ নয়, বহ: হারা- 
কাহনী বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছিল। 
গোগ্রাসে যখন গিলে চলোঁছ, তখন 
কলেজেরই এক ছাত্রের শ্যেনদষ্ট পড়ল 
এই স্কুল ছাত্রাটর ওপর। সে-ই কোন এক 
1সাঁডশান কাঁমাট 'িপোর্ট। নতুন শ্লেটের 
মত নতুন আখরে 'চাহুত হবার মত এরও 
দাগ পড়ল মোটা রকমের। আমার 
অজ্ঞাতেই আম যখন বেশ জাঁড়য়ে গোঁছ 
এবং যখন হার পরতে গেলে লাগে এবং 
বাদী দলের, সুতরাং, ন্যায়শাস্্মত আমিও 
এ সামাতর, এ দলেরই । 
দেশীয় রাজ্য, করদ রাজ্য, আমরা বলতাম 
স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীন রাজার দেশ। 
সে রাজ্যের সত্গে আমার {বিরোধ ছল না; 
আমার বিরোধ ঘটছিল ওর সামানা 
ডাঁঙয়ে বৃটিশ রাজ্যের সঙ্গে, ইংরেজ-_- 
ইংরেজ বিদেশ শাসক। এই শাসনের 
উচ্ছেদ এবং এজন্য গৃপ্ত সামাতর সশস্র 
অভ্যুত্থানের অলক্ষ্য যড়যন্দ্র। সব চুপে 
চুপে নির্বাক হয়ে। সম্ভবত, দেশীয় 
কোন কারণে ওঁ কলেজের ছেলোঁট শহর 
ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু সে যোগসূত্র রেখে 
গেছল। তাই ধরে ছিলাম? 

এ রোমাণ্ে একাঁদন আমাকেও ধরতে 
হল সন্ব্যাসের পথ এবং িঃসম্বস কপর্দক- 
হন, কিন্তু অজ্ঞাত প্রেরণাতাড়িত 
আমি ঘঘূর্ণার্তে ঘুরতে ঘুরতে 
কলকাতায় আস। এর নাম ক 
কৃচ্ছসাধন? বিপ্রবী হবার প্রস্তাত? 
সাল ককের মতো নানা ঘটনারুম 'বাক্ষপ্ত 


৪৮৮ 


.. মন্ত বড় ঘর। 


কম নয়। 

বসুমতা সাহিত্য মান্দরের পেছনে 
আছে এক বাঁড়। ১৬৪ নং। 
আজ সব টোপোগ্রাফ 
মনের দৃষ্টিতে আবছা হয়ে গেছে, কয়েকাট 
মান্য আবস্মরণীয় হয়ে আছেন। বড় 
ঘরটায় অনেক সময় থাকত একট: মস্ত 


x ১৬ ৮ 
শ্রক্ষা হয়, তখন সন্তানের কাছে মায়ের , বিপ্লবীদের সকলেরই ক্ষাদরামের মত ১৮. i 
মন্্গনাপ্ত তো সামান্য কথা, 


“ বড় সতরাঞ্জ বিছানো, হয়তো বা তারই 
কিন্তু দীর্ঘ. 


ওপর বা তার বাইরে কারও কারও 
ব্যাণ্টগত বিছানো গুটোনো। এটা ছিল 
অনুশীলন সামাতর তখনকার বড় দাদা" 
সবই চদীপসারে। গম্ভীর প্রকৃতির প্রতুল 
গাত্গুলী, ভারক্ষি চালের রাব সেন, কথা 
না কইলে কথা বলতাম না। কোন-কিছ 
সম্পর্কে ওংসংক্য প্রকাশ করা ছিল রীতি 
বিরুদ্ধ। ভয়ে সঙ্কোচে যথাসম্ভব চৃপ্র-- 
চাপই থাকতাম । 
অন্নবস্ধের সংস্থান ছিল না আমার, 
বলতে গেলে এক বন্ধই; আর ওটি 'ছিল 
কেদারেশ্বর সেনগুপ্তের ঢালাও হোটেল, 
অমৃত-স্বাদে দু'বেলা ভাত খেতাস পেট 
পুরে! অসাধারণ মানুষ ছিলেন এই 
কেদারে*বর সেনগনপ্ত। কি একটা তলোর 
দালাল ছিল বোম্বের সঙ্গে। সর্বস্ব 
ঢেলে দিতেন পার্টি হতায়। মহারাজের 
মত ও"রও ানজের বলে *কছু ছিল না। 
বেশির ভাগ সময় ওকে পেতাম! রূগ্ন- 
তায়ও তান ছিলেন অসাধারণ, কণ্কাল, 
কিন্তু এমন মেধা দৌখ নি খুব বোঁশি। 
লেখাপড়া চিঠি চাপাঁটির রেওয়াজ ছল 
না গুপ্ত সামীততে; কেদারে*বর সেনগণপ্ত 
ছিলেন জীবন্ত কমাঁপউটার; যাঁর যা আছে 
সব বলে যেতেন কেদারদাকে, আশ্চর্ষ» 
যথাস্থানে যথা সময়ে নিবেদন করে দিতেন 
সে কথা। আমার সঙ্গে কথা হত অনেক, 
তকেরি সময় ধমকে ধমূকে কথা বলতেন, 
কিন্তু স্নেহাসন্ত; পরবর্তী কালে [সিউড়ী 
জেলেও ছিলাম এক ঘরে রাজবন্দী $হসেবে, 
রকুইজসান নিজের জন্য করতেন না। 
করতেন আমার জন্য। ক চাই তোমার? 
এমন মান ষের তদারকে ছিল এ মেস, 
সামাতর কেন্দ্রীয় আড্ডা । এমাঁন একাঁট 
সব্ত্যাগী মানুষের দিকে যখন অপলক 
চেয়ে চলোছ, তখন এরই জোডা যে 
থাকতে পারে, কিন্তু দেহে বাঁলষ্ঠতর ও 
কাজে বেপরোয়া, জানলাম গহারাজ 
ত্ৰৈলোক্য চক্রবতরঁর সঙ্গে যখন এখানেই 
দেখা হল, প্রথম বার, তারপর বার বার! 


জীবনের প্রথম ছাপা বই “ঁবপ্পব পঞ্ধে -_ 


ভারত” তখন বোরয়েছে, কেদারদাই তা 
শাখায় শাখায় বাল-বন্দোবস্ত করেছেন, 
ধমক দিয়ে দাম আদায় করেছেন। সবাই 


দোতলায় _ 


~~ 


খুব খাঁশ; মহারাজ যেযা করুক. তাতেই 
আমি হাওয়ায় উড়াছ ..আর; 


খ্যাশ। 
শফাঁসীর আশপর্বাদের” পাণ্ডালাপ তৌর 
ধরাছি। রাবদা রেবি সেন) কেদারদার 
প্ররামর্শক্মে ঠিক করোছিলেন বইটা ও'রাই 
ছাপবেন, 'জবাব বদলে ছিন্ন শর নামে 
গিনরগা ব্লকটাও কাঁরয়েছেন বৌবাজারে 
থেকে; তারপর অবশ্য ওটা কর্ণওয়াঁলশ 
চ্ট্রাটে ব্জাবিহারী বর্মণ ছেপে বের করে। 
ও“দের কাছে আমার আদর বেড়ে গেছল, 
মহারাজের অপাঁরমেয় স্নেহের স্পর্শ‘ 
পেতাম, হাঁস ছাড়া খুশি ছাড়া কথা 
বলতেই যেন পারতেন না, কেমন শিশু- 


সু্ভ। এমন সময় "ফাঁসীর আশীর্বাদ” 


বাজেয়াপ্তর এবং প্রকাশক ব্রজবিহারণ 


ব্মণণের গ্রেপ্তারের খবর প্রসঙ্গে বেরোলো' 


গ্রন্থকার পলাতক । আমি তখন এই ১৬৪ 


-*অংএ? রাবদা বললেন, পচা শামুকে পা 


পপি তত 


- কখাটাও উঠোঁছল। 


ফাটলে বাঝি। অর্থাৎ আরও বড় কাজের 
আগেই ধরা পড়লাম “বঝি।' নাং আম 


= চালান হয়ে গেলাম আসামে! 


সময়ের কিছ: হেরফের হতে পারে। 
মেছুয়াবাজার বোমা সম্পর্কে ধরা পড়া 
ধ্যাপারটাও সমসামায়ক। অনশীলন 


অভ্ুখানের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে 
গেছেন। যাঁরা করেন নি, তাঁরা এসে 
আনুগত্য জানাতে লাগলেন! আম 
মেজদা নই ছোড়দাও নই, একেবারে রং্রদুট, 
কিন্তু *লেখক” তো বাঁট, তাই আমাকেও 
জেরায় পড়তে হয়োছল। কিন্তু সথ চাইতে 
আশ্চর্য লেগেছিল যখন “মহারাজের” 
সম্ভবত এই কারণে 
যে, তান বড়দের চাইতে ছোটদের সঙ্গেই 
মিশতে পছন্দ করতেন বোঁশ এবং ছোটরাও 
তাঁকে পেলে তাঁকে ঘিরে বসত। বাইরের 
চামড়া কণ্কাল সব কিছু ভেদ করে গর 
হৃদয়টাকে স্পণ্ট দেখতে পেতাম! মাঝে 
কশদন ছিলেনও না মহারাজ এই হটু- 
গোলের সময়; একদিন যখন এলেন, তখন 
বড়দাদাদের চাপা কথা চলেছিল তাঁদের 
সঙ্গে, সম্ভবত তাইতেই সংশয় নিরসন 
হয়ৌোছল। মহারাজ সর্বদাই ছিলেন 
এযাকসানের পক্ষপাতী তাইতেই সন্দেহ ৷ 
তাই গুকে নিয়ে ছিল বড়দের ভাবনা? 
তারপর কোথায় নানা ঘটনাচরে সংগ 
হারিয়ে ফেলোছ; দলও কেমন বিলশন হয়ে 
গেছে। পাকিস্তান-হন্দস্থান হয়ে গেল; 
দূুর্লঙ্য্য প্রাচীর উঠল মাঝখানে। তবু 


-৯ শুনলাম, মহারাজের পথ-চলা শেয় হয় 


নি; আত্মনিবোদতপ্রাণ চলেছেন অবস্থার 
সঙ্গে মানয়ে এবং ইংরাজের জেলেও 
যেমন, আয়ুবের জেলেও তেমান জশবন 
কাটছে। একবার কেদারে*বর সেনগণ্প্ত 


লাধাহিক বসুমতী 

'এসোঁছলেন পাকিস্থান ছেড়ে; [তাঁ আজ 
নেই। আবার হঠাৎ এলেন মহারাজ 
ব্রেলোক্য চক্রবতরগ। আমি তখন সবরকমে 
ছোট হয়ে গোছ তাঁর জীবনের মাপে। 
তব 

আসছেন শদনেই আমার বৈষাঁয়ক 
সাংসারিক মন, রাজনীতি-বাচ্ছম কোটি 
কোটির মত সাধারণ আমার এই মনেও 
একটা অব্যন্ত ব্যঞ্জনা জাগল। ছুটে যাই 
নি অবশ্য সীমান্তে, ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য 
ছিল না; কিন্তু প্রথম সূযোগেই দেখা 


সঙ্গী ভর করে যখন মণ্টে উঠছেন, পায়ে 
হাত 'দিয়ে প্রণাম করলাম, মাম বললাম। 
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আমার নামটা বার 
দুই পুনরাবৃত্তি করলেন। মখভরা 
হাসি! 

তারপর গেলাম যাদবপ্যরে, যেখানে 
তাঁর অস্থায়ী শাবির পড়েছিল। লোকের 
আনাগোনার বিরাম নেই। খেতে খেতে 
দুটো বেজে গেছল; বিশ্রাম করতে না- 
করতেই আমরা হাঁজর ছিলাম; আমার 
এককালের এক বন্ধও হাজির 'ছিল। 
একটা এনগেজমেন্ট আগেই করা ছিল 
কয়েকজনের সঙ্গে। তার ওপর এসে 
দাঁড়াল গাঁড়, জ্ঞান মজুমদার অসুস্থ, 
তাঁকে দেখতে যাবেন। নিজের অসুস্থতার 
কথা মনেও নেই; সবাইকে দেখে 


বেড়াচ্ছেন। 
ওরই মধ্যে বললেন, বল! বললাম। 
বললেন, 'নশ্চয়ই। 'দাক্লী থেকে ফিরে 


এসে বসব তোমার সঙ্গে। 

কথা হয়েছিল, 'তাঁন তাঁর দেখা- 
শুনার অভিজ্ঞতা ধারণা বলে যাবেন, আমি 
লিখে যাব। পাকা কথা! 


ভবনে তাঁর সম্বর্ধনা অনষ্ঠানে। প্রাণের 
আবেগে যা বলবার বললেন। যখন ফিরছেন 
গাঁড়তে, মুখ বাঁডয়োছলাম। বললেন, 
মনে আছে, দিল্লী থেকে ফিরে। 
সকালবেলা বন্্রপাত। রোঁডও সংবাদ, 
ছোট মেয়ে এসে বলল! কল্পনাও কারি 
নি। যে-মান্ষ এই বয়সে হার্টের রোগ 
নিয়ে অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে যাচ্ছে, সে 
এসন অকস্মাৎ নিভে যেতে পারে? মনে 
হয়োছল অপাঁরমেয় শান্তধর। নিঃসন্দেহ, 
কিন্ত দেহ আর বইতে পাবাঁছল না অত 
বড হুদয়কে। শারীরক হার্টফেল কবেছে, 
কিন্তু হূদয় ছিল অপরাঁজত। তাই তাঁর 
মত্যু সংবাদ ছাঁড়য়ে পড়ল শকুন ঈনার্ব- 
শেষে সকলের গূহকোণে. সঙকীর্ণকাদীরা 
ছাড়া সকলের প্রাণে প্রাণে। তান কি, 
তাঁর প্রমাণ দিয়ে গেলেন যেন মূত্াতে। 
৪৮৯ 


হয়তো পাঁকস্থানের শাসকগ্রেণী 
নিশ্বাস ফেলে বে*চেছেন এই অমর 
বিপ্পবাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগে, "কিন্তু 
বাংলার সৌভাগ্য তান প্রাণ দিয়ে গেলেন 
ভারতের রাজধানণ দিল্পগতে এবং পৃতাস্থি 
দিলেন পশ্তিমবত্গাকে। তাই তো সেই 
আকাশকে প্রাঁতধ্বানত করে তুলল। 
বন্দনা করি দেশকে । রাশিয়াকে যদি 
ভালবাস তো সে রুশদের দেশাঅ্ববোধের 
জন্যই, চনকে যাঁদ ভালবাস সে তাদের 
স্বাদোশকতার জন্য, ইংলন্ডকে যাঁদ ভাল- 
বাস সে তাদের দেশপ্রেমের জন্য, আমার 
দেশকেও লোকে ভালবাসবে আমরা যাঁদ 
নিজেরা দেশকে ভালবাঁস। আন্ত" 
জর্নাতকতা ফাঁকা শব্দ সাত, যেখানে জাতি, 
জাতীয়তা, দেশপ্রেম নেই! মহারাজ 
মৃত্যুতে পাশ্চমবঙ্গবাসণকে এই মোৌলক 
সত্যকে উপহার দিয়ে গেলেন; তাই না 
অকস্মাৎ বন্দে মাতরম: ধ্ৰানতে আকাশ 
পারপারত হয়েছে! মহারাজের মহৎ 
জীবন তাই মহত্তর হয়ে উঠেছে মৃতুযুতে। 
ভারতকে পশ্চিমবাংলাকে এই তাঁর 
উপহার। তান মরণে আমাদের দেশ- 
মাতৃকার বন্দনাকে অবশ্য-কর্তব)। বলে 
স্মরণ করিয়ে দিলেন_তা ভারতই "কি, 
পাকিস্থানই কি, দেশপ্রেম আজও মানুষের 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস, আজও ।ভীগালিক 
সাঁমানাগূলো অতন্দ্র প্রহরীরাক্ষত এবং 
দেশপ্রেমই দিতে পারে আত্মস্বার্থমনন্ত 
দেশসেবা লোকসেবার আঁধকার। 

মহারাজের জীবনে এ ছাড়া 'দ্বতাঁয় 
কথা নেই। কারাপ্রাচীর তাঁকে আবদ্ধ 
করতে পারে ন, সীমানা তাঁর পথ আগলে 
দাঁড়াতে পারে ন: দেশপ্রেমই আত্মাবাচ্ছান 
অথচ আত্মগত সকল মান্ষকে ভালবাসতে 
শেখাতে পারে, 'বিশ্বমানাবকতার মূল 





( সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবিব জীর্বনী-সপ্থলিত) 
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'শান্তীনরেতনের গোড়ার কথা নিয়ে 
গুরুদেব একাদন আলোচনা করাছলেন। 
অনেকাঁদন থেকেই মনে একটা বিশেষ 
আকাংক্ষা ছিল ওঁর মুখ থেকে শুনে নেব 
শঁবশ্বভারতী প্রীতচ্ঠার মূল ভাব ও 
সংকল্পাঁট কখন কী করে ওঁর মনে উদয় 


আঁতবাহিত করে এসোঁছ তার ভিতর 
থেকেই বিশ্বভারতীর আদর্শটি প্রকাশত 
হয়েছে। শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেখানে, 
যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবন চলছে; বিশ্ব” 
তার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাদান করা? 
বদ্যার বিস্তৃত ক্ষেত্রে সে সব মনাঁষীকে 
আমন্ত্রণ জানাতে হবে, যাঁরা নিজের' শাক্ত 


হয়োছল, অর্থাৎ এর -আরম্ভকণ করে: 2৩ সাধনায় অনুসন্ধান, আঁবিজ্কার ও 


হলো, আর ধীরে ধারে এর পাঁবণাত 
কীভাবে হয়ে বর্তমান অবস্থায়” এসে 
পেশছেছে। সেই পরম সুযোগ সোঁদন 
উপাঁস্থিত--কথাটা ওঁর কাছে নিবেদন 
করলাম। বললেন, এতো একাঁদনে বলার 
কথা নয়, আর শুধু শোনার কথাও নয়! 
এর প্রাণের স্পন্দন যে অনুভব করে 
তারই কাছে এর মূল্য। কোনো 'জানসের 
শুরু কী করে হয় বলা যায় না; িশব- 
ভারতী সম্বন্ধেও এই কথাটা খাটে এর 
আরম্ভকালাট রহসো আবৃত। এর 
সংকল্প কোনো একাঁটি বিশেষ সময়ে 
ময়! এই সংকজেপের বাঁজ আমার মণ্ন- 
চৈতন্যের মধ্যে নিহত ছিল, ধঁৱে ধরে 
তা অগোচরে অংকাঁরত হয়ে জেগে 
উঠেছে। বাল্যকাল থেকে যে-জীবন আমি 


সৃষ্টির কাজে 'নাবস্ট রয়েছেন। তাঁরা 
যেখানেই 'র্মলিত হবেন সেখানে স্বভাবতই 
জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হবে, সেই উৎস- 
ধারার নিঝণরণণতটেই দেশের সত" 'িশব- 
দবদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠা হবে। বিদেশী 
দবদ্যালয়ের নকল করে হবে না। দেশের 
শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাধ্গীঁণ জশবন- 
যান্যার যোগ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক । 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গীল দেশের 
মাটিকে আশ্রয় করে নেই, তারা পরগাছার' 
মতো পরদেশয় বনস্পাঁতর শাখায় 
লম্বমান। ভারতবর্ষে যাঁদ আদর্শ *বশ্ব- 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহলে গোড়া 
থেকেই সে তার অর্থবদ্যা, তার কাঁষতন্ত, 
বিজ্ঞানকে আপন প্রাতিষ্ঠানের, নিক্চব্তরট 
পল্লীর মধ প্রয়োগ করে দেশের জীবনশ 
৪৯০. 


(দেয়ে নি। তখন আর যাই হোক; এর, 
“মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই চলে !,. 
এখানে যে-আহ্বানাট সবচেয়ে বড়ো ছিল 
সে" হচ্ছে বিশ্বপ্রকীতর আহবান, ইস্কুল 
মাস্টারের আহবান নয়।' ছাত্রদের সঙ্যে 
তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, 
এমন. কি' বিছানা, তৈজসপন্র সমস্ত, 
আমাকেই. জোগাতে হতো থিল্তু: 
বৃত'মানে এতো. উজান-পথে চলা সম্ভব: 
ময়, তাই: এই 'শিক্ষায়তনের জকীতি-প্ত 
তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদলেপ্রে& 
দস্তু তা: হলেও সেই: মূল' *জাঁনসটা' 
আছে৷৷ এই আশ্রমে ছেলেমেয়েরা যত. 
দুর।সম্ভব মনীন্তর- স্বাদ; পায়), বাহ্য মকর! 
দনলাক্ষেন্র, হচ্ছে. রারিরিতি চহ সের 
এখানে প্রশস্ত ৷- 

পাণ্ডত বিধ্যশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের, 
মনে একাঁট সংকল্পের: উদয় হয়োছল--. 
টোলের চতুজ্পা্টীতে, কেবলমাত্র, সংক্কৃত, 
শিক্ষাই দেওয়া, হয়, অন্য: সকল- শিক্ষাকে 
একেবারে, অবজ্ঞা: করা হয়।' ফলে সেখান” 
কারা ছাত্রদের শক্ষা' অসম্পূর্ণ থেকে-যায়।' 
স্বরূপ! অবলম্বন করে৷ তার উপর অন্য, 
সকল শিক্ষার, প্রচলন, করলে, তবেই; শিক্ষা, 
সত্য ও সম্পৃণ" হয়, জ্ঞানের' আধারাটকে- 
নিজের করে, তার উপকরণ পাাঁথবাঁর- সব, 
জায়গা. থেকে সংগ্রহ. ও সঞ্চয়. করতে হবে। 
শাস্ত্র মহাশয় তাঁর এই সংকম্পাঁটকে, 
কাজে পাঁরণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, 
কল্তু নানা বাধায় তখন িতনি তা পারেন 
{ন। এই অধ্যবসায়ের টানে কিহ্যাদন 
তাঁন আশ্রম, ত্যাগ করে গিয়োছলেন। 
তারপর তাঁকে আবার আশ্রমে আহবান, 
করে আনা গেল, তাঁকে এবার ক্লাশ পড়ানো 
থেকে নি্কীত দিলুম। তানি" ভাষা- 
তত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার 
যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা সাঁত্য- 
বিদ্যার সাধকদের' চারাদকে সমবেত হন 
তা হলে তো ভালোই: আর যাঁদ না হন 
তাহলেও এই যজ্ঞ বার্থ হবে না। কথার 
মানে ও বিদেশের বাঁধা বালি মখেস্থ 
করিয়ে ছেলেদের তোতাপাঁখ কবে ভোলার 
চেয়ে এ অনেক ভালো। এমান করেই 
ভারতাঁর” প্রথম বীঞ্জ বপন। তখন সহায়ব 
{হসেবে পাই কয়েকজন কমাঁবে- বক্ষ" 
বাম্ধব উপাধ্যায়, কি সতশঁশচন্দ্, oT 
নন্দ রায়. কালপমোহন ঘোষ! এব 
এটি বেক ভিত ছিলান, তখন 
হাওয়া ছিল অন্যরকম । 


৪০/৫০ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিচে 


ne 


ভারতের যো য্ন্তু 


{বিশ্বাঁবদ্যালয় পত্তন করার সাধ্য আমাদের 
ছিল না, .সেজনা হতাশও হই নি। 


- আমাদের সাধনায়, সত্যবস্তু ছিল বলে 


উপকরণের অভাবে কিছ ক্ষাত হয় নি। 


কছাদনের মধ্যেই ভরে উঠল। সংক্কৃত, 
শাল, প্রাকৃতভাষা ও শাস্র অধ্য'পনরে 
জন্য বিধুশেখর শাস্বী মহাশয় একাঁটিতে 
বসেছেন, আর একাঁটতে ছিলেন সংহলের 
মহাস্থাবর, ক্ষিতমোহনবাবু আর একটিতে, 
আর [ছিলেন ভনমশাস্তী মহাশয়। অন্য- 
দকে এপদ্রজের চারাদকে ইংরেজি- 
সাহত্যাপপাসূরা সমবেত হলেন। ভাীম- 
শাস্তী ও দিনেন্দ্রনাথ ভার নিলেন সংগীত 
অধ্যাপনার, আর 'বিফঃপুরের নকুলেশ্বর 
গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে যোগ 
দিলেন। তারপর এলেন নন্দলাল বসু ও 
সংরেন্দ্রনাথ কর চিন্বাবদ্যা শিক্ষা দিতে। 


তারপর ধারে ধরে এসেছেন আরো অনেক 


কুতীবদ্য অধ্যাপক ও কমাঁ। আমার 
সংঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করে- 
ছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা 
অনেকেই আজ পরলোকে! পরবর্তী যাঁরা 
থেকে ছাত্রদের পাঁরচালনা করা, এটা আমার 
সময় ছিল না। এরকম করে.দরত্‌ রেখে 
অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। 
এতে হয়তো দক্ষ পাঁরচালনা হতে পারে, 
কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব 
ঘটতে থাকে। একটা কথা শন্ন পড়ে 
গেল--পাঁচ-ছরাঁটি ছেলে নিয়ে আগ প্রথম 
কাজ শুরু করোছলাম, আমার নিজের 
বোঁশ বিদ্যে ছিল না, কিন্তু যতদুর সম্ভব 
থেকে 
তাদের মানুষ করার চেষ্টা করোছ। এক 
সময়ে অনাভজ্ঞতার খেদে মনে হলো যে 
একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। 
একজন বললেন. "অমুক ভদ্রলোক একজন 
আঁভজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের 
গেছে'। তান তো এলেন, কিন্ত কয়েক- 
দিন সব দেখে-শুনে বললেন, ‘ছেলেরা 
গাছে চড়ে, চেশচয়ে কথা কয়, দৌড়য়, 
এতো ভালো না’। আম বললুম, 
‘দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা 
গাছে চড়বে না, এখন একট: চড়তেই দন 
না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে, তখন 
সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে 
চড়ে পা ঝুঁলয়ে থাকলই বা’। আমার 
মাতিগাঁত দেখে তান বিরন্ত হলেন। তান 
কিপ্ডারগার্টেন-প্রণালশীতে পড়াবার চেষ্টা 


_ কৃরতেন। তাল গোল. বেল গোল, মান্যষের 


মাথা গোল- ইত্যাদ সব পাঠ শেখাতেন। 
তান ছিলেন পাসের ধূরম্ধর পাঁণ্ডত, 
মযাট্রকের কর্ণধার! গিকল্ত এখানে তাঁর 


. " গাগ্তাহিক বসুমতী - EE ত 
বনল না, তান বিদায় নিলেন; তার্পর 


- থেকে.আর 'হেডমাস্টার রাখি নি।” 


এখন অনেক ছাত্র, অনেক বিভা 
হয়েছে, চলছে বিাচ্ছল্ন অবস্থায় কম্ঁরা 
সমগ্র প্রাতষ্ঠানাটকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার 
ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না-- 
বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে। সকল ভাগই যাঁদ 
এক গ্রাণাকুয়ার অন্তর্গত না হয়, তবে এ 
ভার বহন করা কঠিন। তোমাদের কাছে 
আমার বন্তব্য এই দড়ানষ্ঠার সঙ্গে সবাই 
একত্র হয়ে িশবভারতীর আদর্শের 
দবশযান্ধ অক্ষ-গ্ন রাখতে হবে, বিদ্যায়তনের 
মল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হলে চলবে না। 
আঁত ছোট বিদ্যালয় ধারে ধীরে বড়ো 
হয়েছে, এর আরম্ভ আঁত ক্ষীণ ও দুর্বল। 
ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতৃম না, 
তাদের অন্নবস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপন্র 
যেমন করেই হোক আমাকেই জোগাতে 
হোত, অধ্যাপকদের সাংসাঁরক অভাব 
মোচন করতে হতো। বিদ্যালয় বাড়তে 
লাগলো, দেখা গেল বেতন না 'নলে 
{বিদ্যালয় বাঁচানো যাবে না। বেতনের 
প্রবর্তন হলো, কল্তু অভাব দূর হলো 
না। নিজের সংসারকে প্রায় রিন্ত করে 
বদ্যালয়ের কাজ চালাতে হলো। ক্রমে 


এভাবেই ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হরেছে, 
ভারতের বিভিল্ন প্রদেশ থেকে অনেকে 
এখানে এসেছেন, ছান্ররাও এসেছে! ধীরে 
ধীরে এর সীমা আরো দে প্রসারিত 
হলো, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই 


আমু ব্বেদোক্ত 
চ্যবনপ্রাশ নুতন ও পুরাতন স্দি কাশি, 
স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযপ্তরের পীড়ায় বিশেষ উপকারী ধু 
টমিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের 
দৌর্ববলা ও রুগনতা দূর করে ও শরীরের পুষ্ট 
সাধন করিয়া স্বাস্থাত্রীর পুনরুদ্ধার করে ' 





" ভারতের । 


চা সাত 


টিসি এ 


আস বেস), আদি 


ব্যাপকভাবে প্রকাশয়ান হলো।,' বকুলের 
জন্য ভারতের যেবাণশ ' তাকেই: আমরা 
বাল িশবভারতশ, এই আশ্রমে সে 'এসে- 
ছল দন ছদ্মবেশে ছোটো বদ্যালয়রূপে, 
সেই তার শুর কিন্তু সেখানেই. তার 
চরম সত্য নয়। সেখানে সে প্রার্থ 
গ্রহণ করতো, আহরণ করতো, আজ সে 
দাতা, দানের ভাণ্ডার খুলেছে, সে ভাণ্ডার 
ববিশ্বপ্াঁথবা আজ প্রার্থী 
হয়ে তার অংগনে দাড়িয়ে, তাকে তো 
ফারয়ে দিতে পাঁর না। কারণ 'দতে 
না পারলেই হারাতে হয়, বিশ্লসংসার 


" আমাদের দ্বার রুদ্ধ দেখে যাঁদ অভুও হয়ে 


ফিরে যায় তাহলে কী আমাদের কোনো 
কল্যাণ হতে পারে? িশ্বভারতশর কাজের 
ভিতর তারই পূর্ণ আঁভব্যন্তি হতে থাক, 
এই আমাদের একাগ্র সাধনা । যর বশ্বং 
ভবত্যেকনীড়ম” এই বেদমন্দের মধ্য দিয়েই 
সে তার পাঁরচয় 'দিক। যে-আত্মীয়তা 
বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়- 
তার আসন এখানে পেতে আমরা বিশ্বকে 
আহ্বান করব। সেই আসনে জীণ'তা 
নেই, মাঁলনতা নেই, সংকাঁণতা নেই। 
{বিশ্বভারতী আপন নিয়মে আপনি গড়ে 
উঠছে। গঙ্গা যখন গঞ্গোন্রীর মুখে তখন 
একটিমান্ তার ধারা । তারপর তাত চলার 
পথে বহু নদনদীর সঙ্গে যতই সে সঙ্গত 
হলো, সমুদ্রের যতই িনকটবতাঁ হলো, 
কতো তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আঁদম 





বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তভ 


হজ্রল ০ক্ষম্িক্ষ্যাজ 


কলিকাও। 


৪৯৯ 


বোধাই কানপুর, 


প্রবেশ করেছে তার মধ্যে; তব তো কেউ 
"বলে না গঙ্গার উঁচত ফিরে যাওয়?॥ সব 
নিয়ে যে পাঁরপূর্ণতা সেইটেই বড়ো। 
[ব*বভারতীঁও আপন অন্তার্নীহত বেগে 
ধাঁবত হয়ে চলেছে, বহু মানবের চত্ত- 
সাম্মলনে আপাঁন গড়ে উঠছে। এর মধ্যে 
একটা এক্য এনে দেয় একটা মুলতম 
গতিবেগ, িন্তু এর গাঁত প্রবলভর হয় 
"সবার সম্মলনে। নিত্যকালের মতো ছু 
' থাকে না, তবে এক মৃলগত. একাঁট গভীর 
তত্ব বরাধর থাকবে, সে হলো এই 
প্রীতষ্টান বিদ্যাশিক্ষার' একটা খাঁচা হবে 
. সা, এখানে সবাই মিলে একট প্রাঘলোক 
সষ্টি করবে। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন 
ও যাঁরা এখানে রয়েছেন, তাঁরা সাম্মীলত 
হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে ম্নাখুন, 
এ যেন কলের জানিস না হয়। যন্দের 
অংশ শ্রখানেও এসে পড়েছে, কিন্তু সবার 
উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়? 

তোমরা তো তখন এখানে আম 'ি, 
ইবদ্যালয়ের নিদারুণ অভাবের কথা জানো 
মা, তখন আমার ঘাড়ে মস্তো একটা দেনা 
ছিল, পারমাণ লক্ষ টাকারও বোঁশ। আমার 
গ্রন্থের স্বত্ব প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত 
অভাব মেটাবার অসাধ্যসাধনে লেগে 
'গেলুম, কিন্তু অভাব সম্পূর্ণ দূর হলো 
না। এাঁদকে-গাঁদকে দু-একটা যা সম্পাত্ত 
ছিল তা গেল. স্বর অলংকার পযন্ত 
বিরুয় করলুম। নিজের সংসারকে বণ্টিত 
করে কাজ চালাতে ' হলো! খাণ করে 
হয়ে দিন কাঁটয়োছ, কিন্ত পাঁরতাপ ছল 
না। অসংখ্য অভাব, দৈন্য, বিরোধ ও 
ব্যঘাতের মধ্য দিয়ে দুগম পথে এই 
'বিদ্যায়তনকে বহন করে এসোছা তখন 
প্রদেশবাসীর সহায়তা পাই নি, তাদের 


অহেতুক 'বিরুদ্ধতা ও অকারণে বিদ্বেষ, 


একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রাত 
দৃক্পাত কার নি। মনে আছে বন্ধুবর 
মোহত সেন এই বিদ্যালয়ের দিকে আকুষ্ট 
হন, তাঁন বললেন, ‘এখানে এসে কাজ 
করতে পারলে ধন্য হতাম, কিন্তু তা সম্ভব 
হলো না। এবার পরীক্ষায় কিছু অজন 
করোছ, তার থেকে এই বিদ্যালয়ের জন্য 
কছ: দেব এই ইচ্ছা’ ৷ তান এক ভাজার 
টাকা সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে তুলে 
দিলেন, বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই 
প্রথম ও শেষ ভাঁত। অবশা এই 
সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজার আনুক্ল্যের 
কথাও উ/ল্পখ করাছ, আজও তাঁর শে 
এটা প্রবাহিত হয়ে আসছে। অকারণ 
পাড়া দেয় যে দুব্দীদ্ধ তা গড়া জিনিসকে 
ভাঙে, সংকলপকে আঘাত হরে, শদ্ধার 
সত্যে কিছ গ্রহণ করে না। বিশ্ব" 


- মাপ্তাহিক বস্মতাঁ 


ভারতার এই যে প্রচেষ্টা, তা এই অহেতুক 
বরুদ্ধতাকে প্রীতহত করেই বেচে আছে! 


অর্থবর্ষণের আনুকূল্য হলে হয়তো এর. 


আত্মসত্য রক্ষা করা কাঁঠন হতো, অনেক 
শক আসত খ্যাঁততে আকৃষ্ট হরে যা 
বাঞ্ছনীয় নয়। ভাবষ্যতে দেশের স্বাধীনতা 
এলে হয়তো বম্বভারতঈর অর্থাভাব দূর 


হবে, আম হয়তো তখন থাকব না, তখন 


এ কথাটা কখনও ভুলে যেও না অর্থের 
আনুকূল্য এরই শিক্ষায়তন যেন আত্মস্বত্য- 
ভ্রম্ট না হয়। যাঁরা এখানে জারম্ভের 
দিকে এসোছলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন 
তাঁরা। কাঁ কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়ে- 
ছেন, সাংসারিক কতো দীনতাই না তাদের 
সইতে হয়েছে। প্রলোভনের 'জানস 
আশ্রমে কিছুই ছিল না, জাবনযান্রার 
স্বাচ্ছন্দ্য তো নয়ই, এমন কি খ্যাতিরও না। 
লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক দুঃখের 
ভিতর দিয়ে তখন ছিল আমাদের সাঁতা- 
কারের সাধনা । অর্থের এতো অভাব ছিল 
যে, আজ তা কল্পনাও করতে পারবে না। 
যাঁরা তখন এখানে আমার কর্ম সঙ্গ 
ভিলেন তাঁরা অন্তরে দাম করেছেন, জাইরে 
কিছু নেন নি। কিন্তু স্বল্পায়তনের মধ্যে 
সহজ জাবনযান্ত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, একথা 
সম্পূর্ণ সত্য নয়; শিশু অবস্থার সহজ- 
'তাকে চিরকাল আঁকড়ে থাকার ইচ্ছা ও 
চেষ্টার মতো 'বড়ম্বনা খুব কমই আছে? 
কর্ম বহ্যাবস্তৃত হয়ে যখন বন্ধুর পথে 


মধ্যেও যাঁদ তার প্রাণের ধারা অব্যাহত 
থাকে, তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। ক্রমে 
এই আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল; অনেকে 
এখানে এসেছেন, 'বাঁচন্র তাদের 'শক্ষা- 
দীক্ষা, সবাইকে নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। 
নানা ভুল-্রট নানা বিক্ষোভ বিরোধের 
প্রীতঘাতে সর্বদা আন্দোলিত, তাকেই 
শ্রদ্ধা করতে হবে। আমার কাছে বা শ্রেয়, 
শ্রেষ্ঠ বলে যা আমি বরণ করোঁছ, অর্থাৎ 
শুধু আমারই আদর্শ সবাই মিলে অন্ধ- 
ভাবে অনুসরণ করবেন, এমন বাবস্থাকে 
আম নিজেই শ্রদ্ধা কারনে । পাঁরবর্তমান 
পারবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মলেই 
হয়, একনায়কত্বের ব্যবস্থাটা সহজ হয় না, 
তার প্রভাবে আসে কৃত্রমতা। শদধু এই 
কথাটি ধ্রুব হয়ে থাক, এই প্রাতিষ্ঠানে যেন 
হদয়-প্রাণ-কল্পনার সপ্চরণের পথ সদা 
উন্মন্ত থাকে, অখন্ড পাঁরপূর্ণ জীবন যেন 
আশ্রমে ধুব সত্য হয়ে বিরাজ করে! 
'নজেকে নেপথ্যে সরিয়ে নিতে পারলেই 
অপরাজেয় মানবতার সন্ধান মিলে, এই 
সাধারণ শিক্ষকতার মধ্যেও! এতে খ্যাত 
নেই, স্বার্থ নেই, সেই জন্যেই এতে বৃহৎ 
মানুষের স্পর্শ আছে।. আজ বার্ধক্য 
টানে আশ্রমের সাক্রয় জীবন থেকে দূরে 
৪৯২ 


১ ৮, ৮ tet 


থাকতে হয়েছে! একটা কথা আমর মনে 
রেখো, বৈষাঁয়ক প্রাচ্যের মধ্য দরে মানুষ 
গড়ে ওঠা খুবই কঠিন, এর আভশ্পই 
হলো সব কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান। 
করা, আর মানব-সভ্যতার চিরদিনের '- 
আরাধ্য সামগ্রীকে বিদ্রুপ করা!” 
শ্রীষন্তা সরোজিনী নাইড্‌ ওয়ার্ধা 
নকেতনে। সোৌদন সকালে যখারটা্ত 
প্রাঠভবনের “যতদূর মনে পড়ে সপ্তম 
শ্রেণীর) ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের ক্লাশ 
চলছে; বাজন চূম্বকন গ্রণালঈতে কাব্রম 
চুম্বক তোৈঁরর পরীক্ষা দেখানো চা 


বৈদ্যাতক চুম্বক ক শন্তশালণী হয় 


UR ae 
করা হয়েোছল। ছোটো একাঁট বৈদ্যাতিক 
চুম্বক কাঁচা লোহার একটা টকরোকে 
এতো জোরে টেনে ধরে রেখেছে যে, আপ্রাণ 


> 


চেস্টা করেও কোনো ছেলেমেয়ে লোহার 


টুকরোটিকে চুম্বকের গা থেকে ছাড়িয়ে 
আনতে পারছে না--এই পরীক্ষা যখন 
সঙ্গে নিয়ে এলেন ল্যাবরেটরীতে, যেখানে 
তার গায়ে লেগে আছে চৌম্বকশাস্তর টানে। 
এই লোহার টুকরোর বিপরীত 'দকে 
একটা আটা লাগানো; ছেলেমেয়েরা একে 
একে এসে আংটা ধরে টেনে লোহার 
টুকরোকে চ্ম্বকের গা থেকে বাচ্ছন করতে 
চেষ্টা করে বিফল হাঁচ্ছল। শ্রীমতী 
নাইডুকে পাঁরচয় কাঁরয়ে দিয়ে বললেন, 
‘এই হলো আমাদের বিজ্ঞানের মাস্টার, 
এরই কথা তোমাকে বলোঁছ? (প্রদন ও 


তার জবাব সবই ইংরেজীতে হলো, তার... 


যথাযথ বাংলা তজমা করে দলাম)। সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীমতী নাইডু বললেন, এই ছোট্র 
চেহারার মান:ষাঁট তুম, ছেলেমেয়েরা 
তোমাকে ভয়-ভন্ত-মান্য করে তো? 
বললুম, ‘দেহের আয়তনটাই শক মুখ্য? 
ওয়ার্ধার যাঁর আশ্রম থেকে আপাঁন এলেন, 
তাঁর দেহের আয়তন বোধ হয় আমার 
চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু সারা পাঁথবী তাঁকে 
দূ্দম প্রতাপে প্রবল পরাক্কান্ত ব”্টশরাজ 
পর্যন্ত ভয়ে সদা সন্্রস্ত?, উীন উত্তোজত 
হচ্ছি, দুঃসাহস তো তোমার কম নয় 
গাম্ধিজীর সঙ্গে নিজের তুলনা লরুছ ১৮ 
গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘এটা ঠিক 
তুলনা নয় সরোজনন, সহাত্মাজীকে ওরা 
আদর্শ মানব বলে শ্রদ্ধা করে। তাঁরই 


আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরই মহান 


জীবনকে যাঁদ সাধনার সামগ্রী বলে গ্রহণ 
করে থাকে, তাহলে একে ওর এমন ॥৫কটা 
স্পর্ধা বলে বলব, যার মধ্যে আত্মপ্রচার বা 


Ee তো আমার কম রা তে 


a 


শাশ্ডও বেশ আছে বলেই .তো 'মনে হয়, 
[কী বলেন 9০৮ গুরুদেব 'সহাস্যে 
“বললেন, “মেয়েদের দেহের শবপলতা নিয়ে 
উপহাস করে কিছ বলনেও ওঁরা ভিতরে 
ধিভতরে ক্ষর্ধ হন, কাজেই তোমার কথায় 
[সায় দিয়ে আমি ঠকতে রাজী নই। শস্তি- 
সামথয তোমার যথেষ্ট আছে, একবার 
চেষ্টা করেই দেখ না। পণ্চান্তর বছরের 
শ্যুবক’ আমি, এই শত্তিপরীক্ষার দ্বন্দ্বে 
আমাকে কিন্তু আহ্বান করো না, তোমার 
‘নেমে পড়তুম-তার জড়ানো অতটুকু 
একটা লোহার দণ্ড আমাদের দৈহিক 


৮. ২ শীল্তকে গ্ররাভূত করে এভাবে দণ্ড দেবে 


এ যেন ভাবতেই পারাঁছ না।” শ্রীবুস্তা 
নাইড্‌ সর্বশীন্ত প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হলেন, 
'টানাটাঁনর দ্বন্দ্বে চুম্বকেরই হলো জয়! 
ক্লাশে একটি মেয়ে ছল, খুবই রোগা, 
দেখলেই বোঝা যায় বেশ দুব'ল, তাকে 
বললহম, ‘সবাই দেখলো, তুম এসে একবার 
টেনে দেখ না’। সবাই হেসে উঠল, 
মেয়েট বললে ‘ওরে বাবা, আগ পারব 
মা!’ রললুম ‘ভয় কি, এসো না একবার” 
মেয়োট এসে টান দিতেই লোহার 
ট্‌করোটা চুম্বকের গা থেকে খসে ওর 
হাতে চলে এলো । দেখেই শ্্রীষ্যস্তা নাইডৃ 
ঘললেন ‘এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো কারসাঁজ 
আছে?” গুরুদেব সহাস্যে বললেন, 
শনঃসন্দেহে, সরোজনী তুমি তো ওর 


হি ছোটো চেহারা দেখে ওর শান্তসামর্থয 


হাম্রন্ধে একটু কটাক্ষ করোছলে, ও দেখাঁছ 
ছোটো খাদে চুম্বকের প্রচণ্ড শান্ত দেখিয়ে 
বেষ্টনীতে রিদন্যং চলাচল সামায়কভাবে 
ব্যাহত করে চৃম্বকত্বের অরসান ঘটিয়ে 
দেখালো বড়ো দেহ নিয়ে তোমরা যা 
পারো নি, এই ছোট্ট মেয়োট অবলীলারুমে 
তা করলো_ এই হলো কারসাজি ৷" শ্রীষন্তা 
ধারে ছেলেমানৃষ ? 

মোড়া যাবেন, আদেশ হলো ॥ 
পারচয়ের সমগ্র পান্ডা সম্পূর্ণ করে 
খুর শাঁঘ্র ওর হাতে পেশছে ঁদতে। 
আলমোড়ায় গনভৃতে ণবশ্বপ্রুকাতির 
সামিধ্যে বসে “বশ্বপারচয়’ গ্রন্থের পাঁর- 


৯৯>. -লতনি-পাঁরবর্ধনের কাজটা সমায়া করবেন। 


. ওখান থেকে ফিরে এসে বইখানা ছাগাবার 


ধ্যবস্থা করবেন 'র*বভারতশ প্রেসে। এমন 


চার বছরের ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে এসে 
গ্রুদেবকে প্রণাম.করে রললেন, গুরুদেব 
সৌদন দাদামশায় 'নেপালচন্দ্র রায় 
মহাশয়) ভার মুষ্কলে পড়োছলেন_ 
হেমবালা দেবী (শ্রীভবনের প্রণেতী শ্ৰীযক্তা 
হেমবালা সেন) যাবেন কেন্দুলী মেলায়, 
দাদামশায় যাবেন গুদের স্জ্গে। বাস 
এসে দাঁড়িয়েছে হেমবালা দেবা, সুহাসিনী 
দেবী ও আর কয়েকাট মেয়েকে নিয়ে; 
দাদামশাই বাসে উঠে হেমবালা দেবীর 
পাশে বসলেন। কছ্‌ক্ষণ পর উন একটু 
চণ্চল হয়ে রললেন, ‘বাস ছাড়রে কখন? 
মেয়ে এখনো আসে নি, এলেই রওনা হব ॥ 
বোঁশ বয়েস পর্যন্ত আঁববাহতা থাকলে 
মেয়েদের কর্তব্ন্ঞানে "শাথখলতা আসে? 
শমস্‌ সেন এই রুথা শুনেই খুব গম্ভীর 
হয়ে গেলেন; ওঁর অকচ্মাং এই ভাবান্তর 
কথাটা রলা তাঁর ঠিক হয় নি, *কারণ 
'হেমবালা দেবীর বয়েস তন 'চাঁল্লশের 
বোশ, আর শীতাঁন “নিজেই তখনও 
আঁববাহিতা), সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় 
অন্যায় হয়ে গেল, আপনাকে কোনো কটাক্ষ 
কাঁর শন, ক্ষমা করুন গুরুদেব শুনেই 
লেগেই আছে, এই জন্যই 'বোধ হয় কয়েক- 
সদন এাদকে আসেন নি। তারপর বীরেন 
তোর 'খবর কাঁ?’ বারেনদা বলেন, 


“আমার ছেলের নামকরণের জন্য এলাম ॥ | 


গয়ুদেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 


"ও, বিরেন্দ্রমোহন' নামটা বাঁধ তোদের 
পছন্দ হয় নি, রেশ একটা আধ্রনিক ' 
প্রায় দু-তিন বছর "আগে ' 
গুরুদেব এই ছেলের নাম রেখোছলেন ' 


নামই দেব 'এখন'” 
অবর্ণনীয় 


কারও পছন্দ হয় নি। তাই ভাবলেন যে, 


এ তিন বছরে কতো ছেলেমেয়ের গুরুদেব £ 
নামকরণ রূরেছেন, তান কী আর ধনে . 


করে রেখেছেন, কার ছেলেমেয়ের 'ক নাম 


+দয়েছেন! গুরুদেবের স্মাঁতশন্তি 'যে . 
শন বারেনদার চীরত্রে কতকগ্যাল শেষ | 


গুঞ্ূউান ্ুব পরোপক্যবী, আপদে- 
৪৯৩ 


লি 





ধরপদে এমন বুক 'দিয়ে সাহায্য করতে 
খুব কম লোককেই দেখেছ, অন্তঃকরণ 
উদ্ার ও মহৎ! কারও বিপদের খবর 
পেলেই হল্যে-তান সাহায্য প্রার্থনা 
করুন আর নাই কর্ুন-উপযাচক হয়ে 
শনজেই তাঁর বিপদ ম্পান্ুর জন্য অগ্রণী 
হতেন। অনেককে গোপনে অর্থ সাহায্য 
করতেন, আঁতমান্রায় আঁতাঁথবতসল. বাইরে 
থেকে যাঁরা শান্তিনকেতন দেখতে 
আসতেন, তাঁরা বারেনদার এই দবরাট 
'আতাঁথশালায়' আপ্যায়ত হতেন--তা সে 
‘বেলা দুপ্ছরেই হোক বা রাত দুপদরেই 
হোক! একটা অপূৰ মেজাজ, 'সদাগ্রফন্প 
মূখ, রথায় কথায় রাঁসকতা ও গুরুদেবের 
কাঁবতা আবাাত্ত-এসব কাঁরতার যে-রোনো 
এরটা লাইন বললেই 'গোটা কবিতাটা 
মুখস্থ বলে-যাওয়া! সংগাঠিত সব 'দেহ, 
অসাধারণ পাঁরশ্রমী, একজন 'দক্ষ ক্কাড়া- 
‘খেলতেন, যেন একাঁট দ:ভেপ্য দেয়াল! 
এমন একজন ‘বন্ধন’ সাঁত্যই দুলন্র-মনে 
হয় এই ধরনের মানয় দেখেই বোধ হয় 
জ্ঞানী র্যাতরা বন্ধুর সংজ্ঞা নিদেশ 
করোছিলেন ‘উৎসবে ব্যসনে চৈর দভ'ক্ষে 
বাষ্ট্রাবপ্পবে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্টাতত 
স বান্ধবঃ1' অনেক সময় বলাবাল 
করোছ--এই রকম কয়েকজন বীরেনদা 
'যাঁদ বাংলাদেশে থাকতো তাহলে এর 
চেহারাটা হয়তো বদলে যেত। 





& ১০৮ চি দেশে ডাক্তারর! 
প্রেস্ক্রিগ্খন করেছেন। 


€ যে কোন নামকরা ওষুধের 
‘দোকানেই পাওয়া যায়। 
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বীরেনদার রাঁসকতা ও পরোপকারের: 
প-একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ 
করাছি। 
ফলকাতা এসোঁছ; বারেনদা খুব ভোরে 
গাঁড় নিয়ে এসে হাঁজর। অনুরোধ 
করলেন, তখনই ও'র সঙ্গে বের হতে, 
দমদম ছাড়িয়ে ২০।২৫ মাইল, কি একটা 
[বিশেষ কাজ আছে, যাঁর সঙ্গ হওয়ার 
কথা [তান হঠাৎ অসুস্থ. হয়ে প্ড়েছেন। 
ও‘র সঙ্গে বের হওয়া মানে কখন বাঁড় 
ফিরব তা অনিশ্চিত, আর এতো বেশ 
দুরের পাড়ি; প্রাতিবাদ নিজ্ষল, সথ্গে 
যেতেই হলো। গাড়িটা নতুন কিনেছেন, 
নিজেই চালান, চাকায় পাম্প বোঁশ্‌ বলে 
দাস্তায় বেশ 'বাম্প' করছিল, লেক রোডে 
এসেই হঠাৎ ব্রেক কষে গাঁড়টা থামিয়ে 
[পিছনের দরজা খুলে 'দয়ে কাকে জান 
ডাকলেন। তাঁকয়ে দোখ, এক দশাসই 
চেহারার ভদ্রলোক, ওজন কমপক্ষে সাড়ে 
[তন মণ, 'মারলে গরুর গাঁড় ছাড়া গাঁত 
নেই’ অবস্থা । হাত-পা দুৰত সঞ্চালন করে 
প্রয়োগের তুলনায় দেহের গাঁতিবেগ খুবই 
মল্থর। যেন শক্তি ও ওজনের পাালায়ানসতে 
একটা দ্বল্ৰ চলেছে। দেহের বিপুল ওজনের 
উপর ভারাকর্ষণের শান্ত ও তাতে গাঁত- 
সণ্চারণের প্রযুক্ত শান্তর দ্বন্দ্বে প্রাধান্য লাভ 
অনুপাতে গাঁতবেগ হয়েছে অনেক মন্থর। 
বীরেনদা তাঁকে বললেন, ‘এই যে, লেকে 
আমরাও লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, 
আপনাকে সেখানে নামিয়ে দিমে যাব? 
বহুকষ্টে ভদ্রলোক তাঁর এ বিশাল বপৃ 
নিয়ে গাড়িতে উঠে একটা আবামের 
নিশ্বাস ফেললেন। লেকের কাছাকাছ 
গাঁড়টা থামলে ভদ্রলোক গাঁড় থেকে নেমে 
হলো, আপনাদের পাঁরিচয় জানতে পারলে 
থুব খাঁশ হব বাঁরেনদা নির্বকারাঁচত্তে 
বললেন, ল্যান্সভাউন রোড এক্সটেনশনে 
{বি এম সেন, হীঞ্জনীয়ার, কণ্দ্বীকীর ও 
আঁকটেক্ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ভামরা » 
ভদ্রলোক একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
অম্লানবদনে বললেন, ‘তাই বাথ, বি এম 
সেন আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁর সঙ্গে দেখা 
হলে আপনাদের এই অযাচিত সাহায্যের 
কথাটা আম নিশ্চয় তাঁকে বলব? আচ্ছা, 
নমস্কার ।' ভদ্রলোক চলে যাবার পর 
ধীরেনদাকে বললাম, ‘এটা কাঁ হলো, যে- 
ভদ্রলোককে সাঁত্য আপাঁন চেনেন না, 
তাঁকে ডেকে গাঁড়তে তুলে নিয়ে এই 
রাঁসকতা করার অর্থ কাঁ? উাঁন বললেন, 
‘দেখছেন না, চাকায় পাম্প বোঁশ, গ্রাঁড়টা 


একবার গ্রীষ্মের ছনটর সময় 


7” ঈন্ভীহিক বিমেতী " 
করকম 'বাম্প, করাছল, এ বিপুল ওজন 
ধুগছনের সাঁটে চাঁপয়ে 'ব্যালাস্ট-এর 
কাজ হলো, রাস্তাটা খুব খারাপ, তাই 
গাঁড়র স্প্রকে একটু বাঁচাবার চেষ্টা। 
আর ভদ্রলোকেরও উপকার হলো, এতোটা 


পথ ও বপৃখান নিয়ে বৃদ্ধ করতে করতে 


আসা এক বিষম ব্যাপার হোওঁ, সেই 
গ্লাঁন থেকে তো ভদ্রলোক আজ অন্তত 
রেহাই পেলেন। বললঃ, ‘তা তো পেলেন, 
কিন্তু দেহ স্থল হলে হবে ক, ভদ্রলোক 
বি এম সেনকে না-চেনার ভাণ করে যে- 
ভাবে ধন্যবাদ 'দয়ে গেলেন, তাতে মনে 
হচ্ছে তিন তীক্ষণ ব্াদ্ধমান। আপনার 
পাঁরচয় গোপন করাটা ঠক ধরে ফেলে 
যেন ব্যঙ্গ করেই চলে গেলেন” . 
তারপর শান্তানকেতনের আরো দু 
জন অধ্যাপককে তাঁদের বাঁড় থেকে তুলে 
নিলেন। তাঁরা যেতে রাজী হলেন এই 
শর্তে যে, বেলা এগারটার মধ্যে তাঁদের ফের 
পেশছে দিতে হবে। এদের মধ্যে একজনের 
মেজাজ অত্যন্ত চড়া, তান এমানস্ত বেশ 
ভালো, তবে মেজাজ বিগড়ে গেলে একে- 
বারে আঁগ্নশর্মা হয়ে উঠতেন; তখন স্থান- 
কাল-পান্র সব ভুলে গিয়ে যে-আচরণ 
করতেন, তা মোটেই অধ্যাপকজনোচিত নয়, 
যা কেউ একে মাঁস্তজ্কের সামায়ক 
অসুস্থতার লক্ষণ বলে বলেন, তাহলে তাঁকে 
{বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না! যারা হলো 
শুরু, এখানে-ওখানে-স্খোনে থামতে 
থামতে বীরেনদা আমাদের নিয়ে চললেন। 
কলকাতার রাস্তাঘাটের সঙ্গে আমাদের 
পাঁরচয় খুব কম, হঠাৎ একসময় যেন মনে 
হলো দমদম যাওয়ার বদলে গাড়ি নিয়ে 
উনি দক্ষেণ দিকে চলেছেন, তখন বেলা 
সাডে এগারটা বেজে গেছে। এদিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বললেন, ‘আঙ্গ আর 
দমদমের দিকে যাবার সুবিধা হলো না, 
দোর হয়ে গেছে, ছোটোখাটো দু-একটা 
কাজ সেরে নিয়ে আপনাদের বাঁড় পেশছে 
দেব” তারপর ঘণ্টাখানেক যে কোন্‌ 
রাস্তায় কোথায় ঘ্বরলাম জ্ঞান না! 
নাসিকা ঘন ঘন স্ফারত হচ্ছে, অর্থাৎ 
ঝড়ের পূর্বাভাস, ধৈর্যচ্যাতি আসন্ন। 
কিছুক্ষণ পর গাঁড় গিয়ে ঢুকলো মস্ত 
গেটওয়ালা প্রকান্ড এক বাঁডর ভিতর; 
গাঁড়টাকে লনের পাশে একটা গাছের নিচে 
দাঁড় কাঁরয়ে বীরেনদা বললেন, 'ভ্ঘপনারা 


এর সঙ্গে একটা কাজের কগা বলে 
আসাছ।” বোঝা গেল, সারা কলকাতা 
শহর সকাল থেকে টহল দিয়ে কোনো এক 
জজসাহেবের বাঁড়র আনায় প্রবেশ 
করোছ, তখন দুপুর গাঁড়য়ে গেছে! গাঁড়র 
মধ্যে এই প্রচণ্ড গরমে বসে থাকা অসম্ভব, 


৪৯৪ 


~~ 


গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসলাম, ক্ষধায়-' 
দৃষ্ণায় তন আমাদের অবস্থা শোচনীয়। 
আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বীরেনদার 
শমানট দশেক শেষ হলো না, ‘চড়া 
মেজাজের এবার ধৈর্য চ্যাত ঘটলো, সোজঃ! 
দাঁড়িয়ে উঠে দহাতে সজোরে নলের কান, 
দুশট মলতে শুরু করলেন, ঘন ঘন কর্ণ“! 
মর্দনের সঙ্গে বলে চললেন, 'এই কান, 
মূলাঁছ, আর কোনোদিন ফাঁদ বীরেনদার' 
সঙ্গে বের হই তাহলে আমার নাম... 

নয়? ঠিক তখনই দোতলার বারান্দায় 


এসে দাঁড়ালেন এক সৌম্যশান্ত মুর্তি? 


তাঁর পিছনে বীরেনদা। ভদ্রলোক প্সঙ্গহাল- 
দনদেশে কর্ণমদ্দনরত অধ্যাপককে দোঁখিয়ে . 
মনে হলো কারেনদাকে কিছ; বললেন, 
তারপর ফিরে গেলেন ঘরের মধ্যে। কয়েক 
{মানটের মধ্যেই বারেনদার আ'বর্ভাব, 


এসেই এঁ অধ্যাপককে বললেন, ‘জাস্টিস... রা 


আপনার নিজের কান নজহাতে মলতে 


/দেখে ধরে নিয়েছেন আপনার মস্তিজ্ক- 


বিকার লক্ষণ সব পাঁরস্ফট। আমাকে 
গুজজ্র্েস করতেই বললাম, "ঠক ধরেছেন, 
আর এই গরমে এতক্ষণ মাঠে বসে থাকার 
ফলে এই 'ববকাতির মান্রাটা এতো প্রকট 
হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নিজের হাতে নিজের 
জানেন এরপর সারা গাঁড়র 
সবাই চুপ); এই ব্যাপারের পর এঁ 
অধ্যাপক বেশ িছুদিন বীরেনদার সঙ্গে 
১০558 
একাঁদনের কথা আজও স্পষ্ট 
5 গবকেলের 'দকে গাঁড় নিয়ে 
বের হলেন হাবড়ায় ও অধুনা বাণীপুর 
নামে খ্যাত এক জায়গায় এরোট্্রোম 
গৃন্মাণের কাজে! সোঁদন আমাকে ' ছাড়া 


শা 


৮ 


আর কাউকেই সঙ্গী পেলেন না! ফিরতে 


বেশ রাত হয়ে গেল, বারাসাতের 
এসে দেখা গেল এক বিশালদেহণ ভদ্রলোক 
সপারবারে একটা গাঁডর কাছে দশাঁড়য়ে 


আছেন। ভদ্রলোক দুহাত তুলে আমাদের, 


গাঁড় থামাতে সঙ্কেত করলেন, রাত তখন, 
প্রায় আটটা ! বীরেনদা বললেন, ‘মনে হচ্ছে 
গাঁড় 'ব্ৰেক-ডাউন’ হয়ে ভদ্রলোক এই. 
নির্জন জায়গায় সপাঁরবারে খুবই বিপদে 
পড়েছেন, দৌখ কছু ব্যবস্থা করা যায় 
£ক না? বাধা 'দয়ে বললাম, আপাঁন 


এভাবে পরোপকারে লেগে গেলে কলকাতা, 
পেশছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে, আমার সর্দি 


নণ্টার সময় একটা জরুরী 'এনগেজমেণ্ট” 
রয়েছে, সময় মতো না পেশছাতে পারলে 
বেশ মৃশাকিলে পড়ব কার কথা কে 
শোনে! সঙ্গে সঙ্গে গাঁড় থামিযে নেমে 
পড়লেন, ভদ্রলোককে জজ্ঞেস কাব জানা 
গেল ও*র গাঁড়র '্যান্সেল 916) 
ভেঙে গেছে একটা লরীর সঙ্গে ধাক্কা 


লেগে, ও'রা সবাই অক্পাঁবস্তর যে 
তাই ভবা তিনজন গাঁড় থেকে নেমে আঘাত 


পেয়েছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে 


i 


শরণ 


». লাপ্তাহিক. বসুমতী 


হারাঁচালক সংঘর্ষের: সঙ্গে" সূক্ডো: সরা: আম ও? বারেনদা আঁনাশ্চত, ভাগ্যের: বারটা পর্যন্ত বসে থেকে. অন্ধকারে. মশার 


নিয়ে উধাও, এমন ক এ 'লরীর নম্বরটা 
'নেওর়াও সম্ভব হয় নি! & পথে চলাত 
অনেক গাঁড় থাঁময়ে তিনি সাহায্যের 


,আবেদন করেছেন, কিন্তু খ্যান্সেল-ভাঙা 


কেউ কিছু করতে পারেন নি, আর তা ছাড়া 
গোটা পরিবারের ৫1৬ জন লোককে এক- 
সঙ্গে “লফ্‌ট’ দেওয়ার দুঃসাহস কারও 
হয় ন। তবে এক ভদ্রলোক বলে গেছেন 
{তান কলকাতা গিয়ে রেক-ডাউন সাভসে, 
চেষ্টা করবেন, আর তা না হয় তো 
‘ফায়ার ব্রিগেডে' খবর দেবেন। এই 
আনিশ্চিত ভরসার উপর নির্ভর কবে ভনদ্র- 
লোক প্রায় দ ঘণ্টা সপাঁরবারে এ জন- 
হঠাৎ এক বিষম কাণ্ড করলেন--অজানা- 


*---অচেনা এই ভদ্রলোককে বললেন, ‘আপান 


কলকাতা চলে যান, আপনার 'দ্রাইভার 
আমার গাঁড়টা নিশ্চয় চালাতে পারবে। 
আপাঁন কলকাতা পেপছে হয় একটা ‘রেস- 
িউ-ভ্যান' পাঠিয়ে দেবেন, আর না হয় 
যাবার জন্য নতুন এ্যাক্সেল সহ কোনো 'দক্ষ 
*মেকানিক' আমার গাড়ির সঙ্গে দ্রাইভারকে 
শদয়ে পাঠিয়ে দিনা প্রস্তাবটা ভদ্রলোকের 
খুব মনঃপূত হলো না, বললেন, “তা কী 
করে হয়! চলুন সবাই মিলে আপনার 
গাঁড়িতেই কলকাতা ফিরে যাই, সেখানে 
গিয়ে আমার গাড়িটা ফিরিয়ে নেবার 
'একটা ব্যবস্থা আজ রানেই করতে পারব 
বীরেনদা সহাসো বললেন, ‘হলে ভালোই 


৬ হোত) তবে কনা আপনার ও আমার 


(সতো দু'জন '"শীর্ণকায়' লোক একসঙ্গে" 


এক গাড়িতে বসার পর আরো ৫-৬ জনের, 
সার স্থান: একমাত্র বাস বা লরশতে হতে 
(পারে, কোনো প্রাইভেট গাড়িতে নয়। 
যদিও বা ঠাসাঠাসি করে আমার গাড়িতে 
এই ৭1৮ জন উঠে বাঁস, তাহলে আরো 
।একটা অপঘাতের জন্য তোর থাকতে হবে? 
ভদ্রলোক নিরুপায় হয়ে সপারবারে 
'বারেনদার গাড়িতেই কলকাতা রওনা হয়ে 
গৈেলেন। ষাবার সময় বারেনদার ঠিকানা 
{নিয়ে গেলেন আর ও"র গঠিকানাও 
._ (ধীরেনদাকে দিয়ে গেলেন। বিশাল হাত 
দু যুক্ত করে কারেনদাকে নমস্কার করে 
বললেন, ‘অজানা-অচেনা একজন লোককে 
আপনার এই অযাচিত সাহায্যের জন্য 
চিরকুতজ্ঞ হয়ে রইল:ম, গরীবের কৃঁটিরে, 
একদিন পদধূলি দিতে হবে কিন্তু? 


Vn 


৯১ বারেনদার গাঁড় বোঝাই করে সপারবারে 


ভদ্রলোক সকুতন্ত দূষ্টিতে বিদায় নিলেন।। 
এই, নিজন অন্ধকার প্রান্তরে এ্যাক্সেল- 
ভাজ একটা গাঁজ নিয়ে পড়ে) রইলাম. 


হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে। সাঁমনে- 
দপছনে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু নিরবাচ্ছিলন 
অন্ধকার, কিছদদুরে একটা পারত) ভাঙা- 
আর কোনো সাড়া নেই, অপ্রাকৃত কোনো 
অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না 
জান না, অন্তত তাদের উপাঁস্থাতর 
কোনো স্পষ্ট নিদর্শন নেই। কাবত্ব করার 
উপযান্ত সময় ও পাঁরবেশ বটে। নক্ষত্র- 
খাঁচত আকাশের চে গাড়ির পা-দানে 
তাঁকয়ে দোঁখ তার তখন দশটা বেজে 
গেছে। একটার পর একটা কাঁবতা আবাত্ত 
জিজ্ঞেস করছেন জেগে আছি দি না। 
ঘুম চোখ থেকে অনেকক্ষণ বিদায় নিয়েছে, 
আর গাঁড়র পা-দানীতে-বসে বসে ঘুমাবার 
কৌশলটা আয়ত্ত করা নেই। তবে রক্ষে 
এই যে, আধাঁনক কবিতা কাঁরেনদার জানা 
ছিল না, থাকলে আমার অবস্থা হয়তো. 
‘বহ্মদৈত্যে মতোই হতো! এই প্রসঙ্গে 
ব্ৰহ্মদৈত্যের গল্পটা মনে, পড়ে গেল_ 
"একটা পাঁরত্যন্ত ভাঙাবাঁড়তে এক শ্রহ্ষ- 
দেখিয়ে বেড়ানোই' তার পেশা! একথা 
শুনে একদল কলেজের ছাত্র অপদেবতা 
সম্বন্ধে মানুষের এই আঁবশ্বাসকে দূর 
ওঁ পাঁরত্যন্ত হানাবাঁড়তে এক রাত্রি কাটিয়ে 
প্রমাণ করে দেবে যে, এসব চিথো বা 
কোনো দুষ্ট লোকের কারসাঁজ। একাঁদন 
রাত দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে' 
কয়েকটা টর্চলাইট ও সতরাণ্ট নিয়ে তারা 
এ পড়ো ভিটেতে জাঁময়ে বসে তাস 
খেলতে শুরু করলো; রাত বারটা পর্যন্ত 
রক্ষদৈত্য দূরে থাক, একটা শেয়াল- 
কুকুরেরও সাড়া পাওয়া গেল না। তাস 
খেলা ছেড়ে তারা তখন কবিতা আবান্ত 
শুরু করলো: রবীন্দ্রনাথ. সভোন দত্ত 
থেকে শুরু করে লব্ধপ্রীতষ্ঠ কাঁবদের 
কাঁবতা অনেকক্ষণ আব্যাত্তর পর একটি 
শুরু করলো। এ কাঁবতার কাষকণট লাইন 
আব্াত্তর পর ওঁ ভিটেব উঠেযান অন্ধ- 
কারের মধ্যে একটা পচণ্ড: পখটাশপ্চ শব্দ 
হলো ও একটা মর্মান্তিক গোঙানির 
আওয়াজ কানে এলো ছেলোদর। হৈ-হৈ 
করে ওরা টর্চ জহালিয়ে উদ্লোল্ম নেমে 
এসে এক নিদারুণ দশ দেখলা_পায়ে 
খডম, গলায় পৈতে জডালো এক ॥ক্ষাদত্য 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। আধনিক 
কাবতার" মান গোটাকয়েক প্জক্তির 
পতন: ঘটালো 1” এভাবে রব প্রায় সাডে 
৪৯৩. 


প্রচন্ড :আক্রমণে আঁতণ্ঠ হয়ে পড়োছ, হঠাং 
চোখে' পড়লো একজোড়া হেডলাইটের 
তীর আলো। একটা গাঁড় এসে থামলো, 
চেয়ে দোঁখ বাঁরেনদার গাড়ি নিয়েই এ 
ভদ্রলোকের ড্রাইভার ফিরে এসেছে. সঙ্গে 
আরো দ:'জন লোক। এদের একনেন নাক 
দক্ষ মেকানিক, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই 
গ্যাক্সেল বদলে গ্াঁড়টাকে সচল করার 
ভরসা দিল; এদের সঙ্গে এনেছে খুব 
ব্যাটারীতে জঙ্লে তেমন দুটো বালব ও 
অনেক যন্ত্রপাতি। [ড্রাইভার বারেনদাকে 
হয়ে গেছে, আপানি এবার কলকাত। ফরে 
যান, বাঁড়তে নিশ্চয় সবাই খুব ভাবছেন? 
আপনার গাঁড় করে আমার সাহেবকে যাঁদ 
আজ কলকাতা ফিরে না পাঠাতেন, তাহলে 
খোদা জানেন কী সর্বনাশ হতো! দেখতেই 
এ চেহারা, সাহেব 'কল্তু হাটেব রুগী, 
একটুও ধকল সইতে পারেন না! খোদা 
মেহেরবান যে, রাস্তায় ব্যাপারটা ঘটে নি, 
বাড়তে গয়ে দোতলায় উঠেই হঠাৎ অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে গেলেন, সবাই মলে ধরাধার 
করে বসবার ঘরের সোফায় ও*কে শ্যইয়ে 
দিয়ে আপনার গাঁড় নিয়েই ডান্তারবাবুকে 
ডেকে নিয়ে এলাম। ডান্তারবাব্র কড়া 
দাওয়াই খেয়ে কিছুক্ষণের মধোই চোখ 
“আবদুল, তুই এখনও গাঁড় নিবে ফিরে 
যাস্‌নি; আমার যা হয় হবে, তুই এক্ষি 
বোরয়ে পড়। ডান্তারবাব যখন এসে 
কোনো কারণ নেই।. তুই 'মেকানিক' ও 
যন্ত্রপাতি য়ে এক্ষ্যাণ রওনা হয়ে যা। 
এই বিপদে খাঁন সাহায্য করলেন, তাঁকেই 
তোরা ভুলে বসে রইল!” তারপনই এই. 
দু'জন মেকাঁনক আর এসব যক্কপাঁতি, 
আলো যোগাড় করে একটানা গাঁড়. 
চাঁলয়ে এই এলাম! ওরা এসেই গাঁড়, 
মেরামতের কাজে লেগে গেল, আমরা যাত্রা 
শুরু করলাম কলকাতার দিকে। "কছুক্ষণ 
গভশর রাতে বেসুরো গান শুনে ব্রঙ্গাদৈত্য 
না হোক, কুকুরে তাড়া করতে পারে, না হয় 
দ্রব্যগুণে অপ্রকীতিস্থ মনে করে প্‌লশে 
ধরাও খুব অসম্ভব নয়া” বীরেনদা গনরদ্ত 
হলেন, রাত প্রায় দুটোর সময় কলকাতা 
?ফরলাম। বলা বাহুল্য, এতো রারে বাঁড় 
ফিরলে পাঁরবারবর্গের, বিশেষ করে স্ব্বীর 
কাছে যে অভ্যর্থনা মেলে ও যে সম্বন্ধ 
বিরোধী সম্ভাষণ আর. বাক্যস্ধা বার্যত 
হয়, তা লাপবদ্ধ না করাই ব্াস্ধমানের 
কাজ। ভুক্তভোগী মাত্রই আমার অবস্থাটা 
সম্যক উপলাঁব্ধ করবেন।॥ [রলশ] 


আর কতক্ষণ জেগে থাকবে মাল্লকা ? 
কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকা 
যাচ্ছে না। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। 
গ্াঝে মাঝে হাতের পাখাটাও তার অজান্তে 
থেমে যাচ্ছে! এখন রাত কণ্টা কে জানে। 
গ্মাশের বাঁড়র রেডিওর গান অনেকক্ষণ 
হল বন্ধ হয়ে গেছে। চারপাশটা গোটামুটি 
নিস্তব্ধ । 

মল্লপিকার ঘুম পেয়েছে। তবুও সে 
ঘুমোতে পারছে না। বাবার রুগ্ন দেহটার 
দিকে ভাল করে চোখ পড়ামান্রই তার 
ভদ্দ্রার ঘোর কেটে যাচ্ছে। আর তখনই 
করলে 

‘একটা ছোট্র হাই তুলে পা টিপে 
চিপে উঠে দাঁড়াল মল্পসিকা। সাবধানে 
আঁত সন্তর্পণে দরজা খুলে বারান্দায় 
শসে চোখে জলের ঝাগ্টা দিল সে। চোখ 
দুপটো একটু একটু জবলছে। আঁচল 
দায় চোখ মুছে আবার ঘরে এসে দাঁড়াল 
সে। 'স্থিরদাষ্টতৈ ক্ষণকাল তাকিয়ে 
ইল বাবার দকে। এবং ভাবল এবারে 
শোয়া যেতে পারে। শোয়ামাই সে 


ঘুমিয়ে পড়বে না। শ:য়ে শায়ে চোখ 
বুজে বুকের ওপরে হাত দ7ট রেখে 
িছনক্ষণ চিন্তা করবে। তারপরে একট; 


একট; করে ঘুম ঘুম আমেজ আসতেই 
উপুড় হয়ে বালিশ জড়িয়ে ধরে শোবে। 
আরো চিন্তা করবে? আরো ভাববে। 
ভাবতে ভাবতে চোখের জলে বালিশ 
ইভজাবে। কিংবা সুখ-স্বখ্নে গভীর ঘুমে 
আচ্ছন্ন হবে। 
বেণীমাধব একটু বোধ হয় কাশলেন। 
মল্লিকা ভয় পেল। তাড়াতাঁড় পাখাটা 


বাতাস করতে লাগল ক জান, যদ 
আবার টান ওঠে! তাহলে হয়ত সারা 
সাত আর ঘুমই হবে নাআজ বছর 
£তনেক হল এ রোগের আক্রমণ শুরু 
হয়েছে! প্রতিবার এই গ্রীষ্মকালেই রোগটা 
যেন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। শীতকালে 
অতটা নয়। এবারে বাড়াবাঁড়টা যেন 
আরো বেশশ। মাথার কাছে একগাদা 


এাঁফাঁড্রনের ফাইলটা 


নিধ্বাসের 
আওয়াজ ৷ 
কেমন যেন ঘর্থর শব্দ হয়। আর মাঁসকা 
তখনই ভয় পায়। জোরে জোরে বাতাস 
করে। আজ সারাদন বেণীমাধব 
কেশেছেন। গলার শিরা ফাালয়ে চোখ 
বড় বড় করে দম নেবার চেষ্টা করেছেন। 
আর হাপরের মত হাঁপিয়েছেন। বড় 
কম্ট। রোগের জহালায় চেহারাটাও আধ- 
খানা হয়ে গেছে। সেই সাথে মেজাজ- 


তালে তালে শাঁই-শঃই 


টাও। সর্বদাই খিটাখটে, নইলে জুশীতকে : 


কৈ কখনও মুখের ওপরে এরকম কথা 
বলতে পারেন! - 

সশীত মাল্পিকার বন্ধ মদি্নকা তাকে 
ভালবাসে। অন্য পাঁথবীর স্বপ্ন দেখে। 
কিন্তু সব স্বগ্নই সেদিন চূরমার হয়ে 
গেছে! সুশীত তাদের বাসায় আসত। 
বিনি-মিনিকে অঙ্ক আর ট্র্যানঞ্লেষণ করে 





মাঝে মাঝে গলার কাছে ---২, 


রম 


শা 


দেওয়া, বেণীমাধবের সাথে পাঁলটিক্স "রণ 


আলোচনা ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। মোট কথা, সব 
গদক থেকেই বাঁড়র ছেলের মতই হয়ে 
গিয়েছিল। মীন্লকা তাই মাঝে মাঝেই 


ঠাট্টা করত, আগে থেকেই যে কর্তা হয়ে 


_ গ্রেলে দেখেছি! 


75 হয়। 

--আহা-হা। 
যে জারো রং ধরেছে। 

-যাঃ। মল্লিকা পালাত। কিন্তু 
পালিয়ে খাবে কোথায় ? 

পায়রার খুপরীর মত ছোট্ট দুটো ঘর 
তো তার দুনিয়া । এ-ঘরে বাবা। ও-ঘরে 
বানমানরা। সামনের এক চিলতে 
আঁচ দেওয়াই ধোঁয়ায় সব ঘোলাটে 
হয়ে যার। দম বন্ধ হয়ে আসে। তবুও 
মাল্নকা তার মধ্যে খ্াঁশর নিশ্বাস টানবার 
চেষ্টা করে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে এই 
ঘাঁঞ্জ এলাকার রূপ দেখে। এ-বাড়র 


ছাদ টপকে, সে-বাঁড়র প্রাচীর £ডষ্ডিয়ে,- 
_ ও-বাড়র চিলে-কোঠার পাশ কাটিয়ে 


আকাশকে দেখবার চেষ্টা করে। - এক 
টুকরো আকাশ। তার আশা আর আনন্দের 
আকাশ। পাড্ডাটা বড় নোংরা । ঠিক বস্তিও 
নয়, আবার ভদ্রপল্লীও নয়। দুটোরই এক 
বিশ্রী মিশ্রণ। দেখে মনে হয়, সব কাট 
বাঁড়ই পুরনো। বিবর্ণ, রং-্চটা আর 
স্যাতসেতে। তারই মাঝে মাঝে খোলার 
ঘর। এখানে-ওখানে আবর্জনার স্তূপ । 
সর্দদাই দুগক্ধি। মাসে একবারও পারিহকার 
হয় কি না সন্দেহ ৷ সমস্ত এলাকাট। জড়ে 
সরু সরু রাইণ্ড লেনের গোলকধাঁধা। 
এক ফোঁটা বৃষ্টতৈই জলে-কাদায় এক- 
কোমর। 

তবু ভাগ্যি। অন্ততপক্ষে মাথা গোঁজ- 
বার ঠাঁইটুকু পাওয়া গেছে। বহু ঘোরা- 
ঘুরির পর সমশীতই এই আস্তানাট্ুকুর 
সন্ধান এনে দিয়োছল। আর সেই 
সুশাীঁতকেই কিনা বাবা-সে কথা ভাবলেই 
যেন একটা চাপা বেদনা চোখের জলে 
মান্ত পেতে চায়। মনের মাঁণকোঠায় যেন 
একটা ক্ষোভ ছটফাঁটয়ে মাথা ঠ.কবার 
চেষ্টা করে। আর যত আঁভমান, রাগ 
এসে জমা হয় একজনের ওপর। কিন্তু 
বোঁশক্ষণ রেগে থাকতে পারে না। কেন না 
বেণমাধব অসুস্থ। আর এই অসংস্থতাটা 
ক্রমে কমেই যেন তার জাবনকে পঞঙ্খু 
সে শঙ্কিত হয়। তবুও স্বপ্প দেখে 
মল্লিকা ৷ 

যাঁদও সুশীত আজকাল ব্সাসা- 
যাওয়াটা একট: কাঁঘয়ে দিয়েছে, তবুও 
তাদের ভালবাসার মধ্যে কোন ছলচাতুরণ 
ফাঁকি নেই৷ ওরা স্থির বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত 


ট্াক্শীতই সোঁদন বলোছল”_এর পবেও কি 


তোমাদের বাসাতে আসাটা ঠিক হবে? 
অস্ফ:টস্বরে মীল্পিকা বলোছিল,_অহমও 
ভরা ভাঝছ॥ 


দুঃখের চোটে গালে 


. তোমার বাবা আর “আমাকে পছন্দ. 
. করছেন না। : তুঁমও-তো শ্নেছ উনি কি 
{বয়ে যখন দেবেনই না, তখন 


বলেছেন। 
আর 'মথ্যে মায়া বাড়িয়ে লাভ ক বল? 
সুমি কিছু মনে কোর না লক্গযীট। 
রোগের জ্বালায় বাবার মাথার ঠিক নেই। 
আমাকেও তো চাব্বশ ঘণ্টা বকেন। 
-মন্না করবার মত যথেষ্ট কারণ 
ঘটেছে মন্লি। আমার যাতায়াতটা উন 
যখন পছন্দ করছেন না, তখন না হয়-- 
মল্লিকা কোন কথা বলতে পারে না। 
তার সজল চোখে কর্ণ মিনাত ফুটে 
ওঠে। একট পরেই ধরা-গলায় বলে_ 
প্লীজ, ভুল বুঝ না। 


এবারে সশনীত জোরে. হেসে ওঠে. 


তুমি কি সত্য সত্যই ধরে নিলে নাক 
যে, আমি এসব 'সিরিয়াসাল বলাছ! 

মাল্লকা কিছু বলে না। তার সজল 
স্থির ছারা প্রাতফালিত হয়। 


অসুখের চোটেই. মেজাজটা ভিরঙগে 


হয়ে গেছে। খবই স্বাভাবক। হাঁপানির 
মত এত বদ রোগ আর নেই। ভয় কি, 
সেরে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। 
সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে সুশীতি। 

তুমি না এলে... 

জান, তোমার খুব কষ্ট হবে। 
তোমাদের অস্মাবধা হবে। কিন্তু এরকম 
অবস্থায় ও*র অবাধ্য হওয়াটাও ঠিক নয়। 
ভাবনা কি? মাঝে মাঝে চাঁপ্সারে 
ঠিক চলে আসব। তুমি দেখে নিও । 

মা্পিকা হেসেছে। গভার 'তীপ্তর। চোখ 
মুছে ফিস ফিস্‌ করে বলেছে-কথার 
নড়চড় যেন না হয়। হুম এক্ষএণ যেও 
না। একটু বস, চা খেয়ে যাবে। 

-একেবারে শেষবারের মত! 
-স্মশীতের কণ্ঠে কৌতুক উপচে গাড়। 

-না মশাই, আজকের মত। 

-এর পরে তো ছ’ মাসে ন’ মাসে 
একবার আসব। 
কাপ চা জুটবেঃ ' 


-তা নয় তো কি, অন্য কিছ; আশা 


কর নাক? 

-তা একট কার বৈ কি! 

-কি-- -গাল্লকা হাঁসম্খে বড় বড় 
করে তাকায়! ই 

-একটু বোশ আদর, বোশ যত 
ইত্যাদ ইত্যাঁদ। 

-ইস্য৮তখন শুধু এই জুটবে! 
-বূড়ো আঙ্গুল দুটো দেখিমে চলে 
গেছে মাঁল্লকা 


সশীত কথা রেখেছে। দুশদন 
অনুপস্থিত হতে-না-হতেই সন্ধ্যার 


অন্ধকারে যখন পাশের বাঁড়র রেগ্ডওটা 
ফুল ভল্যমে ছাড়া থাকে, ওপরতলার 


৪৯৭ 


তখনও কি শুধু এক- 


জন্যে-বিশ্রী সরে গলা- সাধে, , এপাশের 
ঘরের ছোঁড়া দুটো তাদের, দত্জাল মায়ের 
ভয়ে চেশচয়ে চেশচয়ে পড়ে, কানাগাঁলর 
ভাঙ্গা রকে লণ্ঠন জেবলে কয়েকটা বুড়ো 
হানা করে পাশা খেলে, তখন পা টিপে 
টিপে এসে উপাস্থত হয়েছে। রান-মাঁন 
কিছ; বলার আগেই ঠোঁটের ওপর আত্গল 
রেখে চোখ বড় বড় করে চ:প্‌ করতে 
ইসারা করেছে। তাই দেখে মীল্পকা 
হেসেছে। শাঁকতও হয়েছে। 

দু-চার দিন এরকম লুকোচযার খেলা 
চলতে-না-চলতেই একদিন পাশের ঘর 
থেকে বেণণমাধব কাশতে কাশতে জিজ্ঞেস 
করেছেন,_কে - এসেছে, কার সাথে কথা 
বলাছদ রে মাল? | 

-কেউ না বাবা, গয়লা। দুধে আজ. 


চরাতেন। 

আঃ ক হচ্ছে কি? বাবা শ্ননতে | 
পাবেন। -চাপা গলায় ধমক দিয়েছে ' 
মীল্পকা। | 

ঘুমের ঘোরে দু'বার কেশে উঠলেন 
বেণীমাধব। আর তখনই মাল্লকার ভাবনার 
ভেলা থমকে দাঁড়াল। জোরে জোরে হাওয়া 
করতে লাগল সে।._রাত নয়ই অনেক 
হয়েছে। জানলার বাইরে আঁধার ! সবাই 
এখন ঘময়ে। কিন্তু আর কতক্ষণ জেগে | 


. থাকবে সে? আস্তে আল্তে উঠে দাঁড়ান | 


মাল্লকা। আর নয়া এবারে শুতে হবে। 
এতক্ষণে 'রান-মাীন বোধ হয় তার 
জায়গাটা দখল করে 'নয়েছে। 
ফন * চে #৯ 
গুয় পেয়েছে মালিকা। 


বড় কষ্ট পাচ্ছেন বেণীমাধব। তৃর্গে 


. ভুগে চেহারাটা আধখানা হয়ে গেছে॥ 


হাতের, গলার, মুখের চামড়া আতিক 
কুচকে যেন অকালে বার্ধক্য ঘোষণ্য 
করছে। টানের ঠেলায় প্রাতাঁট কাশি 
ঝোঁক দেখে মনে হয়, এই ব্যাঞঝ প্রাণটা, 
বোরয়ে গেল। বেণপমাধবের অবস্থা দেখে 
ভয় পেয়েছে মল্লিকা। কেন না, তিন এখন! 
মারাত্মক রকম অসুস্থ এবং ওয্ধের 
শাসনের বাইরে। তাঁর কাশি দেখলে প্রায় 
প্রাতবারই শাল্িকার সদ্য জল থেকে 
ডাঙ্গায় তোলা মাছের কথা মনে হয় 
পর পর বেশ কয়েকটা রাত জেগেছে 
মীন্নকা। চিন্তায় চিন্তায় তার চোখের 
কোণে দূর্ভাবনার কালি গভীর হরেছে। 
প্রাণপণে বেণীমাধবের পাঁরচর্যা করেছে 
কিন্ত তাতেও রোগের এতটক উপশম 
হয় নি? বরং আরো বেড়েছে যেন+ 

মল্লিকা ভয় পায়। 

সুশীত আশ্বাস দেয় তুমি মাছামাথ 


ভয়খপাচ্ছ। উনি- কষ্ট" পাচ্ছেন ঠিকই? 
টকম্তু- তা বলে হাঁপানিতে কেউ কখনও" 
মরে না। -কথা শেষ করেই লজ্জা পেয়েছে 
স শাঁত । এভাবে বলাটা ঠিক হল না। 

; -কিন্তু, দিনের পর দিন চোখের ওপর. 
& কস্ট যে দেখাও ষায় না। কি করব বল 
তো? 

! _ওবধ-ফ্ধে কো 
তো মনে. হয় না। 
-সে হলে-তো.'কোন কথাই ছিল নাও 
ভান্তার চৌধুরী, বলছিলেন চেঞ্জে- যেতে । 
ঈগী-সাইডে গেলে নাঁক অনেকটা" 'রালিফ: 
পাওয়া 'যায়। 

-আমিও কিন্তু এরকম শুনোছ। 

--ভান্তারবাব; বলাছলেনন্বায়ু পারি 
ধর্তনে অনেকেরই নাক এ -রোগ" একদম 
সেরে গেছে। --ভাবাছ বাবাকে "নয়েগেলে? 
কেমন হয়। 

ভালই হয়। চেষ্টা করতে দোষ কি?” 

_কম্তু অনেক: টাকা' লাগবে যে। 
হবে। তারপরে 'রানশীমনিকেও - সেখানে 
নিয়ে যেতে ‘হবে! 

_ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সবঠিকৎ 
ছয়ে যাবে । _সশঈীতের' আশ্বাসে অনেকটা 
ভরসা। পায় মাল্পকা,। 
ইল" সবাই" বললে; সমুদ্রের হাওয়া খেলে: 
দ্দনেইএ- রোগ অনেক. কম যাবো 
যার পুরীর আবহাওয়া এই: সময়েই. 
চমৎকার! বেণীমাধব প্রথমে: আপদত করে 
ছিলেন৷? কিন্তু: কন্যার য্রন্তিতকোররং 
স্রোতে তাঁর ওজর-আপাঁত্তর বাঁধ ভাত্ততে: 
দদাঁব হয় ান। আচ্ছা সত্বেও তান রাজী 
ছয়েছেন। 

যাওয়ার ব্যবস্থা করতে করতে বেশ 
ফয়েকটা দিন কেটে গেলা তারপর একাঁদন 
ফ্লঃতে তারা রওনা হলণ সুশীত স্টেশনে: 
তুলে দিতে একসছিল এবং মিষ্টি হেসে 
বেঘীমাধরের- সাথেও কথা বলোছিল--- 

ক জান! " গম্ভীর মূখে অস্পষ্ট- 
গনয়ে খংব ফ্যাসাদে পড়েছে । সবই আমার 
পাল ৷ 

টেন দাড়াব- একট আগে" প্র্যাটফমের 
ওপর দাঁডিয়েই বেণীমাধবের সন্ধানী” 
মজর' বাঁচয়ে সশনত মন্পিকাকে বলেছে, 
সেই সঙ্গ তোমারও করা" চাই? 

কেন আমার আবার কৈ হলা 
অবাক হবার ভাণ” করেছে মাল্পকা। 
শাক হয় নি? ইদানীং আয়নায় 

িশ্য়ই। - ধাঁড় থেরে বের ' হবার 


কোন ফল. হচ্ছে বলে; 


1 


আগেই তো” জনা. 
দাঁড়িয়ে 'চুল-বে'ধোছি" সেজোছি, নিজেকে 
ঘারয়ে-ফিরিয়ে 'দেখোছি। কই” কিছ তো 
চোখে পড়েনি! 

-তা পড়বে কেন? সে দৃষ্ট কি 
আছে? 

মল্লিকা আর এ প্রসঙ্গে কথা বলে ন। 
শুধু হেসেছে। সৃশীতও হেসেছে। আর 
তাদের "হাঁস- দেখে যেন: ট্রেনটাও' হাসতে" 
দিয়ে মুখ বের করে হাত নেড়েছে আর 


. উড়িয়েছে। 


পেল ' পরী থেকে মাল্পিকা,- লিখেছে 


বাবা, অনেকটা সনস্থ হয়ে “উঠেছেন। শুধ: 
স্বাস্য্যেই নয়, মনেও । আশা করছ আর; 
কয়েকাদনের মধ্যে: প্রায়' সেরে উঠবেন। 
হাঁপের টান অনেক"কমে.গেছে। রাতেও” 
ভাল ঘুম হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়াতেও দিনে, 
দিনে: আগ্রহ বাড়ছে _-প্রাতাদিন দ?বেলাই: 
বেড়াচ্ছি। দূপদন স্নান করোছি। খুবই: 
অসভ্যও 'বটে? 


কাছে একটা মস্তবড় -ধর্মশালায়” ছ্িলাম। 
টি সমুদ্র মতই: দেখাঁছ, ততই তোমার 
কথা মমে হচ্ছে আর প্রশ্ন জাগছে মনে--- 


জন্যে নীল? সোঁদন: বাবা তোমায় কথা 
জিজ্ঞাসা করাঁছলেন। গতকাল করছিলেন? 
আমি ঠিক বুঝে উঠতে- পারাছি লা, এর 
কারণক। মানুষের মন বড় অদ্ভুত:-তাই 
নাতি... চিঠি পড়ে িছাক্ষেণ”- শভীর- 
চিন্তা করল সুশীত। ঘরময়" ইতস্তত 
পায়চারী 'করলন একটা সিগারেট” ধাঁরয়ে 
কয়েক টান মেরেই ফেলে দিল তারপরে: 
উর ব্রার তের 
> LS 

বিকেলে সমুদ্রের চির 
দেখা হল। রান-মান কলকল করে ছে*কে 
ধরল সুশীতকে। মাঁল্পকা' অবাক ' হলা ' 
খযাঁশর "ভাব গোপন, করল'। সেই" সঙ্গে 
সুশীতও। এমন ভাব দেখাল যেন তার- 
আসাটা খুবই সহজ এবং ' স্বাভাবিক? 


বৈণীমাধব হাসিমুখে" বললেন-জ্নরে, 


তুমিও এসে গেছ দেখাঁছ! কখন: এলে? 
কোথায় উঠেছঃ 
আজ সকালেইা হঠাৎ কয়েকাদন: 
ছুট পেয়ে গেলাম তাইন্চলেএলাম। - 
8৯৮ 


 শ্বেশকরেছর বড়-ভাল' জায়গা: এটা ; 
এই নীল আকাশ আর এই শাল "সমান 
দেখলে সত্যই রোগ: পালিয়ে যায় বাপ 
»বেণীমাধব হাসতে লাগলেন। 

এখানে এসে আমি কিল্তু অনেকটা 
ভাল বোধ করাঁছ। 

শরাদন-ভোরে ওদের সাথে খালি পায়ে 
বালবেলায় হিতে হাঁটতে তূুর্ধোদর 
দেখল সংশীত। সূর্ধের প্রথম আভায় 
মলিকার ফর্সা নিটোল কুমারী গাল লাল" 
ছয়ে: উঠল! তাই দেখে সাশীত হসল। 
মাঁসকা সে হাসি লক্ষ্য করে লজ্জা পেয়ে 
রানশীমানর সঙ্গে ঝিনুক কুড়াতে দুরে 
চলে গেল। নরম রোদে ঝাকাঁমাক ঢেউয়ের” 
?মান্ট গান শুনতে শুনতে হাঁটতে ল।গল ' 
সুশীতি। বারেবারেই ঘাড় ঘ্ারষে দেখাত 
চাইল সাগরের ঢেউয়ে পা-ীভজানো- 
মাল্নকার উচ্ছল অবরব। 

েণীমাধব চশমাটা পকেটে পরে 
বললেন, মুহূর্তে মুহূর্তে সমদ্ের রং" 
পাল্টে যাচ্ছে। কী সুন্দর বল তো।' 
বিধাতার এ এক অপূর্ব সরীষ্ট। এই” 
মূদ্রের সামনে দাঁড়ালে স্পষ্ট বোঝা যায়” 
যে মান্য কত ক্ষ:দ্র। 

সুশশীত কছু বলল না। সে রোদের" 
তাপ অনুভব করল। মাঁল্রকাকে দেখবার” 
মচছ্টা করল এবং ভাবল, এবারে ফেরা, 
উঁচিত। 

--প্রাকীতিক-সৌন্দযে'র মধোই: মানবের 
দেখবার ও শেখবার অনেক কিছ রয়েছে। 

--তা। তো বটেই। -সুশিতি অন্য, 
মনস্কভাবে সায় দিল। 

-বুধলে সুশীত, গত দঃ’ বন্ধুর আম 
ৰখাই কষ্ট পেয়েছি। এখানকার হাওয়ার” 
যে এত'গু্ণ- আগে তা জানলে হাঁপানির ' 
শুরুতেই: এখানে: চলে আসতাম-। স্যাবাঁছ" 
'মাসছে বছর গ্রীষ্মকালে- যাঁদ আবার টাৰ” 
ওঠে তাহলে আবার আম এখানে- আসব 1? 

সৃশীত দূর' সমদ্রের জেলে-ডাৎ্গ-- 
গুলো" দেখতে দেখতে বলল. চলন, এবারে: 
ফিরে যাই। 

দ্খন 'বকেল। বাতিঘর ছাঁড়িযে গনজনিঃ 
সৈকতে ঘাঁনঙ্ঠ হয়ে বসে' মাল্পকা আর? 
সুশীত গল্প করাঁছল। দুজনার চোঁচেই 
হাজার কথার ঢেউ আর চোখে ছদগন্ত- 


প্রসারী সমুদ্র-নীল ছাবা 
-এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক ' 


একা পাচ্ছ না কেন বল তো? 
সময় হলেই ঠিক পাবে। অত ব্যস্ত 
কেন? -মাঁল্িকা মদ; হাসে! 
-_কবে সময় হবে? আর মাত্র দদন 
তো রয়োছ। 
সারা জাঁবন- তো পড়েই রয়েছে । 
সৃশীত উস্খস্ করে।-- --তোমার 
বাবা কি মেনে নেবেন? 


| 


= সেইটিই তো-:সমস্যা। - 
গ্র্ভীর হল." 
দুজনেই গভগর ভাবনায় ভব দিল। 
এই যে তোমরা এখানে? 
বেণীমাধবের কণ্ঠম্বরে ওরা দুজনে 
অপ্রস্তুত হল। ভয়ও পেল! ররাঁন-মিনি 
আঁভযোগ করে বলল/-তোমাদের সেই 
ফখন থেকে খংজছি। তোমরা পালিয়ে 














--াজকা * 
: কুঁড়য়েছি। .. 


এলে কেন? ' জলা সর সদন - 


নানি বর ভান 
চল বোঁড়য়ে আঁস। 

সুশীত উঠে দাঁড়াল এবং আনচ্ছা- 
সত্বেও মাল্গিকাদের পিছনে ফেলে বেণী- 
মাধবের সঙ্গে বালি ভেঙে হাঁটতে লাগল। 

বেণীমাধব নানান বিষয়ে অহলোচনা 


-শিনলেন। - 


' অনেক খোঁজখবর 
সুশীত শকছ; শুনল। .কিছ 
শুনল না, টুকরো টুকরো 'জবাব 'দিল। 
এক সময়ে বেশীমাধব বললেন, _মেয়েটচ্ 
আমার জন্যে বড়ই কষ্ট মাল্পর মত মেয়ে 
হয় না। সেবাযত্বে, কথাবার্তায় ওর মায়ের 
সব গুণগদুলোই পেয়েছে। ভাবাঁছ, এবারে 
ওর বিয়ে দেব। 


. করতে - লাগলেন : 






সায়রা রাজনীতির বথা "বহি, নাঃ "বটি নকয় 
= আার বিনিয়োগের বধা। মাগন ধন [নার সয়! 


বছরের জাতীয় গঞ্চয় .হাটিফিকেটে, "ঘটাবে, ‘বাঢারে 


{ 2য় ইহ 
মেয়াদ মুল্লোলে হরমুজ 
প্রায় 5% চত্রবৃন্ধি সুদ ॥ 


বিশদ বিবনণের জন্যে 
যেকোন ডাকঘর অথবা 
আপনার জেলার জাতী 
সঞ্চয় সংগঠকের সাঞ্চে 
যোগাযোগ নুরুন ॥ 


হয় হয়েছে ওয় সিট হর ঘে' নৌমটি আমি বে 
নিতে গারবের বৈকি । পুরি থেকে মেটায়, এলান চূড়া 
ঘায়কর রেয়াত আর. গষদ করের বে য়ায় 
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" সোঁত শণ্কত হল। ঢেউ দেখতে, 


জাগল সে এবং ভাবল সমুদ্রে অনেক 
হাঙর, অনেক হিংস্র জীবজন্তু ভাছে। 
{' শ্প্রীভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ' ক'টা 
পৈনেই খুব শিগাগার তোমাদের বিয়েটা 
দিয়ে দেব। - 
'" চমকে উঠল সুশিত এবং 
আঁবশ্বাস্য বলে মনে হল তার। 

--সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যেই. পেয়ে 
যাব মনে হয়। ততাঁদনে তুমিও একট; 
দাঁড়য়ে নাও। 

ডবন্ত সর্ষের শেষ আভায় সমস্ত 
আকাশটা লাল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কে 
যেন মূঠো মঠো সিপ্দুর ছাড়িয়ে দিয়েছে! 
সমুদ্রের প্রাতাট চেউ যেন আনন্দে নাচছে! 
আর শেষ আলোয় ক্ষণে ক্ষণে রং বদল 
করছে। চেউ ভেঙে জেলে-নৌকোগুলো 
 করছে। 

সযশশিত মূ্ধ হল! বেখীমাধবের প্রাত 
পূর্ব মনোভাবের জন্য অনুশোচনায় ভরে 
উঠল তার মন। এক প্রত্যাঁশত আনন্দে 
তার দেহ-মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সে ভেবে 
পেল না ঠিক এই মনহূর্তে তার কিছ? 
বলা উঁচত ক না। ভাল করে তাঁকয়ে 
দেখল মানুষটিকে । দৃঁষ্ট মেলে দিল 
. বিশাল উদার সমুদ্রে 

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। দূরে 
আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। মাথায় ওপর 
দয়ে এক বাঁক পাখী উড়ে গেল। সম্যদ্রের 
গর্জনও যেন অনেক কম মনে হল। এক 
সময়ে বেশীমাধবই বললেন,_-এবাবে ফেরা 
যাক।, 

লোকালয়ের- পথে- হাটতে হিতে 
সূশীত ভাবল, আগামীকাল সে শুধু 
মীল্পকাকে নিয়ে কোগারকের সাদর 
দেখতে যাবে। 

ক * সঃ চা 

কলকাতায় ফেরার পর আরো মাস 
দেড়েক কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে 
সশীত নানান কাজের চাপে অত্যন্ত 


কথাটা 


ব্যস্ত ছিল। তাই সে মাঁলকাদের বানায় 
বোশিদিন যেতে পারে না তবুও তার 


দিয়ে কাটছিল। 

সোদন সন্ধ্যায় অনেকটা সময় হাতে 
য়ে সে মাল্লিকাদের বাসার পথে. একটা 
খুশির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রওন; হল। 
রাস্তায়, দোকানে, পার্কে সব আলো- 
গলো জবলে উঠেছে। চতর্দকে হাজার 
মানুষের াঁছল। সবাই যেন হাসছে, 
কোথাও যেন কোন দখ' নেই। কোন 
সমস্যা নেই। খাদ্যে ঘাটাত নেই, লাল 


অরাজকতা নেই। সব রাতারাতি মিটে 
গেছে।. প্রত্যেকের মুখ থেকেই সুখ চটুয়ে 
ছয়ে পড়ছে। "একটা সিগারেট ধাঁরয়ে 
সুশীত এগিয়ে চলল! 


মল্লিকাদের বাসায় দরজার কাছে_এসে 


সুশীত দেখল এীদককার রকে কয়েকটা 
বড়ো লণ্ঠন জেলে মহা উল্লাসে পাশা 
খেলছে। হাস পেল তার। বাসার ভিতরে 
এল সে। -দরজা খোলা । কিন্তু কারো 
কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? 'রান- 
মানকেও তো দেখা যাচ্ছে না! তবে কি 
ওরা বেড়াতে কিংবা সনেমায় গেছে? 


- রিনি-মানর নাম ধরে দু'বার ডাকল সে। 


তারপর পাশের ঘরে উঁকি. দিতেই" বেণঈ* 
মাধবের সঙ্গে চোখাচোখ হয়ে গেল। 
কাশতে কাশতে বেণীমাধব তাকে কাছে 
বসতে বললেন! একটু ধাতস্থ হতেই 
সশীত জিজ্ঞাসা করল,-কেমন আছেন? 


_ভালই। তবে হাঁপের একট; টান 
আবার দেখা দিয়েছে। - গম্ভীর গলায় 
উত্তর দিলেন বেণীমাধব। 


সুশীত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। 
কি বলবে চট করে ভেবে পেল না। তারপর 
পাশের ঘরের দিকে চোখ রেখে বলল, 


. বিনিমানদের দেখাছ না যে! 


-মল্লির সাথে বাজারে গেছে। ফিরতে 


'দোঁর হবে। -বেশঈমাধবের কণ্ঠস্বর আরো 


গম্ভীর শোনাল। 
সুশীত অস্বাস্তবোধ করতে লাগল। 
ঘরের মধ্যে কেমন যেন ' গুমোট গরম 


অনুভব করল সে। 


তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই 
সুশীত?। 
একটু যেন শাঁঙ্কত হল জুশীত। 


- তাকাল সে। -ঘর ঈষৎ অন্ধকার। একটা 


ছায়ামার্ত হয়ে বেণীমাধব বসে আছেন। 
যথাসাধ্য গলাটাকে পাঁরজ্কার করে সে 
বলল. _বলুন। 

তা বাঁদ্ধমান ছেলে, আমাকে 
নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে না। তোমার এখানে 

আসা-যাওয়াটা হয়ত অনেকেরই মনঃপূত 
নয়। 

AS tS 

- যাঁদও মাল্লকার বিয়ের বয়েস হয়েছে, 
তবুও এখন আম ওর বিয়ে দেব না। 
আদম অসস্থ। রানমান ছোট। 
যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। কপালের 
দুপাশের রগগুলো যেন টনটন করে উঠল। 

তাছাড়া তোমাদের মত শিক্ষিত 


ছেলের মেয়ের অভাব হবে না বাংলাদেশে & ' 


শবেপ্মাধব ম্প করে রইলেন 
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কোন.কথা না, বলে নিঃশব্দে ঘর 
থেকে বৌরয়ে এল সুশীত। রাগে, দুঃখে, 


অপমানে তার চিন্তাশান্ত লোপ পেল। 
সারা শরীর জহলতে লাগল । | 


মত 


গন্ধে তার মনটা যেন আরো “বিয়ে! 
উঠল! না, মীল্পকার সঙ্গে আর. কোন। 
সম্পর্ক নয়। সমস্ত কিছুরই ইতি এই*| 


খানে। 'বট্রেয়ার! মানুষকে বা 
করাও পাপ! এত ছলনার তো কোন 
প্রয়োজন ছিল না। 


উৎকট হাঁসতে সচাঁকত হল সুশীত। 
দেখল ভাঙা রকে ভূতুড়ে আলোয় শকুনিরা 
পাশা খেলছে। কি বিশ্রী এই গাঁলটা। 
এর ক্ষয়ে-যাওয়া গায়ে লাগালাগি বাড়- 
গুলো! আর এখানকার মানষগণলো। 
এই 'ঘিঞ্জ পাঁটর কোন ছুই স্বাভাবিক 
নয়! কোন কিছুই সহজ-সরল-ভদ নয়। 
এ এলাকার সমস্ত বাতাসই দুষিত । সমস্ত 
ঘায়ে পঙ্গব। 

বড় রাস্তায় এসে কিছুটা যেন সুস্থ 
হল সশীতি। অযথা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে 
রইল। চতুর্দকে বার কয়েক চাইল! তার- 
পরে হাঁটতে লাগল। ভাবল মাঁল্পকার 
সঙ্গে দেখা হলে আচ্ছা করে দু'কথা 
শুনয়ে দেওয়া যেত। হাঁটতে হটিতে 
একটা পার্কের সামনে এসে পড়ল সে। 
ঢুকে পড়ল ভেতরে। খংজে খুজে একটা 
ফাঁকা বেণ্টে গিয়ে বসল। 

OE SUE Ron 
এখানকার বাতাস কত হাল্কা, কত মিন্টি। 
সুশীত চারাদকে চাইল। পার্কের বাইরে 
নতুন “ডিজাইনের বাঁড়গলো কি সান্দর। 
পাকের . ভেতরে ছোট ছোট ঝাউগাছ- 
গুলোকেও চমতকার লাগছে দেখতে। 
আকাশে অজস্র তারা। আর একটু পরে 
হয়ত চাঁদ উঠবে। দূরে কোথায় যেন 
মাইকে সানাই বাজছে । --বেচারী মাল্নকা! 
ওর তো কোন দোষ নেই। ও হয়ত এসবের 
কছুই জানে না। জানতেও পাবে না। 

মাল্লকার ভাগ্যের কথা ভেবে কষ্ট পেল 
সশীত। আর সমস্ত রাগ গয়ে জমা হল 
বেণীমাধবের ওপর । “সমস্ত নষ্টের মূলে 
ওঁ একটি লোক। 'কন্তু বেণীমাধবের ওপর 
প্রকৃতপক্ষে যতটা রাগ করা উচিত, ততটা 


৯ 


সে যেন রাগতে পারল না। তার বদলে . 


_ যেন হঠাৎ একটা 'নশ্চন্ত' হাল্কা হাঁস 
ফটে-উঠল তার মখে। আর চিক সেই 


মুহুর্তে সশীত ভাবল, তাকে অপেক্ষা 
করতে হবে। আগামী গ্রীষ্মকাল পর্ষন্ত। 





রি জামান থিয়েটার 


[পূর্ব-প্রকাশিতের পর] 


বিয়ার তাঁর প্রবন্ধে আরও লিখেছেনঃ 
ধরটকাটের পরবর্তা আমলে ভারতীয় 
মাটকের অনেক মূল্যবান অনদবাদ করা 


হয়েছে-ভাষাতত্বের দিক থেকে এসব 
অনুবাদ সার্থক সাচ্ট। এই অন্বাদ- 


= গনীলতে প্রচেষ্টা করা হয়েছে মূল নাটকের 
গাঠীনক দিকটা বজায় রাখতে। তবে 
বৌশর ভাগ জনপ্রিয় সংস্করণগহীলিতে বা 
রঙ্গমপ্টের জন্য তৈরি অন্বাদ্দ-পাণ্ডু- 
দিকটার ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয় 'ন। 
Considering the usual way of 
acting in German ‘stages the 
realisation of such dramatic 
fornis was not possible 

রঙ একমাত্র এই শতাব্দ্তিই বের্টল্ট 
নাটক আভিনয় করবার সত্যিকার পদ্ধাত 
আবিচ্কৃত হয়েছে। একথা সত্য যে, এমন 
কোন প্রমাণ নেই যে, ব্রেশটের কাজে 
প্রত্যক্ষভাবে ভারতপয় নাটকের সাক্ষাৎ 

৮. প্রভাব পড়েছে। তবে একথাও অজ্ঞানা নয় 

টিং. যে, রেশট্‌ চায়না, জাপান প্রভাত দেশের 
অর্থাৎ ইস্ট এশিয়ান রত্গমণের থেকে 
যথেষ্ট অনংপ্রেরণা পেয়েছেন। এপিক 
সার্কল' নাউকে। এটি তাঁরই রাঁচত এবং 
এর পাঁরচালনাও করেছিলেন *তানিই। 
মাল্টি ডমেনশ্যনাল [সিন-ইক্‌ এক্সস্রেসনের 
সার্থক রূপায়ণ দেখা যায় চক্‌ সাক? 
নাটকে! fp 


তারণা 
বিচ্ছন্নতাবাদ সৃষ্ট করা হোত পুরনো 
কৰত নাটকে। ৰ 
অর্থাৎ সহজ কথায় রোনাল্ড বিয়ারের 

মত হচ্ছে এইঃ ব্রেশটের আগে জার্মান 

. ্ট্যাড়শ্যনাল থিয়েটারে যেভাবে নাটকের 


আঁভনয় হোত, সেইভাবে সংস্কৃত নাটকের 
মণ্চরূপায়ন করতে গিয়ে নাটকগ্যলোও 
অভিনয়ে দাঁড়াতে পারে নি! যেহেতু ব্রেশট্‌- 
পূর্ব জার্মান নাটকগুলো ছিল দ্রাগ্লাটিক 
নাটক, সেই কারণেই এীপক শ্রেণীর 
সংস্কৃত নাটক এ একই পদ্ধাততে মণস্থ 
করলে তা সাফল্যলাভ করতে পারে না। 
ব্রেশট্‌ এসে জার্মান স্টেজে এপিক নাটকের 
প্রবর্তন করলেন-এঁপক বলতে এখানে 
বর্ণনাত্মক ভাঁঙ্গর নাট্য রচনাকেই বোঝাচ্ছে। 
এীপক থিয়েটারের আঁভনয় পদ্ধাততে 
'বাচ্ছন্নতাবাদকে গ্রহণ করতেই হবে-আর 
এই বিচ্ছিম্নতাবাদ থাকার ফলে দর্শককে 
সচেতন মন নিয়ে আঁভনয় দেখতে হবে 
নাটকের বন্তব্যকে ব্াদ্ধ দিয়ে বঝনত হবে 
»দর্শকমনের ওপর কোন সম্মোহনের ভাব 
প্রাক্ষপ্ত হবে না। কালিদাস প্রমূখ প্ররনো 
ভারতবর্ষের সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকেও 
বাচ্ছল্নতাবাদের একটা প্রভাব 


ছল। সুতরাং ব্রেশটীয় ধারায় আজকের 


দিনে যদ ইওরোপে সংস্কৃত নাটকের 
আভনয় করানো যায়, তবে সে আঁভনয় 


সুযোগ হয়েছিল, সেগুলোর নাম হচ্ছেঃ 
“কোরিওলান"- এট শেক্সপীয়ারের 
“কোরিওলেনাসের” ওপর 'ভীত্ত করে 
লেখা। ভলামনিয়ার ভূমিকায় অদ্ভূত 
ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন 
হেলেনা ভাইগেল। পদ ব্রেডশপ'*-একাঁট 
তাত্যন্ত শাক্তশাল ট্র্যাজক নাটক। বচ্ধু- 
বর জন উইলেটের পদ থিয়েটার অভ: 
বেরটল্ট ব্রেশট্‌” বইটি সঙ্গে থাকাতে 
মুঁটি বুঝতে  পারতাম-কারণ বইতে 
ব্রেশটের সমস্ত নাটকেরই সারাংশ 
ইতরাজীতে বার্ণত হয়েছে। তাছাড়া আমার 
সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন-7ভাটল 
উইন্টার ডেন লন্ডেন--জন উইলেট। ঠান 
বৃটিশ রেশট-াবশেষজ্ঞ, প্রডিউসাত্ন এবং 
নাট্যকার। উইলেটের সঙ্গে অবসর সময়ে 
আলোচনা হোত। অবশ্য সব সময়েই 
যে আমাদের যতৈক্য হোত, তা নয- যেমন 
"কোরিওলান” 'ব্রেশটা পরিশোধিত 


কোরিওলেনাস) নাটকের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা 


$০৯১ 


শপ পরল, 
মাঁসক ১০. টাকার কিস্তিতে লাভ করন 





. করাছলেন উইলেট-আঁম বললাম, শেক্স- 


পশয়ারের নাটকের এটি একাট 'বকৃত 
রূপায়ণ। আভনয়ের ব্যাপারেও আমরা 
একমত হতে পারি নি। জামানদের 
আঁভনয় উইলেটের ভাল লেগে ছল-- 
আমার মনে হয়োছল, গিলগ্‌ড বা অল- 
ভিয়ারের মত শক্তিশালী আঁভনেত। ছাড়া 
কোরওলেনাস চারত্রের রূপায়ণ করা সম্ভব 
নয়। তবে হেলেনা ভাইগেলের কথা 
যে ভূমিকাতেই আঁভনয় করন তা সব 
সময়েই হবে প্রথম শ্রেণীর। ১৯৫৬ সালে 
প্রথম হেলেনা ভাইগেলের অভিনয় দেখ 
প্যালেস থিয়েটারে প্রদশার্তি “মাদার 
কারেজে' এবং 'ককেশিয়ান চক সাক্লে? 
তখনই বুঝতে পেরোছলাম এমন আঁভ- 
নেত্রী সারা ইওরোপে আর দ্বিতীয়াট 
নেই। টি-ভিতে হেলেনা ভাইগেণ “দর 
িসন্স অভ্‌ সেমোন মাচাড+-এ ডাবল 
রোলে আঁভনয় করোছিলেন--দেখে মুদ্ধ 
হয়োছলাম। বার্পনে দূশট ব্রেশট- বাঁচত 
ওপেরা দৌখ-রাইজ এন্ড ফল: অভ. 
দি টাউন অভ্‌ মেহাগনী ও পদ কন 
ডেমূনেশন অভ্‌ ল,কুলাস। গাঁক'র 
‘মাদার’ উপন্যাসের ওপর রাঁচত রেশটের 
“দ মাদার’ নাটকাঁটি দেখবারও সৌভাগ্য 
হয়োছল-_ভয়াসোভার চাঁরব্রে আভনর 
করোছিলেন হেলেনা ভাইগেল-শেষ দিকে 
[তাঁন যখন লাল পতাকা হাতে যুদ্ধ- 
বিরোধী 'মাঁছলের পাঁরচালনা করছেন, সে 
যায় না। ব্রেশটের “দ ডেইজ- অভ ছি 
কাঁমউন-এর নাট্যর্পায়ণ করেছিলেন 


অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে. ব্া্লনার 
আসেম্বল্‌। প্যারস কাঁমিউনের কাহিন* 


সুন্দরভাবে বার্ণত হয়েছে কচ: এঁত- 
হাসক এবং কিছূ কাল্পাঁনক পথচারীদের 
দ্বারাঁএ*রা সবাই এসে জড় হস্মঘছলেন 
মোমাটের একাঁট কাফেতে। “মান উস্ট- 
সান” নাটকাঁটও খব ভাল লেগোঁছল-_ 
নাটকাঁটব খহিরঙ্গে হাসারস- ভেতরে 
রয়েছে চিন্তা করবার যাথনষ্ট মালমশলা। 
এ ছাড়া বাঁলনে বিখ্যাত রাশিয়ার্ 
নাটক ণদ দ্রাগন'-এর জার্মান ভাষায় 





অল ওয়া ড্ড 
স্ট্যান্ডার্ড ট্রানাজস্টার 
জোপান মেক) জন- 
ধপ্রয়া দেশব্যাপী বর 
খ্যাতি আছে। ডবল হি 












স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানাঁজস্টার। নাইট- 
ল্যাম্প ফিট করা! 
{হিন্দিতে যোগাযোগ করুন। 


কেবল ইংরেজী বা 


Allied Trading Agencies 
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7 








মণ্টাভনয় দেখেছিলাম । 
ইওয়োপে খুব জনীপ্রয় হয়েছে- আমার 

নিঞ্জের কিন্তু এ নাটক ভাল লাগে নি. 
এর সাত্কেতিকতার দিকটা আমার বড্ড 
্রুড: লেগেছে। আসলে এট প্রচারধমর্ঁ 
নাটক-_কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত 
ছেলেমানুষাঁতে পর্যবাঁসত হয়েছে। বরং 
এটিকে ?শশুনাট্য সংজ্ঞা দিলে এর প্রাত 
সদীবচার করা হবে। মেতারালঙ্কের পু 
বাড”ও িশুনাট্য-তবে এর সঙ্গে 


নাট্যকার যে দার্শানক তত্ব জুড়ে দিয়েছেন, - 


তার ভেতর যথেষ্ট শিশপ-কৌশলের 
পারচয় পাওয়া যায়-_দ্রগনের তত্ত্বের 
দিকটা অত্যন্ত স্থ্ল--অত্যন্ত বেশি 
প্রকট। জার্মানীতে_ঠিক কোন্‌ জায়গায় 
মনে নেই-পণ্র মাস্কেটিয়াসগ-এর জার্মান 
ভার্সন দেখোঁছলাম মণ্চের ওপর। টেক- 
নিকের দক থেকে এ প্রডাকসনাঁট হয়ে- 
ছিল অভ্ুলনীয়-_ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়ার 
কাজ করাঁছল লম্বা লাঠির মাথায় ঘোড়ার 
মাথা আঁটা এবং তলার দিকে বর্শার 
ফলা লাগানো এক-একটি দণ্ড। লাঠির 


ওপর বসে ঘোড়সওয়ার যখন গ্যালপ কর- 
[ছলেন, ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে চমতকার ঘোড়ার 
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছল--ঘোড়া 
থামিয়েই দণ্ডাটর বর্শার দিকটা সওয়ার 
গেথে দিচ্ছিলেন স্টেজের ওপর! 
এর দ্বারা 
ছচ্ছিল না। 


অথচ 


মোটেই হাস্যরসের সৃষ্ট 


এ নাটকাট * 


নাপ্ডাঁহক: বসত - 


I বার্লনে ডয়েচে দিয়েটারে লোসং- ' 
এর ববখ্যাত নাটক ‘নাথান দি ওয়াইজ' 


সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাচ্ছ ৪ ভাইমারে দেখে- 
ছিলাম পাঁচ অঙ্কের বিখ্যাত ব্যালে 
গাজানে'। ডয়েচে ন্যাশনাল থিয়েটারে এট 
প্রাডয়স করোছিলেন। এর লেটো 
ছিলেন আর এন ডেরশাউইন, গিউাঁজক 
ডিরেক্টর রুডলফ ব্রানের এবং কোরওগ্রাফার 
রথ ভোলফ্‌। ওপেরা হাউসে হেববারের 
“ডেয়ার ভ্রাইস-উস.-এর মণ্চরূপায়ণ দেখবার 
সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। 
লাইপাঁজগের এতহ্যমাণ্ডিত গেভাল্ড 
হাউস অকেন্ট্রা মণ্ডস্থ করোছিলেন পটার 
চায়কোভৌস্কর সোয়ানলেক-_ চায় অঙ্কের 


যাথের “সেইন্ট ম্যাথুজ প্যাসন' রিভাইভ ! 
করোছলেন। | 
ba cd hath atin 
বেলায় । ওখানকার সমস্ত থয়েটারের.. 
পাঁরচালনার ভার একজন 'ডরেট্টরের উপর . 
- ম্যানেজারও একজন! এই ম্যানেজার আর্মি 
পেশছনোর আধ ঘণ্টার ভেতর আমার 
হোটেলে এসে হাজির- সঙ্গে কোন্‌ গিয়ে"। 
টারে {ক প্রোগ্রাম হচ্ছে তার চার্ট। আমাকে 
অনুরোধ করলেন কোথায় {ক শো দেখবো 
তা তাঁকে বলতে! সব দেখে শুনে 
বললাম--"এখানকার লিটল থিয়েটার 
দেখবো। দেখেওছিলাম- সাঁত্যই এটি 
একাঁট পরাক্ষানরীক্ষামূলক থিয়েটার? এ 
ম্যানেজার ভদ্রলোককে বলোছিলাম, {পটার 
ভাইসের কোন একাঁট নাটক দেখবার 
সুযোগ পাওয়া যায় কনা ৷ তিনি বললেন, ' 
ও'দের একাঁট স্টেজে ভাইসের ভিয়েটনাম 
বিষয়ক নাটকটির মহড়া চলে 
আমার 'রহার্সাল দেখবার ব্যবস্থা করবেন। 
ভাইসের এই বিখ্যাত নাটকাটর মহড়া 
দেখবার সৃযোগ পেয়েছিলাম এইভাবেই ।' 
রস্টকে “রেল নামে একটি তিন অঙ্কের 
ব্যালেও দেখোঁছলাম। এর কোঁরওগ্লাফার 
ছিলেন ভেরা ব্রয়ার এবং সঙ্গীত পাঁর- 





দেশদেশের জলখাবার ৪ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার 1 


ও যে নিষ্ঠা ও নিপৃণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে ‘জলখাবার শিল্পের বহুবচন 
পদ্ধাত সংগ্রহ করে সেগ্াঁল অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ ক'রে সহজ সরল ভথ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা 
বাস্তাবকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।* 


ভন গক্কাঁম্ণিভ জ্ডতেজছ্ছে 1? চন্য £ হয় টাকা 
বসুমতী (প্রা) লিঃ ৷৷ কার্তিকাতা-১২ 
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নি 


"ঘর 


| লু দোছেদের 1. 

পাঞ্ুল সেনগুপ্তের i { 
এই দারুণ শাদ্য সমস্যার দিনে সস্তায় ER 21 

রঃ মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ারীর ঙ | 

এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙলায় | ! 

টু ছিল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক রন্ধন-প্রায়ার বহুবিধ প্রকরণ এই ক্র 
গ্রন্থে আছে। প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপাঁরহার্য বইটির ভূমিকা সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবী লিখে" | 

| ছেন--“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ শনয়ে পড়লাম। শুধু নবীনা গ্রাহণীরাই নয়, প্রবাঁণা নু 
জননণ, ভাগনী, গর্হণীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পরিশ্রমে সি 

[1 


তত 


ত 


১--_জম্য.নাদণল্ট থাকে, 


সুক্তি সংগ্রামের হবি 


ao 


১৫ই' আগস্ট স্বাধীনতা: রন 
“রই: দিনটিতে) মনে! পড়ে, দাঁঘদিনের 
{দ্বাধানতা সংগ্রামের কথা? সাম্নাজ্যরাদ* 
বিরোধ স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক 
শহীদের অ অদানে, অনেক বারত্বপূর্ণ 
ঘটনার এবং অনেক মানুষের ত্যাগে 
সহ; অমর কাঁহনী রাঁচিত হয়েছে। এই 
মর কাহনীর পিছু কিছু অংশ গল্পে, 
উপন্যাসে যেমন, ভর মি রূপে 
লাভ করেছেন বাংলায় ও অন্যান্য-রাজ্যে 

ঈবাধীনতা সংগ্রামের কাহনপ নিয়ে 
অনেকগুলি, ছবি ননার্ঘত হয়েছে৷ 
চলার মানের দিক থেকে সবগুলি 
উন্নত না হলেও. সামরাজ্যবাদ-িরোয়ী 
সংগ্রামের কিছাটা, পরিচয় পাওয়া যায় 
'১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস' যদি 
কৈবলমার মৃন্ডিসংপ্রামের ছবি দেখাবার 
তরে এই দিনটি 
আরো তাৎপধ্পূর্ণ হয়। কেবলমান্র 
ভারতীয়দের" স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ধ্াহনী-চিন্র নয়; সেই সঙ্গে পৃথিবারি 
মানা দেশের মানত সংগ্রামের কাহিনী- 
চর দেখাবার ব্যবস্থা করা উচিত। 
অতাঁত দিনের মুক্ধি সংগ্রামের কাহিনী- 
চিত্র থেকে আভরের দিনের করা; 
ভিয়েতনাম পর্যন্ত।, তা হলে এই 
নাট সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ হয়। ইস্ট 


ছুঁণ্ডিয়া মোশন পিকচাস" এসোসিয়েশন 
এ বিষয়ে ভাবতে 


ত পারেন “পসদংজন। 








লালন ভুক্ত 


বুপকার নাট্য সংস্থার শ্রীসাবতা- 
রত, দত্তের পরিচালনায় নতুন নাটক 
নি একদিকে সাবতারত 


এভোলিং চস্টস্মর্ট গান, 


দত্তের শানের খ্যাত আর একদিকে 
লালন ফকিরের ইাতকথা' জানবার 
আগ্রহ; দুয়ে মিলে এই নাটকটি সম্প্রতি 
নাট্যজগতে গভাঁর ওংসুক্য, সৃষ্ট 
করেছে।' রপেকারের' এই নাটকাভিনয়ে 
তৃপ্তি বের অংশ গ্রহণে" দর্শকদের মধ্যে 
আরো আকর্ষণ বেড়েছে। 

বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত ও"জাতীয় 
অঁবনে লালন ফকির' একাট আগ্রহ 
সাঞ্টকারাঁ নাম। তিনি একজন সহ'জিয়া- 
ধনী' সাধক 'ছিলেন। তাঁর বাউল 
গানের কাব্য-সৌন্দর্য রবীল্্নাথকেও 
আকৃষ্ট করোছিল।' রবীম্দরসগীতের 
মধ্যে লালন ফাঁকরের গানের প্রভাব 


দেখা' যায়। এই প্রভাবের” কথা" তিনি 
নিজেও ' স্বাকার করেছেন। লালন: 


ফকির সম্বন্ধে গবেষণা করে' বিখ্যাত 
হয়েছেন ডাঃ মুহম্মদ মনসুর উীদ্দিন। 





' স্বাধীন হয়েছে, ইংরেজ যাঁদও 


টিপার UR! 


রাড, ডস্যান’ 
{তাঁন লিখেছেন £ "লালন, ফাঁকরু 
অসাধারণ প্রাতভাবান কাঁব ও সাধক 


1ছলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী) পানে 
দবতই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়)...... 
হহদু-মুসলমানের সণ্মিলত এরাঁময়া 
বাদ তাঁহার চিত্তে, প্রয়াগ সঙ্গমের সৃষ্টি 
কারয়াছে। এই লোককাবর বাণী 


বংসর আগে। বাংলা 
তখন আঁবিভন্ত। তখন সাম্প্রদায়ক ভেদ* 
বিভেদের জন্য আমরা সাশ্রাজ্যবাদীর 
উপর দোষ চাপাতাম। আজ EA 
কিন্তু তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা 
কারীরা রয়েছে । হিন্দ-মুসলমান ভেদ- 
বিভেদে এখনো প্রতি বছর আমাদের 
জাতির জীবন কলাঁষত হয়। এখনো 
সাম্প্রদাঁয়কতার লক্জা থেকে আমরা 
মূস্ত হতে পাঁর নি! এই.পাঁরাস্থাততে 
লালন ফাঁকরের সাধনা ও কাব্য- 
সঙ্গশতকে যাঁদ দেশবাসীর সামনে আর 
একবার ছুলে ধরা যায় তা হলে অন্তত 


আমাদের জাতীয় এীতহ্যের কথা স্মরণ 


করা ষাবে। এ কারণে রুপকারের এই 
নাট্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই । 
যেকালে নাট্য সম্প্রদায়ের একাংশ 
ব্যান্ডকৌন্দিকতার আবর্তে পড়েছে: গ্রফা 
যাচ্ছে, বিদেশীয়ানার নকল. বিশারদ 


সাড়ঘ্বব্ত শুভযুক্তি 
২৮শে আগষ্ঠ ! 


বসুমী 9 বীণা ০ শরির 


এবং অন্যান্য বহু চিন্রগৃহে। 





সাপ্তাহিক নসমতঁ 
হয়ে উঠছে, সে কালে 
একটি সময়োপযোগী নাটক উপস্থিত 
করেছেন। 

'হিন্দু-মঃসলমানের আত্মীয়তা যে 
ধর্মের ভবের এক দেশ এক জলবায়ুর 
মানুষ, জাতীয়তায় তার পাঁরচয়। 
লালন ফাঁকরের বাণীতে এ কথা স্পন্ট- 
তর হয়ে উঠেছে। আলোচ্য মাট্যর্পে 
মোটামুটি এই বাণীকে প্রকাশ" করার 
চেষ্টা হয়েছে। লালন ফাঁকরের জীবন 


বৃত্তান্ত বড় কৌত্‌হলজনক। তান 
ছিলেন হিন্দুর ঘরের মানুষ । বিয়ের 


পরে তা ভ্রমণে যাবার পথে বসন্ত 
রোগাক্তান্ত হয়ে পথে পাঁরতান্ত হন। 
এক মুসলমান দম্পতি তাঁকে সেবাযত্ে 
বাঁচিয়ে তোলেন। কিন্তু মুসলমানের 
ঘরে অমন গ্রহণের জন্য সেকালের হিন্দু 
সমাঙ্গে তাঁর স্থান হয় মা। সিরাজ 
ফাঁকরের সংস্পর্শে এসে সহজিয়া মত- 
বাদে তাঁর জীবনের গাঁত 'ভন্ন পথে 
অগ্রসর হয়। সমাজে জাত ও ধর্মভেদ 
এবং ক্ষুদ্র স্বা্থবদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁর 
মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের 
পর্ণ প্রকাশ লালন ফাঁকরে। 

নাট্যকার এই কাঁহনীর মূল 
অংশকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। 
তব সব ঁকছু মালয়ে দেখলে লালন 
ফকির সম্পর্কে আমাদের মনে যে ইমেজ 
করতে পারি না। সিরাজ ফাঁকর এখানে 
বোঁশ সহজ ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
নাটকটি কিছুটা কিংবদন্তী আশ্রিত। 
অন্তত লালনের 'হন্দু স্রীর ভূমিকা 
দেখে তাই মনে হয়েছে। স্বী ও মা 
লালনকে ত্যাগ করতে পারেন না, 
কিন্তু সমাজের কত বড় চাপ থাকলে 
এবং তার সঙ্গে সংস্কার যোগ হলে তা 
সম্ভব হয় এই পাঁরস্থাত পাঁরজ্কার 
হয়ে না উঠলে মনে হতে পারে লালন 
যেন একাঁদকে হিন্দু স্লী আর একাঁদকে 
মুসলমান স্তী নিয়ে মানাঁপকভাবে 
টানাপোড়েনে ভূগছেন। যে মহত্তর 
প্রেম প্রজ্জীলত শিখা বিস্তার করে 
ব্যন্তিকেন্দিক প্রেমের মোহ ও ক্ষমুদ্রতাকে 
পুড়িয়ে দিল, স্ত্রীর প্রাত প্রেম বিক- 
শিত হয়ে উঠলো মানুষ ও সমাজের 
প্রীতি ভালবাসায়, তার অনূভূতিতেই ত’ 
নাটকের সার্থকতা, লালন ফকিরের 
বৈশিষ্ট্য হয়ে ফুটে ওঠা উঁচত। লালন 
ফকির সাধারণ মানুষের কবি ও 
দার্শীনক, তান সাধারণ মানুষের 
ভাষায় তাদের মনের কথা বলতে 
পেরেছিলেন বলে এত জনস্বীকাতি ও 
গুরুর আসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু 
নবদ্বীপে তাঁকে স্বীকাঁতর পাঁরবেশ 
কি উনবিংশ শতাব্দীর কূপমণ্ডুকতার 
যুগে ছিল? নবদ্বীপের দৃশ্যটি দেখে 


$08 


রূপকারগোষ্ঠী | 





হাকাঁব কবত্তৰাস’ ছবিতে অসাীমকুমার 
রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আমার মনে 
হয়েছে £ “আমাদের দেশে যাঁরা নিজে- 
দের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের 
নানা কৌশল খুজে বেড়াচ্ছেন, অন্য 
দেশের এতিহাঁসক জ্বলে তাঁদের 
শিক্ষা।” হিন্দুয়ানীটা আসলে আমা- 
দের মঞ্জায় মিশে . আছে। আজকের 


কালচেতনা নিয়ে অনুভব করলে সময় 


সময় সংলাপ আরো স্পন্ট ও বলিষ্ঠ 
হওয়ার প্রয়োজন দেখা গেছে। তাতে 
নাটক প্রযোজনার উদ্দেশ্য আরো 
সার্থক হবার অবকাশ ছিল। নাটকে 
একটি চাঁরন্র ভুবন ডাকহরকরা (ভুল 
শুনোছি কি না জানি না)। লালন ফাঁক- 


রের শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন গগন 


হরকরা। 'তাঁন কুগ্ঠিয়ার ঠাকুরদের 
জমিদারী এলাকায় ডাক *পয়ন ছিলেন 
বং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পাঁর- 


চয় ছিল। লালন ফাঁকরের গান ও 
দার্শানকতার প্রচারে গগন হরকরার 
একটি ভূমিকা ছিল। 


লালন ফাঁকর নাটকে নামভূাঁমকাতে 
রূপদান করেছেন সাঁবতারত দত্ত। গায়ক 
আঁভনেতা ঁহসাবে বাংলার নাট্যজগতে 
তাঁর স্থান অদ্বিতীয় বলা যায়। এই 


fc 


নাটকে যুবক লালনের প্রাণচগ্ণল প্রথম এ 


জগবন, জ্মৃতশাতিহখীন অসহায় ম্ধ্যবতণ 
জশবন এবং এক সহ'জয়া কাঁব ও 
জাবননর্শনের নায়ক- জনগণের আপন- 
জন লালন ফাঁকরের চাঁরন্রকে সাঁবতারত 


্ীশ্রীমহারাজের আধীর্বাদপুত 
চে এ নু কি ব্য 





য়ে 


৬, শ্যামাপ্রসাদ মুখাজী রোড, কর্মিকাতা-২৫। 


আন্তর্জাঁতক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষী 

ও হস্তরেখাবিদ্‌ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত 
উীতক্তিস্ভ্জ ্পালী 
মহাশয় বলেন রর | 

“আমার কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রাহক ভুয়েলস-এর রর, ধারণ: 
করিয়া অল্প দিনেই বেশ শুভফল লাভ কাঁরয়াছে।: ঈশ্বর মকাশে, 
আমি এই নব প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘজীবন কামনা কারি.” 
নতম . _ক্লি্টজনের শাস্তিই আমাদের কাম্য-শ 


শ্রদ্ধেয় ডঃ শাস্ত্রী মহোদয়ের 

(১) সামুদ্রিক ৰত্ন (বাংলা ২য় সংস্করণ) দাম ৬২ টাকা: 

(2) JUEL OF PALMISTRY (200 ৩০) Price Rs, 101 

(3) A GUIDE TO ASTROLOGY. (ist ed.) Price Rs. 1115 


হস্তরেখা ও জ্যোতিষের উপর ৫০ বৎসরের আঁভজ্ঞতাপ্রস্থত এই তিনটি 
বই-এর দাক্ষণ কাঁলিকাতার খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ৮" 


_- জুক্পেলঙ্গ 
৬, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ব্রোড, কার্ষিকাতা-২৫ 


সকাল ৮- ১২! বৈকাল ৪--৮টা পর্যত খোলা থাকে! 
 বুহস্পাঁতবার বেলা ১২টা হইতে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত বন্ধ ! 











১ 


ৃ 





স্কনয়ন্ত ছবিতে 


দত্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রূপদান করেছেন। 
‘ফাঁকরের অংশে অপেক্ষাকৃত দরর্বল্ত্রা 
আঁভনেতা অপেক্ষা নাটকের শ্র্টির 
'জন্য। সেকথা আগে বলোঁছ। লালনের 


'গাঁতা দত্ত। এক সরল বাঁলকা বধূর 


অন্তাঁরকতা ও প্রেমের আভিব্যন্তিতে 
গীতা দত্তের আভন্নয়ে চারত্রাট দর্শক- 
দের মনে রোখপাত করে; “কিন্তু 
চারতটিকে প্াট্যকার কিছুটা প্রয়োজনের 
বাইরে টেনে এনেছেন “মনে হয়েছে। 
লালন ফাঁকরের মুসলমান স্ত্রী ও সাধন 
সহযোগনীর চাঁরনে তৃপ্তি মিত্রের আঁভ- 
নয় গভীর ভাবোদ্যোতক। "প্রলোভন 
ও স্বার্থবাদ্ধাবমুস্ত একটি গ্রাম্য নারী 
চরকে রিতা হাজির শারদ 
করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার অন্তঃ- 
'সাঁললা প্রেমের ধারায় দর্শক-মন মুগ্ধ 
হয়। সিরাজ ফাঁকরের চরিত্র ওসভ- 
(নেতার এক সার্থক স্ন্ট। চেহারায় ও 
‘সংলাপে দর্শকরা আঁকে সহজভাবে গ্রহণ 


9 'প্ত দান করেছে। 
তবে দ7'একটি: গানের সবরের ব্যাপারে 
মনে হল এক; সাবধানতার প্রয়োজন 
'আছে। রবীন্দুনাথের একটা উীন্ত 
'উদ্ধৃত করলে সতর্কতার কারণ বোবা 
ষাবে। “কাঁবর প্রতিভা থেকে যে রস- 
ধারা বয় মন্দাকনীর মত অলক্ষ্যলোক 
থেকে সে নেমে আসে; তারপরে এক- 
দল লোক আসে যারা খ্যাল কেটে 'মেই 
জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে খায়। 
'তারা মজুরী করে, তাদের হাতে এই 
"কারার গভীরতা, এর (বিশুদ্ধতা চলে 
ধায়, কত্রিমতায় নানা প্রকারে 





সাবিত চট্টোপাধ্যায় 


হেতে থাকে ।” 'আজকাল চলাত হাটে 
বাউল গ্রানের দশা দেখে এই সতর্কতার 
কথা মনে এল। 

{নউ প্রভাস অপেরা ছবি 'ব্যানাশীর 
"সরাজের কান্না” দেবেন নাথের 
শবপ্লবী ভিয়েতনাম” এবং ভৈরব 
গা্ুলীর “নিহত গোলাপ” এই তন- 
খাঁন ভিন্নধর্মী নতুন পালা য়ে এ 
বছরে 'বাভন্ন যান্ার আসরে উপাদ্থত 
দীঘণদন পরে যাত্রামোদীরা পদর্ণেন্দ- 
শেখর ব্যানাীকে “সরাজ’ চাঁরত্রে 
“দেখতে ‘পাবেন। 'শবগ্লবা ভিয়েখনাম” 
পালায় প্‌্ণেন্দ বাব “হো-চি-মিন চারত্রে 
রূপ দেবেন! এ ছাড়া অন্যান্য চার 
চিন্রণে থাকবেন অভয় হালদার, অনাদি 
অন্মল্য টাচার্য, মাগ চ্যাটাজশী, নিমাই 
দত্ত, মহেন্দ্র ব্যানাজ, প্রফুল্ল ব্যানাজশি, 

একতা দত্ত, বীণা:চক্রকর্তী, আঁনলা ভট্টা- 
চার্য, মঞ্জু ব্যানাজী, অরুণা গোস্বামী। 
করবেন নাট্যকার ও নির্দেশক রমেন 
' লাহিড়ী । '“সরাজের কান্না” ও “নিহত 
গোলাপ” পাঁরচালনা করবেন পূর্ণেন্দু 


, শেখর ব্যানাজশি। দল পাঁরিচালনায় আছেন: 


বমেন বসমালিক। 





নজুকত-স্রকাত্ত সন্ধ্যা 


গ্ত ১২ই আগস্ট -ইনকাম ট্যাক্স 
(সেন্টরীল) রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে 


৫০৬ 


২১৮, রবীন্দ্র সরাণিতে 'নজরুল-সংকাল্ত 
সন্ধ্যা অনত্ঞান হয়েছে। ছুটির পরে 
আয়কর কর্মচারীরা সমবেত হয়ে এই 
'অনুষ্ঞানটিকে সার্থকু-রুরে .তোলেন। 
কর্মচারীদের মধ্যে থেকে শ্রীবিমল ভট্টী- ১ 
চার্ব ও শ্রীরবীন্দ্র বড়াল রাগাশ্রয়ী নজ- 
“দুল সঙ্গত পরিবেশন করেন। বিখ্যাত 
'মজরুলসঞ্গীতাশল্পী শ্রীসত্যেশ্বর 
‘মুখোপাধ্যায় উদান্তকণ্ঠে নঞ্রযুলের, 
দৈশাত্মবোধক সংগীত পারবেশন করেন। 
ভারতীয় গণনাট্য সত্ঘের মং: কাঁলকাতা 
শাখার শিল্পীরা সুকান্ডের শবদ্রোহ 
আজ” ‘অবাক পৃথবী' প্রভৃতি গণসঙ্গণত্ত 
পরিবেশন করে খোতদের মুগ্ধ করেন। 
অনচ্ঠানে প্রধান আঁতাঁথ হিসাবে 
উপাপ্ধিত ছিলেন শ্রীকল্পতর্‌ সেনগুপ্ত 
“তানি সমাজ বিপ্লবে নজরুল ও 
সুকান্তের কাব্য ও সঙ্গীতের ভূমিকা 
বিশ্লেষণ করেন। 





হ্তিপদ চ্যা..।জ। খ্ু(৬সভা। 


গত ১০ই আগ্রস্ট মেতে (সিনেমায় 
সকাল দশটায় হাঁরপদ চ্যাটার্জী মেমো- 
[রিয়াল কমিটির উদ্যোগে এক সভা হয়। 
মেমোরিয়াল কমিটির চেয়ারগ্যান শ্রীমনো- 
রঞ্জন রায় সভাপাঁতত্ব করেন। এই 
সভায় বেঙ্গল মোশন পকচার্স এম- 
গ্লাঁয়জ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীশবনাথ চ্যাটা আভনেত্‌ সত্যের 





পক্ষ ধরে শ্রীঅনুপকুমার দাস, সিনে 


টেকাঁনাঁসয়ান এণ্ড ওয়ার্কার্স ইউ- 
নয়নের পক্ষ থেকে শ্ীউজ্জদলকুমার 
ব্যানজরি, সনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার 
পক্ষ থেকে 'শ্রীবমান বসু, স্টেট ট্াল্স- 
(পোর্ট এমপ্রয়িজ 'ইডীনয়নের পক্ষ থেকে, 
শ্রীসাঁজতকুমার দাস, শ্রীসুধী প্রধান, 
শ্রীপশুপাঁত চ্যটাজী এবং বেল মোশন 
গপকচার্স এমপ্লায়জ ইউনিয়নের কার্য 
করণ 'সভাপাঁত এম এ সয়শাদ ভাষণ 


প্রকল্পের জন্য এক সানার্বষ্ট পাঁর- “* 


কল্পনা গ্রহণ করেছে, এই পাঁরকল্পনা 
অনুযায়ী বেঙ্গল মোশন িকচার্দ এম- 
গ্লয়িজ ইউনিয়ন ইতিমধ্যে প্রায় ৯,০০০ 
টাকা সংগ্রহ করেছেন এবং সিনে সেন্ট্রাল, 
কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদি অন. 
স্টানের মাধ্যমে প্রায় ৮,০০০ টাকা 
সংগ্রহ করেছেন। 

২০,০০০ টাকা এককালীন অর্থ” 


২... এই করেছো ভাল’ হাবতে রাঁব ঘোষ ও লাল চকুবতী 


সাহায্যের আবেদন জানয়েছে। চলাচ্চন্র 
পরামর্শদাতা কাঁমাট সরকারের কাছে 
এই অর্থ মঞ্জুরের জন্য সুপারশ করা 
সত্বেও সরকারী সাহাষ্য এখনও” পাওয়া 
যায় নি। এ ছাড়া কাঁমাঁটর পক্ষ থেকে 
চলাচ্চত্র মালিকদের প্রাতষ্ঠান ই আই 
এম প-এর কাছে একাঁদনের বিব্লয়লব্ধ 
অর্থের শতকরা তিনভাগ এককালীন 
সাহায্য {হিসাবে চাওয়া হয়েছে। শ্রামক- 
কর্মচারীর পক্ষে কল্যাণকর এই প্রস্তাব 


বাংলাৰ ঘাত্শ্রেঘ্বসীব্র 
নপাল সঞ্রত্র 


যাদূজগতের অন্যতমা মাহলা যাদ:- 
কর খাদুশ্রেয়দী ডি পৃস্পা সম্প্রাত 
নেপাল সফর করে ফিরে এলেন। 
নেপাল মহারাজার ৫১তম জল্মবার্ধকী 
উপলক্ষে বীরগঞ্জে পনের দিনের এক 
| আনন্দ উৎসব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা 
হয়। এই প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশ থেকে 
বহু জ্ঞানী, গুণী এবং শিল্পী অংশ 
 শ্রহণ করেন। 


যাদকরী ভি পৃঘ্পা সদলবলে 


আমল্ঘিত হন। একের পর এক ক্রমাগত 


ডলস্‌ স্পুটানক, মাদার অব নেপাল 
খেলাগযুলি দেখে দর্শকরা 'বাস্মিত হন। 


বডগ্ঘাত্র ছবি 


১১ই ও ১২ই আগস্ট সরলা রায় মেমো- 
হিন্দী “ম্ান্ত" ও “দেবদাস” এবং বাংলা 
“অধিকার” ছবি দেখানো হয়েছে। 
প্রমথেশ বড়ুয়ার ছাঁব দেখার জন্য 
দর্শকরা আজও কৌতূহলী এবং ছাঁব- 


শুরু হয়েছে। ্রীনর্মলেন্দু গৌতম 
কোর্টে এই মর্মে আঁভযোগ করেছেন 





কে ভাত এ, একে পেল তার 
"শ্ৰেষ্ঠ কিকেট-রহদের। = 

সাঁত্য কথা বলতে ক, জানের 
এম. সং সি দলের, ডি ভ্রমণের 


[ পূৰ-পিক্যাশতেৰ পর? 


দেখতে পেলেন ভাবধ্যতের উজ্জহল 
সম্ভাবনায় ভরা আশার আলোর অন্ধান। 


ভিষ্টর ট্রাম্পার, জ্যাক হবস্‌, জন ব্রাড- 
ম্যান প্রমূখ খেলোয়াড়রা স্থান পাবেন 

তেমনি বাদ যাবে না চার্লস্‌ ম্যাকার- 
টানর নামও ৷ 

+= নিজস্ব জি ৪ 


Re রি, সব 
ছেড়েহুড়ে দিয়ে 


পাতি জর ০০ 
এক মহান পুরুষ । 

[তান কোনাঁদন মানেন নি কারো 
প্রভুত্ব। চিরকাল প্রভূত্ব বিস্তার করে 
গেছেন অপরের ওপর। তা তান. 
যতো বড় বোলারই হোন. না কেন": 
তাঁর নিস্তার ছিল না ম্যাকারটনির.. 
হাত থেকে। কোনাঁদন ভান কোন 
কিছুকেই পরোয়া করেন নি 
ইচ্ছেমত খেলে গেছেন-করে গেছেন 
যা খ্াাশ তাই। জীবনে কারো সংগে. 
কোনদিন আপোষ করেন নি তিনি, 
চিরকাল শুধু লড়েই গেছেন। তা! 
তিনি গভন'র' জেনারেল । 

১৯২৬ সালে লীডস্‌ মাঠের সেই 
ঘটনার কথ্য তখনো সকলের মুখে খা. 
টেস্ট খেলছে ইংলগ্ডের 
ln টেস্ট ম্যাচ ট 





নিজের . 


দীনার্মাৎ আউটের মুখ থেকে ফিরে 
গ্রাসে মুহূর্তের জন্যে. সোজা হয়ে 
ঈাঁড়াজেন ম্যাকারটন। না, আপোষ 
নয়_আক্রমণ। (সন্ধানত নিতে তাঁর 
সময় জাগলো না এতোষ্টুক্রুও। হাতের 
*লাভস্‌ দুটো ঠক করে নিয়ে আর 
টপ একটু টেনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়া- 
লেন তান। তারপর.....? 

তার পর মুহযতের মধ্যে মাঠের 
চেহারাই গেল বদনে। বমউ-বলের 
লড়াইকে কেন্দ্র করে সাগ্ঘাঁতিক সব 
কাণ্ড ঘটতে লাগলো সমস্ত মাঠ জুড়ে । 
ম্যাকারটানরা হাতের ব্যাট যেন এরো- 
লাগলো। আর তারই আঘাতে 
বলগ্দলো ছুঢে ছুটে যেতে লাগলো 
বাউণ্ডারাঁর দিকে। ঃ 

রানের পর রান-__বাউস্ভারীর পর 
বদলে। মাঠের মধ্যে তখন যেন৷ ঝড় 
বইছে। সেই ঝড়ের ঝাপটীয় ইংলস্ডের 
আক্রমণের সমস্ত ধার তছনছ হয়ে 
গেলো । দেখতে দেখতে এক সময় পণ্ঠাশ 
রান আর তারপরে একশ’ রান করে 
ফেললেন ম্যাকারটান। মধ্যাহ্ন ভোজের 
তখনো অনেক দেরা। 


সেই ম্যাকারটানি আসছেন ভারতে । 

সময়টা ছিল ১৯৩৫-৩৬ সং । 
8১-৫০ বছর। 

তৰু মমকারটনিই ছিলেন বেসর- 
কারী সেই অক্ট্রেলয়া দলের প্রধান 


অস্ট্রেিয়। দল ভারত সফরে এলো 
বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারতকে আরো 
উ“চদতে স্থান দেবার জন্য। 

রাইডারের নেতৃত্বে বেসরকারী 
অস্ট্রেলয়া দলের খেলোয়াড়দের বয়েসের 


.. গুড় ছিল প্রায় চল্লিশ। কিন্তু অভিজ্ঞতা 


আর নৈপুণ্য যেখানে প্রধান, বয়স 
সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। 


1 চংর্জদ্‌ 
বিশ্ব ক্রিকেটের 


যাড়য়া কোন সমগ্ই তাল 'দতে 


পারেন নি। পরে অবশ্য অশ্ট্রোলয়ার 
{বিরুদ্ধে ভারত টেস্ট ম্যাচে এবং অন্য 
খেলাগলোতে তাঁর প্রতিদ্বান্দৰতা গড়ে 
তুলতে পেরোঁছল। শুধ তাই নয়_জয়- 
লাভের ম্খও দেখোছল ভারত। সে 
পরের কথা পরে আলোচনা করা হবে। 

এখন শুধু এই কথাটাই. বলা যায় 
যে, ভারতের পক্ষে ঠিক প্রয়োজনের 
মৃহ্তে বেসরকারটভাবে অস্টোলয়া 
দল এসোঁছিল ভারতে। 

আর অস্ট্রোলয়া দলকে 
আনার কৃতিত্ব সবচেয়ে বোশ করে 
{যানি দাবী করতে পারেন {তান হলেন 
ফ্রাৎ্ক ট্যারাণ্ট। ভারতীয় ক্রিকেটের 
উন্নতর জন্যে তান যা করে গেছেন 
তার তুলনা মেলা ভার।. অস্ট্রেলিয়ার 
নামকরা খেলোয়াড় ট্ারাণ্ট ইংলণ্ডের 
কাউন্ট লীগে কিছ্যাদন খেলার পর 
ভারতে এসে শুরু করে'ছলেন বসবাস 

৫০৯ 


ভারতে 


ম্যাকারটান ॥ 


গভর্নর জেনারেল 


করতে । আর তানি একাই চ্জারতীয় 
খাঁন! 

ভারতীয় খেলোয়াডদের কোচিং 
থেকে শুরু করে প্রায় সর কহুর 
দাঁয়স্থই তান স্বেচ্ছায় তুলে 'নয়ে- 
ছিলেন নিজের কাঁধে। আর তাঁরই 
চেষ্টায় ভারতাঁয় খেলোয়াড়রা পেয়ে- 
ছিলেন গভর্নর জেনারেল চার্লস্‌ 
ম্যাকারটনর মতো খেলোয়াড়ের 'বরদ্খে 
খেলার সুষেগ। 

আর সেই সংযোগ যে ভারতীয় 
খেলোয়াড়দের কাছে কতো বড় 
আশীর্বাদ ছিল তা বুঝতে কারো দের 
হয় নি। সেই দিক ?দয়ে এবং ভারতীয় 
ক্রিকেটের সাঁত্যকারের হিতৈষী হিসেবে 
ড্রাঙ্ক ট্যারাণ্টের নাম চিরকাল ভারতীয় 
ককেটের হাঁতহাসে লেখা থাকবে। ' 


(চলবে? 





(খলাধ্যলার সংগে রাজনীতির সম্পর্ক থাকা ডাচত নয়, সাধারণত থাকেও না। কিচ্তু তাতে ক হবে_ খেলাধূলার 
নিজেরই যে একটা আলাদা 'রাজনীত' আছে। আর সেই নীতির আবর্তের মধ্যেই খেলাধূলার বিভিন্ন দিকগুলো শুধু ঘুরছে 


আর ঘুরছে । এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার যেন আর কোন উপায় নেই। ফুটবল, ক্রিকেট, হাক থেকে আরম্ভ করে 


খেলাধূলার সমস্ত [িভাগগুি ময়দান-নীতির মঙ্জায় মজে আছে। আর এই নীতির নিয়মে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের 
খেলাধূলা আজ ছেলেখেলায় পাঁরণত হয়েছে। ভারতবর্ষের খেলাধূলার ওপর মহলে স্বারা আছেন, তাঁরা খেলাধ্লাকে 
নিজেদের দ্বার্থাসাদ্ধর উদ্দেশ্যেই এতোকাল লাগিয়ে এসেছেন। লাগিয়ে এসেছেনই বা কেন বলা হবে-এখনো 
লাগাচ্ছেন। আর তারই ফলশ্রৃত হিসেবে খেলাধূলার মান দিনের পর দন নেমেই চলেছে। কেউ কেউ তো আবার খেলা* 
ধূলাকে ব্যবসার স্বার্থেই কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ খেলাধূলাকে সামনে রেখে তাঁরা যে যার কাজ হাসল করেছেন 
ফরছেন এবং হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ভাবষ্যতেও করবেন। আর এই সব কাণ্ডের জন্যে কি হতে যে 'ক হয়েছে আর কি 
হচ্ছে, সেই সব কেলেঞ্কারীরণ্?কছ; কিছু এখন জানা যাচ্ছে। বাংলাদেশেই বোধহয় এই নাটকটা সব থেকে ভালো জমেছে ॥ 
ঘাদ-প্রাতবাদের ঢেউ-এ সংবাদপত্রের খেলার পাতাগুলো এখন রীতিমত উপাদেয়। বেচ: দত্তরায় মহাশয়, অমর ঘোষ, নন্দ 
জালান কিম্বা ও প্রান্তের নাগরওয়ালা সাহেব-ষে যাই বলুক না কেন, আমরা বেশ ভালোভাবেই জান যে, এই সব বলা* 
ঘাঁলর পেছনে আছে স্বার্থে ঘা লাগার জালা । জে জৰালায় আজ নন্দুঝাব; জব্লছেন, [কিম্বা যে জালা সয়ে সয়ে বেচুবাব 
ধকম্বা অমরবাব; মুখ খুলেছেন অথবা এ*দের চেয়ে অনেক ওপরের ঝান্‌ ক্রাঁড়া-রাজনীতাঁবদ নাগরওয়ালা সাহেব 
পদত্যাগ করেছেন এবং তারপর নিজের রাজ্যের সংস্থা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন_সেই একই জালা এবার বোধহয় আমাদের 
জাকলেরই সইবার সময় এসেছে। সাঁত্য কথা বলতে ক, ভারতবর্ষের খেলাধূলার জগতে একটা অদ্ভুত সময় এসেছে_এই 
৷ পাঁরবর্তনকে কাজে লাগিয়ে যাঁৰ আজ আমরা খেলাধূলার জগৎ থেকে রাঁড়া-রাজনীতি দ্‌র করতে পার তাহলেই শুধুমাত্র 
ভারতবর্ষের খেলাধূলার মান উন্নত হবে। আর এই উন্নাতর জন্যে আজ চাই সরকারাঁ তত্বাবধান। আমরা চাই অন্য দেশ- 
গুলোর মতো আমাদের দেশেও কর্মকর্তাদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হোক এবং তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব 
সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। আর তার আগে ব্লাড়াজগতের সংগে জড়িত বিজ্ঞ রাজনশীতাঁবদদের মানে মানে বিদায় 
দতে হবে। কিন্তু এ-কাজ করবেন কে? কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, “বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার' সময় 


চে] 


রা 








॥ সভাৰ ভৌমিক ॥ 
দ্কোরার 1হসেবে স/ভাষ কুয়াললানপদরে 
নাম কনেছেন। 


[তৃতীয় কলমের শেষাংশ ] 
$ভাল সেটার ফরোয়ার্ড আমাদের দেশে 
আর হয় নি। 

লেফট্‌ ইন হিসাবে আমেদ খানই 
যোগ্য । চেকোশ্লোভা1কয়ার সঙ্গে খেলায় 
ভারত ১০ট গোল খেয়োছল ?কন্তু 
ভারতের পক্ষে আমেদ খান ১ট গোল 
গ্দয়েছিলেন। আমেদ খানই সাঁত্যকারের 
একজন ভাল লেফট্‌ ইন। প্রদীপ- 
চুনীর সঙ্গে বলরামকে রাখতেই হবে। 
প্রদীপ-চুনীর সঙ্গে বলরামের কোন 
পার্থক্য নেই॥ এই তিনজনের জন্যই 
ভারত ১৯৬২তে জাকার্তায় এঁশয়ান 


সেই দলাঁট কেমন হবে। এই বিষয়টি নিয়ে নানা মনির নানা মত। সেই নান! মতের |. 
একটি এবার প্রকাশ করা হ'ল। সকলের মতের সংগে লেখকের মত মিলবে না 8 


ঠিকই। তাই আমরা এই বিষয়ে পাঠক-প11কাদের মভামত আহান করছে 


_ক্ষাঁড়া সম্পাদক 


ভারতীয় ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ 


1কছাাদন আগে বিশ্বের ৮০টি 
দেশের ফুটবল িশেষজ্ঞদের ভোটে 
গবশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একাদশ দল 
গঠিত হয়েছে। তাই দেখে আমাদেরও 
ইচ্ছে হয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের "নিয়ে 
একটা সর্বশ্রেষ্ঠ দল গঠন করার। আজ 
দনাধত্ব করে আসছেন তাঁদের মধ্যে থেকে 
১১ জনকে বেছে নিতে হবে এই দলাঁটর 
জন্য। 

এই দল গঠন করতে গেলে প্রথমেই 
বেছে নিতে হবে একজন সুদক্ষ গোল- 
রক্ষককে। অনেকে থঙ্গরাজের কথা 
বলবেন, উ'চ; সট-প্রাতরোধ করার ক্ষমতা 
থঞ্গরাজের অপূর্ব কিন্তু নীচ 
গড়ানো সটে তান প্রায়ই অসহায় বোধ 
করেছেন। ১৯৬০ সালে রোম আঁল- 
ম্পিকে পেরুর বিরুদ্ধে খেলার সময় 
{তনাট গড়ানো সটে যে তনাট গোল 
তান খেয়োছলেন, সেকথা তো আমরা 


কোনাঁদনই ভুলতে পারবো না। এদিক 
দিয়ে ১৯৪৮ এবং "৫২ সালের আঁল- 
'শ্পিকে ভারতীয় গোলরক্ষক মহীশুরের 
জে ড় ভরদ্বাজকে আমার শ্রেষ্ঠ মনে 
হয়েছে। রাইট ব্যাক হিসাবে শৈলেন 
মান্নার কোন প্রাতদ্বন্ী নেই। ওর 
' ক্ষি-কিকের কোন তুলনা তখনকার দিনে 
ছিল না, বর্তমানেও নেই। তা ছাড়া 
একজন ব্যাকের পক্ষে যা দরকার তার 
সব কিছুই গুর মধ্যে ছিল। এর পরেই 
আশে স্টপারের কথা। স্টপার হিসাবে 
সব থেকে আগে যে নামাঁট মনে আসে, 
{তান হলেন জার্নেল সং। ৩ পার- 
শ্রম করার ক্ষমতা, পায়ে প্রচণ্ড স্ট, সব 
থেকে বড় কথা গুর আত্মবিশ্বাস ছল 
প্রচণ্ড। অনেকে হয়তো অরুণ 

অরূণের 


খেলা বাদ্ধিদীপ্ত,। নিজ দলের 
ফরোয়ার্ডদের অফরল্ত বল জোগাতে 
পারেন, এ কথা অস্বীকার করা বায় না। 
তবুও বলবো আত্মবিশ্বাস এবং দূুতা 
অর্ণের থেকে জানেলের অনেক বোঁশ। 
বরং জানেলের পাশে লেফ্‌ট ব্যাক 
হিসাবে অরুণ ঘোষকে রাখা যেতে 
পারে। ওভাবে গুরা একসাথে অনেক 
{দন খেলেছেন। এর পর আসে দুশট 
হাক-এর কথা। রাইট হাফ হিসেবে 
হিসেবে মহাবীর প্রসাদ. কোম্পয়া 
১৯৫৬ ও '৬০ সালের  আলাম্পকে 
মহাবীর ১৯৪৮ সালের আলাঁম্পকে 
খেলোহুলেন। ৬ুদের দজনেরই ছিল 
অফুরন্ত দম, উঠে ও নেমে খেলার 
যোগ্যতা-এক কথায় বলতে গেলে শুরা 
ছিলেন সাঠক শলংক-মযান।" 

এর পরেই আমে রাইট উইংগার- 
এর কথা । ভেঙ্কটেশ ও প্রদখপ ব্যানাজর্ 
দু'জনেরই খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছে। ভেঙ্কটেশ ক্ষপ্রগাতি ছিল 
কিন্তু প্রদীপের মতো সময় সময় জায়গা 


লক্ষ্মীক৷ন্ত ঘোষ 

বদালয়ে লেফট-ইনের জায়গার চলে 
যাওয়া বা কোন কোন ক্ষেত্রে ইনসাইড 
না। তা ছাড়া বলে কন্দোল ছিল 
প্রদীপের অপূর্ব । 
প্রদীপকেই আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। 

রাইট ইন হিসেবে চুনী গোস্বামীর 
নাম সর্বাগ্রে আসে। শুধু রাইট ইন 
কেন, লেফট ইনেও চুনীর সমান দক্ষতা 
ছিল। শৈলেন মান্নার যেমন কোন : 
প্রাতদ্বন্দ্বী নেই, ইন {হসেবে চুনাীরও 
কোন প্রাতদ্বন্দৰী নেই ॥ 

সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে ধনরাজ, 


মেওয়ালাল ও কাননের মধ্যে কাননকেই | 4 


শ্রেষ্ঠ মনে হয়। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ একা- 
দশের অন্যান্য খেলোয়াড়দের চেয়ে 
কাননের যোগ্যতা অনেক কষ্তু কি 





এই সব বিচারে |. 




















“Essential of Commercial 
Law 
দীনেন্ত্র রায় গ্রন্থাবলী--- ২য় 
প্রভাবতী দেবী গ্রস্থাবলী-_ 
বিভূতিভূষণ মখোঃ গ্রস্থাবলী-- 
রামনাথ বিশ্বাস গ্রস্থাবলী-- 
শৈলজা গ্রস্থাবলী-- ১ম 
2 bs য় 
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রশ্থাঃ--১ম 
এ হয় 
অসমঞ্জ গ্রস্থাবনী-- 
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী-- ৩য় 
রঃ ধর্থ 
রামপদ মখাজী গ্রন্থাবলী--১ম 
বি এ শি ২য় 
হেমেন্দ্ৰ রায় গ্রশ্থাবলী-- 
মতিলাল দাশের গ্রগ্থবলী-- 
জগদীশ গুণের গ্রস্থাবলী-- 
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রস্থাবলী-- 
শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থা:--২য় ভাগ 
সোরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থা--৩য় 
শৌরীক্রমোহন মখোঃ গ্রন্থা--৫ম 
বিদ্যাজন্দর গ্রশ্থাবলী-- 
কথাসরিৎসাগর--১ম ভাগ 
রি --হয় ভাগ 8-00 
অরবিন্দ দত্তের গ্রস্থাবলী-- ৩-০০ 
জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী--. 
২য়, ৩য়- প্রতি খণ্ড 8-00 
ক্ষীরোদ গ্রস্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 
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যেখান-সেখানের - খবর নয়, খোদ 
বোন্বাইয়ের খবরঃ গত ১৫ই মে ওষধের 
যে দাম ছিল, সেই দামে বর্তমানে ওষধ 
বিক্রি করার জন্য কয়েকটি ভারতীয় সংস্থা 
পাইকারী গবিক্েতাদের 'নদেশ দিয়েছেন। 

প্রসঙ্গত স্মরগ্ীরঃ আমাদের দেশে 
প্রস্তুত উবদের ২০%. ওঁষধ ভারতীয় 
সংস্থাগ্ীল উৎপাদন করে। 

সংবাদপত্রে প্রকাশিত গত . একুশে 
আগস্ট তাঁরখের বোদ্বাইয়ের খবরে দারিদ্র 
ক্রেতাসাধারণ স্বাস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল 
এই ভেবে যে, ওষধের মূল্যের পুনর্মধিকত্ব 
ঘটলেও তা মন্দের ভালো। যাক, আমাদের 
দেশের ওঁষ্ধ উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা দেশের 
দুস্থ রোগীদের কথা ভোলেন নি। 

কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত : সংবাদ 
সত্য কি-না, এখনো পর্যন্ত তার কোনো 
প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কারণ ক্রেতারা 
উধর্ব মূল্যে ওষধ ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন 
এবং বহু রকম ওঁষধ বাজার থেকে উধাও 
হয়ে গেছে। 

পেট্রোলিয়াম ও রসায়নমন্ত্রী ডঃ 
্রগুণা সেন প্রায় কড়া সরেই গত ২০শে 


আগস্ট বিদেশী ওষধধ প্রস্তুতকারী সংস্থা- 
 গ্রালকে এই বলে হুশিয়ার করে দিয়েছেন 


. বাস করছে। 


যে, যাঁদ তাঁরা ওষধের মূল্য হাসে সরকারের 
সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তাহলে 
সরকার তাঁদের প্রতিষ্ঠানের -পাঁরচালনভার - 
লিয়ে নিতে কোন রকম ইতস্তত বরবেন না। 

সরকারের এ হুমকির পর ওষধ 
উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা মাথা নত করবেন, 
একথা যাপা ভাবে তারা মুর্খের স্বর্গে 
ইতিমধ্যে ওঁষধের মূল্য 
িয়ন্বণের ব্যাপারে জয়-পরাজয়ের যে 
খেলার সূচনা হয়োছিল, প্রথম রাউন্ডেই 
কেন্দ্রীয় সরকার তাতে পরাজয় বরণ করে” 
সরকারের চোখের 


সামনে উৎপাদকরা .. 


বধের মূল্য বাড়িয়েছেন এবং পূর্বাৎ 
বস্থার ফিরে যাবার জন্য আবেদণ- 
নিবেদনের পথ বেছে 'নয়েছেন। দেশের 
একচেটিয়া ব্যবমায়ীদের ' এই জয়-ই প্রমাণ 


করে যে, কেন্দ্রীয় . সরকার নিজের মান- 


ইজ্জত কিভাবে বৃহ মুনাফাভোগা 


ব্যবসায়ীদের কাছে বন্ধক রেখেহেন। 


এর পরও কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী ওষধ 
প্রস্তুতকারী সংখ্যাগুলিকে ধমক 'দয়ে তাঁদের 
প্রাতষ্ঠানেরর পাঁরচালনভার সেবার কথা 
প্রমাণ পাওয়া গেলেও বুকের পাটার 
জোরের প্রমাণ মেলে না। 

বলা বাহুল্য, নিত্য-নিয়মিত প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের মতোই ওষধও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 
আবার এমন কতকগুলি ওয়ধ আছে, 
যেগ্দালর ব্যবহার হয় সর্বাধিক! এ সব 
ওষধের দাম কি রকম বেড়েছে, নীচের 


- তাঁলকাঁটি দেখলেই আন্দাজ করা যাবে। 


ওষধের নাম পর্ব মূল্য বর্তমান মূল্য 
ট্যানাডারল 
প্রোতি বাঁড়) ২৫ প্‌. ৩৬ বা ৩৭ প 
নোভালাজিন 


প্রাত বাঁড় ২০. প ২৫ প 
নোভালজিন কুইনাইন 

প্রোত বাঁড় ২২ প ৩০ প 
কোডোপাহীরন 

প্রেত বাঁড়) '' ৮ পা ১৩- প 
সারডন 

প্রোতি বাঁড়) ১৩ প ১৮ প 
সালফাডাইাঁজন 


প্রোতে বাঁড়)৬বা৭প৯১০বা১২প 
লেডারপ্লেক্স ৭:৭৫ ১০.৭৫ 
বেড় ফাইল) 

ওঁ জাতীয় বহুল ব্যবহৃত ওষধেকর 
সংখ্যা প্রায় এক হাজার। মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
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মোটের এটা আর একবাৰ 
হীতে-নাতে প্রসাপিত হয়ে গেল যে, সর- 


কার কর্তৃক কোনো বকদ্তুর মূল্য নয়নৰ 
বা মূল্য হাস করার হৈ-চৈ-এর 
অর্থ যেন মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো! 

এব পর আমরা শুধু এই কথা বলতে 
পারি যে, জনগণের প্রত কেন্দ্রীয় সরকারের 
দরদ যাঁদ যথার্থ হয়, তা হলে সরকার ইচ্ছে 
করলে ওুষধ ব্যবসায়ীদের এখনো সাক 
পথে আনতে পারেন। সেই সঠিক পথে 
আমার প্রথম উপায় হচ্ছে, পেটেন্ট আইনের 
আমল সংস্কারসাধন করা। তারপর সরকারী 
ওষধ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বে-সরকারী 
কারখানায় প্রস্তুত ওবধের উৎপাদন-ব্যস্ত্ 
নির্ম্ারপ করে বাজারদর বেধে দেওয়া! 
কারীরা সরকারের বিরুদ্ধে এখন বে 
উপাঁর উত্ত ব্যবস্থাই হবে তার একমান্ 
সঠিক জবাব। তবে তার আগে দরকার 
সরকারের দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা । সরকার 
দডঢ়তা যে শব্দ বন্তৃতাবাজী ও হঃসকীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা বোঝা যায়, ১৫ই 
মে ওষধের যে দাম ছিল সেই দামে কিরে 
যাওয়ার জন্য ওষধ প্রস্তৃতকারাঁদের প্রাপ্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের আকুল আবেদনে 





ভারতে একজন দুর্লভ আঁতাঁথ 
এসেছেন। মান তিন ধদনের সফরে 
নয়াদিল্সী উপাঁস্থত হয়েছেন জাপানের 
পররাস্টরমন্ত্ী গিঈচি আঈচি। গত দশ 
বছরের মধ্যে জাপানের কোনো সামনের 
সারির রাজনোৌতিক নেতা এই ভারত- 
গাক উপমহাদেশে পবার্পণ করেন ন! 
আঈচির শুভ আগমন তাই সবিশেষ 
উল্লেখের দাঁব রাখে। 

জীপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু ভারত 
সফরই করেন নি, এর পরে তিনি 
পাঁকস্তানেও গিয়েছেন। কিন্তু বলা 
ম্প্রয়োজন, তাঁর ভারত সফরের তাৎপর্য 
অনেকখানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
পারমাণাবক বোমায় বিধ্বস্ত হবার 
পরেও এক আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস ও 
দূডতাকে অবলম্বন করে জাপান মাথা 
উচ্চ করে দাঁড়য়েছে। তার অর্থনৌতিক 
সমূদ্ধ আজ রূপকথার মত চিত্তাকর্ষক । 
আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও জাপানে 
এ পর্যন্ত ্থিতাবস্থা চলে আসছে, 
সরকারের পাঁরবর্তন হয় 'ন। প্রধানত 
অগ্র্থতির কারণে জাপান নিজেকে এশীয় 


রাষ্ট্রগলির ওপর নেতৃত্বের আসনে. 


প্রতিষ্ঠা করার বাসনা পোষণ করে 
এসেছে। +কন্তু জাপান সম্পর্কে ভারত 
সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুটিলতে 
একটা মোটামুটি ক্ষোভ রয়েছে যে, পর- 
রাষ্টনীতর ক্ষেত্রে সে মাঁক'ন যুন্ত 
রাষ্ট্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেধেছে, তার 
স্বাধীন সত্তা নেই। জাপান সম্পর্কে 
প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগ্যালতে 
এ. ইমেজ বা ভাবমূর্তি সৃষ্ট হয়েছে যে, 
সে-ই এঁশিয়াত্ে আমোরকার ভিয়েৎনাম 
নীতির প্রধান সমর্থক এবং চীন বা 
কঁমিউনিজম বিরোধী রক্ষণশখীল দেশ। 
অন্যতম উদ্দেশ্-জাপান সম্পর্কে এ- 





সমস্ত ধারণার অবসান ঘটানো। তাঁর 
সেকাজে পররাস্টমন্্ী কতটা সাফল্য 
অর্জন করতে পারেন, তা অবশ্য সম্পূর্ণ 


অর্থনীতি এবং বিষয় বাণিজ্যের লোক । 
টোকিও বিশ্বপিদ্ঘলষের ল ফ্যাকাল্টি 





কিঈচি আচ 


থেকে ১৯৩১ সালে গ্র্যাজয়েট হবার 
পর তান জাপান 'সাভল্‌ সাঁভসে 
যোগ দেন। প্রথমেই তান অর্থ মন্তরণা- 
লয়ের দাঁয়ত্ব পান। পরের বছরেই 
তাঁকে পাঠানো হয় লন্ডনে । বৃটেনের 
সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি 
ঘটাতে সেদিন আঙীচ এক উল্লেখযোগ্য 
একই 


প্যারিস পাঠানো হয়ঃ এখানে বসেই 
ইউরোপের দেশগ্যীলর সঙ্গে জাপানের 
বাঁণজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন 'তাঁন। 
তারপরে তাঁকে দেখা গেল লল্ডনে 
অন্ুকষ্তঠত আন্তর্জাতিক বৈষায়ক লম্মে- 
লনে বিরাট এক পোর্টফো'লও ব্যাগ 
ছাতে। জাপানী প্রাভীনাধ দলের 
সেকেটারীর দায়িত্ব আর্পত হয়েছে তাঁর 
ওপর। দ্বিতীয় বশ্বযৃণ্ধের পর 
আঈাঁচ অর্থ মন্ণালয়ের ব্যাঙ্ক 
ব্যুরোর ডিরেক্টর হন। 

রাজনীতিতে আইঈচির আবিভণব 
দীর্ঘাদনের নয়। তান ১৯৫০ সালে 
নির্বচনে জিতে হাউস অফ কাউন্সি- 
লর্স-এ প্রবেশাধকার লাভ করেন। 


অর্থনীতি ও বাঁণজ্য বিষয়ে আভজ্ঞতারু .. 


কারণে তিন দন? বছর বাদে উপ- 
অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৫৪ 
সালে জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
ও ব্যবসায় দপ্তরের পর্ণ মন্ত্রীর পদে 
বত হন। আর প্রাঁতাঁনীধ সভায় 
নির্বাচিত হলেন তান ১৯৫৫ সালে 
এবং বছর দুয়েকের মধ্যে ক্যাঁবনেট 
সেক্রেটারী নিষুন্ত হন। বাস্তাবক সেই 
থেকে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি ঘটতে থাকে । 
কখনও তাঁকে দেখা গিয়েছে বিচার“ 
মল্মীর পদে, কখনও শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
প্রয়োগাঁবদ্যা দপ্তরের মল্মিপদে। 

মান দঃ বছর আগে িঈচি আঈাচ 
পররাষ্ট্র দপ্তর পেয়েছেন। 
জামোৌরকা-ঘেকষা পররাষ্্ী নীতির 
কারণে জাপান সরকার সমালোচিত ও. 
নান্দত হয়েছেন তার পুরো দায়িত্ব 
মাঈচির ঘাড়ে ফেলা বোধ হয় উচিত 
হবে না। বরং ওকনাওয়া দ্বীপ থেকে 
মাঁ্ক'ন ঘাঁটি অপসারণ এবং মার্কন 
সরণের যে সিষ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, 
তাতে মনে হয় আইঈচির প্রগাতশীল 
মনোভাবই প্রাতফলিত হয়েছে। জাপান 
এঁশয়ার একটা সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত 
দেশ হয়েও খানিকটা নিঃসঙ্গ হয়ে 
পড়েছে তার মাঁকিনমুখী পররাষ্ট্র 
নীতির কারণে । আজ ভারত ও পাঁকি- 
স্তানের সঙ্গে তাই নতুন সম্পর্ক গড়ে 


১৭ 


বাটি 


অর্থাৎ যে = 


> 


তোলার তাগিদে কিঈচি আঈচির শুভ --.--ক্ঠ 


পদার্পণ ঘটেছে এই উপমহাদেশে । বলা 
বাহুল্য তাঁর এ-সফর একেবারে 
{বফলে যাবে না, এটুকু নিশ্চিত করে 
বলা বায়। 


হে নি যা চে ঢু 





[পব+প্রকাশিতের পর; 


--আ।ঙাজে প্রথম অভ্ভিসভ। গঠনে 


স্মভাষভচচ্ ভুমি! 


সামায়ক সাফল্যের অন্তে সুভাষচন্দ্র যখন শিলং ছেড়ে 
চলে গেলেন, তখন পিছনে আনন্দ ও আক্রোশ যুগপৎ 
আছড়াতে লাগল। ক্ষুদ্র আসামের মন্মিসভা গঠনের ব্যাপার 


. সর্বভারতীয় মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠল এবং সংভ।ষচন্দ্ 


ব্যাপারটাকে সর্বভারতীয় সমস্যায় পাঁরণত করতে চেয়ে- 


[িলেনও বটে। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কূটনৈতিক বুদ্ধ 
দোখয়োছলেন। আসামের কংগ্রেসী মীন্দিসভা থেভাবে - 


গঠিত হয়োছিল, তার মধ্যে সবটাই সরল ব্যাপার ছিল না 


এবং থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ, অধিকতর অসরলভাবে 


সাদুল্লা মান্রিসভাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়ে- 


ছিল। গভর্নর প্রথম দিকে গোপীনাথ বরদলকে মদ্সভা 
গঠন করতে আহবান ক'রে এবং বশেষ গে'জটে সাদার 
পদত্যাগপত্র গ্রহণ ও বরদলৈ মান্তরসভা গঠনের সংবাদ প্রকাশ 
কারে কংগ্রেসের যে প্রাথামক জ্যাবধা করে দিবে:ছলেন, 
পরবর্তীকালে তাঁর সে. ভুমিকা বদল করতে তান যতই 
চেষ্টা করে থাকুন, তাতে সফল হন ন স্মভাষচন্দ্রে: রাজ- 


দিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বিবৃতির ঝড় বইরে দিষেছেদ যার ' 
মধ্যে গভর্নরের প্রার্থামক প্রতিশ্রুতির কথা বাব্লার বলা : 


হয়েছিল এবং ইউরোপীয়, ও মসাঁলম দলগযীলর অহতাতের 
কথাও ॥ এই সব ব্বৃতির দ্বারা সুভাষচন্দ্র গভর্নরকে কোণ- 
ঠাসা করতে চেয়ৌছলেন, সেই সঙ্গে ইউরোপীয় চক্রান্তের 
পথে বাধা সৃম্টিও করাছলেন। কংগ্রেস-সভাপাঁত গহসাবে 
সুভাষচন্দ্রের ববৃতিগুঁল সর্বভারতীয় প্রচার পাটচ্ছলই। 
তার ফলে একদিকে ইউরোপায়দের তথাকথিত নিরপেক্ষতার 
মুখোস খুলে যাচ্ছিল, অন্য দিকে অপরাপর স্থানের, 
ইউরোপীয় মহলের চাপা আসামের ইউরোপ্ণীয়দর উপর 
পড়বার সম্ভাবনা বাড়াঁছল। 

আসামের কংগ্রেদী রাজনীতি যথার্থ কূটনশীত হয়ে 
হওয়ার পরেই স্পীকার আনাঁদর্টকালের জন্য আইনসভা 
মুলতুবী করে দেন এবং দেওয়ার পক্ষে উপযুস্ত য্যান্তও 


$১০৪ 


-প্র্কশত) ঃ 


দেখানা। হ্রীন্তগুলির মূল্য কম, নয়, একথা: মেনে নিয়েও 
বলতে হবে, স্পীকারের এ কাজের ফলে' বরদলৈ মন্িসভা 
আশু পতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়োছিল। 

স্পীকারের কাজের পছনে সুভাষচন্দ্রের হ'ত ছিপ না 
বললেও চলে'। 

স:ভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে ইউরোপীয় এবং সাদা পন্থাদের 
কাছে সাধারণ শল বলে গৃহত হলেন! বিব্্জর পর 
বিবৃতিতে তাঁকে আরুমণ কর। হল। সাদরলা-সঙ্থ'কেরা 
এক যৌথ িব্ীততে বললেন {২২ সেপ্টেম্বরের স্টেটসম্যানে 
বরদলৈ মান্তসভা সংখ্যালঘু মদুস্ভা। 
সাদুল্লার সমর্থক মুসলমান সদস্যদের ভাঙিয়ে নয় যাবার 
সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্তেও সাদুল্লার দলে ৫৬ জন সদম্যের 
স্মথন থেকে গেছেই। সুভাষচন্দ্রের আস্ফালন 
মান্বিসভার মুসলমান সদস্যদের নাম ঘোষণা কবা যাব নি। 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার যে পাঁচজন সদস্যের নাম ঘোষণা করা 
হয়েছে, তার মধ্যে একমান্ন গোপীনাথ বরদলৈ খাঁটি কংগ্রেস; 
বাঁক কামনীকুমার সেন স্বতন্ত্র হিন্দ, রূপ্নাণ ব্রহ্ম 
উপজাতি, অক্ষয়কুমাত্র দাস ও রামনাথ দাস: অন্‌ বত: 

সুভাষচন্দ্র এবং মৌলানা আজাদ 1কভাবে, সাদ।লার দল 

ভাঁডয়েগছিলেন, সে ব্যয়ে এ বব্তিতে বলা হয়োছিলঃ 

"ইাঁতমব্যে দূশ্যপটে আঁবভূত হলেন মোলন! আবুল 


সন্েও 


: কালাম আজাদ এবং মিঃ স্ভাষচন্দ্র বস্মঃ প্রথম জন এক- 
' জন মুসলমান সদসা ভাগাতে সমর্থ হলেন' এবং শেয়েে& জন 


বাবু অক্ষয়কুমার দাস ও তাঁর দু'জন অনুগামশকে কংগ্রেস- 
প্রাতিজ্ঞাপত্রে সই করাতে পারলেন-_মাল্্সন্ভায় অক্ষয়কুমার 
দাসকে স্থান দেবার প্রাপ্তি দিয়ে ৷“ 

চৌধুরী সুভাবচন্দ্রের কঠোর সমালোচনা করলেন দীর্ঘ 
ববাঁততে। মুসলমান ও ইউরোপীয়দের মধেঃ গোপন 
চুক্তির কথা মাঁতন চৌধুরী অস্বীকার করলেন: বললেন, 
তাঁরা মোটেই বাইরে থেকে গুন্ডা আমদানী করেন ন; তবে 
আসামের চাগ্ল্যকর পাঁরাদ্থাততে অনেক বাইরের লোক 
এসে জটেছে, যেমন স্বয়ং কংপ্রেস-সভাপাতিই ছুটে এসেচ্ছন। 
‘রাজার সরকারকে বজায় রাখার জনা কংগ্রেসের বাযকুলতার 
প্রীত মাঁতন চৌধুরী বিদ্রুপ বর্ষণ করলেন এবং অতাঁব 


হক বত 


ক্রোধের সঙ্গে সূভাষচন্দ্রের হুমাঁকর উত্তর দলেন। (স্টেটস- অথচ ধলেছেন, 1তিনি তনজন মুসলখান সন্ত রাপবেন! 
ম্যান, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) আযাসেমারর আঁধবেশন মুলতুবী করায় স্পীকারের কাজও 
আসামের ঘটনা নিয়ে লীগ-মহলে রোষ-বদ্বেষেব সামা প্রশংসনীয় নয়। কংগ্রেসের মত বিরাট দলের পক্ষে আইন 
দছল না। বাংলার প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক মৃভায় পরাজয়ের ভয়ে অবাঞ্ছিত উপায় অবলম্বন করা ৮ 
ওয়েলেসাঁল স্কোয়ারের মোসলেম ইনস্টাটিউটে এক ভাষণে কাগ্দর্রষতা ভিন্ন আর ?কছু নয়। কংগ্রেস হাই কম্চাশ্ডের 
কংগ্রেসের জঙ্গী মনোভাবের সমূহ প্রাতবাদ জানালেন, এখন একাটিমান্র ভাবনা, কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে 'বভেদ 
সেই সঙ্গে আপাতত জানালেন সুভাষচন্দ্রের মন্তব্যের সৃষ্ট করতে পারে, বিশেষত মুসালম লীগের মধ্যে কিভাবে 
{বিরুদ্ধে 1১৯ | ফাটল ধরাতে পারে। তার জন্য যে-কোনো পথই কংগ্রেস ১ 
1 আর, আসাম মান্ত্রসভার ব্যাপারাট যাঁর কাছে সবচেয়ে তে পারে, ইত্যাদ ২ 
অশুভ সংবাদ বহন করে এনোঁছল, সেই মহম্মদ আল অনেক বৌশ আশাভঙ্গ ও নৈরাশ্যের ক্ষেত্র ছিল অন্যর 
দুজন্না তাঁর ক্ষোভ ও নৈরাশ্য উজাড় করে দিলেন এক ভাষণে। ইউরোপীয় মহলে। ইউরোপে প্রবল সঙ্কট চলেছে, চেকো- 
করাচগতে অন্গাষ্ঠত [সন্ধুর প্রথম মুসলিম সম্মেলনে জানা শ্লোভাকিয়ার সর্বনাশ সমবপাঁস্ধত, এই পারাস্থিততে 
যে দীর্ঘ বস্তুতা দেন, তার মধ্যে ‘হন্দ; কংগ্রেসে'র অনেক পূর্ব ভারতের শাসনকর্তৃত্ব কখনই ইউরোপীয়দের পক্ষে 
কুকীর্তর কথা ছিল। আসামে কংগ্রেস মীল্্স্ভা গঠন হাতছাড়া করা সম্ভব ছিল না। ফজলুল হক মান্দসভাকে 
প্রসঙ্গে তানি বলোঁছলেনঃ সাদ:ল্লা পদত্যাগ করা খান ইউরোপীয় দল প্‌রো সমর্থন জানয়ে টাঁকয়ে রেখোঁছল, 
কংগ্রেস-সভাপাঁত সেখানে পাঁড়-মার করে ছুটে গিষে তথা- যুক্তি ছিল, প্রাতাষ্ঠিত সরকারের পক্ষে ইউরোপীয়রা রয়েছে। 
কাঁথত মীন্নসভা গঠন কাঁরয়েছেন এবং সেই কাজ করার একই যুক্তিতে পূর্বে তারা সাদবুল্লা-মান্্সভাকে সমর্থন 
সময়ে “কোয়ালশনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক জানয়েছে; এবং তা জানানো উচিত ঁছল বরদলৈ মীন্ত- 
থাকবে না"_কংগ্রেসের এই পূর্বতন ঘোষণা ও প্রাঁতখ্াতর সভাকেও। সে কাজ তো তারা করলই না, বরং গোপনে 
থা একেবারে ভুলে গেছেন। বরদলৈ অনেক চেষ্টা করেও চক্রান্ত করতে লাগল, যাতে বরদলৈ মীল্মসভা গঠন করতে 
* একজনের বোঁশ মুসলমান মন্ত্রী যোগাড় করতে পারেন নি, না পারেন। গভর্নরের প্রারম্ভিক '্রান্তির জন্য 








তৰ 


১ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, স্টেটসম্যানে ফজলুল হকের বন্তৃতার রিপোর্টের ?শরোনামাঃ 
CONGRESS ‘GAME’ IN ASSAM 


———— পাপা পচ 


CABINET CHANGE 


BENGAL PREMIER’S চান 


সস এতশত পা সি 


২ জিন্না বলোছিলেনঃ 

“Tn Assam the Saadulla Ministry resigned. Immediately the Congress Presi- 
dent went posthaste with others to 10617) the formation of so-called Congress Ministry 
in utter disregard of all previous professions and declarations and contrary to the avow- 
ed Congress determination to have nothing to do with coalitions. But when forming a 
Ministry Mr. Bardolai was not able to an ounce the name of even one of the three 
, Moslem ministers who were to be included in the Ministry. ‘The move to get the 
‘ President to adjourn the Assembly sine die was hardly creditable. For a great party, 
not to face the legislature, knowing full well that they had not the majority at their 
back was sheer cowardice. It is under the threat of suspension of the oath-taking 
ceremony ‘that the President of the flongress party agreed to a session of the Assembly - 
being called at an early date. 

“Upto the present moment Mr. Bardolai has not been able to get more than 
one of the three Moslem ministers. He is still hunting for the remaining two Moslem 
ministers. Fifty-six members of the Assembly out of 107 are not only against the so- 
‘Called Congress Ministry but have tabled a vote of no-confidence. 

“The Congress High Command is obsessed with one idea and is determined te 
divide the Moslems, and particularly fo break the solidarity of the Moslem League, no 
matter’ what ‘the: method may be.” (Statesman, Oct. 9, 1938) | | 
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নিরপেক্ষতা অবশ্যই ভ্রান্তি?) যখন .বরদলৈ মন্দিসভার 
গঠন .ঘোঁষত হয়ে গেল, তখন শপথ গ্রহণের আগেই 
ইউরোপীয় দলের নেতা এফ ডবাঁলউ হকেনহাল অনাস্থা 
প্রস্তাব হাঁজর করলেন। ইউরোপীয় দলনেতা বললেন, 
কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মরশীতির বিরুদ্ধে তাঁদের আপাতত 
আছে বলে এই অনাস্থা প্রস্তাব তুলছেন 'না- কংগ্রেস 
মান্মসভার পক্ষে সংখ্যাগারষ্ঠতা নেই বলেই তাঁদের 
1বরোধতা 1৩ 
চা-বাগানের মালিক ইংরেজদের 'ন্যায়পরায়ণতা! হাসির 
কথা 'বটে। -কয়েকাঁদনের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। 
কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মনীতির বিরুদ্ধে আপাতত আছে 
বলেই কংগ্রেসের বিরোধিতা করাঁছ-একথা 'পাঁবজ্কার 
দলের গ্রিফথস সাহেব। কথাবার্তার এই অসংল*্নতা 
._ আঁষ্যর করে তুলোৌছলেন। ইউরোপ্পীয়দের রাগের আরও 
যাঁদ আসামে কোনো শাসন-সগ্কট বাধায়, তাহলে কংগ্রেস 


~ এ 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্র ইউরোপীয় সম্প্রদায়, সম্বন্ধে তার 
নাভির প্মনীর্ববেচনা করবে; কংগ্রেস একটা অখণ্ড 
প্রাতিষ্ঠান--তাকে যেখানেই আঘাত করা' হোক নঃ৷ কেন, সে 
আঘাত সর্বত্র বাজে ।9 | 

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ইউরোপাঁয়রা কতখাঁন র:ষ্ট ছিল 
ছার প্রমাণ তাদের সার্কুলার; যাতে বলা হয়ৌছিল, আসামের 
গঘয়েছেন, গোশপীনাথ বরদলৈর মাঁন্মসভা গঠনে ইচ্ছা ছিল 
না। কংগ্রেস ওয়াক কমিটিও গররাজি ছিল। এই 
ভান খুব নিরীহভাবে বলেছিলেন, *এ প্রদেশের কংঘেসীরা 
ধরবং তার পন্ান্থতা্ট জনগণ বাঁদ সান্রনভ্য' গঠনে সর্ব= 
সম্পাঁত প্রকাশ না করতেন, তাহলে' আম কাপ এক্ষেত্রে 
কিছ করতাম না। বস্তুতপক্ষে আমরা যাঁদ বর্তমান মানি 
সভা গঠনের বিষয়টি অনুমোদন না করতাম, তাহলে 
আসামের কংগ্রেস মহলে 'ঁবস্তৃত অসন্তোষ দেখা দিত। 
প্রত তার সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।”€& 


© “When the Assembly met to-day Mr. F. W. Hockenhull, the European. leader: 
wanted to move a motion of non-Confidence against the new Ministry but the Speaker 
ruled that he could not do so at present. 

“The no-confidence motion tabled by. the European group ts based entirvely, on the 
fact that the group does not believe that a Congress-guided Ministry. enjoys. the 
support of a majority of the House. It has nothing to do with any programane whic 
the Congress Ministry may or may not introduce.” (বকালাপ লেখক-নদেশে) 

(Statesman, Sep. 20, 1988} 

8৪ স্মভাষচন্দ্রু বলোৌছলেন £ 

“To my mind this attitude of the Assam European Assembly Party amounts. to 
an open war on the Congress, for which there is not the slightest justification. The 
attitude of the European Group in Assam will, I am afraid, have repercussions 817 over 
the country, and it is but natural that it will infiuence our own attitude towards the 
Furopean community all over India, It would be fatal mistake to regard the events 
of Assam as an isolated phenomenon. Congress is a unitary organisation and whatever 
happens to the Congress in one part of the country, naturally has repereussions all over 
India.” (Statesman, 0৫৮. 7, 1938) 

| & এই সার্কুলারাট আমরা পাই ি। সংবাদপত্রে এর উল্লেখ. দেখোঁছ। এই সার্কুলারাটি সুস্পষ্টভাবে গ্রমাণ 
করে দচ্ছে, আসামে কংগ্রেসী মান্ত্িস্ভা গঠনে মুখ্য ভুমিকা সুভাষচন্দ্রেরই ছিল। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে বোরয়োছলঃ 

“On his (Bose’s) attention being drawn to a cireular by the European Group 

In Assam that Mr. Bose forced the formation of the Bardoloi Ministry in Assam 
against the desire of Mr. Bardoloi and the Working Committee, Mr. Bose 
‘said, ‘I would have been the last man to do anything with the formation of the 
present Ministry, if it had .not been the unanimous desire of Congressmen in that pro‘ 
‘Vince and the public behind the Congress. As a matter of fact if we had not sanction- 
ed the formation of the present Ministry, there would have been wide spread discon- 
tent in the ranks of the Congress in Assam. ‘So far as the Working Committee is 
toncerned it is a matter of common knowledge that the present Ministry has the 
fullest support of that body.” {Amrita Bazar, Nov. 24, 1988) 


৮১৯ 


দাহ রদমাতী . 


॥.. ঈভাষচন্দ্রের এই কথাগাীলর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল অনেক ছেন, আসামের ইউরোপীয় দল 'রাজার সরকার চাল রাখার 
কথাই। আসাম মন্ত্রিসভার গঠনে সঃভাষচন্দ্রকে কেবল, প্রীতগ্রণীত দিয়েও পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে নতুন শ্রান্মিৎ 
বাইরেই নয়, ভিতরেও লড়তে হয়োছিল। কংগ্রেস কোয়া”, স্রভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। রাজার সরকার 
লশনে যোগদান করবে না-এত বড় প্রাতজ্ঞাকে সংভাষচন্দু চালু রাখা বলতে যাঁদ মিঃ বসব বোঝাতে চান-যে-দলুই---২:, 
চাঁলয়োছলেন, সে কি বিনা সংগ্রামে? তান কি কগ্রেস*। সরকারে আসক তাদের দৃষ্টভাঁঙ্গ বা কার্যনীতি বিকেন্। 
সভাপতি হিসাবে নিজ সিদ্ধান্ত চাঁপয়ে দেন নি? না করে তাদের সমর্থন করে যাওয়া--তাহলে জোরেব সঙ্গে 
ওয়াং কাঁমাট যখন সেই সিদ্ধান্ত গলধঃকরণ করতে বাধ্য - বলাছ, এমন প্রাতশ্রীত দেওয়া হয় নিন বা হতে পারে না। 
হয়োছল, তখন বাইরে অবশ্য সুভাষচন্দ্র খুবই সরল সনন্দর এ ধরনের প্রাতশ্র2াত পার্লামেন্টারী গভরননমেণ্টের মুল 
কন্ঠে জানিয়েছিলেন, মান্তিসভা গঠনের ব্যাপারে আমরা ভাবের বিরোধী। পার্লামেন্টারী রীঁততে বিরোধী দল সি 
সবাই একমত। কল্তু : উল্টোদিকে আর একটা গড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার করে আছে_ একথা না বলেই 
ইাঞ্গিতও ছিল-এক্ষেত্রে হাই কম্যান্ড. গররাজি হলে গোটা! এঁ ধরনের প্রাতগ্রাতর কথা কেউ ভাবতে পারে। মিঃ বসকে 
আসামের কংগ্রেস-মহলে অসন্তোষের ঢেউ .উঠত। সুতরাং আম কি স্মরণ কাঁরয়ে-দিতে পারি, বৃটিশ পার্লামেন্টে 
দেখা যাচ্ছে, উপরের কথাগ্ালর মধ্যে তিন কংগ্রেস-িরোধণঃ বিরোধী দল “হজ ম্যাজেসাটজ্‌ অপোজিশন_ বূলে পারচিত 
দের যেমন উত্তর দিয়েছেন, একই সঙ্গে. কোয়ালিশন: এবং বিরোধী দলের গর্বের দ্বাকৃতির্পে বিরোধী দলং 
বিরোধী কংগ্রেসীদেরও কিছ? সমঝে দিয়েছেন। ₹ !] নেতা সরকারের কাছ থেকে মাহনা পান?” 
অনেকগঢ়াল বিবৃতিতে ব্লমান্বয়ে গ:ভাষ্চন্দ্র ইউ | অতঃপর 'গ্রাফথস সাহেব শিক্ষাদানচ্ছলে জানিয়েছিলেন, 7 
রোপীয়দের আক্রমণ করেছেন, সুতরাং কংগ্রেস-বরোধী, ' পার্লামেন্টারী পদ্ধাততে সদস্যরা বিভিন্ন দলের নাঁতি ও 
চরাল্তের নায়ক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার ইউরোপাঁয় নেতা.  কর্মপদ্ধাতিকে খাচয়ে-খাচিয়ে দেখেন। তারপর তানি সরকার 
1প জে গ্রাফথসের পক্ষে উত্তর না দিয়ে উপায় ছিল না। : পক্ষ বা বিরোধী দল কোনো একটা দলে যোগ দেন; 'ন্তু 
খুব আনচ্ছায়, বাধ্য হয়ে তান উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ. | , তান তখন যে-দলেই থাকুন, ‘রাজার সরকার’ চাল; রাখার 
তান জানতেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রগলি' উশচর়ে + * ব্যাপারে অংশ নিচ্ছেন। 
আছে আক্রমণের জন্য। *১০ অক্টোবর ' তারিখে প্রদত্ত | গ্রিফথসের-বিবাঁত একটি স্ন্দর স্বপন এনে দিয়েছিল 
বিবৃতির গোড়ায় তান বললেন, “মিঃ বসুর সকল. ভুল. = ভারতবর্ষ একেবারে ইংলণ্ড হয়ে গেছে, সেখানে ইংলণ্ডের 
গিবাতি এবং মিথ্যা [সিদ্ধান্তের আলোচনা করতে গেলে, ARS অনংরূপ শাসনতন্ প্রবার্তত রয়েছে। এই স্বপ্নের অংশীদার .. 
যে জায়গার দরকার, ততখান গর তাঁর - বক্তিগীল *  ' + হতে অসমর্থ ভ্রান্তবযাদ্ধ সভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য প্রীফথসের . ল 
পেতে পারে না, কিন্তু ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে তার "'" 'আরও কিছ, সহাস্য শিক্ষাঃ “ইউরোপীয় দল যাঁদি সম্প্ণ 
মনোভাবের বিষয়ে কিছ বলতেই হবে” “ : - '  ' উদ্াসীনতার' ভূমিকা গ্রহণ করে বলত, 'ঘতক্ষণ আমাদের = 
মিঃ বসর ববাতিগ্ল দীর্ঘ উত্তরের যোগ্য না হলেও " চ্বার্থ বজায় থাকছে ততক্ষণ কে এই প্রদেশ শাসন করছে 
গ্রাফ সাহেব কু দশর্ঘ বিবাতই দিয়োছলেন। ৷. প্রথম - ,.. . তা আমরা গ্রাহ্য কাঁর না, আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে 
দিকে তান মিঃ বসকে পার্লামেন্টারী গণতন্ত কাকে বলে . , না এমন যে-কোনো দলকে আমরা সমর্থন করতে কাজি. 
সে বিষয়ে কিছ; সৎ শিক্ষণ দান করেন) প্রাতাট সদস্য * ' ' আঁছ'-তাহলে মিঃ বস কী বলতেন? সে, ক্ষেত্রে মিঃ *- 
'কভাবে নিজ 'বৃবেক অন্যযায়ী কাজ করবে, কিভাবে, বসুর এই অভিযোগ ক সত্য হয়ে উঠত না--আইনসভায় 
বাভিন্ন দলের, নশীর্ত ও কমপদ্ধাতি. অন,যায়ণ সদস্যদের : "__ ৮.7 ইউরোপীয় দল যথাযোগ্য অংশ নিচ্ছে না?” গ্রিফিথস . 
{বিবেক নিয়ান্্ত হুবে_সেসব কথা প্রাঞ্জল ভাষায়, জানয়ে- . , . 88 
গছলেন, কেবল একটি কথা জানাতে ভুলে গিয়োছিলেন_- . 75777857827 
যেসব ইউরোপীয় সদস্যের পক্ষে এসব অধিকার তান দাবি দিল 
নী _ ইউরোপীয়” দল চলবে। 'গ্রাফথসের ঝাল থেকে অতঃপর 
নর টি ভাট প্রাফ্থ, : : বিড়াল বোঁরয়ে পড়ল-তানি পারৎকারভাবেই জানালেন-- 
সাহেব বলোঁছলেনঃ . ;১.. রি .. কংগ্রেস দল নয. 'সাদঃল্লার দলই আসামের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ 
কা বহর আর্ত আরমণ কর বব: 1. সংরক্ষণ করবে এবং সেনা তাঁরা সাদগ্পার সম্রক ৯ 
পল 8৬7৮ Bs 


স্পা লেন, ্ এপ পাশাপাশি ~ 
৬ গ্রিফথসের বন্তব্যের অংশঃ | | 
“The European Graup in Assam is probably in closer contact with the needs of 
the province as a whole than any other party and its consequent interest in the wel.’ 
fare of the province compels it to consider the policies and programmes of the differs 
ent parties which appear to it to ba working in the best interests of the country. It 
mav be that the Congress Party in power would have a very টিবি policy from 
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রি্লাফগান সৌে-এর আমার মপসআাগার পছাসা 5 
সুযোগ দিন,সঙ্গে সঙ্গে রপচর্ধায় গদি প্রটুতার পরিময় মিন $ 
পনাই নিপুধভার খাচাই হয়ায়.এটু অধ নুযোগ হারাবেন ঘ)। 
রখ করন, ধোপ দিন আমার ঘসখারর পড় 
তযোপিক্তায়-.-দুুষে নিম নুুদ্দর শর এসব পুরুষ্কারা। 

প্রধঘ পুরস্কার ০,০০৫ টাক 

৫১০৯০ ট্রাব 

| ন ২,৫০১ টাক 
দবতছাড়। রয়েছে অনেকগুলি মল! সান্তুনা-পুরস্ষার | 
1 এ প্রতিযোগিতায় ঘোগ দেওয়! খুব গহন, আর কোম,খকম্ড নেই $ 


কি তো নেই-ই 1 এর নিয়মগুলি স্পট ও জ্রল। প্রবেশ পৃষ্ঠ 


আফগান স্থোশএর চ্টযাও্ডার্ড মান কার্টরের যো পাবেল। তাতে 


|} পর যেটি আপনি ব্যবহার ধরেন মেই ছুটাতুসারেএগুলিয় মনো 

জমা টির মান লিখে দিন । কত সৌছ! ? কত ম্) | ভুলবেন দু, 

চ] প্রতিযোগিতায় ঘোগ দেওয়ার আগো আহগাল স্থো-এরডরাবগুধি 
মৌন্দর্ প্রযাধন ত্বহার খাতে পূরগ্ধাত ভিততে সুবিধা হবে) 


শে 


[হুক্ষ তকে 


3 যাগ 
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By 


ই, এন.পাটনগালা ২, ই. এস. পাটঅওযালা মার্স,বোদ্াই-২৭" 


আফগান শ্লো-এর ১৮টি রূপ-প্রসাৰনের ছবি আছে। লারাদিনে আর, 
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' ববাঁতর শেষে প্রবল ঘণা ও প্রবলতর নাঁরত্বের অঙ্গে . 


দমঃ [গ্রাফথস মিঃ বসুর হুমকির বিরোধিতা করলেন: এর 
মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয় অংশ সেইট;কু যেখানে তিন জানিয়ে- 
ছিলেন-বসুর বিরুদ্ধে তাঁরা কংগ্রেসের ভিতর থেকেই 
সমর্থন পাবেন! "গ্রাফথস বললেনঃ 

“পাঁরশেষে আমি মিঃ বসুর সম্পূর্ণ আনপালণামন্টারী 


রশ সিএস কা আঃ টি লজ 2 BS 


নিশ্চয় আমাদের বিরদ্ধে তাঁর হযমাঁকতে তার বৌশ "বিচি 
নই” (স্টেটসম্যান, ১১ অক্টোরর, ১৯৩৮) ক. 

্রাফিথসের-ওঁ বিবৃতির প্রা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হনে 
সুভাষচন্দ্র বলোছিলেন, "এক্ষেত্রে তান বাংলার অশইনসভায় 
অনাস্থা প্রস্তাব-ওঠার পরে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল যেণববাতি 
দেন-তার প্রত মিঃ গ্রাফথসের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে 


ছ 
মনের চেহারার জন্য ক্ষোভ বোধ করছি, যে-মনের বশে চান। প্রাদোশক আইনসভাসমূহো ইউরোপণীয় দলের 
তান ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরদ্ধে হুমাক জানিয়েছেন মনোভাব সম্বন্ধে স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের বন্তৃতার ব্যাপকতর 
এবং ইঙ্গিত করেছেন যে, আসামে ইউরোপাঁয়রা যদি কংগ্রেস দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রয্যক্ত ছিল। হূমাঁকর কোনো প্রশ্নই 
দলের বিরোধিতা করে, তাহলে তারা সারা দেশে বঞ্জাটে' এখানে ওঠে না। কিন্তু আসামের ইউরোপদয়দের নাতি 
পড়বে। অন্যান্য গ্থানের ইউরোপীয় দলের নীতির সঙ্গে সমরূপ 
\ “পার্লামেন্টারী সংস্থাসমূহ: তার প্রত্যেক সদস্যের নয়। এক্ষেত্রে মিঃ গ্রাফথস যাঁদ হুমাঁকর কথা বলেন 
বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করবার স্বাধীনতার উপর এবং সেই তাহলে তা তাঁর 'অপরাধী বিবেকের রূপই দেখয়ে দিচ্ছে! 
বিশ্বাস মনঃপৃত না হলেও অপর সদস্যগণ কর্তক তাকে মিঃ গ্রীফথস ঘটনাস্থলে” উপস্থিত না হলে সেখানকার 
সম্মান করে চলবার মনোভাবের উপর নিভরশীল। মিঃ ইউরোপণীয় দল ভিন্ন নাতি গ্রহণ করত 1» 
বসুর হুমাকতে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভীত নয়, কারণ সুভাষচন্দ্র আরও বলোছলেনঃ “আইনসভা এাঁড়য়ে 
কংগ্রেস দলের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বোঁশ শ্রদ্ধা আছে, চলার ইচ্ছা আসাম মাল্নিসভার নেই। পূজা ও রমজানের 
যার জন্য বিশ্বাস করতে পার, পার্লামেন্টারী ভাবের রস- ছুটির জন্যই স্পীকার আইনসভা আহ্বান করতে পরছেন 
গ্রহণে মিঃ বসুর অসামর্থেণের তুলনায় অনেক বেশ রস- না। অবশ্য একথা সত্য যে, গত মীল্িসভা পদতযা" করে | 
গ্রহণের সামথণ এ' দলের অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে রয়েছে। যেখানে কাজকর্ম ফেলে রেখে গেছে, সেখান থেকে নিজেদের. " 

“আমরা আঁধকন্তু একথা স্মরণ করতে পার, হ-মাকই নীতি অনযযায়ী কাজ গ্ছয়ে তুলতে বর্তমান মাঁিসভার 
মিঃ বসুর রাজনৈতিক অস্দ্রাগারের প্রধান অস্ত। এবং কিছু সময় লাগবে” 
ফেডারেশন-প্রশ্নে মিঃ বস; £নজ দলের বিরুদ্ধে যে হুমকি নিহিত্বাজার, ১৫ অক্টোবর, ১৯৩৮) 
শ্নয়েছেন, ভার জন্য তাঁর দল যতখানি বিচালত, আমরা |রমশ ১ 


পপ পপ সমস. 


that which it has advocated in Assam during. the past. 18 months. Political align-! 
ments, however, must be based on known. facts about the past and not on snecula- ' 
tions as to future changes of mentality, and in the light of what has been the avowed 
policy of the Congress Party in the province of Assam since the inauguration of 
provincial autonomy the European Group had no choice but to Support the Saadillah 
Ministry.” (Statesman, Oct. 11, 1928) 

৭ ইউরোপাঁয় সংকটে মানাঁসকভাবে ভারতের ইউরোপাঁয় সম্প্রদায় এভই উদ্বিগ্ন ছল যে, আ'যংলো ইাণ্ডয়ান 
সংবাদপ্গ্লি এই ব্যাপারটাকে প্রকাশ্যে বেশি ঘাঁটাতে চায় না৷ তবে পায়োনীয়ার ১৪ অক্টোবর, ১৯৩৮-এ 74 
Mr. Basu Rebuked নামে সম্পাদকীয় না লিখে পারে নি। তার শেষাংশ ছিলঃ 

“What was the meaning of his recent outburst against the Europeans in Bengal 
for having stood by Mr. Huq on the motion of no-confidence in his ministry. In refus- 
ing to be cowed by his threats ; veiled or naked, the Furopen Group in Assam ~~ 
Assembly bas acted constitutionally, correctly, and with Courage. Incidentally, it is 
amusing to find Mr. Bose now Playing the role of the Defender of the Parliameulary, 
Faith. and now what of the Champion wrecker of Constitutions I” 


৬২২ 





পাশ্চমবজ্গে রাম্টরপাতর শাসন চাল; হবার পর অশান্তি, হাঙ্গামা ও অরাজকতা 
বন্ধ হবে বলে যাঁরা আশা করোছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে দেখছেন যে, হাঙ্গামা ও 
অরাজকতা বন্ধ হওয়া দূরে থাক-তা যেন বহুমুখী হয়ে সারা বাংলাদেশকেই গ্রাস 


করতে বসেছে। এমন দিন একাঁটও পওয়া যাবে না যেদিন কোথাও-না-কোথাও 
সংঘর্ষ, হানাহানি, প্রকাশ্য বা গবপ্ত হত্যাকান্ড, বোমাবাজি, লাঠালাঠি, ছার চালাচালি 
ইত্যাঁদ না ঘটছে। প্রাতাদিন সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাঁচ-সাতাঁট খুন এবং 
কাঁড়-পশচশাট 'সশস্ত সংঘর্ষের সংবাদ পাঠ করতে করতে মানূষ এমনই আতঙ্কগ্রস্ত 
' হয়ে পড়েছে, যে, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করাই এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কলকাতা 
শহর শুধু কলকাতাবাসীদের নিয়ে নয়, মফস্বল অগ্চলসমূহ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ 
প্রত্যহ রোজগারের ধান্দায় কলকাতায় যাওয়া-আসা করেন, তাঁদের আত্মশয়-্বজনদের 
উদ্বেগের অন্ত নেই, মানুষটা জ্যান্ত ফিরতে পারবে কনা তাই নিয়েই উৎকণ্ঠা। 
সংঘর্ষ ঘটছে প্রকাশ্য রাজপথে। কোথাও দুই রাজনৈতিক দলের কমাঁদের মধ্যে 
সংঘর্ষ হচ্ছে আবার কোথাও পূলিশের সঞ্গে রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ হচ্ছে। এক 
দলের লোক অপর দলের কর্মীকে বাড়ি থেকে টেনে এনে প্রকাশ্যে "পটিয়ে 
মারছে। আবার সেই দলের লোক প্রতিপক্ষ দলের নিরীহ কর্মীকে রাস্তাঘাটে 
চোরাগোপ্তা মেরে তার প্রাতশোধ নিচ্ছে। প্রত্যেকটি খনোখুূনির পর এক-একটি 
দলের আহবানে এক-একটি এলাকা ‘বন্ধ’ হচ্ছে। 

পুলিশের ওপরে কোন ভরসা নেই। এক-একটি পাড়া ঘেরাও করে অপরাধী 
সন্ধানের নামে পৃলশ শত শত ত নিরীহ যুবককে ধরে অমান্দাধক অত্যাচার করছে 
এবং কোন কোন টি অত্যাচারের ফলে কেউ কেউ পাঁথবী থেকে 
চিরকালের মত বিদায় নিচ্ছে। সংদাদে প্রকাশ যে,' সমীর ভট্টাচার্য নামে আঠারো 
বছর বয়সের একাঁট ছেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ থানায় এনে তাকে এমন প্রহার 


দেয় যে, সে প্রাণত্যাগ করে। পুগলশের তরফ থেকে এই ধরনের 'রয়াকলাপ ' 


প্ররোচনামূলক এবং এরই ফলে কলকাতায় আবার আগুন জবলেছে। প্যীলশের 
তরফ থেকে এ-সংবাদ অস্বীকার করা হলেও, এই রকম প্রায়ই ঘটে, তার নাঁজর আছে! 
পণড়নের কথা fলিখোঁছলাম। যাঁদ কারো বিরুদ্ধে কোন 'নার্দ্ট আঁভিযোগ থাকে, 
কোর্টে তার বিচার হওয়া উচিত এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হওয়া 
উচিত। কিন্তু ধৃত ব্যান্তদের পীড়ন করার আঁধকার পুলিশকে কে দিয়েছে, বিশেষ 
করে সে পীড়ন যাঁদ নরহত্যায় পর্যবাঁসত হয়, তাহলে সে ঘটনা আরও অশান্তির 
প্ররোচনা যে যোগাবে, তাতে আর সন্দেহের কি আছে? 


গোটা কলকাতা শহর ও পাশ্ববর্তী আর 'প-র হাতে ঠ্যাঙান খাবার। এই 


a চা] 
₹*১দৈবে। - 


গণ্টলগ্র€ীলতে আজ এক প্রচন্ড সন্ত্রাসের 
রাজত্ব শুরু হয়েছে। কখন কোথায় 
বোমা ফাটবে, তার আঘাতে কার হাত- 
. পা উড়ে যাবে কেউ জানে না। সাধারণ 
মানুষ যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন 
তাঁদেরও নিস্তার নেই। কারণ আকাঁস্মক 
বোমার আঘাতে আহত বা নিহত হবার 
ভয় যেমন আছে, তেমনি ভয় আছে সি 


বিপজ্জনক ও সন্দ্াসবাদণ আবহাওয়ায় 
সমাজাবরোধা দাঙ্গাবাজ, পেশাদার গঃল্ডা- 
বদমায়েশেরাই সবচেয়ে বৌশ মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠেছে। অরাজকতা ও গুণ্ডাদের 
দৌরাত্ম্য যে কি সাংঘাঁতক আকার ধারণ 
করেছে, তা মাণকতলা অঞ্চলে কয়েকাঁদন 
আগে একটি কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের 
কাহিনী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 


চু 


বাঁড়র দরজা ভেঙে . ঢুকে একজন 
ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে, সঙ্গে বোমা ও 
অস্ত-শস্ব্র নিয়ে, তাতেই বুঝতে পারা 
খায় এরা আজ কত বেপরোয়া, কত 
দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। কলকাতার 
মত শ্রহরে বোমা নিয়ে নারী ধর্ষণকারী 
যাঁদ বাঁড়ার ওপর চড়াও হবার সাহস 
পায়, তবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা যে 
কোন্‌ অধ্ঃপাতে গেছে, তা কাররই 


শহরের ২১টি জায়গায় সংঘর্ষ 
এবং মারমুখী জনতাকে ছরভগ্গ করার 
জন্য পুলিশকে 'ঁতাঁরশ রাউণ্ড গুলা 
ছুড়তে হয়েছে। এই সব ঘটনায় এক-, 
জন নিহত ও 'তাঁরশজন আহত হয়েছে। 
এঁ দিনই দমদমে নকশালপন্থী শিক্ষক 
কনক আঁধকারীকে খুন করা হয়। 
পরের দিন সকালে গ্রামোফোন কোম্পা-' 
পি এম নেতা শ্রীঅনন্ত দত্তকে একা পেয়ে 


পাড়া অঞ্চলে বোমার আঘাতে হত্যা করা 
হয়েছে। 

রাজনৌতিক প্রাতদ্বন্দিংতা আজ 
যে কোন্‌ নোংরা স্তরে গিয়ে 
পেশচেছে, তা এই সব ঘটনার পর 
না। রাজ্যের আইন-শুংখলা রক্ষায় 
পুলিশ একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু 
সে ব্যাপারে রাজনৈঁতরু দলগ্লির 
ভুমিকা মোটেই গৌরব্জন্ক. নয়? উগ্র- 
পল্ধীদের সঙ্গে সি পি এম-এর সংঘর্ষ 


- এমন পর্যায়ে পেশীচেছে যে, ভারা 
একে অপরকে নেকড়ে বাঘ বলে মনে 
করছে। অন্যান্য বামপন্থী দলগ্ীল 
সমাজজশীবনে সুস্থ আবহাওয়া ফাঁরয়ে 
আনার ব্যাপারে কোন তংপরতাই 
দেখাচ্ছেন না। এই সব রাজনৈতিক 
হচ্ছে, তা কেউই চিন্তা করার প্রয়োজন 
বোধ করছে না। যে রাজনোতিক নেতারা 
নিজেদের কমর্ঁ ও সমর্থকদের এই রকম 
জঘন্য নরহত্যা ও ব্যান্তগত সন্দাসের 
পথে প্ররোচিত করছেন, তাঁরা আজকের 
দিচ্ছেন, তা তাঁরা ভেবে দেখছেন না। 
পরস্পরের বিরদ্ধে বিষান্ত প্রচারের দ্বারা 
হানাহাঁনর উস্কান দিয়ে রাজনোৌতিক 
দলগুি যে পথে চলেছে তা গৃহযুদ্ধের 
পথ, কিন্তু এই গৃহযুদ্ধের শিকার জন- 
সাধারণের শত্তুরা নয় জনসাধারণ 
নিজেরাই । এই রূত্তক্ষয়ের পিছনে কোন 
মহৎ লক্ষ্য নেই, মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কোন 
স্াচান্তিত আদর্শ নেই, আছে শধ্য অন্ধ 
বিদ্বেষ, য্যন্তিহখ্ন ঘুখা আর অর্থহীন 
আত্মপশড়ন। আর এই ব্যান্তিগত সন্যাস 
ও খ;নোখ্যান গণতান্ত্রিক রাজনোতিক 
আন্দোলনকে একটা বদ্ধ চোরাগালর 
ভেতর দিয়ে বিপর্ঘয়ের অতল গহবরে 
, টেনে লিয়ে চলেছে, মার গাঁরণানে 
ফ্যাসখবাদের উত্থান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে 
বললে অত্যান্ত হয় না। 


কনক ।য় হান্ন 


বৃহস্পাতিবার ২০শে আগস্ট তারিখ 
থেকে উত্তর ও মধ্য কলকতার বস্তার্ণ 
অঞ্চলে . যে প্রচণ্ড হাঙ্গামা শুরু হয়, 
তার জের কলকাতার অপরাপর অংশেও 
ছাঁড়য়ে পড়ে । নকশালপন্থী নেতাদের 
গ্রেপ্তারের প্রাতবাদে সেদিন সকাল 
থেকেই সারাদিন ধরে প্াাঁলশবাঁহনীর 
সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যুবকদের সংঘর্ষ 
ঘটে। হাঙ্গামায় কতকগ্দীল বাস ও ট্রাম 
ভস্মীভূত হয়েছে । পলিশ প্রথম দিনে 
বিভিন্নস্থানে দশ রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ে 
এবং বহুবার কাঁদানে গ্যাস ফাটায়। 
জনতা-পঁলশ সংঘর্ষে প্রথম দিন বার- 
জন নিহত ও পনেরজন আহত হয়। 

হাঞ্ামার প্রচণ্ডতা আর তার মোকা- 


বিলায় পালিশ ও সি আর পির. 


ভূমিকায় ওই: ?ীবস্তীর্ণ অঞ্চলে একটা 
ঘাসের রাজত্ব চলে। ট্রাম আর স্টেট 
বাস রাজপথ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, 
ফলে এই দবস্তীর্ণ এলাকা মহানগরীর 
অন্যান্য এলাকা থেকে একেবারে বিচ্ছি 
হয়ে যায়। স্কুল-কলেজগুলি সব বন্ধ 
হয়ে যায় এবং দোকানপাটও বন্ধ থাকে। 
ক্ষুব্ধ যুবকেরা যেমন বাসে ট্রামে আগুন 
লাগায় তেমান তারা প্ালিশের মোকা- 


লাধাহক বসুমতী 
বিলায় অনেক ক্ষেত্রেই সোডার বোতল 
আর বোমা ব্যবহার করে। পুলিশ আর 
সি আর পি সমগ্র এলাকা ছেয়ে রাখার 
ফলে ভাত-সল্দুস্ত মানুষকে মাথার ওপর 
হাত তুলে চলতে হয়। শ্যামপূকুর 
অঞ্চলে এই বিক্ষোভের সঙ্গে .সমীর 
ভট্টাচার্যের মৃত্যুর প্রাতবাদেও বিক্ষোভ 
যুক্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনসাধারণ 
এই মৃত্যুকে হত্যা আখ্যা দেয়। এ দন 
দেখার পর এ এলাকা সহ আশ-পাশের 
এলাকার মানূষ প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ 


করে) 
পরাঁদনও এই হাঙ্গামার “বিরাম ছিল 
না। এবং তা কলকাতার আরও নানা 


স্থানে ছাঁড়য়ে পড়ে। বর্তমান বঙ্গদর্শন হয়োছিল 


এই অবস্থারই পাঁরপ্রেক্ষিতে লেখা হচ্ছে, 
হাত্গামার গাঁত শেষ পর্যন্ত কোনদিকে 
যাবে তা আমরা পূর্বাহে বলতে পারছি 
না, তবে এটুকু প্রতিম্হূর্তে হাড়ে হাড়ে 
উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, রাজ্যপাল 
প্রশাসনে পশ্চিমবঙ্গের নোভশ্বাস উঠেছে। 
এ এক আজব অবস্থার শুরু হয়েছে, 
যেখানে রন্ত্ষয়ের ওপর পর্ণচ্ছেদ টানা 
যাবে না। 


ওছিকে ছর্গপুর 
সি আর পি-র 


অবনাত ঘটে এবং দ্গপ্র স্টীল টাউন- 
শশপ ও পার্বতী এলাকায় আঁনাঁদল্ট- 
কালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা 
হয়। অবস্থা মোকাবিলার জন্য আরও 
প্রচুর সি অর পি পাঠানো হয়েছে? 
স্টীল টাউনশীপ ছাড়াও বেনাঁচিত, এ 
ধভ ঁব টাউনশপ ও এম এ এস নস 
টাউনশশপ কাফ্র কবলে পড়েছে। গত 
২০শে আগস্ট প্রায় সাড়ে ন'টায় স্টীল 
টাউনশীপের ‘এ’ জোনে স্থানীয় হাস- 
পাতাল স্টাফের সঙ্গে সি আর প-র 
সংঘর্ষ বাধে। হাসপাতালের জানলা- 
দরজা ভেঙে সি আর পি ভেতরে প্রবেশ 
নার্বশেষে 


প্রালশবাহিনী মাঁহলাদের ওপর লাঠি 

চার্জ করে ও ১৫ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস 

হছোঁড়ে। কিন্তু তাতেও নারীবাহিনীকে 

হটানো যায় না। ‘এ’ জোনে বস আর পপ 

ব্যারিকেড সরাতে গেলে প্রবল বাধার 
৫২৪ 


" সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছো। 


সামনে পড়ে। প্রাতরোধকারশদের ওপর 
পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে ও 
পরে গুলী চালায়! ফলে, দুজন 
আহত হয়। দশ মোট বারো রাত 
গুল ছোঁড়ে। 

দুদ গণে জনা ডেন 
কিছুকাল আগে bile 


র দল- 
এই লড়াই-এর ক্ষেত প্রস্তুত 
অনেকাঁদন আগেই--অর্থাৎ 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকেই। 
তার পর থেকেই হয়েছে দুই 


ভাৎপর্যপূর্ণ তা নয়, শ্রামক আন্দোলনের 
দক দিয়ে এর তাৎপর্য ও গরুদ্ব 
অসাধারণ। এই মহৎ ও সরল সত্যটা 
সকলেই বুঝেছেন এবং তার ফলে 
ইস্পাত কারখানাকে কেন্দ্র করে শুর 
হয়েছে এসপার-ওসপার লড়াই! কেন্দ্রীয় 
সরকার দুর্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাঁকউ" 
দর্গাপূরের 


থেকেই ধাপে ধাপে অবস্থার র্লমশ অব- 
নাত হতে শুর করেছে। গভর্নমেন্ট 
নাত স্বীকার করতে রাজণ হন দন, সি 
শপ এম বরোধী সমস্ত রাজনোতিক দল, 
কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও আট পাটি 
জোট এই ধর্মঘটের প্রকাশ্য বিরোধিতা 
বর্ধমান বন্ধ হয়েছে, দুর্গাপুরে গুলী 
চলেছে, কাফ জার হয়েছে, কিন্তু ধর্ম- 
ঘট শুরু হবার পর অনেকাঁদন কেটে 
গেলেও সমস্যার অবনতি ছাড়া উন্নতি 
ঘট ন । ধর্মঘটের সমর্থক ও বিরোধী 
দুই পক্ষই এই লড়াইকে হযণদার 
লড়াই-এ পাঁরণত করেছেন এবং দুই 
পক্ষই ধরে নিয়েছেন যে, এই লভাই-এ 
জয়-পরাজ্য়ের ওপর বহুলাংশে নিভবি 
করবে বাংলাদেশের বাজনী ক্ষেত্রে 
ভারষাতে কোন তরফের প্রাধান্য 
প্রাতিম্ঠত থাকবে 

৯৯ আগস্ট, ৯৮ 


সই 


০, 


পপি 
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উদ্বৃত্ত জাম দখলের আন্দোলন 


গত ১লা জুলাই থেকে ভারতের কমিউ- 
ধনস্ট পাট পদ পি আই) ভারতব্যাপী 
ফরেন। তাঁদের কার্যক্স অনূযায়ী তাঁরা 
জোতদারদের উদ্বৃন্ত জাম জোতের সর্বে।চ্চ- 
সীমার বাইরের জাম) এবং খাস জমি 
দখল করতে গিয়ে কোথাও কোথাও 
জোতদারের লোক, আবার কোথাও কোথাও 
পীলশের প্রাতরোধের সম্মখীন হন। 


কোন কোন ক্ষেত্রে জাম দখল করতে গগিয়ে . 


তাঁরা কোন বাধার সম্মুখীন হন 'ন। 
জমি দখলের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ 
ধিকছ; লোক হতাহত হন। আন্দোলনের 
দ্বিতীয় পর্যায় সু হয় ৯ই আগস্ট। 
১৬ই আগস্ট ি-পি-আই-এর তরফ থেকে 


সেই আন্দোলনের যে বিবরণী প্রকাশ করা 


হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, আন্দোলনের 
দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মী 
সেই আন্দোলনে যোগদান করেছেন এবং 
৯৬ই আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৬ হাজার 
" কমশী তাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ধৃত ব্যান্তদের 
মধ্যে ভূপেশ গুপ্ত এবং এস এ ডাঙ্গে 
অহ ৯২ জন এম-পি এবং বহু সংখ্যক 
- এম-আল-এ আছেন।. 

স-প-আই-এর 
আন্দেলনের প্রথম পর্যায়ে নাকি ৩ হাজার 
ফর্মী গ্রেপ্তার হয় এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার 
একর জাম দখল করা হয়। তবে সরকারাঁ 
১০ হাজার একরের বেশী দয়! দ্বিতীয় 
. পর্যায়ের জাম দখল আন্দোলনে পি-এসপ 
- এবং এস-এস-পও যোগ দিয়েছেন, তবে 
. তাঁদের জাম. দখল আন্দোলনের সঙ্গে 
ধসপি-আই-এর জাম দখল আন্দোলনের 
কোন সাংগঠীনক যোগসূত্র নেই। 

ভাঁম দখলের আন্দোলনে ভারতের 
আাঁবকাংশ রাজ্যেই ব্যাপক ধরপাকড় হয়েছে 


হিসাব অনুযায়ী 


এবং এখনও হচ্ছে। শাসক কংগ্রেসের একাংশও 


শাল! কংগ্রেসী এম-প মোহন ধারিয়া 
বলেছেন যে, সরকার ভুমি সংস্কারের কোন 
ব্যবস্থা চাল: করতে না পারার ফলেই বাম- 
পল্থী দলগুি আজ উদ্বত্ত জাম দখলের 
আন্দোলন সরু করার সংযোগ পেয়েছে! 
সুবিচার আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ 
সত্যাগ্রহ করা অন্যায় বলে তান মনে 
করেন না। পালণমেন্ট এবং অন্যান্য সংস্থা 
যাঁদ ভূমিহীন কৃষকদের প্রাত স্বাবচাথের 
ব্যবস্থা না করেন, তাহলে কৃষকদের পক্ষে 
জাঁম দখলের আন্দোলনে নেমে পড়া ছাড়া 
গ্রত্যন্তর নেই। 

মোহন ধাঁরয়ার বন্তব্ের মধ্যে যথেষ্ট 
সারবস্তু আছে। কংগ্রেস দল ভুমি সংকারে 
অঞ্গীকারবদ্থ হওয়া সত্বেও স্বাধীনতার 
পর ২৩ বছরে সেই পথে তাঁরা বোশদুর 
এগোতে পারেন ন। 
যে, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়’ আন্দো- 
লনের মধ্যেও একটি ভূমি সংস্কারের 
কারিম ছিল। মহাত্মা গান্ধী মার্কন 
সাংবাদিক লুই ফিসারকে বলেছিলেন যে, 
‘ভারত ছাড়’ . আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
কৃষকরাও জমি দখল করতে সুরু কবে 
এবং জোতদার ও ভুস্বামীরা গ্রাম ত্যাগ 
করে সেই আন্দোলনে কৃষকদের সঞ্গে 
সহযোগিতা করবে বলে 'তাঁন আশা করেন! 
শকন্তু সে আশা ফলবতী হয় ন। | 
দেশ স্বাধীন হবার পর জাঁমদারাঁ 
উচ্ছেদ এবং জৌতের সর্বোচ্চ পাঁরমাণ 
নির্ধারক আইন পাশ হয়েছে বটে, কিন্তু 


: প্রাক্তন ভূদ্বামীরা কংগ্রেসী সরকারের যোগ- 


সাজসে সেই আইনকে বদ্ধাঙ্গষ্ঠ দোখয়ে 


" পর্বব ভোগ করে যাচ্ছেনা অনেক জায়গায় 


কুকুর-বেডালের নামেও জাঁমজমা বেনামা 

করা হয়েছে। উপরন্তু কৃঁষসপণ্যের অস্বা- 

ভাবক মূল্য বাদ্ধতে প্রলদ্ধ হয়ে সাদর 
6২৫ 


মনে রাখা দরকার . 


"বহ ধ্নীও গ্রামাণ্ডলে . জামজমা কলে 


খামার বাঁসয়েছেন। অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে 
দামন্ততল্্র এবং পর্থীজবাদের অবৈধ প্রণয় 
ঘটতে সুরু করেছে। তার ফলে গ্রামের 
কৃষিজীবীরা ক্রমশই নিঞ্ব হতে বসেংছন। 
ভার ফলে গ্রামের অসন্তুষ্ট কাঁষজী বাঁধা 
আঁন্নগর্ভ হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসী সরকার 
গুলো যদি সরকারী আইন যথারীতি 
প্রয়োগ করতেন, তাহলে শান্তিপূর্ণ ভাবেই 
গ্রামাঞ্চলে সামন্তত-ন্রপ শেষ চিহ্ন লোপ 
করা যেতো। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস গভর্ণ” 
মেন্টগুলো মূলত গ্রামের এই সম্পন্ন 
ভূদ্বামী শ্রেণীর ভোটের জোরে ক্ষমতায় 
আঁধন্ঠিত ছিলেন, সেই হেতু তাঁরা তাঁদের 
বে-আইনী ক্রিয়াকলাপের সংযোগ দতে 
বাধ্য হয়ৌছলেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ 
নর্ধাচনে কংগ্রেস বহ: রাজ্যে কুগ্মেকাং 
হয় এবং কোন কোন রাজ্যে বাখপরন্থী 
যুকতফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আর্ধান্ঠত হন। 
তাঁরা ভুমি সংস্কার প্রয়োগের চেষ্টা করেন 
এবং তাতে গ্রামাঞ্চলে নতুন আলোড়নের 
ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ আজ সারা 'ভারতবর্ষেই 
ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের কৃষকদের প্রাতি 
স্ীবচার প্রাতীষ্ভত না হওয়া পযন্ত এই 
আন্দোলন থামবে বলে এনে হয় না। 
দেশের শাসনভার যাঁদের উপর নাস্ত, 
তাঁরা এ-পম্পর্কে যত ভাড়াতাঁড় সচেতন 
হন ততই মঙ্গল। নইলে আঅথমন্্ী 
চ্যবনের ভাষাতেই বলা যায়, ফসল দীবগ্নব 
শেষ পষন্তি লাল বিপ্লবে পাঁরণত হবে 
এবং ভাতে শুধু গ্রামের ভূস্বামী শ্রেণী 
নয়, সহরে ধাঁনক শ্রেণীর প্রাধান্যও অটুট 
থাকবে ক মা'কে বলতে পারে? 


জন্য স্থানীয় বিরোধী কংগ্রেস কেরলা হাই 
কোর্টে এবং মার্জবাদী কমিউনিস্ট পাঁটাদিল্সী 
হাইকোর্টে যে দুটি মামলা দায়ের করেছিলেন, 
তা খারিজ হয়ে গেছে। কাজেই সেপ্টেম্বরেই 
কেবালায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে! 

কেরালার বড় বড় পাটিগ্িলো হাঁতি- 
মধ্যেই তাঁদের প্রার্থ বাছাই শেষ করে 
ফেলেছেন! স-পি-আইয়ের নেতৃত্বাধীন 
মিনিফ্রণ্ট ৭৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষপণ্য 
করেছেনা তাঁরা এই ৭৬টি আসন ছাড়া 
অন্য কোন কেন্দ্রে গ্রাঁতদ্বান্দ্তা করবেন নাঃ 
আসন ভাগাভাগি হয়েছে এইভাবেঃ স-পি- 
আই--৩২, মুসলিম লীগ-২১, আব-এস-পি- - 
১৪ এবং পি-এস-পি--৯। '*মানফ্রন্ট ডি-এস- 
কে দলের সংণ্গে কোন সমঝোতা করেন নঃ 
কংগ্রেস (ইন্দিরাপল্থাী) দলের সঙ্গে এ'দের 
যে বোঝাপড়া হয়েছে, তদন্দযায়ী এরা 
কংগ্রেসকে 6৭টি আসন ছেড়ে 'দয়েছেন। 
ঈসএপ-ঞ্রম দলের নেতৃত্বাধীন - যুক্তফ্রন্ট 


বনজেদের মধ্যে আসন: - ভাগাভাগি করেছেন 
এইভাবেই. সিপিএম-৪৬১ 7 এস-এস- 
দৃূপ--১২, কে-টি-পি-৪, কে-এস-প-৪ । 
এছাড়া আই-এস-প দলের সংগও এদন 
১০টি আসলে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েহে। 
আই-এস-পি দলের জেনারেল সেক্রেটারী 
শ্রীকুরুপ বলেছেন যে, তাঁর দল সি-প-এম 
জোটের সহ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করেছে 
বটে, তবে সেই জোটের অগ্গীভূত হয় নি। 
তবে যে আসনে আই-এস-পি'র প্রার্থী 
থাকবে না, সেই আসনে তাঁরা উপরোন্ত 
জোটের প্রার্থাকে সমর্থন জানাবেন। 
কেরালা কংগ্রেস খেস্টান প্রধান) 
[সিন্ডিকেটের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছেন। 
স্থানীয় সিন্ডিকেটের প্রোসডেণ্ট টি-ও-বাভা 
এবং কেরালা কংগ্রেসের প্রেসিভেপ্ট কে-এম- 
জজ" এক যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন 
যে, তাঁরা একটি অ-কমিউনিস্ট গণতান্নিক 
ফ্রন্ট গঠন করে তৃতীয় জোট [হিসাবে 
নির্বাচনে অবতীর্ণ হচ্ছেন। 
"_ কেরালায় নায়ার সার্ভিস সোসাইটি 
নামে একটি শন্তিশালী সংস্থা আছে। এরা 
দাবা করেছেন যে, কেরালার ১ কোটি 
ভোটারের এক-পণ্মাংশের ওপর এদের 
প্রচণ্ড প্রভাব দরয়েহে। নায়ার সাঁভ'স 
সোসাইটি আসলে অবাহ্গণ উচ্চবর্ণের 
িন্দদের একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। 
কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট মন্পিসভা 
€নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন) উচ্ছেদের 
ব্যাপারে এই সোসাইটির বন্ধ নায়ক 
পদ্মনাভন এক গ্ররাত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন! কাজেই ভোটারদের ওপর 
সোসাইটির প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। 
এ'রা ঠিক করেছেন যে, নাদ্ট ২৭টি 
আসনে “গণতান্ত্রিক পাটিপ্গুলো তাঁদের 
মনোমত প্রারথা না দিলে তাঁরা সেখানে 
নিদ‘ল'য় প্রার্থীদের সমর্থন করবেন! গণ- 


তান্দ্রিক পার্ট বলতে তাঁরা কাদের বোকাতে 
চাইছেন, তা স্পম্ট করে বলেন নি। তবে 





বসমতার 
মাবতায় 
গ্রহ ৪ 


প্রশ্থাবন্নার 
প্রাপ্তিপ্থান 
বসৃমতা প্রাঃ) লিঃ 
কাঁলকাতা--১২ 

এবং 

সান্যাল এণ্ড কোং 

১/১এ বাঁঙ্কম চ্যটাজ জগ 
কিকাতা--১২ 













সি-প্-এস/বসউপ-আই: এবং আর-এস-গকে 
তাঁরা গণতান্ত্রিক পার্টি বলে গণ্য করেন না 
বল জানিয়ে দি-য়:ছন। কাজেই তাঁরা হয় 
[িণ্ডিকেট জোট, না হয় হীন্দরা কংগ্রেস 
দলেন প্রার্থী ছাড়া আর কাউকে সমন 
করবেন ব.ল মনে হয় না! 

কেরালায় সাধারণ নির্বাচনের তারিখ 
ধার্য হয়েছে ১৭ই সেপ্টেম্বর। আর কেরালা 
বিধানসভায় আসনের সংখ্যা হচ্ছে ১৩৩টি। 

একই দিনে প্রান্তন আইনমন্ত্রী স্বর্গত 
গোঁবন্দ মেননের শুন্য আসনেও (লোকসভা ) 
উপনির্বাচন হবে। মিনদফ্রপ্টের সত্যে 
সমঝোতা অন্যায়ী কংগ্রেস (ইান্দরা ) 
সেই আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবেন। 

কেরালায় বিভিন্ন দল যেভাবে প্রার্থী 
দাঁড় করাচ্ছেন, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, 
নির্বাচনের পর সেখানে কোয়ালশন 
গভর্ণমেপ্ট গঠিত হবার সম্ভাবনা নেই। 
কাজেই নির্বাচনের পরই সেখানে যে ব্যাপক- 
ভাবে ফ্রন্ট ভাঙাভাঙি এবং দল ভাঙাভাঙির 
ব্যাপার ঘটবে, সেকথা বলাই বাহুল্য 
অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের 
একটা পর্রিচ্কার চিন্ত ফুটে ওঠার সম্ভাবন্য 
খুবই কম বলে মনে হয়। 


সরকারী তালিকায় বেকারের সংখ্যা 


গত সপ্তাহে লোকসভায় জ্যোতির্ময় 
বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রমমন্ত্রী 
ডি সঞ্জীবায়া বলেছেন যে, সরকারী 
তালিকায় €এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্ের খাতায়) 
গত ৩০শে জানুয়ারী বেকারের সংখ্যা ছিল 
৩৬ লক্ষ ২১ হাজার ৩ শত। তার মধ্যে 
'শাক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৬ লক্ষ ২১ হাজার 
৬৭৭ জন। এ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে 
বেকারের সংখ্যা ছিল & লক্ষ ৩২ হাজার। 
১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পশ্চিমবধ্থে 
সংগঠিত সেরে চাকুীজীবীর সংখ্যা ২২ 
লক্ষ ৯০ হাজার। 


গস সংগ্রহ 


এ বছর ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া 
৩০ লক্ষাধিক টন গম সংগ্রহ করতে সক্ষম 
হয়েছেন। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য সংগ্রহের 
লক্ষ্য ধার্য ছিল ৩২ লক্ষ টন। কাজেই লক্ষ্য 
শতকরা ১৫ ভাগের বেশিই পূরণ হয়েছে। 


লক্ষ্য হিল ২৩ লক্ষ টন। 
লক্ষ টন চাল ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ লক্ষ্যের ৯০ শতাংশ পূর্ণ“ হয়ে গেছে। 


ও বছর যে রকম ফসলের পক্ষে অনুকূল 
বাঁরপাত হয়েছে. তেমন বহুকাল হয় নি। 


- £২৬ 


এ বছর (১৯৬৯-৭০) চাল সংগ্রহের 
তার মধ্যে ২০ 


j গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে খাদ্য ও কৃষি- ' 
মন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলী আমেদ বলেছেন যে, 


সেটা আশার কথা& 


কোন অঞ্চলে বাঁরপাতের অবস্থা ভাল না 
হলেও সাধারণভাবে যে বাঁদিপাত হয়েছে, 
তাতে ফসলের ফলন ভাল হবে বলেই আশ 
করা বার। 


[জের জালে শেখ আব্দুল 


কাশ্মীরের শেখ আব্দুলা নিজেকে সব 
সময়ই ধর্মীয় গোঁড়ামীর উধের্ব বলে প্রচার 
করে থাকেন, কিন্তু আত্মপ্রচারের জন্য এবং 
ভারত বিদ্বেষী 'জিগির তোলবার জন্য তান 
সব সময়ই ধর্মীয় সংস্থার সুযোগ নিয়ে 
থাকেন। প্রাত শুক্রবার জুম্মার নামাজ 
পড়বার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মসাঁজদে 
মসজিদে সমবেত হয়ে থাকেন। শেখ আব্দুলা 
এতকাল সেই সব ধর্মীয় সমাবেশে গিয়ে 


নিজের “স্বাধীন কাশ্মীরের” তত্ব প্রচার 


করতেন এবং এখনও করেন! সেই সব 
সমাবেশে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা 
তাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। নিছক ধর্মীয় 
সমাবেশে এই ধরনের নোংরা রাজনীত যে 
খুবই নিন্দনীয়, তাতে কোন সন্দহ নেই। 
গৃকন্তু এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলন্বন 
করা এতাঁদন সম্ভব হচ্ছিল না। সম্প্রাত 
কাশ্মীরের ছাত্র সমাজই শেখের এই বিশি- 
বহিরভূত কাজের বিরুদ্ধে দুখে দাঁড়য়েছেন/ 
গত ২১শে আগস্ট শ্রীনগরের হজরতবঃ 
মসাঁজদে নামাজের পর শেখ আব্দূল্লা যঞ্চথ 
বন্তৃতা দেবার চেষ্টা করেন, সেই সময় কুন্দ 


ম্দসালম ছাত্র-ছাত্রীরা তার প্রাতবাদ করেও? _২ 


শেখ সাহেব তাদের ধমকে বাঁসয়ে দেবার 
চেষ্টা করেছিলেন, কিল্তু ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর 
ধমকে কর্ণপাত করে 'নি। তারা মুসলমান 
সমাজের ব্যয়বহুল অনণুষ্ঠানাদর 'বিদ্ুদ্ধে 
প্রচারকার্য শুর করে দেয়। শেখ সাহেব, 
তখন তাদের বলেন যে, ধর্মীয় সভায় ধর্ম | 
ছাড়া আর কিছ প্রচার করা চলে মা, 
তখন ছাত্র-ছাত্রীরা বলে, “তাই যাঁদ হয়, ' 
তাহলে আপনি রোজ এই ধর্মীয় সভায় 
এসে রাজনীতি প্রচার করেন কেন?” জবাব 
শুনে সেখ সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ। তিনি। 
আর সেখানে রাজনোতিক বন্তৃতা দিতে সাহস 
পান নি। কাশ্মীরের মুসলিম ছাত্রদের 
এই গণতন্ল বোধ নিশ্চয়ই প্রশংসনগয়॥. 


+ শু কাশ্মীরে নয়, ভারতের বহু এলাকাতেই 


ধমাঁয় অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক রাজ নপাঁতির ' 
প্রচারকার্য হয়ে থাকে। তার বিরুদ্ধে দেশের 
যুব সমাজ যে ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠছে, : 
২৩৮৭০ , 





is 
শ্লাঘটক্সত্ঘও 
। 


'পন্িরৌশক শাসন 'অরলানকল্পে 
{ গঠিত 'রাম্টত্য বামাটি '১৮ই আগস্ট 
পরানের অধীন সকল দেশের স্বাধীন- 
তার জন্য আবলম্বে কার়করণ ব্যাবস্থা গ্রহণ 
'ফরায় জন্য দাবি জানিয়েছে। 
" কমিটির প্রস্তাবে ন্যাটো জোটের 
সকল রাস্রর প্রাত আহ্হান জানানো 
জিনিস "পতু‘গালকে দেরেন না 
প্ত্দ্দাল 


প্রসম্দত উল্লেখযোগ্য, 
“ন্যাটোর সদস্য! 
1 কেবল "ন্যাটো" গোষ্ঠাঁর প্রতিই নয়, 
ন্াল্ট্সঙ্ঘ কাঁমাঁটর পপ্রস্তারে বিশ্বের সকল 
রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ‘বলা হয়েছে, 
ধরা হয়, গ্রমন কোন কাজ যাতে 'কোন 


প্রদ্তাবে মোজা্বিকে গারতৃত্গীজ 'শাসন বজায় 
| রাখার চেষ্টার কষা উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে, এখানে পতুর্গীজ সরকার কারোরা 
হারা লরি বেকার জরে 
কিযেছে, তার অঙ্গে যেন কেউ সহযোগত 
না 'করে। 

1 প্রস্তাবে ব্রাষ্টসশ্বের দসরাপত্তা 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান মঁটয়ে 
মোজাম্বিক, আযঙ্গোলা, ম্যাকাও প্রভৃতি 
দেশের স্বাধীনআপ্রাপ্তির জন্য তাঁরা 
উপযন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন? 
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++ প্রস্তাবের "সবচেয়ে 'উল্লেখষোহ্য অংশ 
' হল “পতুর্গীজ উপনিবেশসমূহে স্থানীয় 


»-- আধবাসঈদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থ 


ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সর্বতোভাবে 
অন্যুরাধ করা হয়েছে" 
আশ্গোলা ও মোজান্বকে গুতা 


ছাড়িয়ে দেছে। তাই ব্বাম্ট্রসঙ্ঘ কীমাঁটিকে 
এইরূপ - এরাঁটি প্রস্ত্রার গ্রহণ বারতে 


যলিটির সভায় ১৪২ ভাটে গ্রস্তাব 
গৃহীত হয়ণ আাঁকন ষুক্তরাম্্র ও বৃটেন 
ও নরওয়ে ভোটদানে বিরত ছিল? 

ন্যা্টোচক্লের . অন্যতম 
পতুগালের বিরুদ্ধে “কোন প্রস্তাবে কি 
করে সায় দেয় মাক যুক্তবাহ্ট্র বা রুটেনই 
তা নে প্রস্তাব যতই খ্মা্তসত্গত হোর 
না কেন 

আর, আাঁকন যুগ্তরাষ্ট্র যাঁদ না চায়, 
বাবস্থা গ্রহণও সম্ভব নয়। তবু. এই 
প্রদ্তারের গররত্র রয়েছে৷ গরৃগিটিজ 
সামাজ্যরাদের “বিরুদ্ধে 'জনমতের চাপ এর _ 
ফলে আরও বাড়বে॥ 
ইতালী ঃ 

ke মন্মিসভার পদত্যানের় পর 
ছিল, তৱ যান উড দাত 
সারাগাত এঁমীলও 'কলোন্বোকে নতুন 
প্রধানমন্ত্রীর পদে 'নয়োগ 'করেছে। 

কলোম্বো ইতালীয় প্রজাতন্দের ৩২তম ' 


মন্দিসভা গঠন করেছেন! খএাঁনালও 
কলোম্বো রূমর 'মান্নিসভায় অর্থমন্ত্রী 


ছিলেন৷ কোছ রক্ত নেবে 
তিনি পুরোনো 'কোয়ালিশন সরকারের 
চারাট দলকেই আবার একত্র করে নতুন 
কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছেন! এই 
চারটি দল হল ঃ 'ঁক্াশ্চয়ান ডেমোক্লাঁটিক 
পাট, সোস্যাল 'ডেমোকাঁটিক পাটি, 
িপাবাঁলরান পার্ট ও সোস্যািস্ট পার্টি। 
সঙ্গে সোস্যালস্ট পার্ট 'আম'ঁৱয়া, 
টাসকান ও শ্রীর্মীলয়া রোয়াগনায় একত্র 
আশ্চালিক সরকার গঠন করায় রুম অন্দি- 
সভা ভেষঙ্ে ধগয়োছিল॥ আবশ্য অর্থনৈতিক 
প্রন্নেও গ্ররকারের অংশীদার গল 


AA 


অংশীদার ' 


মধ্যে মতভেদ দেখা." দদয়োধ্ল। তাং 


দেশধ্যাপ্পী সাধারণ ধর্মঘটের ঠিক মুখে 
মান্নি্ভা ভেঙে "যায়? 

চারটি দলকে প্রকত্ধ করে তাদের 
মালত বন্তব্য নিয়ে 'প্রধানমদ্ধী এাগালয়া 
স্থির করেছেন এই কর্মসূচী তান 
অব্‌ ডেপঃটিজ ও সেনেটে পেশ করেছেন। 
জয়লাভ করেছেন। 

*কলোম্বো রূমর মান্বুস্ভায় তথমন্ধ 
ছিলেন। তাই ইতালীর বর্তমান অর্থ 


নৈতিক সংকট সমাধানে তাঁর এই মধা- 


করেন, তা দেখার জন্য 'সবাই অপেঙ্গ? করে 
আছেন! তবে, ইতালীর অর্ঠনীতক 
সংকট যে রূপ 'ধারণ করেছে, তাতে 
বৈশ্লীবক কোন ব্যবস্থা শ্লহণ না করলে 
সমস্যার "সমাধান করা খাবে বলে মনে হয় 
না। দাক্ষণধেশ্যা 'মধ্যপন্থারা যে সরকারে 
প্রধান অংশীদার, তাঁদের নিয়ে এমন কোন 
কাজ ইচ্ছা থাকলেও কলোম্বো করতে 
পারবেন না। 


ঘূটেনঃ 


বৃটেনের নতুন. রক্ষণশশ্ন সরকারের 
+ প্রীতরক্ষামন্ত্রী . লর্ড ক্যারংটন স প্রতি 
সিঙ্গাপুর, মালয়োশয়া, অস্ট্রোলর। ও 
নিউাজল্যান্ড ঘুরে লণ্ডন 1ফরেছেন। 

দ্রাক্ষগ্র-পূর্ এশিয়ায়, বিশেষ করে 
[সঙ্গাপুর ও মালয়োশিয়ায় বৃটিশ প্রাত- 
রক্ষা দায়িত্বের বিষয়ে এই সব দেশের 
নেতাদের সথ্থে আলোচনার জন্য ফ্যারং- 
টনের এই সফর 
থাকবে না। সবাইকে দেশে 1ফাঁরয়ে আনা 
হরে বলে হ্যারল্ড উইলসনের শ্রামক 
সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-ছলেন, 
নির্বাচনে জয়লাভ 'করেই রক্ষণশীল প্ুধান- 
মন্ত্রী এডওয়ার্ড 'হথ ও পররাষ্টনন্দী 
স্যার আলেক ডগ্রলাস হিউন তা বাতিল, 
করে 'দিয়েছেন। রক্ষণশীল সরকার. 
এশিয়ায় তাঁদের সামারক ঘাঁটি রাখতে 
চান 

আলয়োশয়া, বিশেষ করে সি্বপ্দর 
এই দসদ্ধান্তে খুশি 

'তবে বৃটেন একক প্রাতরক্ষার দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে চায় না তারা অস্টোলিরা. 
ও. শনউাঁজল্যাশ্ডকেও - এর সঙ্গে জাড়াক্রে, 
রাখতে চায়। অবশ্য অস্্োলয়া-নভীজ্ব-. 
ল্যন্ডেরও নিজস্ব নরাপক্তার সমস্যা 
আছেন 

আগামী আছে এই চারটি দেশ ও 
বৃটেনের অধ্যে এক যত প্রতিরক্ষা বৈঠক 
অনযান্ঠত হবে+ 

€২২-৮-৭৩), 


শ্ীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উদ্দেশে, আমার 
প্রাতবেদন পেশ করার আগে একটা কথা 


পরিজ্কার বলে নেওয়া দরকার! সেই . 


কথা হ'ল এই-প্রাতবেদন যাঁদও পেশ 
করা হচ্ছে শ্রীপ্রমোদ দাশগ্যপ্তের সমীপে, 
কিন্তু লক্ষ্য শ্রীদাশগ্প্ত একা নন ব। তান 
যে দলের নেতা সেই দল নয়। এই প্রাত- 
বেদনের বন্তব্য সব দলেরই উদ্দেশ্যে 
অর্থাৎ শ্রীবিশবনাথ . মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন পাল সকলেই 
আছেন শ্রীদাশগ্যপ্ত মহাশয়ের নামের 
আড়ালে । আম শ্রীসৃশীল ধাড়া বলতে 
যেমন একটি ব্যন্তির নাম ব্যঝি না, বুঝি 
পাতি বুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্তাট 
রাজনীতির 
শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলতে বি বামপন্থন, 
উগ্র রাজননীতির প্রতীকরূপে। এছাড়া 
আরো একটা কারণও আছে শ্রীসুশীল - 
ধাড়া ও শ্রীপ্রমোদ দাশগাপ্তের নাম দূর 


ব্যবহারের মধ্যে। এই কারণ হ’ল রাজ্যের . 
শান্ত হ'ল. দুইটি প্রধান ধারা-_ একটি 


ধারার ্টীয়ারং ধরে আছেন শ্রীদাশগ্যপ্ত 
_অন্যটির ধরে আছেন শ্রীধাড়া। মাঝে 
অন্য যাঁরা আছেন--তাঁরা মূলত দাদা 
ধরে আছেন অথবা িশনারী গমশনে 
রয়েছেন। 

মিশনারী মিশন হ'ল- যথা 
শ্রীবিশবনাথ মুখোপাধ্যায় বা শ্লীঅশোক 
সি পি এম-কে সঠিক রাস্তায় আনতে 
বাধ্য করা। সি পি এম তার আগ্রাসী 
মনোভাব ত্যাগ করবে, ভাল ছেলে হবে, 
তারপর সেই গুড বয় সি পি এম-কে 
নিয়ে তাঁরা ফ্রন্ট করবেন।' আবার এ'দের 
একই মনোভাব বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে! 
বাংলা কংগ্রেসও ভাল ছেলে হয়ে তাঁদের 
হাত ধরবে, সঙ্গে চলবে, কংগ্রেসের দিকে 
ফিরে তাকাবে না। অর্থাৎ এই মধ্য 


মার্গের দলগ্ীলির মূল লক্ষ্য হল--তাঁরা ' 
এক হাতে ধরবেন সি পপি এম-কে, অন্য" 
হাতে বাংলা কংগ্রেসকে_তারপর দুই 


পক্ষকে নিয়ে ওরা এ্রাগয়ে যাবেন। 
পাঁরাস্থাত ও 


উদ্দেশ্যে ্রীপ্রমোদ দাশগ:প্তের উদ্দেশ্যে। 
একদা পাঁশ্চমবঞ্গের মানুষের একান্ত 
আশা-ভরসার প্রতীক মস্ত ভেঙ্ে- 
ছিল শাঁরকী সংঘর্ষ ও ভাইয়ে ভাইয়ে 
ধুনোখ্যানর সচেনায়। আজ সেই খনো- 
খুন, মারামারি সমাজের সর্বস্তরে 
ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাজ্য জঙ্গলের রাজ্যে 
পারণত হয়েছে। এই জদ্গলের রাজ্য 
লশ্পকেঁ বনত্যাদনের গন্তে বীভত্স হত্যা- 
কান্ডে বিচাঁলত হয়ে শ্রীপ্রমোদ দ'শগণ্ 
আর শ্রীসূশশীল ধাড়া দুই রকমের দাওয়াই 
বাতলাচ্ছেন। শ্রীসুশীল ধাড' বলেছেন-_ 
মিলিটারী ডেকে সব ঠাণ্ডা কর, ** 





টারী ছাড়া প্থ নেই। প্রীপ্রমোদ দাশগনপ্ত 
বলছেন--হরতাল-ধর্মঘট-বাংলা বধ ও. 
প্রশাসন অচল করেই পাঁরাস্থাতব মোকা- 


{বলা করতে হবে। গ্রীরাড়ার চি:লেটারী 


ডাকার প্রসঙ্গ *নয়েই গত সপ্তাহে আমার ' 


প্রতিবেদন রেখোছ, তাই প্রাতবেদন 
শ্রীপ্রমোদ দাশগনপ্তের উদ্দেশ্যে। 

জুলুম, খন-খারাপি, ভশীত প্রদর্শনের 
পথে। একটা বোমা, একটা বন্দুক, একটা 
ছোরা যে কোন সময়ে যে কোন পাঁরস্থাত 
সষ্ট করে দিতে পারে। মানুষকে আজ 
সম্পূর্ণ এক আঁনশ্চিত ভাঁকতব্যের হাতে 
নিজেদের ছেড়ে দিতে হয়েছে। ম'নযষের 
মৃত্যু আজ আর কোন ঘটনা নয়-_দুর্ঘটনা 
মাত্র। সম্প্রতিকালে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড- 
গল ঘটেছে, সেইগ্যীলকে সঠিক বরণে 
ছাপালে সেই বিবরণ কোন মানুষ 
মার্ভ ঠিক রেখে পড়তে পারবে না। আজ 
সমাজে নিরাপদ মাত্র দুই শ্রেণী এক 
শ্রেণী, যারা হাতে 'বামা, পিস্তল, 
পাইপ গান, ছোরা য়ে ঘুরে বেড়ায়। 


আর 'নরাপদ হল সে সব ব্যান্ত, যাঁদের, 
পিছনে ছায়ার মত সরকাবী 'নরাপত্তা, 


বাহনীর মানুষ পাহারা দেয়। যারা 
পাহারা দেয় তাদের হাতেও অস্ত্র থাকে! 
অতএব আজ বেচে থাকবার আঁধকারী 
একমাত্র তারাই_যাদের হাতে অস্ত আছে 
অথবা যাদের পিছনে অস্রের পাহারা 
আছে। 

এইবার প্রশ্ন কার শ্রীঅজয় মুখাজশী, 
শ্রীজ্যোত বস, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 


শ্রীঅশোক ঘোষ ও স্বোপার শ্রীপ্পমোদ, 


দাশগুপ্ত মহাশয়কে-কোন্‌ রাজনশীত 
আপনানা করছেন. যে রাজনীতির ফল 
নয় এই স্তরে পেশছানো, জশবনের 
নিরাপত্তা যেখানে থাকে না, সেখানে 
কোন বিচারের প্রশ্নও থাকে না! তাহলে 
জীবনের মূল্য থাকবে না, বিচারের আশা 


£১৮ 


থাকবে না, অপরাধীর সাজা থাকবে না= 
এই সমাজই কি আপনাদের কাম্য 8) 
রাজ্যে সংগঠিত কেতাদুরস্ত দপ্তব. লক্ষ, 
অর্ধ লক্ষ সদস্যে গার্বত রাজনৌতক | 
দলের সংখ্যা এক ডজন। এই দলগ্যালর 
কাছে বর্তমান অবস্থা যাঁদ অসহনীয় 
হয়, তবে কেন প্রাতরোধ হয় না? 
প্রাতরোধ দূরে থাক, যাঁদ প্রশ্ন কর্য যায় 
ওই সব ঘটনার পিছনে কারা আছে-" 
তারা ক সবাই সমাজাবিরোধী 2 সমাজ, 
{বিরোধাঁমুন্ত সমাজ কোনাঁদন র্‌ 
[ন্তু সমাজাবরোধারা কোনাদন তো 
এইভাবে দণ্ডমুন্ডের কর্তা হতে পারে 
নন, সমাজবিরোধীদের হাতে এত পরি- 
মাণ রাজনৌতক কর্মীর মত্যু ঘটে নি। 

রাজনোতিক প্রাতদ্বন্দিতা যখন থেকে 
প্রীতাহংসায় রুপ নিয়েছে এবং প্রাতি- 
হিংসা পূরণে যখন থেকে জোব-ঙ্গল;ম, ' 


খঃন-খারাশপিকে পথ হিসাবে গ্রহণ করা, 


হয়েছে, তখন থেকেই ধীরে ধীরে রাজ: 
নশীতির তত্ত্বের দঙ্গে ছোরা পস্তল-বোমা- 
ঘন্দদক এসেছে। প্রমোদবাব আপনি কি: 
এই বিশ্লেষণে একমত হবেন? আপনার: 
দলের প্রায় একশত সভ্য, সমর্থক, কর্মী“ 
এইভাবে গ্র্প্তহত্যায় বা রাজনৈতিক হত্যায় 
{নিহত হবার পরও কি আপনার মনে এই 
প্রশ্নে কোনপ্রকার দ্বিমত দেখা দেবে? এই 
একই কথা শ্লীবশ্বনাথ মুখাজৰ ও' 
শ্রীঅশোক ঘোষও মেনে নেবেন 'নশ্চয়ই, 
কারণ ১৯৬৭ সালের পর এই জাতীয় 
হত্যায় সব দলেরই কম মরেছে। এই 
বেশ আহংস পথে। একদা শান্তিপূর্ণ 
ভাবে কোন ব্যার্তকে দৌহকভাবে আটক 
রেখে এই রাজনীতি সুরু হয় তারপর 
দৈোহক আটক অত্যাচারে রূপ নেয়। 
যেমন প্রথমে দাবী আদায়ের জন্য কাউকে 
ঘেরাও করা হল। দাবী আদায় না 
হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও চলবে : এই ঘেরাও" 
এর ব্যান্ড 'স্কুলের হেডমাম্টার,. হতে 
পারেন, মিলের ম্যানেজার হতে পারেন” 
রেলের গার্ডও হতে পাদ্রন। তারপর: 
এই ঘেরাও ধীরে ধীরে নির্যাতনের রূপ 
নল, ঘেরাও কর, জল খেতে ' দেওয়া. 
হবে না, মলমূত্র ত্যাগ করতে দেওয়া হটে 
মা! এইভাবে সরু হল জোর. জলুমের 
রাজনীতি, যা রাজ্যকে আজ এখানে 
এনেছে। এই কথা তত্রের দিক দিয়ে 
প্রতিষ্ঠত না হলেও নিত্যাদনের অভিজ্ঞ 
তায় প্রাতাষ্ঠিত হয়েছে। ? বিপরাঁত য্যাস্ত 
অনেক আছে নিশ্চয়ই । 
আঁবচার মানুষকে নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্ত করেছে, 


কল্তু বিক্ষোভকে 'সংগাঁঠত রাজনোতক . 
আন্দোলনে রূপ দেওয়াই তো রাজনৈতিক 


দলের কর্তব্য। মানুষের বিক্ষোভ যাতে 
রিপথে চালিত না হয়,:' বিক্ষোভ যাতে 
শবদ্রোহের রূপ নিয়ে - বিপ্লবের প্‌ 
প্রশস্ত :করে--সেই . নেতৃত্ব দেওয়াই তো 


শোষণ বণনা, 


----কুষকরা ৩০ টাকা মণ দরে 'বারু করলো। 


বিপ্লবী আদর্শের রাজনৈতিক দলের 
কতবব্য। 


_ এ আমার প্রশ্ন-সেই কর্তব্য কি পালন 


করা হচ্ছে ? বেলগাছিয়া দুধের কেন্দ্রে 
উপর কলকাতার হাজার হাজার শিশু- 
রোগী-প্রস্িতর জীবন নির্ভর করে। 
সেই দুধের কেন্দ্রের শ্রমিকদের ষে কোন 
মামশীল দাবিকে কেন্দ্র করে আকছার দুগ্ধ ' 
সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর-পূর্ব 
সীমান্ত রেলের ব্যান্তবিশেষ কসেকজন 
তার জন্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব রেলের বিরাট 
অংশ সাতদিন বন্ধ থাকলো: ' উত্তর-পূর্ব 
সাঁমান্ত রেলের * উত্তরবঙ্গ আসাম বন্ধ 
থেকে যাত্রীদের দুর্গাতর এবং অন্য সব 
কথা ছেড়ে দিলেও ৭০ টাকা মণের পাট 


উপলক্ষ করে দক্ষিণ-পূর্ব রেল কণদন 
বন্ধ রইল। সেই বন্ধের ক্ষাতির দক কোন 
হিসাব করে দেখা হয়েছে? একজন বা 
কয়েকজন রেল কর্মচারীর দাঁব বা নিগ্রহের 
সঙ্গে এই রেল বন্ধের ক্ষতির কি কোন 


তুলনা হতে পারে? বহু আলোচিত দুর্গা- ' 
পরের কথাই ধরা যাক। কয়েকজন কর্মীর, ' 


সেই সঙ্গে শ্রীদলশপ মস্মদারকক ধরা 
ছলো। খুব অন্যায়ভাবে তাঁকে গ্নেপ্তার ও 


সা্তাহক বসমতখ 


আটক রাখা হয়েছে, কিন্তু সেই ঘটনাকে 
উপলক্ষ করে যেসব ঘটনা ঘটছে অর্থাৎ 
দূর্গপুরের হাজার হাজার কমা ধর্মঘট 
করে যে মূল্য দিল, তার চেয়ে কয়েকজন 
কমাঁর আটক থাকায় মূল্য কি বোশ? 
আম জানি মূল্যের হিসাব সেইভাবে হয় 
না! জান প্রতিবাদ নাতির বিরুদ্ধে, 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে । তব: দেশে অন্যায়ভাবে 
গ্রেপ্তার-আটক শ্রীদলীপ মজুমদার কি 
প্রথম হয়েছেন এবং এই কথা বলতে 


পারবেন কেউ যে, দ:গণপুরের এই; 


আন্দোলন শেষ হলে আর কোন অন্যায়- 
ভাবে গ্রেপ্তার করা বা আটক করা হবে 


. না, এই আন্দোলনের পর অতাচারী-- 


বা অন্যায় প্রশাসনের শেষ হয়ে ফাবে 2. 

জানি সেই কথা সত্য নয! খন্ড 
খণ্ড আন্দোলনে শশ্‌দের-বোগশদের 
দুধ বন্ধ হতে পারে, হতে পারে "দনের 
পর দিন রেল বন্ধ_যার ফলে লক্ষ লক্ষ 
যাত্রীর কষ্ট হবে, ৭০ টাকার পাট 
৩০ টাকায় বার্বি হবে। দর্গাপুর বন্ধ 


"হবে, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষাত হবে, 
'মানৃষের কাজের দন নষ্ট হাবে--তার 


বেশী কতটা হবে! 
আজ প্রশ্ন-এই পথেই কি রাজ্যে 
"শান্তি আসবে? এই পথেই কি বিপ্লব 


আসবে? এই পথেই ?ক সামাবাদ বা 


১২৯ 


, শান্তপূণণ পথ ? 


, হবে_ পশ্চিমবঙ্গ 


" মোকাঁবলা করার। 


সমাজতন্ . আসবে? শরীসুশাল ধাড়া 


মালটারী এনে সব সমস্যার গমাধান 


ালিটারী আসা বন্ধ কববেন কি এই 
পথে ? এই পথই কি সবচেয়ে পশস্ত ও 
পথ প্রশস্ত কনা 
তার কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। 
পরন্তু যা দেখা যাচ্ছে, সে হ'ল রাজ্যে 
দস আর *প আমদানী ও অত্যাচার সীমা 
ছাড়িয়ে যাচ্ছে। {সি আর পি আহত শু 
মানুষ মারা নয়, শহীদ বেদী ভাঃছে-- 
শহদ বেদীর উপর প্রস্রাব করতে 
আঁদন্ট হচ্ছে। সস আর পি অত্যাচার 
করে. পার না পেলেই মালটারী ডাকা 
সেই গিল্টার। 
আগমনের প্রান্ত সামার দাঁড়যে জাছে। 


" তাই প্রশ্ন শ্রীপ্রমোদ দাশগপ্তের মাধ্যমে 


রাজ্যের বামপন্থী দলের উদ্দেশে'। যে 
পথে রাজ্য চলছে, এই পথই কি সঠিক 
পথ ? আজ ক সময় আসে নি, সকলকে 
ডেকে বসে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করার এবং বলবার-_দেশ আমাদের, রাজ্য 
আমাদের, আমরাই দায়িত্ব নেব শান্ত 
শৃঙ্খলা ফারয়ে আনবার, সমস্ত সমস্যা 
শমালটানী ভাসতে 
দেব না, *স আর পিকে রাজ্য থেকে 
বিদায় দেব ॥ 








সীম সনদ, 
tS 


“অরস্থা, অতি শোচনীয়” এই একাঁট- ' 


মান বার্যেই রিগত দু'সংখ্যায় যা লিখোঁছ 
তার সারমর্ম করা যায়। কিন্তু এ লেখার 
সার্থকতা কি আছে, যাঁদ অন্ধকারের 
মধ্যে আলোর বন্দু খোঁজার চেষ্টা না 
-করা হয়? আর তা: ছড়া, পুরে যা: 
বলোছ, তা ত’ নিছক আমার ধারণা- 
প্রসূতি এবং লিখতে লিখতে আমার মনে 
হয়েছে যে, আলোচনার ধারাকে যাঁদ 
বিষয়াভত্তিক না বরা হয়, তাহলে তার 
কোন মূল্য থারে নাং। আর সমস্যা" 
গীলকে ভাল করে' উপলাব্ধ করতে না 
পারলে, সমাধানের পথও খুজে পাওয়া 
যাবে 'না। কাজেই 'আগাম্দীবারে সমাপ্য! 
লিখে দিয়েও সমাপ্তি শেষ পর্যন্ত “ঘটানো, 
‘গেল না, 

উগ্রপন্থী রাজনীতির সাম্প্রাতক- 
অভ্যুত্থান সকলেরই টনক নাঁড়য়ে দিয়েছে 
এবং সবচেয়ে-বোঁশ ত্য ঘা দিয়েছে বাম- 
পন্থী নেতাদের, যাঁরা মুখে বিপ্লবের 
কথা বললেও কার্যত কর্মধারার দিক 
দিয়ে সংসদীয় গণতল্বের ছত্রচ্ছায়ায় 
থাকটাকেই আপাতত শ্ৰেয় বোধ করছেন। 
কারা 'ঠিক, কারা ভুল" সে আলোচনা 
কিছু বন্তব্য আছে-যা "পরবতী -একটি 
রচনায় পেশ করব। এক্ষেত্রে যা বন্তব্য 
তা হচ্ছে এই যে, উগ্রপল্খী রাজনশীত 
আজ ভারতবর্ষের সমগ্র রাজনোতিক ধ্যান- 
ধারণার সামনে চ্যালেঞ্জস্বরূপ উপস্থিত 
সর্বক্ষেত্রে যে অসাম্য, অবিচার ও শোষণ 


হচ্ছে ভূমি, অপরটি হচ্ছে, শিক্ষা 


[পর্বেপ্রকাশিতের গর. 


গ্রপ, বর্তমানে, দুটি ক্ষেত্রে এই 
রাজনীতির ক্রিয়াকলাপ অনেকেরই 
চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একাঁট 


মান নিবন্ধে ভূমি প্রসঙ্গই আলোচিত 
হবে। 

২ ॥ 

১৯৪২ সালে মাঁক্ন সাংবাদিক 

লুই সারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের 


"সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁকে বলোছিলেন 


যে, ভূমিহীন চাষীর পক্ষে জমিদারের 
জমি-দখল করাতে কোন অন্যায়. নেই এবং 
সেক্ষেত্রে রাষ্টকে ওই ভুমহীন চানীদের 
পক্ষেই যেতে হরে, জমিদারকে ক্ষতিপূরণ, 
দেবার কোন প্রশ্নই . ওঠে না. “বলা 
বাহুল্য, তং তথাকথিত গান্ধদীশব্যেৱা এই 


সমত্ে আড়াল করে রেখে- 
ছিল। ‘কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁম্‌টির, 
বৈঠকগ্যাীলতে ভাঁমসংস্কারের কথা মাঝে 


মাঝে উঠত, এ বিষয়ে গালভরা প্রস্তাবও 
নেওয়া হত। কিন্তু কার্যত কিছুই করা 
হত না। কারণ কংগ্রেস নেতাদের 
অধিকাংশই হলেন প্রচুর ভূমির মালক। 
সবচেয়ে মজার কথা. স্বাধীন ভারতে 
যখন একটা লোক-দেখানো ভূমিসংস্কার 
আইন পাশ হল, যখন জামির উর্ধ্বতন 
সীমা বেধে দেওয়া হল, যাঁরা যে রাজ্যে 
এই আইন, পাশ. করলেন; তাঁরা, নিজেরাই 
সর্বপ্রথম আইনভঙ্গ করে প্রচ্র উদ্বৃত্ত 


০৩৩ 


কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি। 
বর্ত- 


ধা মহারাষ্টেরে 
বর্তমান, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী, ভি পি নায়েক, 
রাজস্থানের মখামন্ত্রী শ্রী এম আনল 
সুখাঁড়িয়া ইত্যাঁদ। অর্থাৎ ভূমিসংসকারর 
আইন নক লোক-দেখানো ছল, ভা 
যে কোনাঁদন কার্যকর করা হবে, একথা 
জমির 
সর্বোচ্চ সীমা বেধে দেওয়া হল, 'কিল্তু 


ইচ্ছা করেই তার পর্বে ভূমি হস্তান্তর 


নিরোধ আইন পাশ করা হল না। তার 
ফলে 'সালং-বাঁহর্ভ্ত সকল জাঁমকেই 
বেনামা করার সুযোগ দেওয়া 'হল। _ 
আর সেই সুযোগে যে ছেলে জন্মায় নি 
তার নামেও জাম বরাদ্দ হয়ে গেল। 
ভূমিসংস্কারের নাম করে ভূমিহন 
কৃষকের নাকের ডগায় অপক কদলী 

নকশালবাঁড়তে জাম দখল ও' জোত- 
দার খুনের আগে ক’ কাঠা জাম ক'জন 
কৃষক পেয়েছে? সাতচল্লিশে দেশ 
স্বাধীন হয়েছে, আর সাতষটিতে যে 
স্ফুলিঙ্গ যখন চারদিকে ছাড়িয়ে পড়তে 


লাগল তখনই শুরু হল রশীতমত সোর- 


গোল । বোঝা. গেল যে, নকশালপন্ধীদের 
আন্দোলন ষতই হিংসাশ্রয়ণ হোক না 
একা ন্যাধ্য দাঁব-বেনামী জাম রাখা 
চলবে না, উদ্কুক্ত'জাঁমর মালিকানা ভূমি 
হাঁনদের দিতে, 'হবে। কেন্দ্র তখনো 
বাঁধর, কেন্দ্রের কংগ্রস সরকার বাভ্ন 
রাজ্যের অকংগ্রেপী সরকারগাঁলির শাক 
দলসমূহের মধ্যে সংহতির অভাব দেখে 


দলভাঙান, রাজনীতির মহড়া দিচ্ছে 


কিল্তু বামপল্ধী দলগুলির পক্ষে এ 


বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা আর সম্ভবপর হল 


না, কেন না ক্ষমতা পাবার আগে, তারাও 
এ ধরনের কথা বলে এসেছে এবং এ 


_ বিষয়ে সক্রিয় না হলে বামপল্থী দল 


ধৃহসাবে তাদের আস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব 
হয়ে উঠবে। ফলে দ্বিতীয় ফুত্তফ্ণ্ট 
সরকারের আমলে সরকারের সমর্থনে 
বেনামী জম দখলের কাজ শুর হল। 
বলাই বাহুল্য, জোতদার পক্ষ এক্ষেত্রে 
নাতি স্বীকার করল না, স্থানে স্থানে 
সংঘর্ষ দেখা দল, জমি দখলকে কার্যকর 
করতে গেলে যা আঁনবার'ভাবেই দেখা 
দেবে। কেন না এমন বাপের সুপজ্ঞর 
খুব কমই আছে যে, এতাঁদনের ভোগ করা 
সম্পত্তকে বিনা বাধায় ছেড়ে দেবে। 
সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল আইন গেল, শৃংখলা 


গেল, অথচ গত বিশ বছরে আইন- 
--শ্ংখলার ভক্তদের খুজে পাওয়া যায় নি। 


জমিদারী বিলোপ আইনকে ফাঁকি দিয়ে 
যখন গ্রামাঞ্চলের জোতদারেরা লাখ লাখ 
একর পাঁরমাণ জম বেনামী করে চাষী- 
শংখলাওয়াদের খুজে পাওয়া যায় নি। 
দ্বিতীয় য্ক্ত্ষণ্ট সরকারের আমলে এই 
একটি সংকাজ শুর হচ্ছিল, বহু একর 
বেনামী জাম উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়ে- 
ছিল, কিন্তু দুপট কারণে তার কোন 
সুফল পাওয়া যায় নি! একটি হচ্ছে 
শারকা সংঘর্ষ যা ভূমি দখল আন্দো- 
লনকে বহুলাংশে ব্যাহত করোছিল, 
যেটাকে এড়াতে পারলে এতাঁদনে নিশ্চয়ই 
সকল বেনামা জমি উদ্ধার হয়ে যেত। 
যৌথ প্রচেষ্টা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে 
পারত, শরিকী সংঘর্ষ তাতে বাদ সাধল 
এবং তা ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র 
মালিকদের হাতে যুন্তফ্রণ্ট বিরোধী 
প্রচার চালাবার একাঁটি শান্তশাল অস্ত 
তুলে দিল। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে 
যু্তফ্ণ্ট ভেঙে যাওয়া। যে সব বেনামী 
জাম দখল করা হয়েছিল এবং যে সব 
ভূমিহীন কৃষকেরা সেই সব জাঁমতে 
চাষবাস শর; করেছিল, তাদের সেই সব 
জাঁমর ওপর আইনসঞ্গত আঁধকার দেবার 
প্রয়োজন ছিল। এবং সেটা না হবার 
ফলে, যার জন্য প্রত্যেকটি শাবক দলই 
অল্পাঁবস্তর দায়ী, বর্তমানে আবার সেই 
তন আধকারণদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া 
ইচ্ছে, যে আশংকাটা অনেক আগেই করা 
হয়েছিল। 
RST 
মান যুক্তরাষ্ট্রে যখন প্রথম ইউরোপ 


রকায় যেতে এবং স্থায়ীভাবে বাস করতে 
দেওয়া হয়েছিল, আমার ঠিক পাঁরমাণটা 
মনে নেই, মাথাপিছু ২৫৩ একরের মত। 


এর কারণ একটিই। ভূমির ক্ষেত্রে বৃহৎ 
পাঁজর প্রবেশ। বৃহৎ পাঁজর এই 
অনুপ্রবেশের স্বপক্ষে পুঃজিপতিরা 
কয়েকটি যুক্তি দেখয়েছিল। সেগ্নলর 
মধ্যে প্রধান ছিল ‘সবুজ "বিপ্লবের যুক্তি। 
বলা হয়েছিল যে, উৎপাদনবৃদ্ধ ও 
শস্যের উৎকর্ষের জন্য কৃষিক্ষেত্রে 
আধুনকতম বন্রপাতি প্রয়োজন এবং 
এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত প্রয়োগের জন্য 
প্রয়োজন বিস্ভৃীততর কৃষিক্ষেত্ন। এই 
উদ্দেশ্যে কয়েকজন পঁজিপাঁত প্রথমে 
করে এবং হাজার হাজার একর জাঁম 'নয়ে 
তাদের ফার্ম গড়ে ওঠে। এদের সঙ্গে 
অবলতপ্ত হয়ে যায় এবং মাঁর্কন য্ন্ত- 
রাষ্ট্রের সমগ্র জাঁম মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
পজপতির হাতে চলে আসে। মার্কিনী 
ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটাই নাঁক আসল 
ভূমিসংস্কার! আর এর সার্থকতা প্রমাণে 
বৃদ্ধর যান্ত দেখায়! 
ধনতাল্িক দেশগুঁলতেও 
ঠিক এইভাবে মাঞ্টমেয় কয়েকজন 
পণীজপাঁত সমগ্র জমির মাঁলক হয়ে 


নই মাথ ছা জমির সায় 
বেধে দেওয়া হয়েছে, সেখানে 'বিড়লারা 
পণ্টাশ হাজার একর জাঁম রাখতে পারে 
কোন্‌ আঁধকারে? বিড়লাবের খবরটা 
প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কিন্তু এরকম কত 
পুজিপাঁত কত লক্ষ একর জাম হাতিয়ে 


যখন িড়লারা নিল, সে তো বোঁশাঁদন 
পর্বের ব্যাপার নয় সেই বিষয় নিয়ে 
আম বোধ হয় এই সাপ্তাহক বসু 
মতাঁতেই 'িলখোঁছলাম), তখন তাদের 
সেই দখল করার ব্যাপারে সরকারের 


৫৩৯ 


২ ne SE 


সহযোগিতা ছিল লক্ষ্য করার মত। সেই 
করে উচ্ছেদ করা হল তোরা আক 
ভারতের জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। 
আমাদের পাত্র সংবিধান, ধনীদের 
সম্পাত্ত রক্ষার মৌলিক আঁধকার 
স্বীকার করেছে, কিন্তু দরিদ্রকে তার 
দুশবঘা জাম আর কুড়েঘর থেকে 
উচ্ছেদ করলে মৌলিক আঁধকারে হাত 
দেওয়া হয় না), সমগ্র গ্রামাটিকেই 
ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হল, 'বিডুলাদের 
্রান্টর আর বুলডোজার কয়েক হতে 
সেই কর্ম নিষ্পন্ন করল। উদ্দেশ্য মহং। 
উৎপাদন তো বাড়বে! তার জন্য হাজার 
মি হয়ে যায় 

ক্ষাত কি! “গেছে গ্াটকতক জীর্ণ, 
কুটির কতটক ক্ষাত হয়েছে প্রাণীর, 
কত ধন যায় রাজমাহষীর- এক প্রহরের 
প্রমোদে 2৮ 


1) ৪ ॥ 


আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে 
ভূমির ক্ষেত্রে এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা- | 
টির দিকে যান দৃষ্টি আকর্ষণ করেন' 
তান রবীন্দ্রনাথ । এ বিষয়ে তিনি 
অজস্র লিখেছেন, যাঁদও তাঁর নামকরা 
ভক্তরা এই সব বিষয় নিয়ে মাতামাতি । 
করতে চান না, তাঁরা কাবিগুরুকে ' 
্ষাজজ্ঞাসূরূপে দেখতে পেলেই খ্‌শ। 
ile pS Se BYES BLS 
বন্তব্য লিপিবদ্ধ করছি, 
১৮০17 
চান তো মূল থেকে তাঁর রচনাংশ, 
উদ্ধৃত করতে পাঁর। 

রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন জমিদার 
ছিলেন এবং জদিদার-জোতদারেরা 
কভাবে চাষীকে ঠাঁকয়ে তার জাম 
অপহরণ করে তা তান 'বিলক্ষণ 
জানতেন। তাঁর 'দুই বিঘা জাঁমঃ 
কবিতাটিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকের 
জোতদাররা যে হাজার হাজার বিঘা 
জমির বেনামী দখলদার হয়ে বসে 
আছে, তারা সেই জমি পেল কোথা 
থেকে? পরের জাম আত্মসা করার 
প্রচেষ্টা তো আজ থেকেই নয়। মৃখ্যত 
তনি দু কারণ নিদেশ করেছেন 
প্রথমাট হচ্ছে কৃষকের ঝণগ্রস্ততা। সে 
যা উৎপন্ন করে তা বেচে তার পেট চলে' 
না, আরও নানা রকম দায়-অদায় আছে, 
কাজেই সে খণ করতে বাধ্য। সকল 
ক্ষেত্রেই জমি বন্ধক পড়ত এবং চক্রবদ্ধি 
হারে চড়া সুদ মিটিয়ে সেই জাম 
পুনরায় 'ফাঁরয়ে নেবার কোন উপায় 
থাকত না। অনেক ক্ষেত্রে খণদাতা 
জমিদার বা জোতদার জমি বিকির 
বণ্ডই লিখিয়ে নিত, অমুক সময়ের 


“ 


কোনো এক, রক সন্ম্যাসীর, উদাত্ত আহবানে" 


প্রাতজ্ঞা হে।ক বঙ্রমন'তর মত: , 
তাঁর অপ্লাতহত দৃবীর স্রোত 
অজীবতার নেশা যেন ঘাঁহরে নে 
ভাঙা বাংলার তারুণ্যের গামে। 


যে মাটির অর্থে ভালোবাসা অগাধ 


সেই মাটির, একটি মানুষকেও 
চিনতে বিলম্ব হয় আজ॥ 


মহারাজ সেই-ই, 


একই ভারতবর্ষের, একই বাংলার রূপ সৌন্দর্যে, 


যে বার বার মগ্ন স্বকীয় স্বপ্নে, 


অপ্রতিত্ত 


মহেন্দ্র সহ 


স্বার্থ'খাদের কান্নায় খোঁজোঁন যে একক চ্বগ'সুখ্‌ 
বরং মন্তর কাঠামোয় উদ্দীপ্ত আলো জৰালার 


্য়ণ যর বায় বার; 


ছাড়পত্রের বেড়া তুলতে যে অক্লান্ত যোদ্ধা, 
উদ্যোগের বাণী ছড়ায়, 
সে রিন্ত, এক, সন্যাসী মহারাজ 


নিঃসঙ্গ নয়॥ 


তবু যাঁদ কালের হাওয়ায় 1নঃস্বাথবাদ-« 
না আসে, না আসে, আত্মার পাঁরশহাদ্ধ,.. 


তবে এ গান, আমার অপরাজেয় নয় বন্ধ: 


এই আম শেষ মানবিক; জানবো! 





মধ্যে সনদ সমেত খাণ মেটাতে না পারলে 
জাঁমর উপর আঁধকার থাকবে না- এই 
" রকম চ্ান্ত। অনেকে আবার সোজান্াঁজ 

কৃষকের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার সুযোগ 
নযা হবে তৰত করত। আর 
'দ্বিতীর পথ্ধাতটি ছল গায়ের জোরে 
কারণ জাঁমদার-জোতদারেরা 


নাথ একটি অত বাস্তব পদ্ধীতর কথা 
বলোছিলেন। তান দাব করোছলেন 
যে, কৃষকের জাম হস্তান্তর করার 
ক্ষমতা আইনের দ্বারা বেশ কিছুকালের 
জন্য নিষ্ধ করা হোক এবং পূর্বে যে 
" জামগল কৃষকেরা অভাবে" পড়ে হস্তা- 
ল্তর করতে বাধ্য হয়েছে, দেগঁল ফেরৎ 


. তার গাড়ি চাপা পড়াটা রোধ করা যায় 
না? দ্বিতীয়ত, কৃষ যাতে লাভজনক 
- বাঁত্ত হয়ে ওঠে এবং সরকারী প্রচেষ্টা 
, যাতে সেই দিকে চালিত হয়, এটাও 
তাঁর দাবি ছিল। কেন না, তাঁর মতে, 
' আমাদের উত্তরাধিকার প্রথা এবং আরও 
নানা কারণে জোতের পাঁরমাণ ক্ষুদ্র 
থেকে ক্ষদ্রতর হতে থাকে! বন্ধক 
য়ে, বাঁ করে চাষীর জামির পাঁরমাণ 
আরও কমে যায়, ধার ফলে চাষটা আর 
লাভের ব্যাপার থাকে না, খরচ ওঠে না, 
সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হয় না, এমন ক 


বছরের খাদ্যটাও ঘরে আসে না। 
এমতাবস্থায় চাষী জলের দরে জাম 


বরুয় করে দিতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্র- 
নাথের সময়ে, আজ থেকে পণ্ডাশ-ষাট 
বছর আগে কৃষকদের ওই জলের দরে 
বেচা জাম কেনার প্রবণতা শহুরে মধ্য- 


ব্যাপকভাবে 
এটা রবীন্দ্রনাথের 
মনঃপূত হয় নি। কেন না, তাঁর মতে, 
এতে উৎপাদন ব্যবস্থার কোন হেরফের 
হয় না। কার 
উদ্দেশ্য কৃষিকাজ নয়, কৃষিতে মূলধন 
বিনিয়োগ নয়, কৃষিকে লাভজনক করে 
তোলা নয়, যে ব্যবস্থা আছে সেটাকে 
বজায় রেখে খোদ শহরে বসেই চাষীর 
পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসলের কিছুটা ভাগ 
নেওয়া। এই দেখে তান খুব সঙ্গত- 


এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁরা তা কনছেন, 
তা স্থায়ী হবে না. তাঁরা শেষ পর্যন্ত 
গ্রামে নিজেদের জমিকে ধরে রাখতে 
পারবেন না, বিক্ী করে দিতে বাধ্য 
হবেন। কারা সেই জাম িনবে 2 গ্রাম” 


তারা জানে কিভাবে মুনাফা তুলতে 
হয়। কালরুমে দেখা যাবে, সারা দেশের 
কাঁষক্ষেত্রে মাড়োয়ারীদেরই জয়েন্ট স্টক 
কোম্পানী প্রাতিষ্ঠিত হবে, সমগ্র জাগ 
কয়েকাঁট মষ্টমেয় লোকের সম্পাত্তিত্বে 
পাঁরণত হবে। তাতে হয়ত উৎপাদন 
বাড়বে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের 
একমান্র প্রকৃত সম্পদ, অর্থাৎ ভীম, অ 
এক বিঘা, দ? বিঘা যেটুকুই হোক না 
কেন, তা থেকে বাঁঞিত্র হবে। সর্ব" 
ক চোখে পড়ে নাঃ 


হিসাবে সমাজতন্যের নাম উচ্চারণ করে। 
দুশট উপায়ে তা করা সম্ভব। প্রথমাঁট 
হচ্ছে, সমস্ত জমির রাম্ট্রীয়করণ-_যা 
সোভয়েট রাশিয়ায় হয়েছে। কিন্তু তা 
করতে গেলে কেন্দ্রে একটি আঁত শাঁজ্- 
শালী, সর্বাবিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার 
আঁধকারী একটি কাঁমউানস্ট সরকারের 
প্রয়োজন! কিন্তু সে বহুত দরস্থান। 
পাশ্চমবঙ্গে বাম-শীল্তর প্রভাব দেখে 
বিচার করলে তো আমাদের চলবে না। 
খোদ রাজধানী দিল্লঁতেই দেখেছি 
কম বয়সী যুবক-যুবতারা, যে বয়সে 
মানুষ সবচেয়ে বোঁশ বৈপ্লাবক মনোভাব- 
সম্পল হয়, ‘গো হামারা মাতা হ্যায়. 
এই শ্লোগান সহ বিরাট মিছিল বার 


[৫৩৮ পৃন্ঠায় দ্রষ্টব্য 
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চেহারা ও-রকম কেন? 
. এক গ্লাশ জল দাও, তারপরে 
খুলাছ।” 
চা খাবে 
'না-দরকার নেই। মূকলের পালায় 
গড়ে বড়ো এক পেয়ালা গ্রশ্ণ টন খেয়োছ। 
চায়ে উৎসাহ নেই আর! জলইঈ আনো 
জল নিয়ে এল সাবিত্ৰী! এক ঢুমূকে 


শেষ করল গ্লাশটা। 

“কী হয়েছে তোমার 2৮একটা স্নগ্ধ 
উৎকণ্ঠা ঈনয়ে সাবশ্শ প্রবীরের দিকে 
চাইল। 

পা ‘বলাঁছ! তুমি কখন 'ফরেছ কলেজ 
থেকে 2 

‘আজ ক্লাস হয় লি! স্ট্রাইক করেছে 
মেয়েরা ৷" 

ণকসের স্ট্রাইক ৮ পু 

‘ওদের ইউনিয়নের দুজন লডারকে 


কলেজ থেকে এস নিতে বলা হলম়ছে। 
তারই প্রাঁতবাদে।- সাবিত একট; হাপল। 
. 'বিঝোছি। কিন্তু এই টি মেয়েকে 
কলেজ থেকে সাঁরয়ে দেওয়া কি এতই 
জরুার ?' 

‘গভার্ন'ং বাঁড মনে কবে এরাই ট্রাবল- 
₹ মেকার। আমি অবশ্য স্টাফ [রপ্তজোন্টভ 
হিসেবে আছ গভার্নং বাঁচতে! আম 
বলোঁছলুম, এখান এসব ্যাদাটিক 
আযকশন নিয়ে লাভ নেই, বরং অন্যভাবে 
স্বাকন্তু ওুঁবা রাজী হলেন না। বললেন, 
মেয়ে দুটো অত্যন্ত উদ্ধঘত--ওদের 
-" ইকছতেই ব্াখা চলবে না? 

'. “তা হলে স্ট্রাইক এখন চলতে 
ঘ্রাকবে » | 
খবর সন্ভব& 


[পূর্ব-প্রকাশিতের পর £ 


‘সময়টাই ওদের উদ্ধত করে তু্দছে-- 
ওদের দোব নেই! সেই সঙ্গে বাঁদ 
তোমরাও অসাহফ্চ? হও, তা হলে আটটা 
আরো পাকাবে, খুলবে না)' 

সাবত্রী বললে, ‘কী করা যাবে, বলো। 
থেকে পাশ করে গেছেন, তাঁদের চোখে 
সেই সময়ের ইমেজটাই ভাসছে! টনচার 
এখনো! 

‘ভয়ের কথা জান না, কল্ত শ্রদ্ধাটা 
এখনো থাকতে বাধা নেই। মুশাকল হল, 
দুপক্ষ দুটো ফগের মধ্যে দাঁড়য়ে। 
তোমরা যারা পড়াও-_তারা একট: বোশ 
করে যাঁদ ওদের চিনতে চাও-ঃ 

“খুব বোশ সরল করে ফেললে.প্রবীর। 
সব দকছতর মূলটা যে কোথায় সে তুমিও 
জানো. আমিও জানি। দেশ-স্মাজ-জীবন 
যাঁদ তুলে ধরতে না পারি. তা হ'লে এর 
শেষ কোথাও নেই সাবততী একটা 
নিশ্বাস ফেলল £ 'জানো-এক সময় আমি 
ভেবেছি, এখনো ভাঁব- ছান্ররাজনীতি 
কেন তার নিজস্ব পথ ধরে এগোস নান 


কেন সব সময় পার্টিপালটিকসে জাঁডয়ে 


যায! 'কন্তু তারপরেই দৌখ-আজ পাঁটি- 


পাঁলটিকস" ছাড়া আর কী আছে বাংলা : 


দেশে? সব. লেফ্‌ট-পাঁটশ্যলোর 


ইডিয়োলজ্ঞ।র দিকে তাকাও-নিছক্ক কত- . 


গুলো থিয়োরীর পার্থক্য ছাড়া- আর 


সেগুলো এখন শেল্‌ফে তুলে রাখলেও | 


দেশের কোনো ক্ষাতবুদ্ধ নেই-গুত্যকে 
ধা চাইছে, তার মধ্যে তফাৎ কোথায় ঃ 
অথচ প্পার্টি বাঁচাতে কিংবা বাড়াতে হয়, 


৩৩ 


“নেতারা তাঁদের মাঁহমায় 





‘স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ টরনাস্টার। নাইট- 
'ল্যাম্প ফট ঝরা । 





ভসএটংাটিত 
থাকতে চান, অতএব যেখানে সম্ধারণ 
এঁক্যে এক বছরে দশ বছর এগিয়ে মাওয়া 
যেত- সেখানে তাঁরা ক্যাডারদের খোপয়ে 


'দেন-_পশচশ বছরের চেস্টা পণ্টাশ বছর 


পোঁছয়ে যায়, লেবার-কৃষক-ছ্রান্র- সীভল- 
ওয়রের আবহাওয়া তোর করে ।--সশবন্রী 
একট চুপ করল ? প্রবীর, একটা অদ্ভূত 
সময়ের মধ্যে বাস করাছ আমরা, সবচেয়ে 
বড়ো সুযোগ যখন এল, তখন সেই 
টুকরো করে ফেলাঁছ। ছেলেমেয়েদের দোষ 
দিয়ে কী করব-ওরা তো সময়ের বাইরে 
নয় 

একট? চুপ তাবপর বনী 
অপ্রস্তুতের মতো হাসল । 

যাক গে, এ সব থাকুক এখন। আমি 


‘তো 'একেবারে চুপ করেই থাকব ভাবি, 


তবু মধ্যে মধ্যে এমন অস্বস্তি লাগে, যে 
-াকন্তু 'তোমার কথা বলো। মুখ দেখে 
মনে হচ্ছে, মেজাজ ভালো নেইণ' 









(জাপান মেক) জন- 
প্রিয়। দেশব্যাপা 
খ্যাত আছে। ডবল 


কেবল ইংরেজী বা 
হান্দিতে যোগাযোগ করুন। 

Allied ‘Trading Agencies 
08:0০ P.B. 2123, Delhi-7 
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এবং জ্যোতি বসুর 'বব্ত-গালটা 


ববৃঁতির িস্বাদ অনুভুভিটা জাগয়ে 
তুল'ছল। মুখ্য এবং উপমখ্যমন্ধী প্রকাশ্য 
কোন্দলে গলা চড়াচ্ছেন_কা বমণীয় যুন্ত- 
ফ্রন্টের চেহারা । ওদিকে আর এক নেতা 
দিনক্ষণ গুণে ঘোষণা করছেন কবে এই 
মান্তত্বের বারোটা বাজবে । খাসা চলছে! 

আর শ্রীমক ঝরাচ্ছে শ্রামকের রন্ত, 
কৃষক কৃষকের ঘরে আগুন 'দচ্ছে। আমরা 
দায়ী নই-ওরা। ওরা কারা? প্রাত- 
বপ্রবীঃ তা ছাড়া আর কী _ আলাদা 
পার্ট যখন! 

সাবন্রীর কথায় প্রবীর জোন করে 
থেকে! 

তুমি বারাসতে গিয়োছলে ৮ 

একটা ছায়া পড়ল সাবন্রীর মূখে। 

শগয়েছিলুম। কিছ: বরা যায় নি। 
খবর দেব, কিন্তু কেমন লজ্জা করল। 
সুজাতা আর ফিরতে চায় না। স্ব্রাজদার 
নাম শুনলেই জবলে ওঠে: বলে, এবার 
ভালো দেখে স্বরাজদা আর একটা বিয়ে 
করুক, এতটুকুও আপাঁত্ত নেই তার 
'_ ‘এত আভমান 2 1 

'আভমান?* সাবিন্রী কপাল কুচকে 
অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল £ ঠক বুঝতে 
পারাছ না॥ 


সাঞ্কাহিক বসমতাঁ 
'দশ বছরের সম্পর্ক মুছে যায় এত 
সহজে? স্বামী-স্ত্রীর ? 
'ভাঙনটা খুব আস্তে আস্তে শুরু 
হয়, প্রবীর। তখন বুঝতে পারা যায় না, 
কিন্তু তারপর একাদন এক সঙ্গে নেমে 
আসে। তা ছাড়া-- সাবিত যেন নিজের 
সঙ্গে কথা বলে চলল ৪ ‘তা ছাড়া সুজাতা 


ফ্রাস্টেটেড হয়ে গেছে বলেই এমন বিশ্রী 
হয়ে এসেছে ভাঙনটা ৷ 

‘স্বরাজ যাঁদ যে-কোনো একজন মানুষ 
হত-+ 

‘আর সংজাতার যাঁদ কোনো পাঁলটি- 
ক্যাল্‌ কনাঁভক্শ্যন না থাকত। কোথাও 
বাধত না ভুল:_ওদের জনীবনটা চমৎকার 
এগয়ে যেত 

হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। একালে 
আমাদের মনগলো আঁত মানায় আত্ম- 
সচেতন। আসলে আগেকার মতো স্প্ী, 
বন্ধু, আত্মীয়__কাউকেই আমরা সবটুকু 
দিয়ে ফেলতে পার না-অনেকখানিই 
নিজেদের জন্যে রেখে দিতে হয়! সেই 
কাঁটা বন জন্ম নেয়। যাদের আমরা খুব 
স্বাভাবিক বলে জানি, তারা কি সাঁতাই 
ঈবাভাবিফ? সবটা? 

প্রবীর সাবিত্রীর দিকে তাকালো । চোখ 


বেকার সমস্যার সমাধান ? 
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে |! 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুগ উৎপাদন বা পোলার 
ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তারত হয়েছে-বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতর সাহায্যে। বেকার ব্যাঁতুদের পোলাই্র ফাঁ্মং ব্যবসা. পাঁরচালনার 
বিশদ নর্দেশলাভের জ্ীবধার জন্য বস:মতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। 
বেজ পেডিগ্রী পোকার ফার্মের আর্িকর্তা 
শ্রীসমব্রেন্দ্রনাথ প্রাঘ 
জি, পি আমোরকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ লেন্ডন) 


লিখিত সচিত্র ৃ 
আধুনিক পোলটি, ফানি? 


মূল্য মান চার টাকা! ডাকমশ্টেল এক টাকা । 
অবিলম্বে অডণর পেশ করুন 


বস্তা (প্রাঃ) লিঃ ॥ কর্সিকাতা-১২ 





গ্যাদারিং ছিল একটা । সেখানে সহজাত 
বৌদিকে দেখলুম & 
“তাই নাক?’ 
‘একটা মিছিলের সম্গে আসাছল 
“দেখা হল তোমার সঙ্গে ?'--একট: 
উত্তোজত হল সাবন্রী £ “কছু বললে ৮ 
দূর থেকে দেখোঁছ। তা ছাড়; স্ঙ্গে 


ছিল মুকুল--সে নক্শালাইট্‌_এমন একটা 


কমেন্ট করে বসল যে আর একটু হলে 
মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হত। তাড়া- 
তাঁড় সারয়ে নিতে হল ওকে? 
‘তা হলে আবার পুরো পালটিকসে 
নামল সুজাতা ৷ এ 
হাঁ, ফেরবার পথটা বন্ধ করে দিলে 
চিরকালের মতো ॥ 

শকংবা এইটেই ওর দরকার 'ছিল। 
এখন নিজেকে কাজের মধ্যে ভুলিয়ে না 
দিলে নীলকে ও ভুলতে পারবে না। 

‘নীলুর জন্যে টান ওর আছে নাক? 

‘সেইটে ছিল বলেই হয়তো এতাঁদন 
ওখানে থাকতে পেরেছে। কিন্তু আর 
সইল না।, 

প্রবীর আবার চুপ করে গেল। দাম 
দিতে হয়-নিশ্য়। কিছ না দিয়ে 
বিপ্লবের সৈনিক হওয়া যায় না-£নজের 
কফখনো। আজ সুজাতাকেও এইভাবেই 
ছেড়ে যেতে হয়েছে নীল্‌কে। কিন্তু এই 
মূল্য কোথায় গিয়ে পৌঁছোচ্ছে শেষ _ 
পর্যন্ত? ময়দানে যাঁরা বিপ্লবের ডাক 
দিচ্ছিলেন, তাঁরা কতটা সংগ্রামের কথা 
বলাছলেন, কতখানিই বা বিদৃষণেব ₹ 

‘সানী ॥ 

‘কী. £ 

‘ভাবাঁছ, ভাগ্য ভালো যে সাহস করে 
কখনো বলি নি যে, আমার মতো একজন 
সাধারণ কেরাণীকে তুমি বিয়ে করে 
ফেলো।” সাবিত্রীর গাল লাল হয়ে উঠল! 

‘এতই ভয় আমাকে? 

ভয় তোমাকে নয়- সময়কে 1৮৮ 
সাবিত্রীর হাতটা আবার মঠোর মধ্য টেনে 
আনল প্রবীরঃ ‘এই যা, তোমার জালে 
আবার ব্যথা দিলুম নাকি ? 

'না-ওটা সেরে গেছে - সএবত্রণর 
চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে এলঃ “কিন্ত কাকে, 


যতই বোঁশ আশা-আনন্দ-ভাবষ্যং_ভালো- 
বাসা দিয়ে গড়ে ভুলতে চাইছি ততই সে 


| ভেঙে যাচ্ছেহাত থেকে ছাঁড়িরে পড়ে 


$৩৪ 


পাত 


ফাচ্ছে। একটা ম্পেতের: : টাকে। আমর 


ভাসাছ₹-যেটারেঃ মন হয়েছিল? অনকেলেদ 


ঠিক" এইবারে” একটা" নিশ্চিত আর ' শক্ত. 


ডগায়, পে'ঁছৈ- যাব,.তগ্রন দেখাঁছ, আমর 


যাঁচ্ছি“সমদ্রেরদিকে। আমরা পরস্পরকে 


রওনা হকো-তারগর দেখবনস্বরাজদা আর" 
ঃজাতা- বৌদির মতো আমরাও কখন" 

‘কিন্তু ভুর--*" সাবিত্রী প্রায় নিগার 
গলায়’ বললে? 'আমিশতো'তোমাবে"কখনো" 


কোনো” আলাদা চোখ দিয়ে. দেখধ, না।। 


আমি- তো কোনোদিন. কষ্পনা: করব নাঃ 
য়ে সঙ্জাটের মতো" তুমি মাথা” ছাড়িয়ে" 
উঠবে” সকলের?" তুঁমও' সাধারণ, আমিও. 
সাধারণ। যদি স্রোতে জ্বতিই; হজ্জ 
গটিছড়া কেধেইহ জবব।" সৃজাতার. মতো" 
আমার প্রপ্ন' নেই-স্বপ্ন, কোনোদিন 
ভওবেও না 

“কপ জানি” 

'আমাকেদবিশ্বাস হয় মাও? 
ভুল বললে সাবিক্লী। আনম: সাধারণ সন্দেহ! 
মেই; কিন্ত্যু তুমি" সাধারণ নত্ত!' তু 
এম-এসাঁস পাশ করেছ, কলেজে গড়া? 
আঁম- পাশকোর্সের বি-এ, বিদ্যেয় তোমার. 
কাছে. কিছ. নইন: কাজেই: তোমাকে বিয়ে 


মা) তবু হয়তো তোমার দয়া হল 
এই, চু 
নানা, কথাটা: বলতে দাগ" তর 
হয়তো তুম" 


আরবলতে:দিল না'সাবতী।প্রবীরের? 


মুঠো থেকে» ছাড়িয়ে এনে" হাতটাকে 

জাঁড়য়ে দিলে" প্রবাঁরের' গলায়! একেবারে 

টেনে আনল; নিজের" কাছেও, 
‘ভীরু--জীর্‌ কোথাকারা। সময়ের 


" কাছে হার মানবেপকেন, সময়ের কাছ থেকে, 


নিজের পাওনা ছিনিয়ে, নিতে হয় 1 
সাবির; একট; আথে' স্নান করে: 
এসেছে তার হালকা সুগন্ধ) সারা-শরীতৈ 


- দাপ্তোহিক ০ ১০০ ভিত, 

প্রবীরের মুখের ওপর” দিম্বাদ' পড়তে. 
লাগল! ঘন ঘন! 

“ভীরু ভীরু কোথাকার! 
কাগুরুষকে-কে-ভালোবাসে!, 

জলো. যে, বাসে না; তার  প্রমাণ' দিল 
তৎক্ষণাৎ), আর; এক. হাতে. কাপুরুষের, 
মুখটা 'নজের; দিকে তুলে ধরে গভীর, 
গলায় বললে; চ:গ1% 

তারপর প্রবীরের ঠোঁটে শক্ত করে চেপে 


এরকম 


" ধরল নিজের ঠোঁট” দুটো 8: 


সময়ের, কাছ থেকে. নিজের পাওনা 
আদায় করে নতে-হয়। [ঠিক কথা ।-কিন্তু 
অনেক দৃহবের: পাঁড়িঃ শেষ হয়ে: গেছে? 
এইবার: আমরা” ঘাটে: গেশছুব?, অনেক 
রজ্ত: অনেক ভুল” শেফ হল, অনেক শুর 
সঙ্গে" আমাদের: মোকাবেলা" আমরা করে 
নিয়োছি)। এরপরে আরো-অনেক পরীক্ষা 
দিতে হবে_আরো অনেক নিষ্ঠুর” কঠোর 
দায় মেটাতে” হবে_কিন্তু: তখন আমরা 
প্রস্তৃত।. প্রাচীর. যখন. একবার, ভেঙেছি, 
লক্ষ্য) যখন একবার" নিশ্চিত 

কিন্তু ঘাটে: আমরা" পেছতে-পাঁর 


নি। স্লোাত আমাদের, কূলে উঠতে. দিল. 
না৷, আমর ি-- | 
বাস কণ্ডাইর! এসে; দাঁড়ালো $ শ্দাদ্য 


আপনার. টাকটটা-৮ 


[চন্অটাঁ! কেটে-গেল। 

ডরলহডেকারের দোতলায় হাওয়ায় 
চেউ। বাতাসে বসন্ত।-এক-একটাঁ; ভালো 
লাগার'দিনকে' মনে পড়ে এইরকম" হাওয়ার ॥ 
একদিন সে আর স্যাবন্রী-একাঁদন কেন. 
--কতাদন এইভাবে-হাওয়ার, ভেতরে 'নিজে+ 
কতক্ষণ! আশ্চর্য আজ সাবিত্ৰীৰ স্ে 
মাসে একবার দেখা করবার সময় গ্ষন্তি 
হয় না। নিজের কাজ বেড়েছে, সাবিত 
সন্ধ্যা পর্যন্ত ল্যাবরেউরাঁতে কাজ কৰে 
ক্লান্ত হয়ে {ফিরে আসে। 

তর্--তর+-এখনো, এই বিদ্বাদ দিন". 
অনেক. কিছু চাওয়ার ছিল, নেবার ছন, 
যখন" কিছুই নেওয়া যাচ্ছে, না--কেবল 
মুঠো থেকে ছিটিয়ে-ছাঁড়য়ে পড়ে যাচ্ছে, 
তখনো কিছুক্ষণের জন্যে সাবন্রীর কথা 
মনে পড়ে। হঠাৎ মনে হয়-এখনে। আশা 
আছে; আমরা হারব'না, আমরা হার।বে; না! 

এতক্ষণে একটা মাধুষের স্বাদ-বপ্থের 
মতো" তাকে িরতে; লাগল'। 

বাঁড়র সামনে পেশছে আশ্চর্য লাগন 
তার! একটা .গাঁড় দাঁড়য়ে। কে এল? রাত. 
তো এখন-সাড়ে দশটার. কাছাকাছ। কে 
বাড়িতে: এসেছে- এই অসময়ে? ] 

চনতে.দেরাী হলনা । দদাদির'গাঁড়॥ 


[কসশ {1 


অধ্যাপ্রকঃ টিবশ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কতৃকি বঙ্গানুবাদ" - 
করিয়াছেন সুমধুর সংগাঁতের মাধ্যমে, 


বহুগুণ ও জ্ঞানীজনালেখনী ধারণ” করিয়া 
আজোংসগ" কাঁরয়াছেন। সেই সকল অমর 
সমুজ্জ্বল! ভন্তরধি গোস্বামী তুলসাীদাস 


মৃল্য--১ম খণ্ড: তন’ টাকা, 


চন্দ্রের সেই, বন্দনা-গানের সুলালত বাংলা 
অন্দুবাদ, এই. প্রথম-বসৃমতী, সাহ, 
এই: শ্রীরামচরিভমানস1 বহতা রঙদন চিন্তে” 
হয়: খন্ড তিন” টাঁকা 


- বঙ্গ্মতনী। প্রাইভেট? লিমিটেড: ১৬৬: িপিনবিহারগী গাঙ্গুলনী স্টট কজি-১২" 








1 মোল 5 


প্রবল বর্ষা আর বন্যার দরুণ 
নির্বাচন দুই মাস পাঁছয়ে যাওয়ায় 
পাকিস্তানের মানুষ ব্নর্জোয়া বিপ্রবী- 
দের মুষলবুদ্ধের রঙ-তামাসা উপভোগ 
করার আরও কিছু সময়  পেয়েছে। 
আশা করা যায় যে, এই অপ্রত্যাশত 
সংযোগ পেয়ে ভোটের কাঙাল বুর্জোয়া 
দলগ্বাল শিতের মাথায় দফা আর 
প্রাতিশ্রটাতর চোথা বুলিয়ে নতুন উৎসাহে 
পান এবং কাদাভরা পূর্ব পাকিস্তানের 
মাঠে-ঘাটে দাপাদাপি করে বেডাবে। 
আওয়।মী পার্টি ইত্যাঁদ দুই-একাঁটি দল 
যারা এতাঁদন পর্যন্ত পাঁচই অগ্োবরে 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষপাতী 
ছিল, তারা ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে। 
কারণ নির্বাচনটা তাড়াতাঁড় চকে গেলে 
তাদের অনেক স্াবধে' হোত। 
*্বশ্ণেশ্বর” মজিবর রহমান বা “একে- 


বর” ভুূটো অনেক যত্লে-ও কৌশলে . 


দি ভোট প্রায় বাগিয়ে এনোঁছল। 
কন্টের ভেটগ্দল ভেসে যাচ্ছে দেখে 


তারা “ইয়া আল্লা” বলে মাথায় হাত - 


দিয়ে মাজাভাঙা “এর মত বসে 


পড়েছে এবং তাদের . কোমর থেকে 


অমকালো ীসদ্কের লি খসে গেছে! 
বাস করে মুজিবর বা ভূট্টো বেশ 
বুঝতে পেরেছে যে, এখানে যে কোনও 
সময় যে কোনও নেতা বা দল তার 


এইখানেই হোচ্ছে তাদের ভয়! বাস্তাবক, 
পাকিস্তানের বুজোঁয়া রাজনোঁওক দল- 
গুলির প্রত্যেকাটই চরম সুবিধাবাদী ৷ 
আজ যাঁদ কেউ কোনও একাঁট জোটে 
থাকে কাল: তার নাম অপর জোটে দেখা 
থাকে, কাল তার নাম অপর জোং দেখা 
কয়েকটি উদাহরণই যথেম্ট। পিছনের 
উদাহরণ দিলাম না, কেন না তা পর্বত- 
প্রমাণ! জনাব নুরুল যখন প্রবল 
উৎসাহ নিয়ে তার চতুর্থ ভেদ্ক অর্থাৎ 


দি ডি জননী করল, তখন 
জাস্টস্‌ পাটিওয়ালা “উড়ুক্কু” খান 
অর্থণত্‌ এয়ার মার্শাল .আসগর খাঁ তার 
দলে.ছিল। কিন্তু কিছুদিনের pile 
উড়ুক্কু খাঁ তার অন্চরদের নিয়ে 
গপি, ডি, পির তাঁব ছেড়ে এল। কিন্ত 
ব্যাপারটা ' এইখানেই শেষ হোল না। 
উড়ুক্কু খাঁ-“তেহারক 'ই-ইস্তিকলাল" 
বা “গণ-ধক্য আন্দোলনের শুভ সূচনা 
করে আমাদের পিলে চমকে . দিল।. 
কাইয়ুম খাঁর মুসলিম লীগ আর শিয়া 
দৌলতীনার মুসলিম ' লীগ মার দিন 


পনের আগেও “কনফার্ম” সতীনের' 
মত চুলোচ্ল - করাঁছল। সম্প্রাত: 


কাইয়নম প্রস্তাব করেছে যে, কাউন্সিল, 
মুসলিম লীগ এবং জামাতিদের সঙ্গে 


সে নির্বাচন জোট বাঁধবে! 'হয়ত কোন-' 


দিন শুনব যে, ফকা চৌধুরীর কনভেন- 


শন লীগের সঙ্গেও দোঁলতানা বা. 


কাইয়্মের দোস্তালী হয়েছে। তাগনারা 


নিশ্চয় জানেন, কাইয়ুম আর দৌলতানা" 


বর্তমানে ফকা চৌধুরীদের বিরুদ্ধে 
তহবিল তছরুপের কেচ্ছা ছড়াচ্ছে ?. 
কিন্তু এই সব বিরোধ সমষ্ট করতেও 
তাদের যেমন দেরী হয় না, তেমান 
মেটাতেও না! কৃষক দমিতিকে কেন্দ্র 


* করে শোধনবাদশদের গুরু মজাফ্ফর 


আমেদের ন্যাপ এবং নয়া 'শোধনবাদশ 


দেখা যাচ্ছে যে, জামাতীরা এই ভণ্টের 
বিরোধিতা করছে। তারা বলছে যে, 
প্রতিটি ব্যাপারেই ফ্রন্টের কথা মেনে 
নিতে হবে, এমন কোনও গ্যারান্টি 
নাকি তারা অন্তত দেয় নি! দল ভাঙা 
লবীকয়ে আছে ' নির্বাচন আগা পচ 


চি la 


করার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তড়পানির 


রহস্য। যারা গ্াছয়ে নিতে পেরোছিল, 


তারা পাঁচই অক্টোবরে মচ্ছব মারার 
আনন্দে নাংগা বাবা হয়ে নাচাছল্‌ 
আর যারা গর্থছয়ে নিতে পারে নি, তারা, 
“বন্যার জলে গোটা দেশ ভেসে যাচ্ছে, 
আগে ওদের বাঁচাও” বলে “হঠাঃ 
সতাী”র মত ডাক ছেড়ে কাঁদাছল। 
বঙ্গেশবর মুজিবর রহমান হারুণের 
টাকায়, আদমজখর টাকায় ভোট কনে, 
“নাচন্ত মেয়ের বাপের” মত মেজীজ 


নিয়ে বসে ছিল, সিন্ধতে সে জি, এম ' 


সৈয়দের মত একজন বড়গোছের মাতব্বর 
দৌস্তও পেয়োছল। এখন নির্বাচন 
পিছিয়ে যাওয়ায় সে খুবই মুষড়ে 
পুড়বে। নলা যায় না, জি, এম. সৈয়দ 
যে-রাজনীতি বলতে কেবল 'সন্ধুর 
উন্নতি বোঝে, সে হয়ত কিছু সুবিধের 


আর কারও সঙ্গে গাঁটছড়াঁ 


বাঁধতে পারে। তখন মুজিবরের উপায় 


ক হবে? জুলাফকর ভুট্রো দাক্ষণপল্খী 


অর্থাৎ মজাফ্‌ফর আমেদের ন্যাপের 
পশ্চিমা শাখার লোক ভাওয়ে এনে 
নিজের দল ভারী করছে। মামুদ আল? 
কাসুরী সহ কুঁড়-পশচশজন' দাক্ষিণ- 
পন্থী ন্যাপ নেতা ভুট্টোর সঙ্গে যোগ 

৷ বলা বাহুল্য, তারা *পপলস 


অথণৎ ষাট 
ইটা 8৮ মামুদ 
আলী কাসূরী ফাঁদ অন্য কোনও দিকে 
হাত বাড়ায়, সিন্ধতে জি, এম সৈয়দ 
যাঁদ. আরও ' বেড়ে :ওঠে.. তবে? তবে: 


' ক হবে। নির্বাচন এগিয়ে বা ছয়ে. 


দেওয়ায় বাদ-প্রাতবাদের . সঙ্গে রাজ- 
নৈতিক দলগঁলর যে কেবল কায়েমী 


, স্বাৰ্থই জাঁড়রে আছে, তা ভূটো নিছে 
রর 


বেমক্কা বেফাঁস করে ফেলেছে । 
মাসের আট তাঁরখে লাহোরের এক জন- 
সভায় সে বলেছে যে, “নির্বাচনে যারা 
হেরে যেতে পারে, তারাই 'নর্বাচন 
পিছিয়ে . দেওয়ার পক্ষপাতী ।” “তা 
হোলে বুদ্ধির কঁঠাল ভুট্টো, আমরাও 
বলতে পাঁর যে, যারা নির্বাচনে 
জিতে যাবে তারাই 'নর্বাচনের তারিখ 
ঠিক রাখার পক্ষপাতী অর্থাৎ হারার 


সম্ভাবনা থাকলে তারাও নির্বচন--- 


পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করত, 
তাই না কিঃ” জনাব ভুট্টো মনে করে যে, 
মাকাল ফলের মত রাঙা চেহারাটি নিয়ে 
কিছ গরম বুলি. মেহনতণ 
আওয়ামি ব্যাকুল গোঁপিনী হোয়ে ছুটে 


'জ্রাপ্তাইক বস মত 
আসবে-এমন আহাম্মকী “বদ্ধ নিয়ে অনেক - তালাক, অনেক কে হবে! ঘোরতর 'বগ্রবীর সুকীতর ইতিহাস 
ল্লাজমাীতিকরা চলে না! যাই হোক, সুতরাং সাতই ডিসেম্বর পর্যন্ত একে- পাঠ করে রাজনৈতিক দালালর রকমফের 
মুজিবর রহমান বা জংলাফকর ভুটোকে বারে কৃষ্ণপক্ষ নয়, মেঘাচ্ছম বি -সম্পর্কে জাঁভজ্ঞতা অর্জন করুন। ডাক 
আমরা অভয় দিচ্ছি-“আপলোক মত চাঁদ দেখতে পাবে।” বা ডেমক্রোটিক অযকশন কাঁমাটর মাধ্যমে 
- খাবড়াইয়ে। দল থেকে দোস্তরা বেরিয়ে ডে রথ দেখা এবং কলা বেচা শেষ করে অথ 
চা এইবার ভি সাহেবের আঁভ- একাদকে হারুণ মুজবরের ছয়দফা 
কেন না বুর্জোয়া রাজনীতির প্রকৃতিই যানের কেচ্ছাকাহিনীর চতুর্থ অধ্যায়ে প্র্যানকে স্যাবতাজ করে এবং অপরাঁদকে 
অই। এই দুই মাসে অনেক সাদী, ফিরে আসি! আপনারাও এই পৃণ্যাত্বা' দেশজোড়া ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দেলনকে 











| সম্ভব । হঠাৎ কিছু হয় না ॥ 
[আপনি খন চাইবেন, তথনই 
মআপনি সন্তান উৎপাদন 

{| করতে পারবেন । নিরোধ 


জন্মের পরে প্রথম তিন বা চাৱ 
বছরের সময়ে শিশুর যত নেওয়া 
মনি উচিত--তাহলেই ওরা ভালেো। 






দর স্কাগিত রাখতে পাবেন ॥ 
নিরোধ (কঞ্ডোম) পুরুষদের. | 
! জন্যে উন্নত ধরণের ব্রবারে তৈরী | 
জন্মনিরোধক । পৃথিবীর সর্মত্র | 
নিরোধ বাবহার করা হয় কারণ 
এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ . 
পদ্ধতি । যারা ব্যবহার করে, - { 
তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয় 
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কারী সাহৰ দুম শুৱ বাধা হয়েছ । তা টি জায়গায় i 
১ মুদীর দোক্কান, মর্ণিহারী 





“দোকান, ওযুধের দোকান, 
সাধান্রথ বিপণী, পারের দোকান | 
আদিতে নিলো বিক্রী হয় । | 
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পথে ্বীসয়ে মুল *বখন ' তার 'দাড়িতে 
শাক দিতে দিতে 'ঢাকায় “এসে নামল, 
তখন তার ওপরওয়ালাদের :হেড আপনে 
অর্থাৎ ইসলামাবাদে বড় দালালের 
'আসনটা খালি হোয়ে .গেছে। 'আয়ুর 
খাঁর 'রদলে ইয়াহিয়া খাঁ এসেছেন এবং 
গশ্চমা -গুুঁজপাতিদের াঁলমিটেড 
কোম্পানীর মমনেজিং )স্ররেইর হয়েছেন 
ন্নরূলের অবশ্য চাকার গেল না। বরং 
“তার মীনবর৷ “তাকে নতুন উৎসাহে নতুন 
কিছ; করার জনঃ 'মদত 'ঁদতে লাগল । 
জঙ্গী আইন জারী করলেও এবং 
মৌলানা ভাসানীর 'মত নেতা তাকে “সৎ 
সোনিক” “আদর্শ দেশসেরা” ইত্যাদি 'রলে 
তেল {দলেও মারমুখী ক্লুষক-শ্রীমক 
এবং অন্যন্য মেহনত আওয়াম থেমে 
[ছল না। ভারা "লড়াই "চাঁিয়ে চিল, 
যেমন আজও চালিয়েন্যাচ্ছে। “দেওয়ালে 
মাধ্যমে মন্ত্রী বদলব্করা ম্যায়, জনতার 
শোষণ বন্ধ করা যায় মা, গ্রামে গগ্রামে 
হাতে হাতে ঘ্দরছিল্‌ হনভাপতি সাওয়ের 
লাল বই, যা কিনা জনগণ্তা্লিক 
বূবপ্পবের মুত্র এবং অমংখ্য রুঠঠে উঠছিল 


মার্কামারা *প, ভি, পি ওয়ালা-আরদুস 
মালাম খাঁ “পাকিস্তান অবজারভারের 
খাতায় ফলমের পর কলম জুড়ে 
মাসয়েছে যে, ক্ষমতায় এলে তাদের দল 
আমাদের দেখে নেবে অক্টোবর, পাঁচ)। 
মাঝে মাঝেই পি ভি পর এড়ে গরু 
গ্রীল আমাদের উদ্দেশ্যে এই “সব “গরম 
বাক্য ছাড়ছে। গত 'একান্রশেমে “শও- 
ফতে ইসলাম ঠদবস”"পালন-করতে গিয়ে 
হদ্দা”র এঅংশীদার হজামাতীরা দৈনিক 
*সংগ্রামের” পাতা ভরে আমাদের উীচত 
শিক্ষা দেওয়ার আস্ফালন করেছিল। 
কিন্তু তাদের এই সব-কান্ড দেখে "আমরা 
কেবল হাসতেই'পাি এবং খতমের বললে 
তাদের নামের িচে-যত্ব-করে লাল -রঙে ন 
দ্যাড়া দিতে পাঁর। বনর্ঝচন যারা 
সছ্‌ দিতে চেয়োছল, £প ডি পরা 
“তাদের একদল ভবে সময় -বৌশ 
গেলেই বা ক হবে? বড় জোর কয়েকটা 


শ্লাধাহিক বয়সী 


"আসনের হেরফের হতেস্পারে। ব্বরং 
ক্ষতিই হবে বেশি :। ॥কেনননা বত দীন 
যাবে ততই এই সর ‘দালালদের ররঙচঙে 
মুখোসগুলো খসে 'পড়কে। -. "আগ 
চিঠিতে পি ডিপ স্ম্প্কে “অনেক 
খব্র:দেক। 





॥চাব্বশ বছরে পা .দিয়েয় 
[৫৩২ পণ্ঠার শেষাংশ ] 


করেছে। এই এগোগ্ইতদের মানযপত্র 
হতে "অনেক “দেরী । 

পিদ্বতীয় প্পন্ধাতীট হচ্ছে, বর্তমান 
মাতে “বুহং গজ ন্নাক গলাতে না 
পারে, ভার ব্ব্যবস্থা করা এএরং এট্নকু 
"না দকরলে ওই ধ্অনু:প্রবেশকে [রোধ করা 
হাবে না। এএর জন্য প্রয়োজন “িলিং" 
প্হঈীনদেরমধ্যেবন্টন'। এই কাজ কেরলেওও 
পাঁহচমবঞ্গে শা 'হয়োছিল, নকন্তু শেষ 
"আর বরা হল ন্না। জ্ভারতবর্ষের জন্য 
'প্রাজ্যগ্রীলিতে "বিন্দুমাত্র হয় এমা? 

প্রধানমন্ত্রী ‘ভীমতণী “গান্ধী এবং 
কেন্দ্রের বর্তমান 'শাসক্দল -মুখে 'অরশ্য 
খুব বড় 'গলনয় বলছেন: যে ব্ভীসসংস্কার 
“আইন কার্যকর "করতে হবে, জঁমহীন- 
"দের আঁধকার "আছে বেনামা জমি ন্দখল 


ক্ুধীসতভাবে প্রকাশ -করেছে। “একজন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুব 'গবেরি-সঞ্গে বলেছেন 
যে, ভূমি দখল আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। 
শাস্ত্র অন্য্যায়ী আমরা £এই সিদ্ধান্ত 
করতে বাধ্য, "যাঁরা 'মুখে “ভুঁমিসংস্কারের 
কথা বলেন, যাঁদ তাঁরা "ভূমি দখল 
"আন্দোলনের ব্বার্থতায় আনাঁদদত হুন, 


'জানানো যে, তাঁরা এসোজাস্বীজ বলদ 
যে, তাঁরা “ভূটমমংস্কার-চান কি না, 


তাঁদের 'ভুঁমিসংঘ্কারের নীতিকে তাঁরা 


ক্রুবে এবং 'কভাবে ব্কার্যকরী "করবেন... 
পঁররুতা "থাকে, আহলে মাত্র কয়েক” 
"দনের প্রচেন্টাতেইবেনাসা জীম উদ্ধার 
এবং "তা গ্ীমহীনদের মধ্যে বণ্টন করা 
যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য এখ্যান 
নতুন সেটলমেন্টের আদেশ দেওয়া॥ 
গতবারের সেটলমেন্টে কাজ করোহলেন্‌ 
এমন লোক অনেকে আছেন এবং আরও 
শঁকছ্‌ লোক নেওয়া যেতে পারে। প্রাতাঁট 
“গ্রামেই এই উদ্দেশ্যে একাঁটি করে কোর্ট 
ন্বসানো হোক এবং স্থানীয় জনসাধারণ 
ও রাজনৌতক দলগুঁলকে এই বিষয়ে 
সহযোগিতার জন্য আহবান করা হোক। 
বার কত বেনামা জাঁম আছে তা গ্রাম+ _ 
'বাসীদের অজানা থাকার কথা নয়। এখানে 
"তাদের দাললপন্রশ্ছাল পরীক্ষা করে! 


“দেখা হোক এবং লেক্ষেত্রে বলাই বাহল্য, | 


'ভাঁমসংস্কার বিল পাশ "হবার ন 


এসকল ’জাঁম হস্তাল্তারত হয়েছে, সেগাল 


“অবৈধ ঘোষণা করার জন্য একাঁট আইন | 
"তাহলে “সিলিংবাঁহৰ্জুত সকল জাই 
৮৯ এবং আন্ভুমিহীনদের মধ্যে 

আতদ্রুত বণ্টন করে দেওয়া হোক 
একেরারে ন্দীলল-পরচাদি করে দিয়ে। 
তৎপরতার! 

এই কাজ যাঁদ এই ম্যহূর্তে শুরু 
“করা না যায়, বিশেষ করে পাঁশ্চমবশ্টে, 
তাহলে সরকারকে এমন পাঁরস্থিতির 
গসম্মখীন হতে হবে-যার মোকাবিলা ₹ 
“করা দীগবেরও অসাধ্য। বস্তুত সরকার 
শক এই পারাষ্থাতর সম্মুখীন ইতিমধ্যে 
হননি? কেন্দ্রীয় সরকার কি পারছেন 
“পাঁশ্চমবঞ্গে রুল অফ ল বজায় রাখতে? 
পদীলশ্ন, 'স-আর পি, 'মালটারী-_কোন 
িকছনুতেই অবস্থার সামাল দেওয়া, 
ক যাচ্ছে? j 

ভারতের "অন্যতম প্রধান সমস্যা: 


গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্যা, যা ভাঁম- 


নংস্কারের দ্বারা আংশক মিটলেও। 
"সম্পূর্ণ মিটবে না। গণ্গবার্ধকী পাঁর4! 
কল্পনাগীলতে এই 'দিকটাই সর্বাধিক 
উপোক্ষত, যা বারান্তরে আলোচনা 
্করব। আমাদের দেশের পণ্বার্ধকশী' 
প্পারকজ্পনাগ্যাল সম্পর্কে জনৈক মন'ষাঁ 
ঘবলোছলেন, ইউ কান্ট বিলূড এ রম 
শ্রাই াগিনিং টু বল্‌ড ইট ফ্রম দদ 
ধরুফ। আর তা করতে গিয়েই যত 
'গন্ডগোল। 


i 


চলবে ॥ 


পা 


| লাপতাঁহক বসুমতী প্রসঙ্গ 


গত ২৩শে জুলাইয়ের 
বস্যমতাী’'র পাঠক-মন' স্তন্ভে আমার 


_._-“জম্পূর্ণ ঠিকানা সহ একাটি চিঠি প্রকা-, 


শত হওয়ার পর সন্দুর কেরালা থেকে 
দসাপ্তাহক বসুমতী'র জনৈক পাঠক 
মেনে হয় উদুভাষী) এক পত্রে আমাকে 
২১শে'র সাপ্তাহিক বসুমতী'র একটি 
কাঁপ সংগ্রহ করে পাঠাতে অনুরোধ 


করেছেন৷ 'বিসমতা” কার্যালয়ে খোঁজ 
করেও নাকি তিনি এই সংখ্যাটি পান নি। 


বলা বাহূল্য, পন্রলেখকের সংগে পূর্বে 
আমার কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না। 
যা হোক, দু$খের সংগে স্বীকার করাছ-- 
আমি 'াপ্তাহিক বসমত'র নিয়ামত 
পাঠক ঠিকই, কিন্তু এর গ্রাহক বা নয়- 
মত ক্রেতা নই। তাই এ সংখ্যাটি আমার 


..কাছে নেই। সময়াভাবে বন্ধূ-বান্ধবদের 


'মধ্যে যাঁরা নিয়মিত সাপ্তাহিক বসু- 
মতা’ কেনেন, তাঁদের সংগে যোগাযোগ 
করতে পাঁর নি। 
পক্ষে সম্ভব হয় ২১শে মে'র 'াপ্তাহক 
বস্/মতপ্র একাঁট কাঁপ দয়া করে নীচের 


ঠিকানায় পাঠালে সুদুর কেরালার এ 


পন্রলেখক 'িশেষ উপকৃত হবেন। প্রয়ো- 
জনবোধে পত্রলেখক প্রেরককে. পান্রকাটি 
পাঠ করার পর ফেরত পেব্রলেখকের 
ভাষায় “'আপস') দিতেও রাজ আছেন। 
-আজতকুমার দাস 

গন্রিকা প্রেরণের ঠিকানা £ 
M. 19965920105, 
P.O. Marikunnu, 
Calicut-12, 
Kerala. 


মান স্কার্ট নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে 
গত ২৪শে আষাঢ় তাঁরখের পীন্রকায় 
গ্র্গজগৎ বিভাগে জনের “মান 
স্কাট” নাষদ্ধ করার প্রস্তাব শীর্ষক 
লেখাটি খুব মল্যবান হয়েছে। 
সংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বল্দর- 
নায়ক মান স্কার্টের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী হয়েছেন! 
এই পাঁরপ্রোক্ষতে লেখক এ ব্যাপারে 
শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধী সরকারের প্রাত 
দর্ষ্ট আকর্ষণী আবেদন জানয়ে 
থেকে কৃতজ্ঞতালাভের আঁধকার হয়েছেন! 
এই প্রসঙ্গে সিনেমা-সংস্কীতির আলোচনা 
'ফরে তান মন্তব্য করেছেন, “এই বিকৃত 
মানসিকতা বিজাতীয় ফ্যাসনের প্রধান 
প্রচারক সনেমা ৷” 
. শুধ্দ সিনেমা নয়, সাহিত্যের 
প্রভাবও এক্ষেত্রে কম নয়। আজকাল 
একটি বহ: বিতীর্কত শব্দ প্রায়ই কানে 
আসে। শব্দটি হচ্ছে পশ্জপ”। এই 


'সাপ্চাহক 


যা হোক, বাঁদ কারো - 


. সুপারিশ করেছেন এবং 


গ্রাফি হচ্ছে কিঃ 
দাঁড়াচ্ছে এই সব সাহত্য ও সিনেমার 





াঁহত্য ও সিনেমার মধ্যে যৌনতার ষে 
অবাধ ব্যাপ্ত ঘটছে তা জনমানস ও 
সমাজজীবনে এক বিপর্যয়কর আলোড়ন 
সাষ্ট করেছে। অথচ এ বিষয়ে যখনই 
কোন প্রশ্ন উত্থাপত হয় বলতে শান, 
নাক শিল্পের খাতিরেই এ সবের 


আমদানি। এবং শিল্প এমনই এক বস্তু, 


যা যেকোন প্রকার সমালোচনা ও 
বাধানযেধের আওতার বাইরে। এই 
গৃশল্প" বন্তুটির কোন পাঁরচ্কার সংজ্ঞা 
আদ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি এবং সমাজ 
ও সভ্যতার প্রাত এই শিল্পের অবদান 
কতখানি সে প্রশ্নেরও উত্তর মেলে নি। 
এ নিয়ে যখনই কেউ প্রশ্ন তুলেছে তাকে 
গোঁড়া বা অনুদার বা বেরাঁসক বলে 
হাঁকিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। কোন 
এক সমালোচক সখেদে মন্তব্য করে- 
লেন, ণশজ্প হচ্ছে যেন এক ফুলের 
বাগান যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। 
কিন্তু পেটে ভরাতে হলে আল- 
পটলেরই চাষ কর? অপর এক সমা- 
লোচককে শিল্পের প্রশস্ত গাইতে 
শুনেছি, “আট ফর আর্টস সেক। তাই 
[শিল্প সমাজের পক্ষে অকল্যাণকরও 
হতে পারে, কিন্তু সেটা কোন আলো- 
চনার বিষয় নয়। কি অদ্ভূত যুক্তি! 

বন্তৃত এই তথাকাঁথত শিল্পের 
খাঁতরেই আজকাল সাহত্য ও সিনেমার 
মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব গড়ে উঠছে 
এবং এর প্রাতরোধের চেস্টা করলে তা 


বাস্তবে যা ঘটছে সাঁহত্য ও 
সিনেমায় তা রুপায়ণের আঁধকার 
অবশ্যই দিতে হবে। এই কারণে উচ্চ- 
মানের শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে খোশলা 
কাঁমাট সিনেমায় চুম্বন ও নশ্নতার 
এই নিয়ে 
তুমূল বিতর্কের ঝড়ও বয়ে গেছে। 
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান সাহিত্য 
ও ঁসনেমা যথার্থই বাস্তবের .ফটো- 
বরং বাস্তবই হয়ে 


৩৯ 


ফটোগ্রাফ। বিশেষত স্নেমার নায়ক" 
নাঁয়কারাই. আজ সমাজের প্রকৃত নায়ক" 
নায়কা হয়ে দাঁড়য়েছে এবং পারণত ও 
্সপারণত মনের তরুণ-তরুণশবা 
এদেরকেই অনুকরণ করার মধ্যে যথার্থ 
ও আনন্দ আহরণ করে 

বেড়াচ্ছে। বস্তুত 'সনেমাই আজ 
সমাজজশীবনের মানাঁসকতাকে ওলট- 
পালট করে দিচ্ছে বা দিতে চলেছে। 
সনেযাতে যখনই কোন নতুন বই চালু 
হয়, অমনি তার গানগ্লো সবার মুখে 
মুখে এবং . নায়ক শুধু 
বৈশবাসই নয়, তাদের চুল কাটা থেকে 
সুরু করে চলনভাঁঙ্গটি পর্যন্ত. হয়ে 
দাঁড়ায় নতুন নতুন ফ্যাসনের আদর্শ । 
অবশ্য এই ফ্যাসনের আমদানি 
আজই নতুন নয়। পাশ্চাত্য সংস্কাতির 
দ্বারা প্রভাবত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ 


যাই হোক, সরকারকে এ বিষয়ে 
আবিলন্বে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এই 
বহ  বতাঁকত শিল্পের মোহ ছেড়ে 
সুস্থ সমাজ রক্ষার জন্য যথোপয্ন্ত 
ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য তথাকাঁথত 
1শজ্পরাঁসকরা হয়ত অনেক চে'চামোঁচ 
করবে, কিন্তু সোঁদকে কর্ণপাত করলে 
চলবে না। কারণ, শিল্প যাঁদ 'বপাঁণ- 
দ্রব্যের মতই ক্রয়-বিরুয় হয়, তবে শিল্পী 
তাঁর শিল্পের মধ্যে বিষ পাঁরবেশন 
করছেন কি-না, তাও পরীক্ষা করতে হবে। 
তা ছাড়া শুধু শিল্পেরই দোহাই নয়, 
সমাজে যাই কহু ঘটক, আমরা সেই 
অপকর্মের সবটুকু দোষ 'নার্ববাদে 
যুগধর্মের ওপর চাঁপয়ে দিয়ে রেহাই 
পেতে চেষ্টা কার! অথচ এ কথা ভুললে 
চলবে না যে, ঝুগ আপনা হতে সৃষ্ট 
হয় না, মানুষই যুগ সৃষ্টি করে এবং 


সমাজজীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে সুগ্থ 
মানসিকতার এই ক্রম অবক্ষয়েই বকৃত- 
রুচি যুগের জন্মলাভ ঘটে। সাঁহত্যে 


যৌনতার স্বপক্ষে গেয়ে যাঁরা বলেন যে, 
যৌনতা জীবনের একটি অবশ্য প্রয়ো- 
জনীয় অংশ, তাঁদের বোঝা ডীচত মে, 
জিহনাও মুখগহ্বরের অপরিহার্য অংশ 
কিন্তু তা যাঁৰ মুখগহবরের বাইরে এসে 
ঝুলতে থাকে, তবে বলতে হবে-- 
[নিশ্চয় তার 'বকাতি ঘটেছে। 
বাংলা দেশের খ্যাতনামা পন্ন- 
পান্নকাগ্যাীলর মধ্যে সাপ্তাহক বসুমতাঁই 
একমাত্র পাত্রকা, যে সংবাদ পরিবেশন 
ও সাঁহত্য সম্পাদনায় সততা ও রুচি- 
শীলতার পাঁরচয় রাখছে। আশা করি; 
সাপ্তাহক বসুমতী এ বিষয়ে আরও 
মনোযোগ দেবে।. 
_ সেখ ওয়াঁশম আল্‌ 
কলিকাতা বি“বাবদ্যালর। 





এবার গন্ডি ছখল ? 


অশোভনভাবে বাস স্টপে িগবাঁজ 
খেয়ে যোদন অপলক আঁধকারীর হাতে 
ফশাণ্ডেজ উঠল তার পর দন থেকেই 
চোকানঠের বাইরে পা বাড়ানোর গময় 
& বারে এসে দাঁড়ায়। তার ভাষা রেকর্ডের, 
একই জায়গায় পিন িশীধয়ে সরম-ল্জ্জ 
কণ্ঠে রোজ একই অন্যরোধ করে, 'দেখে 
শুনে দ্রামে-বাসে উঠো! আর আমার 
তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একা স্মরণীয়। 


পাবালাসাট মনে পড়ে যায়। সেই স্বামীর: 


চোখে চোখ পেতে যদবতী বধূর করুণ 
মিনাত, ‘কথা রেখো!’ অর্থাৎ ভিড় সামলে, 
চোলো। কিন্তু ঘরের শ্রী, ঘরের স্ত্রীর মাথা- 
ব্যথা তো আঁফসের হামলা আঁফসব- আমলা+ 
দের থাকার কথা নয়। নয় বলেই অপলক. 
জাঁধকারীকে হাতে পাঁট্ট বাঁধতে হল ॥ 
কর্দণাময়ের অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল। 
আর ও"দের আফস শুধু জমানো প্রাভডেন্ড 
ফান্ডের টাকা বছর চারেক ঘুরিয়ে করুণা- 
ঘরের হাতে তুলে য়ে বললে, "আমর যে 
কী গভীর শোক পেয়োছ কী বলব মশায়। 
অমন পাং্চুয়াল কমা সচরাচর মেলে নান 
আমরা দূুশমানট শোকস্তব্খভাবে দাঁড়য়ে' 
তাঁর আত্মার শান্ত কামনা করেছি। এবং 
বলাই বাহুল্য, সেই শোক সভায় হামলা 
আফসার-আমলারাও বোধহয় গলাব দাঁড় 
€নেকটাই) আঙুলে পাকাতে পাকাতে ঘাড়. 
ঞ্ধরে দুশমানট আপন মর্যাদা রক্ষা 
করেছিলেন। 

এ্যাটেন্ডাল্স বাঁচাতেই শহরের রাস্তায় 
আঁন্তমশয্যা দ্য়োছলেন ভদ্রমাহলা ! 
অপলক অধিকারীর এ্যাঢেন্ডান্স 
আফসকে রুমাগত লাল সেলাম জান্যাচ্ছল। 
ক্ষ্যাপা যাঁড়ের মতো ক্ষেপে গিয়ে চকে 
মারা হামলা জাঁফসর একাঁদন খুব করে 
হে'কে দিয়েছিলেন ওকে । ফলত লেট' 
বাঁচাতে বেচারীর এ দর্ভোগ । না হ’ক কিছু 
মেঁডক্যাল এক্সপেন্স হয়ে গেল । জম। ছুটি 
শেষ হয়ে গ্যাভারেজ পেতে দাঁড়ান। 


অপলক এশব কথা বলতে বলতে একী, 


উজবুকের মতো কেদে ফেলোছিল, যাঁদও, 
কানে কোনোদিনই পেশছবে না। বলোঁছল, 
“লেট বাঁচাতে কম কার নন 'ীত্তরদা। 
যোদন পড়লাম সৌদনই ঠক সময় ধরে 
বাস স্টপে হাজির হয়োছিলাম। রুটে, 
গণ্ডগোল । বাসের দেখা নেই। শেশে' যেটা 
এলো, একেবারে ভরা-পেটে 'পক্ষণরাজ + 
গোটা দুই শিশু ওরা স্কুলে যাচ্ছিল): 
আর এক লাইন. মেয়ে যাত্রী ঠেলে বীর” 
পুরুষের মতো কোনো রকমে এ বাসটাতেই 
একটা পা সেশধয়ে দিয়োছলাম। 


দিতে পারেন, দেহটা পাঁচজনের সাহায্যে, 


কখন গাপ করে ভেতরে ঢ;কে যায় জানতেও. 


পারবেন না। আমিও পার ন। বাস, 


আমাকে নিয়ে বেশ জোরেই. ছ্টোছিল।' 


আমিও. হামলা সাহেবের চেব্রা কাটিয়ে. 
নাশ্চন্ত হব ভেবে আরামে ঘামাঁছলাম।- 
এমন সময় বিকট একটা র্যাগক ফায়ার করে 
গাঁড় গেল দাঁড়য়ে। হ:ড়হ:ড় করে যাত্রীরা 
নামলেন, স্রোতের তোড়ে আঁম। ভনেকে 
‘কাটা টিকেট ফেলা না যায় এজন্য 
কণ্ডাইরের সাহায্যে অন্য কোনে? বাসে 
স্থানান্তরের অপেক্ষায় দাড়য়ে গেলেন। 
আমার, সে অবসর' নেই। ছুটোছচট গলদ- 
ঘর্স। শেষে একটা ই্রামেই চাপলাম মাঝ 
পথে। হাতে যা সময় তাতে হাজরা খাতা 
টানার আগেই হয়ত পেশছে যাব। £কল্তু 
কপাল সঙ্গ ছাড়ে না। ট্রামও মাঝ পথে 
ঘড়াং করে থেমে গেল। ড্রা'ইভার-কণ্ডাইুর 


পরাক্ষা শুরু করল। আম অক্লান্ত নাশ 
ছুটে গেলাম বাসতলায়। উর্বর মগজ 
ব্যবস্থাপকদের কল্যাণে এখন তো বাসতলা 
থেকে. ট্রামতলা বড় কাছাকাছি নেই। দূরে 
একটা বাসে একপেয়ে জায়গার সম্ভাবনায় 
ছুটছিলাম, মাঝে বিপাত্তি। হাতটা গেল। 
ইনজেকশন, ব্যান্ডেজ, প্রেসাক্রপসন;' 
অপলকের হীতিহাস নেহাৎ মামুলণ। 
এ তো হামেশার গ্যাফেয়ার। এবং কে আর 


এরি (রে তা 


আর; 
-আপান যাঁদ কোনোকরুমে একটা পা তুলে. 


হৃদয় খুড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে 
আম বলোছলাম, ‘আমলার রাজত্বে গামলা 
ভরে রন্ত দাও তবে না চাফারর উদ্াত! 
এতেই অমন মদ্ষড়োলে চলে! চাঁয়ার আপ; 
কাল থেকে ফের বাসকু্তি লন 
দাও!' কিছুমাত্র সহানভূপ্তি দেখাই নি 

কিন্তু উপদেশ যাই দিই ন। কেন 
অপরকে; বাস্তব সমস্যা বিচলিত করবেই !। 
আমলারা হামলা করেন কারণ তাঁদের গাঁড়, 
আছে। নিদেন আঁফিসের লিফট ভ্যান তো; 
আছেই। তা ছাড়া মোটা মাহনয। ঘরে: 
বৌ ছাড়াও দাস-দাসী। বাজার, দুধের 
লাইন, রেশন, ট্্যুইশন, 'নজেব ছেলে 
পড়ানো, গাহণীর অন্নপাক ঘাঁটত বিলম্ব, 
ধাঁড়তে অসুখ-বিসুখ, কলের জল নিয়ে 
বাঁড়ওয়ালার সঙ্গে বিবাদ ইতাকার 
সমস্যা ও"দের নেই। কিন্তু আম, আমার 
তো এ সব কণট সমস্যাই বর্তমান! স:তরাধ 
অপলকের অবমাননা আমার 
{ব'ধেছে বৈক। করুণাময়ের স্ব তো 
আমাদেরই ঘরের মেয়ে। তা ছাড়া আমারও 
স্কুটার, বাইক, মোটর বা ভ্যান নেই। এই. 
ব্যামো আমার তাই থাকার কথা নয়। তবে 
যানবাহন সমস্যা একটা ক্লোজড ফাইলের 
মতই পুরনো সাবজেক্ট: একে নতুন 
করে ওপেন করায় পৌনগ্ানকতা দোষ, 
লাগে। প্রসঙ্গটা সুতরাং “শহর কলকাতা'র 
আওতার বাইরেই রেখোছলাম। ধরে 'নয়ে" 
ছিলাম, লাল 'ন্রকোণের বিজ্ঞাপনী প্রচারের, 
প্রভাবে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে বছর কুঁড় 
গর হয়ত এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 
মাঝে পড়ে যাঁদ আবার সার্কুলার রেল 
ফেল হয়ে যায় তবে তো কথাই নেই । তাই 
আর কেন ও প্রসত্যে। 

কিন্তু জীবনের. ধন ?কছুই যায় না 
ফেলা । ইতিমধ্যে আর একাঁট ই*ন্সডেণ্ট , 
সেই পেরনো সমস্যাকেই গোঁ খাইয়ে, 
উদ্ডভীন করেছে। আঁমও দোয়াত-কলম 
বাঁগয়ে বসোছি, কর্তব্যবোধে সমস্যাটা 
রীতিমত 'সাঁরয়স এবং পাঁকয়ে উঠলে ষে 
ভয়ানক অবস্থার সৃষ্ট হবে, তাতে ওপর 


দের হামলানো বন্ধ করতে হবে, নয় 
গর বি ঘোষ মহাশয়কে দিল্লী গয়ে তুরন্ত 
কয়েক বস্তা টাকা এনে সাকুলার রেল 
চালু করে. দিতে হবে। না হলে অন্তত 
আঁফসে আঁফসে কমাঁদের জনা লিফট 
ভ্যানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। 
সমস্যাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঁনজের. 
মনেই একটা ভাঁবষ্য সম্ভাবনায় চমকে 
উঠোঁছলাম ! শর থেকেই আরম্ভ কাঁরঃ 
[ি-প-আই জাম দখল করছে, দি 
এম করেছে ফ্রন্ট আমলে, অন্যান্য পাটি 
যে: যার বংশদণ্ভ স্াবধেমত যথাস্থানে 
তেছে। কেন? না. অন্যের জাঁম নেই। 
এস-এস-প দেখলো, এ বড় ল্যাঠা, কিছ 


পায়ে 


তো করতেই হয়। শুধু সম্পীরভব ওপর 
আর আয়ের ওপর পশাঁলং কর’ খ্লোগানে 
ততো বর্তমান হাঁড়কে পার্ট জিইয়ে রাখা 
যায় না। অতএব ও"রা বললেন, লাগাও 
লাগাতার বাঁড় দখল। সম্প্রতি দেখলাম, 
এ-গুড়ে মধুর সন্ধান পেয়ে ফরোয়ার্ড 
ব্লকও বাঁড় দখলে ফরোয়ার্ড হচ্ছেন? 


শাপ্তাহক বসূমতণী 


নির্বাচনের আগে অন্তত পার্বাল'সাটিও কম 
জরুরী নয়। শ্লোগান তুলে ঝুলে পড়লেই 
হল। বপদ হয়েছে বাংলা কংগ্রেসের । 
সেই যে বলে, "খাঁচ্ছল তাঁত অত বুনে, 
তা এদেরও তাই। চলছিল দন চরকা 
কেটে, কাল হল বামপস্থা ঘেটে! এখন 
সামাল সামাল হাঁকছেন সুশীল ধাড়া। 


জাঁম-বাঁড়তে হাত লাগানোর সব্দনেশে 
ব্যপারে জাঁড়য়ে থাকলে পার্ট যায়! তাই 
লাও ি-আর-ীপ, লাও দমালিটারণ প্ররুন্রাহী 
চবকার শনাদের। িল্তু অমন কাটখোট্রা 
পলিটিক্স যাঁদের চলে না তাঁরা কি করবেন £ 
বাঁড়-জাঁমর চাইতে চটকদার আর কোনে! 
শ্লোগান পেলে এখন বাদ-বাকি বামপন্থীরা 





আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার বেছে নিন 


সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু 


চটচটে চুলের জন্যোঃ- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার 
ফলে আপনার চুল হবে পরিদ্কার ঝরবারে, মেঘের মত উদ্দাম, 


রেশমের মত কোমল 3 


গানসিক্ক টনিক শ্যাম্পু 


থসখসে চুলের জন্বে- এতে আছে আলাণ্টয়েন যা 
আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী শোভাক 


চুলে এনে দেয় উজ্জ্বল আত! 
সানসিল্ক বিউটি শ্টাম্পু 
স্বাভাবিক 


চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহার 


জন্তোঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী 
যাতে আপনারে চুল সবসময় হুন্দর পরিপাটি থাকে, প্রতিটি 


টন সিকে - শুধু শ্যান্পুই নয় আপনার 


চুলের এক অপুর্ব প্রসাধনী 


-55. (1-140 8G, - 





69৭ 


ধুনুগ্রন মনিভারের একট [কৰ্ম 


. 





রাঃ 


»৫পরে গড়েন। সেম্প্রীত আবার চাকার 
গ্খলও হয়ে গেল।) | 
"আর শ্লোগান 'জানিস্টা মানুষের 
অভাববোধ থেকেই সৃষ্টি । শহরের পচ 
তপ্ত পথে নত) একশ’ শ্লোগান জন্ম নিতে 
পারে। তারই এক ভগ্নাঙ্কুর সোঁদন হঠাৎ 
আমাকে উচ্চাকত করল। স্পষ্ট স্বকর্ণে 
শুনলাম । বাস স্টপে শুনলাম নতুন 
শ্লোগান জন্ম নিচ্ছে। ভাঁগ্যস এখনো তা 
কোনো পার্টর কানে ওঠে ন। কন্তু 
উঠতেই বা কতক্ষণ। 

বাস্তবিক যাঁদ যা শুনলাম তাই-ই শুরু 
হয়, আর তা হওয়াই বা বাঁচন্র ক. তাহলে 
সে হবে সাজ্ঘাতিক আর একটি ব্যাপার। 
ব্যাপারটা বাল তবেঃ 

সাপ্তাহক ফাঁচারের সাবজেক্ট সংগ্রহের 
জন্য আমাকে সদা উৎকর্ণ থাকতে এবং 
উচ্চাকত দুষ্ট রাখতেই হয়। বর্তমানে ওটা 
অভ্যাসে দাঁড়য়ে গেছে। এই স্বভাববশতই 
সোঁদন ওত্ডারাহয়ার করে ফেললাম কিছু 
উঠাত বয়পীর আলাপ।  . ৮ 

তখন ঝেড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাদুড়- 
ঝোলা দ্রাম-বাসের কোলে-পঠে কাকভেজা 
আঁফসযান্রীর করুণ দৃশ্যে ছোকরা 'তনাট 
অকস্মাৎ উত্তোজতভাবে বলাছল, নজের 
মুখ দেখ শালা, নিজের মুখ দেখ। অদৃশ্য 
কাঁছতে-বাঁধা জানওয়ারের মতো আমরা 
ছূ্টাছ। গ:ুতোগত্তি, খেওখোঁয়, ঘামাঘামি, 
এমন ক গরম বাড়লে মাথা গবম জানত 
মারাঁপট, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, স্বভাব- 
চারন্র দবে্লার শহুরে ' অব্যবস্থ এক 
কোমর কাদায় ভবে আছে। দেখো, গাঁড়- 
গুলোর অবস্থা ।" 

‘এই শহুরে অবস্থায় ঠংটো সরকার 
সার্কুলার ছাপুক না। আঁফসের সময ভাগ 
করে দিক। আটটা থেকে সাড়ে এগারটায় 
ভেঙে ভেঙে আঁফস টাইম কর্‌ক। টায়, 
৯টায়, সাড়ে ৯টায়, দশে, সাডে দশে, 
এগারোয়, সাড়ে এগারোয়। চাপ ঢের কমে 
ঘাবে। এক-এক টাইপের আঁফস শব হোক 
এক-এক টাইমে 

‘কে শালা তোমার সুখ-সাঁবধে 
ভাবছে! রুমে আলোচনার উত্তাপ বাড়ছিল। 

‘বরং কত বোঁশ করে অত্যাচারের বোঝা 
চাপানো যায়, আমলাভারী শাসনযন্তের 
ফান্দ-ফিকির তাই-ই ? 

‘আরে ওরাই তো কংগ্রেসের বারোটা 
দঘাজাল। নিজের কোলে অনবরত ঝোল 
একটা জাতীয় দলকে । 

‘তা তোমার সেই জাতীয় দলের চেতনা 
তো আজও জাগে ন। আজকের শহরটার 
ধ্দকে তাঁকয়ে দেখো, রাজ্যপালের আমলা 


ফের সেই রাইফেল কাঁধে দাঁড়য়ে গেছে। 
মানুষজনের কী দুদ্শা। 

“আর একটা জানস লক্ষ্য করেছিস 2 
দুভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে ওটা গাঁ 
সওয়া ব্যাপার হয়ে যায়। না হ'লে মানুষ 
কখনো যুগ যুগ ক্রীতদাস থাকতে পারে! 
অথচ তাই সম্ভব হয়েছে। দুভেণগটা 
বুঝতে পারে না মানুষে । 


'বাস্তাবক আজকের এই দুর্ভোগ লোকে 


যখন ইতিহাসের পাতায় পড়বে একাঁদন, 
যোঁদন দুর্ভোগের অবসান হয়েছে, সোদন 
তারা ভাববে, উরে বাস রে, লোকগুলো 
বে'চোছল কাঁ করে! 

পার তো হাজিরার বড়ার্কাড় ক করে কর 
হে? চাকুরে মানুষ কৈ সেকেলে গৃহবধূ 
সব ঝঞ্চাট তুমি পোয়াও, ব্যর্থ হলে শুাকয়ে 
মর! আর আমরা গৃহস্বামীর মতো সুখের 
অংশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চেটে খাই 

“ঠক! মোটা মাইনের ওপরও ওদের 
জন্য আছে আঁফসের গাঁড় । কি কর বাপ 
তোমরা? সব দাঁয়ত্ব তো নিচ তলার, 
তোমরা শুধু গোছানো ফাইলে সই কর, 
আর মাঁলকের শাসকের দালালি কর, 
সদ্দরদের মতো অত্যাচার কর! জমিদারের 
নায়েবের মতো, ইংরেজের পেয়াদার মতো 
ঘুষের সখের চাকার। অথচ এক তকে 
আমলা-কাঁতপয়ের চারশ’ থেকে নশ' টাকা 
ভাতা বাড়ে ! 
না। ওদের মগজে ক সাধারণের চাইতে 
বোশ লন আছে?" 

‘তাই থাকলে ক ওদের ঠ্যাঙাড়ে নিয়ে 
রাজত্ব করতে হয়। আসলে ওরা একটা 
ছাঁচে ফেলা জাত। অস্বাবধে ছাড়া কোথাও 
কখনো সুঁবধে সৃষ্টি করার প্র্যান ওদের 
মগজে আসে না। এই ছাঁচে এক জাতের 
অত্যাচারী সৃষ্ট হয় মান 

“দেখো না, বাস-ট্রামের জন্য মানুষ 
যখন খামচা-খামাঁচি করছে আর একদল 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁড়তে একা ফেলে-ছাঁড়য়ে 
মৌজ করে চলেছে। চোখে কী লাটসাহেবী 
দুষ্ট! ৪ 
‘এ-ও আর বোঁশ দিন নয় হে? জাম 
দখল, বাঁড় দখল অবাঁধ পেশচেছে, গাঁড় 
দখলই ক বাদ থাকবে!’ 

গাঁড় দখল?’ 

‘করলেই হয়। কতকগুলো পার্ট এখনো 
ভেবে পাচ্ছে না নতুন শ্লোগান কি দেবে। 
জাম দখল চলছে, বাঁড় দখলের আওয়াজ 
ধদয়েছে। এবার গাঁড় দখলের আওয়াজও 
উঠবে। পাঁটতে না দেয়, শালা, আমরাই 
একাদন নেমে পড়ব ।, 

“সাংঘাতিক কথা৷ 

শকল্তু কথাটা ঠিক। যাঁদ একবার-খাঁলি 
গাঁড় চাপতে শুরু কর, বাপ বাপ করে 

৫৪৩ 


যানবাহন সমস্যা সমাধানের জন্য তখন বড় 
তার ওদের বকলেস তো ওখানেই বাঁধা 
দেখবে আই এ এসের মাইনে বাড়ানোর 
মতো তাঁড়ঘাঁড় তখন শহরের যান স্স্যাবু 
ফাইল 1রুয়ার করা হচ্ছে” এই হল 
কথোপকথন । 

কর থেকে কী! স্বকর্ণে শোাং এই 
উত্তৌজত আলোচনায় চমকে উঠেছিলাম । 
কথাগুলো যে ঠিক এ ভাষাতেই বলা হয়ে" 
ছল এমন নয়, তবে বন্তবোব ধাব্যাববরণী 
যথাযথ রাখবার চেষ্টাই করোঁছ। 

ইচ্ছার অওকুর এই করেই তো পাক 
ধরায়। আর অসম্ভবই বা £ক! ঘাঁদ স্বয়ং 
বাইরে জাগতে পারে, তো খোদ বাংলায়” 
খাল গাঁড়তে চেপে বসা এমন কিছু 
1দবাস্বপন নয়। 

আর চাপতে শুরু করলে, ছোকরা কাট 
ঠিকই বলেছে, আমলাদের ওপর চাপ আসবে 
একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য। চাপ না 
এলে ওদের মগজ খেলে না। সরকার 
মতো ৷ প্রভূ পিঠে ঘণ্টা বাঁজয়ে নধব বান্তি 
দ্ীলয়ে ঘুরতে পারে শুধু! প্রভুর অস্যাবিধা 
দেখলে ক্ষ্যাপা মাতঙ্গ দলে পিষে সারতে 
পারে নির্দয় আক্লোশে। কন্তু কাজের কাজ 
ওদের দিয়ে হয় না। 

আন্দোলনের ধাক্কায় আমরা সাধারণ 
মানুষেরাই কিন্তু মারা পাঁড়। তাই 
আন্দোলনকে ভয় আমাদেরই! আমরাই 
আনপ্রটেছ্টেড। ওরা না হয় কন্ট্রোল রুমে 
য়ে ঢুকবে? রাইটার্সে ঘেরাও হলে ভোজ- 
সভায় সাধারণের আরও শাস্তির বাবস্থা 
করবে । কন্তু আমরা? এই পদাতিক দারিদ্র 
নগরবাসী? কাছে-শপিঠে আন্দোলনের 
পেটো ফাটলে সি-আর-ি'র ডাণ্ডা নেমে 
আসবে। যাঁদও প্যালশে, "সন্ট্রাল পাালশে 
সংখ্যা এখন পাঁচজন নাগাঁরকে একজন, 
তবু হামলার মোকাঁবলায় ওরা নিরেশষের 
ওপর অত্যাচার করে লোক হক্ষ্যাপানো 
ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নাঃ 
এই, যে দেশের অবস্থা, সেখানে নতুন- 
তর আন্দোলন মানেই গৃহস্থের যন্ত্রণা ॥ 
গাড় দখলের, আওয়াজটা সৃতরাং 
একেবারে অবাস্তব মনে হচ্ছে না! এ শহরে” 
কিছুই অসম্ভব নয়। দুশ্চিন্তা তাই পেয়ে 
ধসেছে। যানবাহন সমস্যার আশু সমাধান' 
চাইছি অনেকাদন থেকে। এবার সেটা 
[সিরিয়াসাল চাই! 





সাম্রাজ্যবাদ! বণটশ আতকে এ দেশের 
শাসন ক্ষমতা থেকে,সরাবার জনা কে দীর্ঘ 
মেয়াদী সদান্তযুদ্খ ভারতবর্ষে শর; হয়ে- 
ছিলো, তাতে পূর্ব বাংলার দান ছিল 
অপাঁরসীমণ ম্দীন্তযদ্ধে পূর্ব বাংলার 
অসংখ্য তরুণের রন্তের খণ কোন 
অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না! 
ইংরেজ্জের তেম-নযাড এবং জাতের, 


--হন্দু-নেতৃত্ব স্বাধীনতার জন্মলন্নে পার্ট 
শনকে মেনে নিয়েও. এই খণ অস্বীকার 
করতে পারেন 'নি। 
প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে £' উত্তর ও. 
পূর্ববশ্গের হিন্দুদের সঙ্গে একর ভোথ 
করতে না পারলে আমাদের নবলব্য 
স্বাধীনতা আমরা পাঁরপূর্ণভাবে ভোগ 


করতে পাঁর না! শুঁবদেশীর দাসত্ব শৃঙ্খল 


জন্য তাঁরা হাসিমুখে যে যন্ত্রণা সহন 'করে- 
ছলেন এবং যে ত্যাগ স্বীকার করোছলেন, 


তা আমরা কেমন করে ভুলব? তাঁদের 


ভাঁবয়াংৎ মঙ্গলের প্রাত, সরকার এবং, 


- ভারতীয় জনসাধারণকে আঁত সতর্ক ও 
সজাগ দুষ্ট রাখতে হবে।. 

- -> কু পর্দার 'প্যাটেলের এই আশ্বাসের 
ভিঁত্ততেই: 
চিউট হলে পর্ব বাংলার 'সংখ্যালঘ-নেতারা 
দেশাবভাগের-প্রস্তাবে সম্মাত দির ছলেন। 


স্বাধীনতার প্রাক্কালে. 


১৯৪৭ সালের' হরা আগস্ট, 








তং 


পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘ 'মান্দুষের প্রত 
সদর “প্যাটেল যাঁদও 'ভারত সরকার 'এবং' 
রাখতে আবেদন 'জানিয়েছিলেন, 'তথাঁপ 
গত ২৩ বছরের মর্মান্তিক স্থাঁতহাসের 
পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, স্বাধন ভারত 
সরকার প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলা থেকে 
আগত লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু জীবন 
নিয়ে রাজনৌতক 'ছানামান খেলেছেন, 
আজ যে. মুহূর্তে পূর্ব "পাকিস্তান 
উপেক্ষা করে হাজার হাজার সর্বহারা” 
সামনে শীর্ণ হাত বাঁড়য়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই. 
থেকে প্রকাঁশত একটি প্রভাবশালশ ইংরেজী 
দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদরায় মন্তব্য 
দেখলে এই কথাই মনে হবে যে. মানাবক 
মূল্যবোধ বলতে বোধহয় আজ আর ছুই 
আমাদের. অবাঁশষ্ট. নেই।' 
সম্পাদক একজন বাঙাল বযাঁদ, 
প্রধান সম্পাদক বাঙালী নন্‌। 
আম ওই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশ- 
বিশেষের বাংলা তমা সামনে রাখাঁছঃ 
পুর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে 'নিরবাচ্ছানন 
ব্যাপার॥ বর্তমান রছরের জানুয়ারী মাস. 
থেকে এই. উদ্বাস্তুর সংগা ইতিমধ্যেই 
১,২৫)০০০-এর ওপরে পে'ঁঁচেছে. এবং" এই. 


ডিন তিল গ্রে যমন 


সংবাদপন্রাটব্ঃ 


পু প1ক্তান থেকে দলযদ্ধভাবে 
“এই, প্রগ্ধানের কারণ যা-ই হোৱা 

না কেন; ভারত, সরকার. একথা ব্যাখ্যা 
করেন নি যে, কেন তাঁরা এভাবে একটি 
-বৈদৌশরু. রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কোন বৈধ 
ছাড়পন্র. ছাড়া. ভারতে ঢুকতে দিচ্ছেন ॥ 
এই বেন্আইনট প্রবেশের জন্য আজ পর্যন্ত 
কোন উদ্বাস্তুকেই শাস্তি দেওয়া হয় নি 
“উপরন্তু, পশ্চিমরত্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
তাদের: তাগ্ন ও. গুনর্বাসনের. ক্যরস্থা 
আসুক আর অপ্রর্শোই আসুরু, ভারত 
সরকারের অবশ্যই এ ব্যাপারে কঠোর লাভত 
খনর্ধরণ, কুরতে হরে য়ে, কোন অলস্থাতেই 
ভারতে আর উদ্বাস্তু গ্রহণ করা সম্ভর 
নয়। রে-আইনভাবে প্রারষ্ট, প্রত্যেক 
উদ্বাস্তুকে, অবশ্যই. স্বীমান্তের ওপারে 
পাঠিয়ে দেওয়া উচিত.) 
এই প্রবন্ধের বজ্তব্যের মধ্যে কেউ যাঁর 
চাঁদ খানার প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বর শুমতে পান, 
'তবে সম্ভবত তানি ভুল করবেন না। আজ 
যে বৈধ ছাড়পত্রের কথা বলা হচ্ছে, পূর্ব 
বাংলা থেকে আগমনেচ্ছয সংখ্যালঘ:দের,. তা 
করেছেনঃ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৭. 
সাল পর্যন্ত যাঁদও বৈধ ছাড়পচ দেবার 
একটা মোটামট ব্যবস্থা ছিল, ১৯৫৮ 
চাঁদ খানার চক্রান্তে ভাবে কার্যত একে, 
বারেই বন্ধ হয়ে গেল, সে কথা গত ১৬ই 
জ.লাই-এর সংখ্যায় একাট প্রবন্ধে বলে- 
ছলাম। এখানে তার পুনরাক্তি করবো 
না। শুধু. বলতে চাই আজও বৈধ ছাড়পন্র 
পাবার ক্ষেত্রে সেই নৈরাজ্য চলছে এবং 
পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা “নিরুপায় হয়েই 
সব “কিছু সাঁমান্তের ওপারে ফেলে রেখে 
শুধু হাতে ভারতের করণাপ্রাথ হয়ে 
দাঁড়াচ্ছে। ভাবতে অরাক লাগে মে. যে 
দেশের ওপর তাদের নৈতিক এরং জন্মগত 
আঁধার প্রাতান্তত, সেখানে আজ তারা 
করুণার প্রত্যাশী। ইতিহাসের এ এক 
শনম্মম পাঁরহাস! আজ তাদের বিদেশ 
বলে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপ- 
প্রয়াস চলছে। যাঁরা এই -অপপ্রয়াসে অংশ- 
গ্রহণ করেন তাঁরা সম্ভবত ভূলে যান, 
স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নে তাঁদের  প্রাত 
ভারতীয় নেতাদের প্রাতশ্রীতর 'কথা--ভুলে 
যান ভারতের সংবিধানের কথা; খার ৬ষ্ঠ 
অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ পণ্চম" অন্যচ্ছেদে 
যা-ই বলা হয়ে থাকুক, কোন-ব্যান্ত বর্তমানে 
পাকিস্তানের অন্তভুন্তি কোন অঞ্চল থেকে 
ভারতীয় এলাকায় চলে: এলে তাঁকে 
এই সংবিধানের সৃচনাকাল 'ঘেংকই-ভারতের ' 
নাগাঁরক বলে গণ্য কর 'হবে--যাঁদি, 

€ক) তান বা তাঁর পতা বা মাতা 
শঁকংৰা িতায়হ, মাতামহ; পিতামহ’ বা 
শ্যতমেহীদেক্র কেউ ১১৩, সামলর'ভারত, 


আসন আহন ন্যায়” | নার্ঘন্ট ভারতণর 
এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, 
বং 

(খ) ১১) যাঁদ তান ১৯৪৮ সালের 
৯৯শে জুলাই-এর আগে পাকিস্তান ত্যাগ 
ফজ্জে ভারত'য় এলাকায় বাস করে থাকেন, 
আধা 

€২) বাঁদ ১৯৪৮ সালের ১৯শে 
জুলাই-এব পরে এসে এই সাবধান চালু 
হবার আগে ভারত সরকার কর্তৃক 'নাদ্ট 
নিয়ম অনুযায়ী নাগাঁরকত্ব লাভেহ জন্য 
আবেদন করে থাকেন এবং সংশিলস্ট 
অফিসার তাঁকে ভারতীয় ন্গাঁরক হিসাবে 
শালিকাভুন্ত করে থাকেন। 

তবে আবেদন করার আগে অবশ্যই 
অন্তত ছয় মাসকাল তাঁকে ভারতীয় এলা- 
ক্ষায় বসবাস করতে হবে। 

আজ যাঁরা এই গছল্লমূল উদ্বাস্তুদের 
দম্পর্কে ভারত রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভাস্বীকার 
করতে চান তাঁরা শুধু আত্মাবস্মত হন না, 
মধাবধানেব এই 'বশেষ ধারাটির অন্ত্র- 
হত তাৎপর্যকেও উপেক্ষা করেন। 

উত্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছেঃ ভারত 
সরকার কি এই অশুভ ‘মন্তদ্বার-নণীত' 
অনুসরণ করে চলবেন? সবকার যদ 
পাকিস্তানের এই তথাকাঁথত 'ভারতায়'দের 
1সংহল, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়োশয়া, পূর্ব 
আঁফিকা এবং পশ্চিম ও দীঁক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়ার বাভনন অণ্চল থেকে ভারতীয় 
বংশোদ্ভূতদের আগমন রোধ করা কষ্টকর 
ছবে। 

কিন্তু কেন? আজ যে সব ভারতীয় 
বংশোদ্ভূত মান:ষ সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ্‌, মালয়ে- 
[শিয়া বা দাক্ষণ-পূ্ব এশিয়ার বাঁসন্দা 
তাঁদের ওপর ক কেউ ওইসব দেশের 
নাগাঁরকত্ব জোর করে চাঁপয়ে ঁ্দয়োছল? 
কন্তু আজ যাঁরা পাকিস্তানের কঝাঁসন্দা, 
একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন 
ওপর প্াঁকস্তানের নাগাঁরকত্ব চাঁপয়ে দেয় 
নিঃ. এক কোটি পঁচিশ লক্ষ সংখালঘুু 
জ্তানের নাগারকত্ব গ্রহণ করেন ন? তা 
খাঁদ করতেন তাহলে আজ স্বাধীনতার ২৩ 
স্বন্ধর পরও তাঁদের নিশ্চয়ই সীমান্ত আঁতি- 
রুম করবার প্রয়োজন হতো না। ভারতের 
সংবিধান তাঁদের যে নাগারক আঁধকার দান 
করেছে, এ কথা ইচ্ছে করে ভুলে ফাবার 
প্রবণতার মধ্যে এই সতাকে-ই এঁড়য়ে 
ধাওয়া হয় না কি? সিংহল, প্রহ্গদেশ, 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশেব ভারতীয় 
ধংশোদ্ভূতদের সঙ্গে এদের অসংগত তুলনা 
ফরবার অর্থ কি আত্মপ্রতাবণা নয? 

প্রব্ধটিতে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ যে 
গকল 'উদ্বাদতু” আসছে এবং ভঃববাতেও 


সাপ্তাহিক বসমেতশ 


আসবে, তারত সরকার তাদের নিয়ে ক 
করবেন? তাদের জন্য ক কমসংস্থান 
করা যাবে? তারা কি জাম পাবে ঘর 
পাবে? কোথায়? কে তাদের পুনবসনের 
টাকা দেবে এবং ভারতবর্ষের যে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে আছেন, তাঁদের 
তুলনায় এই উদ্বাস্তুদের জন্য আঁধকতর 
সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হবে কেন? 
পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চয়ই তাদের স্থান দিতে 
পারবে না। আর অন্যান্য রাজ্যে প্রকৃত- 
পক্ষে তার অবাঞ্চত। 

ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে জাগানো যায়। 


কিন্তু জেগে-ঘুমোনো মানুষকে জাগানো 


সম্ভব নম্ন। প্রবন্ধের এই সমস্ত প্রশ্ন 
মনকে চোখ ঠারার অপূর্ব নিদর্শন । 
দাঁয়ত্ব স্বীকার করার থেকে দায়িত্ব পালন 
করাটাই বড় কথা। ভারত সরকার এই 
উদ্বাস্তুদের দাঁয়ত্ব যাঁদও অস্বীকার করেন- 
নন, তথাপি এদের প্রাত সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন 
কখনোই করা হয় ন। ১৯৫৮ সালে 
ভারত সরকারই এদের সামনে সাঁমান্ত বন্ধ 
করে দিয়োছিলেন। অল্প, মধ্যগ্রদেশ ও 


. গুঁড়শার ৮০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে ৪০ 


লক্ষ মানুষের জন্য যে দণ্ডকারণ॥। পার- 


কল্পনা রচিত হয়োঁছল তা প্রহসনে পাঁরণত 
হয়েছিল কার আঁভশাপে? দণ্ডকারণ্য 


প্রকল্পের জনীপ্রয় চীফ এযাডাসাঁনস্ট্রেটর 
{মিঃ এ এল ফ্লেচারকে সরিয়ে মিঃ এল. জে 
জনসনকে 1নয়োগ করে এই প্রকল্পের 
বারোটা বাজাতে এঁগয়ে এসোঁছল কারা? 
১৯৬১ সালে পুনর্বাসন বিভাগ তুলে 


দেবার সার্কুলার জারী করে অসহায় 


উদ্বাস্তুদের মধ্যে 'প্যানিক' সৃষ্ট করা 
হয়োছল কার চক্রান্তে? পুনবণসনের 
টাকার প্রশ্ন ত’ পশ্চিম পাঁকস্তান থেকে 
আগত উদ্বাস্তুদের বেলায় ওঠে বি? 
€পুনর্বাসনমল্তী খাল্াজী একজন পাঁশচম 


পাঁকদ্তানী উদ্বাস্তু ছিলেন) । তাবে পূর্ব 


পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের বেলায় এ প্রশ্ন 
কেন উঠবে? খাস পাঁশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্ভুদের 
কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যে কয়েক প্রকল্প 
€যেমন_রাজ্য পাঁরবহন সংস্থা) রচিত 
হয়েছিল সেখানে ক্রমবর্ধমান ভজাঙালী 
আঁফসার-কর্মচারীর অন:প্রবেশ ঘটিয়ে 
উদ্বাস্তুদের স্বার্থহাঁন ঘটাচ্ছেন কারা? 
আজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বারই বা 
তাদের সামনে রুদ্ধ হচ্ছে কেন» 

১৯৬১ সালের আদম মার অনুযায়ী 
পূর্ব বাংলার 'হন্দুর সংখ্যা প্রায় ৯২ 
লক্ষ ৷ পাশ্চমবঙ্গ সরকারের একাঁট হিসাবে 
দেখা যায়, "৬১ সাল থেকে "৬৩ সাল 
পর্যন্ত বৈধ ছাড়পন্র নিয়ে মোট ৬৬,৪৬৯ 
জন এবং *৬২-৬৩ সালে অবৈধভাবে 
২৪,৮০৬ জন উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। ৬৪ সালে 
এসেছে ৬ লক্ষ উদ্বাস্তু এবং এবছর দেড় 
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-করা হয়েছ বলে বলা হয়েছে। 


- the 
‘are 
. the 


লক্ষ। সুষ্ঠু পাঁরসংখ্যান না গাওয়া 
গেলেও আমরা অনুমান করতে পারি, 
১৯৬১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দশ লক্ষাধক 
উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে এবং এখনো ৮০ - 
লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলায় ভাপেক্ষ- 
মাণ! এদের প্ননর্বাসনের টাকা কে দেবে 
এ প্রশ্ন করার আগে আমরা ত’ কখনো 
ভাবতে চাই না ৫৮ কোট মানুষের মধ্যে 
এক কোটি মান্দষের সংস্থান কর্‌ অসম্ভব 
হয়ে দাঁড়াবে কেন? অন্যান্য রাজ্যের কাছে 
হয়তো তারা অবাঞ্ছিত কিন্তু বে সকল 
রাজ্য এদের পুনর্বাসনের জন্য জাম দিতে 
প্রাভগ্রাত, সেই সব জমিকে ভারত সরকার 
কতটা ব্যবহার করতে পোরছেন£ খাস 
পাশ্চিমবঞ্ো স্বাধীনতার প্রাক্কালে আবাদ- 
যোগ্য পাঁতিত জামর পাঁরমাণ ছিল ১৮ 
লক্ষ ২৮ হাজার একর। এর মধ্যে পাশ্চম- 


বঙ্গ সরকারের হিসাবে দেখা যায় ৯৯৬৪ 


সাল পর্যন্ত সরকার ৬২,১$৪ একর জমি 
উদ্ধার করেছেন এবং ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তুর 
পুনবাসনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু 
বাকী ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার একর জাঁমর 
কি হলো? ১৯৬৯ সালে যন্ত্র" সর- 
কারের আমলে ১০ লক্ষ একর জাম উদ্ধার 
জব্শ্যই 
এই দশ লক্ষ একর জাম সবই 'অনাবাদ? 
পাঁতত জান নয়, এর মধ্যে বহ্‌ পাঁরমাণে 
আবাদী বেনাম জাম আছে। ধরা যাক, 
& লক্ষ একর অনাবাদী জাম এর মধে! 
আছে। তাহলেও প্রশ্ন থাকে বাকা ১১ - 
লক্ষ ৬০ হাজার একর জামির খবর ক? 
আসল কথা হলো, আন্তাঁরক সাঁদচ্ছা না 
থাকলে কোন কছুই সচ্গুভাবে সম্পন্ন 
হতে পারে না। 

উত্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উদ্বাস্তু! 
রাজনৌতিক সমস্যা সৃষ্ট করবে বঙ্গে 
মন্তবা করে লেখা হয়েছেঃ 


‘On the other hand, failure to 
. rehabilitate them and provide 


them with jobs will through 
them into the arms of the 
Naxalities -and other: extre. : 
mists; and in another six to , 
eighteen months from now 
very authorities 0191 

unmindfully holding 

door - 91097 for 
every East Pakistan Hindn ta 
migrate to India will be shoot. 
ing down the same pecple as 
a ‘Taw and order problem....’ 


যান্তর দিক থেকে এটা নিঃসন্দেহে" 


বাংলার উদ্বাস্তু আসা বন্ধ হয়ে গেল! 
তাহলে ভারতের রাজনৈতিক উগ্রতা ও 


আঁম্থরতা কমে যাবে বলে কি কেউ 


ঈাঙাহক বদ্খনতী 


(৮7 


রি 


অতি আধুনিক 


রও 


ঘুখত্রীতে 
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে! 


টু 
3 
js 


॥ করে। 
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5. স্কৃতির কুঠাৱ 
রানের... 


তোমার যাওয়ার পর চার বছর কেটে গেল 


চার বছর মানে কত দিনরাত্রি ঘণ্টা ও "মাঁনট সমবায়ে 


আমার রক্তের মধ্যে ওঠাপড়া; 


উত্ভীন বাজপ্যখ আর মরুভূমি ক্যারাভান অথবা বোয়িং হারায়, ধয়ে যায় 'দাঁর্ঘাদ্বাদের ঘা বড়ে। 


- জামার রূমালে কতো অশ্রপাতের মতো তোমার রঙের 
[শত রেখা 


এপি» er 


রিকি 


বিদযৃত,চ্সির-সাদা- হাড় আর গণ্গোদকে- বিল ন্াাভর 


EE EES ETE ওই যে দীঘল দশ: 
আমার'বুকের পাশে হেসে খেলে জাঁবনকে:সত্য'বলে যায়- 


অথবা! আগুন রঙ্‌ হাতে: করে ওই. মাতা:তরেয়ারঃ 


গ্যারাণ্ট দিতে পারেন? তা পার সম্ভব 
নয়। কারণ'এই আঁস্থরতার উৎস্‌ অন্যত্র, 
গর্ব পাঁকস্তান সীমান্ত নয়। প্রশ্চম- 
বঙ্গের অনেক; রাজনোতিক আঁস্থরতা এবং 
সাম্প্রদায়ক উত্তেজনার অজুহাতে পূর্ব 
বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের গায়ে 
অধথা কলভ্কলেপন করা হয়েছে বহ:বার__ 
আজও হচ্ছে।'কিন্তু রাজনোতিক উগ্রতা বা 
আস্থরতা ক: কেবল পশ্চিমবধ্থেই আছে? 
অন্ধ প্রদেশের যে এলাকা উগ্র রাজনীতির 
পাঁঠস্থান_ সেখানে ক'জন উর্বাসভু আছে & 
মহারাষ্ট্র শিবসেনা কি পূর্ব বাংলার, 
উদ্বাস্তু নিয়ে গঠিত গুজরাটের" সাম্প্র- 
দায়ক হাঙ্গামা ক পাশ্চমবঙ্গ" থেকে 
পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা গিয়ে বাধিয়োছল ? 
দৃষ্টান্ত বাঁড়য়ে. ‘লাভ নেই। চিন্তার 
সংন্ীর্ণতার' জন্য অন্যকে দোষারোপ করে 
লাভ কী? অপরের দাঁয়ত্বহীনতার প্রীত, 
কটাক্ষ করে নিজের দাঁয়ত্ব স্খালন করা 


'নর্বাদ্থতার' পাঁরচায়কশ। আই উদ্বাস্তু. 


ওপর চাপিয়ে দিয়ে নাশ্চন্ত: হতে চান 
তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে, একাট- গোঁজামিল. 
প্রশ্রয় দিতে. চান। উপরোন্ত দৌনক 
পাঁৱকাঁটর ওই সম্পাদকীয়. প্রকাশের 
একাঁট প্রথম শ্রেণীর. বাংলা দৌনক 
পাত্রকার সম্পাদকীয়তেও একই সরে, 
লেখা হলো & কোনও. দেশ, ত। যত 
শা্তমানই হোক, কখনও রাতারাত লক্ষ. 
দক্ষ মানুষের জীবিকা, এবং, আগ্ররের 
- ব্যবস্থা কাঁরতে. পারে না? নিঃশব্দে সে 
₹বাঝা বহন সম্ভর নয়;,বহনের প্রশ্নও ওতে 
না। বিশেষত, ত্যহাদের, সংক্যা যখন; 
জজ্ঞাত। আঁজকার দেড় লক্ষ যে আগামী- 
কাল দশ লক্ষে পেণছাইবে না, দে নিশ্চয়তা 
কোত্য়ঃ তা ছাড়া মনে রাখা চাই, এই 
আগন্তুক দল অন্য আর- একি বাত্টের 
দাগারক। নৌতিক দায়িত্ব ভারতের বটে, 


শশুর স্বপ্নে য়েশায়রীদিগল্তঃ 
ঠার বছর কেটে যায়ঃ বয়ে-যায়' আমার: আয়ুরুক্ষীংলোত্ 
অনন্ত: অরণ্য দেখি:চিতনেরএখন্ংশযর-ওঠেগড়ে স্মৃতির কুটারা। 


দায়িত্ব আরও অনেক: রৌশ।; 

হ্যা; পাকিস্তানের: দায়িত্ব কেউই 
অস্বীকার করতে পারে না।' প্াঁকিদ্তানও- 
আলোচনায়. ' বনে. কোনাঁদনই এই. দায়ক 
চুক্তিতে পাকিস্তান সই করোছিল; সই, করে-- 
ছিল তাসখন্দ চ্্তেও: - কিল্তু:দযায়ত্ব- 


্বাকার করা-আর তা লন করা দুটি 
আলাদা জানস! তাই: তান নশীতি 
গত দক থেকে যাঁদও সংখ্যালঘুদের 


দাঁয়ত্ব অস্বীকার করে ন, কিন্তু কার্যত" 
এই দাঁয়ত্ব সে. কখনোই পালন করে নি 
তা যাঁদ করতো তাহলে আজ ২৩ বছর; 


পরেও এমন করে সংখ্যালঘু মানুষের দল - 


ভারতবর্ষে পাঁড় জমাতো না। এই সত্যের 
প্রত দৃষ্টি রেখে উদ্বাস্তু সমস্যার বিচার- 
বিশ্লেষণ'না হলে আমাদের ভুল হবে॥- 
তা হলো সংখ্যালঘটরা- পাকিস্তানে বাস 
করতে পারবে, রু-পারবে' না।. প্রথমাটর 
উত্তরে. একাট. দশ বছরের শিশুও বলবে; 
না পারবে না, কারণ পাঁরিস্তান ইসলামিক, 
(িপাবাঁলকে সে' দেশের. সংখ্যালঘহ.সম্প্রদায় 
ধৃদ্বিতীয় শ্রেণীর নাগীরকণ. তারা: সৈখানে- 
বাস করুক, এটা সে.দেশের সরকার কখনো. 
চায় না। তা. যাঁদ- চাইতো: তাহলে" এইং 
আগেই বন্ধ হয়ে যেতো; এ ব্যাগসারে; 


সনদটুকু: পর্যন্ত লঙ্ঘন করেছে: অতএব, . 


পাকিস্তানের কাছ, থেকে, এ. ব্যাপারে মহত 
যোগিতা আশা করা কুথা। 

তাহলে আমাদের ধরে নিতে হচ্ছে, 
তাদের পক্ষে সে দেশে-বাস করা সম্ভব নয়। 
তা যাঁদ সম্ভব না হয় তাহলে স্বাধীনতা- 
বাঁঞ্ডত ওই কয়েক"লক্ষ- মানুষের দাঁয়ত্ব 
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নৈতির্ রাজনৌতরু- ওঃ মানাবক: মল্য* 


রোধের" দিক: থেকে? ভারত: সরকার ও 
ভারতের জনগণের: ওপর কর্তাবে।. এখন 
প্রশ্ন হলোনভারতঃ এই সমস্যার সমাধান 
[িভাবে"করবে? এ:সম্পর্কে দুশট পথের 


কথা ভাবা যায়] (১১, রাম্ট্রসংদে; পাকি, 


স্তানকে আসামখর- কাঠগড়ায় দাঁড়-কারয়ে 
তার ওপর. সহযোগিতার জন্য চাপ সাষ্ট, 
করা: এবং. (২), নিজের" দায়ত্বে ভারতের 
৫৮ কোট মানুষের-মধ্যে এদেব মানাবক 
মর্যাদা স্থাপন করা! প্রথমটি কতটা 
সার্থক হবে বলা শম্ত। কারণ চাপ সৃষ্ট 
করে সহযোগতা" আদায় করা ধায় না। 
তা. ছাড়া চীন্তপত্রে স্বাক্ষর করলে সেই 
চদান্তকে কার্যে রুপান্তারত করতেই হবে 

-পাকিদ্তানের রাজনৈতিক মৃতাদর্শে এন 
পাওয়া যায় নি।. এ প্রচেষ্টা সার্থক 'কংবা 
আধাশক সার্থক.হলে ভাল কথা, লং হলে 
সমস্ত দায়িত্বই ভারতকে মাথা পেতে গ্রহণ 
করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেবল 
নৌতক-দাঁয়ত্ব-স্বাকার.ককে চুপ ক্র বসে 
থাকা.চলে না! দায়িত্ব যাদ পালন করাই 
না যায় তাহলে কেবল'মু্ষে নোতক লাঁয়ত্ব 
স্বীকার করা-না-করা- সমান- কথা । ভাতে 
সমস্যার কোন হেরফের হয় না। গট এক 
ধরনের আত্মপ্রবনা ও পলায়ন! মনো; 
বূত্ত। এ.বোঝা বহনের প্রশ্ন ওঠে না 


| 


বললে এই:সত্যকে কি গোপন করা হয় যে, ' 


ভারত তার স্বাধীনতার জল্মলগ্নে এই 
কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘ্য মানুষেস্ নিকট 
প্রাতিশ্ীতবদ্ধ এবং ভারতের. সংব্ধানের 
ভষ্ট অনূচ্ছেদ সেই প্রীতপ্রৃতিরই- তাৎপর্য 
বহর- করে? জার্মানী, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ যাঁদ কল্মক লক্ষ উচ্বাস্তুর 


“তবে ৫৮ কোটি মানুষের দেশ এই বিশাল 


ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ মানুষের স্থান হবে 
নাকেনঃ 





[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর] 


(৯২) 


এই প্রসঙ্গে তখন যাঁরা শান্তি- 
কথা না বললে এই রচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে৷ প্রথমেই মনে পড়ে 
ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র ও হী্জনীয়ার 
যান ওখানে সংপাঁরচিত। আশ্রমে 
ইা্জনীয়ারের কাজ ছাড়া তান পাঠ- 
ভবনের ছু রলাশও নিতেন। আমি 
কাজে যোগ দেবার কয়েকাঁদন পরেই 
তাঁন এলেন, থাকতেন শিশুবিভাগের 


__ পুবাদকের. একখানা- - ঘরে। বালন্ঠ, 


' দীর্ঘদেহন, খুব বুদ্ধিমান ও অক্লান্ত 
পারশ্রমী_খদ্দর পরতেন সর্বদা, মনটাও 


করতে পারলে সদা প্রফুল। এরুপ 
_ দরদী বন্ধু বিরল। তবে মাঝে মাঝে 


টে মেজাজটি প্রকাশ 

পত, একবার ‘না’ বললে “হা” বলায়, 
কাত লা পনর ছেলে-মেয়েরা , 
ওঁকে খুব ভালোবাসতো, যখন যেখানে, 
| 'আউাটং-এ যেত 'সেবকদা' ছাড়া তাদের 


চলতো না৷! কাঁ তাঁর উৎসাহ! 
কী অসামান্য উদ্দীপনা! যাঁরা 
দেখেন ন তাঁদের পক্ষে তা কল্পনা 
করাও দুঃসাধ্য। তখনকার 1দনের 
ইাঞ্জনীয়ার, অনেক জায়গা থেকে ভালো 
ভালো চাকারর ডাক 


এসৌছলেন, ৩৫1৩৬ বছর পরেও তান 
সেখানেই রয়ে গেছেন, ‘সেবক’ নামটা 
তাঁর সাত্য সার্ঘক। 


এর কিছাাীঁদনের মধ্যেই শিক্ষাভবনে ' 


বোটানীর অধ্যাপক শহসেবে যোগ 
দিলেন পূুণ্ময় সেন,. ণকষ্ট্দা” নামেই 
তান আঁধক পাঁরচিত। তাঁকেও পাঠ- 
ভবনে অনেক ক্লাশ. নিতে হতো। 


থাকতেন প্রথমে এক আত্মীয়ের সঙ্গে, 
. তারপর এলেন শশ্দাবভাগে॥ অত্যন্ত 
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গোছালো স্বভাবের, একজন ভক্রান্ত 
কম সপ্তাহে কখনো কখনো চাল্লশ 
পারিয়ড্‌ ক্লাশও নিয়েছেন। এ কথা 
গুনে এখন অনেক অধ্যাপকই হয়তো 
আব্বাসের হাসি হাসবেন, আতি- 
শয়োন্তির অপরাধে আমাকে আভষ্্ত 
করতে 'দ্বধা করবেন মা। ছেলে- 
মেয়েদের এমন প্রাণ দিয়ে ভলোবানতে 


ও আপন করে নিতে খুব কম 
অধ্যাপককেই দেখোঁছ;  একস্টুদা- 


সেবকদা” বলতে তখনকার ছেলে সেরেনা 


পাগল। টিশ্দাবভাগে যে সব ছেলে 
চিঠি লিখতে পারত না তাদের আঁভি- 


ভাবকের কাছে নিয়ামত চিত লেখার - 
কাজটা 'কস্টু্দাকেই করতে হতো। 
ওদের অসুখ-বিস্‌খ করলে হাসপাতালে 
নিয়ামত দেখাশোনাও গর নিরনত 
কাজ ছিল। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে 
অধ্যাপনাকেই ব্রতরুপে গ্রহণ করোছিলেন, 
বলেই তান ছিলেন শিক্ষার্থীদের 
আতীপ্রয়, তার উপর অন্তরের উদারআয় 
ও পাঁরপূর্ণতায় সহজেই তান 
শিক্ষার্থী সহ সকলেরই মন জয় করে- 
ছিলেন। সদা প্রফুল্ল মুখ, কর্তব্য 
দৃঢ় এই নিার্বরোধী ও নিরহংকার 
ভদ্রলোকটিকে ওখানে সবাই খৃব 
ভালোবাসতেন। 

এর পর এলেন ক্ষিতীশ রায়, 
সুধীর রায়, তারপর সধীর গ্রপ্ত। 
সবাই ডাকতো 'বাণী' বলে। ইংরোঁজত্তে 
সদ্য এম-এ পাশ করা, শিক্ষাভবনে 
ইংরোজর অধ্যাপক হিসেবে যোগ 
দিলেন; 


“পক্নিক্‌’ বা 'আউটিং, হলে ছেলে- 


সহজ সরল আনন্দে আসর সরগরম 
করে রাখতেন। তাঁর 49209. 
Burning’ গানের খেলাটা আজও কানে 
লেগে রয়েছে। অফুরন্ত প্রাণশাক্তর 
ছেলেমানুষ স্বভাবের জন্যই বা অন্য 
কা কারণে ঠিক জানি না গুর সংস্পশে' 
যাঁরা এসেছেন তাঁরা. ওঁর, প্রীতি আরুষ্ট ... 
হয়েছেন, ওঁকে ভালোবেসেছেন ॥ 


সুধীর রায় ও সুধীর গুপ্ত 
জনেই ইতিহাসের অধ্যাপক সুধীর 
শ্নায় অত্যন্ত নিরীহ প্রকাতির, ছোটখাটো 
আনুষটি। পড়াশনো নিয়ে সদা মগ্ন, 
তবে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আউিং-এ 
যাওয়া চাইই। একট; গম্ভঈর প্রকৃতির 
মানুষ কিন্তু স্বরাঁসক, লোকচন্সিত্ব 
অনুধাবন করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা 
ছিল, আর প্রত্যেকের জাড়মার 
নকল করতে. পারতেন অনারাসে। 
কবে কখন কোথায় কোন্‌ 'মিটং 
বেমালুম ভুলে যেতেন। প্রায়ই চশমা 
টেবিলে ফেলে রেখে বোরয়ে পড়তেন, 
পথ চলতে চলতে হেচিট খেলেই বলতেন, 
“আজ রাস্তাটা এতো খারাপ কেন? 
এতো গর্তই বা এলো কী করে?” 
তারপরই হঠাৎ আঁবম্কার করতেন 
চোখে চশমা নেই, বলতেন “দেখেছো, 
চশমাটা ভুল করে ফেলে এসোঁছ, তাই 
চলাফেরার একটু অস্দাবধা হচ্ছে 
ঘন লোমশ শরীর, আই সর্বদা জামা 
পরে থাকতেন; শুনোছ 


মণ্ডলীর জরুরী মিটিং-এ উন এলেন 
{মাঁটং যখন শেষ হয়ে গেছে তখন, 
সঁবনয়ে বললেন, “মিটিং-এর সময়টা ও 
ঃথানটা ভুলে গিয়োছিলাম1” অধ্যক্ষ 
মহাশয় ওঁকে একাঁট ডায়েরী উপহার 
দিয়ে বললেন, “এতে সব এনগেজমেস্টের 
সময় ও স্থান লিখে রাখলে আর ভূল 
হওয়ার সম্ভাবনা কম।” এর 'কিছাদন 
পরেই আর এক াঁটংএ আবার 
বিপর্যয়; বললেন, “ডায়েরীটা দেখতেই 


ভুলে গিয়েছিলাম, এক অধ্যাপকের কাছে _ 


খবর পেয়ে মিটিং-এ এলাম ।” - 
সুধাঁর গুপ্তের দীর্ঘদেহী ব্যায়ামপুষ্ট 
স্গঠিত শরীর। বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
একজন কৃতী ছাত্র, প্রত্যেক পরীক্ষাতেই 
পথম শ্রেণী, সম্ভবত প্রথম স্যানই 
খন করে এসেছেন॥ শুনেছি 
‘বেল খাঁভিল সাভিসেস্ত-এ্রর 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন খ্দবর উচ্চস্থান 
অধিকার করে, কিন্তু হুষ্টশন্তির 
ক্ষীণতার জন্য চারারিতে ঠনযুত্ত হতে 


লাপ্ডাহিক বসুমত'ঁ 
পারেন নি। যেমন ছিলেন লেখাপড়ায় 


ভালো খেলাধূলাতেও তেমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নামজাদা খেলোয়াড়, 


অর্থৎ সেখানেও প্রথম শ্রেণী । লেখা- 
পড়া ও খেলাধূলা এই দুটি গুণের 
এমন একটা অপূর্ব সমন্বয় [ছল গর 
মধ্যে যা বড়ো একটা দেখা যায় না। 
কিন মানুষ, নিয়ম ও শৃংখলা রক্ষায় 
দড়প্রাত্ঞ, তা সে ক্লাশের মধ্যেই হোক 
বা খেলার মাঠেই হোক। এর জন্যে 
অনেকে এই ভদ্রলোককে অনেক সময় 
ভুল বুঝেছেন! 

নিতাইবনোদ গোস্বামী, ‘গোঁসাইজাী’ 
নামেই ওখানে সবাই জানেন। তিন 
ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক । পাণ্ডিত- 
মশাই বলতে তখনকার 'দনে ছান্রমহলে 
[শখাধারী, রুদ্ররোষে প্রনীপ্ত, ছাত্র- 
প্রপঁড়ক বলে যান সদা শিশুমনে 
ভীতর সঞ্টার করতেন গোঁসাইজী 
সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত হয়েও ছলেন তার 
সম্পূর্ণ 'ঈবপরীত। এমন অমায়ক 
সদাপ্রফুল্ল, মধ্রস্বভাব,  প্রাতিভাধর 
মানুষ অত্যন্ত 'বরল॥ নিজ .চারত্রের 
নিয়োছলেন; কী 
অধ্যাপক, কী কর্মী, তা তাঁরা যে কোনো 
স্তরেরই হোন, ওঁকে ভালোবাসতেন। 
ধীর, স্থির, স্বলপভাষী, পদে 
আঁবচাঁলত এই নিরাভমান মানুষটিকে 
সবাই অপাঁরসীম শ্রদ্ধা করতেন। যোদন 
তাঁর একমান্র পুত্র বীরেশবর তরুণ 
বয়সে মৌনন্জাইীটস্‌ রোগে আক্রান্ত 
হয়ে শেযাঁনশ্বাস ত্যাগ করলো 
শয্যাপার্শ্বে* বসে আছেন প্রীমাহশীন 
বেদনায় পাষাণে রুপান্তারত গোঁসাইজখ, 
চোখে জল: নেই। হঠাৎ সেই পাষাণের 
বুক ফেটে বোরয়ে এলো এই কথা, 
"মহাভারতে লেখা আছে এক পত্রঃ 
অপ্ত্রকঃ, আমার জীবনে যে এই 
খাঁষবাকোর সার্থকতা প্রমাণ করার জন্য 
এমনি অকরুণ আঁভঘাত এসে পড়বে 
তা কোনোদন ভাব নি।” 

তেজেশচন্দ্র সেন ছিলেন পাঠভবনের 
অধ্যাপক-প্রকৃতি-পাঁরচয়, গাছ পালা, 
পশুপাখি পোকামাকড় এ সব 
ছোটোখাটো গোলগাল চেহারা, সবাই 
বলতেন 'গোলবাব7, থাকতেন মন্দিরের 
পুবাঁদকে 'একটি উচ্চু তালগাছকে কেন্দ্র 
করে তোর করা “একটি গোলাকার 
খড়ের ঘরে? 4৯ 
খেতেন; কেউ গর বাড়িতে এলে 
নিজের হাতে চা করে খাভয়াতেন॥ 


স৪৮ 


শশক্ষার্থী, কাঁ. 


উপাসক, শান্তিনকেতন চা-চক্ের' 
নিয়মিত উপাস্থতশখল সদস্যের মধ্যে 
লেন তান ও শিল্পাচার্য নন্দলাল 
বসু। গগোলবাব আশ্রমে আছেন অথচ 
চা-চক্কে অনুপাস্থত এমন দ:ঘটনা 
কোনোদিন ঘটেছে বলে তো শ্যান নি 
এতো বয়েস অবাধ আঁববাহিত, কেউ যাঁদ 
বলতেন 'তেজেশবাব, এবার একটা 
{বয়ে করুন, কতকাল আর স্বপাক 
খেয়ে একা একা কাটাবেন?” সঙ্গে 
সঙ্গে ছদ্সগাম্ভীর্যের আড়ালে পারহাস- 
তরল কণ্ঠে বলে উঠতেন, “মশায়, 
চেষ্টার ভরাট কারি ন, "কল্তু পানী 
জুটলো না, আম যাঁকে পছন্দ কার 
তান করেন আমাকে অপছন্দ, এভাবেই 
তো এতাঁদন চলছে। দিন না একটি 
মনোমত সুস্থ চাকুরে-পান্রী জন্যে. 
যান বয়সের অসমতায় ক্ষুব্ধ না হয়ে 
হাসিমুখে স্বামীসেবা করবেন। তা হলে 
রোজগারে বসে বসে খেতে পাঁর। 
সাঁত্য বলাছ, দিন না একাঁট সংপান্রী 
জুটিয়ে!” 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছলেন 
গ্রল্থাগাঁরক ছিলেন সত্যচরণ 'মুখো- 
পাধ্যায়। প্রভাতবাব বেশ ফর্সারঙের 
সুন্দর চেহারার মানুষ, দাঁঘদেহী, 
দাড় গুরুদেবের দাঁড়র মতো করে 
রাখার প্রচেষ্টায় যত্তবান। অধ্যাপনাও 
করতেন, সনাম ছিল বেশ। গ্রন্থাগাঁরক 
হসেবে ভারতের সর্বত্র তাঁর খ্যাতি। 
দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পাঁরকম্পনার_ 
ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছল প্রভৃত। নতুন 
বই এলে সযড্রে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
টার্িরে ধদিতেন, উদ্দেশ্য সহজেই অ 
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর দাম্ট যাতে 
আকর্ষণ করে  িশবভারতর সব 
গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনের সঙ্গে তিনি 
যুস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
কয়েকখানি প্রামাণ্য গ্রল্য রচনা করেছেন, 
'বুক অব নলেজ বা শিশু" 
ভারতীর মতো "জ্ঞান-ভারতী" নামে 


‘সেল্‌ফে’ আছে তা ছিল ওঁর নখদর্পণে, 
বইয়ের নাম করার সচ্ছে সঙ্গেই বলে 
দিতেন “সত নংর্যাক্‌ও অত নং সেলফ 


El 


~~ 


_ সময় ছেলেদের চোখে-চোখে 


অত নং আলমার দেখুন'। কোনো- 


ফুটবল খেলতেন, ক্তাঁনকেত 
ফটবল টিমের একটি স্তম্ভ বললেও 
অত্যান্ত হবে না। ডীন ছিলেন 
ছেলেদের সম্পূর্ণ ভার ছিল ওঁর উপর। 
শান্তানকেতন বিদ্যালয়ের তান প্রান্তন 
ছাত্র, পরবর্তীকালে উচ্চতর শিক্ষা শেষ 
করে সেখানেই অধ্যাপনার কাজে যোগ 
দিলেন। 'শমীল্্র কুটির, যেখানে তখন 
সংলগ্ন একটি ঘরে থাকতেন, সব 
রাখতেন, 
ওদের ভালোবাসতেন খুব, ছেলেরাও 
ওঁকে খুবই ভালোবামত। কল্তু কেউ 
ধডাঁসাগ্রন” ভাঙলেই মনে করতেন 
গুরই পাঁরদর্শনের কোনো ব্রুটিতে তা 


ঘটেছে, অর্থাৎ ছাত্রপারচালক হওয়ার ' 


যোগ্যতা গুঁর নেই! কতাঁদন “তনয়দা' ও 
ডঃ সেনকে বলেছেন এ কঠিন কাজের 
তান অনুপয্যন্ত, তাঁকে এ দায়িত্ব থেকে 
মুক্ত দতে হবে। কিন্তু যান "ছাত্রের 
অশালীন ব্যবহারের জন্য নিজেকে ৰায় 
মনে করেন তাঁর মতো একজন আরশ" 
শিক্ষককে তো এই গুরদুভার থেকে মনত 
দেওয়া যায় না। তাই ছাত্রপাঁরচালকের 
নাদন্টি কার্যকাল আতিবাহত না হওয়া 
পর্যন্ত তানি এ কাজ থেকে মীন্ত পান 
ধন। ছেলেরা 'সবাই ডাকতো পধবশ্ব- 
নাথদা’, গুর চার-পাঁচ বছরের ছেলে 
শশাশর' একবার এলো ওখানে, এসে 
'দু-একাঁদনের মধ্যেই “বশ্বনাথদা বাবা’ 
বলতে শর; করলো। শান্তিনকেতনকে 
খুবই ভালোবাসতেন, তাই অবসর গ্রহণ 
করেও 'তাঁন ওখানেই আছেন। 
সরোজরঞ্জন চৌধুরী ওখানকার 
প্রান্তন ছাত্র; ক্চ্যশ্রম সময়কার, যত- 
' দর জানি সুপ্রীম কোটের প্রান্তন প্রধান 
শবচারপাঁত ও শবদ্বভারতীর প্রান্তন 


উপাচার্য ডঃ সুধীরঞ্জন দাশ "মহাশয়ের | অন্ন বর্ষ, ‘তৃতীয় সংঘ্যা 


| শ্াবণ-আশ্বন, ১৩৭৭ 


"বৎসল, ধণঁর-্থির-শান্ত ও অগায়ক 
মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। 'ছাত্র- 
‘জীবনে নামজাদা ক্রীড়াবিদ লেন, 
'আলমাঁর ভরাঁত সযয্রে রক্ষিত “কাপ, 
'মেডেল' তার সাক্ষী। "শান্তি 

“ফুটবল +টমের, তানি ও কীরেন্দা 
ছিলেন নামকরা ব্যাক, অনেকে 
বলতেন -দুভেদ্য "চীনের দেয়াল । 
"বীরেনদা 'পাঁরহাস করতেন “জীরনে 
"অনেক পঁঠ-মহাপাঁঠ দদেখোঁছ খকল্তু ' 


খসরোজদাপাঠৈর, মতো এভো বড়ো *পাঠ- ২ 





| 'য্যাকিবাদ), 


দাহ ইত 


স্থান’ আর দোখান, কতো অব্যর্থ গোল 
যে এই 'পঠে প্রতিহত হয়ে ফিরে 
এসেছে তা বলা কঠিন।, সরোজদা 
ছিলেন উদার ও মহৎচরিত্রের মানুষ, 
কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো বিরোধ 
ছল না। কতো ঘাত-প্রাতঘাত এসেছে 
গুর জীবনে, বিশেষ করে জীবনসীমার 
শেষের দিকে, কিন্তু একাঁদনের জন্যও 
মুখের স্নিগ্ধ হাঁসাট মাঁলন হতে 
দেখি নি। কোনো অবস্থা, তা সে -যতো 
প্রীতিকলই হোক না কেন, এই সহজ 


চীনেভাষায় বস্তার কথা আজও ভোলেন 
ন। চমৎকার আঁভনয়প্রাতভা ছিল 
গর, পরশুরাম বিরাঁচত শবারািবাবাঃ 
নাটকে খুর-শানবারণের ভূমিকায় ও 
অপূর্ব আভনয় শান্তিনকেতনে অমর 
হয়ে আছে। একবার 'বরামঙ্গল" 
আভিনয়ের পর অধ্যাপক ও কীমিপ্ডলী 
'ভরসামগ্গল” নামে একাঁট নতুন 'নাটক 
মঞ্চস্থ করেন সংহসদনে। স্বয়ং গুরু" 
'দেব এলেন সেই নাটক দেখতে। 
সরোজদা চীনেম্যানের রুপসজ্জা করে 
চনেভাষায় অনর্গল বন্তুতা করে গেলেন, 
চীনাভবনের প্রফেসার ‘তান: যন সান 
এ বন্তুতা শুনতে শ্দনতে অনুধাবন 
করার ভাঁঙতে ঘন ঘন মাথা নাড়তে 


' সরোজদা এতো অল্পদিনের মধ্যে এমন 
সুন্দর চীনেভাষা কার ‘কাছে শিখলেন! 


শাস্রী মশায় চীনেভাষায় সুপণ্ডিত, 


বললেন 'সরোজের বস্তার 'ীকছুই 
বুঝতে "পারলাম না», প্রফেসার 


"আন 'য়নন্‌ সাও "স্বীকার 'করলেন এই 


'বন্ৃতার কিছুই অনৃধারন না রূরতে 
“পেরে খর্তীন ঘন ঘন মাথা নাড়ীছলেন। 
এমন কি গুরদদেবও 'সরোজদাকে ডেকে 


‘বললেন, "্হ্যারে সরোজ, তুই চশনেভাষা 





পঁশখাঁল কার কাহে?” তখন সরোজদা 
রললেন, ওটা মোটেই চীনেভাষা নয়, 
তবে কিছুদিন আগে চীনের রাষ্ট্রনায়ক 
মার্শাল ‘চিয়াং কাইশেক'  আম্রকুঙ্জে 
অভ্যর্থনা সভায় চীনেভাষায় যে বন্গৃতা 
দিয়েছিলেন তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারই 
অনুকরণে চাঁনেপাঁটটর চীনে দোকানের 
নামগীল তিন পর পর বলে গেছেন। 
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এলেন 
শান্তানকেতনের ডাক্তার হয়ে, সবাই 
রলতো 'ডান্তারবাব। ডান্তারের মধ্যে যে 
এমন একাট কোমল হৃদয়ের মানুষ 
আঁধান্ঠত থাকতে পারে তা এই শচীন 
ডাক্তারকে দেখার আগে জানা ছিল না। 
উচ্চতম ডান্তারী খেতাব না থাকলেও 
চিকিৎসক হসেবে তান ছিলেন খুবই 
দক্ষ, আর এমন একটা অন্ত্ান্ট ওর 
ছিল যে মামুলী নাঁড়পরীক্ষা ও 
‘দ্টেথেস্কোপ দিয়ে বক-পঠ পরীক্ষার 
ফেলতেন। তাই শীবাধমতো ওষধ 
প্রয়োগে রোগ সারতে দেরী হতো না। 
রোগের প্রকোপ বোঁশ হলে রোগীর পাশে 
সারা রাত বসে থেকে 'নজ হাতে ভার 
শুশ্রষাও করতেন। ন্ত 
কারো বাড়তে অসুখের খবর গেলে 
শুয়ে যাঁকে সর্বাগ্রে দেখা যেত তান 
হলেন ‘শচীন ডান্তার,। রোগের খন্ধণায় 
রোগী ছট্ফ্রট করছে, তার কষ্টে ওঁরই 
চোখ দরে জল পড়তে দেখোঁছ। 
গোঁসাইজীর একমাত্র ছেলে বার যোদন 
শেয়ীন*বাস ত্যাগ করলো, গেঁদাইজশ 
গভীর শোকে স্তব্ধ, -কন্তু শচীন 
ডান্তারের মে কী কামা! মনে হলো 
বেন গুরই পত্রীবয়োগ ঘটেছে । আরো 
একটা 1দনের কথা মনে পড়ছে। 
উত্তরায়ণের বাগানে মালী ছিল 
মলিন, তার ছেলে "খোবিন্দ' আমার 
কাছে কাজ করতো। গোঁবন্দকে আমার 
"হী ছেলের মতো স্নেহ করতেন, গোবন্দও 
রে ‘মা’ বলে ডারুতো, স্দন্দর গ্রাণোচ্ছল 


হলখকপচ্ৌ। রান্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), সৌম্যেন্্নাথ ঠাকুর 'উনীবংশ ও বিংশ শতাব্দীর 


নশবগদ চক্রবর্তী 'রোসেলের নৌতিকাঁচন্তা), লস; 
স্রায় ও ব্বমেন্দ্রনাথ ‘মল্লিক গ্রেল্থসমালোচনা)। 
শচন্রসৃচী। 
{হ্ৈমাসিক 'দাঁহিত্যপত্র '$ 
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রমা চৌধুরী “ভোস্করের ওঁশাধিকএভেদাভেদবাদ), 
| রেবান্দ্নাথের মানাবকতা), ক্ষেত্র গৃপ্ত 'বেঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি "ও দুর্গেশনন্দিনী), | 


ধহরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


কুমার সেন 'বোংলা "গদ্যের আঁদকথা এবং | 


'অক্ষয়ঈমবর ), দ্বজেন্দুলাল ন্লাথ “সোঁহত্য স্টাইল) 'আঁজতকুমার "ঘোষ, ধীরেন্দ দেবনাথ, উমা | 


পাগনেনদনাথ 'ঠাকর (আশ্চর্য-প্রদপ)। “প্রত সংখ্যার মূল্য এক টাকা। 


৪ গ্বরেকান্যথ '্টাকুর লেন, কাঁনকাতা-৭ 





ছেলেটি, বয়েস ১৫1৯৬ বছর। হঠাৎ 
একীদন গোবন্দ নিদারুণ 'নিউমোঁনয়া 
রোগে আকান্ত হলো; খবর পেয়ে বকেলে 
ওদের বাঁড় গিয়ে দোখ শচীন ডান্তার ওকে 
পর্দা করছেন। গোবিন্দ তখন প্রলাপ 
বকছে আমায় মার কাছে নিয়ে চলো, আম 
এবনে থাকব না'। ওর মা বললেন, “কাল 
থেকে মাঝে মাঝে চেোঁচয়ে উঠছে-ঁ-না, মা 
তুম কোথায়? আম কাছে গয়ে বাল 
-এই যে বাবা আম।” সঙ্গে সঙ্গে ধমকে 
ওঠে, "তুমি আমার মা নও, আমার মাকে 
1নরে এসো 1” বললাম, ‘কাল সকালে য়ে 
আসব। ভোরেই খবর এলো, শেষরাতের 
ঈদকে গোবিন্দ মারা গেছে। গিয়ে দৌখ 
মৃত ছেলেকে সামনে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে 
আছে নালন ও তার স্ব । আমাকে দেখেই 
গোবন্দের মা বললেন, “মৃত্যুর কিছুক্ষণ 
আগেও প্রলাপ বকেছে-আমার মা এখনও 
এলো না? ও আমাদের কেউ নয়, 
আপনাদেরই ছেলে, ওর শেষ কাজ আপনা- 
দেরই করতে হবে, আমরা করলে ওর 
আত্মার শান্ত হবে না।” শচীন ডান্তার 
এলেন “ডেথ সাঁট“ফকেট’ িখে দিতে; 
শুনলাম দুপুর রাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত 
গোঁবন্দের পাশেই তান ছিলেন, আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছেন এই তরুণ জীবনাঁটিকে রক্ষা 
, করতে। কিন্তু তাঁর এঁকান্তিক চেণ্টাকে 
ব্যর্থ করে একটি নিষ্পাপ প্রাণ চলে গেল। 
“ডেথ সাটীফকেট' ছিখে দিতে ডান্তার 
একেবারে ভেঙে পড়লেন, সে কাঁ কান্না, 
মনে হলো যেন ওুঁরই পত্রবিয়োগ ঘটেছে! 

ডান্তারী ছাড়া গান-বাজনা ও আঁভ- 
নয়ের ক্ষেত্রেও শচীন ডান্তার ছিলেন বিশেষ 
পারদর্শী। একবার একটা গানের আসরে 
উপাস্থিত ছিলাম, সমঝদার হিসেবে নয়, 
কারণ সুত্র ও তালের সঙ্গে আমার 'চর- 
[বিরোধের কথা ওখানে সাবাদিত। তাই 
এই রস পাঁরবেশনের আসরে একজন 
“অস্দরের' অনাধকার উপাস্থাত পঙ্গশতরস- 
সুধা পান করার জন্য নয়। জলসা শেষে 
দাক্ষণহস্তের ব্যাপারে ষে-বিপুল আয়ো- 
{ সপ্গাতি করার জন্যই এই অরাঁসকের 
| আমন্ত্ৰণ, কারণ সুর-রাঁসক না হলেও খাদ্য- 
(রাঁসক হিসেবে বেশ একট: খ্যাঁত 'ছিল। 


[দেহের আয়তনের তুলনায় খাদ্যসম্ভার যে- . 


/পারসাদে জঠরম্খ করতাম তার বিপুল 
৮ 7৮452 
*সেবক’ তো একাদন বলেই ফেললেন 

আমার দেহটা নাক নিজের বে 
'মতো আগাগোড়া ফাঁপা, এমন ক হাড়- 
!শ্াঁলও, তা না হলে এতো দ্রব্য এই ক্ষ 
1 জঠরে স্থান পায় কী করে! যাক্‌, যা 
 ধলাছলাম, সংগীতের জলসায় বসে আছি 


অন্তেবাসণ হয়ে, হয়তো বা সঙ্গীতসাধনার ' 


ক্ষেত্র, থেকে সম্পূর্ণ বশ্টিত হওয়ার জন্য 


না এ 
মনে মনে অদৃষ্টকেই [ধকার দ্বাচ্ড, হঠাং 
শচীন ডান্তার পাশে এসে বসলেন। হেমেনদা 
€হেমেন্দ্রলাল রায়, . সঙ্গীতিভবনের তদা- 
নীল্তন অধ্যক্ষ) একাঁট সুন্দর সর ঝজয়ে 
তারের যন্নাট রেখে দিলেন, চারাঁদক থেকে 
“সাধু, সাধ” ধান উঠলো । হঠাৎ সাবস্ময়ে 
আঁবম্কার করলাম শচীন ডাক্তার এ 
যন্ত্রটাকে কাছে টেনে আনছেন। বলে 
উঠলাম, “এই ডান্তার! কী ছেল্েমানুষী 
হচ্ছে?’ হেমেনদার অপূর্ব সুরের মুছনায় 
ডান্তার এমান আভভূত যে, আমার কথা হয় 
ওঁর কানে গেল না, আর না হয়তো তমার 
[িষেধবাণী সম্পূর্ণ অগ্রাহা করলেন। 
যল্টা এনেই এমন একটি সুন্দর সুর তাতে 
বাজালেন যে, উপাস্থত সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে 
অবাক হয়ে রইলেন। হেমেনদা বললেন, 
"এ যে দেখাঁছ বর্ণচোরা আব, এতাঁদন 
নিজেকে প্রকাশ করেন নি কেন? গ্লায়ও 
নিশ্চয় সুর আছে, একখানা গান এবার 
নিবেদন করুন এই সংধী-সমাজে।” পর পর 
কয়েকখানা গান গাইলেন ডান্তার, চারাদিক 
থেকে সাধু, সাধ: ধ্বান। বললেন, 
ছেলেবেলায় শচীনকর্তার (প্রখ্যাত সঞ্গীতা- 
চার্ধ শচীন দেববর্মণ) শিষ্য ছিলেন, অনেক 
সুরই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া । 'ভরসা- 
মঙ্গলে’ ম্রেদম খাঁর রূপসঙ্জায় ল্যাঙ্গ পরে 


কিছুই......।” গুরুদেব মুগ্ধাবস্ময়ে ওঁর 
এই নৃতযগীত দেখে বললেন, “ওহে ডাক্তার, 
বাঁক তো কিছুই রাখলে না দেখাছ। 
এখন আবার এই সুরে আমাকে আর একটা 
গান লিখতে হবে। এটা ্রেদম খাঁর সঙ্গেই 
মন্ত হয়ে থাক, বিারাণ্ঠবাবা থাকলে 
হয়তো বলতেন, 'ম্রেদম খাঁর জন্যই এই 
গানটা আমি 'রাঁবকে' দিয়ে রচনা কাঁরয়ে- 
[ছিলনম, "রাবির কাঁবতা ও গান লেখার 
হাতেখাঁড় তো আমারই কাছে কিনা।” 
এই ‘ভরসা-মঙ্গল’ আভনয় দেখে গুরুদেব 
এতো খ্যাশ হয়োছলেন যে, ‘তারক ধর- 
সঃরেন করের’ মুখে বেসরো গ্রান শুনে 
একটা গান লিখে উপহার দিলেন। এতাঁদন 
পরে গানের সবটা মনে নেই, তার শুরু 
হলো “ওরে ও ভাই গাইয়ে, মোদের পাড়ার 
থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে......ইতাঁদ” পুরো 
ভি নাবালিকা যাহে 

] 

সত্যেন্দ্রনাথ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
প্রান্তন মৃখ্যসচিব, শান্তিনকেতনের সঙ্গে 
অনেক বছর যুক্ত ছিলেন৷ মনে আছে 
আশ্রমের যখন ঘোর দার্দন,। নিদারুণ 


* অর্থসংকট, তখন ঘাতাঁন দিব্লঈতে ভারত 


সরকারে উচ্চপদে আঁধন্ঠিত ছিলেন) অক্লান্ত 
৫০ 


বশ্বভারতীর জন্য পশচশ হাজাব টাকার ' 


সর্তহীন বাংসারক অনব্দান মঞ্জুর করাতে 
সমর্থ হয়েছলেন। গুরুদেব ও শ্ীন্ত- 
নিকেতনের সঙ্গে তাঁর ও তাঁর সুযোগ্য 
পত্র রেণুকা রায়ের যোগসূত্র ছল অত্যন্ত 
গভীর। 1শক্ষা ও সংস্কাতর ক্ষেত্রে 
এদের সাম্মালত দান অপাঁরসীম, লোক- 
চক্ষতর অন্তরাণে কাজ করেছেন নিজেদের , 
প্রচ্ছন্ন রেখে, ওই ত।দের এহ অপার।মত 
মহান দানের হীতহাস অনেকেরই অজ্ঞাত ॥ 
তাঁরা দুজনেই 'ছলেন বিশ্বভারতীর সংসদ 
সদস্য, শুধ যে জরুরী কাজের জনাই 
শান্তীনকেতন আসতেন তা নয়, প্রায় 
প্রীভাঁট উৎসবেই উপস্থিত হতেন বাইরের 
সব কাজ বন্ধ রেখে। সত্যেন্দ্রনাথ হলেন 
তীক্ষ/বাদ্ধসম্পন্ন, কৃতী ছাত্র ও আই-সি- 
এস; ভারতবর্ষের যেখানেই জ'ন কাজত 


করেছেন তাঁর প্রাতভার স্বাক্ষর রেশে এসে” 


ছেন। অতাল্ত সরসিক ছিলেন, সকলের 
সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন, আই-স-এসী 
মেজাজ বা আঁভজাত্য বলতে যা আমাদের 
ধারণা কখনো তাঁর মধ্যে তা দোঁখ ?ন। 
যখনই দেখা হতো নানা ব্যয়ে গল্প 
করতেন, তাঁর শিকারের গল্প, নানা ধরনের 
যে সব লোকের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের : 


কথা, এক অপরূপ ও অনন:করণণীষ টকা- ! 


৮০১8 
ডঃ সৃধীরঞ্জন দাশ, শান্তানকেতন 
ব্ৰহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র । ‘গোটা মানুষ 
বলতে গব্ুদেব যা বোঝাতে চেয়েছেন 
'সুধীদার” মধ্যে তার অনেকখানি খুজে 
পাওয়া যায়। একজন প্রখ্যাত আইনাবিদ, 
ব্যারিস্টার ও জজ হসেবে প্রভূত খ্যাত 
অর্জন করেছেন, বা ছার নি 
কোর্টের প্রধান বিচারপাঁতর পদ অলংকৃত 
করেছেন। শান্তিনিকেতনেব আদর্শে উদ্বুদ্ধ 
শান্ত, ধীর, স্থির, অমায়িক মানযাঁট। 
প্রথম পারচয় হয়োছিল সরোজদার ব্যাঁড়তে ' 
৭ই পৌঁষের উৎসব উপলক্ষে ১৯৩৩ সনে। 
প্রথম দিনের পাঁরচয়েই মনে গভঈরু রেখা+ ' 
পাত করোছলেন এই সৌম্য স্বাস্থ্যোজ্জবল, 
খজ; দীর্ঘ দেহী মানন্ষাঁট তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ, 
কোমল বাবহারে। প্রায় প্রাতাট পোষ ' 
উৎসবেই সধাদা শান্তানকেতন আসতেন! 
একটা কথা মনে পড়ে গেল, একাঁদন হাওড়া 
স্টেশনে গিয়োছলাম একদল. শিক্ষাবদকে 
ওঁরা, ট্রেন ঘণ্টাখানেক ‘লেট’! অপেক্ষা 
করা ছাড়া গাঁত নেই, হঠাৎ দোঁশ আর 
একটা গাঁড় প্রাটফরমে দাঁড়ানো, তারই 
একাঁট প্রথম শ্রেণীর কামরাকে ঘিবে বেশ 
ভিড়, পুলিশ জনতা নিয়ন্্ণ করভে ব্যস্ত! 
ভিড়, জনতা ও পলিশ এই ভ্রাহস্পর্শকে 
চিরদিন এড়িয়ে গেছি, সোদনও তায 
ব্যতিক্রম হয় নি! ভিড় আঁতক্রম করে 
এগয়ে যেতেই একজন পুলিশ অফিসার 


“আমায় গথরোধ করে দাঁড়ালেন, বললেন, 


৮৫ “under arrest, . please 
folloiw : me.”  অপারাচত ' এই 
আফসারাট আমার প্রমাত্মায়.নন যে-ঠাটরা 
করবেন, ভাবলাম কোথাও এক১. ভুল 
হয়েছে। তাঁকে অন্মসরণ. করে এয়ে 


" পেশছলাম সেই প্যলশ-জনতঅ-মেবা. প্রথম 


শি পিপি 


শ্রেণীর কামরার দরজায়॥। ভত্রর, থেকে 
শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে, ডাক এলো “আয়, 
আমার কাছে।” তাকয়ে [দাখ. করেকজন 
বন্ধুবান্ধব ও 'বাশম্ট ব্যাস্তর. সঙ্গে; বন্ধে 
আছেন সধাদা,. হাত. ধরে চেনে গুর'পান্সে 
বাঁসয়ে সহাস্যে বললেন, “তোকে, দদররে 
ডাকলাম, এল না দেখে আমার এক'বন্ধুক্রে 
প্ৰাঠযে ধরে আনলাম।” পারিহাস'কৰে 
মর্যাদার তালিকায়, যাঁর. স্থান. রেশ উঠি 
তাঁকেই অগ্রাহ্য.করে চলে-যাঁব এ.তো হতে 


পারে না, তাই 'প্রেপ্খার করে আনতে .হলো॥ 


এবার বোস, অনেকীফন দেখা হয়-না, 1রুছু 
গ্রল্প কার, সময়টা কাটকে ভালে।॥* গুর 
সংসর্গে যাঁরা এসেছেন. তাঁরা 'জাণেন উন 
কী রকম রসিক মানুষকথায়, কথায়, ওর 
এক বন্ধ জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, সুধী, 
ডিফেন্স সাঁভমে তোমার যে ছেলেটি কাজ 
করে তার নাম কা?” স্ধাঁদা জবাব দিলেন, 
“আমারই নাম, শুধু 'ধাীন্টকু-বাদ দিয়ে” 
সবাই হেসে উঠলেন, বললায়, "তোমার 
নামের ‘ধর?’ শব্দাট বাদ দিয়ে, না তোমার 
'ধন'টুকু বাদ দিয়ে।” বললেন, “দেখ, জেরা 
করার আঁধকার আমার তোর নয়, যা 
তোদের ইচ্ছেধরে নে। দেশখাছস না 
তোদের কৌ রয়েছেন, কিছ একটা .বলে 
মুদ্কিলে পাঁড় আর ক!” জ্চপ্রীমকোটের 
প্রধান িচারপাঁতর পদ. থেকে অন্সর গ্রহণ 
করার পর সুধীদা বিশ্বভারতী উপাচার্য 
পদ গ্রহণ করেন, বিনা বেতনে। খর 
দক্ষতার. সঙ্গে ছয়, বছর এই. সহং শ্রুতি- 
চ্ঠানাট; পাঁরচালনা ।করেন। 

এই; প্রপঙ্গো শ্রন্তাঁনকেতনের কয়েকজন 
মাহলার কথাও- বলে বাঁখ। প্রথমেই 
মনে পন্ড; কীরেনদার, মার, কথ্া-"এমন 
স্লেহলালা, নিরহকার, আতাথস্বোপরায়গ্ন 
ও. গৃহকর্মীনপুণা মাহলা খুবই. বিরল । 
প্রততাট বাঁড় গিয়ে; তাদের, কুশল সংবাদ 
নেওয়া,ও আপদে-বিপদে-সাহ্যয্য ককা ছিল 
সুর চাঁরত্রের একাঁট মহান বৈশিষ্ট্য । শান্ত 
নিকেতন যেন এক. বৃহৎ যোঁথপাঁরবার, 
এরঃশ্রেণীহন সমাজ; এখানে সবাই. একই 
উদ্দেখাযীনষ্ে.সমবেত.হয়েএক-সস্থ পাঁর- 
রেশ।গড়েঃ তোমার মহং- কাজে. ননয়োজ্যত 
-এই সত্.ও৫র কাজের মধ্য দিয়েই, প্রথম 
সসপেণ্টহয়)। এর সঙ্গোই: সনে, পড়ে 
সাসীয্মার. কথা, রকান্দসক্গীতে, প্র্থতযরহায 


মাদাম সেনের মা, যাঁদও: তন. ওখানে: 


টিকেছিলেননঅনেক, পরে , বদ্বয়ী আহহম, 
ঘলোপকারী; স্নেহশলিঃ; কীভারে কারু কা” 


- সাপ্তাহিক 'বহমতা 
সাহাযয,কররেন অই: ছিল-ওঁর মন্ত:সেম্যা!' 


এই সঙ্গে আরো দন মাঁহলার: কথা মনে: 


পড়ে বীরেনদার স্তী। কমলা? সেন ওঃ ডঃ: 
সেনের স্তী পারুল” সেন; এরকম শান্ত, 
ধীর, নম্বর, নিরাভমান, সেবাপরায়ণা ও: 
নার্বরোধী' মাহলা খুবই বিরল।, 

ঠানাদ,। ক্ষাতিমোহনবাবুর স্তর. 
[িরণবালা মেন। শ্মাল্তাঁনকেতনে 'মাহলা 
সাঁমাত: গড়ে, তুলোছিলেন; এই স:নাতুর। 
উদ্দেশ্য হলো ওখানকার. ও. আশেপাশের 
ও তাদের প্রীতাবধান করা। কী করে 
করা যায়, সংস্জুভারে তাদেরংছেলেমেয়েদের 
স্বাস্থ্যের উন্নাত হতে পারে, এই ছল 
সামাতর প্রধান লক্ষ্য। এই মহান কাজের’ 
অনেক ভার ?নয়োছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল 
বন্মর স্তী- সুধারা" বস্ম, একান্তভাবে 
আত্মানয়োগ করোছলেন এই আগ্রমেরই 
কাজে । শান্তাঁনকেতনের সর্বাঙ্গাণণ মগ্গল 
কী করে. সাধন করা" যায় এই: পদংণ্যৱতই 
তাঁরা গ্রহণ করোছিলেন। 

প্রীতমা দেব; রথীন্দ্রনাথর সহ- 
ধার্মণী, গুরুদেষের পত্রব্ধ্‌ যাঁকে তান 
'আশ্রম-লক্ষররু বলতেন! শিল্পাচার্য 
অবনান্দ্রনাথের 'শতাঁন' ভাগ্নী, প্রায় ৬০ 
বছর আগে' গুরদেবের- প্ররবধুরুপে তাঁর 
পাঁরবারে এসোছিলেন। তখন থেকেই 
গুরুদেবের ও আশ্রমজনবনের+ সঙ্গে, তাঁর 
আঁবচ্ছেদ্য যোগসুত্ৰ স্থাপিত হয়। [তান 
দিলেন গুরঃদেবের আদরের 'মা-মাঁণ' ও 
{নিজেকে উৎসর্গ করোছিলেন। যে সাধনার 


রূপান্তরের পাঁরকল্পনার কৃতিত্ব বোঁঠানের, 
এই জন্মান্তরের নেপথ্য ইতিহাস অনেকেরই: 
অন্ঞাত। এদেশে সঙ্গীতের নূতন দিগন্ত 
উন্মত্ত হলো তাঁরই" সাহায্যে প্রবর্তিত এই 
নৃত্যলশলার, ছন্দে। আগ্রমের 'বাঁভন্ন 
অন্ষ্ঠানে- মণ্টসজ্জা ও পান্ুপান্ঁ সঙ্জায় 
নন্দলাল বস: যে, আঁভনব সৌন্দর্যের প্রবাহ: 
এনোঁছলেন সেই: প্রবাহের ধারাকে বোঠান 
বক্ষা করেছেন, অক্ষম রেখেছেন। শান্তি- 
এবং পাশ্ববিতঈ” পল্লীতে মেয়েদের মধ্যে 
তার প্রচলনের প্রচেষ্টার মূলে তাঁর যে কী 
অবদান তা অনেকের কাছে আজও অজ্ঞাত ৷ 
যে কালে শান্তিনকেতন ছল জন্বিরল 
ন্নেকালে তানি রথীন্দ্নাথের. সঙ্গে এসে 
গুরুদেবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন) 
মকাজ: ছিল. সৃষ্টির কাজ, তাতে .বোঁঠ্যনের 
দান ছি অর্থারিসীম,. রুপে-রসে-সৌন্দর্ষে 


প্রন 


ভরা নিজেকে প্রচ্ছম রেখেই সেই 

সোন্দর্যের' লিখন তান রেখে গেছেন, 
নিজের স্বাক্ষর" কোথাও রাখেন নি। 
আশ্রমের যাশীকনু: শ্মল্র সুন্দর, বা.কিছ 
টা 1 
কাল ধরে শান্তানকেতনে শ্্রী'র উপাসনায় 
[তিনি রেখে গেছেন অনন্ত মাধুযে'র এক 
অম্লান অক্ষয় অ্ঘয। পাঁথবীর নানা দেশ 
থেকে বহু জ্ঞানী-গুণীজন এসেছেন গরু 
দেবের' কাছে, তাঁদের আতিথেয়তার পূর্ণ 
দাঁয়ত্ব ছিল বৌঠানের হাতে। এইংদায়ত্ব 
সহজ নয়, কিন্তু, ভান আনন্দের; সঙ্গে, 
অপূর্ব নিষ্ঠার. সঙ্গে: তা। পালন, করেছেন। 
প্রায়ই" বলতেন, "এই এতট;কু মেয়ে যখন 


, ছিলাম" ব্বামশাই আমাকে এই বাড়তে 
, এনে আপি মেয়ের মতো স্নেহে আদরে 
, আমাকে পালন করেছেন, তাঁরই জয়গান করে 
. যেন শেষানঃশ্বাস ফেলতে পার, এব চেয়ে 
, ধড়ো আকাংক্ষা আমার নেই'।" 


৯ই 
জানুয়ারী, ১৯৬৯ খচ্টাব্দে বোঠানের 
জীবনদীপ নির্বাঁপত হশো শাঁদ্তানকে' 


. সঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ- 


সুন্রের অবসান ঘটলো। এই বছরই ১৫ই 
মার্চ গুরদেবের কাঁনষ্ঠা কন্যা মশরা 
দেবীর ৭৫ বছর বয়সে তিরোধান ঘটলো, 
ধাবমান কাল একটা গাড় যবাঁনকা টেনে 
দল গুরুদেবের জবনপথের শেষ বেখা?টির 


বংশধারার। 
- [মগ] 





সপ্তাহিক. বডুমতাঁ 


গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী 


তন মাসের কম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা 
হয় না। চাঁদা সর্বদাই. আঁগ্রম দেয়। 





ভারতে (সডাক) 
বাংসারক_ ১৮:০৩ পঃ 
যান্মাসিক- ৯০০ পঃ 
ব্রেমাঁসক_ 8:69 পঃ 
বিদেশ্রে জাহাজে: (সডাক) 
বাৎসারক_- 80:00 পঃ 
ষান্মাসক=- ২0:00 পঃ 
তৈমাঁসক = ১০:০০ পঃ 
[বদেশে, বিমানে” (সড্যক) ' 
বাৎসাঁরক== ৯৭০-০:০প, 
যাল্যাদিকস্প ৮6২০০. পঃ 
ত্রৈমাসিক 00 প2 
পুত সংখ্যা, বেগলাসমূল) ৩০. পয়সা: 








টি 
এ EATER 


থা + 
HIE প্র] 


. ওথাইয়া বান্দাশাবর ভাল ছিল না! 
কোন অন্তরীণের কাছে নাঁসা পাওয়া 
গেলে বেচারাকে প্রচুর পাঁরমাণে মার 
(খেতে হতো। সেখানকার বোঁশর ভাগ 
প্রহরাই পূর্বতন রক্ষাবাহনীর লোক 
ছল : এবং তারা আমাদের উপর 
[যধেন্ট অত্যাচার করত, কিন্তু পরনত 


জীবনে ছাড়া পাবার পর আমরা তাদের' 


উপর . কোনরকম প্রাতশোধ নিই নি। 
আমরা তাদের সবাইকে ক্ষমার চোখেই 
দেখেছি বরাবর, কারণ তারা ছিল আসলে 
শনরক্ষর, অবুঝ এবং তাদের নরেশ 
দেওয়া ছিল যে, যা তাদের আদেশ দেওয়া 
হবে, তা 'নার্ঘচারে পালন করা । প্রাত- 
[িংসাপরায়ণ হয়ে পূর্বতন সরকার পক্ষের 
স্বাধীন কোঁনয়ার কোন লাভ তো হবে 
না, বরং ক্ষাত হবার সম্ভাবনা আছে 
যথেষ্ট। | 
প্রাত শাঁনবার আমরা িকটবতঁ 
থুঁটি নদীতে স্নান করতে যেতাম" এবং 
সেই সময়ই আমাদের পরনের একমাত্র 
কাপড়-জামা কেচে পরিচ্কার করতাম। 
থ্াট ছিল পাহাড়ী নদী, তার পারক্কার 
ধক্ঝকে জল এক পাথর থেকে অন্য 
পাথরে নেচে-কুদে বেড়াত, আর তার 
প্রাণবন্ত ধাবমান গাঁতর সঙ্গে ছন্দ মলিয়ে 
আম কল্পনা করতাম আমাদের দেশের 


অদূরভবিষ্যৎ, যা নাঁক প্রাণবন্ত, তাবেগ-" 


জয় ও আশায় ভরা থাকবে। বন্দিঠশবিরের 
যারে-কাছেই সমস্ত মাঠেই স্থানীয় 
উৎসাহের সঙ্গে এবং তাদের কম্টোৎপাদিত 
আম, ভুট্টা বা কলাবাগানের মাঝে মাঝে 
লাগান এরারুটের গাছগহীল দেখতে ভার 
ভাল লাগত আমার। এই কাঁচ- সবুজের 


মাঝে প্রতোক টিলার উপর নামত গ্রামের- 


কু'ড়েঘরগুলি শধদ কেমন যেন বিসদৃশ 


লাগতো আমার চোখে। ঝোনয়ার সঙ্কটের 
প্রথম দিকেই সরকার গ্রামবাসীদের 
একান্ত করে টলাগ্ীলির উপব নতুন 


কু‘ড়েঘর- নর্মাণ করতে বাধ্য করেছিলেন, 


যাতে তারা সবাই একজোট হয়ে মাউ- 
মাউ সন্দ্াসবাদীদের হাত থেকে নিজেদের 
রক্ষা করতে পারে! আমরা--কিকুয়নরা 
কোনাদনই এইভাবে গা ঘে'ষাঘেঁষ করে 
থারুতে ভালবাস না, এতে আমাদের মন 
হাঁপিয়ে ওঠে এবং আমরা চাই না যে, 
আমাদের উঠানের বা ঘরের কোন দ;শ্যই 
পাঁথবীর অন্য কারুর চোখে পড়ুক। 
পাহাড়ী নদীতে চান করে পরনের কাপড়- 
গল কেচে দয়ে তাদের শ্‌কবার অপেক্ষায় 
আম জেলখানার মোটা ভারী ও অদ্বস্তি- 
কর কম্বলে গা চেকে বসে বসে এইসব 
কথা ভাবতাম এবং স্বাধীনতার পর 
আমাদের কত ক কাজ করবার আছে তার 
তালিকা তোর করতাম মনে মনে। 

ঘেরা শিবিরের বাইরে এক খোলা জায়গায় 
নিয়ে যাওয়া হ'ত এবং সেখানে প্রহরাী- 
বোণ্টত এক বিরাট মনুষ্যচক্কের ভিতর 
আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনের - সঙ্গে 
িছংক্ষণের জন্য শনীর্যঘে! আলাপ: 
আলোচনা করতে পারতাম । প্রথম বাঁধবারে 
আমার অনেক আত্মীয়রাই আমার সঙ্গে 
দেখা করতে এসোঁছলেন, যাতে "ছলেন 
আমার”মাসীঁ ওয়ানগু্ী, যার" কাছে 
আম উগাণ্ডা থেকে ফেরবার সময় 
বাকুনীতে কিছুদিন ছিলাম: মাসীর মেয়ে 
এবং তার স্বামী জন 'কমোন্ডো; আমার 
আর এক বোন ওয়ানগুয়ী, যে গায় 
ওয়ামৃবুরাকে বয়ে করোছল *ভার সঙ্গে 
আম দাক্ষণ য়্যাটা শিবিরে একসঙ্গে 
ছিলাম কিছুদিন); আমার দই খুড়তুত 
ভাই সাইমন্গাচিয়েনগহ এবং গডফ্রে মুগ+ 

২ 


খুয়ানগারী, যে নাইরোবীর 


ওয়েছ এবং না রর মেরে 
একজন 
বার্ধঝু লোকের ম্ত্রী। ওয়ানগারী $ককুয় 
প্রথানুযায়ী আমার মেয়ে, আদলে সে 
আমার মাসী ওয়ানগুয়ীর মেয়ে ন্যায়া” 
কন উয়্যার মেয়ে। তারা সবাই আমাকে. 
দেখে প্রচুর পাঁরমাণে কাম্নাকাট করে, 
কচ্তু ততাঁদনে আম কাঁদতে ভূলে গিয়ে- | 
ছিলাম, আম শহধু তাদের বলেছিলাম যে, 
আমার জন্য তাদের দুঃখ করা উচিত নয়, 
কারণ দেশকে স্বাধীন করতে হলে 
এরকম কষ্ট স্বীকার আমাদের করতেই 
হবে! তারা আমার জন্য বাগানের কলা 
শ্নোছল আর এনেছিল নৃজাহী. এরারুট 
এবং দুধ। সোঁদন সেখানে বসেই আমরা 
িলাম। 

মাকে আমি দেখতে পাই ন সোদন এবং 


মাসী ওয়ানগুয়ীকে আমি মার শ্রীর __ 


খারাপ হয়েছে কিনা জিজ্ঞস্ম কাঁর। 
মাসী গভীর সমবেদনার সঙ্গে আমাকে 
তখন বলে যে, আঁম আথা রিভার ?শিবিরে 
থাকাকালসনই আমার মা মেরী ওয়ান্‌- 
{জক্‌ ইহকাল ত্যাগ করে চলে যান। 
প্রথমটায় আম ক রকম হতবাক্‌ হবে যাই 
এবং মাসীকে আর একবার মার কথা 
[জিজ্ঞাসা কাঁর। তার কথা যথার্থ বোধ- 
গম্য হবার পর আম 'ঁমানট পাঁচেক চপ 
করে বসে থাঁক, তারপর আমার হঠাৎ 
সমবেত আরও সাতশো অন্তরাীণ এবং 
তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সামনে 
আঁম প্রাণ খুলে কাঁদতেও পার নি। 
আমার মুখ গয়োছল শাকধে, আর 
[জিহ্বার স্বাদ তেতো লাগছিল, মাথা 
ঘুরাছল এবং চোখের দর্ন্ট এতো ঝাপসা 
হয়ে গিয়োছল যে, কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম 
না। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে 
করো না, এরকম দাম আমাদের সবাইকেই 
{দতে হবে। আমার মা তাঁর কাজ করে 
গেছেন, আমাদের সবাইকেই একাঁদন 
জীবনের হিসেব-ীনকেশ চাকয়ে দিতে 
হবে আর প্রত্যেকটি দিনই সেই মহাজনকে 
টেনে আনছে আমাদের কাছে।” এর পর 
আমরা আবার খাওয়া-দাওয়ায় মগ্ন হয়ে 
যাই, যাঁদও আমার বুকের উপর এক নতুন; 
বোঝা চেপে বসোছল। 

গককুয়£ পনরুষের জীবনে মার চেয়ে 
বড় আর কোন নারীই নেই। মা-ই হলেন 
মা সন্তানকে গভে ধারণ করে নয়মাস 


তার কষ্ট ভোগ করের, তারপর গভীর ৮৮ 


যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাকে পাঁথবীর আলো- 
বাতাসের মধ্যে আনেন-_আর সেই সময় 
থেকে চলে মার একটানা কর্মজীবন, 


সন্তানের লালনপালন, তাঁর জীবনেম এক- 


-, পড়া শেখাবার জন্য! 


গাৰ লক্ষ্য-মহান উদ্দেশ্য । আমার মা. 
আবার তার উপর খুবই অর্থরষ্ট ভোগ 
ফরোছিলেন ছেলেবেলায় আমাকে লেখা- 
আমার কাছে 
তাঁর একটা ছাঁবও ছিল না, যা দেখে আমি 
অন্তত একটুও তাঁর মুখের ভাব চোখে 
দেখতে পাই-যার সবটাই ছিল আমার 


লা্াহক বসমতখ 


মনে। 'তাঁন একবার আমাকে বরণাছলেন 


যে, তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা আমি যাকে 
{বয়ে করে সংসারধর্ম করব তাকে যেন 
[তান দেখে য়েতে পারেন, কিন্তু হাঃ তাঁর 
সে ইচ্ছা. আর কোনাঁদনই পূরণ হবে না। 
মাকে এভাবে হারানই আমার সংগ্রামী 
জীবনের সর্বশেষ কঠিন মূল্য, যা আমাকে 


দেশের স্বাধীনতার বেদশমূলে দিতে হয়ে” 
ছিল। স্বার্থান্বেষী ইউরোপাীয়ানদের 
কাছে এ বিষয়ে আমার মনের ভাব বাঁঘয়ে 
বলা কাঠিন। তারা তাদের সভ্যতা অনযায়ী 
বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা-মার আগ্রয় 





সদকা 


তি 





শা Ee ৭৫ বছয়েরও 
Ls বেদী আমাদের 
Ee ব্যান্চিএর অভিজ্ঞত!] 
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রা 


নি্নালিথিত শ্রেণীর লোকেদের সহজ শর্ত ধণ দানৱ জন্য 
আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পন। রয়েছে ৪ 
ও পরিবহন চালক ৪ যল্রশিল্পী এবং মেরামতকারী ূ ৰ 
€ খুচরো বিক্রেতা $ ডাক্তার € কৃষক € রগ্ডানীকারী 

উ ছাত্র ছোটখাটো শিল্পপতি ও চাকুরে 


টিসি রকক টি তিক 
Hl 


আপনি যদি এঁদের মধ্যে একজন নাও 

হন অথচ আপনার আর্থিক সমস্ত! রয়েছে 
তাহলে আমাদের কাছে আসুন । আপনাদের . 
সেবার জন্য সার! ভারতে আমাদের ৬৪? টিরও 


অধিক শাখা আছে ॥ 





১৮৯৫ সাল থেকে জাতির গেবায় নিয়োজিত (& 
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মা.ও সন্তানের মধ্যে যে-অচ্ছেদ্য-বন্ধন-তা 


কাঁর:যে, প্রঃষ-এবংস্তার স্বর সম্বন্ধ 
হল -পারস্পারক বধ্ধনুন্বের "ও শ্রদ্ধার, যার 
মূল উন্দেশ্য:হল*সন্তান-সন্তাঁতর জন্ম ও 
তাদের পঁলন। এই “বন্ধ ও শ্রদ্ধার 
ভেতর দিয়েই পরুরুষ ও এতার-স্্রীর-ভেতর 
কালে গড়ে 'ওঠে "গভীর 'আত্মক অনুরাগ 
ও একতা । কিন্তু অনেক সময় এই 
আত্মিক অনুরাগ ব্যাতরেকেও স্বমী-্তীর 
দৈহিক মিলন ও 'একত্র-বাস:সম্ভব "অনেক 
ক্ষেত্রেই আত্মিক একতা কোনদিনই আসে 
না। কিতু কিকুয়ু ভাষায় একটি প্রবাদ 
আছে, “ন্ইনা য়্যা মঞ্ডু।লিটা উই নূগায়ণী 
কাছে দ্বিতীয় ভগবানেরই স্বরূপ্‌। তাছাড়া 
মা এবং ন্সন্তানের বন্ধনের যেণগ্ভরতা 
তা আর "কোন "সামাঁজক -বা -স্মংসারিক 
বন্ধনেই নেই। আমাদের সমাজে “মাকে 
হেলাফেলা করা বা আঘাত করার মত 
দ,চকাষ আর নেই এবং নিজের স্ত্রীর উপর 
মারধোর ব্বা জবরদাঁস্ত করার সঙ্গে এর 
কোন তুলন্ই হয় না। মার মৃতা সংবাদে 
আমি যত বেদনা ও আঘাত পেয়েছিলাম, 
অন্তরাণহ্জীবনের সমস্ত মারধোর, লাঞ্চনা, 
অবমাননা ততার তুলনায় ‘কিছুই নয়। 
পরে মাম আমার আত্মীয়দের কাছে 
জানতে পার যে, সে সময় তারা আমাকে 
মা কিভাবে মারা যান তা ধলতে চায় নি 
আসলে। কারণ আদের ভয় ছিল আম 
হয়ত ভয়ানক কিছু -একটা করে ফেলব। 
সঙ্কটের :সে সময় দিনের চাঁব্বশ ঘণ্টার 
তেইশ ঘন্টাই সান্ধ্য আইন জারী থাকত 
সে সময়-মা আমার -অসুস্থ-হয়ে গড়েন। 
ক্যাথালক ?সশনারী “ঁচকৎসকদের তত্া- 
বধানে তান অল্প ভাল হয়ে ওঠেন।' কিন্তু 
পরে আব্ধর রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর শরীর 


'এত' ফলে ওঠে যেচোখের পাজওখলতে 


অসুবিধা হত তাঁর। এইভাবে কয়েক 


- মাস অসহ্য’ যন্ত্রণা ভোগ করার “পত্র” তান 
. ইহকাল নত্যাগ করে চিরনিদ্রায় 'নিমগ্ন১হন। 


' সৌদনকার সাক্ষাৎকারেব সম়ওউন্তর্ণ 
হয়ে ফাবার পর আম গভশর ঘখাহন্ত 
হৃদয়ে শিবিরে আমার খাটে ফিরে আসি 
এবং জেলের রূক্ষ কিন কম্বলে আমার 
চোখের জল উজাড় করে দি। পন পর 
কদিন রাত্রই কাটে আমার এইভাবে এবং 
সর্বক্ষণ "আমি মার আত্মার শাঁল্তর জন্য 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা কাঁর। 

১৯৫৮ সালের চাঁব্বশে জন আম 
নেয়েরী জগ্চলের অগথশ শবরে এসে 
পেশছই, গুটাপ্হল আমার "্ছল্তর+ণ বন্দী 
জীবনের এগার নম্বর বাঁন্দশালা। এর 
ভিতরটা আট ভাগে ভাগ করা ছিল 
এবং প্রত্যেক অংশে এএকশো পুকুড়িজন “করে 


২ এন হে টু তশ্‌ চে 
> পার্ভাহকণ ff 


অন্তরীণ গ্রাকতো। শরিরের চাঁরাদিরে 
'বদন্ুততের বেড়া দেওয়া "ছিল এবং এক 
হতভাগ্য প্রহরাঁর "প্রোমকা, এইম্ধ্রর'না 
জানায় এক রাত্রে আঁভসারে আসার পথে 
এই ' বিদ্যুতের “বেড়ার-ছোঁয়ায় প্রাণ-হারায় 
নেয়েরী 'অঞ্চলের'যে -সমফত অল্তরীণরা 
মেওয়া, 'মানয়ান এবং আঁথাঁরভার বা্দি" 
শিবিরে ছিল, তাদের "পুনর্বাসনের 
উদ্দেশ্যেই আগুথি শিবির তোর করা হয়ে- 
ছল, যাতে এখানে কিছুকাল কাটাবার পর 
এলাকায় [ফিরে যেতে পারে। ১১৯৫৮ 
অএক'ীবশেষ আইন '্জারী করেন,যাব২ফলে 
ষে সমস্ত বিদ্রোহীরা .ছোটখাট -'মাউ-মাউ' 
কার্যকলাপে লিপ্ত "ছিল তাদের 'বাদ বাঁক 
সাজা “মাপ করে দেওয়া হয় এবং সেই 
"সঙ্গেই তাদের 'অন্তরধণ“বলে আখ্যা দেওয়া 
হয়, যাতে তারাও আমাদের “গত পুন- 
বাঁসনের ক্লিয়াকলাপের আওতায় আসতে 
পারে। এইরকম অনেক লোককেই প্রথমে 
বারো থেকে-্চাদ্দাবছরের মেয়াদেকারাদঞ্ড 
দেওয়া হয়ৌছল এবং কারাগার “জাধারণ 
ছস্চকে চোর-বদমাসদের থেকে এরা 
আলাদা ‘থাকতো! “এই দোর-বদমাসদের 
নাম ছিল “নানুরু কান্গা+। মানু শব্দের 
'অর্থহল*শকুনি, ন্তাদের এই নামেরস্কারণ 
ছিল যে, তারা নিজেদের "ভেতরেই 'ঝগড়া+ 
মারামারি করতো, চর করতো পরস্পরের 
জিনসপত্র-এবং প্রুষরা নিজেদের ভেতরও 
যৌনক্রিয়া করতেও পিছপা হত না! এরা 
সংযম কি'জানস তা জানতো-না এবং 
পত্“ঘাঁটতেববা খেতে ন্তাদের কোন "আপাতত 
‘ছল না। +মাউ মাউ' কাৰ্যকলাপে লিপ্ত 
লোকেরা ছল সঙ্ঘবদ্ধ এবং তাদের আচার- 
ব্যবহারের মাপকাঠি ছল খুব কড়া। 
এবং আতর থেকে সামান্যতম ভুলরু্ট হলে 
'পরেই উতারা :: সংঘের কাছ £থেরে পেত 


ক্আাগ্‌ূথতে বদীল হয়ে আসতো । নেওয়া 
যে ‘অভ্যর্থ নার’ নিষ্ঠুর বাবস্থধে প্রচলন 
ছিল, 'আগৃথিতে তার 'অন্যথা-ভষ নি। 
শিবিরে পেশিছুলে পর তাদের সবাইকে 
“দেখান হত এক বিরাট বড়.নিদশণত 
"মহুয়িটাখিয়া নিয়াটিথাগিও”, অর্থাৎ যে 
নিজেকে 'সাহাষ্য করে অন্যরাও তাকে 
সাহায্য করবে। তারপর চ্তাদের এ বিষয় 
সময় দেওয়া ঠহত। যারা এ নির্দেশ 
ভেতর পাঠান হত. আর ধ্যারা: স্বীকার 
ধকর্ত:না প্রেরাইস্দলে ভাটরহহতে-্ীধকাংশ 
৫৪ 


এই: গগহরগর্ীলর - একমাত্র “কাজ ছল 
অন্তরণণদের উপর “কোন “রকম “্পার রক 
জ্বেরজুলুম না“করে তাদের কাছ "থেকে 


স্বীকারোন্ত আদায়-করে নেওয়া । হযরত 


_ গ্ীল 'আয়তনেণ্বার: ফট লম্বা ১9 "ছয় কট 
চওড়া :এবং দশ ফিট “গভনর। লাল 
বেয়াড়া অন্তরীণদের নামতে ভূত এবং 
1নচে রাখা একাঁট বাড়তে মাটি "ফেটে 
“ভরে কড়ি "শুদ্ধ "মাথায় বকরে উপরে উঠে 
আসতে হত। মাথায় ঝাড়ি ল্ভাঁত' মাচ 
{নিয়ে উপরে উঠবার সময় দুই হাতই 
জোড়াম্থাকতো,-কাজেই/্টাল সামলঃন ছল 
খুবই 'দ্ুরুহ “কাজ । আদম একি; এক 
হতভাগ্য অল্তরীণকে টাল সামলাতে না 
পেরে পড়ে যেতে দেখোঁছলাম, ফলেব্ঝাড় 
ভাঁ্ত“মাঁট তার রূকেরড্ডপূর গিয়ে প্পড়ে- 


"ছিল ;ববলা ববাহদুল্য, রেচারার খুবই চোট 


লেগোছল। শাস্তি গ্রহণের পর অন্ভরীণরা 
যখন আবার উপরে উঠে আসত ততখন 
ওতাদেরন্সারাগগায়ে লানস্মাঁটি লেগেচেহারা 
“হত অদ্ভূত, আর “মাটির "সঙ্গে িমশে 
সনের অবস্থাও হয়ে যেত তদ্রুপ্‌। 
খন এএকসত্গে অনেক ভঅন্তরণ* :জমা 
হওয়ার ফলে গহ্বরগ্রীলতে জায়গার 
অকুলান হস্ত, তখন +বাড়ীতিদের মমাথাস়. 
এক প্পাথরভ্ভর্ত ব্যাললাতাঠনয়ে "খেলার 
মাঠে দৌঁড়তে বলা হ’ত। আম াশ্ুথতে 
যখন এসে ' পেখিছই, সে সময় এই স্দমস্ত 
“কার্যকলাপের ভারপ্রাপ্ত আফিস্যব ছিল 
মখা নামক এক আফ্রিকান; তাকেস্সবাই 
‘বস্তা’ বলে "ডাকতো । শমখা খুব :দ্মাহসাী 
ওণ্বীর“ছিল, আমারপ্খুবন্ভাল লেগ্োছল 
তাকে। সে কোন কিছুকেই ভয় বকরত 
না বা কোন কাজেই পেছপা হণ না। 
কোনয়ার সত্কটের আগে সে একজন 
শ্ৰ্যবসাদার ছিল, ষাঁদও তার সে সময়কার 
» ক্রিয়াকলাপ. থেকে তার" সবকারঈ” সহনোনা 
বভাবাপন্ন-হবার কোন চিহই কেউ প্্' নি । 
সে'যাঁদ সন্তাসবাদে যোগ দিত, ঘন্তাহলে 
শিনকসন্দেহে সে খুব উপ্চ দরের সস্হ্াস- 
কোন কারণবশত সে বরাবরই ক্ষা্রকার 
“পক্ষেই কাজ করোছল সঙ্কটে ?দন- 
গালতে । এই সময় তার বয়স ছিল 'প্রায় 
চল্লিশের কাছাকাছি এবং কাঁল্দাশবিরে 
কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সে তার :ফো্ট* 
হলের ব্যবসাও চাল রেখোঁছলা সে 
আমাদের এই বলে ভয় দেখাত যে. নজের 
হাতেই সে দু'শোর বোশ জন্নাসব্দশীকে 
খতস “করেছে এবং তার কথা আঁতি*বাস 
করার :কোন "কারণই ছিল না। মে এবং 
কানরা লে পূর্বোক্ত “কল টনিক 
স্পীরকজ্পনাটি প্রদুহৃত করে এবং তাকে 


৯: ০ ৪: 728; 4.2 এ টির বর ৮৯ | 
ফাষ'করা করে তোলে। এই নকল পৌনক ' পাঠানোর. ফলে সেস বারবারা ফ্যাসেল তাকে :শিখাণ্ডিস্বর্‌পে বহার তরজের 
দলের লোকেরা আসলে ছিল সরকার? , সেখানকার বিধানসভায় তুম্‌লে খড় অনেক উচ্চপদস্থ স্বাত্রকর্মচারী এবং “মথ্য 
গ্প্টচর, কিন্তু তারা সন্মাসবাদ সেজ্দে তোলেন এ [বিষয়ে।* এর পর ১৯৫৯ সালের বে মারধোর, ফরতো। তাতে তার কেই 
অন্যান্য সংগ্রামীদের সঙ্গে থাকতো, ডিসেম্বর মাসে যখন কেনিষা সরকান্থ উৎসাহের চেয়ে উপরওয়ালাঃ আদেশ? 
তাদের মতোই কাজ করতো লোক- সাধারণভাবে সব কয়েদীদের সাজা মকুব ছিল বোঁশ। হোলার শোকাবহ ঘটনা 
উক্ষে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। মিখা করেন, তখন মিখাও ম্্স্তলাভ করে। মতো এ ব্যাপারটা. ঘটিয়োছঙ্গ সেই 
এখন সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের মখার দ:’ বছরের সাজা হবার পরও অবশ্য সরকারণ কর্মচারীরা, ঘাদেছ। মধ ন্যাঃ ভু 
ঘাস চালনার ব্যবসা আরম্ভ করেছে; আমাদের অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে, অন্যায়ের কোন প্রভেদ ছিল মা। 


সরকারী কাজে সে জেলা সহকারীর পদ টিটি টিটি টিউটিট  উিউিট উট নিলি 
COLLEGE BOOKS 


পর্যন্ত উঠতে পেরৌছল। বাস চালনার 
কাজ আরম্ভ করার দিকে অনেকেই 

প্রথম (Calcutta, Burdwan, North Bengal, Kalyani & 

Viswa Bharati University) 


তার বাসে চড়তো না, তারা বলতো, 
P. U. Course 


শামখার বাসে চেপ না, তাহলে মারা | 
অধ্যাপক চৌধুরী ও সেনগুপ্ত প্রণীত 


র পড়বে ৮ 
| একাঁদন নেয়ের জেলা কারাগার থেকে 
প্রবেশ --ৎম সংস্করণ 
(Recommended by C. U. & N. B. U. as Text Book) 
2. P. U. Logic Made Easy—S. Banerjee 


একদল অল্তরীণ এসে পেশছয় মখার 
Degree Philosophy Course 


কাছে, সে সময় আমি নিকটবতর্ঁ এক 
অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত ; 
3. দর্শনের মুলতত্ব (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন একত্রে )--৬ষ্ সংস্করণ 1509 | 
































6:50 & 


সম্বর্ধনা কি রকমভাবে হয়োঁছল, তা 
স্বচক্ষে দেখতে পেয়োছলাম। 'মখার 
তত্বাবধানে তাদের সবাইকে প্রথমেই এক- 


১8 দিদি মা , ভারতীয় দর্শন 04140 Philos0PbyY)--( ৫ম সংস্করণ ) 8-00 
সিটি টি রি ৭ 5. ভারতীয় দর্শন (দ্বিতীয় পর্যায়) for B. U. 2:00 


অন্তরগণের ভাগ্যেই এর প্রকোপ পড়ে সব 
থেকে বোশ। কাব্যল সেইদনই মারা 
খায় এবং গাচি 'যাঁদও প্রাণে বে*চে যায়, 
তথ্য অনেকাঁদন অবাধ তাকে হাসপাতালে 
পড়ে থাকতে হয়োছল, বেচারা আজও 
খড়য়ে খুঁড়িয়ে চলে । তার পরাঁদন সকালে 
আম ও আরও কয়েকজন অন্তরীণ 
নৈয়েরীর রেড ক্রস শিক্ষা কেন্দ্রের বাঁড় 
সেখান থেকে আম চিঠি লেখবার কাগজ 
যোগাড় করে নিয়ে আস এবং পরের | 
অমানুষ মারধোরের বিশদ বিবরণ 
লাখ । এই কাজ করার সময় অন্য কয়েক" | 
জন অন্তরণণ কাছাকাছ জায়গায় দাঁড়িয়ে | 


6. পাশ্চান্ত7 দর্শন (Western Philosophy) --৭ম সংস্করণ 8°00 | 
7. পান্চান্ত্য দর্শন (for B. U. Part 11) —২য় সংস্করণ 10-00 
8. মীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন __৭ম সংস্করণ | 15-00 
9 নীতিবিজ্ঞান 008০3) --৭ম সংস্করণ 8°00 
10. জমাজদর্শন (Social Philosophy) __-৬ষ সংস্করণ 8°00 


11. অলোিষ্ঠা (0১57৩২০1০25) ৪ৰ্থ সংস্করণ 15:00 
| 12 Handbook of Social Philosophy— Second Edition 12109 


13. পাম্চান্ত দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
আধুনিক যুগ £ বেকন্‌_হিউম 6°00 


Education Course 


অধ্যাপক খতেন্দ্রকুমার রায় 
14. শিক্ষা-তত্ব (Principles & Practice of Edu.)-~২য় শ£ক্ষরণ 9°00 
ভারতের শিক্ষা সমস্ত! (0190 Edu. Problems)—৩য় সংস্করণ 12:99 | 


কাছে ধরা না পড়ে যাই! শাঁবরের সবাই | 
খুব চুপচাপ ছিল এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী- 
দের সকলকেই খুব উৎকাণ্ঠত দেখাচ্ছিল 
এইভাবে একজন অন্তরীণ মারা শাওয়ার 


B. T. B. ed. & Basic Course 


অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত 
17, শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা! (S০cia! Studies) 8°00 
18, শিক্ষণ প্রশ্ন্জে অর্থ নীতি ও পৌরাবিজ্ঞান_- (2০০ & Civics) 1009 
ফল চিন্তা করে। 'চাঠখানার দুইটি নকল | 19, শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস (History) 12:00 
রে আম ইবনগেহ নামক একজন গাঁড়র | 20. শিক্ষা-তত্ব (Educational 'Theory)-_হয় সংস্করণ-অধ্যাপক রায় 9°00 


চালককে দই বলেতে এবং কোনিয়া | . 
সমস্য » Problem)-— er সংস্করণ 
সরকারের কাছে পাঠাবার জন্য। এক সময় || 21" ভারতের শিক্ষা (Indian Edu. - ty it HE 12-00 


ই্‌রুন্গ:ও আমার মতো বাঁন্দজীবন . ea 
হন | 22. শিক্ষামনো বিজ্ঞান (Edu. Psy. with Statistics)--২ য় সংস্করণ 
ফাটিয়েছিল মানিয়ান শিবিরে এবং তার | ভি _ অ 1’পক্ষ (সেনগুপ্ত ও রায় 16100 | 


{বিশ্বাস ছল যে, যাই হোক না কেন, | t 
ন্যানা্জী পাললিশা্স 


আমি তাকে কোনাঁদনই বিপদে ফেলব না { 
ফোন 2 











চিঠি ডাকে দেওয়ার জন্য। : 
নামে আঁভযোগ আনা হয়, ফলে তার 


&১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


৩৪-৭২৩৪ 





‘66৫ 


, উল 
যস্মন দেশে, 
আহাম্মক, আগাছায় ফলে অই: সে এবার হয়েছে দালাল; 
রন্তু, বযাদ্ধহীন: রেইমান, এবং’ তেনারো আছে মোসাহেব 
ব্লামছাগলের' ছা, 
বেশ মানিয়েছে 
সিংহের চামড়া? 
খেল; দেখাতে চাস: 
দিল্লী! চ'লে যা? 
হাততালি; দেবে 
কান ১১৪ 


১৯৫৮ সালের, অক্োরর মায়ে আমারে. 
নেয়েরট, শহরের কাছেই এক কার্যাশাবরে। 
বদলী করা হয়। যাঁদও এখানরার 
বন্দোবস্ত খুব ভাল ছল না, তব; এখানে 
এবং এই াবরাটি আমাদের গ্রাম্য 
কাছে থাকায় সেখানকার ধোঁয়া আখাদের 
নাকে এসে লাগতো । তার থেঞ্চে আমরা 
পেতাম সেই পুরনো পারাঁচত, সাধারণ: 
দিরহঙকার ও শান্তিময় জীবনের জবেশ- 
ওথাইয়া জেলার এক ভারপ্রাপ্ত কনচোার?। 
মেখানে আসেন এবং বলেন ফে. তাঁর জেলার! 
জীবন যাপন, করুক: তা' তান. চাদ না, 
দেওয়া হবে। 'ডাসেদ্বরের নয়' তআঁরখে 
আমাদের সকলকে ওথাইয়া, পুলিশ দপ্তরে 
নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানরার কাঁরাঁথ 
করে বলে, “তোমরা এখন ইচ্ছে করছে যে: 
যার বাঁড় চলে যেতে প্রো: অবশ্য সর্ব“- 
প্রথম তোমরা নিজ নজ এলাকায় চশফের 
গ্রামের প্রধানের কাছে, গিয়েও হিজরা, 
দেবে? সে ঘখনই তোমাদের {বিমা গ্দ্মসায় 
জন খাটতে বলবে পগটাঁট), তখন আর 
পাঁচজনের স:খ-সীবধার জন্য তা তোমরা 
বরবে। প্রত্যেক বুধবার দিন তোমরা 


দেবে! যাঁদ কোন' সময় কোন সরকারণ 


. একাঁট/ দল জমা" হয়ে গয়োছল।: 


অপ্রাকৃত কধিতাণ্তচ্ছ 


মানবে তোমরা), কারণ: তাই. হালা নিয়ম? 
তোমাদের, এইসর, ব্যয়ে: বলে: দেওয়ার 
জন্য, আমাকে. নিদেশি. দেওয়া, হয়েছে। 
অবশেয়ে মযুন্তলাভ্র, করে বাঁন্দাশ?বরের, 
ফাটরের বাইরে এসে দাঁড়াল্যম.! নিজেকে, 
বললাম--“আঁম. মস্ত, আম, এখন নাচতে, 
বা আস্তে হাঁটতে পারি, যা ইচ্ছা তাই. 
করতে পারি!” চাঁরাদকে চেয়ে দেখলাম 
যে; মানুষের, মুখগুলো বদলে: যায়, নি, 
পাহাড়, রাস্তা, গাছপালা ছুই বদলে. 


যায় নি; নিশ্বাস নিয়ে দেখলাম যে, 


হাওয়াও বদলে যায় নি, 'িনজেব দিকে 
তাঁরিয়ে দেখলাম যে, আমিও খুব বেশ 
বদলে' যাই; দন: হয়তো বা একটু রোগা 
হয়ে' গেছি? কিন্তু: নিজের. মনের; দিকে 
অরাঝ হয়য়' গিয়েছিলাম যে, সেখানেও 
আম বদলে যাই নি; দেশের স্বাধীনতার 
জন্য প্রাণপণা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার 
স্পৃহা, তখনও প্রাতাঁট স্নায়ূতে স্নায়ুতে। 


আম একট. দৌঁড়লাম, একট; ভে'টেও- . 
ছিলাম, কিন্তু কেউ কিছ আপাঁত্ত করে নি. 


বা লাঠ' নিয়ে’ তেড়ে: আসে বি’ বা অন্য 
কিছু করার জনা. হুকুম' দেয়: নি। তখন" 
সঙ্গে দেখা হ'ল তাকেই আঁভবাদন 
করলাম-- প্রত্যেকেই আমার অন্ত্ররঙ্গ্‌, 
বন্ধু বলে মনে হ'ল। কারিকো গ্রামে 
আমার মাসী ওয়ানগুই-র বাড়তে, 
পেপছতে পেশছতে আমার সঙ্গে, রেশ 
দীর্ঘ 
দরজায়: এসে দাঁড়ালাম। 

৬৫৬. 


অন্তরীণ হসেবে' থাকাকালখুন আমরা 
তা নিয়ে প্রায়ই. জল্পনা-কল্পনা করতাম। 
{হতৈষাঁরা সাবধান করে 'দিয়ৌছলেন ৪ 
“জোসেফ, যেন ভুলেও শুধু একট মুরগী 
করো না, তাহলে আবার ফিরে আসতে 
হবে। একটা বড় ভাল মদ্দা ছাগল. কাটবে, 
আর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে 
ডেকে খাওয়াবে?” একট; পরেই ওয়ান- 
গুয়ী ফিরে এসে আমাকে দেখে খুবই 
আনান্দত হয়। নানান কথাবার্তার 
পর' সে একটা. বড় মোরগ দেখিয়ে বলে 
যে, আমার মা. মরবার আগে, তাকে বলে-- 
[ছলেন, “জোসেফ ফিরে এলে এটাকে 
কেটে খাওয়াস, তারে ।” তার কথা শুনে. 
কিল্তু' তারপরই, আম স্থির করলাম য়ে, 
এ ম়োরগটাই কাটা. হরে, কারণ, এইটাই 
আমার মা-র শেষ ইচ্ছা এবং. আম তা 
পূর্রণ করব 'নশ্চয়ই। তাছাড়া, আমাকে. . 
যে রেউ আর জেলে পরবে না,. সে বিষয়ে 
আমার মনে; এক বদ্ধমূল ধারণা হয়ে. 
গিয়োছিল, কাজেই ছাগল কাটার সঞ্কল্প 
আর. একদিনের, জন্য স্থাগত রেখোঁছলাম। 
সোঁদন আমার দরকার. ছিল শুধু ছাড়ার, 
আনন্দ উপভোগ করার, আর আগামীকাল 
থেকেই: আবার দেশের স্বাধীনতা-সগ্য়ের 
জন্য, ক্ষেত্র প্রস্তুতি করার! [ ক্রমশ. ], 





* Parliamentary debates, 
24 Feb. 1959, V. 600. 1088.39 
and: 28 April, 1929 V.. AM. 
1081 2, 


সপ্ত করেছেন৷ এই জনতার গ্রন্থ 
রচনা করতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রত যতখানি শ্রদ্ধাব্যন হওয়া দরকার, 
তা অধিকমান্রায় অধয়পক গোক্বামীর 
মধ্যে আমরা লক্ষ্য করোছি। ধর্ম, দর্শন 
ও সমাজতনত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে ইীতি- 


জর আলতা সস 
পেয়েছে। গ্রল্থশেষে প্রশ্নমালা সংযোজিত 
হওয়ায় ছাত্রসমাজের প্রচুর উপকার হবে, 















কাজেরই লাভ-ক্ষাতর অংক কষা আছে? 
এন্ড্রু বার্ন কোম্পানীটা সত্য যখন 
বৃটিশ সাহেবদের ছিল, তখনো হিসেব 
কষা ছিল, কিন্তু যোঁদন থেকে দেশখ 
সাহেবদের হাতে কোম্পানগ গেছে, সেদিন 
হয়েছে চুলচেরা, মানবিকতার 'হিসেবটা 
গেছে হারয়ে। বুকের মধ্যে কিসের 
একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে ওঠে। 

- মধ্যে মন ভোবাতে চেষ্টা 
করে সুজন। কিন্তু প্রতক্ষণেই মা'র 
করণ মা তার চোখের সামনে ভেসে 
ওঠে। মাই বা কেন মুখটা অমন কাতর 


কি হাসিখ্যাশই 





করতে পারছে? মা'র কথা মনে হতেই 
চোখ ফেটে জল আসতে চায় সুজনের । 
মা যেন কেমন সম্পূর্ণ বদলে ভিন্ন 
একটা মানুষ হয়ে গেছেন। । ঢাকা থাকতে. 









: ধার যে-চাই শোধ নক বরে? 
হ্ সারা-আাস ধরে : ঞ্যনডভান্স নিরে নিয়ে বসে। এতগুলো “চিঠি “পড়ে তার রী র 

দ্বন মসরাবারে পাবার মত মাইনের ক আর লিখে টাইপ করা কি চাটিখীন কাজ! 0 
জা কুছ আছে? দুর. ছাই! ও চার ঘণ্টা কেন, পুরো 'দ:দিনেও সম্ভব 

ৰ সপ কোন { নয়। তৰ কতে হবে-ছোট হবে 


at: সমহেব?, বগে বা. হাতের ১ ছেজো ছেল র চাইতেও oi 
i) . “এই ছোট সাহেব। তব; ছোট সহেষের 


ডাকার ব্করে, তরু ডাট ক্ষত! এএক “পাতা 
"ইংরেজী 'শলষতে প্গারে ন্না শম্ভু 


এজ বন কোর ছোট "সাহেব, কথাটা ভাল কলেই আ oh পা lh 
-আআমার কাজ: ফেলে: তু বড়বাবুর কাজ ‘ 
করছ? আবার আমারই মুখের সামনে সেই '_ সটাফন টাইমে বাই যন একে একে 


সাত-পঠ একনকন করে। ঘড়ির 
হয করার মত লোক আমি নই। কুড দিকে সোজা চাইতে ভরসা পায় না। 
চারটের মধ্যে আমার কাছে তুম নিজে বলে ক দসন Cn 
এনিয়ে আসবে। সোণে 












__ যৌবনট; অমনভাবে 
এতগুলো লোকের সামনে. দিয়ে যেতে 
 লঙ্জা করে না ওর! নিজের মনকে 
_. চোখ রাঙায় সুজন, ওসব সেকেলে 
__ শীতিজ্ঞান তোমার হে'সেলের মধ্যেই ' 
-. সীমাবদ্ধ রাখ, সেসব এদের জন্য 
নয়! তক কে যেন সুজনের মনের 
মধ্যে ফিস ফিস করে ওঠে, মেয়েটার 
দেহ যত সুন্দর, ঠিক ততটাই কুখাসত 









ভার চরিত্র। আজকে এ সময়ে মেয়েটার 
এসে পড়াটা কিন্তু ভাল লাগে সুজনের । 
একটা ক্ষীণ আশা মনের মধ্যে উশকঝীক 
রি মারে_হয়তো এখন সব ভুলে যাবে ছোট 





নানতে রেখে 


ইংরেজি জান ত যাও না কেন স্কুলে 
বা কলেজে মাস্টার করতে_সে বিদ্যেও সাল 


ত নেই! লুক হিয়ার সুজন, এ সমস্ত 
বেয়াদবী আমার সংগে করতে এসো 


না। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট ইউ আর জাস্ট শান্ত 


এ ক্লাক! 
কানটা গরম হয়ে ওঠে সুজনের! 
মুখটা একটু তুলতেই দেখে ছোট 


সাহেবের বান্ধবীটি একটা সিগারেট - ' 
দাঁতে চেপে ফিক ফিক্‌ করে হাসছে। সাহেব ক : 


তে মাথাটা আবার: নিচু. হয়ে যায় তার! 

























রঃ সুজনের মনে হয় পা থেকে মাথা পর্যন্ত 


গেছি। 

£ শাট আপ! কাজে ফাঁক দিয়ে 
আবার সাফাই গাওয়া হচ্ছে! লিসেন: 
শুধ টাকা চবারকেই চার বলে 


না, কাজ চুরও চুরি-এবং যে তা 
করে সেও চোর। 


মাথাটা তুলে সোজা ছোট সাহেবের 


সামলে নেয়। 
£ হোয়াট ফর ইউ আর লুকিং 


য্যাট্‌ মী? ডু ইউ থিংক্‌ মি এ ফুল? 
সংযত, 


আপ্রাণ প্রয়াসে নিছক 


সাহেবকে চপ করাতে পারে না। ছোট 


রঃ সাহেব চিৎকার করে দেই একই কথা 














বলতে. থাকে, ডু ইউ খিংক মি 
এফল?....+ 


_সহ্যের আগলটাকে শস্ত করে বেধে 
রাখতে চেয়োছিল সুজন; কিন্তু হঠাৎ 
সেটা এক সময় ভেংগে গেল। 
বনের ee উত্তর দেওয়া 
_ যাঁদ আমার 


“চলবে না। 


কয়েকজন হৈ-হৈ ই উঠে সবাই 
সে কা স্বাই বায কমলা কেবিনে? 


“রে রে, কি বল, সানা তুই 
খুব ভাল দিনে এসে পড়োছিস। . এই. 


পাঞ্জা লড়ে জিততে পাঁরস ত 


কেন, €-পিকে রাতে 

সুজনকে আমিই দেব পঞ্চাশ টাকা) 

বুঝলি সুজন, এটা 

শ্য. টিসের ফাইট সরা, কেউ ওর সংগে 
পার নি। 








কিছু বলে না। এ সব কথা বলা চলে : 
না৷ ; 
আফম থেকে বোঁরয়ে বাসায় : 
ফিরতে পারে না সুজন। সেই 
দুশ্চিন্তাটা পেয়ে বসে--টাকা চাই। 
সামান্য কটা টাকা আজ তার না হলেই 


আঁদনাথের মা বাড়ায় 
সে। আদিনাথ তার বালাবদ্ধকল- 
কাতায় ব্যবসা করে ভাল টাকা করেছে। 
যাঁদ আজ সে কিছ ধার দেয় 
সূজনকে! 


সুজনের বাল্যবন্ধু, শধ্ একজনকে. 


ঘে দেখাঁছস এই -ভদ্রলোককে,এর-নাম 
ওমপ্রকাশ। আঁদনাথের বাবসা-জগতের 
বন্ধু । এই ভদ্রলোকের সংগে তুই যদি 
ভি | 
টাকার বাজশী জিতবি! 

কে একজন বলে. শুধু [তারণ 
পারলে - 






আমাদের প্রেস 


পায় সূজন। মনে মনে ভাবে 
ল, ধার-দেনা চাইতে হবে না, 


লা মুখটাও। ওৰের সবাইকে আজ 
করতে পারবে সে--একটা তীস্তির 


লা কোবিনের একটা 
িখৌ বসল সুজন আর ওমপ্রকাশ। 


[লের ওপর চিৎ করে ফেলল ওম- 
॥ মাথার রগটা দপ্‌ দপ্‌ করতে 
নের। হাতে পাওয়া টাকাটা 
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কোন সময়ে একটু নিশ্চিন্তমনে 
দাঁড়ানো পর্যন্ত যায় না। দুটো লোক 
বিনা দ্বিধায় সুজনের পা মাঁড়য়ে 
দিয়ে চলে গেল। একবার ইচ্ছে হল 
সুজনের ঠাস করে লোক দুটোর গালে 
কিন্তু পাঞ্জায় হেরে 
গিয়ে হাতে যেন আর জোর পায় 
না সে। 

শপ্রন্স আনোয়ার শাহ্‌ রোডের 


মোড় আসতেই ঝূপ কূপ করে নেমে 


পড়ে একগাদা লোক। নামে সংজনও। 
তারপর. কলাবাগানের দিকে ক্লান্ত 


দেহটাকে টেনে নিয়ে চলতে থাকে। ' 
মার-কাতর মুখটা মনে পড়ে তার. 'ং 
কোন অর্থ : 


সৌমিত্র উজ্জবল মৃখটাও । 
খুজে পায় না সুজন এই স্ব পাতি- 


খেতে দিতে বল। 
পাশের ঘর থেকেই ল্রণায় কে! 


-কোঁ করতে করতে বলেন মা, 


এতক্ষণ তোর আশায় বসে থেকে - 


গেছে রায়েদের 5: lie 





al; ১ 
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৪ নাট 


ব্সযঙ্ছল চটে পাধ্য।য় 


শবপ্রবণ', ‘সাচ্চা নকাসউলিপ্ট, +কোনাদিন “বুজজেয়া-িলাস'-বলে “মনে 
{'গাক্সবাদী পাঁণ্ডত' এবং “বিশ্ব তাক গকরেন ীন। “আর্ট পীর্ঘয়েটার দেদবচ্ধ 
আঞন্আাপ্ত "আন্দোলনের 'মহান :নেতা" তাঁর ধারণা ছিল খুব উচ। প্তাঁর 
বছ্ছজেই যে 'রসকমবাঁজত আবেগহধীন -চায়াল “বছরের প্জীবনে নঅবগর প্রায় 
উস "কাজকর্মের “ফাঁকে 


হাসিখুশি , গালে তান উঠে সআঙতে ন্বাধ্য-হতেন। 
আআকর্ধণ ছিল ন্দর্ধার। শশল্গচচ্ণর ্আভনয় দেখে। “যে-ম্যাকাসম্‌-গোর্ক'র 
ধনরবচ্ছিন সুযোগ তান কোনদিন +াতাঁন্ভত্ত ছিলেন, তাঁর নিচের 
শঙ্গান নি। -কিকতু ততালসকেও-ছলেবেলা এমহল'-এর অভিনয় দেখে লেনিন বেশ 
থেকেই এই ক্বরেণ্য-মনীষার “ছিল =এক -ঁকছাদিন থিয়েটারে “যাওয়া “বন্ধ -রেখে- 
আশ্চর্য শি্পীমন, যে-মন ালসর্গ* ১ছলেন। উচকভের চিলীতে বর্ব* বি” 
প্রকৃতির সোন্দার্যে 'পাগল’হ’ত, -সপ্পীত “নাটক শছল-রশীতিমত-জনাপ্রয়। এহেন 
জ্আার'ন্রসশ্গতশ্শুনে মমৃঞ্ধ না *হয়ে “নাটকও লেনিনের *মনে কোন প্রভাব 
শপারত=না, “শিল্প সাঁহতোর =অনাবিল বিদ্তার করতে “পারে “এন। $ভানি 
রয়াজো -পারভ্রমণ *করে”বেড়াত। শক্সীতিমত- বিরম্ততহততিন “নাটকের ভাব- 
11 শিজ্পীন্মনীষী লেনিন: -কাতু -জর্ব্বতায়, সংগ্রামী *জাবনের প্রত 
যে-কোন শশম্পকেইর্তারিফপ্করতৈনন্না। উদাসীনতায় এবং পলায়নমহাীখনআয়। 
জজগীবনরসবাজ্ত, অবাস্তব, “দুবোধ্য, সআঙ্গক-সর্বঙগব সাহিতা-শিজ্পও তাঁর 
মধ্যবিত্ত ভাবালৃতা-আচ্ছন্ব জ্্রবং "পছন্দ হঠত না। *জাবার, তলস্তয়ের 
হনোতিকভাভরা পসাহিত্য- এজীবল্ত -শব', চেকভের “ভায়া কাকু’ 

তানি (িস্ষিত 
হয়েছিলেন আরো কয়েকটি নাটক দেখে 





আঘুজের্গয়া 
গাউক-শিল্পের “জান ছলেন কঠোর ন্তাঁি-মৃগ্ধ করেছিল। 
থিয়েটার দেখাকে 


অস্জ্জলাচক। {তান 
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যার "মধ্যে এগ্রলয়। এবং শাডোয়ান 


এহেনশেল' বিশেষভাবে -উল্লেখয্যেগ। । 
পল 
এমস্পদ্ট-হয়ে উঠেছে তাঁর 


বাদন -রারা সেংকিনকে বলোছিলেন-_ 
Art belougs-to the people. 
Its roots should be deeply im- এ 
planted .in the «very thielkc of 
the labouring masses. It shonld 
be understood and loved by 
“these masses. "6 must wur'te 
“arid “elevate their feelings, 


“thoughts arid" will.’ অর্থাৎ “শহ্প 


"মানুষেরই সম্পৰ। ব্গাপকতম মেহনত 
স্জনতার “গভীরে তার শিকড় খাসব। 
-দরকার। " তাকে হতে হবে জনশগাশর 
“বোধগম্য “ও ‘প্রিয় । "তাদের অনুভীত, 
“চিন্তা ও ইচ্ছাকে সম্মিলিত এ উন্মত 
করতে”হবে তাকে ।' 

আবার বিখ্যাত_সোভিয়েত রাজী 
স্কর্মকর্তা "আনাতালি ভাসিলিয়েভিও 
-জ্ুনাচরদ্কিকে ১৯০৫ আলে লোনন 
বলেছিলেন, শীশলপনইিহ।স -কী -অপর্বে 
ক্ষেত্র! - মান্সবাদাদের “পক্ষ “এখানে 3 
কত কী-ই না কররার-রয়েছে।' - করিত 
»প্রাক্‌-বিপ্রুব-রাশিয়য় শিস্প-সংস্কৃতর 
উদার রাজ্যে -য্েেটে-খাওয়া নানে 


এগ্রবশািকারের শ্ছাড়প্রতর "গময় নি। 


“জনগণ এবং সাহতা-শিল্প্রে -হাধো। 
সএক-দ্তর ০৯০৬ “বুজিয়া 


সরকারের অত্যাচারের ভে 
+শিজ্প-স্াাহত্যিক 1শজ্প-সাহতা এসবষ্ট 
“করত “বাজারর জন্য, জনতার জনা 
-্য়। - সাঁহত্য-শলপ-নাউক ছিল “ধনীর 
-গহে-টাকার”শেকলে বদ্ধ। যে. কৈকল 
মেহনতা মানযষের সুখ-দুঞষ্খের এজামা- 





খাওয়া মেহনতী মানুষ : কোটি 
কোটি অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষ ভাঁড় 
জমালো বিদ্যাঙ্খনে। ঘুচে গেল শিল্প 
। জনগণের 'বরাট বাবধান। 'বপ্লবের 
।পাঁঠস্থান থেকে জন্ম নিল সত্যকারের 
প্রলেতারীয় কবি, শিল্পী, নাট/কার। 
রন হাত বা গরণ- 


কিন্তু লঞ্চে সলো এ কথাও, 


বানান আর এক-দুই গুণতে; পৃথিবী 
যে সমতল. নয়, গোল এবং ডাইনি, 


যাদুকর আর এক. স্বগণয় পিতা’ 


দ্বারা তা শাসিত হয় না, শাসিত হয় 
প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা, চেষ্টা করছে 


_ সেইটুক জানার মতো সংস্কৃতি অর্জন 


না করতে 


স্পা ধা পর একদিন 


লেনিন দেখে যেতে পারেন নি 
তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ হয়েছে। আঁত” 
নিরক্ষরতা, আর গড়ে উঠেছে শিল্প- 
সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর 


উপাসক-মন্্রায় | 


বহ্তকাল পরে সদ্য প্রকাসিত হই 


ln ও ৰং রি এই অধ্িতীয় এ রঃ 
ছিল। অনুসন্ধানীর৷ দীর্ঘকাল এর অভাব 


রি 


তু সপ্ূর্ব এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ন।, পৃষ্ঠা সংখ 
মুল্যবান কাগজে. লাইনে টাইপে ছাপ৷।। 


বো বাধাই । রঃ 
্‌ বন ঘোষ সম্পাদিত 


বস্ুযতী প্রো) লিঃ Il । কাৰক J 








এবং তর আসত সয় ঘিদন 


আব্ত্তি করতেন। এই সংলাপের সঙ্গে 
ধীরে ধাঁরে লায়ার অথবা বাঁশী বাজানো 
হত। প্রাচীন গ্রণসের এই নাটাপয় রাত 


..গছল। কিন্তু রেনেসাঁসের সময় থেকে গ্রীক 
শেষ দশকে কয়েকজন 'বাশন্ট পাণ্ডিত এবং 


সঙ্গীতজ্ঞ :ফ্লোরেন্সে- কাউন্ট বার্ড নামে 
ক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়তে মিলত 


ক্যামেরেটাশ নামে পাঁরিচিত। আগামশ 
সঙ্গীতে... এদের... অরদান 








মুরোপের মানুষ এক সময় ভূলে গিয়ে- 


অনুসাধ্ধংসা জেগে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দশর : 


The Oxford Companion To 
Musica. cit— The comnoser 
made four “attempts at the 
overture, in the following 
order, employing the accepted 
but incorrect enumerations: 
Leonora No. 2 (1805), Lennora 

. 3 (1806), TLeonara No. 1 
৫807), Fidelio’ (1814) : The 


last is the one now always used . 


with the opera, but: Leonora 
No. 8 (The most developed and 
finest) is” ‘sometimes. inter. 
polated between the acts. The 
libretto is by  Sonnleithner, 
alter . the French play. by 
Bonilly, Leonore, on 17 ameur 


“conjugal. 


‘The Spanish nobleman 


 Florestan, having ineurred the 


hatred of Pizarro, has been 
secretly lodged in the prison 
of which his enemy is the 


‘ Governor. Pizarro has riven 


it. ouf. that: Florestan. is dead, 


but the 00010709773 devoted 


“in here and there to suit Some. 
- element for musie—but rhymes 


হয়েছিল ক ৯৮০৫ ৬ 


‘stands the stage and is talent. 
“ ed enough to make sound sug-. 





out, the words written solely 
for the music and not shoved 











miserable rhyme... Verses arg 
10890. the most indispensable 










—solely for the sake of rhymz 
ing—the- most detrimental 

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন-. 
The best thing of all is when 
8 good composer, who under- 


































gestion, meets an able poet, 
that true: phoenix; in that 


‘ease no fears need be enter. 


tained as 6০ the applause even... 
of the ignorant. স্বরচিত এওপেরা- 
তাঁর চেষ্টার ভ্রু ছিল না। মোটসার্ট 
যদিও খুব বোঁশ ওপেরা রচনা কারন নি, 
কিন্তু পদ ম্যারেজ অভ ফিগারো' অথবা 
ডন গিয়োভান' তাঁকে চিরস্মারণায় 
সরকাররুপে প্রাতিষ্ঠত করেছে। ১৮৯১ 
খস্টাব্দে মোট্সার্ট সেশ্টিনারী উপলক্ষে 
জর্জ বার্নার্ভড শ' একটি প্রবন্ধে িখে- 
ছিলেনঃ There are operas. . on 
which you can put vour finger 
and say, ‘Here is final perfec. 
tion in this manner ;-anl no... 
veil? eA) may 





wife, Leonora, suspeets the - ২ 


truth, - and, disguising herself : 
85 a boy and calling herselt ..£ 
‘Fidelio’, she gets employment - 


in the prison as assistant to the 










chief jailor, Rocco, 
“The only other solo charac- 


es ters during the greater part-of 


the opera are Rocco’s daughter, 
Marcellina; and her assistant- 
ভিন পি 3" গা. 





oF সির the Don হর 


and if it were only for the 
sense of the value of fine work. 
manship which I gained from 
it, T should still esteem that 
lesson the most 2 | 
part of my educat 



















রে পর ০৮ 
টি ধনু শেষ পর্যন্ত সফল হন নি। এর জন্য 
8 বোর সবজি, হারিয়ে লহ হতেও 





মাঝে সবার সেরা আসম নিতি দধন 
করে আছেন, তাঁর নাম রিখার্ড ভাগনার 
ভাগনারের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা 
করার আগে উনাবংশ  শতাব্দার ওপেরা 
সম্পর্কে দু’'-একাট কথা বলা প্রয়োজন। 
উনিশ শতকের জার্মান ওপেরার মেজাজ 
ছিল পুরোপাার রোমাপ্টিক। গ্রান্ড ওপেরার 
্উ্াতর সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর হাল্কা 
গণীতিনাট্যও সে যুগে লোকাপ্রয়তা লাভ 
করে। হেববার, স্ফোর এবং মারসনার এ 
.. ছিলেন। প্রাচীন কমেডি থেকে Opera 
"bua: হোসির ওপেরা) রচিত হবার 





নাত্বক অংশ এবং (২) রক 
অংশ। বর্ণনাত্ক অংশাটির নাম Reci- 





:888%. তার মাধ্যমেই ওপেরার কাহন? 
সুন্দরভাবে ব্যস্ত করা যায়। আর খলারক 


.. অংশাঁটির নাম 4409. ওপেরার সাঞ্গাীতক 


পাওয়া যায় না! 


একথাই বলা উচিত যে, গ্রান্ড ওপেরার মত 
00618. Comique-এর সব মংলাপ , 
গাঁত না হয়ে কিছু কিছু অংশ সাধারণ- . * 
ভাবে কথা বলার ভাঙ্গতেও বক হয়ে . 


থাকে। জার্মান ণসঙ্গাম্পিল' নোটা-গতি)- 


এর মধ্যে এর দু'টি ভাল উদাহরণ হল. 
৬০৪০ 


ও জানেনীর লবথন ওপেরা র্ায়তা বলা 


চলে না। তবে দ্বাঁয় প্রাতভার বলে 
জার্মেনীর 


মিয়োছলেন। ভাগনারের জীবন ও কর্মের 
মাঝে এমন এক বচন যোগাযোগ রয়েছে 
যে, তাঁর শিল্প-কর্মের অনূধাবন করতে 
গেলে তাঁর জীবনীচচ্গর প্রয়োজন আছে 
কলে মনে কার । ভাগনার সম্পর্কে দীপঞ্কর 


না। মনে করতেন তিনিই পাঁথবশর সর্ব- 
শ্রেষ্ট মানুষ, বিশ্বের ভন্যতম শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার, সুরকার এবং দার্শনিক। তাঁর 
কথা শুনে মনে হ'ত একই দেহে যেন 
সেক্পায়ার, বিটোফেন এবং প্রেটো বিরাজ 
করছেন, আর কথা শুনবার জনা কারার 
অপেক্ষা করে থাকতে হস্ত না। কারণ, 
তাঁর মত বাক্যবাগণশ সচরাচর দেখতে 
কথাটা তান ভালই 


| ইসা শিখা বা নস লে 


সর্বশ্রেষ্ঠ ওপেরা রচাঁয়তার : 





জার্মান ভাষায় তজমাও 

















রোমিও এন্ড. জুলিয়েটের কিছ অংশ 
নার 





বলতেন, তাই আলাপ-আলোচনা, করতে 'তি 


হ্‌’ত। 
শুরু হোক. না কেন, শেষ পর্যল্ত তাঁকে 


ঘিরে এবং নানা বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণার 





সাহায্য করা সত্তেও প্যারিস সফরে কিন এর 
একটুও সাফল্য অজন করতে পারেন নি। 


এসে সবারই শ্রোতার ভাঁমকা গ্রহণ করতে শ্রোত তারা 
এসব আলোচনা যেখান থেকেই _ 





ভাগনারের মধ্যে. কৃতজ্ঞতাবোধ দিল না 





বললেও চলে। কারণ, জা ১৩ বছর 


_ লিনেয়াগুিব. অবস্থা 


টিকেট কিনে দর্শকরা সিনেমা 
দৈখেন। দশকরা যেমন আরাম কামনা 
করেন, তেমান তাঁদের স্বাস্থ্যের 'নরা* 
প্রন্তার বিষয়ে হাউসের কর্তৃপক্ষ: সচেতন 
আছেন মনে করে নিশ্চিন্ত থাকেন। 
ঘাঁদ কিছ; অস্মাবধা মে হয়, অল্প 


অনুসারে হয় না। যাঁরা প্রজেকশন-রূমে 
ফাজ করেন তাঁদের নড়াচড়ার জায়গা 
পর্যন্ত নেই। ফলে প্রজেকশন-রুমের 
কমা্দের বদ্ধ ঘরে-দম আটকানো 
অৱস্থায়, গরমের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ধাজ করতে হয়। কয়েক বছরের মধোই 
প্রজেকশন কম দের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। 
এইভাবেই অন্পারেটর এবং শ্রাজেকগন- 
[ রুমের ক্রমাীরা দর্শকদের 'চত্তাবনোদনের 
জনা কাজ করে খান। এই অবাবস্ধার 
কথা জানা বা ভাববার সুযোগও কারো 
থাকে লা। জারা কলকাতায় এই 


এই জবদ্ধা “্নীবীদের জন্য 


ভয়াবহ, কিন্তু দর্শকদের বাঁপারেও কম 7 


বিপদের নয়া এই অব্যবস্থার মধ্যে 
ভাল প্রজেকশন হয় না, ফলে অনেক 
জাময় দর্শকদের চোখের ওপর আঘাত 
পপড়ে। অবৈজ্ঞানিক শ্রজেকশন-রূম 
খেকে যে কোন অয় 'ীবপদও হতে 
ন্গারে। যে সব 'জিনেমায় তাপনিযন্ত্রণের 
ব্যবস্থা আছে তা কেবলমাত্র প্রেক্ষাগৃহের 
আধোই সামাবদ্ধ। জরী ভাপানয়ন্্রণ 
বাবস্থার অধ্যে যুক্ত নয়। কলে কম"- 
চারের স্রর্মান্ত হয়ে কাজ করতে হয় 
স্বণ্টার 'পর স্বণ্টা দাীড়য়ে। আর দর্শকরা 
যখন জবীতে অপেক্ষা করেন তাঁদেরও 
কণ্ট হয়। এখনো কলকান্ভা শহরে এমন 
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একই সময়ে এলেন একজন নতুন 'কত"" 
অপেরা পাঁরচালক ইওয়াখম হার্ঘস॥ 
তান এসে লাইপতসকের অপেরা- 
গোষ্ঠীতে ও অপেরা এীতহ্যে নতুন 
প্রসপ্টার করলেন। 

হার্চস হচ্ছেন প্রফেসর ফেলজন- 
স্টাইনের শিষ্য। বার্লনের কোমশে 
অপেরা এখনো পর্যন্ত তাঁকে মণ্ট- 
পাঁরচালনার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে 
ঘকে। লাইপংসিকের অপেরাগোষ্ঠীকে 
{তান এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে, এই 
গোষ্ঠীর অনূষ্ঠান বারে বারেই হয়ে 
উঠেছে নিখুত প্রশংসনীয়। তরুণ 
প্রাতভাকে তানি সুযোগ 'দয়েছেন ও 
বড়ো করে তুলেছেন॥ যেমন, একাঁট 
দন্ত, উচ্চকণ্ঠ গায়ক জিগাঁরত কেল্‌। 
ইউরোপের ও সমূদ্রপারের ম্চগুলিতে 
এই একক গায়কদের এখন খুবই 
চাহিনা। স্থায়ী নাটকের ভাশ্ডার- 
বাশষ্ট  একাঁট রগ্গালয়ের জাঁটল 
অবস্থার মধ্যেও তিনি প্রবর্তন করেছেন 
হাস্তববাদী জঙ্গীত-নাটোের মীতি- 
সদৃহ। শবে এ কৃতিত্বের কোন 
তুলনা নেই। তাঁর নিখত প্রযোজনায় 
দর্শকরা বারে বারেই স্তীম্ভত্ত 
হয়েছেন। ‘এই করেছো ভালো” ছাঁবতে অন্পকুমার ও জ:ই বন্দ্যোপাধ্যায় 

গত করেক বছরে ইওয়াখম 
হাং‘স-এর পাঁরচালনায় চোখে. পড়ার কোভিচের 'কারোরনা ইসমাইলোভা, “প্রল্স ইগোর' ও ৱিটন-এর “আলবার্ট, 
মত বহু অনুষ্ঠান বহুবার হয়েছে। রেখট। ভাইল-এর 'মহোগানী নগরের হোরিং'। 
কয়েকটির নাম উল্লেখ করা চলে £ গ্রকো- উত্থান ও পতন, ভোর্দর ‘ডন কালোস', অপেরা পাঁরচালমার জন্যে হার্খস 
ফিয়েভের 'যুদ্ধ ও শান্তি, শোস্‌টো- ভাগনারের 'লোহেনাগ্রন', বোরোদিনের যছরে একবার কি দ্বার ‘বিদেশেও 








বোরেদনের পৃপ্রল্দ ইঙ্গর' ন্‌ত্যনাচ্যের একটি দশ্য 


৬৮ 


ওঠে। উল্লেখযোগ্য আঁভিনয় করেন সমর 
মুন্সী দেতখদহন), সুভাষ রায় প্রদীপ), 

অরবিন্দ দত্ত (দীপক), নন্দ 

বেদদপাঁত), ছা সেনগুপ্ত 


িয়েভ ও মাথুস পৰ্যন্ত । সির 
থেকেও বোঝা যায় লাইপবাঁসক অপেরায় 


& “7দদশ।'র মূল কাহিনী অবলন্ধনে রচিত 


নারী 





রান্তর্যাপী, নাট্যান্‌জ্ঠান। নীতীশ সেন 
রাঁচত “বর্বর বাঁশী” ও চন্দ্রনাথ, সুর 
রাচিত ও পাঁরচালিত “সব পেলাম শব”। 
স্থান £শালমার রেলওয়ে ইন্স- 
ধটিউট। ময় রাত ১০টা। 
আভিনয়ে £ জয়দেব রায়, চন্দ্রনাথ 
জ্বর, সমীর মজমদার, কুমার রায় 
জগবন্ধু, আনন্দ, কার্তক এবং মৈহ্‌ 


৷! দেবী ও করূণ্ড বন্দেযাপাধ্যায়।" 
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বৈতানিকের প্রাতষ্ঠা দিবৰ 


গত, শনিবার ২২শে শ্রাবণ রবা্জু 
সদনে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সূপারাচত 
তাদের প্রাতষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি 


মনোজ্ঞ রবীন্দ্র সঞ্গীতানূষ্ঠানের আয়ো- 





সমর চৌধুরী পাঁরচালিত ‘মৌসনা মন’ ছবির একটি দশো সবেন্দ ও দিত 
৷ 


তের মধ্যেও সুরকারের 


is সম্বন্ধেও অনেকেই আশ্যান্বত। 
একাঁট নাম এক্ষেত্রে সাঁবশেষ উল্লেখ- 


এবং “কখন দিলে পরায়ে ব্যথার মালা” 
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গান দ্যাটর অপূর্ব  স্‌ুরঝৎ্কার 
শ্রোতাদের মৃণ্ধ করেছে। [তান হলেন 
শ্রীসধীর চটোপাধ্যায়। বৈতানিক 
এ দিন রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী 
সংবাদ' মঞ্চস্থ করেন। 


গান্ধবীঁর অষ্টম বার্ষিকী ও সমাবর্তন 
উৎসৰ 


সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্র 
সরোবর প্রেক্ষাগহ আলোকোজ্জবল 


সদ্য প্রকশিত হুইল! 


হয়ে উঠলো। 


সদ্য প্রকাশিত হইল!! 


গান্ধবাঁর  অন্টম 
বাৰ্ষিকী ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান। 
সভাপাঁত- শ্রীহিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
আচার্ধ-শ্রীতারাপ্রণব রকহ্মচারী। সাঁম্ম- 
দিত বেদগানের দ্বারা অনূষ্ঠান শর 
হয়। গান্ধবঁর আট বছরের ইতিহাস 
বর্ণনা করে সকলকে স্বাগত জানান 
গান্ধবাঁর স্থায়ী সভাপতি শ্রীরণজিৎ- 
কুমার সেন। অধ্যক্ষ ও কর্মসাঁচব 
শ্রীসন্তোষ ঠাকুর অন্ত্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ছাত্রীবূন্দকে আচার্ষের নিকট উপাঁস্থত 
করলে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে অভিজ্ঞান- 
পত্র ও পদক উপহার পান। অনুষ্ঠানের 
(বিশেষ অঙ্গ হিসেবে এ বছর গাজ্ধবাঁ 
থেকে সম্বর্ধনা জানিয়ে মানপত্র ও 
উপহার দেওয়া হয় ঠাকুর পাঁরবারের 
বয়সী রবীন্দ্রসঙ্গীতাঁশজ্পী শ্রীমতী 
অমিয়া ঠাকুরকে । সম্বর্ধনার উত্তরে 
শ্রীমতী ঠাকুর দৃখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত 
গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। পাশ্চাত্য 
সর প্রভাবিত ছ'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত 
পাঁরবেশন অনুষ্ঠানের এক বিশেষ অঙ্গ 
হিসেবে সকলকে আনন্দ দেয়? 
এতদ্ব্যতীত একক সঙ্গীতে ও নত 
সর্বশ্রী সন্তোষ ঠাকুর, সমর মজুমদার, 
সুজিত চক্রবতাী, নবঘনশ্যাম সিং, 
খেলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অসংখ্য 
ছাত-ছাত্ৰী বিশেষ কৃঁতত্বের পারচয় 
দেন। সভাপাঁত এবং আচার্ষের 
আন্ষ্ঠানিক ও সমাবর্তন ভাষণ বিশেষ 
হূদয়গ্রাহণী। 


সদ্য প্রকাশিত হইল!!! 


দণ্ডপাি রচিত 


অন্তরালের শক্রত্যৃহ 


একালের পারের বের RCA 


এই গ্রন্থের মাধ্যমে । 
পাঁরচায়ক। 


প্রাতাট প্রবন্ধ লেখকের গভীর সমাজচিন্তার এক প্রকৃষ্ট 


এই গ্রন্থাঁট সম্পর্ক বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ কাব জসীম উদ্দীন বলেছেন 
আপনার পুস্তকে জাতির কল্যাণকর বহু কথা আছে। 


মূল দুই টাকা পণ্টাশ পয়সা মান্র 


বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড 
কাঁলকাতা-৯২ 





৯৯ ব্বানের মাথায় শেষ হয়ে গেল তাদের 
প্রথম ইনিংস। মহম্সদ সারের ক্ষাষ্ট 
বল আর বাকা জালানীর লেগ ব্রেক 
বলের ‘বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা 


ভারতকেই বাট করতে। : : 
শয়াঁজর আলীর সংগে মুস্তাক ভারতীয় : 
বলের গোড়াপত্তন করতে এলেন। পিচের 


অবস্থা ভালো না। 
সতর্ক হয়ে খেলছেন। 

দেখতে দেখতে এক সময় রোদ 
উঠলো। শুফোতে আরম্ভ 
দপিচ। আর তার সুযোগ নিতে রাইডার 


দু'জনেই ভাই খবর 


স্লো বোলারদের ওপর দিলেন আক্রয্মণ- রঃ 


না। পারলেনও না কেউ রুখে জাঁড়াতে। 
মাৱ ৪৮ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেজ 
ভারতের প্রথম ইনিংস: 

প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়াও দু'টি 


১০৯ id এ 


॥ কার্তক বন্য ॥ 

কাঁত'ক বস্য সেবার প্রথম পেলেন টেষ্ট 
খেলার স্মযোগ। 

৫৭৯২ 


শকন্তু "দ্বতীয় ইানিংসেও ভারত 
আবার 'বপর্ষের জন্মুখীন হলো। এই 
{বিপৰ্যয় শোচনীয়। একমাত্র অময়নাথ 
ছাড়া ভারতের আর কোন ব্যাটসয্্যানই 
মাথা উ“চদ করে দাঁড়াতে পারলেন না। 
একের পর এক আউট হয়ে ফিরে এলেন। 





ইনিংসে হেরে গেল মৈনৃদ্দৌলা একা- 
দশের কাছে। 
7 আর চতুর্থ টেস্টের প্রাক্কালে অস্ট্ে- 
‘লয়ার এই পরাজয় ভারতাঁয় খেলোয়াড়- 
দের মনে এনে দিলো উৎসাহ আর 
উদ্দীপনায় ভরা নতুন আশার আলোর 
সন্ধান। 

কিন্তু কর্নেল নাইড্‌ বাদ গেলেন 
দল থেকে। লাহোরের ম্যাচে তিনি 
৷ খেলেন নি আর না খেলার জন্যে দেখান 
{ন কোন কারণও। তাই শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে বাদ দেওয়া হলো 
মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্ট দল থেকে । তবে 


ডব্যংলার কার্তক বসকে সেবার দেওয়া 


হলো প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ । 

কা্তক বস; কিন্তু একদম স্যাবিধে 
করতে পারলেন না। মুস্তাক আলীর 
সংগে খেলতে নামার একটু পরেই আউট 
হয়ে গেলেন। মুস্তাক তখন খেলছেন 
তাঁর স্বাভাঁবক ভগ্গীতে। লালা অমর- 
নাথ এসে যোগ দিয়েছেন মুস্তাকের 
সংগে। গকন্তু বান্তগতভাবে ৪৩ রান 
সংগ্রহ করার পর মুস্তাক আলা রান 
আউট হয়ে গেলেন। ভারতের প্রথম 
ইনিংসে ফাস্ট বোলার অমর সং 
দর্শনীয়ভাবে ব্যাটিং করে সকলকে 
তাক লাগিয়ে 'দয়েছিলেন। 

যাই হোক, ভারতের প্রথম ইনিংস 
শেষ হয়ে গেল ১৮৯ রানের মাথায়। 
অস্ট্রোলয়ার ব্যাটসম্যানরাও কিন্তু 
সুবিধে করতে পারলেন না। পারবেনই 
বা ক করে। একাঁদক থেকে অমর "সং 
আর অপর দক থেকে মহম্মদ নিসার 
যেভাবে বোলিং শুর; করেছিলেন, তার 
তুলনা মেলাই ছল ভার। ফলে প্রথম 
ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া হাজার চেষ্টা করা 
সত্তেও করতে পারলো না ১৬২-র বেশ 
রান। 

দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতাঁয় ব্যাটস- 
ম্যানরা আবার নিলেন শোচনীয় ব্যর্থতার 
- পাঁরচয়। ইনিংস সূচনা করতে এসে 
মান্ত এক রান করে বিদায় নিলেন কাঁ্তক 
বস্ম। ৭ রানের মাথায় আউট হলেন 
মুস্তাক আলা। 

শ্রমন একটা সময় এলো যখন দেখা 


গ্গা্তাহক বসুমতী 


গেল যে, ৮টা উইকেট হারিয়ে ভারত 
করেছে মাত্র ৮২ রান। শেষ মুহুর্তে 
নিসারের 'মার মার" খেলায় ভারতের রান 
সংখ্যা কোন রকমে পার হলো শ'য়ের 
কোঠা। 

অস্ট্রেলয়ার সামনে তখন জয়- 
লাভের সুযোগ। জেতার জন্যে দরকার 
মাৱ ১৪১ট রান। হাতে আছে অফযরন্তু 
সময় আর দশ-দশটি উইকেট। জয়- 
লাভের আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার 
ব্যাটসম্যানরা ব্যাট করতে নামলেন। 

ভারতের বোলাররাও 'কল্তু বসে 
নেই। তাঁরাও তখন অস্ট্রেলিয়ার 
খেলোয়াড়দের জয়লাভের স্বপ্ন ভেঙে 
দিতে বদ্ধপাঁরকর। 

আরম্ভ হলো অস্ট্রোলয়ার দ্বিতশয় 
ইনিংস। আর সংগে সংগেই সংহার 
মতি ধরলেন অমর সং আর মহম্মদ 
{নিসার । {সারের বোলিং-এর সামনে 
সমস্ত চাতুর্ধ যেন মুহুর্তের মধ্যে ভেঙে 
খান খান হয়ে গেল। 

একটার পর একটা পড়তে লাগলো 
উইকেট। দাপটে বল করতে লাগলেন 
মহম্মদ নিসার । অমর সিং সেই আক্র- 
মণে যোগালেন ইন্ধন । অস্ট্রেলয়ার 
শেষ ব্যাটসম্যান যখন আউট হয়ে প্যাভে- 
লিয়নে ফিরে এলেন তখন স্কোর বোর্ডে 
হয়েছে মাঘ ১০৭ রান। জয়লাভের 
জন্যে তখনো দরকার ৩৩ রানের । 

সেই ৩৩ রানের ব্যবধানেই 
ভারত হারালো অস্ট্রোলয়াকে। আর 
মাত ৩৬ রান দিয়ে অস্ট্রোলিয়ার দ্বিতীয় 
ইনিংসের ছ'জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভে- 
'লিয়নে ধফাঁরয়ে 'দিয়োছিলেন মহম্মদ 
নিসার। 

সেই টেস্টে অস্ট্রোলিয়াকে হারানোর 
পেছনে ছল যেমন মহম্মদ 'নসারের 
বোলিং সাফল্য, তেমাঁন ছিল ওয়াঁজর 
আলীর ব্যাঁটংনৈপণ্য। 

সাঁত্য কথা বলতে ক, নিসার আর 
ওয়াঁজর আলীর জন্যেই সেই টেস্টে 
ভারত িতোছিল...! 


(চলবে ] 


ভন ডানে আছেন 





কলকাতা ময়দানে এখন একটা নতুন [জিনিষ দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটার গুরুত্ব যে কতোখাঁন অ ঠিক বলে বোঝানো যাবে 
না। তবে কলকাতা ময়দানের কয়েকটি ছোট ছোট দল এরই মধ্যে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটার গরুত্ব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি 
করেছেন। আর এ ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ কিছু করার নেই দেখে আরো বোঁশ হতাশ হয়েছেন। বড় ক্লাবগুলোর অন্ধ 
সমর্থকরা তাতে খুশি। কিন্তু যাঁরা ফটবল খেলাকে সতাই ভালোবাসেন আর যাঁরা দলবাজী পছন্দ করেন না--তাঁরা ঠিক 
খোলা মনে ব্যাপারটাকে শুধ মেনেই নিতে পারছেন না, তার বিরদ্ধে প্রাতবাদও করেছেন। অবশ্য তাঁদের প্রাতবাদের যে 
বিশেষ কোন মূলা নেই_একথা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন। তব ফুটবল খেলার ভাবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা চৃপ 
করে থাকা যে সম্ভবও নয়-_-একথাও বোধহয় ফুটবলরাসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। দ্বীকার করবেন যে, এই সংক্রামক 
রোগটাকে বাড়তে দিলে একাদিন এই রোগই সব কিছ: অর্থাৎ ফুটবল খেলার ভূত-ভবিধ্যৎ, এমন কি বর্তমানকেও বিনাশ 
করে ফেলবে। ফেলবে কেন-ফেলছে বলাই যোধ হয় উচিত। 

কারণ, আজকাল প্রায়ই বড় দলের খেলায় দেখা যাচ্ছে যে, বড় দলগুলো গোল দিতে না পারলে সেই দলের এক শ্রেণির উগ্র 
সমর্থক মাঠে ইট-পাটন্চেল প্রীত ছংড়ে খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেন রেফারণীকে। তাঁরা ভাবেন যে, তাঁদের দল 
সোঁদন গোল দিতে পারে নি তাতে কি হয়েছে। খেলা শেষ হবার আগেই হামলা করে খেলা বন্ধ করে দিতে পারলে আর 
একদিন খেলা হবেই_আর সোদিন নিশ্চয়ই তাঁদের দল গোল করতে পারবে। ফলে শুধুমাত্র এই কারণেই এ বছরের 
' কয়েকটি খেলা সম্ভবত ভণ্ডুল হয়ে 1গয়োছল। ব্যাপারটি কি সাঁত্যই তাই? ক্লাগুলোরও ক এই ব্যাপারে সম্মাত আছে? 
বোধ হয় আছে_তা না হলে এই বিশ্রী ঘটনাগুলোর বিরদ্ধে তাঁর প্রাতবাদ জানিয়ে ভণ্ডূল খেলার ফলাফল বজায় রাখার জনো 
৷ আই এফ এ-র কাছে আবেদন জানাতো বড় দলগুলো। তারা কিন্তু তা করে নি। বরণ নিয়েছে ভণ্ডুল খেলাগুলোর 
। প্দনরনন্ঠানের সুযোগ । আজ তাই এই ব্যাপারটি বন্ধ করার জনে) এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর দৃষ্টি দেবার জন্যে 
। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ, ক্লাব কর্তৃপক্ষ, খেলোয়াড় এবং দর্শকদের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। আমরা চাই, এই আবেদনে : 
। সাড়া দিয়ে আপনারা সকলে এগয়ে আসন এবং বন্ধ করে দিন এই অরাজক অবস্থা... 
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কংকে।। আরর 1্রতীয়টতৈ, দক্ষিগ 

জিতে গেজো'ভারতের1বরদ্ধে খেলায়র 

ফাইন্যালে দক্ষিণ কোরয়া বার্মাকে 

হারিযে..দয়ে..১৯৫9 +সালের .এই - প্রত 
হৰেণ: তচ৷ নাহলে, ?ি- আর মারডেকা রদ লি পে 
ফুইবজ-প্রাতষেগতায়এতৃতীয় স্থান-ল।ভ- ককভাবে ' মারডেকা পা ফুটবল 
. করতে পারতেচ?- গত- বছর এই. প্রাত-- 8 8৮১ টিসি 
যোগতায়ও যোগদানকনরট : আটটি দেশের ০০ | ॥ 

_ অধ্যেণভবরতেরএস্থান. ছা অণ্টঘ।: আর? * এর" আগে “তারা- 3০১৮৭ যুপ্মন- 
এ .বছর- বারোটি-দেশেরএ মা) ভরত ’ ৩ সপ পপ বজয়ীরর 
তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভের জন্যে 

ভারত ও হংকং তারপর সম্মুখসমরে 

আঘতীর্শ“হয় - মেই খেলায় ভারত সহন্- 
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জনক? | 
এ.ষেই ১৮৯৩ সালের কথা।, 
ইংলণ্ডের সেন্টেনহ্যামে প্রথম শ্রেণীর 
একট খেলা চলছিল সমারসেট ও 
প্লাসেস্টারের মধ্যে। আর সেই 
খেলায় তখন ব্যাট করাছল সমার* 
ফেট।- ওদিকে তখন; 1বপক্গ* দলের 
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উদ দেওয়া কেন সম্ভব নয়--তা 


‘8 টেস্ট কিকেটে যে ক'জন ব্যাটস- নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। 
গ্যান ১,৫০০:এর ওপর রান করেছেন গল্প হলেও সাত্য, চুদ্বক এবং 


তাঁদের এযাভারেজ জানতে চাই। 


মাম. শটে --- ইঃ --- নঃ আঃ --- রান --- সর্বোচ্চ --- সেঞ্চুরী --- গড় 
সাল টেট = ৯8৪ ৮৮ তি ৩৬৩১ ৮ ২২5 == ১২-৪২২৪ 


শপ ৫৫০৯২ == ১০ ০০ ৩২০৯ শী ১৮৯ * === 
পাত (8 ৯৫ পাশ ১১ ৮ ৩০৪হ --- ১৭৭ *- = 
সপ 8৩-২৭৯ --= 8 === ২৪৪১ শপ ১৭৩ 
ছোট) --- ৩১ ----৫৬ --= ই ৮৮ ২২০৩ --- ২০৩ == 
== ৩০ শত ৫৫ === ৬ শীশ ২১৯২ --- ১৬৪৯ পি 
=== 88 তত ই পাশ ৫ শিশ ২১০৯ --- ২৩১ == 
সপ ৩৫ পাশ ৬৪ === 8 --- ২০১৭-০১২৯ শি 
9১৮ ৫৯ পাশ ১ ৮৮ ১৬১১ ১0৮ শী 


৭ ৮৩৯১৩ 
৫৩৬২১ 
৫-৮ ৩২৫৪ 
৬--- 8০৭৯ 
৭» 8৭৬৫ 
৫৮৮ ৩১৪৭ 
৩ -- ত৬১ 
১.-- ৩১৫৯ 


“নট আউট (ভাক্গত-অস্টে.লিয়ার এই মরঙয়ের খেলাগুলো ধরা হয় নি) 


দীপ বান মোহরগ টি আমার মতে: বিভাগে আপনারা 
গুলমা, দার্জিলিং) নিশ্চয়ই লেখা পাঠাতে পারেন। _. 
. সুখেন্দ, স্যকোমল ও কল্যাণ রায়- 
 হ্যাসেট, মিলার, পনসফোর্ড-এর কি ০৫ 7 
ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই। . চৌধুরী (বাঁকুড়া, বিফুপদর) 
প্রশ্ন £ জীবনের প্রথম টেস্টে নেমেই 
টেষ্ট ইনিংস -নঃ আঃ- রান- সর্বোচ্চ- শতরান - গড় 
8৩ --- ৬৯ ---৩--- ৩০৭৩ --- ১৯৮৯ --- ১০ ৮৪৬৫৬ 
৫৫ ---৮৭ --- ৭--- ২৯৫৮ --- ১৪৭ --- ৭ --- ৩৬৯৭ 
২৯--- ৪৮ --- ৪ --- ২১২২ --- ২৬৬ --- ৭ --- 8৮২২ 


বেংশীহারী,  সেঞ্চুরী করেছেন, কিন্তু আর কোন 
সময় সেপ্চুরী করতে পারেন নি 
এমন কোন খেলোয়াড় আছেন কি? 


উত্তর ঃ চি 


শেষ চেস্চেও শেষ পর্যন্ত ইংল" 
হারলো টা ই 


ইনিংনে এটি উইকেট দখল করে সকলকে 
তাক্‌ লাগিয়ে দিয়েছেন। শেষ টেস্টে 
লেভারের উন্নত বোলিং আর বয়কটের 
তি টং ইল হরিতে 


দেরা ব্যাটসম্যান ও বোলার মনোনীত: 
হয়েছেন দুই দেশের দুই অধিনায়ক 
ইলিংওয়া্থ আর সোবা্স'। 
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ঈাপাজ : : ৮: সাগ্যা-দর্পন £ 
মহঘি কপিলকৃত, উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় অন 
বাদ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। - সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয়: 
| সুন্দর বোর্ডে বাধা। মূল্য--২-০০ টাকা ।  মূল্য--২-০০ টাকা | 


_(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার) - মহখি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বীধাই | মূল্য--৩-০০ 

বস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ । শ্রীমস্তগবদগীতা যেমন : 
ই সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের 
হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধৃত, 
, ঘড়. জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসাড়, পিতৃ, পৃথিবী, 
কী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, 
বব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্বগীতাপার--এই পঞ্চবিংশতি 
সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য 


ৰ a রচনা 
রেকৃসিন ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য--৫-০০ টাকা । বঙ্গভাষায় এই অপূর্ব ছন্দোমধুর 


এই গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভগবস্তজিরসে অন্তঃ 

উপনিষদ গ্রল্ধাবল” £ আপ্লুত হয়। বৈষ্ণব ধৰ্ম গ্রহসমূহের মধ্যে ভজমাল অন্যতম 
খণ্ড: উতরের, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী | শ্রেষ্ট গ্রন্থ । মূল্য--৬-০০ টাকা । 

খণ্ড: শেতাশুতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, রা 

আরুণেয়, কণ্ঠশপতি, জাবাল, পিও, আত্ম, ঘাটচন্র, শীীগরশাল্তম্‌ £ 

শিক্ষা, ব্‌.্বাবিদনাবদ, পরিবাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, 

[, শীণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)। কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চর' 
খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশৃ, মুণ্ডক, মাওুক্যামুণ্ড তৈত্তিরীয়, প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন। ) ৃ 
বধ, শাঠ্যায়নীয়, যোগতত্তু, প্রাণাগ্িহোত্র, ভাবন, গুরুগীতা, গুরুত্ব, দীক্ষাপদ্ধতি, বীর, 
রামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরাযোত্তরতাপনীয়, : পুর্ব, 


বাপ মূল শ্রতি ও শরির অনুবাদ। 
ভাষ্যের সরল অনুবাদ । 
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সাপ্তাহিক 


PRicn : 30 78159 


‘Thursday, 8rd September, 1970 


সৱকাৰী কর্মচারী ও বে-সৰকাৰাঁ শিক্ষক ধর্মঘট 


নৈশন কাঁমাটর আহবানে রাজা সরকারী 
কর্মচারীদের তিন দিনব্যাপী ধর্মঘট এবং 
[নাখল বঙ্গ শিক্ষক সামাতি আহত এই 
রাজ্যের বে-সরকারা মাধ্যামক বিদ্যালয়- 
গ্ালর শিক্ষকদের সাত ?দনব্যাপী কর্ম" 
[িরাতি ও রাজভবনের সম্মুখে অবস্থান 
শেষ হয়েছে। 

বে-সরকারী শিক্ষকরা নিয়ামত 
বেতন ও মহার্ঘভাতা পান বা না পান 
কিংবা তাঁদের সম্পাক্ত পে-কমিশনের 
{রপোর্ট প্রকাশ ও তা কার্যকর করা 
হোক বা না হোক, সে ব্যাপারে বর্তমান 
সরকারের কোনরকম মাথাব্যথা আছে 
বলে মনে হয় না। ছাত্রদের কল্যাণের 
প্রশ্ন যে শিক্ষকদের ক্ষুধার সঙ্গেও 
জাঁড়িত--এই মূল কথাটি বুঝতে সরকার 
অপারগ হয়েছেন। 


মীত ও প্রচার-কৌশল দেখে মনে হয়, 
এই সরকারের বড়কর্তারা কর্মীদের 
ন্যায্য পাওনার চেয়ে নিজেদের 
প্রেস্টজের মূল্য দেন সর্বাধক। 
পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচদ্দ্ 


সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে 
সম্পর্কের স্যন্টি হ'ল তা মোটেই সুখ- 
কর নয়। 

যে কেউ একথা স্বীকার করবেন যে, 
রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্ক 
দাঁবিগ্যাল ন্যায্য এবং সরকারের নিয়ো- 
জিত পে-কামশনের রিপোর্ট পুরোপ্দীর 
চাল করা এই মহূর্তে সম্ভব না হলেও 
অন্তত অন্তর্বতকালীন 


বে-সরকারী সবরের খবরে জানা যায় বে, 
স্বয়ং রাজ্যপালও এ সাহায্য মঞ্জুর করতে 
রাজী [ছিলেন। 1কন্তু রাজ্য-প্রশাসনের বড়- 
কর্তাদের কমাঁদের সঙ্গে পাঞ্জা কষার 
মনোভাবের দরুণ কমা্রা কলকাতা- 
হাওড়ার সফল ধর্মঘট করেছেন এবং 
জেলাভীত্তক ধর্মঘটও যে অসফল নয় 
তার িছ7 কিছ; প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। প্রচারমাহাত্স্যে এমন সংবাদও 
প্রকাশ পেয়েছে যে, যেখানে মোট কমার 
সংখ্যা যত নয়, উপাস্থাতির সংখ্যা বলা 
হয়েছে তার চেয়ে বৌশ; অথবা যেখানে 
প্রথম বা. দ্বিতীয় দিনে সবাই উপস্থিত 
বলা হয়, সেখানে পরের দিন আরও বেশ 
সংখ্যায় উপস্থিত হয় কিভাবে? বোধ 
হয় সবই সম্ভব হয় ভৌতিক কায়দায়! 
কিন্তু বাস্তবের ষে-চেহারা, সে তো 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই ধর্মঘটের পর 
অফিস খোলার দিন বে-সামাল সরকারী 
কমাঁদের সামনে লম্ফবম্প দেখিয়েও আর 
ছাঁটাই নোটিশ ধাঁরয়ে দেবার সাহস পায় 
[নি। অথচ ধর্মঘট ভাঙার জন্য রাজ্য 
পালিশ ও সি-আর-পি'র মরণপণ চেষ্টা, 
মুখ্য উপদেষ্টার কড়া সতর্কবাণী ও 


বেতার-ভাষণ এবং আট পার্টির তৎপরতা 
_-কিহুই বাকি ছিল না। | 


$৭৯ 


সরকারী কর্তাদের এই জাতীয় অনমনীয় 
মনোভাবের দরুণ কম্টভোগ করতে হয়েছে 
এই রাজ্যের জনসাধারণকে । প্রসঙ্গত 
কো-আর্ডনেশন কাঁমাটির তর 1বরোধধ 
সরকারী কমাঁদের সেই সংস্থাগলকে- 
যাঁরা বনোছিলেন, ধর্মঘট ভেস্তে যাবে। 
আমরা না হয় জেলার খবর মূলতাঁব 
রাখলাম, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁদের 
চোখের সামনেই ধর্মঘট হল। এমন 
ঘটনা অসম্ভব নয় যে, রাজ্য কো- 
আর্ডনেশন কাঁমাঁটর ওপর অনেক কর্মীর 
আস্থা নেই। তবু এ কমিট বিরুপ 
কর্মীদের ধর্মঘটের সামিল করতে পেরে- 
ছেন তাঁদের দাবির ন্যায্যতায়। 

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও বে. 
সরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘটের পর 
জিদের অবসান হওয়া প্রয়োজন! 
আমরা আগেও যেমন বলোঁছ, তেমাঁন 
এখনও বলছি যে, কর্মচারীরা সরকারের 
আপন জন, তাঁদের সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধি 
করা শুধ; অনর্থকই নয়-তা বাদ্ধিনানের 
কাজ নয়। যাঁদের নিয়ে প্রাত মূহূর্ত 
চলতে হয়, তাঁদের সঙ্গে সামার়ক 
বিরোধ যাঁদ ঘটেও থাকে, এখনও 
পারস্পারক হার্য বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে 
তার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। আশা করি, 
রাজ্য সরকার সেই মনোভাবেই এগয়ে 
যাবেন এবং সরকারী কম'চারীদের কো- 
আর্ডনেশন কাঁমাট সেই মনোভাবের প্রতি 
যথোচিত মর্ধাদা আরোপ করবেন। 








ম'খ্যমন্মী শ্রীকরুণানাধর এক ঘোষণায় 
জারা দেশে তোলপাড় হচ্ছে! রাজ্যে রাজ্যে 
" তাঁর দাবির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যান তো 
হাজির করা হচ্ছেই, পালামেন্টে পর্যন্ত 
প্রচণ্ড হৈ চৈ হয়ে 'িয়েছে। তবে 
্রীকরণানিধির দর্গ্য দাবির * বির 
দলের পাল্লাটাই ভার দেখা যাচ্ছে। মুখ্য 
মন্ত্রী করুণাঃনাঁধ তাঁর রাজ্য তাঁমপনাড়ুর 
জন্য আলাদা স্ট্যান্ডার্ড (পতাকা) দাঁব 
করেছেন। তার জন্য অবশ্য কেন্দ্রীয় সর- 
কারের অন্যমোদন চাওয়া হয়েছে, বলা 
হয়েছে যে, তাঁদের ইচ্ছে এই যে, রাজ্য 
পতাকার মধে। জাতীয় পতাকাও স্থান 
পাবে; আর যাঁদ কেন্দ্রীয় সরকার তা না 
চান, তবে রাষ্ট্রীয় পতাকা বাদ দিয়েই 
তামিলনাড়ুর স্বতন্ত্র পতাকা করা হবে। 

স্বভাবতই এ-আভিনব দাঁব মেনে 
নিতে কেন্ীয় সরকার অস্বীকৃত হয়ছেন। 
ফারণ তাঁরা মনে করেন রাজ্যের আলাদা 
পতাকা আন মেনে নেবার অর্থ ভারতের 
ঈংহাততে ফাটল ধরানো, ভঃরতের অঙ্গ- 
ঈ্াজ্যের 'বাঁচ্ছল্লতার দাবিকে স্বাকার করা? 
এর পাঁরণাম গৃহযুদ্ধ বলেও রাজনশীতক 
নেতারা আশংকা প্রকাশ ধরেছেন। পরধান- 
মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও তামিলনডুকে 


ইন নি। তবে শ্রীকরূণানাধর যান্ত হলো 


মুইজারল্যন্ডের ২৫টি অঙ্গরাজ্যেরই 
গ্লালাদা আলাদা পতাকা ঝয়েছে। পৃথক 
পতাকা পেলে তামলনাড়; কালই ভারত 
প্াস্ট্রের.সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে_-একথা 
মা বললেও এ-সম্ভাবনা একেবাবে ভীড়য়ে 
দেওয়া যায় না যে, রাজাবাসী আঁচরে 
*্বাতন্ত্যসচেতন হয়ে উঠবে এবং তার 
প্রীতাক্রিয়া অন্যান্য রাজ্যেও ছাঁড়য়ে পড়বে! 

এধরনের স্টান্ট” দিতে অবশ্য 
প্রীকরণানাধর জুড়ি মেলা ভার! ঠকিছু- 
দিন আগে তান রাজাগন্দলর জন্য 
আঁধকতর ক্ষমতা চেয়ে এক মুখ্যমন্ত্রী 
সম্মেলনের প্রস্তাব করেছেন। বাল 


রাজনৌতক নেতাদেরও তান এ-গ্রস্তাবিত 
সম্মেলনে ডেকেছেন। আগামী মাসে 
তামলনাড়ূতেই সে-সম্মেলন হবার কথা 
রয়েছে। আণ্িক রাজনৌতক দল হিসেবে 
গড-এম-কে একটা বিশেষ মর্যাদার আসনে 
প্রীতাক্ত, সে-আসন যাতে স্থাঁয়ত্ব লাভ 
করে, তারই ক্ষেত্র রচনার জন্যে যে করুণা- 
ধনাধর এই সযস্্ প্রচেষ্টা তা বুঝতে কষ্ট 
হয় না। তবে আম্টালক রাজনোৌতক দল 
ছাড়া কোনো সর্বভারতীয় দল করণা- 


be 





মথুভেল করণ্যানীঙ 


নিধির ডাকে সাড়া দেবেন বলে মনে হয় 
না। 

আরো চমকদার স্টান্ট হচ্ছে ভাঁমল- 
নাড়তে কামরাজ প্ল্যান! পরলোকগত 
প্রধানমন্্ নেহরু যেমন কামরাজ প্ল্যানের 
মাধ্যমে ক্যাবনেট থেকে মন্তী ছাঁটাই 
করোছলেন তেমান শ্রীকরণানাধও -তাই 
করছেন তাঁর রাজ্যে। তবে যে কজন 
কেবল তাঁদেরই ওপর ছাঁটাইয়ের খজা নেমে 

G৮০ 


আসছে দেখে সন্দেহ হচ্ছে সাঁতা দলের 
সংগঠনের স্বার্থে না, নিজের মান্দ্রসভার 
ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে এ-ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে। যাঁদও প্রস্তাবাট এসেছে সংগঠনের 
পক্ষ থেকে তবুও একপা ভুল গেলে 
চলবে না যে, আন্নাদরাইয়ের জীবদ্দশাতেই 
শ্রীকরুণানাধি একবার এ-প্রস্তাব করে- 
গছলেন, কিন্তু নেতার আপাত্ততে সেবার 
সফল হন নি। . 
শ্রীমঘভেল কর্ুণানীধ ি-এম-কে 
দলের একজন শন্ত মানুষ হিসেবে পাঁর- 
চিত। সে শান্তর পাঁরচয় [তান গোড়াতেই 
নেতৃত্বের পদ থেকে ওকীশলে কেদন 
চোঁবয়ান এবং মাথিয়াজাগ্ানকে অপসারণ 
করেন। আন্লাদ;রাইয়ের মত শ্রীকরুণা- 
নাধও আগে দ্রীবড় ও আাজাঘাম দলের 
সদস্য ছিলেন, কিন্তু আল্লার সঙ্গে তাঁনও 
দলত্যাগ করে ডি-এম-কে গঠন করেন। 
গতান ছিলেন আল্লার দীক্ষণৃহস্তস্বরুপ, 
তবে আমার যে উদারতা আছে করুণা" 
নাধর তা নেই, সংগঠনে মধ্যে তাঁকে 
কঠোর ব্যান্ত বলেই সকলে জানে । 
শহরের এক অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুন্ত পরিবারে 
8৫ বছর আগে শ্রীকরণানাধর জন্ম। 
1তাঁন ১৯৫৭ সাল থেকে রাজ্য বধান- 
সভার সদস্য এবং আলাদুবাই মাম্তিসভায় 
তিনি ছিলেন পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী । িল্তু 
জনসাধারণের মধ্যে তাঁর থ্যাঁত নাট্যকার 
হিসেবে। শ্রীকর্পানাধ বহু নাটক 
লিখেছেন এবং ৩৫টি ফিল্মের জন! চিন 
নাট্ও রচনা করেছেন। এমন কি চিন্র- 
প্রযোজকের ভূমিকায়ও তাঁকে দেখা গিয়েছে 


বশী 


৮০২ 


০ 


বস্তা হিসেবেও তাঁর সুনাম রয়েছে । তরে 


যতই বস্তৃতা করুন, করুণানাঁধ তামিল- 
করতে পারবেন কিড 





আসামে প্রথম মযন্তভিসভ। শঠলে 
স্ুভাযচন্দ্রের ভুমিক--€(8) 
= [ প্ব-প্রকাশতের 'পর] 


নাড়াচাড়া করতে কুণ্ঠত "ছলেন না, িল্তু তাঁর জীবনে 
সেটা অবশ্যই'গৌণ “দক । বীদ্ধচ্” তান করেছেন-কিল্তু 
আদর্শ -ও ভাবাবেগ ‘ছাড়া জাতির উত্থান হয় 'না “তান 
জানতেন। ঘবে”সেই আবেগ-অবৈজ্ঞানক উদ্দেশ্যের চোরা- 


বাঁলতে যেন ভবে "না "যায়, সৌঁদকেও "তাঁর সজাগ দৃষ্টি 
ছল। আসামে 'মান্পভার ভাগ্তা-গড়ার খেলায় এ 'গযন্ত' 


সভাষচন্দ্রের ভূমিকা আমরা দেখে এসৌছি। এবার“সভাষ- 


চন্দ্র শকভাবে "দেশপ্রেমের প্রবল তরঙ্গের মত" আসামের উপর 


দিয়ে বয়ে গিয়েছিলেন, সে ব্যয়ে কিছু সংবাদ "দেব । এখানে 
গ্রকীট কথা বলে নিতে চাই আসামের রাজনীতির অঙ্গে 
-আলোচ্যকালেই নআসামে "সংগঠিত -কংগ্রেস-আব্দোলনের 
সপ্রপাত হয়-এবং 'সেই 'সংগঠনের পছনে সভাষচন্দ্রে 
প্রেরণা ছিল অসামান্য । "আসামে কংগ্রেসী মাল্রিসভা গ্রঠনের 
মধ্য “দিয়ে নানা গোষ্ঠী ও স্বার্থে বিভন্ত আসামে প্রথম 
এক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদ” 'শান্তর 'জন্ম'হয়। "সুতরাং আসামে 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন কাঁনষে দিয়ে 'সভাষচন্দ্র আসামকে 
১৯৩৮-১৯৪০ সালের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বেশ কয়েকবার 
আসাম সফর করেছেন৷ এখানে আমরা ১৯৩৮-এর 
সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-নভেন্বর মাসের দশ সফরের কিছ 
ধন্ৃতার উল্লেখ করছি। 
সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীহট্ট হয়ে সুভাষচন্দ্র {শিলং এ যান! 
শিলংএর পথে নানা স্থানে বন্তুতা করেন। এ সর ব্তুতায় 
মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে আহ্বান জানান! কয়েকজন 
_. মুসলমান ছাত্র তাঁকে কালো পতাকা দেখায়, আবার অনেক 
মুসলমান সম্বর্ধনাও জানয়োছল। ১৬ সেপ্টেম্বর দুপ্ছর 


দেড়টায় তান শিলং.প্রোছন। শিলং "শহরের সমপ্ত '্কুল-. 


ছ্ছলেজ বন্ধ হয়ে গৃগয়ৌছল--সবাই ছে এসেছিল তাঁর 
দর্শনের জন্য। বিরাট শোভাষান্রা হয়োছল তাঁকে 'নয়ে। 


ALL 


শলংস্এর ২৪ মাইল দূর থেকে শৈ।ঙাযাবা আরম্ভ হয়া 
*সেখান থেকে শোভাষান্রা নানা পথ আঁতন্রম করে এগয়োছল 


সকল পথের ধারে সর্বশ্রেণীর স্তী-পুরুষের উৎসক জনতা 
তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করাছল। প্রাতাঁট পথের বাঁক 
আক্ষারকভাবে মানুষের মাথার সমদদ্রে পাঁরণত হয়োছিল। 
নারীদের শঙ্খধবান এবং প্রুষদের.শ্লোগানে পাঁরবেশ সঘন: 


. মুখারত ছিল” .(অমৃতবাজাব্র, ১৭.সেণ্টেম্বর, ১৯৩৮) ' 


এ দিনই শিলংস্এর পোলো গ্রাউন্ডে -ম্ভাষচন্ডরের জন্য, 
[বিরাট সম্বর্ধনা সভা হয়। সভাপাঁতত্ব করৌছলেন আসাম. 
প্রাদোশক কংগ্রেস কামার সভাপাঁত শ্রীবফ্ণুরাম মেধী, 
এমসএল-এ। ১৫ হাজার লোক দমবেত'হয়োছিল। িলং-এর 
জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রাতষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভাষ়-, 
চন্দ্রকে মানপত্ৰ দেওয়া হয়। . 

সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দিতে উঠে সুভাষচন্দ্র পচণ্ডভাবে 
বলোছলেন, “ফেডারেশনকে যে-কোনো উপায়ে রুখতে হবে” 
এবং আশ্রাসবাণী শুনিয়োছিলেন-_“আন্তর্জতক পারাস্থাত 
এমন যে, যাঁদ আমরা সংযোগের সদ্ব্যবহার 'করতে পাঁর, 
তাহলে হয়ত আর লড়াই ছাড়াই অদূর ভাবব্যতে স্বাধীনতা 
পেয়ে যেতে পারি” 

সুভাষচন্দ্র শিল্গ-এর সঙ্গে তাঁর সংযোগের স্মপ্তচারণা 
ওঁ সভায় করোছিলেন। এগারো বছর আগে মান্দীলয় জেল. 
থেকে মুক্তি পাবার পরেই একেবারে ভাঙা স্বাস্থ্যের উদ্ধারের 
জন্য তান অল্প 'কছাঁদন শিলং-এ ছিলেন! “সৌদ কেউ 
কল্পনাই করতে পারে ন”, সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, শশলং-এর 
প্রকাশ্য স্থানে এমন একটা 'বরাট রাজনৌতক জনসভা 
অননষ্ঠত হতে পারবে। কিন্ত পাঁরাস্থাত, বহুলাংশে বদলে 
গেছে। কেবল আসামে বা, ভারতবর্ষে পাঁরাস্থাত বদলায় 
[নি-সমস্ত পাঁথকীতে পাঁরবর্তন ঘটেছে! সার: জগতে 
শবপুল রাজনৌতিক চেতনার প্লাবন বয়ে গেছে-জনগণ তাদের 
ন্যায়সঙ্গত আঁধকার লাভের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে৷” 

বৃটেনের প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেনঃ “দশ-বার বৎসর 
"আশে বৃটেন যা ছিল, তার সঙ্গে আজকের বৃটেনের অনেক 
পার্থক্য। বুটেনের জনমতের বেশ খাঁনক পাঁরবর্ত'ন হয়েছে? 
সেখানে এমন কিছু মান্মষ আছেন, যাঁরা ভারত সহ পাঁথবীর 
অন্যান্য শৃঙ্খালিত দেশগ্ীলর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। 
"তাঁরা বলেন, বৃটেনের সাক্ষাৎ অধীন ক্কংে প্রভাবাধীন 
অণ্ডলগ্যালকে স্বাধীনতা দিতে হবে--তার দ্বারা কেবল এ 
হদশগনলি স্বাধীনতা পাবে না, বুটেনও স্বাধীন হবে।' 


“শেষ লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজের তুলনায় তথাকখত প্রাদেশিক 
চ্বায়ভশাসন কিছুই নয়। - এর দ্বারা ভারতের সম্দ্যত 
ঈমস্যাগীলর- দারিদ্র, ব্যাধি, বেকার সমস্যা, নিরক্ষরতা, 
কাঁষ-ণ প্রভৃতি কোনোটিরই সমাধান করা যাবে না। আমার 
আশঙ্কা হয়, ১৯৩৫-এর আ্যান্ট অনুযায়ী প্রাদোশক স্বায়ত্ত- 
শাসনের নামে যে সামান্য ক্ষমতা হস্তান্তারিত করা হয়েছে, 


গারতে প্রবাতত প্রাদোশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে উচ্চাশা” -২-”- -- 
[বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ - করে " সনভাষ্চন্প্র বলেছিলেন; k 


ইন্ডিয়ান সায়েন্স: নিউজ আযসোসয়েশনে সম্প্রাত প্রদন্ত 
ভাষণে শ্রীযুক্ত বসু জাতীয় পৃনগঠিন সম্বন্ধে তাং পার- 


- . কল্পনা প্রকাশ করেছেন। তার থেকে দেখা যার, তাঁন কেবল 











রাজনৌতিক নেতা নন, সামাজিক এবং অর্থনৌতক নেতাও। 
এই বিশাল দেশের সামাঁজক ও অর্থনোতিক সমস্যগনীলর 
সমাধান আশ: প্রয়োজন। শ্রীষুন্ত বসুর সংগঠনশীল মন 
দেশের রাজনোতিক ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে পুনগতিনের 
পাঁরকল্পনার প্রণয়ন করেছে। 











“The Representative of Millions of People in this Country” 


> 





৮২ 


স্পপপপাপাপশিশ 


৮ টিনা 
তার দ্বারা বাঁঝ মূল লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজের প্রশ্নাট আাচ্ছন. . “আমি জেনোছ যে, শ্রীযুক্ত বস; আয়ারের প্রধানমন্ত্রী 
হয়ে পড়ে! পর্ণ স্বাধীনতা পেলেই তবে আমাদের সমস্যা- মঃ ডি’ ভ্যালেরার বন্ধব। “ড' ভ্যালেরার বন্ধুত্ব অর্জনের 
গ্ীলর সমাধান সম্ভব ।” সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। আমাদের আইরিশ স্কুল- 

“স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত একমাত্র প্রাতঙ্ঠান কংগ্রেসে” গুলির একাঁটর তান প্রাক্তন ছান্রা কয়েক বৎসর আগে 
যোগ দেবার আহবান জানিয়ে সৃভাষ্চন্দ্র বলেহলেন-- যখন আম আয়ারল্যান্ড ছেড়ে আস, তখন তিন শেষ 
“আরও সংগ্রাম, আরও ত্যাগের জন্য উঠে-পড়ে লাগতে হবে। এই কথা আমাকে বলোছলেন, 'রাদার, আপনারা যাঁদ 
সংগঠন-শৃজ্খলা-ত্যাগ-_এখন এরই প্রয়োজন। সংযোগ এসেছে, ভারতের নৌতক, মানাঁসক এবং জাতীয় জীবনের উন্নতির 
বসে থাকলে চলবে না।” কাজে অংশ নিতে পারেন-যে-কাজজ আপনারা শতাঁধক - 
১৭ সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র {শলং-এর বিখ্যাত মিশনারা বৎসর ধরে আয়ারল্যান্ডের জন্য করে আসছেন-তাহলে 
{শিক্ষা প্রাতষ্ঠান সেন্ট এডমণ্ডস কলেজ দর্শনে যান! সেখানে আপনারা সত্যই ভারতের জন্য অনেক কিছু করবেন! 
ছাত্র ও শিক্ষক সাম্মলিত হয়ে তাঁকে মানপন্র দেন: সভায় আমরা এখানে সেই কাজ করবার চেষ্টা করছি। শ্রীযন্ত 
{ ‘বন্দে মাতরম্‌” গান হয়োঁছল, গেয়োছলেন লে”্ড কন কলেজের বসকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পার, জাত গঠনের খ্মপারে 
ছান্রীরাই। সভায় পৌরোহত) করেন এ কলেজের বিশ্ব- আমরা নিজস্ব ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। দ়-সংস্থ 
বদ্যালয় বিভাগের অধ্যক্ষ রেভারেপ্ড ব্রাদার €ণলয়'রা। সমাজতন্বের ভাবধারা-যার মধ্যে মানুষের নিজ সম্পান্ত 
রেভারেন্ড ওশলয়ারীর পক্ষে “সুন্দর এক বন়ৃতায়' বজায় রাখার মৌঁলক আঁধকার সংরাক্ষত-.সকল খস্টান 
সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানানো সম্ভব হয়োছল, কারণ ও অখস্টান দেশে প্রচারিত হয়। সামাজিক সবচারের ---% 
তান ভি' ভ্যানেরার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাহলেও 'ঁড' অর্থ-ব্যান্তর য্যাশ্তসম্মত স্বাধীনতা, শ্রমিকের ন্যায়নত্গত 
. ভ্যালেরার বন্ধু হয়েও, ভারতবর্ষে মিশনারারুপে অবস্থান মজার এবং যেসব গোষ্ঠী কৃষ, শিল্প ও বাণিজোর ক্ষেত্রে 
' করার জন্য রেভারেন্ড ওণলয়ারীর পক্ষে এদেশের স্বাধীনতা উদ্যমের দ্বারা জাতীয় সম্পদ বাঁদ্ধর কাজে নিয়োজিত, 
সংগ্রামের প্রাত প্রকাশ্যে সহান:ভীত জানানো সম্ভব ছিল না। তাদের জন্য সরকারের উৎসাহ ও সংরক্ষণের মূনাভাব। 
সুতরাং স্বাধীনতাবোদ্ধা সভাষচন্দ্রকে প্রশংসা করবার জন্য ভারতীয় জনগণ স্বভাবাসদ্ধ সৌজন্য ও অসামান: ধৈর্যের 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশ তাঁন বেছে নিয্ৌছুলেন - ন্যাশ- আঁধিকারী--তাঁরা সেজন্য বশ্ব-ব্যাপারে গুর-ক্ষপূণ- ভুমিকা ১ 
ন্যাল প্ল্যানিং প্রবর্তনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার দবষয়উিকে_এঁ গ্রহণ করতে পারবেন। ......আন্তারক ও গভীরভাবে আশা / 
{বিশেষ অংশে তান সংভাষচন্দ্রের উচ্ছবাসত প্রশংসা করে- কারি, শ্রীযুক্ত বসু ও তাঁর স্থলাঁভাঁষন্তদের নেতৃত্বে ভারতার 
1ছলেন। চিন্তাশীল এক দিদেশীর মূখ থেকে এ কালের জনগণ শান্তি, পারস্পারক সাহফুতা ও সম্মানের গ্রেম্ঠতর * 
পাঁরপ্রোক্ষতে সুভাষচন্দ্র সংগঠনী বৈজ্ঞানিক দষ্টিভাঙ্গর পাথবী সৃষ্টির কাজে সাহায্য করবেন। তেমন পাঁথবীতে 
এই প্রশংসা খুবই মূল্যবান।১ আমাদের সকলের প্রয়োজন ৷” . 
রেভারেন্ড ওশলয়ারী বলেছিলেনঃ রেভারেন্ড ব্রাদার ওপলয়ারীর সমাজতন্ত্র সভাষচন্দ্রের - 
“শ্রীযন্ত বস; এই দেশের কোটি কোট গান যের প্রাত- সবটা পছন্দসই হবার কথা নয়। কিন্তু সম্বর্ধনা সভায় 
'নীধ।” তাঁর প্রকাশ্যে উচ্চারত বন্তব্য থেকে তাঁর মন ও তান তাত্বক 'বতকের মধ্যে প্রবেশ করতে চান ন! 
হৃদয়ের অসাধারণ গৃণাবলস সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ভাষণের প্রথম দিকে সাধারণভাবে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে 
১ অমৃতবাজারের ১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সুভ:ষচন্দ্রের এই ভাষণের শিরোনামাঃ . 
- SJ. BOSE AT ST. EDMUNDS fs 
Irish Missionary’s Tribute to Congress Presitent 
A Friend of De Valera চা 


পিল 


তাঁর ‘সংযোগের প্রসঙ্গ তুলোছলেন। 


জীবন যা রি 


"১". জীবন-মৃত্যুর লড়াই "চলছে এখনও 


ধলা শন্ত কে বাঁচবে 
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গ্যরুতর নানা ব্যাপারে 
ব্যস্ত থাকলেও আইরিশ ক্রীশ্চান -ব্রাদারদেন 'দ্বাবা পরি- 
চালিত কলেজের আমন্দ্রণ’ তান অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। 
তিনি বলোছলেনঃ “আয়ারল্যাঞ্ড ও ভারতের 'মধ্যে বহু 
ব্যাপারে এক্য আছে। এই সভার -সভাপাঁত র্ৈভারেন্ড 
মহোদয় আয়ারের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডি’ ভ্যালেরার সঙ্গে 
আমার বন্ধদত্বের উল্লেখ করেছেন। গত বৎসর লন্ডনে 





{মিঃ ড' ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাতের -সুখপ্ৃূর্ণ কথাগ্মাল . 


মনে পড়ছে। তার আগেও আয়ারল্যান্ডে ?গয়োছ, সেখান 
কার জনগণের সৌজন্য ও আতিথেয়তায় আমি -মযদ্ধ.! 
আসামের কথা এ বরুতায় “সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে 
উল্লেখ করৌছলেন। "বদেশীর কাছে আসাম বহু বিভিন্ন 
বাঁচব [জিনিসের সমাহার বলে মনে হয়। এখানে নানা 
মানুষ, তাদের চেহারা, ভাষা, ধর্ম পৃথক। কিন্তু একাদিক 
দিযে এই সকল 'বাভন্নতা বহিরঞ্গ, কারণ, এখানে জন- 
গণের মধ্যে স্মগভীর এক্যচেতনাও রয়েছে, তারা একই 


. উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ_একই মাতৃভূমির" সন্তান_সকলেই 
. 'ববরাট, কিন্তু অনন্ত এক দেশের নাগারক। একথা সত্য, 


সাম্প্রদায়িকতার আঁভশাপ যথেষ্ট ফুটে উঠেছে, কিন্তু 
কংগ্রেস নানা শ্রেণীর মানষকে এক্যবদ্ধ করতে ব্রতী 
সকলকে সে সাধারণ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত করতে চায়-_সে 
উদ্দেশ্য, শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার_তারই স্ফার্তর 
‘জন্য কংগ্রেস “সংগ্রাম করছে। 

"রাজনৈতিক স্বাধানতা প্রথম প্রয়োজন! কিন্তু 
সেখানেই শেষ নয়। অর্থনৌতক ও ব্যান্তগত স্বাধীনতার 
প্রশ্নও আছে। আমাদের সামনে সমস্যা ীবপুল। বন্যার 
বিধ্বংসী রুপের কথাই ধরা-ষাক। কংগ্রেসের লক্ষ, নদী- 
“পাঁরকজ্পনার “দ্বারা .বন্যার ভয়াবহ "সর্বনাশ একেবারে দুর 
“করা, বা তা অসম্ভব হলে তাকে কাঁময়ে 'আনা। আমাদের 
উদ্দেশ্য জনগণের উল্লাত। এর জন্য কলের ডউাঁচত 
কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাকে শীন্তশালী করা ।” 

মিশনারী কলেজে সুভাষচন্দ্র বস্তা করাছলেন- 
যেখানে বহ মিশ্র রক্তের" মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং 
"তান আ্যাংলো-ইস্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন 
জানয়ে বলেন, তাঁরা, যেন সকলের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য 
লিয়ে দেন। আ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অনেকেই এখন তা 
ভুমি. শ্রীযন্ত বসু তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, কংগ্রেস 
স্যর তাঁদের স্বার্থের প্রাতি সসম্মান মনোভাব বজায় রেখে 


1 গিয়ে বেচে আছে 


খনমনার চোখে মুখে বিরক্তি, 
সআমত বোধ হয় চলে -যাবে 
শ্রনেক দেরী হয়ে গেছে? 


সে নিরুপায়, 
এখনও লাল আলো জবলছে'। 
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কংগ্রেসের একটিই উদ্দেশ্য ঃ 
ভারতকে এঁক্যবদ্ধ করা এবং প্রাতাঁটি সম্প্রদায়কে প্রয়ো- 


জনায় নিরাপত্তাবোধ, সাধারণ প্রীতহ্যবোধ এবং এই বিরাট 


দেশের -সম্পদসমূহের পর্ণ "ব্যবহারের :উপখোগ'ণ আশাবাদ 


“দান করা” 


-স:ভাষচন্দ্র আরও বলোছলেনঃ "ব্যন্তির স্বাধীনতার 
সহ্গে রাজনৌতক, ধর্মীয় এরং সামাজিক মণীন্তর প্রশ্ন 


-জাঁড়য়ে আছে। আঁশাক্ষত 'জ্বনগণের মধ্যে অদ্ভুত রশীত- 


নীতি প্রচালত। সেগ্ীল দূর করা 'দরকার। সকলের 


“জন্য অবৈতীনক সাধারণ “শিক্ষার বিল্তার এ ব্যাপারে 
"সর্বাধিক সহায়ক এবং 


কংগ্রেস-পারকজ্পনার মধ্যে এই 
অবৈতাঁনক "শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার করে আছে। 


কোটি কোট মূক মান:ষকে নিশ্চয় মুখর করে তুলতে হবে। 


সৎ পাঁরশ্রমের উপযুন্ত পাওনা তাদের পেতেই হবে এবং 
তাদের জন্য সকলপ্রকার -সাংস্কীতক ও আমোদগর্মাদ- 
মূলক ব্যবস্থা করতে হবে। 
জণাতক ক্ষেত্রে নেতৃত্বে অংশ নিতে পারবে। খস্টধর্মের 
নৌতক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীশর়্ দর্শনের অনেক [বিষয়ে এক্য 
প্লয়েছে। ভারতের স্তরী-পরুষ সকলে পাঁথবীর স্বাধীন 
গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সমাবেশে যোগ্য স্থান গ্রহণ করবে 
"বিরাট মানব পারবারের মঙ্গলসাধনে উপযুক্ত অংশ নেবে।” 

সভায় অনেক মাহলা ও ছাত্রী উপাস্থত ছিলেন। 
কংগ্রেস নারী-জাগরণে কি করছে সে সম্বন্ধে বিশেষ 
উল্লেখ সুভাষচন্দ্র করোছলেনঃ “আমাদের নারীরা যখন 
সামাজিকভাবে সচেতন এবং সুশিক্ষিত হয়ে উঠবেন, তখন 
তাঁরা জীবনের সৌন্দর্যবাদ্ধর কাজে উপযুক্ত অংশ নেরেন। 
নারীমযান্তর ক্ষেত্রে কংগ্রেস অনেক কিছু করেছে। একজন 
মাঁহলা মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন, অন্য একজন এক প্রাদোশক 
আইনসভায় ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হযয়েছেন। অন্যান্য ,. 
পদেও অনেক নারীকে নিয়োগ করা-হয়েছে। কংগ্রেস নারীর 
আধকার বৃদ্ধি করতে চায়।” 

পরাদন অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর সূভাষচন্দ্র পুনরায় 
ছান্র-সভায় বন্ধুতা কবলেন। লেডী কন কলেজ ও স্কুল সহ 
শশলং-এর অন্যান্য স্কুল-কলেজের ছান্র-ছান্রীরা "স:ভাষ- 
চন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানিয়ৌছলেন। সভায় ‘খাস ন্যাশ্নমলিস্ট 
ম্যাগাঁজন'-এর সম্পাদক মঃ 'ড .এন এস ওয়ালাং তাঁকে 
খাঁস পর্তক উপহার দেন! 

[কমশ] 
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গাশ্চমবগ্গের পাঁরাদ্থাত নিয়ে যত কম কথা বলা যার, ততই ভাল৷ একটির 
শর একটি. ঘটনা ঘটে. যাচ্ছে, কোন্‌ ঘটনার সঙ্গে যে কোন্‌ ঘটনা কিভাবে সংয্স্ত, 
সেগঁল ঘটে যাবার পর ফলাফল ক হচ্ছে, সেট?কু উপলব্ধি করার মতও সময় পাওয়া 
যাচ্ছে না। সমস্ত বাতাসটাই যেন ভার হয়ে উঠেছে এবং একটা অদ্ভুত *বাসরোধ- 
কারী অবস্থার মধ্যে পাশ্চমব্গ পড়ে 'রয়েছে। কতকগীল ঘটনার প্রকৃতি অবশ্য 
রাজনোতিক, কতকগ্নীল আবার রাজনীতি ও সমাজীবরোধিতার মিশ্রণ, আবার 
ফতকগ্াল নিতান্তই সমাজাবরোধী ঘটনা ।, 
চলছে, অপরাঁদকের ঘটনাগুলিতে কিছুটা আন্দোলন,িছুটা সংগ্রামের আদল ফুটে 
উঠছে, কিন্তু এগুলি কিসের জন্য, এগাল 'ি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে, সমস্তই একটা 
কুহোলকায় আচ্ছন্ন। কি ঠিক, কি ভুল, সেটা বোঝার উপায়টুকুও নেই। 
চির ৩৮, বাক্যসমন্টি যে মূল ঘটনাসমূহ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, 
কে কার্যত একটা অহসনয় পাঁরাদ্খিতর চিন্রই 


ফুটে ওঠে, যে অসহনীয়তায় আমরা. প্রত্যেকেই উত্তোজত ও বিভ্রান্ত, অথচ ধা থেকে 
ফলদায়ক কৈছ; পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন হবার ' 


সঙ্গে সঙ্গেই রাতারাতি যেন দেশটাক সর্বনাশের অতল গহবরে ঠেলে দেওয়া 
হল, আইন-শৃঙ্খলা শিকেয় উঠল, আর শুরু হল ব্যাপক রন্তক্ষয়ের পালা এবং সে 
রম্তক্ষয়ের অজুহাত কোথাও রাজনোতিক, কোথাও অন্য কিছু। রাজননীতির নামে যে 
ব্ুস্তপাত সে সম্পর্কে গত সংখ্যায় লিখোঁছলাম যে, এর পিছনে কোন মহৎ লক্ষ্য নেই, 
কোন সুচিন্তিত আদর্শ নেই, আছে শুধু অন্ধ বিদ্বেষ, য্যাক্তিহশন ঘৃণা আর অর্থ: 
হান আত্মপীড়ন। 
এ তো গেল এক 'দক। এবার বাকি দিকের : বিষয়ে আসা যাক। পাশ্চম- 
বঙ্গের এই শোচনীয় পাঁরাস্থাততে বিগত যুন্তদ্রন্টের বিষুন্ত দু” ফ্রন্টের ভূমিকা 
দিক? আট পাটি, ছয় পাটি উভয় তরফ এখন নিজেদের শান্তর পাঁরসরটার পাঁর- 
মাপ করছে, একে অন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আর সেই অবসরে 
বাংলা দেশে যে ফ্যাঁসস্ট রাজত্ব কায়েম হতে চলেছে, তার হিসাব কে রাখে? আজ 
কারোর জীবন নিরাপদ নয়। রাত্রে ঘুমিয়েও শান্তি নেই, পাড়ার কোথায় কি 
ঘটেছে, সি, আর, পি এসে ঘরে ঘরে হানা 'দচ্ছে। এই নব বর দল বাংলা দেশের 
প্রাতটি মানুষের কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিচ্ছে। একে বাঁদ ফ্যাসিবাদ না বলে, 
তো ফ্যাঁসবাদ কাকে বলে? 
. অথচ পশ্চিমবঙ্গের বকে যারা এই ফ্যাঁসবাদকে ডেকে এনেছে, তারা এখন 
মর্যাদার লড়াই-এ িপ্ত। আর এই মর্যাদার লড়।ই-এর 'ভিন্টিম তারাই, যাদের উপর 
ধৃভীত্ত করে বর্তমান পার্টিবাঁজ গড়ে উঠেছে। “দুর্গাপুরে ধর্মঘট করাই বলদ, 
সরকারী কর্মচারী বা শিক্ষক ধর্মঘটের ক্ষেত্রেই বলুন, একটি গ্রুপের ভূমিকা 
খুব প্রশংসনীয় নয়। এই সমস্ত আন্দোলনে সাফল্য বা বিফলতা কতটা ঘটেছে সেটা 
বড় কথা নয়, এক তরফ জানে যে তারা ধর্মঘটের আহবান দিলে অন্য তরফ প্রচণ্ড 
ধাধা দেবে, অন্য তরফও জানে যে তাদের কাজও অনুরূপভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে। সব 
জেনেশুনেই দু’ তরফ দুস্ভাবে এগিয়েছে, যেখানে উদ্দেশ্য একটাই, নিজেদের শান্তর 
ক্ষেন্টা কতখাঁন তা পাঁরমাপ করা এবং এই উদ্দেশ্য উভয় তরফেরই সিদ্ধ হয়েছে। 
কিন্তু প্রশ্ন, এই এক্সপোরমেস্টের জন্য সাধারণ মান্যকে এই রকম পাঁরাম্থাততে 
শানাঁপগের মত কেন ব্যবহার করা হলঃ অথচ এর ফলাফলস্বরূপ যে উৎপণড়নের 
বোঝাটা নেমে আসবে, তা থেকে জনসাধারণকে, তাঁদের সমথকদেরও মুক্ত করার 


ক্ষমতা কি সংশ্লিষ্ট দলগৃলির আছে? 


€৮৪ 


একাঁদকে বেখা যায় নিছক রন্তক্ষয় . 





আজ প্রয়োজন পাঁ্চমবঙ্গে কিছুটা 


" জ্বাস্তিকর আবহাওয়ার সল্ট করা, আর 
বাংলার বুকে যে ফ্যাঁসবাদ গড়ে উঠেছে 
তার ?বনাশ ঘটানো । 


কিন্তু একার্জ- 


শান্তর হাতকেই শন্ত করছে। অথচ মান্র - 


এক বছর আগেও পাঁশ্চমবঙ্জের মানুষ 
কত ফ্ব্ন দেখোছল। তারা ভেবোছল 
তারা একটি প্রগাঁতশল সরকার 
পেয়েছে, তারা ভেবোছল দোষ-ঘুটি 
থাকলেও এই সরকার তাদের আশা 
আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, তারা ভেবোছিল 
যে শারকী সম্ঘর্ধ সামায়ক, একদিন 
সব মিটে যাবে। সে প্রত্যাশার অপমৃত্যু 
ঘটানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মানকে 
বাঘের খাঁচার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে! যারা তা করেছে, তারা আজ 
দঃ তরফে ভাগ হয়ে বলছে, আমরা নয় 
ওরা, ওরাই তোমাদের খাঁচার মধ্যে 
পুরেছে, আগে ওদের কেশ কারি, 
তারপর তোমাদের খাঁচার থেকে বার 
করব 


পশ্চিম বঙ্গের ডবিষয৫ 


সংসদে ১৯৭০-৭১ সালের 
সংশোধিত বাজেট পাশ হয়েছে আর সেই 
সঙ্গে ১লা অক্টোবর থেকে ছয় মাসের 
জন্য রাস্ট্রপাঁতি শাসনের মেয়াদও বাড়ানো 
হয়েছে। নির্বাচন যে কবে হবে সে 
সম্পর্কে কেউই ভাঁবধ্যদ্বাণী করতে 
সাহস করছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের 
বন্তব্য £ বাংলাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা 
ফিরে না আসা পর্যন্ত ণনর্বাচনের 
ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। যুক্তফ্রন্ট 
মন্বিসভার 
মানুষের আন্দোলনে যে কি সাজ্বাতিক 
আঘাত: এসেছে তা আজ জনসাধারণ 
হাড়ে হাড়ে উপলাব্ধ করছেন। বাম" 
পন্থী নামে কথিত নেতারা পরস্পরের 
. বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছধাড়র প্রাত+ 


“যোগিতা সমানে চাঁলয়ে যাচ্ছেন। এই 


অবস্থায় বাংলাদেশের অন্ধকারময় পাঁর- 
আলো দেখা যাচ্ছে না। 
লোকসভায় প্রাশ্মবঙ্গের জন্য যে 


বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতেও নেতৃত্ব-. 


হন কাণ্ডারীহন পাশ্চমবঙ্গের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মাথাব্যথার 
লক্ষণ দেখা যায় নি। পশ্চিমবঙ্গের জন্য, 
সত্যই কিছ; করা হচ্ছে এ বিশ্বাস লোক 
সভার অনেক সদস্যই রাখতে পারছেন 


+ 


পতনের ফলে সাধারণ - 


সাপ্তাহক বসমত"? 


(হোক, আর অন্য যে কোন কারণেই উপেক্ষিত হয়েছে এবং দীর্ঘকালের এই পাঁশ্চমবঙ্গে গণতান্িক বাবস্থা 
(হোক বাংলাদেশ দীর্ঘকাল ধরে রণ্টিত বন্পনা ও উপেক্ষার ফলে আজ পশ্চিম- আজ বিপর্যস্ত, নির্বাচিত জনপ্রাত- 
।'রয়েছে। কলকাতা ভারতের প্রধানতম. বধ্থের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে 'নীধদের হাতে রাজ্যের শাসনভার 
নগর হওয়া সত্বেও -তার সমস্যা দাঁড়য়েছে। (৫৮৭ পৃুজ্ঠায় দুষ্টব্য) 

ঠা ততো রেস XR ERA আরো লতার SERS "TOT ISD 












গত সপ্তাহে লণ্ডন: টাইমস পান্ুকারা 
লক সংবাদে: প্রকাশ পেয়েছে" যে. ইউ: 
'রোপ্রের ক্যাথাঁলক গীঁজগুলোয়' নান 
অথবা সম্যাসনীর সংখ্যা দত. ভাস 
পেতে সুরু করেছে। অর্থ ইউরোপীয় 
হচ্ছেন না। কিন্তু সঙ্গ্যাস-সাধমাসনী 
না পাওয়া গেলে ইউরোপের হাজার 
হাজার ক্যাথালক গনর্জাগুলো চলবে কি 


করে? তাই ক্যাথলিক গণজার বেতনভুক . 


দালালরা ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে 
ফেদে বসেছেন! গত. চার বছরে" কেরালা 
থেকে প্রায়" দেড়, হাজার” মেয়েকে (১৭ 
থেকে ২১ বৎসর বয়স্কা) তাদের" দরদ. 
[পিতামাতাব কাছ: থেকে ক্রিয় কার" ইউ: 
রোপে' চালান দেওয়া হয়েছে! কেরালায় 
খস্টধর্মাবলম্বাীর সংখ্যা রেশ বলে সেই 
রাজ্যাটই হয়েছে "নান, রগ্তানগর প্রধান, 
 কেন্দ্র। এর্নাকুলমের" উপকণ্ঠাস্ফন চেরু- 
ভান্ডুরের, গাঁজার" পুরোহিত. ফাদার 
িরিয়াক পুথেনপুরা এই কারবারের 
একমাত্র রপ্তানীকারক, এবং এর ফিনান্সি- 
কর্মকর্তারা এমন ক স্বয়ং পোপও এই 
ঘটনা: সম্পর্লে অবাহত এবং তানি এই 
চালানী কারবারের- নায়ক পুথেনপ্ুরোকে 
তাঁর কাজের জন্য আশীর্বাদ করেছেন । 


নামে একটি ট্রানজিট, হান্টস খুলেছেন! 
গরীব পাঁরবারের ১৬৪১৭: বছর বয়স্কা 
মেয়ে সংগ্রহ করে প্রথমে: এই ইনাস্ট- 
টিউটে এনে রাখা হয়! সেখান থেকে 
শঁবমানে করে চালান দেওয়া হয় ইউ: 
রোপের নানা দেশো। . 

লন্ডন টাইমস্এর 'ঁহসাব অনুযায়শ 
নান’ চালানের কারবারে ইতিমধোই ৫৪ 


লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। ফাদার. 
পন্থেনপদুরা নান; চালানের কারবারে নান-- 
পিছ ৩" হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা 
করে পেয়ে থাকেন। “ডেল? গমরর' পান্তকা 
বলেছেন যে, এই নান চালানের কারবারে 
ভারতের গাঁজা কর্তৃপক্ষ প্রচুর মননাফা" 
লুটেছেন। ফাদার পুথেনপুরাও স্বাঁকার" 
করেছেন যে, নান চালান দেবার জন্য তাঁরা 
ইউরোপের গণর্জা থেকে যে. টাবা' পান, 


দেওয়া হয়! ফলে তাঁদের, হাতে' প্রচ 
টাকা উদ্বুত্ত থাকে। অর্থাং কারবারে 


মুনাফার মাঁজনটা বেশ লোভনীয়ই'। 

পাপ" ব্যবসায়ের ' পণ্য হিসাবে মেয়ে 
চালানের কারবার পাঁথবাঁতে নতুন নয়। 
সেটা «*ইম্মোরাল ট্রাঁফক” বলেই: পাঁরাচিত! 
কিন্তু ধষণীয়' ব্যবসায়ে এই ধরনের ব্যাপক’ 
মেয়ে চালানের: কাহিনী কখনও শোনা. 
যায় ন। 

ক্যা্থীলক, ধর্মসংস্থারং কর্মকর্তারা 
বলতে" চেয়েছেন যে,. গীজর্র জন্য ‘নান’ 
সংগ্রহ "করা কোন নশীতাবগাহ্হত কাজ নয়- 
এবং হব: 'নানদের আসা-যাওয়ার বায়: 
নির্বাহ- করাও. গাঁজার পক্ষে অন্যায় কাজ 
হতে পারে না। কাজেই" নান: চালান 
নিয়ে এত হৈচৈ করবার কি আছে? 


যাঁদং কেউ: স্বেচ্ছায় সন্যাসী অথবা 


হাজির হন, তাহলে . নিশ্চয়ই. কারও: 
আপাঁত্তর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু যে 
সমস্ত তথ্য আমরা জানতে পেরোঁছ, তাতে 
মেয়েদের উচ্চাশক্ষা এবং উন্নততর; 
জীবনের লোভ. দোখয়ে ইউরোপে চালান 
দেওয়া" হচ্ছে এবং তাদের” দিয়ে সেখানে 
বিয়ের, কাজ" করানো হচ্ছে। 7ময়েদের 
আগে. লোভ দৌঁখিয়ে পনর্মলা ভবনে 
ঢোকানো" হয় সেখানে? তাদের দিনের, 


_ এই বঙ্গে: তত্র দেখানো হয় যে,. যাঁদ তারা- 


: ৮৬, 


bl 


ধর্মীয় সংস্থা ত্যাগ করে স্বাভাব্ণ . 


জশবনে ফিরে আসতে চায়, তাহলে তাদের 


-গাপেরহ, -অন্ত,থাকবে- নান ' আব সেই; 


পাপের - একমান্ত্: শাপত: ' অনন্ত নরক - 
ভোগ! পাপের ভয়ে! ভীত মেয়েরা? ইউ: 
রোপে: নতুন “আঁভভাবকদের” খস্পরে: . 


1গয়ে পড়ে এবং তাদের হাত থেকে মন্ত. 


লাভ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। 


কেরালা থেকে রোমের নকউরতরঁ 
গুইভোনয়ায় "সস্টার অফ গ্ডজ্রাইন . 


প্রোভিডেন্দ কনভেন্টে সন্বাাসনী হলাবে . 
প্রোরত আনা টমাস এলাক্কাট সম্প্রাত 


কনভেণ্ট ত্যাগ করে ভারতে ফিরে. 


এসেছেন। তান বলেছেন যে, তাঁকে 
রোমের" কাছে এক. মানাসক হাসপাতালে 
ওয়ার্ড এবং 
হ'ত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
করা আর রোগীদের ধোয়া-মোছা করা। 


গত বছর: ১৫ই. অক্টোবর আনা- - 


ইটালশতে প্রোরত হন। তার আগে তাঁকে 
২২ দিন নিৰ্মলা ভরনে থ।কতে হয়েছিল। 
সেখানে ফাদার পৃথেনপুরা তাঁকে 
কয়েকাঁট ইটালীয় শব্দ £শাখিয়েপ্ছলৈন। 
ফাদার" প্থেনপুরা, তাঁকে প্রাতগ্রনাত 
দিয়োছলেন: যে; ইটালীতৈ গেলে তান 
নাঁসং- . এমন ক, : ডাক্তারী পড়বারও 


সুযোগ পাবেন।- কিন্তু ষে.৯ মাস তান 


সেখানে ছিলেন, সেই ৯ মাসে তাঁকে 
কিছুই শেখানো হয়”নি। এক্রমাত্র কাজ 
ঘরন্দয়ার এবং রোগণীদের পাঁব্্কার- 
পাঁরচ্ছন্ন করা। এই ব্লীতদাসত্বের বিরুদ্ধে 
যখনই তান প্রাতিবাদ করতেন, তখনই 
যে, তাঁকে ৬ হাজার টাকা দমে ?রুনে 
আনা হয়েছে। কাজেই তাঁর কোন প্রাত- 
বাদ করা উচিত নয়। সেই প্রথম আনা . 
জানতে. পারেন যে, তাঁর নামে ৬ হাজার 
টাকা ব্যয়-কর্‌ হয়েছে। *কল্তু মজ'র কথা 
হচ্ছে, নিজের» শাঁড় কেনবার জন্য ৯৫ 
এবং ৫০. টাকা. ছাড়া. তান, আর কিছুই 
পান না, আনা" শেষ পর্যন্ত হতাশ 
হয়ে কনভেণ্ট; ত্যাগ. করার মতলব আঁটেন 
এবং খবরটা ভারতীয় দূতারাসে পেদীছে 
টাকা আদায় করেন" তবে-তাঁন চ্লকার 
করেছেন, কনভেণ্টে খাওয়া-দাওয়ার কোন 
কষ্ট" ছিল না। 

খস্টান: ধর্ম সম্বন্ধে, এদেশের, মানুষ 
পাঁরপূর্থ শ্রদ্ধাশীল হলেও: খস্টান 
মিশনারীদের সম্বন্ধে এ দেশের মানুষ 


গা 


2 


রোগীদের ধোয়া-মোছার . ৃঁ 


বস 


> 


পাই 


মোটেই উচু ধারণা; পোয়ণ করেন না!. 


আঁধকাংশ-খস্টান মিশনারাীই ধর্মের নামা- 
পাইওনীয়ার বাহিনীর কাঞ্জ করে থাকেন! 


- ভারত্তর মত আঁত দরিদ্র দেশে স্বচ্ছল 
করণ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই মিশনারী 
এবং এখনও করেন বলে আঁভযোগ শোনা 
যায়। উপজাত অঞ্চলে এদের উৎপাত 
সবচেয়ে বৌশ। ভারতের উত্তর-পূর্বাশ্চলে 
. এ'রা অনেকেই ভারতাবরোধী গুপ্ত রয়া- 
- কলাপে লিপ্ত বলে অভিযোগ শোনা যায়। 
- সেই কারণে প্রান্তন ওপাঁনবোশক দেশ- 
- গুলোয় খস্টান মিশনারীদের 'ঁবরূদ্ধে 


টু সাম্রাজ্যবাদী দেশের ধনীরা কোটি কোটি 
টাকা দিয়ে এই মিশনারীগুলোকে সাহায্য 
করে থাকেন এবং এটাকে তাঁরা তাঁদের 
বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে লগ্ন বলেই 
মনে করেন। কারণ, মিশনারীরা তাঁদের 


কারবার এবং প্রভুত্ব সম্প্রসারণে যথেষ্ট 


সাহায্য করে থাকেন। 


পাললাদেন্টে পররাষ্ট্রগল্মী স্বরণ সিং ' 


. বলেছেন বে, নান চালান সম্পর্কে কোন 
খআঁভযোগ সরকার পান নি। তবে সংবাদটি 
প্রকাশ হবার পর 'বিষয়াট সম্পর্কে তদন্ত 


কারণ, বিজ্ঞান ও কাঁরগাঁরর অগ্রগাঁত 
- পৃথিবীর মানুষকে আজ এমন জায়গায় 
- এনে দাঁড় কাঁরয়েছে, যার সঙ্গে প্রাচীন 
' পারছে না। তাই সারা দুনিয়ায় যে- 
কোন ধর্ম সম্পকেইি মানুষ নিস্পৃহ হয়ে 
পড়ছে। ধর্মবিশ্বাস ভার আকর্ষণ 
ছারিয়ে ফেলছে। বহ: পুরঃষের অভ্যাস- 
ধশত মানমষ এখনও ধর্ম আঁকড়ে আছেন 
- বটে, তবে ধর্মের বন্ধন একেবারেই শিথিল 
হয়ে পড়েছে! 'ধমাঁয় আদর্শ আর 
- মান্ষকে আগের মত উদ্বদ্ধ করতে 
পারছে না। সেই কারণেই সম্ভবত খুস্টান 
গিশনারীদের পক্ষে ইউরোপে সন্যাসী- 
গন্ব্যাসনন সংগ্রহ করা কাঁঠন হয়ে গড়ছে। 
{কিন্তু সন্যাসী পুরোহিত ছাড়া ঠাট বজায় 
- ন্লাখা শক্ত বলে দাঁরদ্র্প্রপণাড়ত এশিয়ায় 
তাঁরা ভোগ-বলাসের লোভ দোখয়ে ত্যাগ- 
বলত সন্ধান করছেন। এটাকে ভাগ্যের 
নিষ্ঠুর পারহাস বলাই কি সঙ্গত নয়? 


ভারতের বিরদ্ধে কুৎসা প্রচার 
পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শান্তগুলো 
উপনিবেশিক দেশের জাতাঁয় মান্তি 
আন্দোলনের চাপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর প্রাচ্যের বহু দেশ থেকে বিদায় নিতে 
ঘাধ্য হয়েছে বটে, তবে প্রভুত্বের 
'আকাত্ষা এখনও তাদের মেটে নন এবং 
সন্ভবত সাম্রাজ্য বিস্তারের আশাও 
তাদের এখনও ঘোচে নি। ইন্দোচীনের 


২. আঞ্াহক বসা, 


" ঘটনাই তার-জবলন্ত; দ্টন্ত।, খবেতা্-. 


প্রভুদের প্রধান 
লক্ষণ কৃষ্ণঙ্গ-বিদ্বেষ। এশিয়া .এবং 


কুৎসা প্রচার করে তাঁরা প্রমাণ করতে 
চান, এশিয়া এবং আঁক্রকার লোকেরা 


এটা একটা স্বতন্ত্র বিধিবদ্ধ-সংজ্থা হলেও- 


বব ব সি বৃটিশ গভনমেন্টের সরকারী 
মুখপান্র বলেই পাঁরচিত। সম্প্রাত 
ব বি সি ফরাসী চিত্র পারচালক লুই 
ম্যালের তোলা পাঁচখাঁন ছাঁব তাঁদের 


টোলভিশন মারফৎ দর্শকদের কাছে ' 


পাঁরবেশন করছেন। প্রথম 'তনখান 
ছবি ইতিমধ্যে দেখানো হয়ে গেছে এবং 
(৫৯৯ পূচ্চায় দ্ৰষ্টব্য) 


বঙ্গদর্শন 
(৫৮৫ পুজ্ঠার শেষাংশ) 
আসবার আপাতত কোন সম্ভাবনা দেখা 
যাচ্ছে না। কোন বিশেষ দল বা জোট 


ভাবধ্যৎ সত্যই অন্ধকার, কেন না 


জানিয়েছেন যে, কলকাতা উন্নয়নের জন্য 
২০ কোট ও হাওড়া কর্পোরেশনের 
ঘাটাত পূরণের জন্য ৭ কোটি টাকা 
এবং কলকাতা শহরাণ্লে পাঁরবহণের 
উন্নাতির জন্য ৬৪ কোট টাকা বরাদ্দ 
হয়েছে৷ এই প্রসত্গে জিজ্ঞাস্য, প্রধান- 


করে! এখন তো পাকাপাঁক কেন্দ্রীয় 
শাসনই চলছে, কাজেই তাঁর যুক্তি অনু- 
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যে, এখনই অর্থনৈঁতক উন্ন'তর প্রকৃ্ 
সময়। অথচ উত্তরবল্গা ও রাজ্যের অন্যন্ 
বন্যা নিয়ন্্ণ প্রকল্প গ্রহণ সম্পর্ক প্রশ্ন 
করা হলে তান বলেন যে, এগীল রাজ] 
সরকারের নিজস্ব ব্যাপার। রাজ্যের 
শাসনভার যে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে, সে সময় রাজ্য সরকারের নিজস্ব 
এন্ডিয়ার বলে কোন প্রকষ্পকে ঘোষণু 
করার অর্থই হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে রাজ্যের 
সমস্যাগুলকে গুরুত্ব না দেওয়া। আর 
এরই ফলে পশ্চিমবঙ্গকে 

মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। 


উঁন্ধান্ত কথা 


মন্ত শ্রীভগৎ থা আজাদের মতে এই 
উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নাকি 
৪ কোট ৩৬ লক্ষ টাকা বায় করেছেন। 


 হয়েছে। আপাতত এদের অবশ্য জাম 
- দেওয়া হবে না, তবে 


বযা্দের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হবে। 
ট্রানীজট ক্যাম্পে বা রেল স্টেশনে জীবন- 
যাপনে বাধ্য না করে সরকার যে এতাঁদন 


করছেন সেটা আনন্দের কথা। আমরা, 
পূর্বে লিখোছলাম যে, ৰ 
সোজাসুজি প্বনর্বাসস কেন্দ্রে না 


বাধ্য করা হয়, তার চেয়ে বড় ভুল আর 
কিছুই হবে না। সুখের বিষয়, সর- 
কারের মাথায় এটা চুকেছে। 'ঁকন্তু 


করেন। এমন ঘটনাও তো ঘটেছে যে 
পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে উদ্বাস্তুরা চলে 


আসতে বাধ্য হয়েছে, তার কারণ ব্যবস্থা-' 
পনার অভাব। আন্দামান ও দণ্ডকারণ্য 


এই দুটি স্থান উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের 
খুব ভাল ক্ষেত্র। এ ছাড়া মধ্যপ্ৰদেশ, 
ওড়িশা ও শহীশুরেও অনেক অনেক 
অনাবাদী ও 
সেখানে যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকলে 
উদ্বাস্তুরা 


সক্ষৰ্ণ 


পড়ে আছে. 


সোন্য ফলাতে গারেন॥' 
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পাশ এঁশয়াহ 


পাশ্চমা এশিয়ার সংকট্র সমাধানকল্পে 
হয়েছে, ২৫শে; আগস্ট: নিউ ইয়র্ক এই 
হলে পাঁশ্চম এঁশয়ার কোথাও: এই আলো- 
. চনা চলরে। রাস্ট্রসজ্ঘের: শাঁল্তদতে ডঃ 
গ্ানার জ্যারং পৃথক, পৃথকভাবে সংয্্ত 
. আরব প্রক্রাতন্ত্ট জর্ডান ও ইজরায়েলের 
- প্রাতীনাধদের; সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। 
ইজব্লায়েল এবং" অপর দিকে সংযুক্ত আরব 
প্রঙ্গাতন্দ ও: জর্ডান নবব্ই দিনের,জন্য যুদ্ধ- 
- রিরাত মেনে রা ইরাক; সিরিয়া, 
ও পালন্ত মোরলারা যুদ্ধাবরতির ' 
বিরোধিতা" করলেও: আঁধকাঃশ আরব রাষ্ট্র 
এই; যদ্ধাবরাতির; সিদ্ধান্তকে সমর্থন 
- করেছে প্রথমে যুদ্ধাববাত ও পরে 
করেই এই; ব্যাপার" সম্ভব হয়েছে।' সংযত্ত 
' আরব' প্রজাতন্ত্র যাতে এই. প্রস্তাব মেনে 
প্রভাব বিস্তার করেছে। 

ইজরায়েলের' প্রস্তাব ছিল; আরব ও 
ইজরায়েল; উভয় পক্ষের মধ্যে মখোমৃখি 
- আলোচনাব ব্যবস্থা করতে হবে। আরবরা 
এতে রাজি 'নয়।' তারা ইজরায়েলকে 
এখনও রাষ্ট্রূপে' স্বাঁকার করে না। 
ইজরায়েলের কোম প্রাতানাধর' সঙ্গে এক 
বৈঠকে তারা বসবে না। তারা গানার 
 জারং-এর মাধ্যমে" পরোক্ষভাবে আলোচনা 
চালাতে চায়। সেই মতই ব্যবস্থা হয়েছে। 
প্রীতীনীধির সঙ্গে আলোচনা" করছেন! 
. এই আলোচনায় সং্লম্ট রাষ্টরগীলর পর- 
রাষ্ট্র মন্সীরা যোগ দেবেন। সেইমত 
ইজরায়েলেব প্ররাষ্টুমন্দ্রী আব্বা ইবানকে 
মনোনীতশু করা হয়েছে। *কন্তু আরবরা 








পক্ষপাতাঁ। 
প্রজাতন্ত্র, ও. জর্ডানের যাঁরা প্রাতানাধ 
আছেন, তাঁরা আলোচনায়: অংশ গ্রহণ 
ঠিরু হয়েছে; আপাতত র্াষ্ট্রুত 


কিন্তু তা হয় নি {নিউ ঈয়কেই আলো- 
চনা সুরু হয়েছে। 

প্রথম দিনের আলোচনার প্র্ব ইজ- 
রায়েলের প্রতানাধ রাষ্ট্রসত্যে ইজ্র্য়েলের 
রাষ্্দূত জোশেফ তেকোয়া বলেছেন, 
আরবরা যাঁদ সাত্য শান্ত চায়, তবে 
অবশ্যই শান্ত স্থাপন সম্ভব হবে।, 

২৫শে আগস্টের আলোচনার পর 
জোশেফ তেকোয়া আর আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করতে পারেন 'ন। কারণ, ইজরায়েল 
সরকারের. সঙ্গে. পরামর্শ: করার জন্য, তান 
দেশে গিয়েছেন। তবে গানার, জারং অন্য 
দুই দেশের প্রাতানাধর সঙ্গে আরও 

তেল আঁভভে ২৮শে আগস্ট, ঘোষণা 


. করা হয়েছে, গানার. জারং-এর, সঙ্গে 


স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কি ত্যরবরা 
মানবে ১ 
হওয়া প্রয়োজন) 


গানার জারংএর সঙ্গে. প্রথম দিন. 


যুদ্ধ করতে পারে, তারা, নিশ্চয়ই: চাইলে 


"নব্বই. দিনের মধ্যে শান্ত, গ্রাতিষ্ঠাও. করতে 


পারে। আল্‌ জায়াতের: বক্তব্য হল্‌;, নিরা- 
পত্তা পাঁরষদের ২২শে' নভেম্বর, ১৯৬৭ 
তারিখের প্রস্তাবকে মীমাংসার ভীত্তরূপে 
গ্রহণ করতে হবো দখল করা সকল 
আরর অষ্চল থেকে ইজবায়েলী সৈন্য 


Eu 


রাষ্ট্রসঞ্মে সংযুক্ত আরব. 


এই প্রশ্নের মীমাংসা: প্রথমে 


দাবা, প্যানেস্তাইনের উদ্বাচতুদের সমস্যার 
একটা ন্যায্য সমাধান, চাই। 

জর্ডানের রাজা হতেন, ধারা একই 
কথা" বলেছেন" সাংবাদিকদের কাছে তাঁর 
মতে, ১৯৬৭-এর জুন' ফুন্ধে; ইজরায়েলীর! 
যেসব এলাকা দখল করেছে: তা'যাঁদ তারা. 
ছেড়ে দেয় এবং প্যালেস্তাইনের: অধিরাসীখ- চি 
দের আত্মনিয়ন্্ণের: দাবা তারা' মেনে! 
নয়, তবেই. সমস্যার সমাধান সম্ভব । 
জেরুজালেম সম্পর্কে রাজা হুসেন বলে+ 
ছেন; এই পাঁবন্র নগরীর আন্তজীতকণ- 
করণে" তাঁদের আপাঁক্ত নেই। তকে কেবল শর 
জেরুজালেমের আরব অংশের আন্ত- - 
জণাতকাঁকরণ' করা চলবে না, করলে সমগ্র 
শহরের. জন্যই তা' করতে হবো। 

আলেকজান্দুয়ায়' সংয্ন্ত আরব প্রজা” 
ভল্দের রাষ্ট্রপাত আবদুল' গামেল নাসের 
ও জর্ডানের রাজা হুসেন তিন দিনের জন্য 
এক বৈঠকে মাঁলত হয়োছলেন ২১, ২২ 
ও- ২৩শে আগস্ট শাস্তি আলোচনায় 
যাতে দুই আরব রাষ্ট্র একই সুরে কথা ১ 
বলতে পারে, তা স্থির করার জন্যই 
প্রধানত দুই রাষ্ট্রনারক মিলিত হয়ে" 
ছিলেন॥ তবে ওয়াঁকবহাল মহলের খবরে 
প্রকাশ, শান্তি আলোচনা'যাঁদ হঠাৎ ভেঙ্গে 
যায়, বা ব্যর্থ হয়, তবে আরবদের পক্ষ 
থেকে ?ক সামারক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, 
সে সম্পর্কেও নাসের ও.হুসেন আলোচনা 
করেছেন। তাছাড়া, প্যালেস্তাইন গোঁরলা- 
দের বিষয়েও উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা -- 4 
হয়েছে। যদ্ধৌবরাতির" প্রস্তাবে রাজ " 
লনকে: বন্ধ করতে চান না' কেউই? 


প্যালে্তাইন গোঁরলা নেতাদের: ঘাঁনজ্ঠ 
যোগাযোগ রয়েছে! অনেরের ধারণা, 


স্তাইনের: জন্য বাইরে থেকে একটা পাল্টা 
সরকার স্থাপন করা যায়ীক না), আলেক- 
হয়েছে। 

অনেক: অস্বাবধা? থাকলেও আরবা ও 
লঙ্ঘন করে. বোমারু বিমানাবধহধ্সী 
সোভয়েত্রক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ঘাঁটস্থাসন 
করেছে, ইজরায়েল. এই আভষোগ তুললেও 
যন্তরাষ্টরও. খুব একটা পাত্তা, দেয়, নি 

অই. মনে হচ্ছে আশাবাদের. বিশেষ - 
কারণ. না. থারুলেও; কিছুটা, আগা, অবশ্যই .._ 


আছে 
কামাটর - চেয়ারম্যান ও খুঁভায়েহলাহের 


=, 


ফুল, রাইট 


ঠ্যাপারে মাঁক্ন নীতির কঠোরতম সমা- 
এশিয়ার জন্য এক শান্তি প্রস্তাব দিয়ে- 
ছেন। ২৪শে আগস্ট তান তাঁর প্রস্তাবের 
কথা বলেন, ৩১শে আগস্ট সেনেটে তাঁর 
"(৪ সম্পর্কে বন্ততা করার কথা । 

ফুলব্রাইটের প্রস্তাব হল £ গাঁকন 
ঘান্তরাম্ ও ইজরায়েলের মধ্যে একটা 
ধদ্বপাঁক্ষিক চান্ত হোক। এই চকত অনু- 
লারে জুন, ১৯৬৭-এর পূর্বে ইজরায়েলের 
যে সীমানা ছিল, কখনও তা লাঞ্ঘত হলে 
যুক্তরাষ্ট্র সসৈন্যে অবতীর্ণ হবে। তবে 
ইজরায়েল নিজে কখনও অপর আরব 
ঘাস্ট্রেরে সীমানা লঙ্ঘন কববে না, এবং 
৯৯৬৭-এর যুদ্ধে ও তারগর যে সব আরব 
এলাকা ইজরায়েল দখল কারছে, তা সে 
ফিরিয়ে দেবে। দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলের 
নীমান্তে ও সারম আল্‌ শেখে রাষ্ট্রসজ্ঘের 
সৈন্য থাকবে। ইজরায়েল ও আরব রাষ্ট্র- 
গুলির সম্মাত ছাড়া রাল্টসজ্ঘের সৈন্য 
প্রত্যাহার করা হবে না। তিতাঁয়ত, ফুল- 
দ্রাইট বলেছেন, আরব ও ইজরায়েল উভয় 
পক্ষ একমত হয়ে যাঁদ কোন মণমাংসায় 
উপনীত হতে না পারে তবে রাম্ট্রসঙ্ঘের 
উচিত তাদের ওপর জোর করে একাঁট 
সিদ্ধান্ত, একাঁট শান্তচান্ত চাপয়ে 
দেওয়া। উভয়কেই এটা মানতে হবে। 
প্লচ্তাবমত মার্ক যুন্তরাম্ট ও ইজরায়েল 
সৈনেট যাতে তা অনুমোদন করে তায় জন্য 
তান চেষ্টা করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য, সেনেটে রাষ্ট্রপাত রিচার্ড নিকসনের 
[রিপাবাঁলকান পার্টির সংখ্যাারষ্ঠতা নেই। 





শাপ্তাহিক বসুমতটী 


সংখ্যগারহ্ঠ। আর যে-কোন বৈদোশক _ 
চ্দান্তর জন্য সেনেটের অনুমোদন বাধ্যতা- 
মূলক! 


ফলবাইট প্রস্তাব সম্পর্কে মাঁকন 
সরকারের কোন সপন্ট বন্তব্য জ্রানা যার 'নি। 
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র বা জর্ডানের প্রাতি- 
'ক্রিয়াও পাওয়া যায় নি। তবে ইজরায়েল 
অত্যন্ত ঘণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার 
বলেছেন, এই প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ ইজ- 
রায়েলকে একটি “প্রোটেক্টরেটে' গরণত 
করা। 


লেবানন £ 


লদৈবাননে একট আলাখত প্রথা দশর্ঘ- 
দন ধরে মেনে আসা হচ্ছে। এট হলঃ 
লেবাননের রাণ্ট্রপাত হবেন একজন 
ক্রিশ্চয়ান, আর সংখ্যাগাঁরম্ঠ মুসলমানদের 
মধ্য থেকে একজন হবেন প্রধানমন্ত্রী । তবে 
ধর্মে ক্রিশ্চিয়ান হলেও লেবাননের 


হলেন চার্লস হেল, আর প্রধানমল্মী রাঁসিদ 
কারাম। 
চার্লস হেলদর কার্যকাল ২২শে 


সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে। নতুন আর একজন - 
রাষ্ট্রপতি ২৩শে সেপ্টেম্বর কার্যভার গ্রহণ ' 


করবেনা - 
নতুন রাষ্ট্রপতি 'নর্বচনের জন্য 
লেবানন পার্লামেণ্টের বৈঠক বসৌঁছিল গত 
সপ্তাহে রাজধানী বেইরুটে। লেবাননের 
সধাবধান অনুযায়ী পার্লামেণ্ট সদস্যদের 
ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন! পার্লা- 
মেণ্টের মোট ৯৯ জন সদস্যের সকলেই 
উপস্থিত ছিলেন ভোটদানের সময়! 
ভোটের ফলে দেখা গেল, প্রান্তন অর্থ'মন্মী 
সুলেমান ফ্রানীজয়ে পেয়েছেন ৫০টি ভোট, 
আর তাঁর প্রাতদ্বন্বী ইলিয়াস সারাকস 
পেয়েছেন ৪৯টি ভোট। অর্থাৎ মাত্র এক 
ভোটে ফ্রানাজয়ে জয়লাভ করেছেন। দন্ত 
পার্লামেন্টের স্পিকার সাবার হামাৰ, ধান 
প্রকাশ্যে সারাঁকসের প্রার্থপদ সমর্থন 
করেছেন, হঠাৎ ঘোষণা করলেন, ক্ষানাজয়ে 
সংখ্যাগারষ্ত ভোট পান ন! 

স্পীকার হামাদা এই কথা বলার সঙ্গে 
সঙ্গে শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ কান্ড। 
সদস্যরা বোধ হয় আগে থাকতেই গোলমাল 
আশংকা করোছলেন, তাই তাঁরাও প্রস্তত 
ছিলেন। বেপরোয়া কিল ঘুষি লাথ 
চালাতে লাগলেন 'মাননশয়' সদস্যরা । শেষ 
পর্যন্ত কেউ কেউ বন্দুক তুলে ধরলেন 
আর, পার্লামেন্টের বাইরে বিভিল দলের 
বেসরকারী “সেনাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল 
সদ? 


€৮৯ 


অবস্থা বেগাতক দেখে সাবাঁর হামাদা 


সুলেমান ফ্রানাজয়েকে যথাবাধ রাস্ট্রপাঁত 


পদে নর্বাাচত বলে ঘোষণা করলেন। 
গোলমালও থেমে গেল। ধজয়ী প্র থাঁকে 
নিয়ে সমর্থকদের মাছল বের হল। 
বিশেষ কোন রাঅনোৌতক প্রশ্ন প্রাধান্য 
পায় নি। এ ছল নিতান্তই বত্বের 
ব্যাপার। দুজন প্রান্তন রাষ্ট্রগাতি কাঁমিলে 
সামন ও ফয়াদ সেহাবের এবার আবার 
রাষ্ট্রপাঁত পদের জন্য দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল। 
Jকন্তু যখন তাঁরা বুঝলেন, তাঁদের কারও 
দ্বীন্বিতা না করার [সদ্ধান্ত গ্রহণ করেন! 
এদের মধ্যে সামূন একট; পাঁশ্চমঘে'ষা। 
করেছেন। 
তাই বলে ফ্রানাঁজয়ে নিজেও গশ্চিম- 
ঘে'ষা হয়ে পড়বেন, এমন মন করার কোন 
কারণ নেই। কারণ, লেবাননের বামপন্থী 
নেতা বর্তমান গ্বরাষ্টমন্্রী কামাল জাম- 
রাটেবও সমর্থন লাভ করেছেন ফ্রানজয়ে। 
লেবাননের অন্যতম প্রধান সমস্যা 
প্যালেস্তাইন গোঁরলাদের প্রশ্নে ফানজিয়ে 
কামাল জামরাটের সহযোগিতা পাবেন! 
জামরাটের সঙ্গে গোঁরলাদেব যোগাযোগ 
রয়েছে। 
(01৮ ৭০) 





উপনিষদ গ্রন্থাবলণ £ 


২য় খণ্ড শেতাশ্তর, পরমহংগ, দস, 
নীলরদ্রচুলিক, আরুণেয়, কম্ঠর্ণসতি, 
জ্বাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচক্র, ভূণ্ত, 
শিক্ষা, বুহ্ধবিদ, নারদ, পরিববাজক, 
পৈর্জলা, তুরীয়াতীত, বস্মিদেব, 

" শাণ্ডিল্য, নরিয়িণ (ক), নরিয়িণ (খ)। 


ওয় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশু, মৃণ্ডক, 
মাওঁক্য, তৈত্বিরীয়, পাশুপতত-বঙ্গ, 
প্রাণাগিহোর, ভাবনঃ গরুড়ঃ 
শ্রীরমিপূর্বতাপনীয়।  শ্রীরামোত্তর 


তাপনীয়, পঞ্চবদা, কালাগিরু্জ; 
যক্ঞিবল্ক্য, বামরহসা, গোপাল 


পূবতাপনীয়, গোপানোত্তরতাপনীয় 
কেষীতক্য, অমুতবিন্ণু, কাঁলিকঃ 
সবসার ও অমৃতনাদ। কাপড় 
ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য £ প্রতি 
খঁও--8 00 টাক ৷ 
ৰসত প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬ড. বিপৈনবিহাকাীঁ গাঙ্গুলা। স্টাডি 
কাঁলকাতা-১২ 


ফলদ্কভঙগন নামের কটতরনযান্রা 
আজকাল আর হয় না। তবে রাজ- 
নীতিতে কলত্কভঞ্জন আন্দোলন আগেও 


ছল, এখনও আছে। সেই কলঙ্কভঞ্জনের . 


অনেক আঁভনয় সম্প্রীতি দেখলাম। কিন্তু 
আঁভনয়ের কথা পরে_ আগে সংগ্রামের 
কথা বাঁল। ফল অফ দং্গাপুর। 
কথাটা বলোছিলেন রাজ্যের: একজন প্রথম 
শ্রেণীর নেতা। পতন কথাটা কোন 
মামুীল অর্থে ব্যবহার হয় না এই 
. ক্ষেত্রেও তাই। দূর্গাপূরের পতন ঘোষিত 
হল এমন একটা সময়ে. যখন রাজ্যের 
গন প এম নেতৃত্ব, সমগ্র শান্ততে সর- 
কারের সঙ্গে শান্তি পরাক্ষায ময়দানে নেমে 
পড়েছেন। দর্গাপুরের পতনটা হল 
এমনভাবে-যেন সেন্টার ফরোয়ার্ড বল 
নিয়ে অনেক শন্তিকে পাশ কাটিয়ে এক- 
মাত্র গোলাকপারকে গকিংকর্তব্যাবমূড় 
করে গোলে কক করে গ্ঈয়লাভ করবে, 
ঠিক সেই সময় রেফার বাঁশ বাজিয়ে 
অফনাইড শডক্রেয়ার করে নিশ্চিত গোল 
ও জয়ের সম্ভাবনায় বাধা সৃষ্টি করলো। 

দর্গাপ্রের পতনের মধ্য দিয়ে যে 
রাজনোৌতক চিত্র ধরা পড়ে, সেটা নানা 
কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ নয়! কারণ দূর্গা 
পুরে যে ঘটনা ঘটে গেছে, সেটা রাজ্য 
বাজনীতর কোন 'বাচ্ছনন ঘটনা নয়। 
দূর্গাপুর দিয়ে যে রাজনীতির সুর 
তার শেষ এখনও হয় নি, তাই দুর্গা 


দূর্গাপূরকে আগে ভালভাবে বোঝা ' 


দরকার দুর্গনুপর সংরান্ত প্রদনগীলর 
মীমাংসা দরকার। 

রাজ্যের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজের 
একাধিপত্য প্রভাব ও শান্তর পাঁরচয় 
দিতে সি পি এম ধাপে ধাপে সংগ্রামের 

কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল-যে 

সংগ্রাম, দুর্গাপুরের . সংগ্রাম চলতে 
সংগ্রাম--তার সঙ্গে যুক্ত হবে শিক্ষকদের 
সংগ্রাম ও পাঁরবহণ কর্মচারীদের 
সংগ্রাম। এই সংগ্রামগ্ীলর একটা 
ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটবে ৩১শে 
আগস্ট, যে দিন বহু লক্ষ মানুষ এসে 
কলকাতা ঘেরাও করবে, অচল হয়ে যাবে 
কলকাতা, অচল হয়ে যাবে প্রশাসন। 
রাজ্যের জনগণ বুঝবে দেশের মূল নিয়া- 
মক শান্ত হল ?স পি এম আর সরকারের 
প্রশাসনযন্ত্র বুঝবে সি পি এম-কে 
কোন প্রকারে অগ্রাহ্য করা নয়, কারণ 
আগামী দিনে আবার ক্ষমতায় সি পি 
এম দলই আসবে--অতএব ভাব! প্রভুদের 
এখন থেকে প্রভুর মত চোখেই দেখতে 
হবে। 

এই রণকৌশ্ল সামনে রেখেই সি পি 
এম তার “সবচেয়ে জঙ্গী ও 
সেনাবাহনন দিয়ে প্রথম লড়াই সর 


প্রথম লড়াইয়ের ক্ষেত্র বেছে 
দুর্গাপুর বেছে 


করলো। 
নেওয়া হল দব্গাপ্র। 


নেবার মূলে যে মানাঁসকতা কাজ করলো, 


শালী ঘাঁটী সি পি এম-এর খুব কমই 
আছে। এ ছাড়া দগণপুরকে কেন্দ্র করে 
সরকারকে শিক্ষা দেবার অন্য প্রয়োজনও 
ছিল। কারণ সরকারও খুবই দুঃসাহসের 
সঙ্গে বর্ধমানে অনেক দন ধরে সি পি 
এম দলের শীল্তকে খর্ব ও ছোট করার 
চেষ্টা করছে। সরকার বর্ধমানে সি পি 
এম-কে “কাট টু সাইজ" করতে চায় 
বলেই শ্রীবিনয় কোঙার ও গোকুলানন্দ 
রায়কে জামিন না দিয়ে আটক রাখবার 
সাহস দেখাতে পারছে! কাজেই 
সরকার যে সাহসে ভিত্তি করে শ্রীবনয় 
কোঙারকে আটক রাখতে পেরেছে, সেই 
সাহসে আঘাত দেওয়া দরকার। নইলে 
দু্গাপুরের সংগ্রামের পিছনে অন্য যুক্তি 

সবল নয় বলা যায়। প্রথম কথা 
দুর্গপুরে অশান্ত করা সমগ্রভাবে 
রাজ্যের স্বার্থের পাঁরপন্থ--এই কথাটাও 
কারো অজ্ঞাত নয়? 

পশ্চিমবঙ্গের যাঁদ কোন ভাঁবহাৎ 
থাকে, তবে সেই ভাঁবষ্যৎ হ'ল দুর্গাপুর । 
সরকারী ও বেসরকারী যে সব শিল্প 
কারখানা দুর্গাপুরে আছে ও যে সকল 
কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবনা রয়েছে-_- 
দুটোর ক্ষেত্রেই দুর্গাপুর সম্পর্কে কিছ 
স্বতন্ত্র ভাবনার অবকাশ আছে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিমাত্সংলত মনোভাবের মৃধ্যে 
দুর্গাপ্রকে বাঁচাতে হবে, বড় করতে 
হবে- এটা হল জাতীয় কর্তব্য। 


* খেলাই হ'ল। 
শাক্ত পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে রাম্ীর, 





. পরও ন, টু গঠিত হয়ে 


যদি প্রশ্ন করা যায় 


প্রকল্প দূর্গপুরকে বেছে নেওয়া হ'ল 
কেন? শা পরাক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে, 
ধবড়লা, বিংঘানিয়া, বাজোরিয়া প্রমূখ! 
বৃহৎ প্জিপাঁতদের শিল্প কারখানা 
এলাকা বেছে নেওয়া হতে তো পারতো । 


এ বর্ধমানে জে, কে, ইন্ডাস্ট্জ রয়েছে 


মার্টন বার্ন রয়েছে, এণ্জ্রল রয়েছে, 
বিলাতি মালিকানার কত . 
নেওয়া হ’ল কেন? সম্ভবত তার প্রধান 
কারণ হ'ল অন্য কোথাও লড়াই করলে 
যেত না; দিল্পলীকে ইনভল্রব্‌ করা যেত 
না। সর্বোপাঁর দুগণপ্ুরের মত এত 
{শিক্ষিত ট্রেড পার্টিমূখী এত বোশ 
ক্যাডার কোথাও নেই। তাই ইন্ডা- 


করাকেই ইস করে লড়াই শুরু করা -_.. 


হ’ল। 


সরকারও সম্ভবত সুযোগের 


"অপেক্ষায় 'ছলেন-কারণ বর্ধমানে 


শ্রীবনয় কোঙার ও শ্রীগোকুলানন্দ 
রায়কে আটক রাখতে পেরে বর্ধমান 
শহরে সি প এম-এর যে মনোবলে 
আঘাত 'দিতে পেরেছেন, 
শ্রীদলণপ মজ্‌মদারকে গ্রেপ্তার করে সেই 
আঘাতের স্যযোগ নিলেন। প্রকৃতপক্ষে 
'স দি এম মহলের কাছে শ্রীদলীপ 
মজমদারকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা 
ছিল একটা অভাবনীয় চিন্তা! 
সি পি এম দুত পাল্টা আঘাত দেবার 
জন্য সূর্বশান্ত নিয়োগ করলো অর্থাৎ 
সারা দূর্গাপুর বন্ধ করে শ্রীদলীপ 
মজূমদারকে মন্ত করতে চাইলো! 
সর হ'ল দর্গপর ধর্মঘট।। চললো 
এগারো দিন। দগণপুরের এগারো 
দনের"ইতহাস হ'ল সরকার ও সি *প 
এম দলের শান্ত পরীক্ষার এক অভূত- 
পূর্ব ইাতিহাস। এগার 'দন পরে 
গস পি এম যুদ্ধাবরাতি "করে আত্ম- 
সমর্পণ করলো ধর্মঘট নিঃসর্তে 
প্রত্যাহার করে। 

একদা শ্রী বি টি র্ণাঁদভে সি পি আই 
দ্বলের রাজনীতিকে ১৯৪৮-৪৯ সালে 


তাই আহান কত কোনটাই নিসর্তে 
প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ন। বলতে 

গেলে শ্রীরণাঁদভের হরতাল, bot 
ঘটের আহবান এখনও বহাল রয়েছে! 
দকন্তু অনেক বৎসর পর সেই শ্রীরণাদর্ভে 
গস *প এম দলের ট্রেড ইউনিয়ন শাখার. 
প্রধান এ, আই, টি, ইউ, সি ভাঙ্গবার 
এই প্রথম, 


দুর্গপরের , 


৯৯ 


পর্ণ 


b= 


রি পা 
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CEE একটা টা জনা: 
কিন্তু 


কালের ধর্মঘট আহত হ'ল 
{বশ বংসর আগে শ্লীরণাদভে কোন 
? অবস্থায় এমন একটা আহৰানও ফেরৎ 
নেন নি, আজ কিন্তু তাঁরই নেতৃত্বে 
ধমঘিটশদের আত্মসমর্পণ করতে কলা 
হ'ল-নিঃসর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হল। ধর্মঘট িঃসর্ত প্রত্যাহারের 
যুক্ত ছিল পালিশ, সি, আর, দর 
অত্যচার। দুর্গাপুরে ধৰ্মঘট হবে, 
দুগনপৃর অচল হবে--সরকারের কোটি 
কোটি টাকা নষ্ট হবে-আর সরকার 
, ধমঘিটীদের লাঙ মোয়া খেতে ৰৈবেন_ 
এই কথা ভেবে যাঁরা ধর্মঘট আহ্বান 
- করেছিলেন” তাঁদের বাদ্ধ খুব 
। পারণত বলে মনে করা' যায় না। তবে 
শ্রীবনয় চৌধুরী যে এই লাজ্জ প্রাপ্তির 
_ দলে ছিলেন না, একথা. সত্য। ধর্মঘট 
"আহবান করার "সিদ্ধান্তের সময় 'তাঁন 
ছিলেন না বলে শোনা যায়, আবার 
ধর্মঘট প্রত্যাহারের দিন সভায় উপাঁস্থত 
থেকে, কোন মিথ্যা -অহমিকার প্রশ্রয়: 
“ ধ্দলেন। যাদের কেশাগ্র স্পর্শ করবার: 
ক্ষমতা সরকারের হবে. না-এই সাহসে 
বুক বেধে যাঁরা এতদিন দুর্গপুরকে 
এক বুভেদ্য দুর্গ বলে মনে করতেন, 
সেই দুর্গের শোচনীয় পতন হ'ল। 
বর্ধমান শহরে শ্রীবনয় কোঙার ও 
দর্গাপূরে শ্রীদলীপ মজুমদারকে 
জামিন না দিয়ে সরকার 'স,প, এম 
দলের একটা দুঃসাহাঁসক ' চ্যালেঞ্জ 
মোকাবিলার পথ গ্রহণ করলো 


1 কথা ছিল দুর্গাপ্ররের, ধর্মঘট 


“৮ লিঙ্ক সাঙ্গ হবে সরকারী কর্মচারী ও- 
শিক্ষক ধর্মঘটের সঙ্গে। সেই সঙ্যে 
হবে একাঁদনের বাংলা বন্ধ, তার পর 
আসবে ৩১শে আগস্ট। কিন্তু দূর্গাপুর 
জরুগের পতনের. পর বাংলা বন্ধের ডাক 
তুলে নেওয়া হ'ল, কিন্তু ঠিক সময়মত 
সুর হল সরকারী কর্মচারী ও 1শক্ষক- 
দের কর্মাররাঁত ও ধর্মঘট। শিক্ষকদের, 
কর্মীবরতি চলছে-সরকারী কর্মচারী- 
দের ধর্মঘট শেষ হয়ে গেছে। পতন 
[হয়েছে দর্গাপ্ররের, কিন্তু সরকারা 
কর্মচারী আন্দোলনের দুর্গ মহাকরণের 
[কি হয়েছেঃ সরকারী - 

ধর্মঘট সফল-ব্র্থ-এই কথা নিয়ে দুই 
পক্ষের সোচ্চার বক্তব্য রয়েছে। আঁম 
‘কোন তথ্যের ঁহসাবে যেতে চাই না 
তবে এই কথা হল বাস্তব সত্য যে, 
1১৯৫৬ ফাল থেকে সরকারী কর্মচারী 
/_ আন্দোলন ও ধর্মঘট বলতে যা দেখা 
গেছে. এবার তা দেখা বায় নি। 
কো-আর্ডঠনেশন 
ধর্মঘট ছিল সব যুক্তিতকের বাইরে) 
রত লা প্রশ্নের 


আত্মসমর্পণ করে ?ন। 


কো 


কামাটিব আহবানে. 
* পক্ষে সি পি এম দলের আন্দোলনকে 






জাক বস্তা LE 
অবরীশ কখনও “হয় নি: কিন্তু হবার £ 
সফল” হযেছে কি না তা নিয়ে প্রদ্ন 
উঠেছে। শুধু প্রশ্ন ওঠ; না পৌঁণে 
দু লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে একটা বিরাট 
সংখ্যক. কর্মচারী... কো-আডনেশন . 
কামার আহবান, অগ্রাহ্য’ ' করে কাজে 
যোগদান 'করেছে। ' এই কাজে “যোগ- 
দানকারাঁর সংখ্যা- অর্ধেকের বেশশ ক - 
কম-এই নিয়ে তক বিতর্ক হতে পারে, 
কিন্তু. কাজে যোগদানকারীর . সংখ্যা ' 
নগণ্য বা অগ্রাহ্য করার মত নর, সেটা, 
যে কোন পগলও স্বঃকাত্র করবে? এই 
চন্দ্র রায়, প্রফ্ল্লচন্্র সেন, প্রফল্লচন্দ্ 
হমাঁক, ধমক, দমন-পীড়ন সব কিছ 
দেখেছে, করেছে-কোন দিন. 
কিন্তু এইবার যা 
হল সেটা দেখে আর যাই বলা যাক, 
সরকারী কর্মচারীদের . ধর্মঘট সফল 
হয়েছে বলা যায় না। এখন, প্রশ্ন £ এই 
হরতাল, ধর্মঘটে কার কতটা লাভ ও. 
কার কতটা লৌকসান হ'ল৷ দুর্গাপ্গুরের 
পতনে দবর্গাপ্রের হাজার হাজার: 
কর্মচারী আজ যুদ্ধবন্দী, সরকারের 
অনগগ্রহ-নির্ভর। একই . অবস্থা রাজ্য 
সরকারণী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে! এই স্ব 
লোকসান হ'ল এক একটা ' আন্দোলন 
হচ্ছে আর পর্বতের. মত দৃঢ় মজবুত, 
সংগঠনগ্ঁল ভেঙে যাচ্ছে। দুর্গাপুরে 
এই ভাঙনের চিন প্রকটভাবে ' ধরা 
পড়েছে, ধরা পড়েছে সরকারী কর্ম-- 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে। অথচ স পি এম 
দলের সবচেয়ে শাশুশালশ দুর্গ যাঁদ 
বলতে হয়, তবে সেটা হল বর্ধমান আর 
সেই দুর্গের মাঁণকোটা ছল দুর্গাপুর 
আর 'স'প এম দলের প্রভাবে ও 
নেতৃত্বে পারচ্যালত গণসংগঠনের মধ্যে 
ও, বি; টি, এ ও সরকারী কর্মচারীদের 
শানুশালী ও মজবূত। এইসব শান্ত 
শালী দুগেই ভাঙন ধরে গেছে এবং 
এই শক্তিশালী দর্ণ সম্পর্কে সরকারেরও 
ভয় ভেঙে গেছে। এই ভাঙনে কোন 
পাগলও উল্লসিত হতে পারে না। 
সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ' 
সির যাঁরা দর্খপ্দর। সরকারী 





হঠকারী মনে করে বা প্রকৃতপক্ষেই 
৬৯৯ 


: হঠকারী জেনে বৈ বিরোধিতা করেছেন, 
তাতে লাভ হয়েছে শ্রী বর ঘোষের, 
্রয়াধেরার আর প্রাকিয়াশশীল শত্তির! 
পাশ্চমবঙ্গকে একটা মধ্যযুগের উপ- 
বেশ বিবেচনায় শ্যসন ও শায়েস্তা 
করতে চায়। লাভ হয়েছে তাদের, যারা 
রাজ্যে আরো মিলিটারী, আরো সি 
আর প আনতে চায়! আত-বিপ্লবী 
আর হঠকারী আন্দোলন এবং নিজেকে 
মনে করে; শ্রীমক-কর্মচারীদের দলীয় 
স্বার্থে আন্দোলনে নামালে বামপন্থী 
দাঁক্ষিণপল্থী প্রাতক্রিয়াশশলদের পোয়া 
বারো হয়। হয়েছেও তাই--বর্ধমানে 
সাঁই বাড়ির ঘটনার পর ছাত্র.পরিষদ এমন 
শান্তশালী হয়েছে যে, তারা পলিশ 
গাড়ীতে বন্দী ্রীবিনয় কোঙারের মত 
নেতার গায়ে থুথু দিতে পারে, ধর্ম'ঘট- 
কর্মডারীদের 


রত পাঁজাকোলে 


. তুলে নিয়ে দপ্তরে বাঁসয়ে দিতে পারে! . 


এ শুধু বর্ধমানের কথা নয় যেখানে 
গস পি এম বোঁশ . গায়ের জোর 
না হয় নরুশাল শান্তশালী. হয়েছে। . সেই 
সঙ্গে সমগ্র পশ্চমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই 
কথা বলা যায় গত দু বৎসরে সবচেয়ে" 
বৌশ যুবক ছাত্র প্রথমে গেছে নকশাল 
পথে-_দ্বিতীয়ে এসেছে ছাত্র পাঁরষদে। 
কিন্তু দস প এম দলের ক কোন 
লাভ হয় ন এই সাম্প্রাতক পরাজয় 
বরণকারী আন্দোলনগ্যলর মধ্যে? 
নিশ্চয়ই হয়েছে এবং সেই লাভ: হ'ল 
ভয়ানক লাভ। এই সব আন্দোলন 
পাঁরবেশে এমন একটা পাঁরস্থাত- 
সৃষ্টি হল, ।ফষাতে গত যুত্তক্রস্টের 
” মানুষের মন থেকে মুছে 

গেল। সি পি এম দলের জোর-জবলন 
প্রভৃতির যে সব ঘটনা ও আঁভযোগ তুলে 


৮. খু যা ও. যুক্ত ণ্ট ভেঙে 
'আট পাাঁটার আলাদা ফ্রণ্ট হয়েছিল, সেই 


সব 'ঘটনা আজ তাঁলয়ে গেল। সি আর 
পি ও পীলশকে আজ এমনভাবে 
ইনভলব্‌ করা হয়েছে যে, তাদের জোর- 
জুলুম অত্যাচারের নতুন 

শিপ এম-এর জোর-জুলুমের ইতি- 
হাসকে বস্তাপচা কুৎসা হিসাবে বলার 
সুযোগ" করে দেবে। সি আর ঁপ, . 
পুলিশ, শ্রী দিব বি ঘোষ আর শ্রীসশীল 
ধাড়া সকলে লে যে কাজগীল 
করছেন, তাতে সবচেয়ে উপকৃত হচ্ছে. 
[সি প এম! কারণ এ'দের অনেক কাজে 
{সি পি এম-এর ' অনেক কলঙ্কভ্জন 
হয়ে গেছে ও যাচ্ছে? 





শ্রম ও শ্রামক সমস্যা 
‘nyu 


ধৰ সংখ্যায় লিখোঁছলাম যে, ভূমি 
ও ভূমি সংস্কারের সমস্যা আমাদের 
দেশের একাঁট প্রধান সমস্যা হলেও এর 
বাইরের সমস্যাগ্নালও কম গুরত্বপূর্ণ 
নয় এবং একটি সমস্যা আর একাঁট 
সমস্যার সঙ্গে গভীরভাবে সং্লজ্ট। 
ভামর পরে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বোশ 
গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে শ্রম ও শ্রামক 
8৮ 
দষ্টভঙ্গণী এ পর্যন্ত অবলম্বন করা 
হয় নি। ডো জনমত আজও 


বাইরেও, যে সব অপপ্রচার চালানো 
হয়েছে সেগ্যলর প্রধানতম বন্তব্য ছিল 
ফুজ্ঞণ্ট সরকারের শ্রমনীতি সম্পর্কে । 
ধলা হয়েছিল, আজও বলা হচ্ছে যে, 
ধুন্তফ্রন্টের আমলে ধর্মঘট :ও..ঘেরাও-এর 
ঠেলায় শিল্প-বাণিজ্য, ভেঙে পড়েছে, 
'শিল্পপাঁতিরা পাঁশ্চমবঙগ থেকে পালাতে 
চাইছেন, নতুন কোন 'শল্পপাঁত এখানে 
পুজি ঁবানয়োগ করতে - ভয় পাচ্ছেন 
্রামকেরা, যুক্তফ্রন্ট : সরকার - যাদের 
পিছনে থেকে নঙ্টাম করতে উৎসাহ 


[পূর্ব-প্রকাশিতের পর ] 


ধ্দচ্ছে। এই প্রচারে অনেকে বিভ্রান্ত 
হয়েছেন, এমন ক অনেক শ্রািকদরদী- 
প্রগাতশনল ব্যন্তিও। 

কিন্তু যুক্তফ্ষণ্টের শ্রমনীতি কি 
ছল? যু্তণ্ট সরকারের বন্তব্য ছিল 
শ্রামক ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, 
কারখানা বন্ধ বা ট্রাইবুনালের রায় 
অকার্যকর হলে শ্রমিক ক্ষোভ হতে 
যাধ্য। আর মালকপক্ষের প্রত্যক্ষ 
যাঁদ বিক্ষুষ্খ শ্রামকরা সংশ্লিষ্ট শিল্পে 
ঘেরাও করে, তাহলে তা কোন কোন 
ক্ষেত্রে সতগত। জনগণের ট্রেড ইউনিয়ন 
আঁধকার সংকুচিত বা ক্ষুন্ন করার 
জন্য পাঁলশের সাহায্য দেওয়া 
হবে না॥ তবে ধনপ্রাণ বা সম্পান্ত 
রক্ষার জন্য জরুরী প্রয়োজনবোধে 
পুলিশের সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। 

এমন কিছু বৈপ্লবিক শ্রমনীতি নয়। 
অথচ এরই ফলে শ্রাহি-শ্লাঁহ রব পড়ে 


গিয়েছিল, আর সেটাই প্রমাণ করোছল . 


শ্রমাশল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে 
সমাজের অপরাপর অংশ কতটা অন্ঞ।-- 
| ॥২॥ 


গত ইরা মে ১৯৭০-এর ইকনমিক 
এন্ড পিটিকাল উইকি পাঁৱকায় 
প্রকাঁশত একটি সমীক্ষায় দেখানো 
হয়েছে যে, ১৯৬০ থেকে ১৯৯৬৭-র 
মধ্যে ভারতের সব র টাকার 
অংকে কছু মজুরী বাড়লেও প্রকৃত 
মজুরী সর্বক্ষেত্রে কমে গেছে। 
পশ্চিমবগ্ছে প্রকৃত মজার কমতে শুরু 
করেছে ১১৬৫ থেকে। এদিকে দ্রব্য- 
মূল্যের অনদ্বাভাবক মূল্যবৃদ্ধিজীনত 
পুরিট্খিতিতে শ্রমিকদের অর্থনৌতিক 


৫৯৭ 


দাবদাওয়ার সংগ্রামসমূহ স্তব্ধ করে 
দেবার প্রচেষ্টা চলছে বরাবরই, সেই 
স্বাধীনতার জল্মলগ্ন থেকে । এক্ষেত্রে 
শ্রমিকের পক্ষে রাষ্ট্র যেগুলি প্রাথামক 
করণীয় কর্তব্য, সেটাও কোনাঁদন করা 
হয় নি, বরং বলা যায় ভারত সরকার এ 


বিষয়ে প:াঁজপাঁতদের কাছে দাসখত _ 


[লিখে 'দিয়েছে। 

বাঁটশ রাজত্বের অবসানের পর 
শ্রমিক শ্রেণী সঙ্গতভাবেই আশা করে" 
ছিলেন যে, কংগ্রেস সরকার একটা 
বালষ্ঠ শ্রমনশীত গ্রহণ করে শ্রমিক 
শ্রেণীকে জাতীয় অগ্রগাতর 'কিছদটা ভাগ 


০ 


দেবে। কার্যত কিন্তু উল্টোটাই ঘটল, ৯ 


প্রথম আঘাত এল শ্রমিক শ্রেণীরই 
উপর! নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসকে ভাগ করা হল, হোতা হলেন! 
বল্লভভাই প্যাটেল। ১৯৪৭ সালের ওরা 
মে আই-এন-টি-ইউ-স'র জন্ম হল, যার 
উদ্দেশ্য ভারতীয় শ্রামক শ্রেণীর উপর 
কংগ্রেসের প্রভাব পূর্ণমান্রায় প্রাতাষ্ঠত 
করা, আর যার কর্মপদ্ধতি হল শ্রমিক 
আন্দোলন নয়, . কংগ্রেসের শাসনতন্তে 
থাকার সুযোগে যংাকাণ্টৎ সুযোগ- 
সাঁবধা দিয়ে শ্রামকদের বিপথগামী 
করা, আর কামউনিস্ট প্রভাব থেকে 
শ্রামক শ্রেণীকে দুরে রাখা। তারপর 


দ্রুত অন্যান্য কমিউনিস্ট-বিরোধী 
আরম্ভ করলেন. ১৯৪৮-এ জন্মাল্ো 
পহন্দ-মজনুর-সভা। ১৯৪৭-এর সেই 
আঘাত আজও শ্রামক শ্ৰেণী কাটিয়ে 


উঠতে পারে নি। এখন কেন্দ্রীয় শ্রামক 
সংগঠনের সংখ্যা চারটিরও বেশি, যার 
ফলে প্রত্যেক কারখানায় একাধিক ট্রেড 
ইউনিয়নের অবস্থান. যার সুযোগ 


চে 


নদ 


is 


হু 


মালিকপক্ষ নিচ্ছে । অর্থাৎ প্রথম চোটেই 


লোটার রাস্তা বহুমুখী রেখেছে) 
এবার সরকারের ভূমিকার কথায় 
আসা যাক! স্বাধীনতার অব্যবাহত 
পরে ১৯৪৭ সালেই প্রথম মজুরী-নীত 
ঘোষিত হয়। তাতে শ্রামকদের জন্য 
ন্যায্য মজুরীর কথা থাকলেও, একই 
সঙ্গে মালিকের ন্যায্য মুনাফা ও মজুত 
তহবিল গঠনের দুটি ধারা যুক্ত ঠঃল, 
আর শেষের দ্র দিকেই গুরু 
দেবার ফলে ন্যায্য মজুরী একটি ছে'দো 
কথায় রূপান্তারত হয়েছিল। পর 
বৎসর ১৯৪৮-এ িল্পনীতি সংক্রান্ত 
প্রস্তাবে অসংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে 
নঘনতম মজুরী নির্ধারণে আইনগত 
বাবস্থা অবলম্বন করা এবং সংগঠিত 
শিল্পের ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরীর পক্ষে 
বলা হয়। কিন্তু পজিপাঁতদের সামনে 
শ্রমিকদের ফাঁক দেবার একাঁট বেশ 
চওড়া রাস্তাও খুলে দেওয়া হয়। এ 
প্রস্তাবে নেক গালভরা কথা বলা 
হয়োছল, কিন্তু আসল কাজটি করা হয় 


নি। ন্যায্য মজুরী টাকার অণ্কে হিসাব - 


করার পদ্ধাঁতাঁটকেই খুজে পাওয়া যায় 
নি! আর তা পাওয়া, না যাবার ফলে 
তাদের পকেট থেকে একটা পয়সাও 
খসানো গেল না। শ্রামকদের প্রাত 
সরকারী দরদের এই হচ্ছে নমুনা! 

প্রথম পণ্ুবার্ধকী পাঁরকম্পনার 
সুযোগে শ্রামকদের ওপর আরও একাঁট 
কোপ মারা হল। বলা হল যে, 


_ জাতীয়, প্রয়োজনে’ অেস্যার্থ কয়েকজন 


পদজপাঁতির প্রয়োজনে) মজুরী বাঁদ্ধর 


.শবপক্ষে বন্তব্য উপস্থাপিত করা হল, এবং 


মজ্‌রীকে বাড়তে না দেওয়াই সরকারী 
মতি হিসাবে গ্রহণ করা হল। 
দ্বিতীয় পণ্বার্ধকী পাঁরকল্পনা 
চালু হবার অব্যবাহত পরেই ১৯৫৭ 
সালের জুলাইয়ে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন 


সর্বপ্রথম প্রয়োজনীভাত্তক  ন্নতম 
মজুরী টাকার অজ্কে নির্দিষ্ট করার 


পদ্ধতি স্থির করে। সৈই সঙ্গে বাভিন্ন 


শসদ্ধান্তও গৃহীত হয়। 'কন্তু সদাশয় 
ভারত সরকার প্র্দশ শ্রম সম্মেলনে 


গৃহীত সর্বসম্মত 'সিদ্ধান্তগ্ণীলর প্রাত 


খোলাখুলি বৃদ্ধাজ্গুম্ত প্রদর্শন করে। 
ভারত সরকার যে সুস্পষ্টভাবে শ্রামক- 
শবরোধী নীতির সমর্থক তা আরও 
একবার প্রমাণিত হয়ে যায় প্রয়োজন- 


ভিত্তিক ন্যুনতম মজুরী নিরধারণে' 
'অস্বীকীতিতে ॥ 


দ্বাণ্ডাহিক বস্মতী 
॥ তিন ॥ 
কাজেহ. কাগজে-কলমে একটি 


কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর এবং শ্রগনন্!ঠ থাকা 
সত্বেও, শ্রমিক শ্রেণীর প্রাত অপরাধমূলক 


' একাট শ্রমনীতির ধারক ও বাহক ছিলেন 


ভারত সরকার, যাঁদও মুখে শ্রামকদের 
সম্পর্কে বড় বড় কথার বিরাম ছিল 
না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শ্রামক- 
দের প্রকৃত মজুরী যে পাঁরমাণ কমে 
যায়, তা প্রথম পণ্চবার্ষ কী পাঁরকম্পনার 
শুরুতেও পুরণ হয় নি! জাতীয় শ্রম 

অনুযায়ী ১৯৫০ 
সালের প্রকৃত মজুরী ১৯৪৯ সালের 
তুলনায় দশ শতাংশ কম ছিল। দিবতীয় 
পণ্চবার্ধকী পাঁরকল্পনার সময়ে জণবন- 
যাবার ব্যয় বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৯ শতাংশ 
এবং প্রকৃত মজুরী হাস পায় ১৯৫৫ 
সালের তুলনায় ৮ শতাংশ। তৃতীয় 


" পণ্ুবার্ধকী পাঁরকম্পনা ব্যর্থ হয়েছে 


এবং সেই ব্যর্থতার দায় শ্রমিক শ্রেণীকে 
পোহাতে হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবক 
বৃদ্ধি পেয়েছে, টাকার অঙ্কে মজ্দরীর 
কিছুটা “বৃদ্ধি হলেও শ্রমিক শ্রেণীর 
প্রকৃত মজুরী সেই হিসাবে কমে গেছে। 
জীবনযাত্রার ব্যয় বাঁদ্ধর পুরো ক্ষাত- 
পূরণের দাবি এখনও" স্বীকৃত হয় নি! 
স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে একই শিল্প 
ও বৃত্তির জন্য কোন সাধারণ মজুরা- 
মান নির্ধারত হয় নি। 


বাড়াত সম্পদ উৎপাদনের মাপ-. 


কাঠিতে মাথাঁপছহ শ্রীমক উৎপাদকতা 
১৯৪৬ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে প্রায় 
৪২ শতাংশ বেড়েছিল, কিন্তু উৎপাদকতা 
বাণ্ঘর অন্দপাতে মজ্দরী বাড়ে নি। 


জাতীয় শ্রম কমিশনের রিপোর্টে বলা. 


হয়েছে যে, মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে 
মজুরী বাবদ খরচ বাড়ছে, এই চলাত 
ধারপ্পর কোন 'ভাঁত্ত নেই। কিন্তু এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও জাতীয় শ্রম 
কাঁমশন একাঁট সুষ্ঠ: মজুরী-নীতি 
নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে এবং এ সম্পর্কে 
তাদের শ্গুপারিশ দশ্যতই শ্রামক- 
[বিরোধী । 'তিনাট পণ্চবার্ধকী পারি- 
কল্পনার ফলে যে বার্ধত সম্পদের 
সৃষ্টি হয়েছে তার সিংহভাগ কুক্ষিগত 
করেছে একচেটিয়া পদুজিপতিগোষ্ঠী 
এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীরা । 


॥ চার & 


শ্রামকমুণ্ডে ফলাহারের এই নীতির 
শবশদ পাঁরচয় দিতে হলে একটি মহা- 
ভারত রচনা করতে হবে, তবে এ পর্যন্ত 
যা লেখা হল তা থেকে একাঁট 'জানস 
স্পষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৪৭ 'সাল থেকে 


আজ পর্যন্ত সরকারী শ্রমনীত 
নিঃসন্দেহে শ্রামকবিরোধী, এমন কি 


পশীজবাদী রাষ্ট্রসমূহে শ্রামকেরা যেটুকু 
সুযোগ-স্যাবধা পেয়ে থাকে, এখানে 
সেটুকুও হয় নি! যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড 
সব শিল্পে প্রযুক্ত হয় নি, গ্রযাচুইটি চালু 
হয় নি! শ্রমিকদের বাসস্থান বিষয়ে, 
বশেষ করে বেসরকারী ক্ষেত্রে এখনও 
কোন পাঁরবর্তন হয় নি, এমন কি 
সরকারী অর্থনকূল্যেও মালিকরা! 
শ্রামকদের জন্য বাসস্থান 'ননমণণের 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়। শিল্পে 
দূর্ঘটনার সংখ্যা বহু পাঁরমাণে বেড়ে 
গেছে, কিন্তু এর জন্য মালকপক্ষকে। 
সরকার কার্যত সকল 


পিছ মাত দঃ হাজার টাকা অর্থদণ্ড 


দেবার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা 
থেকেই বোঝা যায় যে, সরকারের মমতা 
কোন্দকে। তদুপার বিপুল পাঁরমাণ 
বেকারবাহনী এবং বেকার সমস্যার 
ক্রমবর্ধমান তীরতা কর্মরত শ্রামক+ 
প্রভৃতির উপর আনবার্য'ভাবে প্রাতীরয়ঃ 


' সৃষ্ট করছে এবং মালিক শ্রেণীও এই! 


পাঁরাস্থাতর সুযোগ গ্রহণ করছে। ছু! 


£ পোঃ এডগার গরা 
শভিো- পলি 





৯. 
ন সর 


মাই: EE জন্য আন্দোলনে 


নামন্দে-এরী-প্রচার.করছে শ্রামকেরা, তো. 
'পাচ্ছেই, কাজেই ' 
খামকা ধর্মঘট করে: যাঁদ কিছু বোশ 


ধা :হোক মাইনে: 


টাকা পায়, সে টাকায় .অভাব মিটবে না, ' 
অথচ. এ টাকা মালিকের থাকলে তা 
দিয়ে সে কারখানা বাড়িয়ে আরও কিছু 
বেকারকে কাজ দিতে পারবে । যেন 
বেকারকে কাজ দেবার. মহ$ কর্তব্য 
নিয়েই মালিকেরা কারখানা" খুলেছে! 
এই জাতীয় কোন কোন ধাঁড়বাজ নেতা 
তো ইতিমধ্যেই :লম্বান্চওড়া বিবৃতি 
দিচ্ছে, কোন: জায়গায়' ধর্মঘট হলেই 
যেন বেকাররা, তদের; :যেখানে, কাজ 
দেবার দাবি জানায়! 


1 পাঁচ & 


,.৯৯৫৭ সালের শ্রমাবরোধ আইনের 


দ্বারা বাধ্যতঅমূলক, সালিশী' ব্যবস্থা 
কংগ্রেস সরকার" শ্রাসরূদের ওপর: চাপলে 
দিয়েছে। এর: আসল, উন্দেশ্যটা, হচ্ছে 
শ্রাগক শ্রেণীকে আরও এক্‌ দফা! প্রবাণচিত 


যাবার সব রাম্তাই খুলে রাখা হল: যাতে 
দাওয়াগ্টীল এক কোট থেকে আর এক 
কোর্টে ঘোরাঘার করতে পারে' এবং 
করতে পারে। মালকপক্ষের বেআইনী 
কাজসমূহ বন্ধ করা বা তার জন্য কোন: 
শাস্তির ব্যবস্থার কথা ভারত সরকারা 
. গত ২৩ বছরে কল্পনাতেও জানতে 
পারেন ন! 

সুতরাং সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই কে, 


শহরে এবং প্রামে পাঠান মায়! যোগাযোগ 


করুনঃ 
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নাপ্তারিক বসত 


নি সরকার এখানে 


এরুটা অবান্তর প্রশ্ন, কেন না 

:শ্রেণীর বশম্বদ একটি প্রতিষ্ঠান, যার 
একমাত্র লক্ষ্য ংস্রতার সঙ্গে শ্রামক 
- আন্দোলনসক্দূুহকে লাঠি-গুলীর জোরে 
:দ্রমন.করা। কাজেই শ্রমিক আন্দোলন 
সর্বক্ষেত্রে এঁক্যবদ্ধ ও যুস্ত থাকা 
খবরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া। আমরা 
দেখেছি বাংলাদেশে ইদীননংকালে সকল 
কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগাঁল একজোট 
হয়ে পাট. 1শজ্পে,. চা-বাঁগচায়; ইঞ্জ- 
'নীয়াঁরং" কারখানাগুলিতে ও সূতাকলে 
. বত ধর্মঘট, সংগ্াতিত করে আশাতীত 
সাফল্য অর্জন . করেছেন: এবং এই 
ঘটনাটাই, চোখে, আঙুল; দিয়ে দেখিয়ে 
দিয়েছে, যে, শ্রামিক শ্রেণীক, বাঁচতে 


হলে. যে পথ নেওয়া দরকার তা বিভেদের 
নয়, ওঁক্যের।- দর্ভাগ্যক্রমে বিচ্ছিলনতা- 


শুরু করেছে, এবং তা বলাই বাহুল্য 
কৌন শুভ ফল, প্রসব করবে না 
আমাদের, দেশে শ্রামক আন্দোলনের 
ও ট্রেড. ইউনিয়ানজমের বয়স বড় কম 
নয়, কংগ্রেসের জন্মের বহু আগে 
থেরেই এর উদ্ভব; আর. ভারতে প্রথম 
শ্রামক, ধর্মঘট: ঘটেছিল, ১৮৭৭ সালো। 
‘কাজেই: এতখানি। এীত্হ্য থাকা সত্তেও 
আজও শ্রামক: শ্রেণী। এত দুর্বল কেন? 
এর একমাত্র উত্তর 'বীচ্ছন্নতা। আর. তা 
গড়ে উঠেছে একান্ত, দলীয়. দৃষ্টিকোণ 
থেকে! ট্রেড ইডীনয়ন আন্দোলনকে 
রাজনপীত থকে 'বচ্ছিন করে দেখা যায় 
না. আর তা দেখতে চাওয়া বোধ হয় 
সঙ্গতও নয়,। প্রাতাট' দলই চায় য়ে, 
শ্রমক শ্রেণীর ওপর তার প্রাধান্য 
থাকুক) এবং 'সেই কারণেই ত্র 


ভাঙাভাঙির খেলায় এত মত্ত' হয়ে ওঠে। ' 


কিন্তু কথা হচ্ছে এই য়ে, ভাঙাভাঁঙর' মধ্যে 
না গিয়েও কেন্দ্রীয় সংগঠনের ওপর 
দলীয় প্রাধান্য স্থাপন করা যায়, যাঁদ সেই 
বাজনোতিক দলের ব্যাপক সংগঠনের 
জোর ও গণাভাত্ত থাকে। আয় এক্ষেত্রে 
একাঁট উদাহরণ' দেব। 

'নাঁখল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
কাঁমউীনিস্ট প্রভাব এমন, কিছু ছল না। 
১৯২৭ সাল পর্যন্ত এখানে কংগ্রেসেরই 
প্রভাব ছল এবং ১৯৩১ নাগাদ সে 
প্রভাবটা আবার রীতিমত চাঁগিয়ে ওঠে 
সুভাষচন্দ্রের আমলে, যার ফলে কঁমিউ- 
নস্ট পার্ট বোঁরয়ে গিয়ে রেড ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে পৃথক একি 
কেন্দ্রীয় শ্রীমক সং্থা গড়ে তোলে. 
কিন্তু, চার বছর. পরে ১৯৩৫ সালে. তারা 
ফিরে আসে' এবং পুরাতন, সংগঠনের 
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সঙ্গে িশেযায়। - এবং তার-পর-থেকেই 
দেখা যায়, যে, সেখানে তাদের প্রভ্ব 
হু হু করে বেড়ে চলেছে। এই প্রভাব 
বদর মূলে ছিল: শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে 
তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বাপকতা। 
এটা কংগ্রেসের ছিল; না বলেই কংগ্রেস 
না-পাজ হয়ে যায় এবং ১৯৪৭-এ ভারা 


যে পথক সংগঠন খুলতে পেরোঁহল 


এবং এ আই ট ইউ দিস থেকে যে কিছু 
লোক ভাঙিয়ে নিতে পেরৌছন, তা 
তাদের সংগঠন শাঁন্তর গুণে নয়, শাসন 
কর্তৃত্ব থাকার সুযোগে কাজেই 
ভাঙভাঙ কোন কাজের কথা, নয়। এক্স 


-দ্বারা. শ্রীমক: শ্রেণীর সংগ্রামকে বুবলি 


করে, দেওয়া, হয়, এবং সংশ্লিষ্ট. দল- 


গ্ুীলরও রে খুব লাভ, হয় তা-ও. নয় । 


॥ হম ॥ 


সর্বশেষে বলা যায়, আমদের দেশের 
শ্রীমক আন্দোলন সম্পর্কে বামপন্থী. 
রাজনীতির একাঁট' স্বচ্ছ দৃষ্টি থকা 
প্রয়োজন! বর্তমান ট্রেড ইভীনয়ন 
সংস্থাগ্যাল, যেগুলি বাম দলসমহের 
করায়ন্ত পরচ্পর-ীঁবরোধী দু'টি ধারণার 
ব্যবহাঁরক সাযুজ্য ঘটাতে আজও সক্ষম 
হয় ন। প্রথম তথাকাঁথত ধনতান্রিক 
দষ্টভঙ্গী, মূলত যে আদর্শে ট্রেড 
বর্তমান সমাজব,বস্যা ও তার, শীত 
টি 5 
কু ন্যায়ের দিক থেকে 

শ্রমিক শ্েণঁকৈ কিছ পাইয়ে দেওয়া 
কাজেই অর্থনোতক দাঁরি-দাওয়ার 
আন্দোলন না করে উপায় নেই, কিন্তু 
কার্যত ওটাই হয়ে পড়ে এন্ড ইন ইট" 
সেলফ, যা আসলে কিন্তু মলে, বাম 
পন্থী আদর্শের বিরোধাঁ, কেন না সে 
আদর্শের মূল লক্ষ্য শ্রামক শ্রেণী কাত্ুকি 
নৈতিক উদ্দেশেও তা করতে গেলে 
সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত, সাড়া পাওয়া যারে. ন্য। 
এটা কোন নতুন কথা নয়। কিন্তু 
আমার বক্তব্য, এর জন্য প্রয়োজন শ্রমিক 
শ্রেণীকে রাজনোতক শিক্ষায় শিক্ষিত 
করে তোলা। কিন্তু এত বছরের ক 
আন্দোলনের, ইতিহাসে সে চেষ্টা কি 
কোনাঁদনই বামপল্থী' দলগুলি আন্তি- . 
রিকভাবে করেছেনঃ আজও কেন 
প্রাদেশিক ও সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা-হাত্গামা 
শ্রীমক অধ্াযষিত অপণ্ললগুলিতেই 


সর্বাধিক অনুষ্ঠিত হয়? 'শ্রামক. শ্রেণীর 


সংস্কৃতি বলে একটি কথার সঙ্গে 


আমরা পরিচিত। কিন্তু সে বিষয়ে 
বামপন্থী, দলগুঁল কতটুকু করেছেন? 


(চন্মবে) 
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॥ তেইশ ॥ 

এখন ঘন ঘন বন্তৃতা-এখন নিয়মিত 
মীঁটিং এখানে-ওখানে। কিন্তু মীটিঙের 
চেহারাই বদলে গেছে। সেই একতা 
নেই, সেই শপথ নেই_একই মণ্টে সব 
দলের নেতার সেই উজ্জব্ল সমাবেশ 
নেই। সৌদন সব শ্রোতার মন এক 
উৎসাহ--এক প্রত্যয়ে ঝকঝক করত ঃ 
সময় বদলেছে, অনেক য্দ্ধ-অনেক 
দুঃখের পর আমাদের এই জয় £ আগের 
ভুল আর করব না-এবার সব নতুন করে 
গড়বার পালা । 

দলের প্রশ্ন আর নয়সব নেতাই 
দ্রনমন আধনারক। জ্যোত বসু ঃ 
আনান্দিত করতাঁল। সোমনাথ? জয়- 
ধ্নি। হেমন্ত বসব বরদা মুক্টমাণ 


7 লুধীন কুমার_সুশীল ধাডা-উল্লাসের | 
পর উল্লাসের চেউ। এক দল-এক মন-- { 


এক পথ । 


কিন্তু মিলিয়ে গেল মরািকার | গ্রীসতান্দমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগযীলর প্রানে অভিখ্যন কাহিনী। 


মতো! 
‘যৃ্ত্রণ্ট ভাঙছে কারা?” ০ 
এক এক পক্ষের এক এক জবাব। 
মামরাঁ-আমরা ৷ যে সব লাঠি-সূড়াক- 


দাঁড়িয়ে 


মা রাঙা হ'ল নিজেদের রকে। 
গাঁথল না. মানুষের বুকে 


ঈখল করব, আমাকে বাড়াতে হবে পা্টর 


স্টেখ-অতএব লাল পতাকার হাতুঁড় | 
শ্রামকের হাতেই 'শ্রামকের মাথায় পডল। 


৫ 


বেনামদার জাম কে দখল করবে? || 'শ্রীঅময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়া তথা বাঙলার মান্দিরগ্ীলর সচিত্র পরিচয় 
॥ ও' ইতিহাস। 
ভীর-ধনক একলক্ষ্যে সার দিয়ে | 
নিজেদের ভেতর £ এর মাথায়, তার | 
=< ঘুকে। কে কাটবে জাঁমর ধান? আমরা | 
মা, তোমরা নয় আমরা এঁকোর লাল | 
পতাকায় আঁকা কাস্তে ধানে পডল | 
কারা | 
ফরবে ভেড়ী দখল? ছুটল বল্পমমাছ | 
ধর্বিধল। | 


₹ ঢজমার ইউনিয়ন? মানব না-আমি | 








[প্বশ্প্রকাঁশতের পর! 
সৌঁদনও স্ট্রাইকে যারা একতাল জমাট আম জানতুম--এ যে হবেই আর্মি 
লোহার মতো সামিল হয়োছল, আজ .জানতুম। যেদিন কতগুলো অস্পষ্ট 
অফিসে পাশাপাঁশ বসেও তারা কেউ ইডিয়োলজণীর সুতো ধরে, [কিছু দলীয় 
কাউকে. চিনতে পারছে না আমরা নেতার জেদ আর অহত্কারের কোঁদলে 
আমরা, তোমরা - তোমরা । "ছাত্র একা তোমরা ভেঙে গেলে, আমি সোঁদনই, 
জিন্দাবাদ! নিঃসন্দেহ! কলেজ, ইউ- জানতুম। জনতা তোমাদের বিশ্বাস 
নিভার্দটগুলোর দিকে তাকাও-স্ব করেছিল, তাঁকিয়োছল তোমাদের 


মোহ মুহুৰ্তে মলিয়ে যাবে। মুখের দিকে, কিন্তু তাদের দিকে 
অং ক্ষুতি-শিস্স্মক্ু ও্রজছস্যাতা 
: উদ্বাস্তু 
শ্রীহরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধানের তথ্যচিত্র । 


[১০০০] 











বরবান্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কত্তি 
ডঃ স্ধাংশুবমল বড়ুয়ার গবেষণা গ্রল্থ। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা । 
[ ১০-০০] 


'কর্ণলকট থেকে পলাশশ 


বকুড়াব্র অন্দিব্র 
৬গটি আর্ট প্রেট। 


ঠাকুত্রবাডীর কথা 


শ্রীহরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের 
সুষ্ঠ আলোচনা । [১২:০০] 


[১৫-০০] 


উপনঘদেৱ দর্শন 
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপাঁনষদ-সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা । 
- ভাত্রতেত্র শাক্ত সাধনা ও শাক্ত-সা হত্য 
শি দল এই বইটি রচনার জন্য সা কাদা পদকে ভুবত। 


[১৬০০] 


[৭.০০] 


সাহিত্য সংসদ 
৩২এ আচার্য প্রফ-ল্পচন্্র রোড ৪ ৪ কাঁলকাতা ৯ 


৬৯৬ 


তাকাও নি! এক চক্ষু হারণের মতো 


চেয়ে থেকেছ দলের দিকে, পুজো - 


{দিয়েছ নিজেদের অহামকার পায়ে। 
এখন তার দ্বামশোধ করতে হবে_ কড়ায়- 
গন্ডায়। তোমাদের সেই ভুলের খণ 
ঝাঁপ য়েছে স্রোতে। 

: ‘বাঁরের এ রক্তক্রোত, মাতার এ অশ্রু 
ধারা? বাংলা দেশে জন্মে ভুল করেছেন 
প্রলাপের মতো মনে হয় এ-দেশে। 
কোনো বিশ্বের জন্ডারার ঘরে এত 
আঁতীরক্ত সণ্চয় নেই যে 'নির্বাদ্ধতার 
দেনা শধে দেবেন তেমাদের। 

রাত দশটা বাজে-তব্দ বত 
চলাঁছল সমান তেজে। খাঁনক দূরের 
মাঠ থেকে, আ্যামৃক্লিফায়ারে ভেসে- 
আসা সেই আওয়াজ ছাড়া-ছাড়া হয়ে 
কানে আসাঁছল স্বরাজের। মুখ বাঁকা 
হয়ে উঠাছল ?সানকের হাসতে 'যুন্ত- 


“ফ্রন্ট ভাঙছে কারা?’ কেউ ভাঙছে না-- 


ফ্রতকগুলো ভাঙা, কাচের টুকরোকে 
নিয়েছিলে, একটা .বর্ধারও ভর সইল না, 
কাগজ গলে থেল। 

হঠাৎ দুমদ্যম করে বোমার আওয়াজ । 
তারপরে দারুণ কলরব। 

যক-জমে উঠল তাহলে! এক 
উঠল ঃ এইটেই দরকার ছল, এরই জন্যে 
অপেক্ষা করাছল সে। এতক্ষণ * এক- 
তরফা শনন্দেমন্দ চলাছল, এবার ও 
পক্ষ থেকেও তার জবাব এল। বস্তুতার 
চাইতে ঢের জোরালো" লাউডেস্ট 
প্রোটেস্ট্‌। 

আবার বোমার শৃব্দ। “ 

কিন্তু বোমার শব্দ নয়। একটা ছবি 


মনে এল। কোন এক হতভাগা মানূষকে 


ডোমেরা পোড়াচ্ছিল কেওড়াতলার 
*মশানে। একজন ঘিরন্ত'হয়ে লাঠির ঘা 
বসিয়ে ফাটিয়ে দিলে মাথাটা--ছিটকে- 
ছাঁড়য়ে পড়ল হলদে রঙের গলিত 
মগজ- মড়াপোড়া গন্ধের: সঙ্গে আর 
বাড়াত দর্গ্ধ পাক' খেয়ে উঠল 
'মশানের গরম বাতাসে। 
যুক্তফ্ন্টের চিতা তো জরলাছলইী। 
এবার খলি ভাগুবার আওয়াজ আসছে। 
লোকজনের 
পাওয়া যায়। 
দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা বাস পালিয়ে 


. গেল। পীলশ ভান ছুটে গেল মনে হয়। 


অতঃপর শান্তি 

এবং কবরের শান্তি 
দেওয়ালের দিকে চোখ পড়ল 
গ্বরাজের। সুজাতার ছবি একখানা । 
ৃবয়ের পর ছাঁবটা তুলে "দিয়েছিল 
সুজাতার বন্ধ সাব, তার 


দৌড়্োেদৌড়ির শব্দ 
ওাঁদকের বড়ো রাস্তাটা 


মুহুর্তে আবিম্কার করল নাক স্বরাজ, 
এই ছাঁবতে ভারী কোমল, ভারী শান্ত 
সুজাতাকে! 
মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, 


নবে গিয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল শরীর, 
তারপর একটা ধারণা জন্মে 'গয়োছল 
সে আর বৌশাদন বাঁচবে না। তখন 
দনগুলোকে জাঁগয়ে তোলবার জন্যে 
বলত & “সুজাতা, এত সহজে মরলে 
চলবে কেন? আমাদের সব পথ তো পড়ে 
রয়েছে সামনে । আমাদের কাঁব সুভাষ- 
দার কথা ভুলে গেলে £ "কমরেড, আজ 


নবযূগ আনবে না?” 


মতো ফাঁরয়ে যাচ্ছ!” 

একে বলে? “This is our day, 
৪০ turn my Comরade, turn/like 
infant’s eyes”— 

তারপর। 

তারপর অর জের চোখেই 'নিবে 
গৈল স্যমুখী। ধরতে চাইল মাটি 


* আঁকড়ে, মুঠো ভরে উঠল ভাঙা কাচের 


উঠত? ্ 
“তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ৮ 
“আমার নয়-বাংলা দেশের। . 
প্রথমে কাল সজাতা। তারপরে 
ক্ষেপে উঠল আস্তে আস্তে! 
এখন সময়টা অত্যন্ত নটিক্যাল 
আমাদের প্রত্যেককে নামতে হবে এখন॥ 
এতাঁদন বাইরে ছল শন, এবার ভেতর 
থেকে ঘা দিয়েছে তার" 


"আর তোমরা তরতর করে এগিয়ে 
যাচ্ছ। একেবারে দেবলোকের 'দিকে ॥ 


শ্ায়ে পড়ে ঝগড়া করছ কেনইঃ-- - 


তুমিও ওদের দলে?” 
'আম ঈশ্বর মান লা। But Oh, 
God, if here be any God, 


please save me from all these 
political parties Y 

এর পরে দিনগুলো 'বদ্বাদ থেকে 
কটু, কট; থেকে বিবষান্ত। প্রত্যেকাঁদন 
মাথা ঠিক থাকে না, রন্তু ঢড়ে যায়, এক- 


‘আমি এভাবে থাকতে পারাঁছ না। 
তুমি কি এটা মিড্ল ঈম্ট পেয়েছো যে 
আমাকে একেবারে হারেমে বন্দী করে 
রাখবে-বাইরের আলোও দেখতে দেবে 
না? টু 

‘আলো নেই সুজাতা! অন্ধকারে 
প্যাঁচা উড়ছে? 

+ তাঁম চূড়ান্ত ফ্রাম্টেশনে ডুবে গেছ। 

ক্রাম্টেশন নয়_এতাঁদনে আমার 
চোখ খুলেছে” 

না স্বরাজ এভাবে ভেঙে পড়লে 


, চলবে না। ইয়ু মাস্ট্‌ ওয়েক-আপ ৷’ 


ণকসের জ্রন্যে? রাতের অন্ধকারে 
প্যাঁগির ঘগড়াটা আরো জাঁময়ে তুলব 
বলে?’ 

বষ বাড়াছল, ক্রমেই বাড়ছিল॥ 
তারপরে যন্বণা আর কারোই সইল না। 

‘আমি চলে বাচ্ছি। আর ফিরব না? 


A 


সি 
1 


Lg 


ESET 


ঠা 


খাভারত্যেহরেডে]) 
করা ভানডে 
'মঞ্চয্ব করতে শেখান 


খান। “ভবিষ্যতের শ্রন্" 
বাক্ষেন্টাকা 


আমাতে ল্লেধাব) 


ওদেরুঃ কোন'ভাবনাচিত্তানেই ৪ 
ফা 
অবাখত,ভবিগ্বতের 


চু 
দের 


888১৪ 








কবিতাৰ দুয়ের কাছে 
আঁময়কুমার হাটি ৃ 


বিষ ও বিভ্ৰম আনে, অন্ধকার সুষ্টির উৎসব 

সদর্পে চালিয়ে যায়, কাদা ছোঁড়ে সভ্যতার মুখে, -~- 
তুমি ক তাদের পক্ষে? সদুত্তর বড় প্রয়োজন ৮ 

অথবা বিশুদ্ধ বস্ত্র, সংগ্রামের শপথ অব্যয়, 

জগবন গভীরে মূল, পত্রপুষ্পে প্রাণ কলরব? 


কাঁবতা, এসোঁছ আজ প্রশ্ন নিয়ে তোমার সম্মুখে, 
শ্রদ্ধা ও ভান্তর ভারে নতজানু হব না-এখন, 
দ্বপ্নের, কুহেলী নিয়ে স্বর্গড়া, বিমূর্ত বিস্ময়, 
ইনয়েশবানিয়ে কাঁদা, দুর্বোধ্যতা, পড়ে থাক সব। 


শিল্পের জন্যেই শিল্প? এতবড় ধাপ্পা বয়ে ঝুকে | 
‘তামার উল্লেখ করে যারা নাচে আঁশব নাচন ; 


স্ণ্টর পেলব পৃ্প কাবতার হৃদয়ের কাছে ৯... এ 


ST RET 


অত্যান্ত গার, তাঁর, তাঁদঃ এই ধান পড়ে আছে। 





ছাঁচে টিনার ভাজি 
কোটরের ভেতর চোখ দুটো ধিক্‌ ধিক্‌ 
. করে জবলাছল। হয়তো রুট কিংবা 
রাস্কেল বলতে যাচ্ছিল, গকন্তু নিজেকে 
"ছল ঘর থেকে। 

একটা আঁদম ক্রোধে পেছন থেকে 
স্পেশ্যাল ট্রেনে ইন্কিলাবটা যখন নিয়ে 
রাঁসভ করতে যাব 

- আন্ক- ওরাই বিপ্লব আনুক। স্বরাজ 
আর সুজাতার কথা ভাববে না। কিন্তু 
দেওয়ালের ওই ফোটোটা! কী ডিসেপ্াটভ 
ছাঁবই তুলেছিল সাবন্ী--যেন পাড়াগাঁয়ের 
একটি শান্ত কিশোরী মেয়ের মতো 
লঙ্জাভরা চোখে চেয়ে আছে সুজাতা, 
জীবনটাকে এখনো চেনে না, এখনো 
পৃথিবী তার কাছে স্বপ্নে আর বিয়ে 
ভরে আছে। 

না_ সুজাতার কথা “ভাববার কোনো 
মানে হয় না আর। ইট্‌্স্‌ এ সাঁল্ড্‌ 
চ্যাপ্টার । | 

বাইরে বস্তুত নেই, বোমার আওয়াজ 
নেই, কোলাহল নেই, হঠাৎ যেন একটা 
, ঈ্তব্ধতার. মধ্যে ডুব মেরেছে সব। কবরের 
শ্ান্ত। এর পরে আরো বোমার দন 
গুলো মাথা ভাগবার আওয়াজ জেগে 
উঠবে, তারপরে-_ তারপরে সারা বাংলা 
* দেশ জুড়ে শ্মশানের ছাই উড়ে চলবে 
কেবল। 

গুন গুন করে একবার কামার 
আওয়াজ এল যেন। স্বরাজের শরীরটা 
শন্ত হয়ে উঠল একবারের জন্যে! নীল; 
বোধ হয় ঘ্াময়ে পড়োছিল, মা-কে স্বপ্ন 
দেখে কেদে উঠল। 

স্বপ্নার . গলার আওয়াজ-মা যেন 
রোজকার অভ্যাসে নিজের ঘরে লুই 
ফিশার বা ওইরকম কিছ: একট; পড়- 
ছিলেন, ?তাঁন কয়েকবার ?কশে উঠলেন! 
নীল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মা-র গ্বপ্ন 
 দেখছে। 


সৃজাজ জেগে বসে দেখছে 


দ্রান্সফারের ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে সামনের 
মাসেই। নীলুকে নিয়ে যাদব সঙ্গে করে। 
সেখানে যে-কোনো একটা রোঁসডেনাসয়াল 
স্কুলে ভার্ত করে দেবে তাকে। তারপর 
মা-কে ভুলতে, এমন ক, এই পাঁরঝ/রটাকে 
ভুলে যেতেও তার সময় লাগবে না। .. 

বাইরে পায়ের শব্দ। দরজার ও-পাশে 
কে দাঁড়য়ে। 

“কে? 

“আম, বড়দা 

“্বস্নাঃ ভিতরে আয়। 
ভারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খাটের 
পাশটিতে। 

নকছু কব? 

‘নাীল:ডা খুব কষ্ট পাইতাছে বড়দা » 

এতক্ষণের জবালা স্বপ্নার 'দকে 
তাঁকয়ে যেন মমতায় জবুঁড়য়ে এল। 
বাড়তে এই একটি মেয়ে। এত 'স্নফ, 
এত করুণ। কোনোঁদন রাগ করল না 
কারুর ওপর, অভিমান করল না এত- 
ট্‌কুও, যেন নিজের ছায়ার ভেতরে তাঁলয়ে 
বইল িরকাল। 
দিতেও কী যে খারাপ লাগে! 
দিন। ভুইল্যা যাইবো তারপরেই । 


'না- ভুলবো .না। ছোট্ট পোলাপান 


মায়েরে ভুলতে পারে ৮ 


স্বরাজ চুপ করে বইল। জবাব 


পাচ্ছে না! 


ভিজে গলায় স্বপ্না ডাকলঃ 'দাদা।' . কর র 
দিতে পারবো রা 


‘কা? 

“তুম একবার যাইবা বোঁদর ধারে? 
আর কেউ কথাটা বললে আগুনের 
মতো জলে উঠত। বলতঃ চুপ করো, 
আমার সামনে ডউচ্চাণ কোরো না 
সুজাতার নাম! কিন্তু স্বপ্নার সামনে 
সমস্ত মনটা মমতায় স্নন্ধ হয়ে গিয়ে- 
ঁছিল। ক্লাল্তভাবে হাসল স্বরাজ! 
প্যান এইসব ভাবৃভাছস্‌। সে আন্ত 


৫১৮ 


ওকে এতটুকুও দুঃখ 


দ্যাখাও কোরবো না! 

- স্বপ্নার চোখে জল ছলছল করতে 

লাগল । | 
'বোঁদি নীলুর কথাডাও ভাব্বো না 

বড়া? MEE 
‘সকলের আগে ' দ্যাশ। সেইডাই 

ভাব্তাছে!' | 
‘আম আকবার গিয়া বৌঁদরে 


এইখান 'থকাঁ-তবে আর কাঙালের 


. মতন গিয়া তারে সাধতে হইবো না! 
' তরা যাঁদ অপমান না ভাবস্‌, আমার 


সম্মানে লাগে!’ 
ঠোঁট কাঁপতে লাগল স্বগনার। খাটের 
একটা কোণা ধরে রাখল এক হাতে। | ২ 
স্বপ্না আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে, « 
এল তার। একখানা হাত রাখল কাঁধের 
ওপর। স্বপ্না'চোখ তুলল, দ্‌’ চোখে. 
জল ছলছল করছে তার॥ 
'বুইন! 
বড়দার এমন গলা অনেকদিন শোনে 
ন বান যোৰ দিয়ে উপ করে এক 





এবার কানাটা আর বাধা মানল ন’, 

‘না বড়দা, বয় কাম নাই আমার 
আমি বেশ আঁছ।” 11 

সেই সময় একটা শব্দ হ'ল জানলার এ 
বাইরে । চমকে দু'জনে তাকালো 
জানলার রোৌলং ধরে. অস্পম্ট 
আলোয় একটা মূর্তি” 

আনন্দ। ক্রম, 





বয়েস বাড়ছে, আর একাঁট মানুষের 
মুখ ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। যতই তাকিয়ে 
থাকি, বিস্ময় বাড়ে; কেন না এ মুখের 
আদল একেবারেই সেকেলে। কথা ছিল, 
একাদিন ওঁ মূখ সম্পূর্ণই চোখের আড়াল 


- হয়ে যাবে; কেন না, আমাদের সামনে তো 


এই বংশ শতাব্দীতে অনেক মুখের 
আলো, অনেক ভাঙ্গাগড়ার স্বপ্ন, ছিল, 
সভা, একতান, আরও কত আশা, কত না 
সমারোহ! 

'তাঁন দাঁড়য়ে আছেন স্ব কিছ? 
থেকে দূরে, একাকী, ম্লান মনষ্যত্ের 
প্রতীক, তিন্ত এবং করুণাময়। তাঁর 
মুখের ওপর যে আলো কাঁপতে কাঁপর্তে 
.্থির হচ্ছে, তাও যেন একই রকম বিবর্ণ। 
সৈখানে ফুদ্ধজয়ের কোনো সমারোহ 
নেই, কিন্তু সং্কল্পের আবনাশশ দৃঢ়তা 
আছে। মহাভারতের কর্ণের মতই তান 
'দেখতে পান, কিন্ত্ব পিছনে হটেন না। 
তাঁর সেনাবাহিনী নেই, দল নেই, সঙ্গী 


রর [নেই; পায়ের নিচে মাটি স্থির নেই ; 


খমন কি সময় পর্যন্ত তাঁর প্রাতকলে। 
1 তবু, চারাঁদকের প্রচণ্ড মার, লাঞ্ছনা, 
।অপমান, সব. কিছুকে তুচ্ছ করে; 
অতীতের বন্ধ উন্মাদ ডন কুইক্জোটের 
মতই যেন পাঁরশুদ্ঘ  মানবসমাজের 
পত্তন কবতে চান তান এমন এক 


ঢেকে দেয়া 
কুইকজোটের সঙ্গে তব্দ সখ-দযখের 
ভাগ নেবার একজন মানুষ 'ছিল। এই 
[ফবচকুণ্ডলহরীন, বিষ, 
।মান্যাট রণক্ষেত্রে সম্পর্ণই একা; 
।মদিও তাঁর চারদিকে হাজার শন 


1 [কলে দানবেরা হল তার উতত 


।মীস্তিজ্কের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর 
লা দেশে যে মনো জনময়হণ বর- 


LA 





আজও বিরাম নেই; তাই তো আমাদের 
বেছে থাকা এখনও গভীর অর্থময়। 


এই নাম, তাই আজও মন্দের মত 


_ আমাদের রক্তে তোলপাড় আনে 


G৯৯ 


CO NY ——— 


আমার কাছে তথাপ ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের মুখ এক আশ্চষ নীলকণ্ঠ 


' কবিতার মত, যে কাঁবতা আগুন এবং 


চোখের, জলে পাঁরশদ্ধ এবং যা আমার 
স্বদেশ, আমার মনুষাত্ব, আমার শপথকেই 
বারবার গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়৫ 


ভারত দর্শন 
(5৮৭ পৃজ্ঠার শেষাংশ) 
বাকী দ:’খানা দেখানো, হবে। কলকাতার 
জশীবনযান্রা সম্পর্কে যে ছাঁব ইতিমধ্যেই 
দেখানো হয়েছে, তা কলকাতার মানুষ 
«বং জীবনযাত্রা সম্পকে কংসা প্রচার 
ছাড়া আর কছুই: নয়। ছাঁবগুলোর 
{বস্তাঁরত বিবরণ ' আমাদের হস্তগত . 
হয় নি। তবে ছবির টাইটেল’ দেখালেই 
বোঝা যায় ছবিগুলো কতখানি কুরুচি- 





পূর্ণ হতে পারে। একটি ছাবর নান 


"এ ভোঁজটারয়ান ট্রাইব ইন হুইচ 
মেন হীনসিয়েট গাল'স সেক্স্য়ালী 
এট: থার্টন এণ্ড এনকারেজ দেম টু 
এনজয় দেমসেল্ভস্‌ ১৮ 
€একাট 'নিরামষাশশী জাত্র 
রেখানে পরের ১৩ বছরের, মেয়েরের 
ঢায় দীক্ষা দেয়. এবং তখন থেকে 
উৎসাহ দেয়)। ভারতবর্ষে এখনও 


' কোথাও কোথাও বালাববাহের প্রচলন 


রয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে 
কুরুচি, এবং যৌনাবকারেব কোন স্থান 
আছে বলে কখনও শোনা যায় নি! 
, কাজেই ম্যালে সাহেব ভারতবর্ষের কি 


₹ {চর একেছেন, তা বুঝতে কোন কষ্ট 


নেই? 
 লপ্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার 
বি বি সর এই ভারত-বিরোধী কুৎসা 
প্রচারের তীব্র প্রাতবাদ জানয়েছিলেন 
কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাতে রে 
$ 


বি বি সি দপ্তরাট' বন্ধ করে দিয়েছেন 
এবং ব বব স'র প্রাতাঁনাধকে ভারত 
ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন! *৩০-৮-৭০ 


রা 


Vs 





॥সতেরো॥ | 
উাঁনশ শো উনসত্তরের চাব্বশে জুন 
নিঃসন্দেহে একাঁট স্মরণীয় দিন, কেন না 
দন আওয়াম-দরদা নুরুল আমিন 
প্যাকস্তানের কোট কোটি আওয়ামের 
উদ্ধারকল্পে এবং পূর্ব ও" পশ্চিম দুই 
প্রদেশে “আল্লাতালাহেস্র বেহেস্ত পত্তনের 
দঢপ্রতিজ্ঞায় সাঙ্গোপাঙ্গদের .িয়ে চাক, 
ঢোল, ক্যানাস্তারা ' পিটিয়ে এবং তারস্বরে 
ইসলামী প্রেমেরমল্্র আওড়াতে আওড়াতে 
ডিপ আন্দোলনের ' সূচনা করল। 
এন-ডি-এফ. এর পক্ষে প্রাতানাধত্ব ' সেই 
করেছিল। সাথে'যোগ দিযোঁছল 'নওয়াব- 
জাদা নছরংলা! নিজাম ইসলামের ফারদ 
আমেদ এবং জাস্টিস পার্টির উড়ুক্কু খাঁ 
ভর্থাৎ প্রান্তন এয়ার মার্শাল আসগর 
মাহাব। 
জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 
পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে মাঝে মাঝে 
307১০১1 
কিন্তু সরকারী আদেশ বলবৎ . 
প্রকাশ্য জনসভায় স্বদেশপ্রেমের রে 
দেখানোর সযোগ ি-ড-পওয়ালাদের 
হয় নি। তারা কেবল .কখনও কা, 
কখনও লাহোর আর কখনও বা করাচীতে 
অংশশদার বুর্জোয়া  কাগজওযালাদের 
মারফং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সাম্য, 
দবাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী, ছেড়েছে? 
সত্তরের জানুয়ারী থেকে সরকার নিষেধ 
উঁঠয়ে নেওয়ায় অন্যান্য রাজনোতিক. দূল- 
গুলির মত ?প-ডি-পও সভা. ছল 
ইত্যাদি করার সুযোগ, পেয়েছে এবং 
অত্যন্ত নিষ্ঠা ও . যত্নের, সঙ্গে, তার্‌ 
সদব্যবহার করছে। ' প্রায় প্রাতটি জন- 
সভায়ই পি-ড-পি নেতারা তাঁদের গ্রাত- 
দন্দ্ব দলগুির কেচ্ছা কদর্তনে আঁধকাংশ 
সময ব্যয় করে থাকেন। . বাকী হই-পাঁছ 


“ইসলামের পথই মুক্তির পথ”, ইত্যাদি 
ধাণ! প্রচার করা হয়।. নুরুল আমন, 


আবদুস সালাম ইত্যাদিরা, বলে যে.- 


“ইসলামই একমাত্র. ধর্ম যা. পাকিস্তানীদের 


"সাম্য 
.ইত্যাঁদ প্রশ্ন নিয়ে আমরা "কখনও মাথা 
ঘামাই নয, কারণ ধর্ম আর..ধমগ্সি্থ এই 


ঝ)খপ্থাই আদশ- সমাজব্যবপ্থা, এস্লামিক 


" অর্থনীতই আদর্শ অর্থনীতি এবং 


এস্লামক সাম্যই হোল একমান্র আদর্শ 
ইসলাম কি আর কোরাণ কি 


দুটি হোল সামন্ততন্দ্ের গাঁলতকুষ্ঠ এবং 
প্ধাজতন্দের মারফৎ তা আজও সমাজদেহে 
বহাল তাঁবয়তে বরাজ কবছে। আমাদের 


মোদ্দা : কথা হোল এই যে, - ঈশবরই 
জগতের প্রথম সামন্তগ্রভু, প্রথম পঠাজবাদা, 


সুতরাং ঈশ্বরকে. মানা বা ঈশ্বরের বাণী 
ইত্যাঁদতে বিশ্বাস করার অর্থই হোল 
সামন্তবাদ, পুঁজিবাদের নোংরা গা" পড়ে 
থাকা৷, আমরা সোজাসযীজ এই ক্মাটাই 
বলতে চাই যে উৎপাদনের উপকরণে এবং 
উৎপাদনের উপর পুরোগ্দার শঅঁধকার 
আছে। এই অধিকার তারা পশস্র সংগ্রামের 
দ্বারা আদায় করে 'নচ্ছে এবং 'নেবে। 
“মাক'স সাহেব একশ বছর আগে জন্মে 
ছেন। তাই তাঁর কথা পৃরোন হোয়ে 
গেছে” কিংবা "মাও সে-তুংএর 
না” এই ধরনের ফালতু কথা যারা. বলে 


দিতে চাই যে মার্কস 


যা এত্গেলস যা 


রনির গার 


ছিলেন এবং মাও যাকে চালিয়ে নিয়ে 


ভারধকারের জন্য লড়াই”! মার্কসের কোন্‌ 
নশীত আজ অচল, মাওযেব কোন বন্তব্য 
আজ ভারতের ক্ষেত্রে অপ্রাসাঁজ্িক_এই সব 
প্রশ্ন কোনও, সমস্যাই সল্ট করতে পারবে 
না৷ বাঁচার আঁধকারের লড়াই তার নিজের, 
পথ নিজেই তোর করে নেবে। কম./নিজম, 
কেবল বাঁচার মন্দ নয়, কমনীনজমের একটা 
[নিজস্ব গাঁতবেগও আনে) 
রাস্তায় ঠিক এগিয়ে যাবে। 


লোকেরা যেন মনে না কবে যে. তারা, 
সামল্তবাদী আর পাঁজবাদীন্দব বাচনত, 
শযাসঙ্গী, হলে তাদের সেই 7নাংরা 
দষ্টোন্তাকেট মেহনত আওয়াম কমানজম 
বলে অনুসরণ করবে। "সেই দন চলে 
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সে তার. 
আই বলে 
শোধনবাদী আব নয়_শোধলবাদশী ভদ্দর-. 


গেছে। কাজেই, পি-ডি-পি এবং অন্যান্য 
বুর্জোয়া দূলগুলির ইসলমপ্রীীত বা কমছে 
হব না এবং তাদের যান্ত খণ্ডন করার জন! 


কোরাণের বা মাসি তত্বের আলোচনা”! 
কোনটাই করব না! এই সব কাজ 


শোধনবাদী নয়াশোধনবাদীরা করবে 
আমরা আওয়ামের হাতে ধারাল অস্ত তুলো! 
দিচ্ছ, হাজাব বছরের দসত্বের টা 
শোষণের জহালা মেটানোর পথ দোখয়ে 
'দাচ্ছ। এইটাই আমাদের কাজ। , 
নুরুল আমনের প-ডি-পই কেবল! 
নয়. পাঁকস্তানের প্রাতাঁট বুর্জোয়া রাজ- 
নৌতক দলই আসল নিৰ্বাচনে ভোট 
বাগাবার জন্যে বড় বড় গালভরা কথ: বলে 
যাচ্ছে। এরা কেউ ইসলামী, কেউ ইসলামী 
{যেমন মোজাফফর, ওয়ালী খাঁদের ন্যাপ, 
এরা সমাজতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিরাট 
বিরাট স্লোগান ঝেড়ে তারপর “অশ্বখামা__.. 
হত, ইত গজঃ” বলার মত বন্তুতার শেষে 
“আমরা ইসলামের আদর্শে বিশ্বাস” এই 
কথাটি জুড়ে দেয়। . না স্দলে তো.বড় 
বপদ, কেন না আমাদের এই 'র্বাচত্র দেশে 
“কমানজ্ম" .বে-আইনী। সাহস করে 
“আমি কমান” এই কথা বলার সাহস 
এই সব নপ্রসক বয় কারোরই 
নেই). ' | 
" 1নজের নিজের দল সম্পর্কে ননারকম 
বিশেষণ প্রয়োগ করা ছাড়াও এইসব রাজ- 
নৌতক দল একে অন্যের উদ্দেশ্যে 


কুৎসা রটানোোয় তন্ময় হোয়ে, আছে। 


এদের বাকাজাল এবং প্রাতশ্রুতির সামনে 
পড়ে সাধারণ মানুষের অবস্থা সদ্য গাঁ 
মত হোয়েছে। পকেটে কাঁচা টকা নিয়ে, 
গাঁয়ের কৃষক. শহরের এ'দোগাঁলতে পথ, 
হারিয়ে গাঁণকাদের পাল্লায় পড়লে তাকে 


-করে, আসন্ন নির্বাচনে ভোটাবদের অবস্থাও 


ঠিক তাই হোয়েছে। এ বলে আমায় দেখ, . 
ও বলে আমায়..দেখ! ব/স্তাবক পাকি-, 
স্তানের .বু্জেয়া . রাজনৈতিক দলগুলির 
স্বভাব আর 'ঘাট-গঞ্জের গণৈকার স্বভাব, 
আঁবকল এক। উভয়েই সমান সযাঁবখাবাদণী, 
স্রার্থপ্রর এবং নোংরা ৷ পেশাদার গণিকা-) 
দের .মতই.এরা বুর্জোয়া রাজনশীতির 
অন্ধকার, নোংরা গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে. এবে, 
অন্যের সাথে-চূলোচ্যাল. করে এবং সাধারণ; 
মানুষকে .উকায়। এদের এই পারস্পারক/ 
চলাচল কয়েকটি সাম্প্রতিক উদাহরণ 
ধদলাম। .. 

এট বছরের গোড়া খেকে এই পরত, 
এবং কাইয়ান খাঁ-ফকা চোঁধুরাঁর কনভেন-' 
শূন লগগারদের বিরদ্ধে তহবিল তছরূপের্‌ . 
কেচ্ছা ছাঁড়য়েছে। আপনাদের হয়ত মনে 


পে 


| আছে যে, এই বছর এগারই জনে ইয়হয়া 


'খাঁ কনভেনশন লীগের ফান্ড বাজেয়ান্ত নেই! 


কফরেছেন। এঁ-ফান্ডে একশ' পক্মীত্রশ 
কোটি টাকা আছে! টাকার অত্কট পড়ে 


যুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ষে, আয়ুবের : 


‘আমলে তার স্বহস্তের স-ম্টি কনভেনশন 
লাগ কি রকম দুই হাতে টাকা লুটোছিল! 
মজার ব্যাপার এই যে, খান সবুর খান, 


যে কিনা আয়বের একরকম ভান হাত তা একমার সবুরকে দেখন্দেই বোঝ যায়। 
পারল... * 
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ছিল, দে অর বর্তমানে কনভেনশন লগে 
আয় বের ' “খেল খতম হওয়ায় 
তার “পয়সা হজম” ” করে সবুর এখন 
কাইয়মের “কায়েদে আজম মুসলিম লগগ্েদ 
করছে এবং পিছন থেকে ফকা টঢোধুরার 
বিরুদ্ধে কাইয়্মকে লোঁলয়ে দিচ্ছে। 


গণ্ডা, হত্যাকারী, নারাীঁধর্ষণে গবশেষজ্ঞ 
এবং সাধারন মানুষের শন সবুর খাঁ 
পাকিস্তানের জনগণের জীবনে একটি 


অন্যতম দবষ্টগ্রহ! যাই হোক, সব্র, 
কাইয়ম এবং দোঁলতানার “ আল্ভারক 


উৎসাহ এবং আগ্রহে শেষ পযন্ত ফকা 
চৌধ্রীদের বিরদ্ধে তহাবল তহরুপেব্র 


পাকিস্তানের রাজনীতি যে কত নোংরা, মামলা দায়ের করা হযেছে। এইবার 
অন্যদিক 
০০০১৩ আওতাত ০ yf i 2 








পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোয়ার সময় 
কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয় এমন সাদা শুধু টিরোপালেই, 
সম্ভব । আপনার শা, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে--সব ধবধবে ! 


আর, তার খরচ ? কাপড়প্রিছ এক পয়সারও *কম 1 টিনোপাল কিনুর 


রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, 


প্যাকেট” ॥ 


“এক নানতির জন্যে এড 


€) টিনোপাল--জে আর গায়সী এম এ, বান, 
সইদারল্যাগু-এর রেজিদ্টা্ ট্রেডমার্ক ॥ 


সুহৃদ গারগী লিঃ, পোঃ আঃ বক্স ৯৯০৫০, বোম্বাই ২০ বি, আয. 


= 
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এক সাথে.কনুই আর মাথা জড়াজাঁড় 
করে কনভেনশন লীগকে নাজেহাল করলেও 
র্রোদতানর কাডীন্সল লীগ এবং কাহয়মের 
কায়েদে আজম লীগ, এই দূুই-এর মধ্যে 
কোনও সদ্ভাবই নেই। যেমন, এই মাসেরই 
ঠাথম সপ্তাহে” লাহোরে কাডান্সল লাগের 
এক বিশেষ "লন্ডর” জনাব ইউসূফ খটক 
কাইয়মের বাপান্ত করেছে। সে বলেছে, 
যে, “কাইয়ুম যাঁদও আজ গণতন্দের খাদেম 
সেজেছে, একাঁদন 'কল্তু সে মুসাপিন লাগ 
তথা পাঁকস্তানের একচ্ছত্র আঁধপাঁত ছল 
এবং উঁনিশশ' একাম সালের প্রাদেশিক 


িখাছ। বুড়ো কাইয়ুম তার পাকা দাড় 


গত সতের 
তাঁরথ, হারপ্রে এক জনসভায় সে 
দৌলতানাকে দেশদ্রোহী বলে গাল 
দিয়েছে। ভার মতে “ময়া দোঁলতানা, 
ওয়াল খাঁর ন্যাপ এবং মজবরের ছয়- 
দফাপন্থীদের সাথে হাত মিলিয়ে জনতার 
হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে।” 
বন্কৃতার তোড়ে ও উৎসাহের আতশয্যে 
কাইয়রম খেয়ালই করে £ন যে, জনতার 
হাতে ক্ষমতা না এলে তা কেড়ে নেওয়ার 
প্রশ্ন কি করে ওঠে? যাই হোক, বুড়ো 
বজ্জাত কাইয়ুম খাঁ এই জনসভায় এমন 
আরও কিছু কথা বলে ফেলেছে, যা তার 
দল সম্পকে সাধারণ ' মানুষকে সচেতন 
করে দেবে এবং তাকেও পথে বসাবে। 
কাইয়ুম বলেছে যে, “যাঁদও তার দলে 
কিছু প্্জপাঁতি এবং জ্রামদার আছে, 
সে জানে কেমন করে এদের কাজে 
লাগাতে হয়।” সে বলেছে যে; . তার 
দলের "নবাব এরং খান”-রা দেশের 
উন্নাতর পক্ষে অপাঁরহার্য এই কথা সে 
প্রমাণ করে দেবে। তাদের দিয়ে সে জন- 
কল্যাণকর কাজ করাবে। চনংকার! আমরা 
আবারও বলাছ_চমৎকার1 এমন গহৎ 
উদ্দেশ্যের তুলনা হয় না? সাধু সাধু! 
হোবা! তোবা! তাহলে খান এবং নবাবের 
দল জনগণের প্রাণের জন্য এগিয়ে এল! 
ধন্য কাইয়ুম, অসম্ভবকে সম্ভব করলে 
গাধা, গরু, বাঘ, সিংহ সবাই 
তোমার মাহমায় একঘাটে ঘেস্যাঘেশিষ 
করে পানি চাটছে। ধন্য তুমি! প্রতক্রিয়া- 
শীল, রন্তচোষা সামন্ত-প্রভু আর 'ব্যবসা- 
দারদের তাঁম রাতারাতি নর্বত্যাগী ফাঁকর 


খপ্তাহক বস্তা 
ঝাঁনয়ে দিলে। এত ক্ষমতা ?র প্রি, ভি, 


গপ প্রধান এবং - পাক-সরকারের স্থায়ী 
দালাল ন্দর্লেরও -আছেঃ- মনে তো হয় 
না! তু তারও. এককাঠি' উপরে! 
এইবার আর এক . ইসলামী নেতার 
কথায় আসা যাক। ইনি উড়ু্ষ €ৱফে 
আসগর খাঁ। প্রান্তন এয়ার মাশাল। 
1পান্ডর রাজপ্রাসাদ থেকে খান বাহাদুর 
আয়ুব খানের প্রচণ্ড পদাস্বাতে গড়াতে 
গড়াতে এই পর্যন্ত তনাঁট মাকাল ফল 
বুর্জোয়া রাজনীতর আঁস্তাকুড়ে এসে 
ছিটকে পড়েছে! এরা হোল, জ:লাফকর 
ভুটো, প্রান্তন এয়ার মার্শাল নুর খাঁ এবং 
আসগর খাঁ। ভুট্টো “পাকিস্তান পপল্স 
ছাট” করেছে। নুর খাঁ কাউীন্সল লগে 
যোগ দিয়েছে এবং আমথর প্রথমে 
তারপর পি, ডি, পি, অবশেষে “তেহিখ ই 


হঁস্তিকলাল” বা “গণ-এঁকা আন্দে'িনে*-র 


সৃষ্ট করে উত্তেজনার আগুন পোহাচ্ছে। 


হালে নূর খাঁ যেমন তার উপরওয়ালা 


ইয়াহিয়াকে 'ডাঁঙয়ে ঘাম খেতে 'ঁগয়ে 
প্রচন্ড চাঁট; খেয়ে খেতাব এবং ক্ষমতা 
দুই হারিয়েছে, তেমান আয়মবের আমলে 
আসগর খাঁ-ও আঁতারিক্ত তৎপরতা দেখাবার 
দরুণ আয়ুব সাহাবের জোড়া পায়ের 
লাথ খেয়ে ?সশড় 'দিয়ে গড়াতে গড়াতে 
একেবারে নিচে এসে ভুট্রোর পাশে টান 
টান হয়ে শঃয়ে পড়েছিল। এক জায়গায় 
ভুট্টোর সঙ্গে আসগরের বেশ মিল আছে। 
উভয়েই নিজেকে মাতব্বর এবং একেশ্বর 
মনে করে এবং সেই জন্যই তাদের কেউ-ই 
ন্রুলের গোলটোবলে পাত্তা পায় নি। 
ঠিক এই কই কারণে আসগর *প, ডি, 
প-তে চূকেও টিকতে পারে নি। “জাস্টিস 
পাটি” ছাড়ার পিছনেও এই একই কারণ 
আছে। সম্প্রাত সে তার “তেহাঁরখে*-র 
মাধ্যমে "রাজনৌতিক অধমদের মধে। সে-ই 
উত্তম”, এই কথাটি প্রচার করতে ব্যস্ত। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কাইয়ুম, 
দৌলতানা, ফকা চৌধুরী, মওদুদ এবং 
নুর্ুলের মত সেও ইসলাম, কোরান, 
সুল্লার আদর্শে বিশ্বাসী, তবে তাদের মত 
“কনজারভোটভ ইসলামী" নয়! এই 
স্তানের সরাই আলমগখরে এক জনসভায় 
আসগর খাঁ, নুরুল, দৌলতানা, ওয়ালী 


খাঁ প্রমুখ নেতাদের “বুড়ো এবং বাড়ু 
বলে গাল 'দিয়েছে। তার মতে পাঁক- 


স্তানের রাজনীতিতে এরা প্রত্যেকেই 
অপ্রয়োজনীয় বোঝা । ভুট্টো সম্পর্কে সে 
বলেছে যে, "তার দ্বারা কিছুই করা 
সম্ভব হবে না, কারণ, সে একদা আয়বের 
সেবক ছিল৷” | 

এইখানেই আসগর খাঁ একটা 
মস্ত বড় ভুল করে বসল। কেন না, 
বাণী দিতে দিতে সে ভুলেই ?গয়োছল যে, 


লতি এ৯ সি 


ভর 8: 


ভুট্টোর মত 'সে নিজেও একদা আয়ের 
সেবা করে এসেছে' এবং সেবার নু 
হওয়ার দর্দণই তাদের প্রভু তাদের, 
দু'জনকে দুটো লাঁথতে'অধঃপাতিত করে-, 
লেন! নর খাঁ সম্পর্কেও এই এর, 
কথা বলা চলে। আজ 'ক্ডীন্সল লীগে 
ঢুকে রাতারাতি দেশপ্রেসক এবং জন- 
দরদী বনে গেলেও মাত্র কিছুদিন আগেও 
এই বদমায়েসটি পাঁশচিম-পাকিত্রানের 
সামারক শাসনকর্তা হিসাবে শহরে-গ্রামে' 
সর্বত্র শ্রামক, কৃষক, ছাত্র এবং অন্যান্য 
সংগ্রামী জনতার উপর অকথ্য অত্যাচার: 
চাঁলয়েছে! ফাই হোক, আসগরের কথায় 
ফিরে আসা যাক। এই নিধিরাম সর্দারটি, 
বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 
একটা গভীর চক্রান্তে লন্ত । তার মতে! 
পূর্বপাকিস্তানকে পাঁশ্চম-পাঁবদ্তানের। 
মত কয়েকাট প্রদেশে বিভস্ত করতে হবে ।. 
এতে নাক শাসনকার্যের বয় কমব এবং! 
সেই সঙ্গে পাশ্চম-পাঁকস্তানের, বিরুদ্ধে 
দাব-দাওয়ার জন্য লড়তে বাওালীদের, 
সুবিধা হবে! কুচক্রী আর কাকে বলেঃ: 
একেই বাংলা দেশের মানুষ গণ্ডা গণ্ডা 
রাজনশীত-ব্যবসায়ীর বাকচ্ছটায় বিভ্রান্ত, 
তারপরও যাঁদ এই ছোট প্রদেশাট আরও 
চার ভাগে ভাগ হয়, তাহলে তো পোয়া" 
বারো! জনগণের দুশমন, এসব পলগ্যাল 
দশদনেই অগ্থাণত মানুষের দাফন সেরে 
দেবে! সাত; কথা ব্গতে কি, ধারা 
সংগ্রাম করে না, যারা রঙ দিতে সাহস 
পায় না, যারা রাজনীতি বলতে কেবল-' 
মাত্র সভা-সাঁমীত, ছল আব বকুন 
ছাড়া কিছু ভাবতেই পাবে না, তারা অর্থাৎ 
বুর্জোয়া, তথা পাঁতবর্জোয়ারা নানারকম _ 
অলীক কল্পনা করে সুখ পায় এবং এইসব 
কল্পনাই তাদের একমান্র আশ্রয়। 
পূর্ব-পাীকস্তানের প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী । 
প্রোগ্রোসভ লীগ” গঠন করেছে৷ কয়েকদিন 
গে “প্রোগ্রোসভ” কথাটি ছেটে দিয়ে: 
তার দলের নতুন নামকরণ হোল "ন্যাশ-। 
নাল লাগ”! জনাব আতাউর সর্বত্রই 
“তার দল শ্রেষ্ঠ” এই কথা প্রচার করে। 
বোঁড়য়েছে এবং তার দলের মধ্যে কোনও! 
অন্তার্বরোধ নেই বলে বড়াই করেছে৷ 
কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে দলের এক 
সভায় সম্পাদকের পদ নায় ওল আহাদ | 
এবং আমিনা বেগমের মধ্যে প্রচণ্ড চুলো- " 
চল হয়ে গেছে এবং উভয়েই উভয়ের 
শাসাচ্ছে! 
ওয়ালার ন্যাপ, ভুট্টোর পিপলসব-- 
পার্টি বা মঁজবরের আওয়ামী লীগও 
ঠিক একইভাবে একে অন্যের লেজ ধরে 
ভা করছে, পরে সেসব কথায় 
ইতিমধ্যে পি, ডি, পি প্রসঙ্গে, 
ফিরে Sb বাত 


গামাদের দেহের অংশাঁবশেষ 
{ অন্যান্য, অংশের তুলনায় নাশ পরিমাণে 
স্ফীত হয়ে ওঠে, তবে তা নশ্চয়ই স্বাস্থের 
লক্ষণ নয় এবং নীরেগ (হও নর। বরং 
সেটা সুস্পস্ট অসস্থতারই বাঁহ,এ্রকাশ। 


.- ব্যান্তদেহ এবং জাতীয় দেহের এই রোগটা 


আজ বড় বৌশ প্রকট। তাই রাষ্ট্রদেহে 
অসংস্থতার যন্ত্রণা দেখা দয়েছে। গত বিশ- 
। বাইশ বছর ধরে আমাদের অথন1াঁততে 
। অনেক উথাল-পাথাল হয়েছে। ?তনাট পাঁর- 
, কল্পনার রক্ত জাতীয় দেহে প্রবেশ কাঁরয়ে 
দেওয়া হয়েছে সত্য, কন্তু গে রক্ত 
সমানানপাতে সমগ্র দেহের শিরা-ধমনীতে 


. প্রবাহিত হয় নি। পারবর্তে অংস/বশেষে 
.তা জমাট বেধে গেছে। ফসে, শরণ অঙ্গ . 


হয়েছে শীর্ণতর, আর অগ্গাবশেষ ফুলে- 
ফে'পে উঠেছে। 

দেশের বিভন্ন অগ্চলে যে অসন্তোষ 
মাঝে মাঝে দমূকা হাওয়ার মত আমাদের 


-”- ফাঁপয়ে দিচ্ছে, সেই অসন্তোখের মূল 


রয়েছে অর্থনৌতক হতাশার গভীরে । 
আণ্চলিক বৈষম্যের যে প্রশ্ন আজ দেশের 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠেছ, তার পেছনে 
আছে বৃটিশ শোষণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রীত 
এবং গত বাইশ বছরের দান্ত পদক্ষেপ । 
দেশের মানচিত্রের দিকে তাকালেই 
উদ্ভাসিত উন্নয়ন এবং 'শ্ররমাণ অনগ্র- 
সরতার ছাঁব পাশাপাঁশ ভেসে উঠবে! 


১. বোঁশদুর যেতে হবে না। আমাদের ঘরের 


কাছেই এমন উদাহরণ অসংখ্য। উত্তর- 
,বঙ্গের কয়েকাট জেলা, বাঁকুড়। এবং 
পুরুলিয়ার দিকে তাকালেই বিষয়াট 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

সম্প্রাত অন্বাষ্ঠত জাতীয় উন্নয়ন 
- পর্ষদের সভায় এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 


১1 তুমল বিতকেরি ঝড় উঠোঁছিল। যাঁদও 
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। এই তর্ক ছিল নিছকই শনাগর্ভ'। তবে 
, আশার.কথা, আণ্টালক উন্নয়নের ভারস্াম্য- 
করেছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই বীনক 
ব্যাধ দূর করার কোন শর্টকাট" নেই, 
। সামীগ্রকভাবে বিষয়টির প্রাত সবীবচার করা 
প্রয়োজন। দৌরতে হলেও কেন্দ্রীয় সরকার 
| নিজেদের হাতে তৈরি এই ফুঃত্কেনস্টাইনকে 
‘দেখে আজ আঁকে উঠেছেন। 

তিনটি পাঁরকল্পনা শেখ করে আমরা 
পারকজ্পনার কাগজপন্র নিয়ে আলোচনার 
সত্রপাত হয়েছে। এরই মধো চাঁন- 
।পাঁকদ্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, ভয়ানহ খরা 
'এবং বন্যা ইত্যাঁদ ব্যাপারে আমাদের 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে * বিঘি!িত 
হয়েছে সাত্য। তবুও বলা চলে, আগুলিক 
উন্নয়নের যে বৈষম্য আজ চর্মনক্ষে ধরা 
‘পড়েছে, তার দায়িত্ব পাঁরকরপনা বা অর্থ- 
নৌতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ততটা নয়, 


যদ 





বং উদ্দাসানতার। 
ES EE SS কেন্দ্রীয় সরকার 
চাপের কাছে যত তাড়াতা'ড় নাঁত স্বাঁকার 
করেন, তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও অনুভূত 


গত বাইশ বছরের 


প্রয়োজনের কাছে করেন না। তা যাঁদ 
করতেন, তবে পশ্চিম বাংলার 'বাভলন 
সমস্যা, অন্ধের তেলেগ্গানার দাবি, উদ্ড়ষ্যার 
কোরাপট জেলার প্রশ্ন এবং নেফার 
উন্নয়ন সয়ে এত বেশি গাঁড়মাস চলত না! 

এক্ষেত্রে একট মৌলিক নীতির প্রশ্ন 
জাঁড়ত। অর্থনৌতক উন্নয়নের ব্যাপকতা 
কতটা হবে? যে সকল অঞ্চলে উন্নয়নের 
বিভন্ন সযোগ-স্দীবধা সহজলভ্য, সেখানেই 
প্রথম কার্ধসূচীকে কেন্দ্রীভূত করা হবে, 
না এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কার্ধসূচী 
গ্রহণ করা হবেঃ যাঁদ প্রথম পন্থাকে 
অনুসরণ করা হয়, তবে ক্বাভাবিকভাবেই 
[বিশেষ বিশেষ অঞ্চল, সেখানে সূযোগ- 
সীবধা সহজলভ্য, সেখানেই উন্নয়ন ব্যাপক 
এবং ত্বরান্বিত হবে। আর যে সকল অণলে 
সুযোগ-সণবৃধা কম, সেসব অল 
স্বাভাবিকভাবেই পোঁছয়ে পড়বে। অন্য 
দিকে, যাঁদ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে 
অনেক বাধা দেখা দেবে, তেমান উন্নয়নও 
ব্যাপক হবে না। ফলে, প্রথমেই স্থির করা 
প্রয়োজন, উন্নয়নের নীতি কি হবেঃ 
আমাদের দেশে সুযোগ-সবধার 'প্রায়ো 
[রিটি' অনুসারে বিশেষ দিশেষ অপ্টলকে 
বেছে নেওয়া হয়োছল। তাছাড়া স্বাধীনতার 
আগে শিল্পসমাদ্ধ বিশেষ কয়েকটি 
অগ্চলকে কেন্দ্র করেই আবার্তত হয়োছল, 
স্বাধীনোত্তর ষগে সেইসব অগ্চলই আঁধক- 
তর সমন্ধ হয়ে ওঠে। আর অবশিষ্ট 
অঞ্চলের কপালে সামান্যই জুটেছে। 

সব মলিয়ে বর্তমানে যে অবস্থা, 
তাতে এই বৈষম্য দূর করার, জন: বিশেষ 
প্রয়াস প্রয়োজন। আর এর জন্য কোন 
ছকবাঁধা পাঁরকল্পনা কোন ক্ষেত্রেই আর্য- 
করা হবে না। যে সকল অগুল এখনো 

৬০৩ 


অনগ্রসর, সে সকল স্থানের নিজস্ব একটা 
চিন্ন আছে। ' এই চারন্রকে আবকৃত রেখে 
উন্নয়নমূলক কমণপূচীর কথা ভাবতে হবে 
নাট অঞ্চলের প্রকৃত অভাববোধ 
কোথায়, তাও যেমন বৈজ্ঞানক দৃষ্টিতে 
অনুসন্ধান করা আবশ্যক, তেমনি সেই 
অভাববোধকে দূর করে স্থানীয় উন্নয়নের 
জন্য ক ধরনের ' পারকজ্পনা- গ্রহণ করতে 
হবে, তা-ও বিশেষভাবে সতর্কতার সম্গে 
অনুসরণ করা উচত। গণতান্দিক 
কাঠামোতে কাজ করতে গেলে এসব 
ব্যাপারে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। তব 
দেখতে হবে স্থানীয়ভাবে লভ্য সুযোগ- 
Se এবং উৎপাদনের প্রাগ্রব্য ৪৮৬ 
হওয়া সম্ভব। 

যাঁদও বাস্তবে এই মে?িলক প্রশ্নটি 
উপেক্ষিত, কিন্তু পাঁরকল্পনা ক'মশনের 
নাঁথপত্রে এ ব্যাপারে হথেষ্ট পুরুত্ব 
আরোপিত হয়েছে। ' চতুর্থ পাঁরক্পনার 
খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়, 47081577098 
regional development amd dis- 
persal of economic: activities 
are closely inter-related.” 
অনুন্নত অর্থনীতিতে উন্নয়নমূলক কর্ম- 
সুচী অনেকাংশে লভ্য - সুযোগ সশবধার 
ওপর 'নিভরশীল-একথা যেমন সাত্যঃ 
তেমান সাত্য বিভিন্ন রাজ্যের মধে। অর্থ- 
নৌতক ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। 
এর জন্য কিছ, কিছু প্রাতকূল পাঁরবেশকে 
প্রয়োজন! 

এই বহ বিতাঁকত £ম*ন নিয়ে পারি- 
কল্পনা কাঁমশনও আজ চিন্তিত। এ সম্পর্কে 
অননসন্ধান করার উদ্দেশ্যে দঃনট স্টাঁড'. 
গ্রুপ করা হয়োছিল। এর লক্ষ্য ছল, 
€১) অনুন্নত এলাকাগীলি চিহ্নিত করা, 
€২) বিভন্ন অঞ্চলের মধ্যে কি পাঁরমাণ 
বৈষম্যের লৃষ্টি হয়েছে, তা নির্ধারণ করা 
এবং (৩) জাতীয় গড় উন্নয়নের তুলনায় 
অনুন্নত অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়, 
পাঁরকল্পনা কমিশনের প্রান্তন সাঁচব শ্রী বি, 
ডি, পান্ডের নেতৃত্বে প্রথম স্টাডি গ্রপাট 
গঠিত হয়োছল। শ্লীপাণ্ডের মূল বন্তব্য 
বাঁদও পাঁরশশীলত ছিল, কিন্তু ত ছিল. 
সামিত ক্ষেত্র প্রযোজ্য। তান বলেছিলেন, 
অনুন্নত রাজ্যের বিশেষ বিশেষ জেলায় 
শিল্পস্থাপন করতে । অবশ্য এটা প্রযোজ্য 
হবে শিল্পে অনগ্রসর রাজোন ক্ষেরে। তান 
অনগ্রসর অঞ্চলের কয়েকাট বৈশিষ্ট্যের 
কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন, (১) মোট 
মাথাপিছু আয়, €২) খাঁন ও শিজ্প থেকে 
মাথাঁপছ; আয়, (৩) রেজেস্ট্রীভূত্ত কার- 
থানায় মোট শ্রমিকের সংখন, (8৪) মাথা- 
পিছ বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ এবং 
£€&) জনসংখ্যার অনুপাতে মোট পাকা 
ন্নাস্তা ও রেলপথের দৈঘ্য॥ 


মধ্মতী 


- - 'দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 


আর কিছু তো এমন করে ভুলায় 'না আমার মন 
যেমন ক্লরে ভুলায় আহা 

তোমার এ লাবণ্য-লাজ্জত তন:-দেহ! 

অমৃত যাঁদ কোথাও থাকে 

তা আছে .তোমার বুকে, . 

তোমার হ্‌দয়-কোরকের নিবিড় নিভৃত মধপকে 
যার ভ্রমর আম, 

যে পদ্ম-বুরাটি আম একদ্ত -কুরে পেয়েছি, 
প্রত্যহের নর্ম-স্নানে যেখানে শুঁচ হয়েছে আমার মন 
নর্মল হয়েছে আমার কামনা 

তপ্ত হয়েছে আমার জীবন-- 

যার আনন্দস্পর্শে মায়াময় হয়েছে 'মরুঞপৃথিবী 
অংসার-সংগ্রামের ক্ষতচিহেরা হয়েছে রন্তগোলাপ, 
যে না থাকলে জাীরনটা মনে হতো নিরর্থক 


ভাগ্যের সবে ভেম* পান্না, 

তুমি ছিলে পাশে, 

দিলে সহ্যান্রণী সেই দুল সহমরণে! 

সব 'নয়েও তাই সর্বস্বহরণ করতে পারে ন মৃত্যু 


তুমি 'যৌদন থাকবে না, 

বিষণ্ন হীতহাসের অস্তরাগে , 
সেদিন বেচে থাকরে না জীবনের কোনো আনন্দ 
আন্তমের কোনো 'সান্দ্বনা, 

স্বগের কোনো সম্ভাবনা । 

জ্ষ্টির অমৃত-কুদ্ভ চিরকালের মত শন্য-হয়ে যাবে! 

ল্ৃপ্ত 'হয়ে 'যাবে 

ফুল রি 


আৃত্ুটা বন্ধ্যা ও 
তুমি ছলে, তাই 


ন্যায় ডুরে, মড়রে ঝরে, দয়ার্জক্ষে উজাড় 'হয়েও 
, ছে'ড়া পাল উঁড়িয়োছ বুক লিয়ে {বিদ্রোহী রাতাসে, 
ভাঙা হাল 'রোছি 'শন্ত 'সঃতিতে, তাল কে 


যাঁদ 'মরেও 'থাঁক, 
'পেয়োছ 'অমূতের আশীরণদ-- 


পাখি 


আর কাঁরতা 


বল তো তুমি ফে? 

তুমি 'রু বাংলাদেশের ছায়া-মালনী মধ্ুমতটা? 
'তরজ্গ-উৎপলা পদ্মা? 

গৈরিকদমেখলা গঙ্গা ঃ 

ক্ষীণ্মধ্যমা কালন্দী ? 





এ্রীপান্ডে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য অনসেরে 
মোট ছ'ট রাজ্য অনগ্রসর এলে টিত; - 
অন্তপ্রদেশ, 'ঁরহার, সধ্যপ্রদেশ, ওড়য়্যা 
এবং রাজস্থান। অবশ্য এর অঙ্দো জম্ম; 
এবং কাশ্মার, নাগান্যাজ্ড। গোয়া এবং 
হিমাচল প্রদেশের ‘নামও শক্ত. যেহেতু 
আর্থিক অসতগাতির জন্য সর কাটি রাজ্যর 
প্রস্ত্রার করেছেন প্রাতাঁট রাজ্য (থে? হাটি 
দরে 'জেলা এবং কেন্দ্রীয় অন্চল থরে 
একাঁট জেলা (নাদর্ট করা হোক" জেলা 
'নার্দঘ্টকরণের জন্যও ইউনি কয়েকটি 
মানদণ্ড উল্লেখ করেছেন যেমন, (১১ রড 
শহর বা বড় 'শিল্পাঞ্ল 'থেকে "দত্ত, 
(২) উৎপাদনের উদ্করগ্ের তুলনয়ে জন- 
সংখ্যার নতথ, €৩) কর্মসংস্থানের জযযাগ- 
স্দাবধা, (৪) মাথাপিছ আয় অন্যায় 
দারদা, (৫) ববিদং বা জনলান শাওয়ার 
সুযোগ এবং '€৬) ভযাগাতষাথ ্রর্স্থার 
বর্তমান পাঁরাস্থাত অথবা আগামী 
ঈ;-এর রছরে এর সম্ভারনাণ $:পাত্ডে 
মরকারী উদ্যোগে শালা স্থাপনের “ওপার 
জোর দিয়েছেন। যাঁদও তান উদারহস্তে 


" লাইসেন্স দেওয়ার 'টতিকও অগ্রাহ্য 


হ্ধবেন ন! 
পান্ডের বন্তব্য এবং গ্রস্তাব সম্পকে’ 


উদ্যোগে “শিল্প স্থাপন করাটা যে সমস্যা 
বিহার, মহারাষ্ট্র এবং '"পাঁশ্চিমধজ্গের 
আঁভজ্ঞতা থেকেই দেখোঁহ। খৃদ্বতীয়ত, 
বড় শহর "বা শশল্পাশ্চল যে 'সার্মীহত 
এলাকার 'সমঘাদ্ধতে সহায়ক হয় শা জাম- 
সেদপুরই ভার প্রমাণ। 'ীড়ষ্যার কথাও 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে" 'যাঁদও 
মহারাজ্ট্রকে উন্নত রাজ্য বলে বল! হয়, 
কিন্তু সে উন্নয়নের মধুভান্ডাঁট বৃহত্তর 
বোলে সীমাবদ্ধ, ন্বাকী অণ্চলের 
অবস্থা বিহার 'বা উীড়ষ্যার "তুলনাষ ক্কছ- 
মাত্র ভল নয়। আসল কথা, শ্রীপান্ডে 
শিল্পোময়ন "সম্পর্কে আধখীন্ক চিন্তাধারা 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই "প্রাচীন "উ*।করগ 
ও সযোদা-সবৈধা লাভের 'তত্তুরেই 'আীপিক- 
তর “গুরুত্ব দয়েছেন। 

শদ্বতীয় ‘স্টাডি 'গ্রপাট গঠিত হয়ে 
ছিল প্রান্তন “বচারপাঁত শ্রীওয়াংচুর 'নেতৃত্বে। 
রাজ্যের উন্নয়মমুলক 'কম্চশী আধাঞ্লভট 
রাজাই গ্রহণ কররে. কেন্দ্রীয় সরকার 

৬০৪ 


প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা 
দেবেন, ‘যাতে ব্রাজ্যগুলি :প্রাকীতক সম্পদ 
ও ন্অন্যান্য বর্তমান সৃযোগ-স্বধাকে 
কাজে লাগাতে শারেন। 

প্রথম শর্ত হবে কৃষ ও শিল্প্রে মধ্যে 
ভারসাম্য বজায় 'রাখা। যাঁদ দেখা যায়, 
কোন ‘রাজ্যে সহজেই 'ক্লাষর উন্নয়ন সম্ভর, 
তবে অযথা “শিল্পের কথা "না ভেরে বায় 
উন্নয়নকেই অগ্রাধকার দেওয়া উচিত) গত 
বিহার, উঁড়ষ্যা "বা অনান্য 'কীষপ্রধান ' 
অঞ্চলকে নিয়ে এমন শবপল্ন অবস্থার সাষ্ট 
হ'ত না! সেই সঙ্গে ক্রীাভীত্রক "ক্র 
ও ক্রুটরশিজ্প অনায়াসেই গড়ে উঠতে 
পারত, একেরলমান্র ভারা শিল্পের মাহ 
আমাদের অনের ক্ষত ধরেছে । 

[লা মন ও বৈজ্ঞানিক দ্দাম্টতে সমগ্র 

প্রশ্নটি িববোচিত হওয়া উচিত। কারগ্র, : 
কোন একটা শুয়ুধেই 'যেমন "সকল 'রোগের 


শচাকিংসা হয় ন্না, [তেমান কোন এরুটা ' 


অর্থটিনাতক ততত্বে সকল :সমস্যার জমারান 
হতে প্মারে নাজ . : 
সপ্রণবেশ চন্রবতখ 





পে 


গামরা আজ একমান্র বৈজ্ঞানাচার্য 
গত্যেন বসুর মুখ চেয়েই আছি। 
আজকে এই একটি মানুষ-যূনি ববরল 
বাঙালীর এতিহযনুসারীঁ, বান সর্ব- 
স্তরে বাংলা ভাষাকে সঞ্চারিত ও 


১.৯ প্রাতষ্ঠিত করতে অন্তরকে উৎসর্গ 


টং 


করেছেন! জ্ঞানী মানুষ, বয়সের 
ভারে অবনত, অঁধকাংশেরই  শ্রদ্ধভাজন। 
কিন্তু তিনি তথাকাঁথত এজিটেটর নন, 
আদ্নগর্ভ* বন্তৃতায় যুবসমাজকে নাচিয়ে, 
মাতিয়ে তুলতে পারেন না; ওর কথা 
শুনে তক্ষণীাণ একদল ইয়ংম্যান পোস্টার 


হাতে বেরিয়ে পড়বে, বাংলা ভাষার 


দাবীতে আকাশ কাঁপাবে ফাটাবে_ এমন 
জোরালো বক্তৃতা তিনি দিতে পারেন 
না; কোন দলও গড়েন না ফলে. 
নিরলস, সচরাচর নীরব. এই "বিজ্ঞানী 
কাজের মানূষাঁট 'নিঃসঙ্গপ্রার। আমরা 
যারা বাংলা ভাষার পক্ষে কেউ বললে 
বর্তে যাই, তারা তবু গুরই দিকে 
তাঁকয়ে আছি। কেন না, বাংলা ভাষার 


বাংলার ৮৮০ লা যায়, 
বৈজ্ঞানিক তত্ুও বাংল! ভাষায় ব্যক্ত করা; 
চলে এবং করাই উচিত, কেন না, 
মাতৃভাবার চাইতে উৎকৃষ্টতম শিক্ষার 
মাধ্যম আর কিছু হতে পারে না। 
কাজের মানূষতাই বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পাঁরষদের মধ্য দিয়ে তিনি তা প্রমাণ 
করে চলেছেন। 'বজ্ঞানী শুধু তকে 
সন্তুষ্ট হন না, তার ব্যবহারিক কার্য- 
কাঁরঅয় তা প্রতিপন্ন করে থাকেন! 
আমাদের ভাঁবয্যং বাংলায় বিজ্ঞান, 
আপাতত তাঁরই অনুপ্রাণত। 
প্রসঙ্গত তাঁর পুর্বস্রীদের মনে 
গড়ে! তাঁরাও একক ও িনঃসঞ্খ ?ছলেন ॥ 
কিন্তু তাঁদের মহত্ব ও মাহাত্ম্য আবি- 


স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ চেষ্টা 
করেছেন, জগদানন্দ রায় 


খোলা পেয়োছ। 
শিক্ষাই এ খোলা দ্বার দিয়ে এসেছে। 
এমন কি, আমাদের নিজস্ব যে সম্পদ, 


থাকত এবং ক্রমে বিনষ্ট হয়ে যেতা যে 
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উত্তরকালে 
পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে তা জীর্ণ করে 
প্রাচ্য দর্শন-বিজ্ঞানের 


করে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানকে একেবারে বঙ্গ- 
ভাষায় উপস্থিত করতে উদ্যোগী হয়ে- 
ছিলেন, তাঁদের বাহাদুর বলে শেষ করা 
যায় না! তাঁরা হলেন খাঁষ, সত্য ও 
ভাঁবষ্যৎ দ্রম্টা। আজও তাঁদের আর্বধ 
ব্রত উদযাপিত 25478 
পুরুষের মানাসকতায় বর্ণসাঙ্কর্ এত 
প্রবল যে, কদাচিৎ একটা খাঁটি বাঙালীর 
দেখা মেলে। মাইকেল-ডিরেজিও'র 
আমলেও এমন অবাঙালী রাঙালশীর 
প্রাধান্য দেখা যায় নি। 

তব এই এক সুলক্ষণ যে, চার, 
দিকে কালাপাহাড়ী আত্মঘাতী - কার্য- 


কলাপের মধ্যেও আমরা রামমোহনের 
দুদবশতবর্ষ ও [বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তের 
দেড়শত জল্মবর্ষপ্যার্ত চিহত করার 
কথা ভাবাঁছ। বিজাতীয় প্রবণতার মধ্যেও 
‘অন্তরালে বাঙালীর কোথায় যেন একটা 
‘অমর মহৎ প্রাণ আছে, যোঁট কালে-ক্ষণে 
দেয়! অক্ষয় দত্তের স্মরণায়োজন এমান 
এক বিদ্ময়। 

১৮২০ খস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের 
জন্ম। বাংলা ভাষার প্রাত অপাঁরমেয় 


ভাষা বলে পেয়েছে। 


মধ্যে শিল্পকর্ম যো সাহতোর 


এবং এখানেই তাঁর 
স্বকীয়তা । সংস্কৃত শব্দের নিগড়কে 
। তানি বহু আয়াসে বাংলা ভাষায় ?শাথল 
করেছেন। এই ব্যাপারে অক্ষয়কুমার ও 
বিদ্যাসাগর যেন পাল্লা দিয়ে চলেছেন! 
সহজবোধ্যতার দিক থেকে নিঃসন্দেহে 
অক্ষয়কুমার বিষয় নির্বাচনও করে- 
ছিলেন.“একান্ত- অপারিজ্ঞাত পাশ্চাত্য- 
টবজ্ঞান। সংস্কৃত ভাষায় শব্দসম্পদ 
অশেষ, কিন্তু তাকে বঙ্গজ করা সহজ 
ছিল না। সুতরাং "বদেশখ” বিষয় 


পান নি, বাঁ্কমী ভাষাও অনায়ত্ত ছিল। 
এই কারণেই বা এই কারণেও অক্ষয়- 
ঘটনা! 

অজ থেকে ১২৯ বছর আগে তাঁর 
ঘাংলা “ভূগোল” বেরোয়। 


-ভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে 
ভাঁবধ্যতে এ দেশীয় ব্যান্তগণের বিদ্যা 
বুদ্ধির উন্নতি হওনের লক্ষণ 
সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ 


ঃ মী Ds | 


প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দ্‌ষ্ট হয় ন৷ যে, 
তদন্দৰারা সচার্রপে 
{শিক্ষা প্রনান করা যায়। এই সংযোগয্ত্ত 
সময়ে এ আকিঞ্চন হইতে কিং দেশের 
উপকার সম্ভবে, এই মানস কাঁরয়া 
চ্দরসুধালোভী উদ্বাহ্‌ বামনের ন্যায় 
দীর্ঘ আশায় আসন্ত হইয়া- বহু ক্রেশে 
বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কাঁরয়। 
বালকাঁদগের বোধগম্য অথচ স্দৃশিক্ষা- 


হইতে মদ্রাগ্কত হইল। . 
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দুটি উদ্ধাতিতেই লক্ষণীয় যে, লেখক 
সম্পূর্ণ ইংরাজামুন্ত বাংলায় প্রকাশের জন্য 
যথেষ্ট আয়া করেছেন! বলা বাহুল্য, 
এইরকম. দড় প্রচেষ্টার ফলেই বা তারই 
গর্ভে আধ্দানক বাংলা ভাষার জন্ম সম্ভব 
হয়েছে। ফাঁদ কেউ বলেন যে, সেকালের 
এই আয়াস ইংরাজী ভাষা ও ভাবস্ন্ত ছিল 
না, তবে বলব, আধ্বীনক ভাষার অনেক 
ক্ষেত্রে তা বৌশ করে প্রযোজ্য। ইংরাজী 
চর্চা সোঁদনও ছিল, আজও আছে; 
পার্থক্যের মধ্যে সেকালে সংস্কৃত ও 
ইংরাজনর সমন্বিত প্রভাব ছল, এখন তা 
সংস্কৃতমূন্ত, কিন্তু ইংরাজী ভাষা দ্বারা 
বেশ প্রভাবত। তখন বরং এ থেকে মস্তি 
পাবার এবং বাংলাকে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠা 
করবার একটা সাধনা ছিল, এখন তা 
বহুলাংশে নিষ্প্রয়োজনও বটে, গ্রাহ্যও 
[বিশেষ নেই অনেক আধ্নক লেখকেরই 
লেখায় ইংরাজী গন্ধ ছাড়ে, বিশেষ যাঁরা 
সংস্কৃত বা পূর্বসূরী বাংলা লেখকের 
বদলে ইংরাজী-ফরাসী-জার্মান লেখকদের 
উল্লেখেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। 
বাংলাভাষা-সাহত্যের পরেগামীরা অন্তত 
এই অপরাধে অপরাধী নন। তবে অনুবাদ 
যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সর্বত্র বিমকক্ত 
{নির্ভরযোগ্য 
অনুবাদ, পাঁরভাষা-অভাবগ্রস্ত ভাষায় 
রূপান্তর কাঠন ব্যাপার; কিন্তু সেখানে 
{বিষয় ও পা্যাঁরপাঁশ্বকতা নর্বতোভয়ব না 
হোক, প্রধানত অপাঁরচিত বা অপ'রজ্ঞাত। 

এ সাধনা মাতৃভাষার প্রীত আনুগত্য 
ও শ্রদ্ধা না থাকলে হয় না। অক্ষয়কুমার 
দত্তের মধ্যে তার প্রাচ্য পক্ষ্য না করে 
উপায় নেই। 

১৮৪৩ খস্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল্ন তত্তব- 


বোধিনী পাঠশালা বাঁশবোঁড়য়া গ্রামে 


০৬ 


স্থানান্তারত হলে, সেই উপলক্ষ্যে সেখানে 


যে সভা হয়, তাতে অক্ষয়কুমার বলেনঃ 
“বঙ্গভাবা বস্তার দ্বারা চ্বজাতাীয় 
ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত যে এইর্‌প 
পাঠশালা স্থাপন করা কির্‌প প্রয়ো- 


aE 


. জনায় এবং কি অস্গ্থ্যক মঙ্গল 


দায়ক, তাহা কাহার না 'ঁবাদত 
হইতেছে? এইক্ষণে যাঁদও কাঁলকাতা 


নগরস্থ এবং তাহার নিকটস্থ কাতপন্র € 


গ্রামবাসী অনেক ষবক ইংরাজী 
ভাষায় বিদ্যাশক্ষা কারতেছেন, তথাপি 
ইহার স্থায়িত্বের প্রাত বিশ্বাস করা 
যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজ 
[াবদেশীয় লোকের ভাষা, স'তরাং 
তাঁহারা যাঁদ দৈবাৎ এদেশ হইতে 
1াবরল হয়েন, তবে কোন্‌ বাত আর 
ইংরাজী শিক্ষা কাঁরবেক? এবং 
স্বদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ এবং 


উপদেশকের অভাব সত্ত্ব কোন্‌ ব্যাস্ত. 


আর জ্ঞান অভ্যাস কারতে শক্ত 
হইবেক? আমরা আর কোন বিষয়ে 
আপনারাদগের প্রীত 'নর্ভর কাঁরতে 
পার না। আমরা পরের শাসনের 


অধীন রাহতোছি, পরের ভাষার 
শিক্ষিত হইতোঁছ, পরের অণ্াচার 
সহ্য কারতোছি এবং খুগন্টিয়ান ধর্মের 
যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে _ 
শঙ্কা হয়, ক জান পরের ধর্ম্ম বা 
এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব 
এইক্ষণে আমারাদগের সাধ্যানসারে 
আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং 
এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান 


করা আত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা 


আর 'কয়ংকাল গোঁণে ইতরাজাদগের-.. 
সাহত আমারাদগের কোন 'ঁবষয়ে টি 


জাতীয় প্রভেদ থাঁকবেক না- তাঁহার এ 


দিগের ভাষাই এ দেশেব জাতশয় ভাষা 


হইবেক এবং তাঁহারাঁদগের ধর্মই 
এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক, সুতরাং 


ব্যক্ত কারতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, 
হিন্দুনাম ঘংচয়া আমারাদগের পরের 


দোৌখতেছি। এই গাকল সাংঘাঁতক 


ঘটনার 'নবারণ কাঁরতে এবং বঙগভাষায় 


সভ্য অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ 


নিস পাঠশালার্প রি 
প্রসব করিলেন।”-- 


বো ১ আশ্বিন ১৭৬৫ 


শক, পঃ পৃ ১১-১২। 

অক্ষয়কুমার দত্তের সকল রচন'র মধ্যে 
এরই প্রেরণাঁটই সণ্সারত। “রাজমোহন্স 
ওয়াইফ"-এর লেখক বঞ্কিমচন্দু চট্রো- 
মাইকেল মধ্সূদনের কথা মনে পড়ে। 


পাশ 


bl 


শি 


" তখনো ীকল্তু হয় ন 


_ যোগ্রস্পর্শ তাতে 


ফাকা বন্ধ করছে এবং 


' করতে eu না৷ ; 


তাদের প্রত্যাবর্তন, বঙ্গতাষা ও সাহত্যে 
তাদের সাধনালব্ধ অমূল্য ফল।' অন্য 
আবহ অস্থায়ী, মাতৃভাষাই কালভয়ী। 
“হে; বঙ্গ, ভান্ডারে তব বাবধ রতন” 
সংগ্রহ চলেছে এবং মধুসূদনও মাতৃকণ্ঠে 
রত্রহার দ্ালয়ে দিয়ৌছলেন। রত্ব আহরণে 


অক্ষয়কুমার এক ীবাঁশন্ট ভুমিকায় 
অবতার্ণ। কেন না, তান মলে এই 


,কথাট উপলদ্ধ করোছনেন যে, মাতৃ- 
ভাষাই কেবল স্থায়ী কল্যাণ আনতে পারে, 
রেখার মতো নিতান্তই বাবহারিক, স্রেফ 
কাজের। আজ ইংরাজ শাসক, তাই রাজ্ট্র- 
জানিস মাত্র; মনের নয়, অন্তরের 
ও স্কুলভরনে অথবা 'চাকুবী বাড়তে যে 
ব্যবধান, এখানেও সেই ব্যবধান । াভৃগৃহে 
মানয় নিজেকে ফিরে পায়। এবং এই 
ভাষাই যদ সর্বত্র সঞ্চারিত থাকে, মান্ৃ- 
গহ ও কমভিবন ভাষায় একাকার হয়, 
মান্ষ পূর্ণঙ্গ হয়ে ওঠে; তার সমগ্র 
সত্তার পূর্ণ বিকাশ হয়। 

তাই অক্ষয়কুমার দত্ত বঝেগছিলেন £ 
“তাঁহারা যাঁদ দৈবাৎ এদেশ হইতে বিরল 
হয়েন, তবে কোন্‌ ব্যান্ত আর ইংরাজী 
শিক্ষা কারবেক?” ৯৯ বর পর এদেশে 
ইন্ডিয়া”। ইংরাজ ভারত ছেড়ে গেছে 
তারও পাঁচ বছর পর৮-১৯৪৭-এ। | 
করেছে-ইংরাজ ভারত ছাড়ো অর্থ 
ইংরাজী ভারত ছাড়ো এবং সেই শূন্য 
ধসংহাসনে ১৮৫৭ খস্টাব্দে সামন্ত- 
শবন্রোহী কুনওয়ার সিং প্রমুখের বংশধর- 
দের সিংহাসনে বসাও--ইবরাজী হঠাও, 
হিন্দী চাপাও। বাংলাদেশের 'মশীরজাফর 
নবংশধরেরা এতে অনায়াসেই সামিল হয়ে, 
বাংলা-বাঙালীর মুণ্ডপাত করছে। ফল 
দাঁড়য়েছে এই যে, বাঙালী স্কুল- 
কলেজের ছাত্ররা বাংলা না পড়ে পাশ 
করার নম্বর টেনে নামাবান জন্য বাংলার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ক্লীব করৃতিক্ষ এই সব বালাখল্োের ভয়ে 
মাথা নত করে; একাঁদকে ইংরাজী শিক্ষায় | 
অরাজকতা এনেছেন, অপর'দকে বাংলাকে 
পক্ষাঘাত করে চলেছেন। চারান্রিক দঢতায় | 
সর্বস্তরে বাংলাও চালাতে পারছেন না। 
অনমনীয় সঙ্কল্পে ইংরাজীও বরবাদ | 
অথচ মনৃষ্যত্বে | 














টা তোলাত গাদ্রাজ) | 
চালাচ্ছে! 'মাভাবা ও ঈংরাজনী দটোরই 


, বজ্গা ধরতে পারলে, দুটোই টগ্রবাগয়ে 
চলতে পারত এবং হিন্দী রথ এসে থমকে 


+ দাঁড়ীত বঙ্গ-সীমানায়। এখন সে সীমানার 
- চিহ্ন নেই, এখন বাংলারই প্াট-চা'র টাকায় 


হিন্দীর হাইওয়ে প্রস্তুত হয়ে চলছে-- 
সম্মুখে ঝুলছে প্রলোভনেব ক্যারট. কোটি 
কোটি টাকার ঘষ। এই সব অর্বাচীন 
মেরুদণ্ডহীন শিক্ষা-কতত উপলক্ষ 
করবে কি করে বিদ্যাসাগর_অক্ষয় দত্তের 
তিল তিল সাধনার 'তিলোত্রমা-সৌন্দর্য ? 
আজও এই ন্যাবারোগীরা বৃথাই অধ্যাপক 
বিজ্ঞানী বসুকে লাঞ্ছিত করে গোবধের 
"আনন্দলাভ করছে। 

“ইংরাজ যাঁদ দৈবাৎ এদেশ হইতে 
এবং উপদেশকের অভাব সন্তে কোন: বান্তি 
আর জ্ঞান অভ্যাস করিতে শন্ত হইবেক?” 
এই ভাবনায় অক্ষয়কুমারেব আঁস্থর চিত্ত 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় সমাহিত হয়ে- 
ছিল; হাতে হেতেড়ে অবশ্য নয়, কিন্তু 
ইংরাজী সাহিত্যে যে বিজ্ঞান লপেবদ্ধ 
আছে তা আত্মস্থ করার একমান্র বৈজ্ঞানিক 
রূপান্তারত সহজ উপায় যে মাতৃভাষা 
সেই মর্মোপলাধ্ধ। অক্ষয়কুমার সেই ব্রত 
গ্রহণ করৌছলেন বলেই আজ দেড়শত 
বছর পরও তাঁর নাম ও দান অক্ষম হয়ে 
'আছে। আশা নিশ্চয়ই করব, ক্রনান্বয়ে 
তাঁর চেয়ে জ্ঞানীগ্ণী বাংলাভাষাকে 
সমৃদ্ধতর করতে থাকবেন। কিন্তু পাঁথকৃৎ 


বেকার সম্স্যার,সমাধান ? 


হিসেবে তার যে স্থান নার ভীমক্ষয় বে 
করতে পারবে? দেড়শ’ বছর. পরেও যান 
স্মরণীয়, তিনি িরস্মরণীয় হয়ে. থাকবেন 
না, এমন অকৃতজ্ঞ পাঁথবী 'আঁম কল্পনা 
করতে পাঁরনে। 

আভিজাত বংশে যাঁর জন্ম এবং মা 
যাঁর দয়াময়ী, তাঁকে মাতৃভাষার সঙ্দে সঙ্থে 
ফাসঁ ভাষাও শিখতে হয়েছে ক:লগুণেঃ॥ 
সংস্কৃত ও ইংরাজনীও তাঁকে পড়তে হয়েছে॥ 
[কিন্তু যেখানে যত দূরেই যান, যা আঁনবার্ধ 
যোগঁটি €আমবাইীলিকাল কড) কখনো 
ধবাচ্ছনন হয় নি। মাতৃ-আগ্ঞাতেই ওারয়ে- 
পড়তেই 'স্কুল-পড়া ছেড়ে দিয়ে অর্থো- 
'প্লাজনে মন দিতে হয়। তাঁর উনিশ বছর 
বয়সে তান পিতৃহারা হওয়ায় গতান্তরও 
দিল ন্য। 

কিন্তু জ্ঞান-পপাসা অভাব মানে না। 
মায়ের বেলায় যেমন, মাতৃভাষার বেলায়ও 
তেমান সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় নি! পিতৃ- 
সূত্রেই ঈশ্বর গ:প্তের সঙ্গে পারচষ হয় 
এবং "বাংলা ভাষান্শীলনী সভায় 
উপস্থিত থাকতে থাকতে ইশ্বর গৃপ্তের 
স্নেহাকর্ষণ লাভ করেন। তাঁরা “নীতি 
তরাত্গণ” সভারও সভ্য ছিলেন। 

জনগ্রাত এবং বহদূলাংশে তথ্য 


সমার্থতও বটে যে, সাহত্যিক্দাত্রেরই 
অতকুরোদ্গম হয় কাঁবতা-রচনায় (যে 








লি al এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হসাবে মুগা উৎপাদন বা গোলার 
ফার্ম অধ্যনা অত্যন্ত লাভজন্ক ব্যবসায় রূপান্তাঁরত হয়েছে-বৈজ্ঞানক 
পদ্ধাতর সাহায্যে। বেকার ব্যান্তদের পোলার ফার্মং ব্যবসা পাঁরচালনার 
{বশদ গনদেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। - 
বেজ পে্ডিগ্রী পোলা ট্র ফার্মের অধ্রিকর্ত। 
শ্রীসম্সব্রেন্্রনাথ ত্রাস 
গজ, পি (আমোঁরকা), এফ, এস, প, আই, পি, এইচ লেপ্ডন) 


| লিখিত সচিত্র 
আধুনিক পোলটি, ফামিঃ 


মূল্য মান্ত চার টাকা। 
আঁৰলম্ৰৈ অড্গর পেশ করান 


বন্ুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥. কা শীকাতা-১২ 





ছ্যাতক্রম-হেতু আম সাহতাক হতে পার 
নি), অক্ষয়কুমারের সাহিতাজীবন্ও তা 
ঈগতা। সৌদক থেকে নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস 
ক্লাচত “অক্ষয়-চাঁরত”"-এর নিচের উদ্ধ্তাট 
ভারী কৌতুক ও কৌতূহলোদ্দীপক। 
“ইনি মধ্যে মধ্যে ভাবতেন পদ! না 
গদোে কিসে লোকের খেশ উপকার 
দম্ভাবনা? একদা এবাদ্বধ (চিন্তাকে 
প্রশ্রয় দিবার পর ইন প্রভাকর ষন্তালয়ে 
সপ্ত মহাশয়ের নিকট গমন করেন? ক 
অন্যকুল ঘটনা! ভাঁছার লহষারণী সৌঁদন 
উপপাস্ধভ না থাকাতে "তান উহাকে 
সুবগ্যাত ইংলশম্যান পন্রকা হইতে 
িয়দংশ অনুবাদ কাঁরয়া দিকে অনুরোধ 
-করেন।  অক্ষয়বাবক বাঁললেন, "আমি 
'লাখতে পারব না, যেহেতু আম কখনও 
গদ্য লাখ নাই এই কথা শানয়া 
সম্পাদক মহাশয় উত্তর কাঁরুলেন 'আমার 
1বশ্বাস তুমি পারিবে, নচেৎ কলিতান না! 
[কি করেন, 'লাখলেন। লেখাটি এরূপ 
উত্তম হইল ষে, তাহা দৌখয়া তান 
বাঁললেন, যে ব্যান্ত বহু দিবসাবাঁধ এই 
কার্য কাঁরয়া আঁসতেছেন, তান এমত 
সুন্দর লিখতে পারেন না।” 
অন্কূল ঘটনাই বটে! “যে ওজাস্বিনশ 
গদ্য রচনায় দত্ত মহোদয় আঁখস বঙ্ণদেখকে 
বিমোহত' করেন, এই সেই গ্রদ্য রচনার 
সূত্রপাত ৷” 
কেবল তাই তো নয়। . এ নিছক পদ্য- 
গদ্যের প্রশ্ন নয়। অক্ষর্নকুমার যে 'বিষয় 
নির্বাচন করেছিলেন, তা আজও বাংলা 
সাহত্যের দঃরুহ বিরল সাধনা হয়ে আছে। 
বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় চর্চা আত প্রয়োজন; 
কিন্ত আত দুগরমি। উপবন্ত পারভাষার 
তব সত্বেও অক্ষয়কুমার এই দুগণম পথই 
| বৈছে নৰ্গোঁছলেন। ' 
'_ তানি অন্য বিষয়ে লেখেন ন তা নয়, 
কিন্তু মুখ্য কীর্ত বাহ্য বস্তুর সাহত 
মানবপ্রকীতর সম্বন্ধ বিচার, ১ম ভাগ 
১৮৫১; ২য় ভাগ, ১৮৫৩; চারুপাঠ 
(১৮৫৩-৫৯), পদার্থাবদণ (১৮৫৬)। 
প্রকীতর ' মধ্যে মান্ষ, প্রকৃতির 
অবিচ্ছেদ্য অংশ মানুষ; আবার প্রকার 
ঘাইরে, প্রকীত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ সব 
জীবের মধ্যেই এই আন্ত্ক্রিয়ার দববর্তন 
চলেছে; মানুষের সঙ্গে অপর জগবের 
পার্থক্য- নোঁধর আঁতারন্ত হু বুধ 
ইন্সাঁটংন্রের আঁতরিক্ত ব্রি্ন এবং তাবও 


দাপ্তাঁহক বসুমতী 


বড় স্মাতত্র আতীরক্ত {লাপ। এই লাঁপই 
জীব হিসেবে মানুষের বিবর্তনে বিপ্রব 
ঘাঁটয়েছে, যে লাপবদ্ধ বাদ, যার 
সাহায্যে কারিগার উন্নতি এমন পর্যায়ে 
পেশছেছে, যেখানে শব্র-বীজাণ থেকে 
ম্যামথ সংহ্যর করে আত্মরক্ষ্য করা গেছে, 
একাঁদকে ধংংসের বোমা আর একদিকে 
চাঁদে পা দেবার স্ষ্টশীল মেধা পেয়েছে। 


অক্ষয়কুমার দত্তের বইখ্রানি নিঃসন্দেহে 
অতখানি অগ্রসর নয়। ওষ্ট "শ্রী, জর্জ 
কুম্ব সাহেব-প্রণীত 'কান্সাঁটাটউশন্‌ অব 
ম্যান’ বইয়ের সার সঙ্কলন। কিন্তু “ইংরেজি 
পুদ্তকের আঁবকল অন্যবাদ নহে । যে 
সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকেব পক্ষে 
সসঞ্গত ও উপকারজনক, 1কল্তু এদেশীয় 
লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পাঁর- 
ত্যাগ কাঁরয়া তংপাঁরবর্তে যে সকল 
উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত 
ও হতজনক হইতে পারে, তাহাই £লাঁখত 
হইয়াছে ।* 

এ বড় সামান্য কথা নয়, সহজ্ঞ কথা 
নয়। লক্ষ্য করোছ, পাঠ্যপুস্তক হবার 
প্রত্যাশায় যাঁরা বিজ্ঞানের বই যেথা মনস্তত্ব 
কি রাষ্ট্র নীতি কি পদার্থ-রসায়ন শাস্) 
লেখেন, তাঁরা বিষয়াট জীর্ণ বা আত্মস্থ না 
করে অজীর্ণাবস্থায় বিদেশী উদাহরণ 
উগরে দেন; ভাবেন না, উদ্দষ্ট ক্ষার 
চিত্ত এগুলো কতটা স্পর্শ করবে। ১১৯ 
বছর আগে অক্ষয়কুমার ল্য কথা উপলব্ধি 
করতে পেরোৌছলেন এবং প্রয়োগ করে- 
ছিলেন, একেবারে আধুনিক বিদ্বানেরা তা 
পারেন না। এ যে লজ্জার কথা, এ তাঁরা 
মানবেন না, তর্ক করে দেখেছি, ঈকণতু এ 
যে বাংলা ভাষার প্রাত মমতার অভাবের 
কথা, তাঁদের অযোগ্যতাব -কথা, তাঁরা 
মনঃক্ষু্ধ হলেও, তা তো না বলে পাঁরনে। 
শতবর্ষ আগে কোন মাতৃভাষায় শ্রদ্ধাশীল 
বাঙালী লেখকের পক্ষে যাঁদ ত' সম্ভব 
হয়ে থাকে, আজ তা অনেক সহজ। “এ 
গ্রন্থের অভিপ্রায় সমদদোয় স্বদেশশয় 
লোকের গোচর করা উঁচত ও অত্যাবশ্যক 
বোধ হওয়াতে” তাঁন এ বই লিখেছেন। 
এর পেছনে অর্থকরী তাগিদ নয়, একটা 


শ্রদ্ধেয় প্রেরণাও রয়েছে, সংধনাও 
রয়েছে। সে-সাধনার ফল দয়েছেন 


তত্ব (Mesmerism); রসায়ন (Che- 
mistry); শারশরাবধান (Physio. 
৪০৮ E 


1087); শারীরস্থান (Anatomy) 
ক্ষপ্তানবাস (Lunatic Asyjum)s 
পদার্থাবদ্যা (*:atural Philosophy) ? 
মনোবিজ্ঞান (Mental Piilosnphy)3 
রূড় পদার্থ (Elementsl; ল্কযাৰা- 
{বধান (Polit'cal Economy): 
হূত্ততীববেক (Phrenology) | 

তাঁর “চার:পাঠ”-এর তনভাগ, ১৮৫৩, 
১৮৫৪, ১৮৫৯-এ প্রকাশিত এবং নানা 
ইঞ্গবোজ .হইতে সৎকালড,. হঁচা বলা 
বাছুল্য। আশ্চর্য যে, বইগুলো ।পকালেও 
“্সচিন্বপ॥ চারুপাঠ, প্রথমভাগের ৩১শ 
সংদ্করণের প্রচ্ছদপটাট এইভাবে ওপর* 
নীচে সাজানোঃ 
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Coomar Dutt  Thirty-first 
Edition. চারুপাঠ, প্রথমভাগ শ্রীঅক্ষয়- 
কুমার দত্ত প্রণীত একপ্রিংশ বার চ্‌দ্বিত 
Calcutta The New Sanskrit 


Press 1876 Printed by G. OC. 


Day 14, Goabagan Steet, 
Calcutta. 
চারটি পাঁরচ্ছেদে ভাগ করা এই বইয়ে 


বাভন্ন বিষয়ের মধ্যে আছে-আগ্নেয়াগাঁর, 
িম্ধঘোটক, বীবর, জলপ্রপাত, পুথিবীর 
আকার, পুরুভূজ, পাঁগনীর পাঁরমাণ, 
বৃক্ষলতাদব উৎপাত্তর নিয়ন, উঞ্ণ প্রস্রবণ, 
দাঁপমাক্ষকা, পৃথিবীর গাঁত, বনসনুষ, 
শারীরক স্বাস্থাবধান, জলস্তম্ভ, প্রমাণ: 
ইত্যাদ। 

“বাম্পীয় রথারোহশীদগের প্রাত 
উপদেশ” (১৮৫৫) এবং “পদার্থবিদ্যা” 
(১৮৫৬) দুটি বইও লোকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করোছল। “পদার্থবিদ্যা” যে 


" অন্নবাদ, তা বইটিতেই মযক্তকণ্ঠে স্বীকৃত! 


এতে লঙ্জা নেই। 

লজ্জা আমাদের -- উত্তরপর্ষের? 
অক্ষয়কুমার দত্তের প্রারত্ধকর্ম বিলুপ্ত হতে 
চলেছে; অনাদূত তো বটেই। বঙ্গীয় 
সাহত্য পারঘংএ যে কখাঁন বই আছে 
তা “দুষ্প্রাপ্য” বলে চিহিত এবং ইমু করা 
হয় না। বসে পড়বার মত অবস্থাও 
ওদের নেই। এগুলো আবার ছেপে প্রচার 
ও সযত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমরা কার নি 
এবং ১২৯1৩০ বছর আগে তান যা ব্রত 


হিসেবে গ্রহণ করোছলেন, আমরা তাঁর . " 


উত্তপ্ুরুষেরা তার কতটুকু বা কতখানি 
উদ্যাপন করোছঃ তাই তো 
বসুর চিরায়ু কামনা কারোছি॥ 


Entertaining 


৬ 


~~ 


সর অফ উুগিক্যানত মনিগিনের কুষ্ঠ গবেষণা 


- দেহকে ব্যাঁধমান্দরের সঙ্গে যে মনীষা 
তুলনা করেছেন, তাঁর ডাক্তর" মধে: আতি- 
শয্য নিশ্চয়ই নেই। নীবোগ- শরীর নিয়ে 
ক'জন লোকান্তারত - হয়েছেন, নে তথ্য 
কেউ জানেন বলে মনে হয় না! অতএব 
ধীনঃসত্কোচে বলা চলে শরীরের আস্তত্ব 
থাকলেই রোগের আঁচ্তত্ব থাকাও খুবই 


,ঈবাভাবক। বিভিন্ন ধরনের বাভিন্ন ব্যাধি 
(আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আজ আমরা 


চোখের সামনে অহরহ দেখতে পাচ্ছি। 


রি, 


শি 


আতা 


এদের মধ্যে প্রকৃত অনুসারে বিশেষ 
কয়েকাট ব্যাধ আবার বেশ খানিকটা 
মারাত্মক, যাঁদও নিরাময়যোগ্য। যেমন 
যক্ষা, ভি-ড, কুণ্ঠ' ইত্যাদ। এই ব্যাধ- 
গল সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত আমাদে্ জন- 
সাধারণের একাঁট বৃহৎ অংশ ব্যাধ আক্রান্ত 
অবদ্থায় আত্মগোপন কবে থাকতে চান! 
পাঁরণাততে তাই তাঁরা নিজের এবং 
সমাজের প্রভূত অকল্যাণের সূত্র হন। বিংশ 
শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পেছে_ জগৎ যখন 
প্রণাতর চরম শিখরে উপনীত, সেই 
শ্হূর্তে আমরা ভারতবাসীরা আজও 
চ্বাস্থ্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারছি না, 
এটা মোটেই আকাজক্ষত নয়! জ্যলোচনা 
প্রসঙ্গে কুষ্ঠ ব্যাধি সম্বন্ধে স্কুল অফ 
ট্রাপক্যাল মোঁডাঁসনের কুষ্ঠ গবেষণা 
কেন্দ্রের ভাঁমকা ও অবদানের কথা উল্লেখ 
ফরা অসমাঁচাঁন হবে না। প্রারম্ভে কুষ্ঠ 
য্যাঁধ সম্বন্ধে কিছটা আভাষ দেওয়ার 


জানা আছে। 
রোগ সম্বন্ধে প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণ 
গবশেষ ব্যস্ত হন না। ফলে অনেক সমর 
তাঁদেরকে * ভুলের মাশুল যোগাতে কুষ্ঠ 
রোগাক্রান্ত হতে হয়। 

- সেইজন্য প্রথমেই মনে রাখা কতব্য যে, 
চর্মের কোনো অস্বাভাখিকত্ব শরীরে দেখা 
দলেই, কোনো চাঁকংসকের শরণাপন্ন 
ছওয়া বাছুনীয়। আজকাল হাসপাতাল 
এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। 
একটু কষ্ট স্বীকার করে যে-কোনে চর্ম- 


-সবীস্তকাল 


গ্রহণ করতে পারেন হাহ 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, সে চমরোগ 
যাঁদ কুষ্ঠও হয়, তবু অনায়াসে নিরাময় 
করা সম্ভব হয়। 

কুষ্ঠ ব্যাধিকে সাধারণত দুশট পর্যায়ে 
বিভন্ত করা যায়-কে)ট সংক্রামক, 
খে) অসংক্লামক। সংক্রামক কুষ্ঠ ব্যাধ 
প্রাথামক অবস্থায় সনান্তকরণ কণ্টসাধ্য 
সাধারণত চামড়ার উপর যে দাগ প্রকাশ 
পায়, সেগ::ল কিছুটা উজ্জল ও তৈলান্ত, 
কিন্তু সূর্যালোকে দাগগ্যালকে তামাটে 
মনে হয়। 

সংক্রামক কুষ্ঠ প্রাথমিক অবস্থায় 
চাকৎসাধানে না আনলে, বেশ কয়েক বছর 
পর তার ত্বক পুর ও উজ্জল হয়। কান 
ফুলে উঠে ও নাকের ডগা বসে যায়! 
আশ্বাসের কথা এই যে, এই ধরনের 
সংক্রামক কুষ্ঠ মাত্র ২০ ভাগ ক্ষেত্রে দেখা 
যায়। এই পর্যায়ের রোগীরাই স'ধারণত 
রোগ সংক্রমণের হাতিয়ার হয়। খাবার বা 
জল বা দূষিত হাওয়া এই ব্যাধি 
বিস্তারের সহায়ক হয় না। এই রোগের 
[ Incubation period ] 
দীর্ঘাদন হওয়ায় [প্রায় ৩০ দিন থেকে 
৩০ বংসর গড় ২/৫ বছর] অনেকে 
দ্বাভাবক জীবনযাত্রার পথে এদের 
সংস্পর্শে আসে এবং রোগাক্রান্ত হয়! 

অসংক্রামক কুষ্ঠ ব্যাধির ক্ষেত্রে ত্বকের 
উপর হাল্কা, মস্‌ণ বা রাক্তিম দাগ সুস্পষ্ট 
হয়ে ওঠে।- হস্ত-পদের স্নায় ক্ষাতগ্রস্ত 
হয় এবং স্পর্শনুভাতি লোপ পায়। এটা 
খুবই সান্ত্বনার বিষয় যে, প্রায় আশা ভাগ 
ক্ষেত্রে ফুষ্ঠ ব্যাধ অসংক্লামক পর্যায়ের 
অর্থাৎ ছোঁয়াচে নয়। এদের সংস্পর্শে রোগ 
সংক্রমণ হয় না, সেইজন্য এদের সঙ্গে 
অবাধ মেলামেশাও নিষিদ্ধ নয়। 

সমাজে এখনো একটা ভুল ধারণা 
আছে যে, কুষ্ঠ ব্যাঁধ পাপেরই ফন, তাই 
দনরাময় হওয়াও সম্ভব নয় এবং কুষ্ঠ 
রোগাক্রান্ত ব্যান্ত সমাজে অপাংস্তেয়। এই 
সব বাজে ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, অনেক 
কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যান্ড নিজের ব্যাধ গোপন 
রাখেন। এইজন্য ভাবী জীবনে তাঁদেরকে 
অশেষ দুর্গাতর মধ্যে কালাতপাত করতে 
হয়। শ্চধ্য তাই-ই নয়, রোগ ছোঁয়াচে 
হয়ে সমাজের ক্ষতি সাধন করে থাকে। 


$০৯ 


বিভাগের ক ৪ অবদান 


দেশব্যাপরঁ চাফৎসাকেন্দ্র স্থাপত হয়েছে। 
অজ্ঞতাবশত আজও জনসাধারণের অনেকে 
রোগাক্রান্ত হওয়া সত্তেও [চকিৎসা/কল্দের 
সুযোগ গ্রহণে বাঁ9ত। তাই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন সামাজিক জীবনের অহেতুক 
ভীতি দূরীকরণের দ্বারা ঝাঁলম্তঠ মনোভাব 
গ্রহণ করা। প্রত্যেকের জানা ডাচ কুণ্ঠ 
ব্যাধ অভিশাপ বা পাপের ফল নয় 
অন্যান্য সব ব্যাধির মতো এই ব্যাধও 
জীবাণু দ্বারা সংকামত হয় এবং যথা- 
ব্লীত চিকিৎসার সাহায্যে সম্পূর্ণ 
[নিরাময়ও হয়ে থাকে। 

কুষ্ঠ ব্যাধ গবেষণা ও নিরাময়ের 
ভাঁমকাতে স্কুল অফ ট্রাপক্যাল মোডাসনের 
"কুষ্ঠ গবেষণা বিভাগের” 'অবদান উল্লেখ- 
যোগ্য। বাভক্ন ব্যাধ 1বযয়ক 'নরলস 
গবেষণা যেখানে চালিত হয়, সেই স্কুল 
অফ ট্রাঁপক্যাল মোঁডাঁসনের হীত 
গোৌরবান্বিত করতে যাঁরা সহায় হয়ে- 
দিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছুটা বিবঠত 
নিশ্চয়ই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। এই 
প্রাতষ্ঠানের এীতহ্য পুরোপ্দীর [িগকৎসার 
সঙ্গে সত্গে মোঁডকেল 'িনার্চ ও পোস্ট 
গ্রাজয়েট টিঁচং-এর উপর নির্ভরশীল 
একথা অনস্বীকার্য। তৎকালীন গভর্নর 
লর্ড কারমাইকেল ১৯১৪ খঃ যে প্রাত- 
জ্ঞানের +ভাত্তপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, 
সেই প্রাতষ্ঠান ছিল প্রাচ্যের একমাত্র 
গবেষণা বিষয়ক প্রাতষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে 
যে মনীষীর অবদান আবস্মরণীস, যাঁর 
অক্লান্ত পারগ্রম সাথকতায় রূপাল্তারত 
হয়োছলো, সেই স্যার লিওনার্ড রোজার্স- 
এর কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। প্রথম 
[ভরের হিসাবে মেজর ।জনাবেল জন 
মেগাও কার্যভার গ্রহণ করোছলেন সে 
১৯২২ খু? 

বর্তমানে ডিরেক্টর পদে ডাঃ গে, বি, 
চ্যাটাজীঁ যোগ্য মর্যাদায় আসান রয়েছেন। 
ষোলাঁট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গণ্যেণা ও 
অন্যান্য কার্য্যাদ এখানে হয়ে থাবে তার 
মধ্যে কুষ্ঠ গবেষণাকেন্দ্রের ভুমিকা অন্যতম । 

স্যার দিওনার্ড রোজার্সএর দূরদৃষ্টি 
ও উৎসাহে এবং হীশ্ডিয়ান কাীন্সন অফ 
বাঁটশ এস্পায়ার লেপ্রোসি 'বাঁলফ 
এযাসোসয়েশন-BELRA-এর 1 অধুনা 
ইন্ডিয়ান লেপ্রোসি গ্যাসোসিয়েশনা 


রোগাক্রান্ত ব্যান চাকংসকের পরামর্শ আজকাল এই ব্যাধি 'নরাময়কল্পে কর্তৃত্ব ১৯২১ খুঃ পাঁথবার প্রথম কুম্ঠ 


.গ্ববেষণা ইরভাগণট এই প্রাতজ্তানে- পর্ণ 
সময়ের, জন. আত্মপ্রকাশ করৌছলো। 
মূর' তখন (ছিলেন বিভাগ্গাটর' ভার- 
[াপ্ত অধ্যাপক৷ এই টাবভাগাটর আর্থিক 
সাহায্যকল্পে তখন অগ্রণী ভমক: গ্রহণ 
করোছলেন Indian Leprosy Assn, 
Hind Kusth NivaranoSangha— 
H. K. N. S., School এর Endow- 
ment Fund, Indian Research 
Fund 4১990] অধুনা LOM 11 
বতমানে' অবশ্য ১৯৬২ খ্‌ঃ থেকে' শুধু- 
মান Endowment Fund’ ও রাজ্য 
অরকারের সাহায্যে পারচালত হয়। 
কুষ্ঠ সম্বন্ধে বিভন্ন পর্যায়ে এবং 
বাভভাবে বিভাগ্গাট' - দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করে চলেছে।' শিক্ষণ কর্মস্মচাঁতে শুধু 
মাৱ ভারতাঁয় শিক্ষার্থী নয়, পাঁথবীর 
অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরাও অংশ.গ্রহণ 
করেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এতদ্যতীত 


তথ্য পারবেশনের দ্বারায় তার ধথাবথ 
কৌলীন্য বজায় রাখছে। সংক্ষেপে কার্য 


{বির্রণাী “বস্তৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না _' 


বলেই মনে" হয়? 

(ক) জীবাণু সম্বন্ধীয় ₹- - 

(১) সন্দেহজনক কুষ্ঠ ব্যাধ সনান্ত- 
করণের ব্যাপারে এই বিভাগই- ঘনীভূত 
পদ্ধাত [ Method’ of চি 
8০] প্রয়োগ" করার উপায় উদ্ভাবনে 
কৃতকার্য হতে পেরেছে। €২) ইলেকট্রন 
এবং পর্ষায়ক্রামক আণ্ববীক্ষাঁণক [বিশ্লেষণে 
এই জীবাশুর [ 8০০ 19079] গঠন- 
তত; ক্রমবৃদ্ধি ও সংখ্যবৃদ্ধির' বিবরণ 

সংগ্রহীত ও প্রকাশিত হরেছে। ৩.) সাল- 
ফোন 'চাকৎসায় কোষসমৃহের 'বাল্লাঁর 
উপর কুষ্ঠজীবাণুর সাইটোপ্লাজমের 
রূপান্তর ও কুষ্ঠেরর সাঈটো-রাস'ানক' 
জীবাণুর" বিশ্লেষণ সম্পর্কে তথ্য জানা 
গেছে। €৪) বিভন্ন প্রাণীর মধ্যে কুম্ঠ- 
জীবাণুর'বংশ বিস্তারকম্পে আঁবা হুন চেষ্টা 
চালানো হচ্ছে, যেমন ব্যা$ অথবা উষ্ণ- 
চশ্যাণতাঁবাশম্ট স্তনাপায়ঁ প্রাণীর- উপর 
পরণক্ষা ফলপ্রসূ না হলেও মানদুষের- কুষ্ঠ- 
জীবাণ; পরীক্ষামূলকভাবে 'লরিয়ান 
হ্যাসনটার [রোডেনশিরা Ll Ni 
প্রাণী] অথবা ও জাতীয়" কালো 
ইস্দুরের উপর প্রয়োগে কার্যকটী ফল' 
পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কাঁটজন দ্বারা 
চিকিৎসাধীন বানরদেহে এই জীবাণু 
অন:প্রবেশ করানোর পর উক্ত প্রাণীর 
ললাটে কুষ্ঠ ব্যাধির লক্ষন সনান্ত করা 


রি 


লাতাহিক বসত 


ম্ভর, হয়েছে? ৫৫১) বিশেিজেগণা গরেধ্গাড . 
গ্রারে নিরলসভাবে: নান্যা পুকুর রঃস়ানিকঃ- 
পদার্থ সংমশ্রণজানত পাঁরিবেশে এই 
জীবাণুর বংশবৃদ্ধির; প্রচেষ্টা মলিয়ে. 
যাচ্ছেন। এই জীবাণুর বংশবাদ্ধর 


অনঃকুলে এখন-পর্যন্ত কোনো গুণবাশিষ্ট - 
"রাসায়ানক পদার্থ পাওয়া, যায়, লি । ফলে 


এই ব্যাধির জন্য আশফলগ্রদ উষধ 
আবিষ্কার করা এখনো সম্ভবপর হয়ে 
উঠছে-না। - | 

খে) প্রাতরোধকল্পে £-- | 

এই কেন্দ্র থেকেই ক্লোরোফম: ও 
ইথারের সহযোগে কুষ্ঠজীবাণুর রাপায়নিক 
ভশ্নাংশীকরণের ফলে “পাঁরশুদ্ধ লেপ্রোঃ 
কুষ্ঠ ব্যাধির বিভিন্ন ক্ষেত্রে. উ্স্যহর্যজক 
ফলও দৃ্‌ণ্ট হয়েছে। iy 

কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত গ্রামাঞ্চলে, রোগের 
সৃচনায় বা কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যান্তর. স্পর্শ 
ক্লান্ত মানবদেহের উপর গেপ্রোসন 
প্রয়োগে নতুন নতুন তথ্য. আবিষ্কৃত 
হয়েছে। বর্তমানে সহজে প্রোষণযোগ্য 
এশ্টিজেন থেরে 
"লেপ্রোসিন” অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এটি 
পাঁরশুদ্খ লেপ্রোসনের ন্যায় কার্যকরী : 
হবে বলে অনমান করা ষায়। 
গে) চাকৎলা ও ব্যাধানদান তত্ব ৫ 
দীর্ঘকালীন গবেষণায় এই ব্যাধির 
প্রকারভেদ ও শ্রেণীবদ্ধ স্পেকষ্রামের বিশেষ 
করে ম্যাঁকউলো এনেস্‌্খেটক ও পাঁল- 
িউরাঁটকের অবস্থান সম্পর্কে স্থির 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। কুষ্ঠ 
ব্যাধ 'নর্ধারণে স্ফীত-স্নায়র উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'বাভন্ন প্রকার. কুষ্ঠ. 
রোগের গঠনতত্ব ও রাসাযানক লক্ষণ- 
সমূহ প্ুরোপ্দীরিভাবে পর্যবেক্ষণ করাও 
সম্ভব হয়েছে। সংস্পর্শের দ্বারা কুষ্ঠ 
ব্যাধির. সূচনা কিভাবে ঘটে. সে সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হয়েছে।. 

ঘে) নিরাময়ে ৪ 

কুষ্ঠ ব্যাধ চাঁকংসায় চালমুগরা তৈল 
ব্যবহারের আমল থেকেই, উত্ত তৈলের 
রাসায়ানক গুণ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা 
এখানেই হয়। উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের জন্য এই তৈল দ্বারা কিভাবে 
এর মূল উপাদানগলকে বিচ্ছিন্ন করে 
হাইডনোকারাঁপক এ্যাসভ থেকে 
সোঁডয়াম লবণ িনত্কাঁশত করার পর 
রোগাক্রান্ত ব্যান্তর {শিরায় ধাবহারোপযোশী 
হয়েছে। সালফোন ওষধসমূহের বাবহাঁরিক 
মানা নির্ধারণ, এই বিভাগই গবেষণার, 
সাহায্যে করতে পেরেছে বত'মানে প্রচালিত 
নিম্নমাত্রায় এই. ওঁষধ প্রয়োগাঁবধি "নার্দিষ্ট' 
করা সম্ভব হয়েছে, এই. 'বিভাগাটির 
কল্যাণেই। ডি; ডি, এস, রঞ্জনরাম্ঘ এস- 
- ৬১০ 


৩ নযামশ্রণে: রোগগ্রস্ত টিনা তে শোষণ! 
িসর ও ঘনাভুত্রুরণ রয়ে পরা ক্ষ 
'হরেছে। অন্মসন্ধানে জানা গেছে মা 


এবং, চিএ মানের অবনাত থঢানোর_ ্ 


জন্য চারুৎসার ' প্রাথামক পবা থেকে 
লোহা ও ইস্ট [ 5৪9৮ ] ব্যবহার করার 
প্রয়োজন নেই। 

দীর্ঘকাল যাবৎ সনয়াণ্ততভাবে। 
নম্নবার্ণত. এই. ওর়ধগন্ীল. ব্যবহারেও' 
কার্যকরী ফল পাওয়া গেছে ৫-ব)৭ 
hydrocarpyl—D.D.S;, [1105 
semicarbzone, D:RP.1., Hydroxy! 
D.D.S.,. Diaminodiphenyi-—Sulz 
phide, Long acting: . Sulphon> 
mids [Lederlkyn-Qrzisul Fanaa 


cil, Madibon.] 41997011100 


ইত্যাদি! 

পায়ের, পুরনো ক্ষত 
ব্যাপারেও. গবেষণা এই; গবভাগ. থেকে: করা 
হচ্ছে। এতঘ্যতত স্নায়্র সংকোচন ও 

তর. অস্ব্রোপচার, এবং. চক্ষদূর 

উপরেও বিভিন ধরনের অস্বোপচাক্স 
অব্যাহত আছে। 

(৬) আণ্টালক সংক্রমণ সম্পকে 

কুম্ঠ,ব্যাঁধর'আগ্ঠালক-সংক্রমণ সদ্বন্ধে্ত 
রা এবং গবেষণা চালানে' হচ্ছেখ 
সংক্রামক কুন্ঠের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য 
১৯৩৫ খু পশ্চিম বাংলার. বাঁকুড়ায় 
একটি গ্রাম্য: অনুসন্ধান কেন্দ্র প্রাতষ্ঠা 
করা হয়েছিল। এ-কয়, বৎসর যাবৎ নানান: 
ধরনের মূল্যবান তথ্যও: সংগহীটীত হয়ছে 
সম্প্রাত আগলিক. কুষ্ঠ, সংরমণ রোধকছেপ: 
বি. সি, জি. টীকার মান নির্ণরের- জন্য! 
?বস্কৃত, গবেষণা চলছে কুষ্ঠ প্রতরোধে 
বর্তমানে: চেষ্টা, চলছে। এই দুটির যেন 
কোনাটির প্রচেষ্টা সফল হলে অদরেত 
ভাঁবষ্যতে অল্প সময়ে: কুষ্ঠ ব্যাঁধ' নির্মল 
কুরা কষ্টসাধ্য, হবে নাথ 

এই: কুচ্ঠ, গবেষণা নবভাগাঁটর বর্তমান, 
ভারপ্রাপ্ত; অধ্যাপক. একজন: দাঁঘ“দনের। 
কুশলী রিশেষজ্ঞ। তাঁর. সঙ্গে আছেন, 
সহয়োগাঁ হিসারে, রর, লেকচারার! 
ডেমনস্ট্টের, প্যাথলাজস্ট এবং ইণ্ডয়ান,' 
কাউন্সিল. অফ মৌডরেল 'রসার্চের. কার্মিন 
বন্দ । এ'রা প্রত্যেকেই. কুষ্ঠ ব্যাধি চিকিৎসা; 
গরেষণা ইত্যাদি বিষয়ে অগ্য'পককে 
সাহায্য করে থাকেন।. 

উন্ধ চিকংসকগণ ব্যতীত দুজন সমাজ 
কল্যাণ সংগঠক [একজন পুরুষ ও. একজন 
মহিলা], আছেন। এরা নোখীদের- এবং 


৮ 


1 
গা নত্গদুরু. 


লা 


অন্যান্য জিজ্ঞাস, ব্যাক্তগণের বিভিন. সমস্যা -- 


সমাধানে সাহায্য করে থারেন। চিকিৎসা: 

চলাকালীন সময়ে রোগীদের চিকিৎসা 

গ্রহণ, 'রাধ সম্বন্ধে. প্রয়োজনীয় পরাগ, 
[ শেষাংশ ৬১২ গচ্ঠোয় ] 


হাঁরণঘাটার দুধে কর্মউন্ ফোক 


নেহাৎ সরকারী প্রকল্প । গয়লার 
ঘরের দুধ হলে পেমেন্ট নিয়ে কবেই 
হাত্গামা শুরু হয়ে যেত। গয়লার 
গলায় গামছা "দিয়ে চৌর্যের অপবাদে 
শাস্তির ব্যবস্থা করলেও সেটা হতে 
নু পারত ক্রেতা-বিক্েতার নিজস্ব বচসা। 
[কিন্তু হারিণঘাটার দুধ নিয়ে এসব করার 
ফলশ্রীত সকলেই জানেন সাম্বাতক। 
সেটা হবে সরার্সার সরকারী যথেচ্ছাচারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । অথচ ব্যাপারটার 
মধ্যে চাঁরান্রক তফাৎ এইটুকুই যে, 
এখানেও সম্পর্ক ক্রেতা ও 'বিক্রেতারই, 
তবে 'বক্লেতা স্বয়ং সরকার এবং ক্রেতা 


দুর্বল জনসাধারণ। যাঁদের সরকারা 
== যথেচ্ছাচারের বিরদ্ধে কোনও কোর্ট অব 
8 আপীল নেই। 


1! গয়লার দুধের টাকা চেপে দিয়ে. 


গয়লাকে শাসানো যায়; হারণঘাটা 

দুধের বদলে সাদা জল সরবরাহ করলে, 

১ দগীদন দুধ সরবরাহ বন্ধ রাখলে অথবা 
এখন যা নিত্যই চালু বিজনেস হয়ে 
দাঁড়য়েছে সেইমত দশদন অন্তর প্রাত 
হাপ লিটার দুধে এক পঞ্চমাংশ কম দুধ 
দলেও বলবার ছু নেই। এবং কেউ 
কিছ: প্রকৃতপক্ষে বলছেনও না। কেনই 
বা বলবেন, আর কী করেই বা বলবেন। 
দুধের টাকা হারণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প 
মাসের প্রথম আগাম গুণে নেয় । আগাম 
নেয় বলেই এমন কোনো গ্যারাণ্ট সে 
সাধারণ ক্রেতাকে দেয় না যে, দুধ আসল 
ও খাঁট হবে এবং মাপেও তা সঠিক পাঁর- 
= মাণে ক্রেতারা পাবেন। যাঁদ ক্রেতা 
সাধারণের মনে এমন ধারণাই বদ্ধমূল 
থাকত যে, দাম দিয়ে দুধ কেনার দরুণ 
তান রোজাঁদন সঠিক মাপই পাবেন, 
তবে ঢের আগেই হুজ্জং হয়ে যেত 


ডা 


পাড়ায় পাড়ায়। 
সম্ভবত পাশ্চমবঙ্গে হাঁরণঘাটা দুগ্ধ 


প্রকল্পের ওপর তাঁরা এতোটা বিশ্বাস 
২7 কোনোদিনই "ন্যস্ত করে রাখেন নি 
রি তাই দেখা যায়, একই ক্রেতা চার বোতল 
স্ঁস্ড বোতল) দ:ধ নিলে তান সে 
দুধ চার রকম মাপে পান। কোনো 
বোতল কাণা পর্যন্ত । কোনোটা গলায় 





প্রথম গাঁট অবাধ । কোনোটা তারও 
ধনচে। কোনোটার বা ?শাঁশর 'ছাপতে 
ছিদ্র থাকায় সে দুধ চলকানো ওপছানো 
অবস্থায়। শহর কলকাতার শস্ট কেতা- 
দের এ নিয়ে কেউ অবশ্য কখনো আঁভ- 
যোগ করতে শোনেন ন হাঁরণঘাটা দুগ্ধ 
প্রক্পও তাই বথেচ্ছভাবে দুধের বোতল 
কম বোঁশ ভর্তি করে ফ্রিজভ্যানে তুলে 
দিয়েছে। জান না, শর্ট সাপ্লাইজনিত 
দুধের ফালতু নাফা সরকারী খাতায় 
পকেটের স্ফীতির কারণ ঘাঁটয়েছে। এবং 
যেহেতু দেশে এইভাবে বিশিষ্ট পকেট 
পচর্তর আঁলাঁখত ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রেই 
চাল; আছে ও সেজন্য সাধারণের মনঃ- 
পীড়া থাকলেও ক্ষদব্ধ “ জিজ্ঞাসা নেই, 
সেজন্য পাঁরমাপে কারচ্ছাপর এই চালু 
প্রথাটি নিয়ে কখনো কারও প্রশ্ন উত্তপ্ত 
হয়ে ওঠে নি। দিনের পর দিন মানুষ 
হাঁরণঘাটার যথেচ্ছাচারী মাপ অল্লান- 
বদনে ঝোলাবন্দী করে বাঁড় ফিরছে। 

কিন্তু দুশদন বোতলে, একাঁদন 
ক্যানে, সেক ক্যান সীল্ড থাকে কনা 
তা-ও পরীক্ষা করা কোনো ভিপোতেই 
কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না), এই 
প্রথা চাল? হওয়ার পর মানুষের মনে কম 
পাঁরমাণ দুধের জন্যই শুধু বিক্ষোভ নয়, 
খোলা দুধের জন্যও রীতিমত দুশ্চিন্তার 
সৃষ্টি হয়েছে। 

একথা বললে অন্যায় হবে না যে, 
আমরা যেদেশে বাস কাঁর সেদেশ অন্লান- 
বদনে শিশুখাদ্য চার তো বটেই, সে 
খাদ্যে বিষও মেশাতে ?পছপাও নয়। 
খোলা দুধ নিয়ে তাই সাধারণ মানুষের 
মনে আশঙ্কা জেগেছে। খোলা দুধ 
"সমাজ সচেতন সমাজসেবী, ভেজাল- 
কারদের হাতে যে চর্বয-চষ্য ভেজাল 
হয়ে এক-একাঁদন শহরের এক এক 
প্রান্তে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করবে না, 
এমন গ্যারাপ্টিই বা কোন সরকারী 
বেসরকারী প্রকল্প দিতে পারে আজ? 
আগে যখন সঈল্ড বোতলই পাঁথমধ্যে 
পাল্টাপাল্টর অভিযোগে ধরা পড়েছে; 
তখন ক্যানের দুধ রাস্তায় হোক, ডিপোয় 


হোক কিম্বা আসল দ্ধ গ্চার্তর 


জায়গায় হোক, ভেজাল 'মীশ্রত হয়ে ক. 


৬১৯ 


- হচ্ছে। 


পারণাম ভয়াবহ হয়ে উঠতেই পারে না? 


শীল অফিসার জোর গলায় বলবেন, না, 
তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই! 


যাঁদ মেনেও নেই, না, এমন সাধু 


দেশে ক অমন বদ কাজ কেউ করতে 


পারেন। ওসব হলে তো একাঁদনেই 
পল্লীকে পল্লী ্যাম্বুলেন্সে চড়ে বসবে! 
বাঃ, তাও ক হয়! (ঁকন্তু কথাটা ভাব- 
বার বটে!) 
বেশ তো, সাধু দেশে তা নাই 
হল। কিন্তু খোলা দুধ যে [নয়ামত- 
ভাবে পাঁরমাপে কম হচ্ছে তার কোন্‌ 
জবাব সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ দেবেন? 
ডপোয় অভিযোগ করলে বিক্রেতা 
বোনেরা হতাশভাবে বলেন, কী করব 
বলুন, এই তো মাপ। দেখুন, এই মাপে 
বোতল ভরে না। 
বাস্তাবক, বোতল ভরে না। 
আবার এক আধাঁদন 1ডপোর 
পাটাতনে উপছানো দুধ দৌঁখয়ে বলা 
হল, কতটা দুধ আজ পড়ে গেছে! বস্তৃত 
এমনভাবে দুধ পড়ে গেলে সে দণ্ড 
ক্রেতারা ছাড়া আর কে দেবেন? 
' আমার এলাকার ডপোয় দীদনে 
একাঁদন খোলা দুধের সঙ্গে কিছু পাঁর- 


কে তর্ক করে মশায়! অথচ দেখতে 
পাচ্ছ, 'ক্যাসের দুধ চোখের ওপর কার্ডে 
[টিক মেরে বাল হচ্ছে। কিন্তু এই 


মিথ্যাচারের কথা বলতেও লঙ্জা .করে। 
ভাব, দোষটা ওঁদের, না আমাদেরই? 
হঁরিণঘাটার কর্তারা ষে ব্যবস্থা শর 
করেছেন তাতে গুঁদেরও এই ডীঁনিশ- 
'বিশের হিসেবের পাপচক্কে ফেলে দেওয়া 
গুরাও ক্ষমতার অপবাবহারের 
সুযোগ পেয়ে দ:দন মনোবাঞ্ছা পূরণ 
করে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন এতে 
ছেলেমেয়ে আর তফাৎ ক। অসাধু 
ব্যবস্থার আওতায় আমরা প্রত্যেকেই 
অসাধ হতে বাধ্য। ওঁদের অসংধূতা 
এই যে, ওঁরা বিশেষ ব্যান্ড তোষণ করছেন, 
যাঁদও জনসাধারণ প্রত্যেকেই হরিণঘাটার 
ন্যাষ্য মূল্যের সমান আঁধকারী খন্দের! 
কিন্তু কর্তাদের, ইচ্ছাকৃত অথবা 
আনচ্ছাকৃত, জান না) প্রশাসানক বার্থ- 
তার জন্য ক্রেতাদের ক্ষেত্রে অসমান 
ব্যবহার প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করছেন 
এই স্বল্প বয়সী মেয়েরা? যাঁরা 
জাতির ভাঁবষ্যং জন্মনান্রী, তাঁরা অসত- 
তার চক্রাবর্তনে নষ্ট হচ্ছেন! 
এলাকার ইন্সপেন্টরকে প্রশ্ন করে 
জানলাম, বোতলের কাণা পর্যন্তই 


_ধাঁশাশর ঢাকা পর্যন্ত) -নাক আসল 


মেজার’। যাঁদ তাই হয়, তবে প্রতিদিন 
হাজার হাজার বোতলে ঢের কম পাঁর- 
মাণ দুধের সাপ্লাই দেওয়ার দরুণ 'যে 
পরিমাণ দুধ উদ্বৃত্ত হচ্ছে তার ?হসেব 
কি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ গ্রহণ করেনঃ 
«এই উদ্বৃত্ত কোন্‌ খাতে কার ঘরে জমা 
পড়ছে? এ উদ্বৃত্ত জমা করার জন্য 
সাধারণ মানুষ 'পুরো দাম 'মাসের প্রথমে 
'িপোয় ভিপোয় জমাই বা দেবেন কেন? 
এ সম্পর্কে সং*্লস্ট কর্ৃপক্ষের নজর 
নেওয়ার নিজস্ব দায়িত্ব ক নেই? 
সাধারণের তরফে আওয়াজ না উঠলে 
এদেশে সরকারী ব্যবস্থার গরমিলগ্যাঁল 
নজর করার জন্য কি কেউ থাকেন না? 
মোটা আইনের প্রশাসকরা দক 
কেবলমাত্র চালানে চোখ রেখেই 'যথা- 
কর্তব) পালন করেছেন বলে 'মনে করেন 
এবং সঞ্ধর্বে সরকারী আমলার ইজ্জং 
দার করেন? 
হাঁরণঘাটার দুধে কমতির 'ঝোঁক, 
'খোলা দুধের সর্বনাশা পাঁরণাঁতর 
আশংকা এবং দুধ নিয়ে এই 'প্রহসনই 
আজ শহরের সবচেয়ে অবলন্ত প্রন? 
এ প্রশ্ন আশ্চর্যের বিষয়) কেউ 
উত্থাপন করেন নি বলেই "ক কর্তারা 
এই অবস্থায় পনীর্বকার ? 


নাক গব গরমিল যথাযথ হয়ে যায়। 
ছারিগঘাটা দ্ধের প্রহসনটা হার্িণ- 
ঘটার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বন্ধ 
কররেন বলে আদৌ মনে হয় না" কারণ 
সে সদ্দিহা তাঁদের থাকলে আজ বহট- 
কাল অপেক্ষার পর, তাঁদের স্বর এবং 
হ্মচেতনতর পথ চেয়ে বসে থাকার “গর, 
এমন একটি প্রঘণ্ধম ফাঁদতে হত না 


আমাদের) তাই পাঁকচমযজ্খের সর্ব 
'শান্তম্ন বি বি ঘোষ মহোদয়ের দক্টিতেই 


'দুয লয়ে 'গোঁজামিলের ব্যাপারটা উদ্া- 
₹পত করাছ। 

তান ব্যস্ত মানুষ হলেও, জনগণের 
সুবিধা অসুবিধা কষ্ট ইত্যাদির প্রাত 
তাঁর যে প্রথর দৃষ্টি আছে তা 'তাঁর 
প্রশাসনিক তৎপরতার দ্বারা বেশ আলম 
হচ্ছে! 

আশা করতে পারি কি যে, যে খাদ্য 
শিশ্যর প্রধান খাদ্য, সেই দুধ নিয়ে 
গয়লাসূলভ গৌজািলের ব্যাপারটা যাতে 
সঙ্ঘে সঙ্গেই অন্ধ ছয়, সেদিকে তিনি 
সহায় দৃষ্টি দেবেন। কারগ জব- 
জ্বার্থের সঙ্গে সংাশ্লশ্ট এমন একটি 
ঘ্যখার যে আর একটি আুহর্তও অব- 
হেলার যোগ্য নয়, "নিশ্চয়ই সেকথা 
ধর বব ঘোষের নতো যোগ্য প্রশ্মাসককে 
'ব্যাঁঝয়ে বলতে হয় না? 


‘তো র্লাজ্াগালের প্রধান 


দা্যাহক বসমতশ 
উপদেষ্টা । এবং আজ বর্রাজ্যপালেয়ই 
শাসনের আওতায় দুর্বল জনসাধারণ 
সুবিচার প্রত্যাশী । তা তিনিই শহরের 
এই দ্ধ সমস্যার একটা তাংক্ষাণক 
হৌমাঁভয়েট) বিচার করে দন না। 
সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ, বোঝাই যাচ্ছে, জেগে 
ঘূমচ্েন। ওদের দঘ্যমের ব্যাঘাত করতে 
চাই না। পাশ্চয়নশ্গের্ব সবচেয়ে সজাগ 
মানূষটির কাছেই তাই আমার আবেদন, 
একটা অঘটন ঘটার আগে তিন দড় 
হস্তে দুধ নিয়ে নিভদ্রিনের এই অনা- 
চার প্রতিক্বোধ কর;ন, অনেক দঃশ্চিন্তা- 
গ্রস্ত মা ধেনী' দি 'পিরিশেষে) 
শনাশ্চন্ত হতে পারেন তাহলে। 


-মিন্রেন 





[৬১০ পচ্ঠার শেষাংশ ] 


দেন! প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গৃহ পারদর্শনের 
'মাধ্যমেও ব্যাধি সম্পার্কত বষয়ে রোথী- 
দের পালনীয় কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ 
সমাজকল্যাণ সংগঠকরা দিয়ে থাকেন। 

এ ছাড়া এই বিভাগে আভজ্ঞ ল্যাবোরে- 
চাঁকৎসা ও গবেষণার ব্যাপারে প্র়াজনায় 
সাহায্য চীকংসকদের করে থাকেন। কুষ্ঠ 
রোগাক্রান্ত ব্যান্তদের 'বকর্ুত অঙ্গ-প্রতঃজ্গের 
কার্যক্ষমতা প্রদানের জন্য 'অঙ্গ-সন্ডারণ 
ব্যায়ামের র্যবস্থা গ্রহণ করেন ঘকীজও- 
থ্যারাপিস্ট। অগ্চন থেকে কুষ্ঠ বেগাদের 
জনান্তকরণ এবং বাঁহাঁব'ভাগে তাঁদের 
উপাঁস্থত করানোর দায়িত্ব এরুজন “ফিল্ড 
ওয়াকমরের_ সমাজকল্যাণ সঃগঠকরাও 
এতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন? 

নতুন রোগীদের চিকৎসাকন্্প এই 
ধবভাগ্াট প্রীতি মঙ্গলবার ও 'শঃক্রবার 
খোলা 'থাকে। বাইরের যকানো "চাকংসক 
কর্তৃক প্রোরত হয়ে অথবা 'রোগাঁ নিজে 
উদ্ত দিনগুলিতে সকাল ৮টার মধ্যে 
শনজেদের মাম-ধাম পর'ম্মন করানোর 'জব্য 
লেখাতে পারেন। রোগীব্দর পরীক্ষার 
দ্যাপাজ্র তাঁড়ঘাড় কোনো ব্যবস্থ: গ্রহণ 
করা হয় না। উপস্থিত চি'রুৎসা প্রাথামর 
পর্যায়ে একবার পরীক্ষা করার পথ তাঁদের 
আঁভমত “নার্দস্ট কাগজে 'জাপিবদ্ধ করেন। 
তারপর রোগীদের দেহ থেকে নিঃসৃত 
প্রদার্থ ‘যেটা রোগীদের ত্বক থেকে নৈশুয়া 
হয়, .সেটা 'গবেষণা :কেন্দ্রে অণ্বীন্ছণ যন্দে 
উত্তমরূপে পরাক্ষার মাধ্যমে রোগজশীবাগু 
ব্যরস্থা শেষে অধ্যাপক নিজে সহাবোগদীদের 
সঙ্গে শেষবার পরীক্ষা কৰে রোগ 'সন্বন্ধে 
ুড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্্ুহণ করেন। জ্বভারতই 
এই কারণে রোগীদের রেশ হানকটা 
সময় প্রায় &/৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করার 


৬৬২ 


প্রয়োজন হয়। অবশ্য উপাস্থত রোগাদের 


অবসর সময়ে সমাজকল্যাণ সংগঠকর 
ব্যীধাবষয়ক বঞ্ডুত। বাহর্বভাগে য়ে 
থাকেন। 

রোগীদের র্যাধি সনান্তকরণেন পর, 
তাঁদের নিজস্ব রাসস্থানের [নিকটবত্ট। 
কোনো নষ্ট কুষ্ঠ চাঁকৎসাকেন্দে 
প্রেরণ করা হয়ে থাকে এবং অনেককে এই 
কেন্দ্েও রাখা হয়। রোগারা সেই সেই 
কেন্দ্র থেকে গুবধ সংগ্রহ করেন এবং 
বাঁড়তে অবস্থান করেই 1চকৎস। "চালিয়ে 
যেতে পারেন। উক্ত দুই দিবস ব্যতীত 
সপ্তাহের অন্যান্য ৪ দিন গবেষণার সঙ্গে 
সঙ্গো কেন্দ্রের নিজস্ব পরলো সেখানের 
চাকংসার ব্যবস্থা ,করা হয়। 

এ ছাড়া বাভিন্ন 'চিকিৎংসক-_শিক্ষাথ 
দের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ্জ্ঞরা শয়মিত 
ক্লাসও নিয়ে থাকেন। 

সেইজন্য ‘কুষ্ঠ গবেস্ণা বিভাগের 
অবদান ননশ্চয়ই স্মরণযোগ্য। 

এখানে 'যত্রসহকারে রোগীর বারস্যা* 
পন্ন দেওয়া, পরীক্ষা করা এবং 'রোগ্ীর 
ব্যান্তগত সুবিধে অস্যাবধে “দেখা হয়ে 
থাকে 'যেসব ব্যান্ত আজো লক্তনজনিত 
কারণে অথবা মিথ্যে লোকভয়ে "চ!কধলা 
গ্রহণ করতে বিরত আছেন, তাঁদেব এ স্ব 
অকারণ ভীতি মন থেকে দূর করে জবশ্যই 
চাকৎসাধীনে আসা উচিত? 

এই ব্যাঁধ নিরাময়ের জন্য কিছুটা 
সময়ের প্রয়োজন হয়॥ প্রায় ই খেকে ৫ 
‘বছর ধনরাময়ের জন্য সগয় নের। পোগ্বীরা 
অনেক সময় ভুল করে 'চারুংসায় আযম 
সাময়িক ‘বরাত য়ে থাঞ্চেন॥ এটা মোটেই 
'বাঞ্ছনীয় 'নয়। একছ্নাদ্রন উয়ধ ব্যযহায়ের 
পর দ্বরের দাগ অস্প্রন্ট হনে অনেকে মান 
করেন ওষ্ধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়ভা আর 
নেই৷ এই ধারণা যে কতখান মারাত্মক, 
সেটা পরেই 'রোঝ 'যায়। এ সব রাগী 
আসেন, তখন "তাঁদের অবস্যা আরো 
ভয়াবহ আকার 'নেয়। 

এই বিভাগে রোগীর সংখ্যা ক্রম- 
বৃদ্ধির 'পথেণ ধারণা হয়, আধ্বীনক 
শচাঁকৎসা সম্বন্ধে জনমনে একটা আস্থার 
ভাব এসেছে। কারণ, গবেষণায় 'প্রমাণত 
হয়েছে, কুষ্ঠ ‘ব্যাধ জীরাণ্; দ্বারাই অন্যান্য 
অনেক ব্যাধির অতো সম্ট হয় এবং 
চাকৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময় করাও 
সম্ভব এটা কোনো আভশাগ বা ক্লুত" 
“পাপের ফল নয়৷ 
'গবেষণা বিভাগ" যে সেবা গনোবাতি নিয়ে 
অদূর ভাবষ্যতে এই ব্যাধি সম্পঞ্জে' আরো ' 
অনেক সহজ এচাকংসা পব্ধাত আবিস্কৃত 
হবে 'বলে ব্বারগা করা যায়। 





শত 


শবশ্ব-পাঁরচয়ের: শেষ অধ্যা লিখে 
দয়ে এলাম গদরুদেবের হাতে। এটা 
সংশোঁধত হয়ে ফিরে এলে তোর করতে 
হবে নতুন করে সমগ্র পান্ডালাঁপ সংন্দর 
দনভূলিভাবে খে, তারপর তা তুলে দিতে 
হবে শুর হাতে, আলমোড়া যাবার আগে 
এই হলো গ্:র দেবের শীনর্দেশ। গারদিনই 
শেষ অধ্যায় সংশোধিত হয়ে ফিরে এলো,_ 
এর শেষাংশ এখানে তুলে দিলাম এই 
জন্য যে, কোনো বৈজ্ঞাঁনক গ্রন্থের এরূপ 
অপুর্ব সুন্দর উপসংহার আর কোথাও 
আছে বলে তো জান না 


গাতরধদেবের লেখা 


তথ্য সংগ্রহ ও যতি প্রয়োগ করে বিশ্ব- 
প্স্মাণ্ডের উৎগান্ত ও 'স্থাত সম্বন্ধে 
মানুষ এ পর্যন্ত ঘা জনমাল করেছে 
একরকম করে বলা শেষ হলো । 

আকাশব্যাপী জবলন্ত বাষ্প সংহত 
হয়েছে নীহারিকায়, নাঁহারকা আবও সংহত 
হয়েছে নক্ষত্রে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে ধান্দা লেখে 
ডেঙে-চ্‌রে [গয়ে উৎপন্ন হয়েছে দূ ও 
গৃথিব এবং অন্যান্য গ্রহ। অনেক কোট 
ঘছর লেগেছে গাঁথবশর ভৌতিক পদার্থের 


ধনরল্তর ও প্রচণ্ড সংঘাতে সংঘধে" জনে 
স্ঘলে বিভন্ত তার বতন্মান কলেহর গড়ে 


উত্ততে। 
রাজ্যে কখন আঁত ক্ষুদ্র আকার নিয়ে দেখা 
দিল প্রাণ ও মন। পাথবীর স্নষ্ট- 
ইীতহাসে এদের আৰভণবৰ ভ্বনীয়, 
কেন না জড়প্রক্কাতর সগ্গেে এন কোনো 
এক্য দেখতে পাওয়া যায় ন।। কিন্তু দকল 
{কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধথহীন একান্ত আস্মিক 
কিছুর অভুঃৎপাতকে আনাছের মন ঘানতে 
চায় না। আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনো- 
বিশ্বের মূলগত এঁক্য অনুমাণ করতে 
পাঁর সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোঁতঃ পদার্থের 
মধ্যে । অলেককাল পরে বিজ্ঞান জঘজ্কার 
করেছে যে, আপাতদৃঞ্টিতে যে সকল 
প্রচ্ছব আকারে নিত্যই ঙ্যোঁত ক্রিয়া 
চলচে। নেই জ্যোতিরই নানা ছন্দ ভেদে 
নানা কঠিন, তরল ও বাজ্পশর বস্তু নানা 
রূপ ধরচেং এই শহাজ্যোতিরই সক্ষেত্ 
বিকাশ প্রাণে এবং আরো স্‌ক্ষনৃতত্র বিকাশ 
চৈতন্যে ও মনে। বিশ্ব লৃন্টির আদিতে 
শহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন 
পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে, 
চৈতন্য তারই ম্তগ্রকাশ। সম্পূর্ণ মত্তি 
এখনো কোথাও হয় নি। জড় থেকে জীবে 
৬১৩ 


পুথবীর এই 'বপ:ল জড়বস্তু ' 


একে একে তার পদা উঠে মান্াষর মধ্যে 
'এখনো তার আবরণ ঘোচাবার 'সাধনা 
চলচে। চৈতন্য এই মকর আঁভিব্যক্তিই 
সৃষ্টির শেষ লক্ষ্য 


আমার লেখা 


আমার যা বলার ছিল তা প্রায় শেষ 
হয়েছে; জলন্ত এক বাম্প নিয়ে আরম্ভ 
হয়োছল সান্টি, তা খেকে এসৌছল 
নাঁহারিকা, নীহারিকা আবার তেজ ছল্ড়িয়ে 
দিয়ে ভেঙে পড়েছিল নক্ষত্রের ত।কারে। 
কোটি কোট বছর আগে এক দু€সম্ভব 
ঘটনা ঘটে'ছল-গ্রকাণ্ড এক নক্ষত্র খুব 
কাছে ভেসে এসৌছল আমাদের সূর্য; এই 
সৃষ্টি হয়েছিল এই গ্রহ ও অন:চর গ্রহের 
দল, আমাদের পাথবী তাদের মধ্যে একটি। 
প্রথমে ছিল পাথবী জ্বলন্ত বাম্পের 
ছাঁড়য়ে দিয়ে জমে হোলো তরল, তারপর 
হোলো কন; জলীয় বাপ জমে তখন 
সমূদ্ৰ ও নদীর করল সৃস্টি । তারপর এল 
সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস, পাথবাঁতে প্রাণের 
প্রকাশ। এই প্রাণের তিনটি ধাল সঃজ্টর 
প্রথম থেকে চলে এসেছে--গাছপাক্কা, পাখী 
ও জন্তুজানোয়ার; এত কালের এত পাঁর- 
বর্তনের ভিতর দিয়েও এরা “নজেদের 
বৈশিষ্ট্য রেখে এসেছে। সাষ্টর মূলে 
রয়েছে তেজ, বিশ্ব স্যণ্টির কাল থেকে 
তেজে পূর্ণ জ্যোতিচ্ক ছাড়া আর কোথাও 
কিছ: ছিল না। বাইরে থেকে কোণা শান্ত 
এসে এ প্রাণের সৃষ্টি করে নি. এ তেঞ্জেরই 
কোন রূপ। তেজের কত যে বিভিন্ন 
রূপ আছে তা আজও সম্পূর্ণ জনা যায় 
নি, আমরা যা দেখতে পাই বা অণুভব 
কাঁর, তা হচ্ছে আলো, উত্তাপ ও 'বদ্যুং 
এসব। মানুষের দেখা ও অনংভন করার 
বাইরে তেজের অনেক পুক্ষ্র নু*ন্তর 
থাকতে পারে, যাকে বলতে পার চৈতন্য। 
তেজ থেকেই প্রথম সান্টি জড় পদার্থের, 
যাদের প্রাণ বা চৈতন্য কোনোটাই নেই, 
তারপর গাছপালা, যাদের প্রাণ অহ চৈতন্য 
নেই, সব শেষে সৃষ্টি হয়েছে জব, যাদের 
প্রাণ ও চৈতন্য দুই-ই আছে। বাইরে থেকে 
যাদের ভিতর তেজের কোনো চিহ্নই দেখা - 
যায় না, সেসব জড় পদার্থ হেজেরই 
রুপান্তর, একথা আগে কেউ মানতে 
চাইতেন না। এই জড় পদার্থর ভিতরই 
আছে বদ কাঁণকা, যাদের নাম 
Proton, Electron ce Positrou— 
এ সত্য আজ পাঁণ্ডতদের পরীক্ষায় স্থির 
হয়ে গেছে। গ্রহের দল যেমন সূষের 
চারাদকে ঘুরছে, elecট৮০দও তেমাঁন 
proton-এর চারাঁদকে "ঘুরছে; জড় 
পদার্থের ভিতর সাঁণ্ঠিত আছে অসাম 
তেজ, একথাই আজ বিজ্ঞান প্রচার করছে। 
যে electronকে একাঁদন দিদার কাণকা 
বলে সবাই ' বলেছেন, তাকেই আবার 


জ্িডয়ের পমাবেশ বলে প্রমাণ করেছেন” রহস্য খুজে বের করার পথে এরা 
পাঁণ্ডতেরা। [১৮৩6০ থেকে আরও ছোট আমাদের সামান্য পাথেয়, মান্য ষতই 
বিদাযংকণা বের করা হয়েছে, নাম তার চলবে এগয়ে, নূতনের সঙ্গে হবে তার 
Positron, হয়তো এরাও ঢেউয়ের পাঁরচয়, জানার শেষ নেই, তাই শেষ কথা 
জমাবেশ। যা বলোছ একেই শেব কথা বলা চলে না। 

স্বলে মেনে নিও না; বিশ্ব সৃষ্টির গভীর গুরুদেবের আলমোড়া যাবার আগের 





দিন অপরাহ্ণ পবশ্ব-পাকচয়ের - সমন্র 
পাণ্ডালাঁপ তাঁর হাতে পেশছে দিতে হবে 
'এই ছিল তাঁর নির্দেশ। পাণ্ডাঁলপে তোর 
থেকে বের হতেই দোঁখ ডক্টর সেন দরজার 
সামনে। বললেন, “আপনার বইয়ের 


- সহ 


ব্বনদ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত লেখবেনর . পান্ডীলাঁপর ফটোস্ট্যাট-কাঁপ 


- ৬১৯৪ 
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হি 2 





” ম্যযানাসাতিপ্ট্‌ নিয়ে গ্চয়্দেবের ফাছে 
হাচ্ছেন দঝ, আমাকেও ডেকেছেন। চলুন 
মা একসঙ্গেই ধাই৷” খুবই আগ্রহের 
সঙ্গে গুক্দেষ পাণ্ডালাপটা গ্রহণ 
,হরলেন, হললেন যে, আলমোড়ায় নিভৃতে 
খসে ভাষার দিকটা আরো মাজাঘথা করার 
জলময় গাবেন। ভর সেন হঠাং ও'কে 
ধললেন, “ ণব্শব-পারচয়' নিয়ে আপানি যে 
পারশ্রচ করেছেন, তাতে বইটার যক্ত- 
প্মশ্থকাল হওয়া উচিত- রবীন্দ্রনা্-প্রমথ- 
মাথ।” গহরুদেব সঙ্গে গঞ্গে বললেন, 
শসে কবে, বইটার বিষয়বস্তু রচনার কাজ 
তো প্রম্থই করেছে, ' আম শুধ; ভাষার 
1দকট। দেখে দিয়োছ। গ্রন্থকার তে প্রমথ- 
নাথ হওয়াই উঁচত, তবে আমার নাম 
এর সঙ্গে মাঁদ প্রমথ ফান্ড করতে 
চায় তাহলে প্রমথনাথ-রবীন্দ্ুনাথ হওয়াই 
[ঠিক হবে!” তারপর পান্চালাপ নিয়ে 
কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন, শক্ষায়তনের 
ব্যাপারে কিছ দেশও দিলেন ডক্টর 
সেনকে। ওখান থেকে বাইরে বৌরয়ে 
এসে ডষ্টর সেন বললেন যে, সম্ভব হলে 
এ গ্রপত্মের ছুটির মধ্যেই যেন “্পথবী- 
ীরচক়' বইটা আম শেষ কার। ওপর 
কথা বলার ধরন থেকে মনে হলো “ঁবশ্ব: 
কোথায় যেন একটা সংশয় জেগেছে, অবশ্য 
এই ব্যাপারে ও'কে খোলাখুশি কিছু 
জিজ্ঞেস করাও সঙ্গত নয়। 
| এর কয়েকাঁদন পরেই শান্তিনিকেতনে 
গ্রীন্মাবকাশের ছাট হলো। চলে এলাম 
আমতলায় আমার সেই আত্মীয়ের ওখানে । 


পৃথবী-পারচয় যাতে খুব তংড়াতাঁড় 
শেষ করতে পার, তার জন্য বিশেষ সচেষ্ট 


ইলাম। জনন মাসে যেতদর মনে পড়ে) 
_ আলমোড়া থেকে গুরুদেবের লেখা এক- 
থানা কার্ড পেলাম, “ “বশ্ব-পাঁরচয়’ থেকে 
মামার কলম এখনও ছাট পায় 1৭ । তুমি 
দপৃথবী-পারচয়। লেখা পদ করে দাও, 
সহজ সরল গল্পের মতো সব কিছ; বলে 
যেও-পাঁথবীর সৃষ্ট ইতিহাস, ভূপ্জ্ঠের 
ক্রমপাঁরবর্তন, গাছপালা, জীবজন্তু ও 
মানুষের আবির্ভাব” এর কয়েকদিন 
পরেই শুনলাম খবরের কাগজে নাক বের 
হয়েছে -- আলমোড়ার সংবাদদাতা 
জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ “বদ্ব-পারচয়' নামে 
একখানা বিজ্ঞানের বই লিখেছেন, বিশ্ব- 
-ক্ষাবর হাত 'দিয়ে এখানাই প্রথম বিজ্ঞানের 
গ্রন্থ রচনা। শুনেই মনে পড়লো ডক্টর 
সৈনের কথাগদাঁল, তান কেন বইটার যুগ্ম- 
্টন্ঘকার হওয়ার কথা বসেছিলেন 
গ্রীষ্মের ছটর পর গুরুদেব আল- 
মোড়া থেকে ফিরে একাঁদন সন্ধ্যের সময় 
ডেকে পাঠালেন। 
[ক্ষাতমোহনবাব; ও শাস্রীমশায়ের সঙ্গে 
তান কৃথা বলছেন, আমাকে ডেকে সস্নেহ 


উত্তরায়ণে গয়ে দৌখ- 


সাপ্ডাহক বসমৃত 


পাশে বসালেন, কুশল প্রশ্ন করলেন ॥ 
তারপর বললেন, “দেখো, গবশ্ব-পারচয়' 
{লখতে লিখতে দেখলুম এর ভাষাটা 
আমারই হয়ে গেছে, তাই এর মধ্যে 
তোমাকে - কোথাও স্থান )দতে পারলুম 
না!” একটু থেমে বললেন, "অবশ্য তাম 
শুরু না করলে আম সমাধা করতে 
পারতুম না, আর তা ছাড়া বৈজ্ঞানের 
অনভ্যদ্ত পথে চলতে শেষ পযন্ত এই 
অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোতো না। তুম 
ক্ষন হয়ো না।” গুরুদেব থামলেন, আমার 
লেখার ভার আমার উপর 'িয়োঁছলেন, 
কাজ সম্পর্ণ করে আপনার হাতে তুলে 
দিয়েছ, পরবতর্ধ ব্যবস্থার ভার আপনার, 
আপাঁন যে-ব্যবস্থা করবেন তাতেই আম 
তুষ্ট, ক্ষুপ্ন হবো কেন।” এই তে। গেল 
“বশ্ব-পাঁরচয়’ গ্রন্থ রচনার হীতবৃত্ত। 
এর ঠকছদীদন পর গ্যর্দেব অধ্যাপক 
সত্যেন বোসকে শান্তািনকেতনে যাবার 


- আমন্ত্রণ জানালেন। প্রফেসর বোস এলেন, 


বিশ্বকাঁব ও দার্শীনকের সত্গে দখ হলো 


বিশ্বাবিশ্রুত বিজ্ঞানীর, অন্তরের [বিপুল 
সম্পদের অধিকারী দুই বিরাট ধনীষার 
[মিলন ঘটল উত্তরায়ণে। প্রায় দ? ঘন্টা 


ধরে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই দুই 
বিরাট প্রাতভাধর মনস্বীর নানা বিষয় 
নিয়ে আলোচনা হলো। আলোচনা শেষে 
গুরুদেব বললেন, “তোমার এই বিরাট 
প্রতিভা য়ে অন্তরালে আত্মভোলা হয়ে 
আত্মগোপন করে থাকলে তা চলবে না, 
তোমার বাঁলষ্ভ হাতের অপারামত দান 
থেকে দেশকে বাত করার কোনো 
অধিকার তোমার নেই।” প্রফেসর বোসকে 
কলাভবন দেখালেন স্বয়ং শিল্পন্চার্য নন্দ- 
লাল বসু, আর্ট সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে 
দু'জনের মধেঃ গভীর আলোচনা হলো। 
নন্দলাল বস; বলেছেন, “সত্যেন বোস 
বাঁশস্ট বিজ্ঞানী তাই জানতুম, কিন্তু আর্ট 
জম্বন্ধে ধর জ্ঞান যে এতো বিস্তৃত ও 
গভীর তা জানতুম না। আর্টেব ক্ষেত্রে 
ওঁর দষ্টভগ্গশী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তালো- 
চনার ধারাও আলাদা । মনে হয় উন যেন 
এক 'ানখঠত আঁটস্ট।৮ 

গায়ে পাঞ্জাব, পরনে ধ্যাঁত, পায়ে 
স্যান্ডেল, আর মাথায় কাঁচাপাকা আঁবনাস্ত 
চুল, এমান কোনো মানুষকে দেখলে তাঁকে 
সাধারণ বাঙালী বলেই মনে হবে। কিন্তু 
এই আঁত সাধারণ বেশতৃত্ধার তল্তরালে 
বে একজন অনন্যসাধারণ প্রাতভাধর 


মনীষা বিরাজ করতে পারেন তা জানা 


যায় যখন জ্ঞানতপস্বী প্রফেসর সত্যেন 

বোসকে দোঁখ। ১৮১৪ খ্যস্টাব্সের ১লা 

জানুয়ারী কলকাতায় ২২ নং ঈশ্বর মল 

লেনের বাড়তে ওঁর জন্ম, ২৪ পর্গণার 
৬৯৬ 


বড় জাগনিয়া গ্রামে হোৌরণ্ঘাটার কাছে) 
আঁদ |নবাস। ১৯০৯ খস্টাব্দে এন্ট্রান্স 
পাশ করেন, পরীক্ষায় পণ্চম স্থান ৮ধকার 
করে প্রথম শ্রেণীর বৃত্ত পেলেন। ১৯১৯ 
সনে আই-এসাঁস পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
আঁধকার করলেন, 'ডাফ্‌বীত্ত পেলেন। 
১৯১৩ সনে বিএসাঁস অনার্স পগাক্ষায় 
গাঁণতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন। 
৯৯১৫ সনে মিশ্র গণিতে প্রথম শৈণীতে 
এম-এসাঁস পাশ করলেন, এবারেও 
সত্যেন্দ্রনাথের স্থান হলো প্রথম ৷ অদাধারণ 
মেধাবী ও প্রাতভাধর অপ কিছুদিনের 
মধ্যেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিসীম কাতিত্ব 
অর্জন করলেন, বিশ্বের প্রথম শেণীর 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে তার আসন সপ তিষ্ঠিত 
হলো; অধ্যাপনা শুরু করলেন ক্লকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ে॥ 

১৯২১ খ্ইস্টাব্দে পদাথপকজ্্রানের 
'রীডার হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাক 'বদ্ব- 
বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ছাত্রদ্ধে তান 
সম্পূর্ণ আপন করে বানলেন। সবাই যেন 
তাঁর বন্ধু, কেউ তরুণ শিক্ষার্থী, কেউ 
অধ্যাপক, কেউ প্রাতিবেশশ, কেউ বা আম্পূর্ণ 
অনেনা--সবাই আসেন তাঁর কাছে, অবাঁরত 
দবার। জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা হয়; ইতহাস, 
অর্থনীতি, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গতি, কাঁবতা, আর্ট 


{য়ে আলোচনা হয়। অসাধারণ স্মাঁত- 
শান্ত, অননাসাধারণ প্রাতভা, তন্তরের 


উদারতা ও সত্য সন্ধানের নবল্তর 
আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণায় সদা স্মুজ্জবল 
[তাঁন। ১৯২৪ সনে পদাৰ্থবিজ্ঞানে অনার্স 
নিয়ে ভার্ত হই ঢাকা *বম্বাবদ্যালয়ে, এর 
গকছ্াাঁদন পরেই প্রফেসব বোস 'বদেশে 
চলে গেলেন। সেখানে তাঁর আবম্কার 
‘Zeitscrift fur. Physik’ নামে 
প্রখ্যাত জার্মান জার্নালে প্রকাশত হলো, 
আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথ-আবদ্কত তত্ত্বের ' 
বিদ্তারত ব্যাখ্যাও করেন। এই তত্বই 
‘বোস-আইনস্টাইন’ তত্ব নামে জ্ঞানী" 
মহলে সংপাঁরচিত। | : 

দেশে ফিরলেন ১৯২৬ সনে, তখনকার 
একটা ব্যাপার আজও মনে পড়ে। অধ্যাপক 
ভবানীচরণ গৃহ £৮৪১ 'নয়ে গবেষণা 
করতেন, প্রফেসর বোস সৌঁদন ৬&র ঘরে 


বসোছলেন, এমন সময় একটা বিষয় 
, বুঝবার জন্য গেলাম ভবানীবাবর কাছে। 


[তান বললেন, প্রফেসর বোসের সাত্গ তাঁর 
অনেক কাজ রয়েছে, সৌদন তাঁর সময় 
হবে না। একটু ক্ষন হয়েই ফিরে 
যাঁচ্ছলাম। অত্যন্ত স্নেহের সরে ডাক 
এলো “শোনো”, ফিরে জাঁকয়ে দোখ 
প্রফেসর বোস ডাকছেন ,এসো আমার 
কাছে, "দেখ কী বুঝতে চাও।' হাতে' 
ছল আমার Drude-এর Optics-এর 
বই; নিদিষ্ট পৃষ্ঠা খুলে Dispersion 
Formula’hT দোখয়ে বললাম ওটা 


কিছুতেই বুঝতে পারাঁছ না। বইটা বন্ধ 


করে দিয়ে বললেন, "বই পরে দেখা যাবে, 
এখন এসো তো দৌখ এই Dispersion 
. ব্যাপারটা কী আর কাঁ করে ঘটে তা 
একবার আলেলাচনা কাঁর দু জনে ৷" বলেই 


আমাকে টেনে নিয়ে ওঁর পাশে এক চেয়ারে - 


বসালেন, একখানা কাগজ নিয়ে সমস্ত 
জানসটা পাঁরচ্কার ব্যাখ্যা করে বললেন, 
"বঝেছ এবার, আহলে লিখে যাচ্ছ এদের 
গ্রাঁণাতক সংজ্ঞা?” বোধ হয় এক পৃষ্ঠার 
মধ্যেই জাঁটল Dispersion ৮07):119-টা 
প্রমাণ হয়ে গেল, এটা প্রমাণ করতে 
Drude-এর অন্তত ২1৩ পূচ্ঠা ছাপানো 
কাগজ লেগেছিল। ম:গ্ধ বিস্ময়ে তাঁকয়ে 
রইলাম ওর দিকে। কী অসামান্য প্রাতভা, 
কাঁ পাঁরজ্কার বোধগম্যতা! এর আগে 
এইরকম একজন মনীষীর সংস্পর্শে আসার 


-----সৌভাগ্য ঘটে নি। তারপর শুরু করলেন 


সাধ্যমতো জবাব দিলাম, কিন্তু খুব 
প্রসন্ন হলেন না। বললেন, “শুধ্য পাঠ্য 
কেতাব পড়লেই চলবে না, যাঁরা এসব 
বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মল রচনা 
পড়তে হবে, জার্মান ও ফরাসী ভাষা 
শিখতে হবে, এ সব ভাষায় লেখা জার্নাল 
পড়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।” শাঁত্য- 
কারের বিজ্ঞানীশক্ষার দ্বার উন্মন্ড হলো 
প্রফেসর বোসেরু অপূর্ব শক্ষণধারায়, 
এমন সহজ সরল করে জটলতম বিষয় 
শিক্ষার্থীর আম্তগম্য 'পীমানায় পেশছে ' 
দিতেন যে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় হাতবাফ হয়ে 
যেতাম আমরা! 

অযাচিত সাহায্য করার একটা প্রবল 
প্রেরণা ছিল প্রফেসর বোসেব মহান্‌ 
চাঁরত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য! কতে! গরীব 
ছেলে যে তাঁর কাছে থেকে শার্থক সাহায্য 
পেয়েছে তা খুব কম লোকেই জানে। 


এতো সংগোপনে তাঁর, দান, প্ররাহত যে. 


দাতা ও গ্রহশ্তা ছাড়া আর কেউ দেখ পেত 
না। মনে আছে, একবার টইশদ্ব ফি 
জমা দিতে তিন মাস দেরী" হাফ গেল, 
তারপর টাকা জোগাড় হলে ফি জমা দিতে 
গেলে ক্যাঁশয়ার লালত গোঁসাই বললেন, 
“কতো বার মাইনে দেবে হে, “ডিফল্টার’ 
হিসেবে তোমার নাম কেটে দেবার চিঠি 
টান্ত জমা হয়ে গেছে, এই দেখ তার 
রাঁসদের কঁপ’'। বললাম, 'আঁন তো 
কোনো টাকা জমা দেই গন?” গোঁসাই 
বললেন, ‘তাহলে আর কেউ এ টাক্কা জমা 
দিয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'লো, এ 
নিশ্চয় প্রফেসর বোমের কাজ। সোজা 
চলে গেলাম ওঁর ঘরে. দোঁখ চেয়ারে পা 
জলে বসে এক সহকর্মীর অধ্যাপকের পিঠে 
বাঁহাত রেখে বলছেন, “এই সোজা আঁকটা 
হালা মা করে?” আমাকে দেখেই 


সাপ্তাহক বসুমতী 
বললেন, “কিরে তুই আবার কোনো আঁক 
নিয়ে এলি নাঁক।” বললাম, “আঁক নয় 
স্যার, তবে সমস্যা-আপাঁন আমার তন 
মাসের মাইনেটা জমা দিয়েছেন নাকি!” 
উঠলো, বললেন “আমি! কই মনে পড়ছে 
না তো, জ্ঞানকে (ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ) এক- 
বার জিজ্ঞেস কর, ও তোদের প্প্রভোস্ট” 
হয়তো জ্ঞানই টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে” 
গেলাম ডক্টর ঘোষের কাছে। শুনেই 
বললেন, “সত্যেন বললে আম টাকাটা 
দিয়েছি! না বাপ্দ আম দেই নি, তুমি 
গুঁকেই আবার জিজ্ঞেস কর।” আবার 
গেলাম প্রফেসর বোসের কাছে, বললাম, 
"ডক্টর ঘোষ টাকাটা দেন নি, আপনাকে 
আবার জিজ্ঞেস করতে বললেন।” শননে 
হেসে বললেন, "দেখ্‌, টাকাটা যখন দেওয়া 
হয়ে গেছে তখন আর এ 'নয়ে গোলমাল 
করাছস্‌ কেন, ইচ্ছে হয় মাঝে : মাঝে 


“ষণীর দোকান থেকে চপটপ এনে 
খাইয়ে দিস্‌ 1৮ | 
আর একাঁদনের ঘটনা--ডেকে 


পাঠালেন সব ছাত্রকে, বললেন, "লেখা- 
পড়া তো কেউ িছ করছ না, একটা 
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তার জবাব পাওয়া 
যায় না। যাও, প্রত্যেকে তার Andrade- 
এর Structure of the Atom 
বইখানা নিয়ে এসো, কী কী পড়তে হবে 
বলে 1দচ্ছি।” এই বইখানা তখনকার দিনে 
Modern  Physics-এর একখানা 
প্রামাণ্য গ্রন্থ, দাম ছিল উনিশ টাকা, সবাই 
এই বই ?কনতে পারত না; অবস্থাপন্ন 
ছেলে ছাড়া বোঁশর ভাগ ছাত্রেরই ক্রয়- 
ক্ষমতার বাইরে। যে-কয়জন ভাগবানের 
-বইখানা ছিল তারা বই নিয়ে এলো, 
তাদেরই একজনের পাশে বসে খাতায় টুকে 


তুলে দিয়ে বললেন, *এ বইগ্ীল ভালো 
করে পড়াঁব, দরকারী তথ্য সব নেট করে 
তোদের হাতে বই গেলে তে আর 
শীগাঁগর ছিরে আসে না।” তারপর 
হঠাৎ যেন একখানা বইযের দিকি নজর 
পড়লো, বললেন "আরে, এখানে নব দেখাঁছ 
একখানা Andrade-এর বই রয়েছে! 
তোর তো বই নেই, এখানা য়ে যা, 


কাতার এক কোম্পানির লেবেল মার 
পাশে দাম লেখা উনিশ টাকা, একেবারে 
আনকোরা সদ্য কেনা ঝলকাতা থেকে। 
আমার বই কেনার আর্থিক সঙ্গাত নেই, 
তাই সোজাস্ীজ উীন বই কিনে আমায় 
দলে পাছে মনে আঘাত পাই, সেই জন্ম 
এ সব ভুমকা করে হঠাৎ যেন আলম্যার্‌ 
থেকে বইটা আঁবজ্কার করলেন। এই 
মহাপ্রাণ মান্ষাঁটর অন্তরের উদারতায় 
চোখে জল এসে পড়লো! বোধ হয় এটা 
টের পেয়েই বললেন, “এবার পাল", আমার 
ঢের কাজ বাঁক, তোর সধ্গে গ₹” করলে 
তো চলবে না বাপ” প্রফেসর বোসের 
সংস্পর্শে যান একবার এসেছেন, শুধঃ 
যে তাঁর অসাধারণ প্রীতভা, অপূর্ব মেধা 
ও বহুমুখী পাণ্ডিত্যেই মুগ্ধ হয়েছেন 
তা নয়, তাঁর অন্তরের উদারতা, গ্রসারতা, 
ানরহংকাঁরতা আর শশুর মতো সরল 
ব্যবহারে ও কোমল চিত্তনাধর্যে গ্রদ্ধায় 
আঁভভূত হয়েছেন); 

আরো একটা ঘটনা আজও স্পম্ট 
মনে পড়ে-তখন ছিলাম খঙ্জাপর আই- 
আই-টিতে। প্রফেসর বোসকে আমন্ত্রণ 
করা হয়েছে এক সভার ভাষণ দেবার 
জন্য! ওখানকার  পদার্থবঙ্ঞানের 
তদানীন্তন সহকারী অধ্যাপক হর্যনারায়ণ 
বস গুর ছান্র। এখন সমস্যা হলো ডান 
কার কাছে থাকবেন। হর্ষবাবক ও আম 
দু'জনেই গেলাম স্টেশনে, ট্রেন থেকে নেমে 
গাঁড়তে বসতেই বললাম, "স্যার, আপাঁন 
কিন্তু আমার কাছেই থাকবেন।” সঙ্গে 
সঙ্গে হর্ষ বললেন, "তা ক করে হয়? 
রেবা (হর্ষবাবরর স্তর) খর সব ব্যবস্থা 
ঠিক করে রেখেছে, উন আমার ওখানেই 
থাকবেন।” প্রফেসর বোস বললেন, “দেখু, 
আমি খব ক্লান্ত, এখন দরকাব একটা 
খাটিয়ার উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়া, 


, তা,তোর ওখানেই হোক বা হর্ষর ওখানেই: 


হোক। তবে বাপ টান/-পোড়েন 
করতে পারব না, হকন্তু রেবা 
যেন ক্ষপ্ন না হয় আর হর্ষ হেন বিমর্ষ 
না হয়।” পেশছে দিয়ে এলাম হর্যবাবর 
ওখানেই, বললেন, “তোর ওখানেও 
একবার ঘুরে আসব, একট: বিগ্রাম করে 
নেই তাবপর তুই এসে 'নয়ে যাস 
আমাকে?” বাত প্রায় ৮টা নাগাদ ওঁকে 
"ডাক তোর ছেলেমেয়েদের, ওদেব সঙ্গে 
একটু কথাবার্তা বাল!” আমার বড় 
ছেলে কল্যাণ (ডল নামেই বোঁশ পাঁরাচিত 
ছিল) তখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 
চতুর্থ বার্ষক শ্রেণীর ছাৱ, দ্বিতীয় ছেলে 
সতোন মেকাঁনকেল হীঞ্জানয়াবং- প্রথম 
বার্ষিক শ্রেণীর ছার, আর মেখে কষা 


পরীক্ষার পর আবার মনে কবে ফিরিয়ে-স্কুলের ৭ম. শেণীর ছাত্রী --পরিচয় কারয়ে 


দস 1” বইখানা খুলতেই দেখি কল- 
৬১৭ 


"দিলাম । 


উদন্নি সম্নেহে ওদের অ'শাঁ্বাদ 


ফরলেন, তারপর মেয়েকে ডেকে বললেন, 
"তুই ওখানে দাঁড়য়ে কী করাঁছস, আয় 
আমার মাথার পাকা চুল তুলে দে তো।” 
মেয়ে সম্গে সঙ্গে বললো, “দাদু, তোমার 


দব ভুলই তো প্রায় সাদা, 


সিকি. 


সাপ্তাহক বস তঈ 
হেসে উঠলেন, “মেয়েটার তো দেখছ বেশ 
বৃদ্ধি আছে রে, এরকম জবাব তো এর 
আগে কেউ দেয় নি!” তারপর ওদের 
সঙ্গে িছক্ষণ কথাবার্তা বলে বললেন, 
“এখানে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে 
যাব, হে+টে-যেতে পারব না বাপ, একটা 
গাঁড়র ব্যবস্থা কর দোখ।” কল্যাণ, সঙ্গে 


কপ সে 


সু, 


৪৮৮ আছ ang হি জেনি 


চু পে রিলে 


পদ্য Ks ঠাক RAPER, ্ 


চর ৬ বাটি গেম গলা 


খনি ঠা? কীল 
al দশ Ee) ক ন 


ol সুগার 


সঙ্গে বললো, ‘আমি আপনাকে লয় যাব 
আমাদের যাড় .করে।' ওকে 'নায়ে কল্যাণ 
চলে গেল, রত এগারোটার পর হষাবাবূর 
বাড়তে পেশছে দিয়ে ফিরে আসার সময় 
উাঁন বললেন, “অনেক রাত হয়ে গেছে 
এবার বাঁড় গয়ে ঘুমো!” কল্যাণ বললো, 
কাল ওর ফাইন্যাল প্রযাক1টিকেল পরীক্ষা, 


গা এ Re es - 





অক্সফোর্ড“ বন্ববদ্যালয়ের প্রাতানিধিদের উদ্দেশে রবণন্দ্রনাথের স্রহচ্তে লেখা স্বংস্ক ত ভাষায় ভাষণের ফটোচ্টাট-ফঁপি। 


৬১৯৮ 


শশা 


জার 
বোস. বলে উঠলেন, 'একথা আগে বলিস্‌ 
নি কেন রে, যাক্‌ কী আর কথা যাবে, 
দেখাব আমার আশাঁ্বাদে কাল বেশ 
ভালো পরীক্ষা দিবি।' হলেও ডিক 
তাই, তারপর দিন পরীন্ছা শেষে শোনা 
গেল,এ পরাক্ষায় কল্যাণ নাক খুব ভালো 
করেছে, সব চেয়ে বৌশ ণন্বর পেয়েছে। 
ফল বের হলে দেখা গেল কল্যাণ প্রথম 
শ্ৰেণীতে পাশ করেছে! জারপর ১১৫৯ 
সনের ৮ই জানয়ারী দুর্গপুরের 
ডাইভারসন রোডের কাছে গ্র্যান্ড ট্রীঙ্ক 
রোডের উপর এক শোচনীয় মোটর 
দুর্ঘটনায় কল্যাণের মৃত্যু থটলো। তখন 
আম কলকাতায়, পশ্চিমবংগ সরকারে 
কাজ কার; এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ 
পেয়েই প্রোফেসার বোস এলেন আমার 
কাছে, নির্বাক স্তব্ধ হয়ে বসে কইলেন 


আমার মাথার উপর হাত রেখে দঃ’ চোখ 


বেয়ে জল গাঁড়য়ে পড়ছে। তাবপত্ন ধার 
পদে সিঁড় বেয়ে নিচে চলে গেলেন মৌন 
মুখে সান্বনার কোনো ডাষা নেই. কিন্তু 
গভীর বেদনায় আঁভভুত দু'টি বাত্পাকুল 
চোখে আমরে মাথায় সস্নেহ হাত বলয়ে 
যে-সান্তনা ও সমবেদনা ঙানিযে গেলেন 
তার তুলনা নেই! ওর সম্বন্ধে আজও 
শুধু একাট কথাই বার বাব মনে হয়_ 
নিঃসন্দেহে উন বিশ্বের একনেন শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানী, মনীষী ও জ্ঞানতপস্বণ, কিল্তু 
গুর অন্তরে মানবতার পাঁবগূর্ণ বপ নিয়ে 
যৈ-মানুযাঁট বিরাজ করছে ত: ওর 
অসামান্য পাণশ্ডিত্য ও প্রাতভাব চেয়েও 
অনেক বড়ো । মনীষা ও গন্ষ্যত্বের এরকম 


৮ অপূর্ব সমন্বয় সাত্যই গবরল! 


এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা 
যাক- ৃ 

এর কিছ্দাদন পর “বর দেব ডেকে 
পাঠালেন, বললেন, “বিশ্ব-পরিচয় তো ছাপা 
হলো, এবার “পৃথ্বী-পাঁরচয়” তাভাতাঁড় 
শেষ কর, এর ভূমিকাটা আম লিখে দেব 
স্থির . করেছি। “পৃথবী-পারচয়। লেখা 
সম্পূর্ণ হলে তার পাণ্ডাঁলপ দিয়ে এলাম 
ওঁর হাতে, বললেন, “এটা পড়ে দেখাঁছ, 
পাঁরবর্তন ও পাঁরবর্ধন যা দরকার তা করে 
ভূমিকা লিখে সোজা প্রেসে পাঠিয়ে দেব, 
অনেক দোঁর হয়ে গেছে, আর নয়।” 
কয়েকাঁদন পর ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 
"তোমার বইটার 'ভূমিকা, লিখে লোক- 


- শিক্ষা গ্রন্যমালার অন্তর্ভূত করে প্রেসে 


পাঠিয়ে দিয়োছ, কি ভুমিকা 'িখোঁছ 
দেখ” একখন্ড তূলট কাগজ আমার 


তোমার বইয়ের, ডি তামার কাছেই 
রেখে দাও।” ভূমিকাঁট পড়ে আঁভিভূত 
হলাম, কাগজটা উল্টে দেখি সেখানে রয়েছে 
গঃরুদেবের স্বহস্তে লাখত সংস্কৃতে 
একাঁটি আভিভাষণ। এই আঁভভাহ্ণ (তান 
প্রীতাঁনাধদের প্রাতি, যাঁরা কিছুদিন আগে 
শাল্তানকেতনে এসে গুরুদেবকে ও ষ্ব- 
বিদ্যালয়ের তরফ থেকে ডঙ্টবেট (ডি-লিট্‌) 
'ডাগ্র অর্পণ করে গিয়েছেন ল্যাটিন ভাষায় 
তাঁদের আভভাষণ পাঠ করে। বল্লাম, 
কাগজের অন্যাদকে ররেছে অক্সফোর্ড 
আপনার নিজ হাতে লেখা সংস্কৃতে এক 
আঁভভাষণ।” বললেন, "দঃটোকে তো আর 


' আলাদা করা যাবে না, রেখে দাও তোমার 


কাছে, এ তোমার সম্পান্তি।” গ্র্ুদেবের 
হাতে লেখা এই সংস্কৃত আঁভিভাষণাঁটর 
কাঁপ এখানে তুলে 'দিলাম-- 

“স্বাগতং বোস্তু, আঁয় অক্সফোর্ড 


বিশ্বাবদ্যালয়স্য প্রাতানাধ মহোদয়াং 
সম্মানতম্‌ তাবদ্‌ অন্রভবাস্ভব্ক্সং ভারতীয় 


সম্মানদানেন ভবতাং প্রাচীন বিদ্যাপীঠেন 
সার্বভৌমসা মানবমাহম্নঃ মাসৌ কিঃ, 
প্রমাণীকৃতা চানেন, মহতা পরম্পরা, যা 
অস্য স্বকীয় সাধন িষয়তাং গতা, অধ্না 
সুগভশীরং গুরুতর বৌশিষ্ট্যম উপোতি। 
অনৃভবাম্যস্যা মহান্তম সন্দেশ, 
অবগচ্ছাম অস্যা গুণগ্রাহিতাং, তক'য়াম চ 
ইমাং প্রতাীকভূতামূ ইব অমৃত স্ব্রুপস্য 
মহামানবভাবস্য। কৃতার্থং চ মন্যে 
গৃহীতমানম্‌ আত্মানমূ। 

স্বাগতং বোস্তু শান্তানকেতনেোস্মন 
পুজোপহারমূ। যাঁদহ ভনাদ্ভঃ সৌহ্‌দ্যং 
দর্শয়দ্ভিঃ সবহমানং সম্মানিতোয়মাত্মা, 
উপলক্ষ্যীকৃত্য চৈনম অস্মদযঃ স:বাদেশঃ 
তৎ সর্বদৈব নঃ আুভাবঃকং পাঁরপোষ্য 
কল্যাণতমস্য আ্যপথস্য সংপ্র'তষ্ঠায়াং 
নিয়োজিতমস্তু ৷ 

উপচীয়তে হি অনাদনং দূর্গীত- 
সম্তাতিঃ, অপচশয়তে চ সং্গাঁতণরম্পরা, 
হৃতাঃ পল্থানঃ পৌরুষস্য, শূন্যাশ্চ 'দশঃ 
শোর্যস্য। তর্ণং হি দেশ মহাদেশশ্চ 


একৈকশঃ সমপ্পয়াতি আত্মানং দ.্গাত | 


দানব্যাঃ করাল কবলে। জড়াবজ্ঞান 
বিবৃদ্ধাং ভোগৈক 'ুফাং সৰ্বত্ৰ অবকীর্য 
৬১৯ রঃ 


দানবী -ইয়ং সর্বতঃ পাঁরব্যাপ্য তিষ্টাত। 
চোঁত নাঁস্ত বিসংবাদঃ। ইমনী ভাবন। 
বা নিষ্কীত বার্তা বা অধুনা কাঁবকরপনেব 
প্রাতভাতি। কিন্তু সদ্যো ভয়যাদধানাপ 
ইয়ং কালস্য ক্লুরতা ধ্রবং ন রং 
স্থাস্যাতি। 


স্মকল্যাণতরং যুগ স্ঃপ্রাতীক্ঠতম্‌। 
তথাঁপ অভ্যর্থয়ে খল: ইমং ভাটব-শুভ- 
মৃহূর্তস্য বন্ধজনোচিতং  ইথ্গতং 
সপ্রশ্রয়ম্‌। 
তদযমারম্ভং শুভায় ভবতু 
শুভায় ভবতু॥” 
সংস্কৃত ভাষায় অনাভত্ত আমি, এর 
তর্জমা করা আমার সাধ্যতীত। যাঁরা 
সংস্কৃত জানেন সহজেই তাঁরা এর রস গ্রহণ 
মতো তাঁরা অবশ্যই পাঁণ্ডতের সহায়তা 


গ্রহণ করবেন। 
(কমশ] 











৪ ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা! 
প্রেস্ক্রিপশন করেছেন। 
ভউ যে কোন নামকরা ওষুধের 
দোকানেই পাওয়া যায়। 

DZsI676 R-BEN 


৯... চি 
জাজ 







{ পৰ্বে-প্রকর্মাশতের পর } 


& মবম্‌ অধ্যায় ॥ 


"একটি রাজনোতিক দলের জন্ম” 


ভোর রাত্রে এক বিকট শব্দে আমার ঘুম 
ভেঙে গেল, মনে হল যেন একটা সিংহ: 
কাছেই কোথাও রাগে গরু গর্‌ করছে। 
আম ওয়ান গুইকে ডেকে এ বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে, ওটা 
মানুষের গলার আওয়াজ. মাইকের 
আহ্বান তাড়াতাঁড়, করে চা খেয়ে 
নিয়ে আমিও কোদাল হাতে বোরয়ে 
পড়লাম--ওয়ান গুইর সঙ্গে গ্রামের 
প্রান্তে দেউাঁটর কাছে গ্রামরক্ষণীর সামনে 
হাজির হবার জন্যা আরও অনেক নর- 
নারী ইতিমধ্যেই সেখানে জমা হয়োছল 
এবং সমবেত সবাইকে ছোট ছোট 
কয়েকটা দলে ভাগ, করার পর িনিকট- 
বতাঁ এক ভাগ্যবান চাষীর মাঠে মাটি 
কাটতে পাঠিয়ে দেয় আমাদের গ্রামরক্ষী ৷ 
অনুন্নত অথচ প্রগ্গাতিশীল দেশগীলতে 
এভাবে গ্রামের লোকেদের জনসাধারণের 
কল্যাণার্থে কাজ করানোতে কোন দোষ 
দোঁখ না। কিন্তু এ বিবয় কিছ: নিয়ম- 
কানুন আছে। প্রথমত কাজটা এমন 
হওয়া চাই যা সকলকার পক্ষেই উপকারী, 
যেমন ছেলে-মেয়েদের স্কুলবাঁড় বা 
হাসপাতাল, আর দ্বিতীয়ত এ রকম 
কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে জন- 
সাধারণের সম্মাঁতরও প্রয়োজন। জন- 
বিনা সম্মাততে, সাধারণ লোরেবের 
দিয়ে জোর করে কোন একজন সরকারী 
নেওয়া খুবই অন্যয়। 

ঘাঁদও, এতদিন পরে ছাড়া পাবার 


পরই এভাবে মজুর খাটতে আমার 
আপাত্ত ছিল খুবই, তব; সেখানকার 
ব্যাপার-স্যাপার জানবার জন্যই আম 
শিয়োছলাম। প্রত্যেক পুরুষকে এক 
টুকরা জাম দেওয়া হয়োছল মাঁট 
কোপাবার, জন্য এবং তাদের সাথে এক- 
জন করে স্লীলোক ছিল সেই মাটি 
কাঁড়তে ভরে মাথায় করে নিয়ে ফেলে 
আসার জন্যা আম আমার খুড়তুত 
ভাই-এর বউ কামুউর সঙ্গে কাজ 
করছিলাম এবং অন্তরীণ জীবনে 


দিয়ে নিজের বাঁড়র কাজ কারস 
নেওয়ার কোন য্যান্তসঙ্গত কারণই ছল 
না তার। আমি খোঁজখবর নিয়ে 
দেখলাম যে, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, 
আশেপাশের সব গ্রামেই এই ব্যবস্থা 
চালু হয়েছে। দিন তিন-চার এইভাবে 
বেগার, খাটবার পর আমার অন্তর: 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠল'-মন চাইল 
হয় আম পুরোপ্নীর স্বাধীন, না হয় 
আম বন্দী। আমার. উপস্থিত অবস্থার 
তুলনা করে দেখতে গিয়ে মনে হল, আঁম 
যেন একাঁট গলায় দড়িবাঁধা গাধা, শুধু 
প্রভেদ এই যে, সাধারণ ছোট: দাঁড়র বদলে' 
আমার গলার দাঁড় অনেক. লম্বা । আমার 
মনে হল সারা দেশটাই একটা বিরাট 


৬২০ 


অনেকেই আমার সঙ্গে, দেখা 
আসে এবং আমি বেচে আছ 
খুবই আনান্দত হয়, কারণ তাদের 
অনেকেই শুনোছল যে, আঁথারভারে 
থাকাকালীন আমার মৃত্যু হয়। এক" 
একাদন আমার সঙ্গে ভ্রিশজন অবাধ 
লোক দেখা করতে আসতো এবং এক" 


গান এবং কাপেনগারয়ায় কোনিয়াটার 


গান গেয়েছিলাম। এর প্রথমটি আগেই 

উল্লেখ করোছ, 'দ্বিতীয়াটির সারাংশ 

'িনচে দেওয়া হল £ 

গান (*) (এট একটি গান এবং 

আমরা সেইভাবেই তাকে গেয়োছলাম; 

এর প্রত্যেকটি কথা সত্য ক না তা 

নিয়ে আমাদের কেউ মাথা ঘামায় ন 

এবং তাতে কিছু আসে যায় না)। 

৯। কোনিয়াটা তাঁর নিজস্ব চাঁরত্রবলে 
লোকেদের রাজনীতি শেখান 
ফলে সত্যকার সংগ্রামীরা তাঁর কথায় 
করে নেয় 
আর যারা ভীরু কাপ্হরুষ তারা 
'বভীষণ বাহনীতে যোগ বেয় 
(সকলে একসঙ্গে) হেইয়ো ভাই! 
অদুরভাবিষ্যতে দেশ স্বাধীন হলে 
কোনিয়াট্রা আমাদের নেতা আর এটা 
দের দেশ। 





৯) জোমো কৌনয়াট্টার বিচার 
কাপেনগাীরয়ার শ্রী আর. এস্‌ থ্যাকারের 
কোর্টে হয়োছিল। কোনয়াট্টার পক্ষের 
উাঁকল 'ছলেন শ্রীডি. এন 'প্রিট। 
কোনয়াট্টা তার সত্গে আরও পাঁচজন 


‘দোষী সাব্যস্ত হবার পর নাইরোবিতে 


সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা হয়ে" 
ছল, কিন্তু আপীল নামঞ্জুর হয়। 


দ্বিতীয়বার আপীল করার জন্/-- 


আবেদন £বলেতের প্রাভ কাউন্সিলের 
বিচারকদের কাছে পেশ করা হয়, 
কিন্তু তাও নামঞ্জুর হয়ে যায়, 


২! শুধুমাত্র জ্রোমোই আমাদের 
সবাইকে একান্ত করেছেন 
তিনি কাপেনগাঁরয়ায় আমাদের 
সকলের সব বঞ্চাট নিজের মাথায় 
তুলে 'নরেছেন 
তিন আমাদের জন্য প্রাণ দিতে 
দয়।ঘয় ভগবান তাঁকে জয়যুস্ত 
করলেন এবং দ্েশশুদ্ধ লোক তাঁর 
জয়গান করলো । 


ভেউয়ো ভাই! ৮.৮ 
{তান আমাদের জন্য প্রাণ দিতেও 
প্রস্ভুত ছিলেন 


করলেন এবং 
দেশশুদ্ধ লোকে তাঁর জয়গান 


করল 
হেইয়ো ভাই! .... 


২৩) কাপেনগদীরয়ায় চাল্পশজন- লোক 


সাক্ষী দিতে আসে 
কিন্তু তারা কেউই তাদের কথার 
সত্যতা প্রমাণ করতে পারোন 
রিটের প্রশ্নবাণের সামনে তারা 
দাঁড়াতেই পারেনি 
থ্যাকারও বলেন সেই পাঁরহাসের 
সমাপ্তি করতে 
এই দেশটা আমাদের মতো কালো 
আফ্রিকানদের দেশ। 

৪,। কাপেনগযীরয়া থেকে মকদ্দমা গেল 
ফিটালেতে 


প্রট্‌. তাকে স্থাঁগত রেখে িলেতে 
গেলেন 
সেখান থেকে তিনজন আরও 
বুদ্ধিমান" আইনজীবী আনতে 
সাদাংকালোর বিভেদ না করে 
মানুষের বিচার করতে পারেন? 
__ হে'ইয়ো' ভাই! ..... 
&- তাঁরা সবাই একমত হয়ে" বললেন £ 


ধৃপ্রট : সখেদে বললেন $ হোয় 
ভগবান) কেনিয়াট্রা আমাদের নেতা 
আর এটা 

আমাদের মতো কালো আঁফ্রকানের 


দেশ। 
হেইয়ো ভাই! ...... 


এই গান গাওয়ার পরের দিন 
সকালেই গ্রামরক্ষী আমার বিরুদ্ধে 
গিংগার আ'ক্রকান প্রধানের কাছে না'লশ 
করে? প্রধান গাঁচীচও ওয়ামতি খুব 
কড়া মেজাজের লোক ছিল, সে আগে 
উপজাতনয় আরক্ষাবাহনীতে বেশ উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী ছিদ। সে আমাকে 
আদেশ দেয় যে, আমার কাছে যারা 
আসে-যায় তাদের প্রত্যেকের নাম এবং 
তারা' কেন' আসে, তার সাবশেব বৃত্তান্ত 
আম যেন গ্রামরক্ষীকে জানাই। যাঁদচ 
এরকম হুকুম মেনে নিতে আমার খুবই 
খারাপ লেগোছল, তবু আমি ছিলাম 
অতৃত্বি দপ্তর ১১ এরম-কানদনে (৯৭. নং) 
রতীকহ, ক্ষমতা দেওয়া ছল 

এবং তার ব্যবহার করতে 






একদিন সন্ধ্যাবেলা যখন কোন 
বাইরের লোক ঘরে ছিল না, আমি 


ওয়ান গুইকে আমার মা'র কিভাবে মৃত্যু 


হল সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এর 
মধ্যে মাকে হারানোর' ভয়ানক দুঃখ ও 
ছিলাম- কাজেই ঘটনার' সাঁবশেষ বৃত্তান্ত 
জানার। মত, মনের অবস্থা ও আগ্রহ 
আমার হয়েছিল। 


ওয়ান' গুই উত্তরে চোখের জলে ভেসে 
যা' বলে' তার' থেকে আমি জানতে পাঁরি 
যে; সে সময় গ্রামে দিনে মাত্র একবার- 
দবার' করে ঘণ্টা বাজতো এবং শুধু 
রক্ষীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এক ঘণ্টার 
জন্য মাত্র ঘরের বাইরে বেরুতে পারতো 
খাবারদাবার জোগাড় করবার জন্য। 
সাধারণ' চাষবাসের: কাজ' করা ছল প্রায় 


জাঁম' অনেকদূর অবাধ একদম্‌ কেটেকুটে" 

সাফ" করে' দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে; 

কাউকে দেখতে পেলেই তৎক্ষণাৎ তাদের 

চলাফেরার উপরও কড়া বাধানিষেধ 
৬২:১৯ 


থাকার ফলে দেশের উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে 
বা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও খাবার- 
দাবার আনার কোন উপায় ছল না। 
দভক্ষ, মৃত্যু ও দুদ্রশা দেশে মহা 
আকালের সৃজ্টি করোছল এবং প্রচুর 
সংখ্যক অসহায় বচ্চা-কাচ্চা, নারী ও 
অসমর্থেরা প্রাণ দিয়েছিল ক্ষুধার 
তাড়নায়। এই সগরই আমার মা প্রথম 
অপ্স্থা হয়ে পড়েন এবং আমার বাবার 
1দ্বতীয় স্বরী গাথোঁন এবং তাঁর কন্যা 
নেয়়াকও সেই সময় মারা যান। 
হাজারে হাজারে ছোট ছোট ছেলে- 
না পেরে বাঁড়-ঘর ছেড়ে নাইরো?বতে 
পালিয়ে যায় সেখানকার অংস্তাকুড় 
থেকে একটুকরো খাবার সংগ্রহ করার 
দুরাশায়। এইভাবে সংসারগুঁল 
ছারখার হয়ে যাওয়ায় আমাদের সমাজে 
যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার 
প্রাতক্রিয়া এখনও চলছে আমাদের 
ভেতর। 

আম গ্রামে ষে কয়েকাদন হলাম 
তার ভেতরই "ভূমি একন্রীকরণ' কার্ষ- 
ফলের গাছ, ও পাইীরগ্রাম ফসলের 
বাঁজ লাগয়োছিলাম। জীমর অনুপাত 
দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, যত্টা 
জামি আমার পাওয়া উাঁচত ছিল, আসলে 
তা থেকে প্রায় পাঁচ, একর কম জাম 
আম পেয়েছিলাম এখন সেই সর 
ফসল. বাক করে আম. যা উপার্জন কার 
তা আমার সংসারের খুব কাজে লাগে 
আমার মাসীমা ও. অন্যান্য আত্মীয়- 
স্বজনরা আমাকে সে সময় বিবাহ. করে 
সংসারধর্মে মন: দিতে উপদেশ দেন, 
বিশেষ করে তাঁরা কারণ দ্রেখান যে, আমি 
তখন সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে পড়েছিলাম । 
কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ ছিল তখন 
আমার কাছে পুরোপুরি অন্ধকার ও 
আঁনশ্চিত এবং আবার ধরা পড়ে জেলে 
যাওয়ার সম্ভাবনাও ছল খুবই রোঁশ, 
কাজেই আম তাদের বলেছিলাম যে, 
সে সময় আমার সংসারধর্মের কথা ভাবা 
উচিত, নয়। 

কয়েকদন ধরে জেলার আর পাঁচজন 
বন্ধুবান্থবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
করে আমার মনে হয়োছিল যে, জামাদের 
সংঘরদ্ধ করার জন্য, একাঁট. রাজনোতিক 
দলের প্রয়োজন, এরং এ ীবষয়ে আমার, 
কিছ না করতে পারলে সরকারপক্ষেত্ 
লোরেদের এবং আমাদের মতো স্বাধীনতা" 
সংগ্রামীদের ভেতর অল্তদ্বন্দধ বেধে! 
যাওয়ার সম্ভারনা ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং 
এর' ফলে আমাদের" একতা; নষ্ট হওয়ার 
আশঙ্কাই' ছিল সব থেকে, বোশ॥ এই" 


একতা ব্টতরেকে আমদের দীত্দিত 
. দ্বাধ ।নতা লাভ ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠতো। 
স্থানার আ।ফ্রকান প্রধান ও জেলা কর্ম” 
চারার সঙ্গে কথা বলে আম বুঝতে 
পেরোছণাম বে, তারা সে সময় !কছুতেই 
নেয়েরা জেলার কোন রাজনে।৬ক দল 
প্রাতচ্তার অনুমত দেবেন না। অবশ্যই 
তাঁদের এই মনে।ভাব খুবই অদুরনার্শতার 
পারচয় দাচ্ছিল এবং ভাদের মনোভাব 
বদল করারও ঘথেন্ট প্রয়োজন 1ছল? এই 
সময় আম আরও জানতে পার যে, 
সরকার আমার পছনে গুপ্তচর লাগয়ে- 
ছেন- আমার কাজকর্মের ও মাতগাতর 
খবর রাখবার জন্য। এ কথা জেনে আম 
অবশ্য ভয় পাওয়ার চেয়ে গর্ব বোশ 
অন্‌ভব কার। আম নাইরোবিতে একটি 
নাঁলশভরা চিঠি লিখি গ্রামে বেগার 
খাটার কাজে নারীদেরও বাধ্য করার 
1বরুদ্ধে এবং তারপর 'থকেই আমার 
পিছনে ফেউ লাগান কেনিয়া সরকার: এ 
ছাড়া কেনিয়া বন্দীশালার মহাধ্যক্ষকেও, 
আম একটা চিঠি িখোছিলাম, তাতে 
কয়েকজন অল্তরীণের ছাড়া পানর পর 
তাদের যে সমস্ত নিজস্ব সম্পার্ত 
সরকারের কাছে গাচ্ছত রাখা ছিল, তা 
উদ্ধারের আবেদন জানিযে। এ কাজে 
আম যথেষ্ট সফলতা লাভ কায় এবং 
আরও অন্যান্যদের সঙ্গে আমার বহু 
পুরাতন বন্ধু জেমস থুকু মানগোথকে 
সাহায্য করতে সক্ষম হই। 

প্যাঁর যে. সরকার আবার আমাকে আটক 
দল গঠন সম্পর্কে যা কিছ করবার তা 
থুব তড়াতাঁড় করে ফেনবার প্রয়োজন 
হয়ে পড়োছল। আমি চটপট: নেয়েরী 
জেলার অন্য তিনাঁট বিভাগ, দাঁক্ষিণ টেট, 
উত্তর টেট? ও মাঁথরা পাঁরদর্শন কার এবং 
সৈখানকার সংগ্রামীদের সম্গে এ বিষয় 
কথাবার্তা চালাই । এদের প্রত্যেকের কাছে 
-আঁম অপাঁরামত উৎসাহ এ:ওয়ায় 
কাঁর। একাঁদন সকালে উত্তর টেট; থেকে 
গকগাংগো নামক একজন লোক আমার 
কাছে এসে বলে যে, নেয়েরী শহরের মুথাই 
চিউক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়; সে 
তখন নেয়েরীতেই একাঁট ছোটখাট 
হোটেলের ব্যবসা করতো । সৃথাই-এর সঙ্গে 
আনেক কথাবার্তা হবার পর দে আমাকে 
ওয়ান্জোহি মুন্গাউ নামক জার এক 
ব্যান্তর কাছে নিয়ে যায়! ওয়ন্জোহি 
'"্হাবাঁর য়্যা কৌনিয়া” বা “কোঁনয়ার 
হংবাদ” নাকে একটি কাগজ বের করতো 
শাঝে মাঝে, €আর্থক সঙ্গাত মতো), 
তাতে থাকতো কোৌঁনয়া সরকারের 


বর্দ্ধে নানারকম নালিশ । ওয়ানজোহিকে 


" আইনজাবার দপ্তরে যাই। 


- আমার একজন বুদ্ধিমান -রান্জদশীতিজ্ঞ ' এ 


বলে মনে হয়োছল এবং সেও নেয়েরী 
জেলায় একটি রাজনৌতিক মূল সংগঠনের 
জন্য প্রচুর উৎসাহ দেখায়। তার সঙ্গে 
বসে কথা বলার সমর প্রায় লারও দশ-বার- 
জন লোক সেখানে উপস্থিত হয়োছল 
সৌদন, যাদের সকলকার কাছ থেক প্রায় 
তিনশ’ 'শাঁলিং চাঁদা ওঠে তখনই। সর্ব- 


জম্মতিক্রমে ওয়ানজোহ এবং আমার উপর " 


খসড়া তৈঁর করার এবং এও ঠিক হয় যে, 
সেই খসড়া নিয়ে আমরা নাইরোবিতে 
এমন কয়েকজন লোকের কাছে যান, যারা 
এ বিষয় আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম 
হবে। 

সে সময সরকার নয়মান:সারে কোন 
আফ্রকানকে তার জেলা থেকে নাইরোবিতে 
চারীর কাছ থেকে 'ছাড়পন্র নিত হত 
তাকে। এই ছাড়পত্র পাবার কোন আশাই 
ছিল না আমার, কাজেই আমরা ঠিক করে- 
ছিলাম যে, ১৯৫৯ সালের ব্রুয়ারণ মাসে 
যখন বিলেতের রাণীমাতা "নয়েরী শহর 
পাঁরদর্শনে আসবেন সে সময় আমরা 
নাইরোবর দিকে রওনা দেব, কারণ সে 
রাণীমাতার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত থাকবে। 
নাইরোবি পেশছে আমরা সোজা হেনরী 
ক্রিমেন্ট ওয়ারাঁথ নামক একজন কিকুয়ঃ 
হেনরীর বাবা 
আমার সঙ্গে আগাঁথ কার্য £শাবরে 
অল্তরীণ ছিলেন, কাজেই তাকে আম 
অক্পাঁবস্তর জানতাম। তার দপ্তরে কাবুরুর 
সঙ্গে আলাপ হয়, সে ছিল দাঁক্ষণ টেটুর 
লোক, সে তখন নাইরোবির নয়্যাল ঢেকান- 
ক্যাল কলেজে €অধ্না নাইরোবি বি*ব- 
বিদ্যালয় কলেজ) কাজ কবতো। হেনরী 
কাজ করে বহ: স্নাম অর্জন করে? সোঁদন 
সে আমাদের যথেষ্ট সম্বর্মনা করে এবং 
আমাদের রাজনোতিক মনোভাব ও 'ডবষ্যৎ 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে সে যে একনত তা প্রকাশ 


দলের দুজন মুখপান্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
আগার, কর্মানর্বাহক সম্পাদক এবং 
জোসেফ পি মাথেনগে- সাধারণ ঈস্পাদক। 
মাথেনগের বাবা ওথাটয়া গ্রামের একজন 
শ্রদ্ধেয় বয়স্ক ব্যান্ত ছিলেন এবং শো নিজে 
উগান্ডার 'বখ্যাভ ম্যাকারোর কলেজে 
{অধনো পার্ব আফ্রিকান বিশবাকণলয়ের 
অন্তর্গত তনাঁট কলেজের একাঁটর) লেখা- 
পড়া কফরোছল। সে আগার সঙ্গে দেখা 
হওয়ায় খুব 'আানন্দ প্রকাশ ঝরে এবং 
৬২২ 


একথাও বলে যে, আরও অনেক অম্তরীণ 
বা বন্দীর কাছ থেকে সে আমার বন্দী* 
জীবনের অনেক দুঃখকস্ট লাঞ্ছনা এবং 
নেত্ছ্বের কথা আগেই শুনেছে; এই 
সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরেই কোঁনয়া 
সরকার ওমোলো আগারকে কণ্রানস্ট 
সন্দেহে গেপ্তার করেন এবং ১৯৬১ সালের 
শেষ অবাধ তাঁকে হাজতে রঃখেন। তৃতীয় 
স্বাধীন কৌনয়ার একজন বিখ্যাত ছন্ত্ ও 
দলনেতা)* সঙ্গে দেখা কাঁর। ‘তান 


আমাকে বলেন যে, আমার সবকাঁট চিঠিই 


[তান পেয়েছেন এবং যত দূর সম্ভব তাঁর 
যথাকর্তব্য তিনি করতে চেস্টা করেছেন। 
দল সংগঠনের ইচ্ছার কথা বাঁল এবং [তানি 
আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেন এ বষয়ে। 
আগরা সমস্ত দেশব্যাপী 
নৈতিক দলের বদলে কয়েকটি ছে'টি ছোট 
দলের সৃষ্টি হলে যে উপজাতশষ থগড়া- 
ঝধাঁটির সৃষ্টি সম্ভব, সে বিষয় 
আলোচনা কার সেঁদন। টম:ও চাই- 
ছিলেন উপরোন্ত নাইরোবির দৃলাঁটর 
বৃদ্ধসাধম করতে। কিন্তু তখনকার 
সরকারী 'নয়মকানুন মেনে তা করা শছল 
দুস্কর। আমরা নাইরোবিতে টম মবায়ার 
থাকাকালণন চতুর্থ দিনের দন এন-পি-সি- 
[পার কর্মকর্তারা নাইবোবির কাছেই 
কালোলোন নামক স্থানে একটা পাল্পী- 
সঙ্গত ও নৃত্যের আয়োজন করোদ্রলেন 
এবং তাতে আমরাও দর্শক ও শ্রোত' হিসাবে 
িমন্মিত হই। তাদের সমবেত রাহ্মনৌতক 
অর্থপূর্ণ সঙ্গীতগ্যীল আমার খুবই ভাল 
লেগেছিল। 'কিল্তু সব থেকে মুগ্ধে হয়ে” 
ছিলাম আম এইচ আমন প্যাটেল নামক 
একজন ভারতীয় সংগতকরের স্বরাঁচিত 


গানে! গানাঁটতে আমাদের জাতীয় আশা- 


গেয়োছলেন গায়ক এবং তাতে জোমো 


. কোনয়াট্রা এবং অন্যান্য আফিকান নেতা- 


দের নামেরও উল্লেখ ভিল। সেখানেই 
আমার 'িবলেতের বিধানসভার লেবার 
পার্টির সদস্য শ্রীজন স্টোন হাউসের সঙ্গে 
আলাপ হয়? তান আমার বন্দীজীবনের 
বৃত্তান্ত খুব আগ্রহ সহকারে শোনেন এবং 
আথাঁরভার শাবরে মার খাওয়ার ফলে 
আমার ডান পায়ের হাঁটুতে যে কাটা 
দাগ এখনও আছে, তা দেখে দ:+! প্রকাশ 


শি পাশাপাশাাপিপপাসপীপস _ 


নট জেবা রহিত 


তখন তান তাই ছিলেন। তায়পর ১৯৬৯ 
সালে আততায়ীর গুলীতে [তান প্রাথ 
দেন॥ . 


একটি রাজ- -=-- 


সপ ০২ 


= 





.শামতা। কিন্তু এই মুহুর্তে যেন মা 
হবার জন্যে একটা অদ্ভূত হাহাকার, যা 
এতাঁদন চাপা ছল, তার টের পেল 


কোন প্রাতশোধ নিতে পারে না 
সেলস্‌ গালরা।...মীরা থাকলে ঠিক 
হেসে উঠত। . বলত, এ আবার দুখ 
নাকি?..ম্যানেজার বলত, লোকসান 
হচ্ছে এই, একজন শাঁসালো মক্ধেল 
হাতছাড়া হল।..মনোজ খুব হাসবে 
রাত্তরে। বলবে, অমান একটা ডল 
পুতুল, তুমি তো ইচ্ছে করলেই...। 
ন্‌না। এখন নয়, এখন নয়। এ সব কি 


৮--ভাবছে শাগতাঃ ওর চিন্তার সূত্র 
ছিড়ে গেল। ও তাকাল বইয়ের 
পাতায়। সামনেই এম-এ পরীক্ষা। 


উর 


4 


৯০ 


YN 


কিছু পড়া হয় নি। অথচ পাশ করতে 
না পারলে এ দোকান থেকে মুক্তি নেই 
তার। এম-এ পাশ করে যাঁদ যেমন-ডেমন 
কোন একটা স্কুলের কাজ পেত। যাঁদও 
মনোজ এ ব্যাপারে তাকে খুব হতাশ 
করে। বলে, কিস লাভ হবে না। 
এম-এ পাশ বেকারের সংখ্যা কত তা 
জান? তোমার মতন ওই সেলস্‌ 
গালের চাকারর জন্য কত এম-এ 
ঘর্‌ ঘুর করছে। শামতা আশাবাদণী। 


খদব হতাশ সে হয় নাগ 
ম্যানেজার এতক্ষণ ছল না 
দোকানে । এখন এল, সঙ্গে আরেকাঁট 


লোক, এ লোকাঁটকে প্রায়ই এখানে 
আসতে দেখে শমিতা, ম্যানেজারের কাছে। 
লোকটা এমন বিশ্রীভাবে তাকায়! ওর 
আর দোষ কি, - ম্যানেজার নিজেই 
যখন...নেহাৎ শাঁমতা পাত্তা দেয় না, তাই! 
মীরার সঙ্গে তো ওর বেশ ঠাট্রা-তামাসা 
চলে। এমন ক ওর বাঁড়তেও ম্যানে- 
জারের যাতায়াত আছে। 
সন্দেহজনক সম্পর্ক ওদের। 
অবশ্য মীরার উপায় নেই। 


এ ছাড়া 
নইলে 


‘কবেই তো ওর, চাকরি চলে যেত। 


শীমতার বেলায় সে প্রশ্ন ওঠে না। 
কেন না ম্যানেজার খুব ভাল করেই 
জানে, এ দোকানে অনেক কাস্টমারই 
আসে শাঁমতার জন্যে। তার চেহারায় 


চটক আছে, হাঁসতে মেজাজ আছে, ' 


আর কথা যেন চুম্বক। কাস্টমারকে 
আপন করে নিতে এক 'মানটও সময় 
লাগে না শমিতার। মূখে এ কথা 
স্বীকার না করলেও মনে মনে হয়ত 
অস্বীকার করে না ম্যানেজার ! 

ম্যানেজারকে ঘরে ঢুকতে দেখেই 
শমিতা লুকিয়ে ফেলোঁছল হাতের বই। 


- পায়। 
* ওটা জানস দেখে, তারপর চোখ টিপে 


রীতিমতন . 


হক বত: 


. ডিউটির সময়। কাস্টমার না থাকলেও, 
, বরং.সুইং ডোর ঠেলে বাইরে গিয়ে 
- দাঁড়াও । 


অন্তত তোমার চেহারার 
রাস্তার কোন কাস্টমারকে। ওর 
মনের ভাবটা যেন ভাই, শাঁমতা বুঝতে 
পারে। নইলে প্রায়ই কেন বলে লোকটা, 


কি ব্যাপার আজ একজনকেও জোটাতে 


পারলে নাঃ 
এ কথা বলারও অবশ্য কারণ আছে। 


. শমিতা জানে, এ দোকানে অনেকেই 
- ঢোকে শুধ: তারই জন্যে। 
: না। সুইং ডোরের কাঁচের মধ্যে দিয়েই 


দরজার 


কোন কোন লোক তাকে ঠিক দেখতে 
ঢুকে পড়ে যখন-তখন এটা- 


একট; হেসে চলে যায়।: ও তব কিছু 
বলতে পারে না। ও যে সেলস্‌ গার্ল। 
কাস্টমারের সামনে অনর্গল বকে যাও 
য়াই যে তার কাজ, তার দোকানের মাল 
সে নিক বা না 'নক। 
{লখাঁছলেন ম্যানেজার। আর সিগারেট 
খেতে খেতে মৃদু কথাবার্তা বলাছল 
লোকটা । শীমতা স্পষ্ট বিছ: শুনতে 
না পেলেও বুঝতে পারাছল, লোকটা 
ব্যবসা সংক্লাল্ত কাছ বশপার নিয়েই 
কথা বলছে। যাঁদও ম্যানেজার নশরব। 
এখন 1হসেবের খাতা থেকে চোখ তুলে 
শমিতার দকে তাকাল ম্যানেজার । 
বলল, এর মধ্যে কোন কাস্টমার 
এসোঁছিল ? 


এত অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। শাঁমতা বেশ 
বুঝতে পারছিল। ম্যানেজারের লোকটা 
তাকে গিলছে যেন। বহুদিন মালফাল 


ওর সঙ্গের রোগা 


ম্যানেজার শাঁমতাকে বলল, আগি 
একটু বেরোচ্ছি, এর মধ্যে যাঁদ কিছু 
বিক্াটা্র হয় তো [িসেবটা তুমিই 
রেখ? দেখবে যেন কোন গণ্ডগোল :না 


' তাঁকয়ে দেখে নিল একবার দেওয়ালের 


আয়নায় তার তামাটে চোয়াড়ে মুখখানা ॥' 
লম্বাটে কালো 
লোকটা দেখল নিজের ধৃতি।--কাদা- 


' জলের ছিটে লেগে ধুঁতর একেবারে 


বারোটা বেজে গেছে ।-লোকটা বিড় 
বড় করে বলল। ওর সারা মুখে শ্রী 
একটা অস্বস্তিকর ছাপ। ব্যাক ব্রাশ- 
করা পাকা চুল ভরা মাথা, তোবড়ানো 
গালটা নেড়ে বলল, মাইাব ট্যান্সিওলাটা 
না এখন......। 


নেড়ে জানিয়োছল, হ্যাঁ। | 

ওদের টুকরো কথা, যা ওরা বলতে 
বলতে গেল, শমিতার কানে এসোঁছল 
িছু। ক্যালকাটা বার...জেলূলা কাটা 
মাইরি... । 

কাউকে সস্তা বলে মন্তব্য করতে 
চায় না শাঁমতা। তবু তার মনে হয়ে- 
ছিল, বর্ষার দিনে ঘরে বসে কাবতা 
পড়ে কেউ, গান-টান গায়, কেউ বা 
দাওয়াই নতে ছোটে সরাব ভাঁটিখানায়ু॥ 


" শমিতা ভাবাছল, তার যাঁদ কোন ওষুধ 


থাকল দদরে। 


_ কোথাও বোধহয় বাষ্ট নেমেছে, এঁদকেও 
। জল নামল বলে। আকাশময় ছাড়িয়ে 


আছে কালো মেঘা শেষ বিকেলের 
মরা আলোর রেখাট্‌কু মুছে গেল ফিকে 
অন্ধকারে । বিদ্যুৎ ' চমকালো। প্রচন্ড 
জোরে মেঘ ডেকে উঠল। বাইরের 
কে চেয়ে থাকতে থাকতেও ভুলে 


উনি আবার পছন্দ করেন না. বইটই পড়া খাই নি হে! ম্যানেজার হিসেবের খাতা গেল. কিছ: সময় আগের এক রুচিহণন 


bet 


মানুনের. বঅপমান। . গর আনে "হল, 
ঈশ্বর 'নামের .কেউ যদি "থেকে থাকেন, 
তবে ঁতান' একেবারে বেরাসক'নন। 
মন খারাপের "দিনে :সরার ' ভাটির 
দাওয়াই ঘাদের-না জোটে, তাদৈর' প্রকাতি 


সহায় থাকে। নইলে এমনস্ঘটা করে 
খড় আর জল নামে! ভিজে কাকের 
'মতন “ছোটাছুটি করছিল নাস্তার 
‘না 'কোনাদন। ম্শিতা 


টিনের "শেডের ভলায়। ?বেশ ‘লাগাল 
‘ওর, হঠাৎই “যেন মনে পড়ে দেল’প্বানী 
“মনোজ্কে। কি “করছে এবন ওঃ 
নিশ্চয় পদরঞ্জাজ্জানলাগলো প্পটাঁগট বন্ধ 
হইস! এসময় যাঁদ থাকত ও! "ই 
'হসেবী'লোকটাকে জোর কটরত্তুলে 
“দদয়ে...। »সাত্যি বৃষ্টিকে ওর ‘এত জ্ভয়! 
. মনটা স্ছল্দময় হয়ে উঠল পাঁমিতর। 
“ওর প্রাণ খুলে" গ্মইতে ইচ্ছে করলো । 


‘কেউ দেখছ না, কেউ শুনছে ‘না, একা ' 


দ্বা-ক্ষাত কিঃ *যাঁদ ' বাইরে টিগরে 


বাণ্টিতে একবার ভিজে ।আসে! আকাশে ' 


' শক কারণ মেঘ! শাক্ষতা অনেরাদনের 
“মতনই আজ ‘আবার এঅনুভব “করল 
*বয়েসটা অৱ -বাঁত্ৰশ -পেরোলেও মনের 
গ্রং তার এখনও একাঁচা। ওর 'অনে হল, 
“হহুধু আমি কেন, হয়ত এমন অনেকেই 
“আছেন, যাঁদের বয়েস হয়েছে, “কিব্তু 
“মনটা ‘আজও সছলেম়্ানহষই থেকে গেছে । 
আমরা বাইরের চচালচলনে সসংষত, 'কিকতু 
ভেতরে ভরে একবারে "একেকটি 
।শিশু। এও «একা খ্ৰরে চেহসে উঠল,স্হুব 
জোরে "হাসল, তারপর £থেমেও গেল! 

বাইরে বড়, জল, শুধু বান্টি আর 


রুষ্ট ইং "ভোরের কাঁচের মধ্যে 
।দিয়ে“ও:আকাশ “দেখাঁছল। এখন: ভীষণ 
নৰক পান্তা। 


-ঠিক কতক্ষণ "হবে "খেয়াল "নেই । ও 
মোহাচ্ছম্ের "মতন “চেয়েই "ছিল -বাইরের 
'আকাশে। পুইংডোর"ঠেলে ঘরে চুকল 
এক দীর্ঘ দেহের সাহেব যুবক ৷ 'লালচৈ 
খরনের “ফর্সা "চেহারায় ‘ফ্রেণ্ডকাট দাঁড়। 
“একমাথা "সোনালী চুল, "চোখের 'মাঁণ- 
“দুটো নীল। একেবারে যেন স্নান করে 


কল “ঘরে। "গায়ের মেরুন রঙের 
শসল্কের ‘ভিজে গেঞ্জীটা লেপ্টে আছে 


“তার লোমশ চওড়া 'রুকে। “পরনে -একটা 
"সাদা প্যান্ট। মাথার চল বেয়ে “প্‌ 
ট্টিপ্‌ করে জল পড়ছে। শাঁমতা "সরে 
‘এসে দাঁড়াল নিজের “কাউন্টারে । "আবার 
“সেই দারুণ 'ঁরয়াঁলাট, ও মনে "মনে 





সে ্াউনি। স্পামতা জানে :না তার 
চেহারায় মাদকতার চেয়ে পাঁবন্বতা বৈশি। 
শুর মাখা নরম ফর্সা মখটা-সন্দর, 
ঃমহুহচর্ত লাহৈব বাঁকিয়ে ‘থাকল ওর 
শদকে। ম্মমে হল, খর তন জ্ভাবটছ। 
্ামিতাগহাসিমুখে আবার প্রন করল, ক 
ঠায় সে! | 

-চোখ প্বুলিয়ে নিল “ঘরের চারদিকের 
লোকেসে। চোষ প্দুটো তার হঠাংই 
ফেট £গলযৈন িলভারের 'গয়নাগনলার 
+দিকো। *শামিতাকে বলল,হামায় ‘একঠো 
গালা :দৈও।  ক্বাংলা ভাল না বলতে 
পারলেও তার এই "অনেক কষ্টের 'চেষ্টা- 
টেবুকুর জন্যে খঁশ হুল শমিতা, উপভোগ 
বকরল'। ও সিলভারের তোর 'গলার 
কতকগুলো ’হার শো-কেস খুলে “এনে 
:দিল -সাহেবকে। ‘একটাও "পছন্দ হল “না 


তাঁর। বড় খুতখতে মন 'লাহৈবের । 


তারগর দ্বলল, হামার 
একঠো গাল ফ্রেন্ড জরমানীটে, “সৈ 
এএকটো স্মালা "চায়, হীণ্ডয়ান "মালা, 
টোম পছনূড কার :ডিবে? 

সাহেব তার প্রয়জমের ‘বর্ণ না দিতে 
লাগল, তার বলার কায়দা আর চোটের 
্ভঙ্গীর মধ্যে পীদয়ে বার বার. ফুটে 
উঠছিল তার“মনের গভীরতার স্পারচয়। 
“সৈ যেনপকছুতেই'বোঝাতে” পারহিল-না, 
্তারণীপ্রয়জন-কত' সুন্দর, কত 'পাঁবন্র'তার 
“চেহারা, সে আর "পাঁচজন “কমন 'লেডীর 


"দুটো হার স্বপ্লাল্‌' এমন “লিডার 'জন্য . 


পক আলা পীনতেপ্পারে "সে? একট; 
চাক "হৈসে, শমিতা নিজে “পছন্দ “করে 
"যখন এগিয়ে দল একটা হার, তখন 
"জার্মান যুবকটি খ্টাঁশ”হয়ে তাকে একটি 
স্অদ্ভুত "অনুরোধ স্করে “বসল। যাঁদও 
শাঁমতার জীবনে এ 'নতুন কিছ; নয়। 
অনেক কাস্টমারই তো-করে থাকে এ 
“ধরনের "আব্বার “কবা অনুরোধ । 
'শীিতারকাস্টমারাট বলল,টৌমস্মালাটা 
“পাঁড়য়া লও, হাম ডেখবে+সেই'লেডীকে 


১৬১ 


পরল হারটা। 
.ুনতে ইয়, Ee এসব 'আব্দার, 


“জামিন :বকুবক নাছোড়বান্দা। শ্াস্তা 
কত সময়ই তো তাকে 


‘যখন তারা শাড়ীর রঙ- ঠিক করে উঠতে 
"পারে না কিছুতেই, তখন তাদের 'মন 
জোগানোর 'জন্যৈ নিজের 'গায়ের সঙ্গে 
শাড়ী জড়িয়ে দেখাতে হয়, রঙ্‌বেরঙের 
শাড়ী । -এএ৪”তো”তেমান এক ব্যাপার । 
'ঘুর্কের “দিকে চেয়ে শামিতা হাসল। 
“কিন্তু আশ্চর্য জার্মান ‘সাহেব অবাক 
হয়ে চেয়ে ছেয়ে দেখছে তাকে । শাঁগতা 
"বেশ ব্ৰতে পারছে, মালা দেখার ছল 


“করে সাহেব তাকেই 'দেখছে। গর্ত. 


চোখষেন আটিস্টের চোখ, এ দেখা যেন 
আঁটস্টের দেখা৷ ও "প্রথমে 'কৌতুক- 
বোধ -করছিন। তারপর ক্রমেই 


‘দারুণ “পরাজয় ভেতরে ভেতরে তাকেও 
দযৈ 'আস্থর করে তুলছে অচেনা ই: 
"মানুষটার "চোখের নভাষা। 
বেশ কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে 
"যুবক বলল, জাসুট -লাইক ইউ, জাস্ট” 
.লাইক, সেই লেভী .টোমার মটন আছে, 
_খ্বর থর “করে “কেপে উঠল -শাঁমতা। 
হমুহহূর্তে (ভেঙে গেল যেন তার সব 
'মোহা। "ওই "আগ্চর্ধ চোখ "দুটো ‘তাকে 
"দেখাঁছল ‘না তবে! উীতিষ্যা কর্নারের 
-সেলস্‌ গার্লের মধ্যে কাস্টমার খজাছল 
তার আরেকজনকে.। মালা পছন্দ হল.। 


চা 


‘দাম ফেলে “দিয়ে চলে "গেল জামান 


্দয়ে উঠল *র্শমিতার। ওর মনে হুল, 
“রর চেয়ে যাঁদ শো-কেনসের "ওই 'সাজনে 
পুতুল হতাম! | 


"ক 


.. উদ্বাস্তু আহরণ্ময় যন্দ্যোপাধ্যায়! 
সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফবু্- 


_--__চন্দর রোড, কালকাতা-১। মূল্য ৪ দশ 


হয়েছেন। পতৃপ্রুষের ভিটা ছেড়ে 
পূর্ব থেকে কেন এ'রা 
পশ্চিমবঙ্গের 


নিরপেক্ষভাবে বিবৃত করেছেন। 

এ এই গ্রন্থটির আরেকাঁট উল্লেখযোগ্য 
“দক হল এটর রচনা পদ্ধাত। গলপ 
বলার ভাঁষশ্গতে লেখক যে কত তথ্য পাঁর- 
বৈশন করেছেন এবং কত ঘটনা বিবৃত 
“লীলা 





বিবেচনা না করে 
ঝাঁপ দিতে গিয়ে আমাদের দেশে কেমন 
করে 'বাভঙ্গ সমস্যা দেখা দেয় তার 
একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমাদের 
একজন আঁডটর জেনারেলের একাঁট 
আঁভনব প্রস্তাবের হীতবৃন্ত আত 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন হিরণ্ময়- 
বাব। এই ঘটনার শোচনীয় পাঁরণাত 
এবং সে সম্পর্কে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলে না গিয়েই তদন্ত 


গ্রন্থাঁট পাঠ করে £বশেষ আনন্দলাভ 
করবেন। 
সময় ভাঙার শব্দ প্রণব চটো- 


পাধ্যায়। নবজাতক প্রকাশন, ৬ এণ্টনী 
বাগান লেন, কাঁলকাতা-৯ ॥ মূল্য £ 
- দু টাকা। 


একালের বাংলা কাব্যে শকল 
ভাঙার জয়গান সোচ্চারে ঘোষিত হচ্ছে। 
তবুও সমস্ত মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে 
চলেছে সুগভীর ষড়যন্র। একালের 
এক শ্রেণীর কবি-সাহীত্যিকও তদ্দৰারা 


৯২৫ 


শ্বরুদ্ধে চলছে গোপন যড়যন্ত্র। 


পৃবভান্ত হচ্ছেন। তব; তাঁর মধ্যে যে 
ক'জন তরুণ কাব আজ সর্বহারাদের 
জয়গানে সময় ভাঙার শব্দে সাহত্যাকাশ 
মুখর করে তুলেছেন-তাঁদের অন্যতম " 
হচ্ছেন প্রণব চট্রোপাধ্যায়। স্বতঃস্ফূর্ত, 
ভাব, স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং খজ_ বন্তব্য 
প্রকাশের সারল্য প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের 
কাঁবতাসম্‌হের প্রধান বৈশিষ্টয। তাঁর 
কবিতা পাশ্ডিত্যের জটিলতা থেকে মন্ত 


বলেই তা অকপটে.চট করে সাধারণ 


মানুষের িত্তকে উচাটন করে তোলে। 


সঙ্গে সঙ্গে সতকও।  প্রণববাব্‌, 
বলছেন-- 
“ভদ্রমহোদয়গণ : 


আপনাদের জানা থাকা ভাল 
চকচকে যড়যল্ম এঁগয়ে আসঙ্ছে 
কটবন্ধূর মতো পা ফেলে পা ফেলে” 
€তদন্তকারণর প্রস্তাব) 
শুধ: বাংলা দেশের বুকের মধ্যেই 
ময়, যৌদকে তাকাই সাধারণ মানুষের 
আর 
সময় ভাঙার শব্দে হঠীশয়ার করে 'দিয়ে- 
ছেন প্রণববাবা? তানি বলেছেন- 
‘সময় নেই কমরেড ;/আমাদোর রপ্ত 
বীজে জন্ম নিক হাজার লোনন!" 
প্রসঙ্গত তান স্মরণ করিয়ে দিয়ে- 
(আগুনে উত্তাপ) কথা; ‘তান 
জানেন ‘আমারই একান্ত পাশে বসে 
থাকে/গহস্থ মে মাস), “মধ্যাহ এখন” 
কাঁবতায় “ডাকাতিয়া রোদের” কাহিনন,- 
স্বভাবতই বর্তমান সামাজিক অবস্থার 
পাঁরপ্রোক্ষিতে এ কবিতায় মানুষ এবং 
প্রকৃতির মূল্যায়ন করা হয়েছে। 
সংগ্রা-চেতন কাব পূর্ববাংলায় 
ভাষাসংগ্রামী কোনো বন্ধুকে দূ প্রত্যয়- 
বোধে অভিনন্দন জানিয়েছেন, 'পণচশে 
বৈশাখে’ হাতে তুলে নিয়েছেন ভেরণ, 
মনে পড়ে তার বাংলাদেশে নরূলের 
মুখ। কাব বিজ্ঞানসচেতন, প্রকৃতির 
আহবানে উল্মুখ এবং সহসা রণক্ষেত্রে 
[তিনি আজ উপাঁস্থত। বলা বাহুল্য, 
কাঁবর কাব্যগ্রন্থের কাবতাগ্দমলি পাঠক- 
দের রাষ্ট্র ও সমাজের গলদ সম্পর্কে 
সচেতন করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য . 
করে। আমরা মনে কার, এখানেই 
কাঁবর সার্থকতা। কারণ কাঁব এক 
বিশেষ সময়ে সময় ভাঙার শব্দ তুলে 
জানিয়ে বালন্ঠ প্রগতিশীল ভূমিকার 
স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। কাব্য 
গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট সুপাঁরকাল্পত ॥ 





জার্মান থিয়েটার 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


মানষ হিসাবে ভাগনার ছিলেন অত্যন্ত 
একরোথা প্রকৃতির । তান ব্বাস করতেন 


যে, সব ব্যাপারে তাঁর মতামতগুলিই সব 


সময় নিভূ্পি। কারুর সাথে মতান্তর দেখা 
দিলে তান এমনই তর্ক শুর: করে দিতেন 
যে, সে বেচারা শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার 
করতে বাধ্য হত। আর পাঁচজনের তাঁর 
মতামত সম্পর্কে আগ্রহ না-ও থাকতে 
পারে, এ সহজ কথাটি তান বুঝতেন না। 
নাট্যকলা, সঙ্গীত, দর্শন, এমন কি 
নিরামিষ ভোজন সম্পর্কেও নানাবিধ প্রবল 
মতামত প্রকাশ করে তান অসংখ্য চিঠি- 
পর্ন, পুস্তিকা এবং গ্রজ্থাবল্প রচনা করে 
গিয়েছেন। নিজের লেখা অপরের পয়সায় 
ছাঁপয়ে নিয়েই তান ক্ষান্ত হতেন না। 
পাঁরবারের পাঁচজনের সাথে বন্ধু-বান্ধবদ্ের 


ডেকে সেগ্যলৈ ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে 
শোনাতেন ৷ 


তাঁর গশীতনাট্য রচনার পদ্ধাতিও ছল 
বাঁচত্ৰ। যেই একাঁট গণীতিনাট্যের গল্পের 

একু খাড়া হল, সঙ্গে সব্গেই 
ধন্ধদের ওপর সমন জার হল তাঁর 
বাড়তে এসে সেটুকু শুনে যাবার জন্য। 
এখানে একটি জিনিস বিশেকভাবে 
লক্ষণীয়। এসব শ্রোতাদের ডাজা হত 
দততির জন্য, সমালোচনার জন্য নয়। 


গণীতনাট্যাট লেখা শেষ হলে ব্ধুদের 


কেমন দাঁড়য়েছে তা পরখ করে দেখতে। 
এর পর আসত প্রকাশনার পর্ব এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাবাংশ প্রকাশিত 
হবার দীর্ঘদন পরে তার ওপর সত্রারোপ 
করা হত। বড বড় স:রকারেরা যেমন 
বিগ্লীভাবে পিয়ানো বাঁজয়ে থাকেন তাঁর 
দিয়ানোর হাতাঁটও ছিল ঠক তেমাঁন! 
কল্তু কোন উৎসব উপলক্ষে দশজনের 
সাথে একান্ত হলেই নামকরা পিয়ানিস্ট 
বাজাতে বসে যেতেন। ঘণ্টার পব ঘণ্টা 
কেবল নিজের বুচনাবলনই স্বজাতেন 'তান। 
ভাগনার সকষ্ঠ ছিলেন না। কিন্তু সে 
যুগের সেরা গায়কদের বাড়তে ডেকে 
এনে নিজের গীতনাটোর অংশাবশেষ 


করতেন না। 


মেজাজ ভাল না 
থাকলে হাত-পা ছুড়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড 
করে ভুলতেন। কিম্বা একেবারে স্তব্ধ 
হরে বলতেন, প্রাচ্যের কোন বোদ্ধ চান্দরে 
গিয়ে জীবনের বাকা দিনগুলি কাটিয়ে 


দেবেন। কখনো এর দশ 'ঁমানটের ভেতরেই . 


অদ্ভূত পাঁরবর্তন দেখা দিত। তখন শিশুর 
মত ছ:টোছুঁট মাতামাতি করে বাড়াটকে 
আনন্দে মঃখর করে তুলতেন। পোষা কুকুরের 


কোনরকম দায়িত্ববোধ তাঁর ছিল না। 
ঠিকমত সংসারের ভরণপোষণের ক্ষমতা ত' 
ছিল-ই না, এমন কি সে ব্যাপারে সামান্য- 
তম দায়িত্বটকুও অস্বীকার করতেন। তানি 
বলতেন যে, তাঁর মত মহান ব্যান্তর অভাব- 
আঁভযোগ দূর করে অপরাপর সকলের 
নিজেদের ধন্য মনে করা উঁচিত। অকাতরে 
সবার কাহে টাকা ধার করতেন €তাঁন। 
পাঁরচিত এবং অপরিচিত কত নররনারর 
কাছে যে ধার চেয়ে চিঠি লিখেছেন তার 
ইয়ত্তা নেই। খণদাতারা আইনের সাহায্য 
গ্রহণ না করলে তিনি নিজের ধার কখনো 
শোধ করতেন না। 

হাতে টাকা এলে দন্হাতে ভীঁড়য়ে 
{দিতেন। অথচ কত টাকা যে ধার করে 
শোধ দেন নি, সেকথা একবারও মনে আসত 
না। বিশেষ হিতাকাত্ক্ষী এক ভদ্রলোক 
কোন এক শহরে আটটপ্সিশ হাজার টাকার 
খণ শোধ করে দেবার পরের বছবেই অপর 
এক শহরে তাঁকে জেল থেকে বাঁচাতে এক 
লক্ষ আঠাশ হাজার টাকার দেনা নেটাতে 
বাধ্য হয়োছলেন। 

ভাগনারের নৌতিক চাঁরন্রও ভাল ছিল 
না। কত নারীর সাথে যে তান প্রেমের 
প্রথমা 'পড়ী মিনা কুঁড বছর অকথ্য 
বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য হন। "দ্বতীয়া পত্নী 
কার িস্‌টের কন্যা এবং ভাগনারের 
{বশেষ অনগেত এক বন্ধুর সহ্ধার্মণী। 

৮২৮ 


কাঁসমাকে তাঁর প্রথম স্বামীর ঘব থেকে - 


বের করে এনোৌছলেন তান। সবচেয়ে 
মজার কথা হল এই যে, কাঁসমাঝে যখন 
তাঁর স্বামীর ঘর থেকে তাঁর কাছে চলে 
আসবার কথা বলেছেন, ঠিক সেই সময়েই 


এক বন্ধুকে লিখছেন তাঁর জন্য এক ধনী 


{ববাহযোগ্যা মাহলার খবরাখবর নিতে! 

তাঁর মত স্বার্থপর মানুষ চোখে বড় 
একটা পড়ে না। কে তাঁকে ক দিতে 
পারবে, অথবা কতটা ভীন্ত-শ্রদ্ধা নবেদন 
করবে, তার ওপর 'ভীত্ত করেই অন্যদের 
সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন ঁতান। যে 
মহর্তে ক'র প্রাতি বিরূপ হতেন. তখনই 
তার সাথে সব সম্পর্ক চাঁকয়ে স্েলতেন। 
গহতাকাঙ্্ষীদের আঁর্থক অবস্থা খারাপ 
হয়ে গেলেও বিনা দ্বিধায় তাঁন তাদের 
পাঁরত্যাগ করতেন। 

মানুষের সাথে শন্তঃতা সাধনের একটা 


_ বিশেষ ক্ষমতা তাঁর 'ছিল। সামান্য মতান্তর 
অনেক ক্ষেত্রেই .কুশ্রীতম মনন্তরে পারুণৃত, _ 


হত। একবার এক সঙ্গীত সমালোচকের 
ওপর চটে গয়ে তাঁকে এক গশীতমাট্যের 
একটি হাস্যকর চারত্র হিসাবে চাঁত্রত 
বাঁড়তে ডেকে এনে তাঁর উপাস্থাততে 
আর পাঁচজনকে সেই গশীতিনাট্যাট পড়ে 
শোনালেন! সারা জীবন লোকজনের সঙ্গে 
এমন ব্যবহার করলে যা হয়ে থাকে তাঁরও 
একজন মাত্র বলধ; অবশিষ্ট ছিলেন । 
এসব কথার একাঁটও বঝনানো 
নয়। সংবাদপত্র, প্ীলশ বিপেটি? সম- 
কালণন 'বাভন্ন মানুষের বক্তব্য এবং ভাগ- 
নারের আত্মজীবনীতেও এগ্ালর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। আঁত 'বাঁচত্র চারু এই 
শিল্পীর মূল্যায়ন করতে গয় আজ 


আমরা স্তাম্ভত হয়ে যাই। নিজের সম্পকে 


যেসব ধারণা তাঁর ছিল, সেগ্াঁল আজ 
নির্ভুল বলে প্রমাঁণত হয়েছে। "তান 
দার্শীনক এবং সুরকার । জীবনের প্রাতাঁট 
{দন চাত্বশ ঘণ্টা করে নিজেব কথা বললেও 
তাঁর সব কথা ফুরোতো না। তাঁর যুগে 
নানা দিক থেকে তান এত অগ্রসর ছিলেন 
যে, সমকালীন জনসাধারণের পক্ষে তাঁকে 
সম্পূর্ণভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব হয় ন! 

বিয়েনউজির সাফল্যের পর ভাগনার 
ক্কায়ং ডাচম্যান মণ্চস্থ কবেন। ট্রেস্ডেনের 
শ্রোতারা কাব্য এবং সঙ্গীতের অভি- 
মবত্বের জন্য এঁটকে গ্রহণ করতে পারে 
নি। কিন্ত ভাগনার তাতে একট,ও দমে 
যান ন! প্রথমে টান হাউসার ও তারপর 
লহেনীগ্রন রচনা করলেন! মাঈ স্টার 


সঙ্গার, পার্ঁফাল এবং ডেথ অভ 


পিয়েগাফ্রয়েড আরো পরের রচনা} এ" 
গাল থেকেই এসৌছল দি রঙ অভ 
দ নিবেলুং রচনার. অনুপ্রেরণা । এতগনীল 


wy 





ভাগনার ও তাঁর হ্দ্রী 


গ্র্যান্ড ওপেরা রচনা করবার সময় তাঁর 
কোরাস মাস্টারের কাজ সঙ্ঠুভাবে করে 
এবং ড্রেসডেন ওপেরা হাউসের মংধ্যমে 


করলেন। আট রাত্রি চলার পর এটি তুলে 
নিতে হয়। 

ড্রেসডেনেও ভাগনারের আর্ক অবস্থা 
ভাল হয় নি। কোরাস মাস্টারের পদাঁট 
পাওয়া মাই পৃরনো পাওনাদারেরা চার- 
দিক থেকে ছে'কে ধরল এবং তাঁদের দাবি 
মেটাতে আরও খণ গ্রহণ করে (তন অথৈ 
জলে পড়লেন। একটির পর একটি গপাতি- 
নাট্য মণ্তস্থ করে বিফল হবার পর তিনি 
কিছূটা হতাশ হয়ে পড়োছিলেন। এর 
থেকেই তৎকালশন সমাজবানস্থার 'বরৃদ্ধে 
তাঁর মনে একটা বিদ্রোহী মনোভাব দেখা 
দেয়। ১৮৪৯ খস্টান্দে ট্রেসডেন এক 
রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় 
তাঁকে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পালাতে 
হয়। প্রথম ভাইমারে গেলেন ?লসটের 
কাছে। সেখান থেকে জারাখ গিয়ে আত্ম- 
গোপন করতে হল। দশ বছর দেশে ফিরতে 
পারেন নি তিনি। জুরিখের দশ) ব্ছর 
বিশেষ গরুতপূর্ণ। এ বিষযে তানি 
লিখেছেনঃ 


I have passed from the nn- 
1 conscions to the conseions .... 
“The new form of dramatic 
বাস must show the unity of 


Lu 
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a symphonic movement, if it is 
to be a work of art. And this 
is obtained only when the new 
form permeates, and is in close 
accord with, the whole drama 
and not few arbitrarily select. 
ed parts of it. This unity must 
express itself in a work women 
together by basic themes 
which, as in symphonic move- 
ments, both oppose and com- 
plement one another, form 
anew, separate and link one 
another. The dramatic action 
itself provides the rules for 
separation and union, this has 
its origin in the movements of 
the dance. জুারখে থাকবার সময় তান 
Die kunst und die Revolution 
(শল্প ও বিপ্লব), Das knnstwerk 
der Zukurft ভোবিষাতের শিল্পকর্ম), 
Das Junden thum in der Musik 
€সঙ্গীতে ইহদশীবতি) এবং Oper und 
Drama গল্ধগৃঁল লিখেছেন । সুটট জ্ার- 
ল্যাস্ডর এই সন্দর শহরে একাধিক 
নাবশীকে তিনি ভালবেসৌছিল্লন। কিন্ত 
বাঁশকর পরশ তাঁর মনকে 'ঁবাণযভাবে 
নাডা 'দয়োছলেন। ট্রিসটান উট" 
ইাসোলটে ল্লখবার প্রেরণা এসোঁচল এ*কে 
দেখে। মাটিলডে নিজেএ স্মাঁকতা গলখাতেন 
এবং ভাঙগগনার তাঁর পাঁদাটি গালে সর 
দয়েছিলেন। মাটিলডেকে একটি গচাঁঠতে 
৬২৯ 


দেখি প্রায়ই সেগুলি সতে পরণত হয়। 
ট্রিসটান এবং ইসোলটের ভাবনা; যেন 
তোমার মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কেবল 
তোমারই ্ন্্য.এ গণীতিনাট্য আম ঘলখতে 
পেরেছি। তাই সমস্ত অন্তর দিয়ে 
তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাঁচ্ছ + 

জীবিত অবস্থায় অনও।গণ ৬ন্তদের 
থেকে ভাগনারের মত সাহায্য আর কোন 
শিল্পীই পান নি। তাঁর যতই বয়স 
বাড়ছিল, তাঁর গাঁণীতনাচ্যগ্ছাল ততই 
তানি মণ্চপ্রয়োগের দিক থেকে কঠিন করে 
তুলছিলেন। ধদ রিং গশীতনাটাটি রচনা 
করার পর তান বলেন যে, 'কোন ঝাক্জপূত্র 
ছাড়া এটিকে মণ্চস্থ করতে আর কেউ 
পারবে না। তেমন কোন রাজপূত্রকে খংজে 
পাওয়া যাবে কি?’ যথাসময়ে তেমনই এক 
রাজপ্তর এগিয়ে এসোছিলেন। ইনি ন্যাভে- 
রিয়ার তরুণ রাজা গ্বিত্য় লুডাহতক। 
সিংহাসনে আরোহণ করেই তান ভাগ- 


খানা তিনি [লিখোঁছলেন_“আপনার জনাই 
আমি সিংহাসনে বসেছি। আসান কি চান 
বলদ, আম সাধ্যমত আপনার স.ম্তাষ- 
সাধনের চেষ্টা করব।' ববন্ট ভাগনারের 
তাঁর সাহায্য ছাড়া প্রাতষ্ঠিত হ'ত না। এ 


আবার এক-একজন সূরকাদ আথলা চিন- 
অন্তরের গন্তীরতম্স চাব রূপাঁয়িত হয়॥ 
এগুলি নাটাঁয় সক্মিি। 

পখিবীর সব দোশই সরপ্রধান গান 
আছে। শব্দসাধূর্যে 


য়ে প্রকাশিত হয় না। অলমকারের 


বাহুল্যে তার পথ হারিয়ে যায়।: প্রাচ্য 
এবং পাশ্চাত্যের বহু মনীষী একথা 
ঘলেছেন। কালোয়াঁতি গানের সমালোচনা 
রে প্লেটোও একদিন বলোঁছলেন_'যে 
গানে কথা নেই, তার অর্থ বোঝা দুদ্কর 
এবং তার দ্বারা কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য 
জাধত হতে পারে, একথাটি মেনে নেওয়া 
ঘায় না। বাণশহীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে 
াগনার বলতেন 'এ্যাবসোলউট 1স্উীজক'। 
লালতকলার সব শাখাতেই 1কছু 
্যবহার রীতি থাকে। যুগে যুগে 
হুগান্তকারী শিল্পীরা নিজ নিজ 
প্রাতভার রঙে ও রসে এগনীলকে নতুন করে 
রচনা করেন। কৃণ্টির ইাঁতহাসে এই হ'ল 
সবচেয়ে বড় কথা । এইজন্যই মানুষের 
সভ্যতা এবং সংস্কীতি "চরদিনের জন্য 
একটি অর্পাঁরবর্তনীয় রূপকে আঁকড়ে 
থাকে না। 
সঙ্গীতের জগতে ভাগনার ছিলেন এক 
মহান্‌ অ্রম্টা ও শিল্পী। গানেব সাথে 
জীবনে আঁবাচ্ছল্ল সংযোগ স্থাপন করে 
ছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর মত বড় শিল্পী খুব 
বোঁশ নেই। ফ্ুরোপে. ভাগনারের 
আবির্ভাবের পর Absoiute music- 


সঙ্গশতেব শেষ কথাটি বলা হয়ে গেছে। 
সম্গীতকলাকে আরো সোঁন্দর্যশালনাী 


করে তুলতে হলে তার রূগকে করে তুলতে 
তবে ভাবপ্রধান। সুতরাং এখন থেকে 
কাঁবকে বাদ ?দয়ে ভাল গান আর ?কান- 
্নাতই রচনা করা যাবে না। ভাগনার 
তাঁর 'মউাজক ড্রামাগুলি সম্পর্কে িখে- 
[ঁছদ্লন_কেবলমার কথার সাহাষে শ্রেষ্ঠ 
কাঁবতা রচনা করা যায় না। বাগ 
ধশকডের স্থান গ্রহণ করে আর স্‌ ফুটে 
*্* ফলের মন্দ। গাছের শিকড় যখন 
রঙের শোভায় আমাদের চমৎকত করে। 
এই সময়াটই হল গাছের জণধনের সবচেয়ে 
সার্থক লগ্ন। গানেও তাই, কথা ও 
সুরের সামাঁগ্রক মিলনের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ 
জপ্গণত ধানত হয়ে ওঠে ভাগনারের 
এই কথাগুল পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথের 
[বিখ্যাত উীন্ত ‘বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে 


সেখানে গানের আরম্ভ...বাক্য যাহা বাজতে সা গ্র। পা" 


পারে না গান তাহাই বলে’ মনে পড়ে 
যায়। 

{কছু সমালোচক ভাগনারকে বিশ্বের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ওপেরা রচাঁয়তা হিসাবে মেনে 
দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতান্তর 
রয়েছে। ভাগনারের সমকালীন স্মলাডক 
ইটালগয়ান স্কুল’ তাঁর প্রাতভাকে উপযান্ত 
স্বীকীতি দেন নি। পূর্বসূরীদের মঙ্গে 
ভাগনারের রচনার মূল পার্থক্য তাঁর 
রাঁচত ধ্বানর মধ্য দিয়েই লক্ষণীয়; তান 
যে-সব সুর রচনা করে গয়েছেন তা সাঁত্যই 
অভূতপূর্ব। তাঁর শ্রেণীৰ সরকারদের 
মধ্যে তাঁনই প্রথম ছিরোটো €কাব্ক 
সংলাপ) ব্চনার কাজটি 'নজের হাতে 
তুলে নিয়োছলেন। 

ভাগনারের সঙ্গীতের আরেকাঁট বড় 
দক তাঁর রচিত Leit motif ভান 
বলতেন যে, একাঁট নিয়ামত ব্যবধানে পাঁর- 
বেশিত কতকগুল রাগ ৪ বাঁগণনীল দারা 


একটি গবশেষ মানাঁসক অবস্থা, মেজাজ 
গিম্বা নাটকের মূল সুরকে আঁত স্পষ্ট- 
ভাবে প্রকাশ করা যায়। পরবর্তীকালে 
মহ সুরকার এদিক থেকে তাঁকে অনুসরণ 
করেছেন। বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সরকার দিলীপকুমার রায় লাইটনোটফ 
সম্পর্কে ‘লি খে ছে ন -- “হবাগনারের 
সঞ্গশতেই নাকি Leit motiv-এর শ্রেষ্ঠ 
প্রয়োগ পাওয়া যায়। এর মানে হল কোন 
সারের টুকরোর প্রয়োগ বার বার...অর্থাৎ 
কোন heme-এর €সরের পদের) বার বার 
ফিরে আসা। ব্যাখ্যাকার দন্টাল্ত 'দায়ছেন 
591 notation-এ, আকারমািক স্বর- 


[সাজ্ঞা ধজ্খা।সা প্সা।ণৃদা গাসা 
জ্ঞা গ্র।মা গ্রাসাগ্র। 
[পা ণা দণদা দা গ্রাসজ্ঞা ম্য।পা পণ’ ণা। 


“ona 


লা 


পাশ্চাত্য সঙ্গাঁতের এক হীতিবৃত্তকার 
বলেছেন-_'ভাগনারের রচনার হথার্থ 
মূল্যায়ন যাঁরা করেছিলেন তাঁরা ওস্তাদ 
নন। তাঁরা ছিলেন সাধারণ শোত্বর্গ॥ 
ওস্তাদরা তাঁর যথেচ্ছাচারকে €7) বাত 
করার পর সাধারণ মানুষ যখন ভানারের 
সঙ্াশতের নাটায় উৎকর্ষ, বাঁলছ্ঠতা এবং 
সৌন্দর্যকে উপলাব্ধ করলেন, সেই 
মহূর্তেই তান সংরের জগতে প্রুতষ্গা 
লান্ভ করলেন। এর পর ওস্তাদর'ও তাঁর 
মহত্ুকে অ্বীকার করতে পারেন নি। 

ভাগনারের মত শিল্পী খব, বেশি 
জন্মগ্রহণ করেন নি। একদিন 'তাঁর 
সঙ্গীতের বর্ণনা করে িট্‌সেও বলে- 
ছিলেন 


I had interpreted Wagner's. 


music, as the expression of a 
dionysian strength of sonl; in 
that music I thought I heard 
an earthquake letting lcose a 
primeval life force that had 
been Jamned up for 865, 
little caring whether our 5S0- 
called culture of to-dav was 
overwhelmed by the flood. 

সাহিত্যের আঁগুনায় তান যেমন করে 
তাঁর প্রভাব বিস্তার করোছলেন তা সাঁতাই 
অভূতপূর্ব । কেবল তাই নয। য়্যারাপের 
জনসাধারণ তাঁর চিন্তাধারাকে বুঝতে শিখে 
এক নতুন জাবন দর্শনের সন্ধান পেয়ে- 
ছিল। পূর্ববতর্শ বা পরনত্রট আব কোন 
সুরকার সম্পর্কে ঠিক এই কথাগ.ল ধলা 
যায় না। ‘তান জীবনের সাথে গানের 
যোগসূতরে বিশ্বাসী ছিলেন। অ।মাদের 
দেশের স্‌রকারদের মত 'র্তানও মনে 
করতেন যে, সঞ্গীতশাদ্তে সুরের সংখ্যা 
সগমিত হলেও তাদের মাধ্যমেই অনীমের 
রূপকে উপলব্ধি করা যায়। অ'মাদের 
প্রাণে যে সুর গুনগুন ক্করে বো ওঠে, 
তাই আমাদের হৃদয়ের সুরকে খংকৃত 
করে। সেখানে কৃঁৱমতার কোন স্থান 
নেই। সামান্যতম ত্রুটি অথবা অমনোযোগ 
ঘটলে এ সূর বেজে ওঠে না। সমস্ত 





রন 


দর্শকদের স্বাস্থ্য - ও প্রজেকশনের 





‘মেঘকালে?' ছাঁবর প্রধান ভুনিকায় ক্)৮ভ। সেল 





৬৩১ 


দশটা থেকে খাটছেন, স্পাঁচটার জায়গায় 
এ-৮টা পর্যন্ত কাজ করেও মালিককে 
সন্তুষ্ট করতে পারেন না। অনেক 
পাঁরবেশক আঁফসে যত কর্মচারী দরকার 
তার চেয়ে কম লোক দিয়ে কাজ ফরনো 
হয়, ফলে এত কাজের চাপ পড়ে যে, তাঁরা 
মাথা তুলতে পারেন না। ভার উপর 
আছে খেয়াল-খুঁশিমত ছাঁটাই। নজর 
লোককে বসাতে হবে তার জন্য কস'চারী 
ছাঁটাই, ওভারটাইম চাইলে তার জন্য 
ছাঁটাই ইত্যাদির আঁভযোগ লেগেই আছে। 
অনেকগ্াল 'ডাস্ট্রিবিউটার্স অফিস আছে 
এগন ছোট "ঘরে বা ছাদের চিলেকোঠায় 
যে, নড়াচড়া দরের কথা বসে থাকাই 
প্রাণান্তকর ব্যাপার। এই 'দ-ঃসহ 


আফসে কিস্তি করে নেওয়া হয়। 
প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচইটি, 'াকংসার 
ব্যবস্থা বা ওয়েলফেয়ার ব্যবদ্থাঃ ও সব 


করণিককে ৭৫_১০০ টাকা 
বেতন দেওয়া হয়; এই অবস্থায় 
ভডেণ্ট ফান্ডের কথা ভাববে কে! 
অথচ বিরাট সংখ্যক শিক্ষত মানুষ 
পাঁরবেশক  প্রতিষ্ঠানগীলতে 
করেন। 


সেই আইনগ্ীল এখনো চলাচ্চিত 
পাঁরবেশক আঁফসে পে'ঁছয় 'নি। সেখানে 
এখনো ম্ধযুগীয় দাস ব্যবস্থার মত 





রা. ডাক দেয়, সেক্ষেত্রে অনিরুদ্ধের মত: 


৬৩২ 


প্রারম্ভে বলা হয়েছে ১৯৪২-৪৩ _ 
সালের সাম্রাজ্যবাদ শাঁসত ভারতের 
দুঃসহ দিনগুলি ছবির ঘটনাকাল। এই 


দেবার জনো আনর্‌দ্ধের যে চকান্ত, সে 
রকম স্ববিধাবাদী মান্‌য শ্রামক আন্দো- - 
লনে আজো অছে। বর্তমানে 

এক ইউনিয়ন ধর্মঘট ডাকলে আর এক 
ইউনিয়নের নেতা সেই ধর্মঘট ভাঙার : 






দরদ মানক লো 


রি 
5 


গ্‌কাভনেতা শ্যামলেন্দ; চক্ৰত 


/কন্তু সেই আঁনর্ুদ্ধ হঠাৎ কিভাবে খাঁক 
ইউনিফরম পরে বন্দুকধারী দলে পাঁরণত 
হলো? কি তাদের পাঁরচয়? হঠকারা, 
না ডাকাত? . শ্রামক আন্দোলনে যারা 
সংস্কারবাদী, ঘটনাক্রমে তারা হঠকারণ 
হয়। 1কন্তু আনরুদ্ধ ত' অতলববাজ- 
ক্যারয়ারস্ট, সে এই ঝুকি নিতে যাবে 
কেন? য্বন্তির দিক থেকে তা পরিষ্কার 
হলো না। রাত্রির অন্ধকারে গা ছমূ 
ছম্‌ পাঁরবেশে এখানে কিছুটা ক্রাইম 
ভ্রামার মত মনে হয়েছে। 


রোমাণ্টিক:মানাবক চাঁরত্, মানুষের 
প্রাত তার 'বশ্বাস ও ভালোবাসা আছে। 
অন্যায় আঁবচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার 
সাহস আছে। এই জঙ্গী চারত্তে 
'দিলীপকুমার একেবারে মিশে গেছেন 
বললে অত্যান্ত হবে না। চলায়-বলায় ; 
কখনো ঘণা, কখনো প্রেমের আতি- 
বান্ততে, তার ছোট ছোট ধারালো কথায়, 
গানে এমন একট চারন্র ফুটিয়ে তুলে- 
ছেন.যা দর্শকদের ভাল লাগবে । হিন্দী 
ছাঁবর নায়ক দিলপকূমার এখানে সত্যই 
একাট চরিত সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছেন। 
বলা চলে, তান একাই ছাঁবাটকে ধরে 
রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে সায়রা বানুকে 
ভাল লাগে একাঁট সাধারণ পাহাড়ী 
মেয়ের ভূমিকায়, তাঁর নাচের ছন্দে চলা, 
লাসাময় ভঙ্গ. প্রাকৃতিক পাঁরবেশে নাচ 
ছবির 'রিলফ। আনরুদ্ধের চারত্রে 
আনল চ্যাটাজঁ এবং অমলরূপে স্বরূপ 
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ঙ্গাপ্তাহক বসমমতখ 


দত্ত আর [বশাখার ভূমিকায় স্ীমতা 
সান্নমল প্রশংসনঈয়। অন্যান্য চাঁরত্র- 
গুলিতে আঁজতেশ বন্দ্যোপাধার, রোম’ 
চৌধুরী, কুমার রায়, রুদ্প্রসাদ, ভান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, জে এ {লডল 
এ {বব কোহেন প্রমুখ আভনয় করেছেন। 

তপন সিংহ সংলাপ রচনায় কৃযতত্বের 
পারচয় 'দয়েছেন। পরিবেশ সৃষ্টি 
এবং সাগনা মাহাতোর চাঁরন্র প্রকাশে 
তাঁর পাঁরচালিত সঙ্গীত সহায়ক 
হয়েছে। সঙ্গীতের ব্যাপারে তান 
প্রশংসনীয় সংযম দেখিয়েছেন। একই- 
ভাবে প্রশংসনীয় রোশনকুমারী পাঁর- 
কল্পিত নাচ। পাঁরচালক ফ্ল্যাশ ব্যাক 
পদ্ধাঁততে গল্প প্রকাশ করে দর্শকদের 
কৌতহল বজায় রেখেছেন। চিন্রগ্রহণ, 
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গাধ। 0 গুণ 0 আানোছায়। 0 গন্মঞ্জী - অশোক৷ - লীনা 
পারিজাত -- মায়াপুরী --জয়শ্রী -- গৌরী -- রূপালী -- জ্যোতি -- মানসী 
মীনা -- বাটা -- নৈহাটি -- শ্যামাহ্রী ॥ 

আগামী বুধ (২রা) অগ্রিম চিকিট ০ চণ্ভীমাত। ফিল্মস পরিবেশিত 
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সম্পাদনা, শিল্প নির্দেশনা ইত্যাদির 
সমংস্টগত সাৰ্থকতা ছাঁবতে রয়েছে। 


দই কোরেছে। "ভানে। 


লাইট এণ্ড শেড-এর প্রথম ছাঁব *&ই 
কোরেছো ভালো” একটি হাঁসর ছাঁব। 
ছাঁবর জগতে হাসির ছাঁব নির্মাণ বোধ 
হয় কাঠন কাজ। এক রকম ছাঁব আছে 
যাতে যে কোন রকমে দর্শকদের হাসানো 
হয়। আর এক রকমের ছাঁব আছে 
যাতে লোকচাঁরত্র সৃষ্টি ও শ্লেষ যোগ্য- 
ভাবে উপাস্থত করে হাঁসর উপাদান 
যোগান হয়। এই দুয়ের তফাৎ আছে॥ 
প্রথম শ্রেণীর ছবিকে স্থূল, শিল্পরসহীন 


চি 
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বড় বোঁশ খেয়ালী মনে হয়েছে। 

যদু গাঙ্গুলী নামক লোকটা মৃত্যুর 
সময় উইল করে যায় যে, তার সাত লাখ 
টাকার সম্পাত্ত পারে: তার দুই ভাগ্নে, 
যারা। বর্তমানে, দুঃস্ধ। অরস্থায়। আছে। 


তবে সম্পান্ত পাবে একাঁট সর্তে_ 
দু'জনকে এমন দ্যাট মেয়ে বিয়ে করতে 
হবে, যাদের' বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে এবং 


রী 


নুর 
1111 


| 
4 
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হয়ে" 


পর সে সিনেমা দেখেছে, আলাজারয়ায় 
ফিরে এসে তার স্হকার্মণীর সঙ্গে 
প্রেম করেছে, তার চেয়েও বড় কথা সে 
ভগবানে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ 
লোকাঁট আদ্তিত্ববাদী। সমাজের গতানু* 
গাঁতক বিশ্বাস, সংস্কার এবং নীতিতে 


যোবনের পরে আসছে জরা, বে।বন 


‘নল-দময়ন্তাঁ’ ছবিতে অসীমকু মার ও সাবিত্রী চ্যাটাজৰ 


শীবশ্বস্তভাবে কামর দার্শানক 
তত্বকে ছবিতে উপাস্থত করেছেন। 

আঁভনয়ে যেমন মাস্ট্ররানি, তেমন 
আনা কাঁরনা সমান দক্ষতায় চার 
দুণটকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যে অভিনয় 
আশ্চর্য সুন্দর, আঁভভূত করে। 
ইতালীয় আঁভনেতা মাস্টিয়ান লা 
দোলচা ভিটায় প্রথম আভনয় চনক সৃষ্টি 
* করোছলেন। ডাচ আঁভনেত্ী আনা 
কারনা ফরাসী নিউ ওয়েভধমর্ঁ ছবির 
পাঁরচালক জাঁ লুক গডার্ডের সান্ট। 
তাঁর নিউ ওয়েভ ছাবগলতে এই আঁভ- 
নেত্রীকে দেখা গেছে। কামুর কল্পনার 
চাঁরতাটকে মাস্টিয়ানি জীবন্ত করে 
তুলেছেন। 


বানি পহসব ভা'্জ 
.. গ্রত ১৮ই আগস্ট রবীন্দ্রভারতশ 


” 
০৯৩, 2৯ 
Base Pre ০০ ৪০৯ 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দশন 
বিভাগের প্‌নার্মলন উৎসব উপলক্ষে 
রবীন্দ্র ভারতী মঞ্চে “বান পয়সার ভোজ? 
নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে আঁভনশত 
হয়েছে। মূল কাঁহনীর নাট্য রূপ 
দিয়েছেন দিলীপ দে এবং পাঁরচালনা 
করেছেন তিনি। বিভন্ন চাঁররে আঁভ- প্রয়োগে_সমশ্যামল শা । 
নয় করেছেন িরণশজ্কর জানা, চিত্তরঞ্জন 
দাস, জগবন্ধ্‌ নাথ, সুভাষ মুখাজ 


স্টানর্মল বাইন, রতন পাল, দিলীপ দে। এবং * তপন সিংহের 
অনযষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ রামচন্দ্র ক হবে। স্থান_ রবীন্দ্র সদন 


পাল। 


সদ্য প্রকাশিত হইল!! দ্য প্রকাশিত হইল!!! 


দণ্ডপাণি রাঁচিত 


অন্তরালের পক্রব্যৃহ 


একালের সমাজের নানা অজানা দকের এই সম্যক চিত্র উদঘাটন করা হয়েছে 
এই গ্রন্থের মাধ্যমে।  প্রাতিটি প্রবন্ধ লেখকের গভীর সমাজিন্তার এক প্রকৃষ্ট 


সদ্য প্রকশিত হইল! 


| 
এই গ্রন্থটি সম্পর্ক বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ কবি জসীম উদ্দীন বলেছেন 
আপনার প্স্তকে জাতির কল্যাণকর বহ কথা আছে। 
মূলা দুই টাকা পণ্টাশ পয়সা মাত 


বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড 


কাঁলকাতা-১২ 








খেলাধ্‌শায় রাজনীত নতুন নয়, 
প্রথম অবস্থাতেই ভারতীয় ক্রিকেটের 
মধো বাজননীতর অন্প্রবেশ ঘটে। 
১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড 
ভ্রমণের সময় ইংলশ্ডের বিরদ্ধে ভারতের 
প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতের সাঁধনায়ক কে 
হবেন_এই নিয়ে জল যথেষ্ট ঘোল হয়ে- 
ছল । পর-পাত্রকায় সেই বিষয় নিয়ে কিছু 
লেখার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়। 
ভারতের একাঁট নানকরা দৈনিক 
পাঁৱকা তো সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে 
খোলাখুলিভাবে {লখেই দিল যে, ১৯৩২ 


আধনায়ক হিসেবে সি কে নাইড্‌র মনো- 
নয়ন অনেকেই পছন্দ করেন 'নি। 
খেলোয়াড়দের মধ্যেও মোটামংটভাবে 
দু'টো দল হয়ে [গয়েছিল। একদল 1 কে 
নাইডুকে চান_আর একদল চান নয ৷ যাঁরা 
চান না তাঁর তো সি কে নাইডর নেতৃত্বে 
খেলতেই চান নিন প্রথম টেস্ট স্মাচে। 
তাঁদের খেলতে রাজী করাদদর জন্যে 
অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়োছল। 
এই ঘটনার জন্যেই হসতো অস্ট্রিয়া 
একাদশের বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে সি কে 
নাইভ্‌র জায়গায় ভারতাঁয় দলের অ'ধনারক 
{হসেবে মনোনীত হলেন পা'তয়ালার 
ঘুবরাজ্ঞ । সু 
যুবরাজের বয়স তখন কুঁড়ি বছরেরও 
কম। আর আধনায়ক এনোন'ত হওয়া 
তো দেন কথা, ভারতীয় দলের একজন 
খেলোয়াড় হিসেবে দলে স্থান পাবার 
যোগাতা তাঁর ছিল কনা মন্দেহে। দলে 
ঘাঁকে স্ধান দলে হয়তো প্রশ্ন উঠতো; না। 
দঁকল্তু তাঁকে সরাসার আঁধনারক "না চিত 
করায় প্রাতবাদের ঝড় উঠলো ॥ 
যুবরাজের আধনায়ক মনোন,ত হবার 
্লাতবাদে ডাঃ এইচ ডি কংংগা খেলোয়াড় 
নির্বাচক মণ্ডলীর সভ্য পদ থেকে ইস্তফা 


পু), ৬ এ এ ৪ 





কড়া বিবৃতি দেন। তান বলেন -. 

০, ০,116 Chief function of 
the selection Committee was 
to try ০4৮ promising; younginen 
all over the country from 
amongst whom the candidates 
could be selected to represent 





ক্রিকেউ খেলায় রাজনীতি সে যুগেও 
ছিঅ। আর দেই রাজনীতির কৰলে 
পড়তে হয়েছিল দি' কে' নাইড্‌কেও। 
তবে নাইড্ডকে নিয়ে যা হয়োছল, তাকে 
রাজনগীত না বলে বড়ঘন্ত্র বলাই বোধহয় 
ঘ্যক্তিসগত। 


-$ 
at ew ih) 


India during the forthcoming 
visit to Fngland next sumer. 

“We have at 1995 three 
men who are candidates for 
the team to visit Englard and 
who have the required cnalifi- 
cations for the respoisible 
position of captaincy. Why. 
then was the Yuvaraj of 
Patiala, who had 110৮ yet esta- 
blished bis claim to be en a 
member of the team, selected 
captain of the Indian side 
against the Australians af 
Bombay ? 

“..This is not the first _ 
time that a deliberate attempt 
has been made to 1015 upon 
India a captain whose only, 
qualification is his birth. In 
the highest interest of the 
game, I could not subscrihe te 
this view...” ঠ 

ব্যাপারট৷ কিন্তু এখানেই শেষ হলো 
না। জল তখন সবে ঘোলা হতে শুরু 
হয়েছে। বোম্বাই ক্রিকেট এ্যাসোসয়েশন 
ডাঃ কাঙ্গার এই প্রাতবাদের সঙ্গে গলা 
মেলালো। শ্ধ্য তাই নয়, ভারতীয় 
খেলোয়াড় নির্বাচক মণ্ডলীর খেলোয়াড় 
করলো তাঁদের পক্ষপ্যাতত্বের অবোধ 
তুলে। না 

পাতৌদর নবাব বেড়) তখন অসম্থে। 
ভারতীয় দলের আঁধনায়ক হয় তাঁ 


কালা... 














“But while in the city 

the match, T sensed 
ttempts to let 0. K. Nayudu 
yn, In 190৮8706168 young 
yer and I; biletted together 
h Nayudu in the heuse of 
83... host," had been 
d.to-a party on tle eve 
e match. I donot know 
du himself vas invited, 
“not ‘attend. per- 
the same time to 
he hospitality, - The 
at the party inclu- 
hich were Jikely 
of our “efficiency on 
1 next day. - Wl,ether 





fied fit by the medieal mes; 
‘refused to take the fila, পাওয়া যায় না। 


বেশি স্পন্ট হয়ে উঠলো। ইভ বিরদ্ধে কলংককে কে আর জাহির করার জন্যে: 


পারদ্কার হয়ে গেল। তবু গোলমাল কিছ; কিছ খোঁজ তবু আজো পাওয়া 


স-এর হুমকাঁর কাছে মাথা নত করে 


£৪ সে যগে তার তুলনা মেলা ছিল ভার। 


বিবরণ ভারতীয় ক্রিকেটের ই 















এবং সেই সঙ্গেই বাপারন আরো কারণ আর যাই হোক, নিজের. 






ষড়যন্ত্রের বিষয়টিও কারো কারো কাছে ছাপার হরফে প্রকাশ করে? কিন্ত তার 




















কিন্তু মিটলো না। 'যায়। ভারতীয় ক্রিকেটকে জানতে হলে, 
বর সেই সময়ই রকেট জন্মতে ভারতীয় কেট জগতের রাজাদের পাঁরচয় 


প্রাদেশিকতার প্র্নটাও মাথা তুলে পেতে হলে সেই সব ঘটনার কথা যে 


দাঁড়ালো। এস জি রাম সিং, এম জে সবার আগে জানার দরকার? 


টেস্ট দলে নেবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে প্রকাশ করে ভারতীয় কিকেটের জতখতের 
শর করে মাদ্রাজ ক্রিকেট আযাস্যোসয়েশন। দিনগৃির সাঁত্য পরিচয় আমরা পাঠকদের 
শুধু চাপ সৃষ্টিই নয়-তাদের দাবি দিতে চেষ্টা করবো। 
পূরণের জন্য তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে 
দলে নিতেই হবে। অদ্ভূত আব্দার, অদ্ভূত বলতে গেলেই উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয় সব 
দাব। ভালো খেলোয়াড়রা চান্স পাচ্ছেন থেকে বোশ। এ ছাড়া লেখা কিছতেই 
না, তাঁদের হয়ে আবেদন জানানো চলে। বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে ন: সে. 
হোক না কেন-_একমাত নিজেদের দেশের দের মন্তব্য থেকে আরম্ভ করে খবরের 
খেলোয়াড় বলে তাঁকে দলে নেবার জন্যে কাগজের কাটিংও সম্ভব হলে অ' 
কথা? | 
{বিশেষ করে রাম সিং-এর্‌ তখন আর 
আগের ফর্ম ছিল না। তির্ভনকটচারার 
টেস্ট দলভুক্ত হবার মত যোগ্যতা ছিল না। 
তবু তাঁদের মাদ্রাজ টেস্টে খেলার সংযোগ 
দেওয়া হলো। আর গোপালনকে রেখে 
দেওয়া হলো ইংলণ্ড সফর ভারতের 
প্রতিনিধি হিসেবে যাবার জন্যে। 
সন্দেহ নেই । নোংরামি বলনে কিন্ধ। অন্য 
যা কিছুই বলুন না কেন--ভারতীয় _ 
'কিকেটে মেই সবের সেই শ্মর্ু। তবে 
শ্বরুতেই যেভাবে সি কে নাইড্‌র ওপর 
আঁব্চার করা হলো, যেভাবে, মাদ্রাজ ই 
































তাঁদের খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হলো, 









আই-এফ-এ 'শশল্ডের জেল্লা কমছে। এ কথা আজ সবার মূখে শোনা যায়। 
বাংলার বাইরের সেরা দলগুলোও আজকাল আর আই-এফ-এ শীল্ডে যোগদানের 
জন্যে কলকাতায় খেলতে আসতে চায় না। অর্থাৎ কলকাতার আই-এফ-এ শণজ্ডের 
আকর্ষণ এখন কমে যাচ্ছে। অথচ আই-এফএ শীল্ডই হলো ভাবতের চ্রত্ঠতম 
ফুটবল প্রাতযোগিতা। এঁতহ্য থেকে আরম্ভ করে সব দিক দিয়েই আই. এফ-এ 
শীল্ডের ধারে-কাছেও অন্য কোন প্রাতযোগতা আসে না। অথচ রোভাস আর 
ডুরাণ্ড কাপের খেলায় আজকাল যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা দেখা ধায়, কলকাতার 
আই-এফ-এ শশল্ডের ক্ষেত্রে তার অভাব বড় বেশি করে চোখে পড়ে। আজবের এই 
গাঁতর ষগে আই-এফ-এ শীল্ড ফুটবল প্রাতযোগিতা রখীতমত ব্যাতিক্রম! যেন 
মে তে-তালে চলছে এই প্রীতদ্বন্ঘিতা। আর এইভাবে চললে আই-এফ-এ শণল্ডের 
ভাবষাং যে অন্ধকার, এ কথা বুঝতেও আজ আর কারো বাকী নেই। কিন্তু যাঁদের 
বোঝার দরকার তাঁরা যেন ঠিক বুঝেও. বুঝছেন না। তাই আই-এফ-এ'র উৎসব- 
বছর বলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভারতের বাইরে থেকে ফুটবল দল আনার জনো 
তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁদের চিঠি-পশুরেরও 
আদান-প্রদান চলছে । কিন্তু আমরা ভেবে পাই না, আই-এফ-এ শীল্ডে খেলার জন্যে 
বাইরে থেকে দল এনে আমাদের ফুটবল খেলার মান কিভাবে উন্নত করা সম্ভব? তার 


জায়গায় বরণ এ টাকা 'দয়ে ভারতের বাইরে থেকে ভালো কোচ এনে কে।চিং-এর 


ব্যবস্থা করলে অনেক ভালো হয়। খেলাধূলার উন্নতিই যাঁদ তাঁদের আসল লক্ষ্য হতো 


তাহলে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ বাইরের দল আনার দিকে বৌশ নজর না দিয়ে ভারতের 


সেরা দলগ্লোকে আনার চেষ্টাই করতেন বোশ করে। 
»শাচ্তাপ্রয় 


৬৩৮ 





একক লীগের বেশ" কয়েকটা খেলা 
এখনো বাকী। খেলাগ লো বেশ বড়- 
সডই। . আর. প্রাতাঁট খেলার. মূল ক্লাব, 
সমর্থকদের কাছে অপাঁরসীম। বিশেষ 
কন্ধে এবার যখন: একক লীগের গফেন্ট 
বাগ করা হবে: স্ঘপার লীগের পঞয়ল্টের 
সঙ্গে 

কিন্ত একক-লীগের খেলাগডুলো শেষ 
হও্ডয়া পর্যল্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না 
আইডএফ-এ কর্তৃপক্ষ । আগেভাগেই 
তাঁরা তর করে- বসলেন ন্‌পার লীগের 
নিঘন্ট। 
.._. স্বাব তারই বিরদ্ধে প্রাতরাররন ম্খর 
হয়েছে রাজদ্থান,।. আপার লাীঁগের“অনাতম 
প্রঠভন্দ্বী রাজস্থান জানিয়ে য়ে, 
স্পোর্টিং-এর একক লীগের খেলা শেষ না 
হলে, তারা, পার লীগে খেলবে না। 

ক্লাকাতার ৷ লীগ, ফুটবল নিয়ে এ 
বর, যেভাবে টানা-হাঁচড়া চলছে; তাতে 





শ লাপ্ভাঁহইক" বসৃলতশ 
ভচয়-হয়, পাছে..না-লগগ্ী. কউবলের আসয়: 


শেষ" পর্যন্ত" ভেক্তে যায়। কলকাতাৱ 
ফটেবলের ভাগ্যে এ বছর যে বব আছে 
তা এই নূহূর্তে কেউই বলতে পারবেন 
না। 


লীগ ফটটবল' এখনো শেষ হল, না। 
শুরু হলো না সুপার লীগের, খেক্া। 
তবু আই-এফ-এ শশল্ডের খেলাকে ঘিরে 


জার্মানীর একটি দল কল্পাকাতায় খেলতে 
আসবে ‘ক আসবে না॥ অর্থাৎ শেষ 
পর্যন্ত ভারতের বাইরের«্দল এবার আই- 
এফ-এ শীল্ডে খেলবে কিনা তা মোটামট- 
ভাকে ঠিক হলেও চূড়ান্ত"1সদ্ধান্ত এখনো 
নেওয়া হয় ন। 

ওদিকে আবার এই” বষয়াট 1নয়ে 
জল'ঘোলা হতে শর করেছে । রাজস্থানের 
সম্পাদক নার্দষ্ট সময়ের পরে পশ্চিয় 
জানর্মনীকৈ- আই-এফ-এ শীল্ডে যোগদানের 
[িষয়াট তুলে বৈধতার প্রশ্ন তুলে'ছেন। 

অর্থাৎ জল বেশ ভালোভাবেই" ঘোলা 
হতে শুরু করলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে; 
শেষ পর্যন্ত সব কিছ কি সামাল যাবে 


নাঃ; এবারের” ফ্রি মরশ্মম. অসমাপ্ত 
থেকে যাবে? 

এই: ভয়, কিনতু অমূলক, নর- এবং 
অনেকেই অনেকাঁদন থেকে এহ ভয়ই 
ফরছেন। ভয় মনে মনেই। সহযেো?গতার 
প্রশ্ন তুললে সেখানে দেখা যাবে নানা 
মনির. নানা মত। আই-এফ-এ. রাজ্য 
সরকার; ক্লাবালর' কর্তৃগচ্ছরা, এমন কি 
দর্শকদের মধ্যে মলোমশে কাজ বরার 
মতো মন আজ আর নেই। 

তাই আজ খেলার ম্যাঠ পুশ না 
থাকলে খেলা হয় না। খেলার রেফারীর 
সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ হলে অবস্থা 
চূড়ান্ত রুপ ধরে। খেল'র মাঠে বড়, 
দলগুলো গোল 'দতে না পারলে এক, 
শ্লেণীর দর্শক খেলা বন্ধ করে দেন 
-আর একাঁদন খেলা হবে এবং সেই 
খেলায় তাঁর দল জতবেই এই ভাবনায়। 

সূতরাং.এ দেশের, মারি হবেঃ 
আর ক বাকী আছেঃ খেলাধুলার, 
{বিশেষ করে ফুটবল. খেলার মান এদেশে 
ফি, কখনো উন্নত হবে, না উন্নত হওয়া 
সম্ভব... 





॥: নেৰ" ট্রাফ হাতে, সোবার ॥. 

, ইংলশ্ডকে ৪--১ চেস্টে, হারাবার-পর বিজয়ীর” পুরষ্কার" হাতে" তুলে সকলকে দেখাচ্ছেন বিশ্বের, অবাশস্ট একাদশের 

অধিনায়ক সোবার্স। 
৬৩৯ 





অসীম চট্টোপাধ্যায় ।মগরা হুগলী) 


প্রশ্ন--কোন: সাল থেকে মারদেকা 
ফুটবল প্রাতযোগতা শুরু হয়? 


উত্তর--১৯৯৫৭ সাল থেকে। 


আপনার চিঠি পেয়ে আমরা 
আপনাকে ধন্যবাদ । 


উৎসাহিত হয়োছ। 


বরণে, $ণল, সজল বাগচ নিতাই দে 
সরকার রঃ সধাংশ; দত্ত বোনারহাট বাজার, 
জলপাইগাড়) 


প্রিন-:ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছ'জন 
ব্যাটসম্যান, দু'জন ফাস্ট বোলার ও 
[তিনজন স্পিনারের নাম জানতে চাই। 

" তাঁদের মধ্যে থেকে যোগ্য আঁধ- 
নাকের নাম জানান । 


উত্তর £ ব্যাটসম্যান_-সি কে নাইড:, বিজয় 
উম্মারগড়, ওয়াঁজর আলণ ও ম.স্তাক 
আলশী। 


ছজন ফাস্ট বোলার-মহশ্রদ নিসার ও 
অমর িসং। ৫ 
(তিনজন স্পিনার-ভিন্‌ গানকাদ, গোলাম 

আমেদ ও সুভাষ গপ্রে। 
আঁধনায়ক-সি কে নাইড;। 


কি 
সকলের মতের সঙ্গে নাও মিশতে: 


প্রারে। এ আমার বাগ আক) 





সংখময় কুণ্ড, টোংলা, দারা পা. 





উত্তর--আপনার চিঠি থেকে চি অংশ j 





তুলে দিলাম-- 


আপনাদের বিশেষ লে সংখা 
একটি ভুল আমার চোখে পড়েছে। ভুলা 
হলো জাতীয় ফট:বল প্রাতযোগতার 
 ছআন্ষ্ঠানের কেন্দ্রাট লিখেছেন গোহাটি। 
শঁকন্তু কেন্দাট গোঁহাটি না হয়ে হবে 
_জগাঁও। ওখানেই বাংলা লিড 
. ফিরে পায় - 


- খেলার বাজার রাজা আপনার লো 
“লাগছে জেনে: yi baht আপাঁন 





পাঠক। আপনার কট বিন 
সংখ্যায় (১৩ই আগস্ট, : 


ভূল চোখে পড়ল । - 


যাই হোক, পালি উমারগড়ের ভরি ১২ মাঙ্গরেকার ও 


যথারুমে ৭টি ও ৫টি করে সের করেছেন। 


নিম্নে কে, কখন, কোথায়, কার বিরদ্ধে কত সেঞ্ীর করেছিলেন, তার 


তাঁলকা দিলাম £-- 

































_ খেলোয়াড়ের নাম দেশের বিরুদ্ধে স্থান জাল রাণ-সং 
১1 পলি উমরিগড় পাকিস্থান বোম্বাই ১৯৫২-৫৩ 
২ রঃ * পেশোয়ার ১৯৫৫-৫৬ 
৩। কণিপুর ১৯৬০-৬১ 
8 é Ww মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১ 
৫ ol us দিল্লী ১৯৬০-৬১ 
৬। ” ষ্ংলণ্ড . মাদ্রাজ. ১৯৫১-৫২ 
৭! ” কাণপুর ১৯৬১ 
৮1 We রি ম্যানচেষ্টাৰ ১৯৫৭ 
৯ রর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পোর্টস্পেন ১৯৫২-৫৩ 
১01 ib ».-. কিংস্টন ১৯৫২-৫৩ 
১১। Ww ”.. ৯ ত্রিনিদাদ ১৯৬২ 
১২ নিউভিল্যাণড হায়দ্রাবাদ ১৯৫৫-৫৬ 
১! চাঁদ্‌ বোরদে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দিল্লী ১৯৫৮-৫৯ 
২ রা রি বোম্বাই ১৯৬৭ 
৩1 রঃ ” মাদ্রাজ ১৯৬৭ 
&। রি পাকিস্তান ১৯৬০-৬১ 
৫ ik নিউজিল্যাণও্ড বোস্বাই ১৯৬৫ 
১। মঞ্জেরেকার ইংলণ্ড লীডস ১৯৫২ 
২ ” bs দিলী ১৯৬১-৬২ 
৩। রর 0 মাদ্রাজ ১৯৬৪ 
8! Re নিউভিল্যাণড দিল্লী ১৯৫৫-৫৬ 
৫ ” হায়দ্রাবাদ ১৯৫৫-৫৬ 
৬। ” ” মাদ্রাজ ১৯৬৫ 
৭1 ” ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কিংস্টন ১৯৫২-৫৩ 
-সশণীলকুমার দাস. রামচন্দ্রপুর, পোঃ পজালাঁ, থানা- 


বজবজ, জেলা--২৪ পরগণা 


ওরা ভাদ্র, ১৯৩৭৭ বঙ্দান্স, 
সংখ্যায় ভারতীয় ফুটবলের সব কালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ গঠনের জনা আহনান 
জানয়েছেন। এই সংখ্যায় লক্ষ)কান্ত 
ঘোষ মহাশয়ের দল গঠন দেখে মণল হলো - 


- উন ১৯৪৮ জালের পর থেকে গেলোয়াড়- 


দের নিয়ে দল গঠন করেছেন। কিন্তু 
_ সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল দল গঠনের জন্য, লক্ষী 
শীিতিজাম এখমত। দুঝে গোর জে 





















‘Essential of Commercial গোপেশ্বর বন্যোপাধ্যায়ের 


pe Law ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস 
. দীনেন্দ্ রায় গ্রন্থাবলী--- ২য় 
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী-- নীরদ দাশগুপ্তের শ্ৰস্থা:- 
বিভূতিভূষণ মখোঃ গ্রস্থাবলী- 
বামনাথ বিশ্বাস গ্রশ্থাবলী-" 
শৈলজা গ্রন্থাবলী-- ১ম 
র্‌ 4 হয় 
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থাঃ--১ম 
ae উহ হয় 
অসমঞ্জ গ্রশ্থবলী-- | 
সৎসাহিত্য গ্রস্থাবলী-- ৩য় 
রা i ধর্থ 
রামপদ মখাজী গ্রন্থাবলী--১ম 
ই ক হ্য় 
হেমেন্তর রায় গ্রস্থাবলী- 
মতিলাল দাশের গ্রস্থাবলী-- 
জগদীশ গুপ্তের গ্রশ্থাবলী-- 
বিভূতিভূষণ তটের গ্রস্থাবলী-- 
শচীশ চটোঃ গ্রন্থাঃ--২য় ভাগ 
সোরীন্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থা--৩য় 
পৌরীক্রমোহন মখোঃ গ্র্থা-ওষ 
বিদ্যাসুন্দর গ্রস্থাবলী-_ 
কথাসরিৎসাগর--১ষ ভাগ 
tr ইয়ে ভাগ 
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী-- 
জ্র্যোতিরিন্টরনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী-- 
২য়, ৩য়-প্রতি খণ্ড 8-00 
্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 
৮ম খণ্ডপ্রতি খত ৩৫০ 
ডিকেন্পের গ্রন্থাবলী-- ২য় 8-00. 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রস্থাবলী-- 8-00: 
বিলাতী গুপ্তকখা--২য় ভাগ 
অতুল মিত্র গ্রশ্থাবলী-- ২য় 








4 








ধর 


8৮৮... সম্পাদকীয়: 
আত্যকের মানব 
সংভাষচচদ্দর ও সমকালীন 
ভারতবর্ষ ধোরাবাহক প্রবন্ধ) »* 
একটি পরিবার কোঁবতা) ্ঃ 
বঙ্গদর্শন ' রে 


ভরেতদশন ee 


আন্তজাতিক 


12: i i 
সপ্তাহের বোকা রি 
চাঁব্বশ বছরে পা দিয়ে প্রবন্ধ) ০ 
পাটকমন্‌ | ৮৫. 
[শিলপ-বাণিজ্য-অথ্ধনখীত, রং 
পতাকা (কাঁবতা) ১5 





_ | কেনার 
| দক্ষিণ কোলকাতায় 
.. | নায়কৰ| প্রতিষ্ঠান 


ফোন 2 ৪৬-৬২৫৮ 


সন ত্যাগ গ্র্যাগুসঙ্গস অব বেট 


এজ, বি. সরকার 


সুভাষ ঘোষাল 


০২১১১১২১২১১ 





০ 
০০ or 
৬ওজ ০৬৫ 
৯৬ ৬৫ 

ort 


॥৭১[) রাবির ডিন 


কলকল 











গরমহংসদেব্ক্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভন্তীশরোমাঁণ, অতিঘপ্রয় নোটো ?গাঁরশকে রলেছিলেন, 


»আভিনয়ের প্রয়োজন*আছে.বৈ"ক-ওতে“লোকশিক্ষা হবে। 


মার 'ত্যেমার, লেখাশিত 


যে ভারি ভাল হয়েছে।* 


গ্রাততাত হণ্ড বোর্ডে: বধাই । 


রচনাবলী সম্পাদন 





গূল্যবান কাগিজে ছাপ!। 


শ্রীরমেন চৌধুরী 


'আবলুন্থে অনার পেশ কুন । 


বসমমত প্রাইভেট লা নটেড £ ৯৬৬, টবাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কাঁল-১২ 


পাশ 

















বিষয় . | Et লেখক | হ্যা 
প্রাজন্যভতা বিলোপ (ীবশেষ, প্রবন্ধ) ..... »৮ রামেন্দু মৎস্যদ্দি ৬ ০৬৬৬ 
বর্ধমানে বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ) রর =- ললিত হাজরা রি রী ৮৬৯ 
বামন বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ) == "=" -সজেন্দ্ৰনাথ গং োপায্যায় '-- 5 রি ৪১ 
আনন্দরপম্‌ ধোরাবাহিক প্রবন্ধ). = প্রমথনাথ সেনগৃপ্ধী Et ৪ -- ৬৭৬ 
মাউ-মাউ বন্দ ধোরাবাহক অনরবাদ- প্রবন্ধ) - = 'ব্বনাথ ঘোষ 2s এ ৬৭৮ 
ব্পকুণ্ড ও 'কুয়ারী খারপথ Ti - সুজয়া গুহ i টন ৬৮১ 
"পাহাড়ে যাবার প্রহর ' ন = প্রদাপ্ত চরুবতণী হী ou ৬৮৪ 
গ্রন্থমেলা : bse edie ot ESS ৬৮৬ 
বকব্মতরের বাচ্চা (গল্প) a = সৈয়দ "আনার "আহম্মদ st রি ৬৮৭ 
পলোকসঙ্গীতের একাল :ন্য আকাল .«. . »- মুর রি a ৬৯০ 
রঙগমণ্১-ওদেশে এবং এদেশে oe =~ LS ue নিত 
ন্নশ্জগৎ , a: ed এ us as ত ৬৯৬ 
খেলার রাজার রাজা "= শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় রর ১৪4২ SAH 
-খেলাধ্লা | oa 'নীন্তীপ্রয় পট তি ৭০২ 
e+, [১১০০১০১৫১০১ 
॥ নাটক ॥ নাটক || নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক | .. ৮. 
বনুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে 
মহাকবি 
পলি, নি লরি হি 7) 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাব 
পথম 3 প্রেফ্‌ল্ল, ও ্‌ ্রীত্রীরামকৃ্চ হংসদেব ‘ও স্বা়? 
৬ ean RL wad, Seals পাতি ও 
গ্রেল্ঘগ্ারচয়। প্চ্ঠা সংখ্যা ৪১২1 মল্য দশ টাকা 
[দ্মিতীয় খণ্ড £ গী়রাজউদ্দৌলা.; য্যায়সা কা তত্যায়সা ; জনা"; দোলল'লা 
ও গ্রেল্যপ্রারিচয়। 1পনজ্ঠা সংখ্যা৩৫৮! মনল্য:দশ টাকা।। 
' তৃতীয় প্ৰম্ড £ পাল্ডবগোৌরব, 'বাঁলদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থগারচয়। পঠা 
| গসংয্যা ৩৫২! মূল্য দশ টাকা। 
চতুর্থ খণ্ড £ চৈতন্যলীলয,-ভ্রান্তি”মালনা বিকাশ, পারলনা 
গ্র্থপরিচয়॥ "পুজ্ঠা সংখ্যা ০০২1 মুল্য দশ টাকা। 











তো জ্যান্ত তত নতি 














চি 
।বৃহস্পাতিবার, ২৪শে ভান, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় শ্ৰিতায় সৰ্বাৰিক প্রচারিত Prion : 30 Paise i 
৭৫ বর্ষ £ঃ ১১শ সংখ্য- মূল্য ৪৩০ পয়সা জাপ্তাহক পান্তকা Thursday, 10th September, 1978 
জন্র-বন্দী মানুষদের সাহায্য করুন রর 


ET eens SUE 
| পশ্চিমবঙ্গের প্রাত প্রকাতিও বোধ 
হয় এবার প্রসনা নন! আঁবশ্রাম্ত আঁত- 
বর্ষণের ফলে নেমে এসেছে এই রাজ্যে 
দারুণ দু্দন। 
। কলকাতা, কলকাতার চারপাশের 
প্রায় সমস্ত অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্জ ছাড়া 
পাঁশ্চনবন্গের. প্রায় সর্বত্রই পথে-ঘাটে, 
।ঘরেদোরে বন্যাবস্থা! এরপর মড়ার 
ওপর খাঁড়ার 'ঘায়ের মতো নতুন বিপদ 
*- দেখা দিয়েছে বহু অণ্চলেই। কারণ 
| অজয়, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, কাঁসাই 
তাদের খ্যাপা মূর্তি নিয়ে কলে ছাপিয়ে 
! নিদারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি 
সংবাদ পেশ্ছেছে, তা থেকে জানা যায় 
' সমগ্র আরামবাগ মহকুমা সহ হুগলী 
জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা আর বর্ধমান 
জেলার কালনা মহকুমা সহ বিস্তীর্ণ 
এলাকায় যে অবস্থার স্ঁম্টি হয়েছে, তা 
" ,ভীষণ ভয়াবহ। বারভূম, চব্বিশ পরগনা 
‘ও হাওড়ার সংবাদও রীতিমতো উদ্বেগ- 
'জনক। গ্রাম বাংলার জল-বন্দী_ মানুষ 
আজ শুধু দুঃসহ দরবস্থার হাত থেকে 
উদ্ধারের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছে। 
তাদের জন্য চাই এই মুহুর্তেই আশ্রয়, 
খাদ্য ও বস্ম। এবং এই খাদ্যবস্ 
যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থার মাধ্যমে 
তাদের কাছে অবিলম্বে পাঠানো 
প্রয়োজন! 
। বৃষ্টির অঁভশাপে  এমানতেই 
আভশপ্ত। আঁবশ্রান্ত আত-ব্ণের 
ফলে শহর কলকাতার সমস্ত রাজপথ, 
. আঁলগাল এবার তলিয়ে গোঁছল। 
নামমাত্র কর্মীদের উপস্থিতি, ট্রাম-বাস- 
ট্যাক্স চলার মতো অবস্থাই ছল না। 
।বিমানপ্রেতে বিমান আসা-যাওয়্য 


. পাঁরবর্তন হবে না। 
"স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রকাতি যেহেতু 


করেই ন । এমন 1ক শয়ালদহ, হাওড়া 
স্টেশনে ট্রেন পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে 
পারে নি। বহু অঞ্চলে বিদ্যুৎ যোগা- 


যোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। - যে সব অগ্ুলে 
টিউবওয়েল ছাড়া গত্ল্তর নেই, 


লেক টাউন, গ্রীণ পার্ক, দমদম. পার্ক, 
ধাপা, ট্যাংরা, হালতু, কসবা, যাদবপদুর, 
টালীগঞ্জ বেলেঘাটা, পুরারপকুর 
প্রভাত অগুলে বহু. ঘরের ভেতরে 
পর্যন্ত এক কোমর, এক বুক জল ! 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই দুর্দশার 
জন্য কপালে হাত দিয়ে প্রকাতির ঘাড়ে 
বোষ চাপিয়ে বসে থাকলেই অবস্থার 
এই সহজ কথাটি 


ছল এবং ভাঁবষ্যতে থাকবে সেই কারণে 
বন্যা, বাষ্ট, খরাও আক্রমণ করবে। 
কিন্তু আধ্নক যন্ত্রীবদ্যায় পারদশশঁ 
হয়ে যাঁদ প্রকৃতির প্রকোপ থেকে 
উদ্ধারের পথ খুজে বের করা সম্ভব না 
হয়, তাহলে বৃথাই আধ্দানকতার গর্ব 
করা । 

ধা হোক, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 
দুর্যোগ মুহনর্তে বান রাজনোৌতক 


উপসর্গ ইতিমধ্যে 


খুবই কম। : তব্দ এবার কর্পে 
রেশনের পক্ষ থেকে অন্তত সাহায্য- 
দানের জন্য কাপণ্য .করা হয় 
ি। স্বয়ং মেয়র জল-বন্দী িন- 
গুলিতে ময়লা ফেলার গাঁড়তে করে 
আঁফসে গিয়ে সম্ভব মতো সাহায্য- 
দানের সব ব্যবস্থাই করেছেন। তবু সে- 


পাঠাবেন 
পাঠাবেন কিনা, তাও এখনো অজ্ঞাত। 
তবে প্রয়োজনের তুলনায় পাঁরমাণে আঁত 
সামান্য হলেও এই রাজ্যের রাজ্যপাল 
সাড়ে নয় হাজার টাকা দান করে দুর্গত- 
দের সম্পর্কে সচেতন দম অকর্ষণ 
করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়) 

অতি-বৃষ্টির দরুণ বর্তমানে যে 
জটিল আকার ধারণ করতে পারে? 
কারণ 'বিষাস্ত সর্পের ভয়ে ইতিমধ্যে 
সকলেই শাঁৎ্কত এবং নানা রকম রোগের 
নানাস্থানে বেখা 
গেছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে আমাদের দাবি, তাঁরা 'অকৃপণ হস্তে 
এই রাজ্যের দুর্গতদের সাহায্যদানে 
এগিয়ে আসুন। 








ধাংলা দেশ আজ. যা চলত! করে, 
গোটা ভারত আগামী কাল তা চিন্তা 
করে! নরাঁবাচ্ছি্ন আঁতব্‌ষ্টর দিনে 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন দিশাহারা 
তখনও এ কথার আবার প্রমাণ িলল। 
বাংলা দেশ ভাগ হরার পর থেকে পোড় 
খেতে খেতে আজো বেচে আছে, আর 
ভাঙা বাংলায় অটুট ও উদ্দীপ্ত আছে 
বাঙালীর প্রাতভা। কিন্তু সেই প্রতিভা 
কেবলমাত্র বাংলা দেশকেই বরণ করে 
স্ঁন্ট করে সেই প্রাতিভাকে সম্মান 
জানানো হয়েছে বরাষ্ট্পাতর পক্ষ থেকে 
আর সম্মান যান লাভ করেছেন, তিনি 
হচ্ছেন রাংলা-চলচ্চিত্র জগতের প্রিয় 
পরিচালক শ্রীমৃণাল প্রেন।। 

কিন্তু মৃণাল সেনকে এবার রাষ্ট্র 
পাঁতর স্বণ্পদক ও নগদ রশ হাজার 

পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 

য়ে চলক্চিৱের পাঁরচালনার জন্য, তার 
নাম ভুবন সোম এবং ভূবন সোম মৃণাল 
লেনের প্রথম {হন্দী ছাঁব। ভুবন সোম 
চলচ্চন্র জগতে নতুন নিশানা তুলেছে 
তো রটেই, তা হিন্দী চলচ্চিত্র জগতেরও 
এক 'রিস্ময়। কারণ শহন্দী চলান্ডিত রলতে 
দরশরিরা বোঝেন ছকে বাঁধা কাহনশর 
মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ নাচ-গান-রেস্তরাঁ” 
হোটেল-মারামার-হৈ-হুজোড়। মৃণাল 
সেনের ভুৱন সোম উত্ে্রনাপূর্ণ। কিন্তু 
হন্দী চলচ্চিত্র জগতের প্রথাগত অর্থে 
ছলে স্বাঁধকারে বেচে থাকার উত্তেজনা & 
বনের জয় সেখানে উদীন্তকণ্ঠে 
)চ্যাঁরত। 

ইতিমধ্যে মশাল সেনের অন্সরণে/ 
অনুকরণে নাকি হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে 
প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করেন, ‘নীল 
আকাশের নীচে চলচ্চিত্রের জন্য। 
আভর্নীন্দত হয় এৱং তার আবেদন 
দেশ-কালের উরে 

মৃণাল সেন এমন জাতের পাঁর- 
চালক যান যেটাতেই হাত দেন সেটাই 
সার্থক হয়ে ওঠে। এই আভিজাত 
পরিচালকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, 
তির তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বা 
মধ্যাবন্তের জীবন অবলম্বনে যে ছাঁব 


এই তো সেদিন, তার পাঁর- 
চালিত আর এরুটি চলাচ্চন্র নতুন 
বার্তা ঘোষণা করোঁছল। সেই 
চলচ্চিত্রটি ছল একাঁট ও'ঁড়য়া 
কাঁহনীকে অবলম্বন করে। মাটির 
মানুষদের, যাঁদের দেখেও আমরা 
দেশি না রা বুঝতে পার না তাঁদের 
কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তাঁর ছাঁবর 


ক্লাহনীতে। এখনো হঠাং কানে বেজে 
ওঠে অজ পল্লীর মাথার ওপর উড়ে 
যাওয়া এরোপ্লেনের শব্দ! আধুনিক যন্ত্র 
সভ্যতার দ্বাৰে বাত গ্রাম্য মানুষগ্ীলর 
‘সে কি শিহরণ। সেই লোকগ্ীলর 
ঈর্ষ-দ্বেয়-ভালোরাস্ম কোনটাই মিথ্যা 





মণাল সেন 


নয়। তব গোটা সংসার কিভাবে ভেঙে 
যায় মাঁটর' মানুষে আছে সে এক করুণ 
কাঁহণী। তবু কাহনী রূপায়িত করা 
একমাত্র উদ্দেশ্য নয় মৃণাল সেনের । একটা 
সুস্পষ্ট বালষ্ঠ বন্ব্যকে শেষ ইংগতের 
মাধ্যমে প্রকাশ করেন মৃণ্ল সেন 
চলাঁচ্চনর জগতে এই জাতের পাঁরচালক 
অঞ্গদ্ীলমেয়। নিজের অনুভুতি ও 
প্রাগ্রসর চিন্তার সঙ্গে'অন্য কোনো 
পারচালকের এবং তান যতোই বড় 
হোক না কেন, মিল না হলেও হয়তো 
বাদানুবাদের মুষ্টি হয়, ?কল্তু 'ম্ণাল 
নি LRR 


' পাঁরত্যাগ করেন না। 


কারণ "তান 
জানেন স্বধর্মে ানধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে 
ভয়াবহ। তাই যাঁরা মৃণাল সেনের 
ছাঁর দেখে ভাবেন যে, রায় বা ঘটকের 
চলচ্চিত্রের কোনো নিদর্শন এখানে কেন 
পাওয়া গেল না, তখনই ধরে নৈতে হবে 
সেখানেই ম্ণাল 'সেনের অসাধারণ 
গৌরব 

মৃণাল সেনের জন্ম ১৪ই মে, 
১৯২৩, ফাঁরদপুর শহরে। 


আমেজে পাঁরপণ্টে এবং গাঁরিপাশ্রিক 
অবস্থার দাপটে রাজনশীতিতে আস্থা- 


শীল। সাউন্ড রেকাঁর্ডং-এ শিক্ষা 
নিয়েছেন, অভাবের চাপে যন্র-তন্র প্রত 
রডারের কাজ করেছেন, মায় 


'মোভক্যাল 'রিপ্রেসেন্টিটভের চারার 
পর্যন্ত করেছেন, তব্দ আর্ক অবস্থা 
ফেরে নি+ আর সব রকম রাধা 
অস্বীকার করেই তান আজ প্রথম শ্রেণীর 
পাঁরিচালক। 

বাভিগত জীবনে মৃণাল সেন 
ভাব-গন্ভীর, মেলামেশায় নম্র স্বভাবের । 
শকন্তু  টলাচ্চন্রআন্দোলনে কিংবা 
আর্ত সেবার আহহানে তান থাকেন 
প্রথম সারতে । 

মোটাও নন রোগাও নন, হয়তো 
একট কালোবরণ, কিন্তু প্রার-কৌকিড়ানো 


চুল আর তাঁর নাক-মুখ-চোখেব সুসম 
গড়ল যেন গ্রীক ভাস্কর্বকেও হার 
মানিয়ে দেয়। 


এখনো পবন্তি "অহঙ্কার' ক তা 
বোধ হয় মৃথাল সেন জানেন না, কারণ 
একেবারে অপ্ধরিচিতজনও তাঁর আলাপ 
রা সাক্ষাৎকার থেকে বরাণ্টত হন না 
তবে পড়াশনোতেও রীতিমতো মশগুল 
থাকেন 'ঁতাঁন। কাবজনোচিত যেটুকু 
ওদাসীন্য তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা 
যায়, তা বোধ হয় জগৎ ও জীবনকে 
আরো ভালো করে জানার জন্যেই॥ 
তবু মণল সেন একজন বাস্তববাদে 
বিশ্বাসী শিল্পী। এই বাস্তববাদী 
শিল্পীর পরিচালিত চলাচ্চত্রে পাঁর- 
চালকের নব নব উদ্ভাবনীশক্তির 
পাঁরচয় পেয়ে দেশের দর্শকরা হয় 
আনান্দত ও মুগ্ধ & 


{শিক্ষা 
ফাঁরদপূরে, পরে কলকাতায়! ছাৱাবস্থায় 
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আসামে প্রথম অন্তিসভা গঠনে 
সুভাষচনন্ছের ভুমিকা ৫৪) 


{ পূ্ব-প্রকাশিতের পর ] 


গঃভাষচণ্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই সবচেয়ে ধানন্দিত ও 
উদ্দীপত। তাঁর বক্তৃতায় এইসব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর নূতনত্ব 
না থাকলেও আবেগের প্রাবল্য থাকত । ছাত্রদের স্বাধীনতায় 
{তান বিশ্বাস করতেন, কিন্তু কদাপি উচ্ছঙ্খলত/য় নয়। 
উচ্ছৃঙ্খলতায় 'বপ্লব আসে না। একমাত্র সংগঠনের মধ্য 
খ্দয়েই ছাত্রদের হৃদয়ের ফুটন্ত রন্তধারাকে সংস্টখাতে 
প্রবাহত করা সম্ভব। “প্রায়ই সংবাদপত্রে দৌখ, ছান্র ও 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘাত বাধছে। আম তোমাদের বাল, 
তোমরা ত্যাগ ও সেবার আদর্শে সংগঠিত হও, নিজেদের 
সঃশৃঙ্খল করে তোল এবং নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার 
প্রাতষ্ঠা করো।” সুভাষচন্দ্র বলোঁছলেনঃ “আম নিজে 
ছাত্রদের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঞভাবে যুন্ত। তারা আমাকে নিজের 
লোক মনে করে।” ছাত্ররা স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়, তাদের 
আদর্শ বিরাট, সুতরাং তাদের কাছে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ 
স্বাধীনতার আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা 
ছাড়া কোনো দেশ উন্নাতর পথে এগোতে পারে না। 
“পড়াশোনার বাইরেও ছাত্ররা যেন নিজেদের এসনভাবে 
প্রস্তুত করে, যাতে তারা রাজনোৌতক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে! 
দৈহিক, নৌতক এবং মানীসকভাবে তাদের প্রস্তুতি 
প্রয়োজন।” সুভাষচন্দ্র বিশেষ জোর 'িয়ৌছলেন চারন্র 


গঠনের উপর । চরিন্রভিত্তি না থাকলে ছান্ররা হয় উত্তেজনার - 


আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, না হয় বিপথগামী হবে 
প্রথম প্রাতঘাতেই। “সুদ চারন্রগঠন চাই! তেমন চাঁরঘ 
থাকলেই তবে ছান্ররা আত্মত্যাগ ও দুঃখবহন করতে পারবে!” 

ছাত্রীরা সুন্দরভাবে সভায় বন্দে মাতরম গেয়োছিল-_- 
সৈজন্য সুভাষচন্দ্র তাদের ধন্যবাদ 'দয়োছলেন। তাদের 
উদ্দেশ্যে তান বলেন £ “অনেক দায়িত্ব তোমাদের নিতে 


হবে। স্বাধীনতার জন্য তোমরাও দেহে, মনে, বাঁদ্ধিতে 
তৈরি হয়ে ওঠো! কংগ্রেস আন্দোলনের পাশাপাশি তোমরা 


SRL 


মারা আন্দোলন গড়ে তোপো, যার ডদ্দেশ্য হবে নানাগ্রকার 
সামাঁজক পাপের বিনাশ। আধানক জগতে কম-ক্ষপ্রে 
স্বী-প্রুষের-পার্থক্যের বোধ কমে যাচ্ছে। নারীর আঁধ- 
কারের ব্যাপারে ভারত কতকগুলি প্রগাতশগল ইউরোপীয় 
দেশের থেকেও এগিয়ে রয়েছে। এখানে নারীরা বিশেষ 
চেষ্টা ভিন্নই ভোটাধকার পেয়ে গেছে। তার সব্ব্যবহার 
যেন নারীরা করে।” 


সেপ্টেম্বর মাসের এই আসাম-সফুরের দেড় মাসে] মধ্যে 


সুভাষচন্দ্র আবার আসামের নানাস্থানে সফর করেন। এই 
পর্যায়ে তাঁর সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ কাজ--আসামে প্রথম 


কংগ্রেসী মান্সভার গঠন-_সে বিষয়ে বিস্তাঁরত আলোচনা 
ইতিপূর্বে করোছ। এখানে এঁকালে প্রদত্ত তাঁর কয়েকটি 


*বন্তুতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'দচ্ছি। 


২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় শিলঙ পোলো গ্রাউন্ডে বিরাট 
জনসভায় সুভাষচন্দ্র বন্তৃতা করোছিলেন। সভাপাি ছিলেন 
শ্রীযুক্ত বিষুরাম মেধী। ফেডারেশন-পারিকল্পনার দুষ্ট রুপ 
তখন তান প্রাত জনসভায় উন্মোচন করছলেন। এই 
সভাতেও সে প্রসঙ্গে বলেন, “ফেডারেশন আমাদের ঘাড়ে 
চাঁপয়ে দিলে যে-কোনো উপায়ে তাকে রুখতে হবে। 
বিদেশীর তর এই বস্তুটি আমাদের কাছে একবারেই 
গ্রহণযোগ্য নয়। এর থেকে বখাক্িং িছুও আমরা পাব 


না।” “ভারতের দরদ মানুষদের একদা প্রতষ্ঠান 
কংগ্রেস”, তা "জাতীয় -প্রাতিষ্ঠান”, “স্বাধীনতার জন্য 


সংগ্রামরত”, “সর্বসম্প্রদায়ের দ্বার এই প্রতিষ্ঠানের জন্য 
উন্মুক্ত”, “নিজ স্বার্থে প্রত্যেকের উচিত এই প্রণ্তণ্ডোনে 
যোগ দেওয়া এবং এর মণ্চকে বিস্তৃত করে তোলা 1” 
“গত অর্ধশতাব্দী ধরে যে প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা সংগ্রাম 
করে আসছে” তার বিরুদ্ধে অনেক প্রচারকার্য চলেছে 
সুভাষচন্দ্র জানালেন সে বিষয়ে তাঁন সচেতন, কত সে 
চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। মুসলমানেরা যাঁদ স্বাধৰনতায় 
বিশ্বাস করে, তাদের উচিত কংগ্রেসে যোগ দেওয়া যোগ 
দলেই দেখবে কংগ্রেসের বিষয়ে সন্দেহের যথেম্ট হেতু 
নেই। “সৃতরাং জনগণের কর্তব্য, কংগ্রেসের বার্তা সকলের 
কাছে নিয়ে যাওয়া এবং আঁধকতর আত্মত্যাগের জন্য 
সংগঠিত হওয়া॥ ‘সেবা, ত্যাগ ও বাঁলদান- এই হোক 


= 


Aart 


আমাদের মন্ট। আমা এখনো ক্রীতদাস, কারণ আমর 
ঞ্বাধধনভার মূল্য দিই 'ন।” 

সুভাবচন্দ্র বলোছলে ₹ আন্তজাতিক পারাস্থাত এখন 
জ্রমনই অনুকূল যে, ভারত যাঁদ লড়াই আরম্ভ করে তাহলে 
ইংরেজের পক্ষে আর ভারতকে অস্ব্রের দ্বারা দমানে সম্ভব 
হবে না। 
কংগ্রেসের পাঁরকল্পনা সম্বন্ধেও স্যভাষচন্দর সভায় 
শবদ্তারত আলোচনা করোছিলেন। “কংগ্রেস পাঁরকংপনার 
দট দিক আছে, একাঁট গঠনমূলক, যথা-_পার্লামেশ্টারণ, 
শৃদ্বতীয়াট সংগ্রামমূলক। একাঁদকে আঁবরত সংগ্রাম চালে 
যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া যাচ্ছে, 
অপর দিকে যেটুকু ক্ষমতা করায়ত্ত হয়েছে, তা খুব আংাঁশক 
হলেও তাকে ব্যবহার করতে হবে স্বাধীনতারই প্রয়োজনে। 
আইনসভায়, মন্ত্িসভায় বা নাখল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ 
প্রভীতির মধ্য দিয়ে এই গঠনমূলক কাজ চন্বে। 'নাখল 
ভারত কাটান সংঘ বা এ জাতীর সহযোগ! প্রাতষ্ঠানও 
একই কাজ করবে। কংগ্রেসের এই গঠনাত্বক কার্যাবলী 
| সঙ্গে তা বাঁহার্বশ্বের কাছে এই বিশাল উপমহাদেশের 
শাসন ব্যাপারে ভারতীয় জনগণের সাদর্ের চেহারাও 
দোখয়ে দেবে।” “প্রয়োজন হল” সুভাষচন্দ্র আবার বলে- 


11ছলেন, "স্বাধনতার বার্তা জনগণের কাছে বহন কার নয়নে 


যাওয়া এবং জনগণকে কংগ্রেসের অধীনে সুশঞজ্খল সৈনঃরূপে 
উদ্বুদ্ধ কর 

শিলঙে কংগ্রেস আঁফসের উদ্বোধন সুভাষচন্দ্রই করেন। 
শিলঙের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে সেটি একটি 
মাহেন্দরক্ষণ! উদ্বোধনকালে উদ্দীপ্ত হয়ে সংভাষচন্ট বলে- 
| ছিলেন, “স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত আধকার। স্বাধীনতা 
না থাকলে মানুষের মত আমরা বাঁচতে পারব না। দারদা, 
বেকারী ও ব্যাঁধর জাতীয় সমস্যা জাতীয় সরকার ভিন্ন 
কেউ সমাধান করতে পারবে না। সেই সরকার-প্র্তষ্ঠার 
সংগ্রামে আমরা জাতি-ধর্ম 1নার্বশেষে সকল নরনারীর সহ- 
যোগিতা চাই! খ্যাসয়া জনগণ দলে দলে কংগ্রেসে যোগ 
দেবেন_আঁম এই বিশ্বাসই কাঁর।” 
' ৩০ অক্টোবর শৈলঙে ‘আসাম 'ফাজক্মাল কালচার 
আযসোসয়েশন” এবং “অনাথ আশ্রম’ সূভাষন্দ্রকে সব্ধন। 
দেয় জনাকীর্ণ সভায়। ছাত্ররা বিরাট সংখ্যায় সভায় 
।উপাস্থত ছিল। সুভাষচন্দ্রের প্রেরণায় সভাদ্থলে স্থানীয় 
সথান্ন ফেডারেশন গঠিত হয়। 
1 শরীর সংগঠনের প্রাঁতষ্ঠান আভনন্দন জানাচ্ছে এবং 
/ছান্তরা বিপুল সংখ্যায় সেখানে উপাঁস্থত, সুতরাং সুভাষ- 
[চন্দ্রের ভাষণে দেহগঠন ও দেশগঠন--উভয়ই যুগপৎ প্রধান্য 
পেয়োছল। “কোনো জাঁত তখনই শন্তিশালী ও আত্ম- 
অর্ধাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে, যখন জাতির অন্তভূক্তি 
ধাক্তমান্ষগ্াল সেই প্রকার হয়।”_সৃভাষচন্দ্র বলেছিলেন। 
*ছাত্রগণ! তোমরা অনুভব করো-_ভাবা স্বাধীন ভারতের 
নাগরিক হিসাবে কাঁ প্রচণ্ড দায়িত্ব তোমাদের উপর নাদ্ভ ৮ 


~~ 
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হতে হবে বাঁম্ধ, প্রাণশান্ত এবং প্রজ্ঞা নিয়ে। 


আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বহনাবধ ভ্রযাটর উল্লেখণ্ড 'তান 
ফরোছিলেন॥ “শারীরিক, মানাসক, নৈতক, বৌদ্ধিক- সব 
দিক দিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা দেউলিয়া । জাঁবনধারণের 
ব্যবস্থার দিক দিয়েও তাই। ছাত্র ফেডারেশনের লক্ষ! হবে, 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ভরাট আংাঁশকভাবে নিজেদের চেষ্টায় 
দূর করা। ছাত্ররা এজন্য ফেডারেশনের নেতস্হ শর+রচর্চার 
নানা প্রীত্ঠান এবং পাঠচক্র বা বিতকসভা প্রভাত গঠন 
করতে পারে। সেই সঙ্গে ছান্রদের শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে, 
যা পাঁরণাঁততে জাতীয় এঁক্য সম্ভবপর করবে। 
এইভাবেই জাতির পুনগঠিন সম্ভবপর। এই যে ছান্র- 
ফেডারেশন গঠিত হল, একে সসংগাঠিত, শঙ্খলাপর্প 
প্রীতষ্ঠানে পাঁরণত করে এর মধ্য দিয়ে নিজেদের কম শক্তিকে 
বাস্তু করাই লক্ষ্য হওয়া উচত।” 


শিলঙ থেকে সুভাষচন্দ্র ৩১ অক্টোবর গৌহাটতে নেমে- 
ছিলেন। তাঁর সম্মানে পথে পথে তোরণ মিত হয়োছিল। 
হাজার হাজার লোক তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা ভানায়। 
গৌহাঁটির কটন কলেজ ইউাঁনয়ন সোসাইটিতে তাঁকে মানপন্র 
দেওয়া হয়। সভাপাঁত রায় বাহাদুর বাব সেনগুপ্ত বলে- 


_ ছিলেন, “শ্রীযুক্ত বসু জাতির বিশ্বাস অর্জন কদ্বছেন, 


ভারতের ভাগ্যকে [তান চালনা করছেন।” 

এই সভায় সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা-ফুশ্দোত্তর সমস্যার 
উপরে বোৌশ জোর 'দিয়ৌছলেন। “আমরা পাঁরনর্তমান 
কালের মধ্য দিয়ে চলেছি। এর সমাপ্তিত নতুন স্বাধীন 
ভারতবর্ষ আঁধকতর সমস্যার সম্মুখীন হবে, যার সমাধান 
করতে দেশের প্রাণশন্ডি, কর্মশান্ত ও দর্বাঙগীণ সম্পদের 
ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটবে। স্মরণ রাখবেন, রাজনোৌতিক 
ম্বান্তিতে কাজ শেষ হয় না--তা শুরু হয়। আপনার! জনেন, 
আমাদের দেশ দাঁরদ্যের-ব্যাঁধির-বেকারীর-অর্থনশীত ও 
শিল্পগত অনগ্রসরতার এবং কৃষক ও শ্রীমক সমস্যার দেশ ।” 
এই সব সমস্যার সমাধানে শিল্পায়নের অস্নবার্ধতার কথা 
তান উত্থাপন করেছিলেন ঃ শীশল্পায়নকে যতই পপ বলা 
হোক, ভারতের অর্থনৌতক উবানের জন্য তাকে বরণ 
করতেই হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এখন আর বৃহৎ 
সমস্যা নয়। আধ্নক পদ্ধাততে ভারতের প্যনগঠিনই মূল 
সমস্যা। এই কাঁঠন সমস্যার সমাধানে আপনাদের অগ্রসর 
রাশিয়া ও 
তুরস্কের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই গঠনমূলক পরকম্পনা তত 
করা ছিল, স্পেনের তা ছিল না। সেজন্য স্পেন শোচনীয় 
দুর্গাতর মধ্যে পড়ন।” | 

ছাত্রদের কাছে দুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে অ:বেদন জানয়ে 
বলোছিলেন ৪ “তোমরা 'বিশ্বরাস্ট্র শান্তগ্ীলর বিষয়ে চর্চা কর 
এবং নিকট ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষ এক জাত, এক 


La 


= HE REL ae 
একটি পরিবার, 

Ml _. সঃভা্ দেবা 
.দৈবতোষের বারার মৃত্যু, বজ্পাতে 


'দেবতোষকে বাদ দিলে বাকা তিনজন 


বোবার মতোই ছো্চাঁট অজাতশন্ু, 





ভাগ্য নিয়ে কিভাৱে বেচে থাকরে সেই বিষয়ে মনযোগ 
ছাও।”১ 


কংগ্রেস-সভাপাত হলে সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব পালন 


করতে হয়। জুতরাং গোঁহাটযর গোষ্ঠাম্টমী মেলার ৩.১. 
সেখানে. বিরাট সভা হয়েছিল, যাতে 'মাড়্যেয়ারী ও- উত্তর 


ভারতীয়রা বিপুল" সংখ্যায় উপ্রাস্ধত "ছলেন॥। সভাপাতিত্ব। 
"করোঁছলেন বিষ্কুরাম মেধ 


বতুতা দিতে উঠে সুভাষচন্দ্র অসমীয়া ভাষায় অধিকার” 
না থাকার জন্য দুঃখপ্রকাশ করোছিলেন। যে সম্মান তাঁকে 
দেওয়া হয়েছে, তা যে আসলে কংগ্রেসকে জানানো হয়েছে 
সেই কথা বলতে “গয়ে পুনশ্চ. কংগ্রেস্ণের প্রশস্ত, করলেন 
“কয়েক দশক আগে ভারতের স্বাধীনতার দাঁবকে লোকে 
সবপ্নজ্ঞান করত. কংগ্রেস গত পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামের 
ক্বারা দেখিয়ে “দিয়েছে, তা "স্বপ্ন নয়, বাস্তবে সম্ভব । 
ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেই হবে, কারণ জনগণ 
বুঝেছে যে, বিদেশীর অধীনে থাকা পাপ সে পাপ দূর 
করতেই হবে যে-কোনো মূল্যে” 
"যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাকে 'ফারিষে নেবার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে ফ্রেডারেশন চাপাবার ব্যবস্থা রেখে। ফেডারেশন 
'স্রমস্ত অগ্রগাতকে ব্যাহত করবে কংগ্রেস কোহনামতে 
ফেডারেশনকে মানবে নাগ তার সঙ্গে লড়াই করতে 
কংগ্রেস বদ্ধপাঁরকর। আপনারা সংগঠিত হোন--একারদ্ধ 
হোন- আন্দোলন করুন” 

এই সভায় প্রধানত ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৃভাষচন্দ্র বহতা 
করছিলেন। সদা সতর্ক এবং রাজভন্ত ব্যবসায়ীদের তান 
একাঁদকে মহাত্মা গান্ধীর আঁহংস সংগ্রামের পক্ষেব কথা 


শুনিয়ৌছলেন (এ সমাবেশে সশস্ত্র বিপ্রবেব কথা হাস্যকর. 


হত), অনাঁদকে ইংরেজের ফাঁপানো মাহমার পালে কছু 
শরক্ষেপ করতে চেয়োছলেন ৫ “গত পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক 


Ll 


হাড়হাভাতে। 


আর দেবতোয় পেপে গাছের ন'ঁচে 
অসংবৃত খদ্যোতের সন্ধ্যা 'দেখেছলো। 
বর্তমানে অন্ধ সে. আলোৱরই নিদে'শে। 


চরে ব্ণটশরের ময়দা বহুলাং ংশে নষ্ট হয়ে গ্লেছে। প্যালে- 





স্টাইন,, আয়ারল্যান্ড, মিশর প্রভাত দেশের ঘটনা থেকে দেখা 
যায় বৃঁটিশ-শান্ত সেনাবাহনী এবং নোঁবাঁহনাীর উপর 
িভরিশীল। কিন্তু তাদের 'বিমানশান্ড ইটালি, জার্মানী 
বাংরাশিয়ার-সমতুল নয়? বৃটেন সম্প্রাত-হুটলারের কাছে 
নাঁত স্বীকার করেছে; কারণ সে প্রস্তুত নয়। আসি তাই 


'আপনাদেরঃবনি), বত মান" অবস্পার“সুযোগ-আপনারা নন" 


গোহ্নাট থেকে' সুভাষচন্দ্র ধুবাঁড় যান সেখানে বহু 
লোকের-উপাস্থাততে ২ নভেম্বর প্রভাতে পতাকা উত্তোলন 
করেন। তারপরে তাঁকে মিউীনাঁসপ্যালাটি, জেলা কংগ্রেস 
কামাট, সৌস্যালস্ট পার্টি, ছাত্র ও শ্রামকদল, হোগিও- 
প্যাঁথর কলেজ, প্রস্ীতর পক্ষ. থেকে মানপত্র দেওয়া হয়। 
বাংথা, ও হন্দীতে সুভাষচন্দ্র ঘণ্টাখানেক ভাষণ দেন। 
বন্তুতার মধ্যে, াব*বরাজনীতির' কথা বলোৌছলেন, কংগ্রেস; 
মাঁন্রসভার সাফল্য ও সাঁমারম্ধমতার কথাও, িল্তু কংগ্রেসের 
পক্ষে. প্রচারকার্যই বোঁশ করোছিলেন। তার কারণ জামি 
আগেই বলোছ-স্মভায়চন্দ্র এই প্রদেশে কংগ্রেস-আল্দোলনকে 
প্রথম ব্যাপকভারে সংগ্রঠত করতে চেয়োছিলেন। সুভাষচন্দ্র 
বলোছলেন ৪ "গত দেড়শো বছরে,যা করা যায় নি. কংগ্রেস 
গত আঠার বছরে জা করেছে। নপবড়নমূলক্ক আইন পাস 
করে কংগ্রেসকে মারা যায়ান। কংগ্রেস জেগে উঠেছে 
সমান্তরাল সরকাররূপে+ কংগ্রেস বলতে আমরা বুঝি 
গ্রণসংগ্রাম এরং জনগণের সরকার । অদূর ভবষ্যতে সম্পূর্ণ 
কংগ্রেস.সরকার স্থাঁপত হবে॥ এখন আমাদের' তাই চিন্তা 
ফরতে হরে, আমরা এঁক্যের পথে যাব; না' ভেদের পথে যাব। 
ফংগ্রেসে যাঁদ কোনো দোষ থাকে সমালোচনাকারীরা কংগ্রেসে 
প্রবেশ করে সে দোষ সংশোধন করুন! কংগ্রেস জাতি-ধর্ম- 
বর্ণ নীর্বশেষে সকলের জন্য॥ অন্য অনেক প্রাতষ্ঠানই 
দেশে রয়েছে, কিন্তু সেগদালকে জাতীয় প্রীত'্ান বলা যায় 
না৷ যাঁদ স্বাধীনতা চাই, কংগ্রেসে যোগ দিতেই হবে? 
কংগ্রেসের বাণী ছড়িয়ে দিন দেশময়।” 
ক্রমশ] 





৯। ১ নভেম্বর, ১৯৩৮-এর অমৃতবাজারে উদ্ধৃত সং বাদের শরোনামা ঃ 
INDIA AND WORLD FORCES 





Fresident Bose’s Address to Gauhati People 





“Study the Need’ of Free India”? 





Reference to Federation Issue: “Congress is Out to Fight it.” | 
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গত ৩১শে আগস্ট শহীদ দিবস উপলক্ষে পাঁশ্চমবঙ্গের ' বাজন স্থানে 
নানাপ্রকার ঘটনা ঘটে, যার ফলে বহুক্ষেত্রে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। 
কলকাতা শহরেই এ উপলক্ষে সাতজন নিহত ও কমপক্ষে শতাধিক আহত হয়। 
সি প এম সহ ছয় পার্টর শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে কলকাতা আঁভযান ও 
অবরোধের কর্মসূচী সফল না হলেও কলকাতা অচল করার অঘোষিত কর্মসূচী 


সফল হয়েছে? 


করেছে। 


কলকাতা অচল করার পাঁরকল্পনায় কলকাতার চার ধার ঘরে 
অনদুন দশটি এলাকায় বন্ধ আহবান করা হয়োছল, যেগ্ীল সর্বাংশে সাফল্যলাভ. 
অপর দিকে সরকার শহীদ ' দিবস পালন উপলক্ষে 1স পি এম-এর 


প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য চুড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু এই 


মর্যাদার লড়াইয়ে 


কলকাতার জন-জমায়েত ও. শোভাযান্রা 


সংগঠনের প্রচেষ্টা 


প্রাতরোধে সফল হলেও, কলকাতার -জনজশীবন স্বাভাবক ও সচল. রাখতে 


ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়।, 


এগারো বছর আগে ১৯৫৯ সালের আগস্ট, মাসে কলকাতা ও তার সাঁ্নাহত 


অণ্চলসমূহে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল। সেই আন্দোলনে ৮০1৯০ জন মান্য 
পুঁলশের গলাতে প্রাণ হাঁরয়েছিলেন। সেই থেকে ৩১শে আগস্ট তাঁরখাঁট 
 শহদ দিবসরূপে চাহিত হয়েছে এবং বামপল্থী :. আন্দোলনের একট প্রকাণ্ড 
'নশানাস্বরূপ এ 'দিনাটি গণ্য হয়েছে। . কিন্তু তার পরের এগারো বছরে গঙ্গা 
[বিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। . সোঁদনের বামপন্থী দলগ্ীলর মধ্যে মতভেদ 
থাকলেও সম্পর্কের তিক্ততা এত তীর ছিল না। আজ পাঁশ্চমবঙ্গের বামপন্থী শক্তি 


শৃ্রধাবিভন্ত এবং এর সুযোগ সরকার পুরোপ্যারভাবেই গ্রহণ করেছে। 


নতুবা শহীদ 


দিবসের মত একটি ব্যাপারকে একাট রণক্ষেত্ে দাঁড় করানোর সাহস সরকার কোথা 


থেকে পেলেন? সরকারী তরফের প্ররোচনা বড় কম ছিল না। 
স-আর-ীপ দিয়ে বাংলা দেশ হেয়ে দেওয়া হয়োছল। 


স'- পি" এম-এর যা প্লোগান ছিল, 
তা হচ্ছে মূলত কলকাতা শহরে একটি 
বড় ধরনের সমাবেশ প্রদর্শন করা। 
এরকম তো অতাঁতে বহুবার হয়েছে, 
সব দলই করেছে! ' সরকার এঁটকে 
মর্ধানার লড়াইরূপে গণ্য না করলে 
অনাবশ্যক এতগুলি প্রাণহানি ঘটত না 
এবং বলাই' বাহ্‌ল্য-সরকারের এই ভ্রান্ত 
রণনীতি লি. শপ এম-কে হিরো হতে 
সাহায্য করেছে। কেন না লোকে 
দেখেছে যে, পুলিশ ও মিলটারীর 
জমজমাট ব্যবস্থা থাকা "সত্তেও" সারা 


শহরে ১৪৪ ধারা এবং বানবাহনযোগে ' 


বাঁহরাগতদের কলকাতা প্রবেশে বাধা 


দানের ব্যাগক ব্যবস্থা সত্বেও সি. পি. 


এম-এর রান্দনোতিক উদ্দেশ্য বহুলাংশে 


এর “ক প্রয়োজন ছল? 


চ:চুড়া পর্যন্ত হরতালের .ডাকে অচল 
হয়ে গিয়োছল এবং কলকাতা শহরে 
হরতাল ডাকা না হলেও নাগাঁরক জীবন 
অবশ হয়ে, পড়োছল। K 
দ:গপুরের ঘটনাবলী থেকে শুরু 
করে সরক্মারী কর্মচারীদের কর্মীবরাত, 
শিক্ষক ধর্মঘট এবং সবশেষে ৩১শে 
আগস্টের ঘটনাবলী চোখে আঙুল দিয়ে 
একটি ঁজান্‌সই দৌখয়ে দিচ্ছে, তা 
হচ্ছে এই যে; যে-কোন ধরনের আন্দোলন 
তা রাজনোতিক, অর্থনৈতিক যেমনই হোক 
এবং যেকোন ধরনের আন্দোলন তা 


রাজনৈতিক, অর্থনোতিক যেমনই হোক 


না কেন, অত্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে 
চেষ্টাটয আর যাই হোক গণতন্সম্মত নয়। 
১০০ 


পুলিশ, 1মালট!রা, & 


হুগলী, 


এখন কথা হচ্ছে, সরকার এই বে 


দুত অগণতান্মিক পথের দিকে এাগক্ে 


ষাছে, যার ?পছনে' কেন্দ্রের সস্নেহ প্রশ্রয় 
রয়েছে, তার-কারণ কি? কি সেই শান্ত 


যা- সরকারের হাতকে প্রাতীনয়ত বাঁিষ্ঠ-_ 


করে মাচ্ছে? - 

এর উত্তর খুবই সহজ,! 
বামপল্ধী অনৈক্য। বামপন্থী দলগ্যাঁলর 
অনৈক্য ও পারস্পারক কলহ সরকারকে 
এই কায়দা গ্রহণে উৎসাহত করছে। 
এর ফলে যারা যারা জনসাধারণের 
স্বাভাঁবক শর, তারা বহাল তাঁবয়তে 
বাস করছে, আর জনসাধারণ একে 
অপরের বিরদ্ধে খুনোখানির নেশার 


মত্ত হয়েছে। আর সরকার দুহাতে তার ' 


পালিশ বাঁড় বাঁড় ডুকে ছেলে-বুড়ে 
যাকে যেখানে পেয়েছে বেদম প্রহার 
করেছে এবং সারা শহরে তাণ্ডবের 
সৃষ্টি করেছে। আসলে এই সব করার 
জন্য পিছন থেকে উৎসাহ না পেলে 
হয় না। -সরকার পিছন থেকে মদত 
দিচ্ছে, তোমরা যা খাঁশ করে যাও, 
কেন না যারা আমাদের বাধা দেবে, তারা 


. নিজেরাই পরস্পরের মাথা ফাটানোর 


খেলায় মত্ত। 

বামপন্থী আন্দোলনের পাঁস্থান 
হিসাবে বাংলা দেশের একটা বিশেষ 
সযোদ। ছিল, আজ সেই মর্যাদা ধুলোয় 
লহাটয়েছে। অপ্রয়োজনীয় [বভেদের এক 


এম-কে আগাম নির্বাচনে একহাত 
দেখে নেওয়া যাবে। গণ-সংগঠনের 
বাঁভনন ক্ষেব্রগ্যীলতে তারা এখন থেকেই 
লড়াই শুরু করেছে, যার পারণামে 
বাংলা দেশ শাহি ত্রাহ ডাক ছাড়ছে, 
আর ফ্যাঁস্বাদের কালো ছায়া আকাশ 
আচ্ছন্ন করেছে। সকলেই জানেন হতাশা 
থেকেই ফ্যাঁসবাদের জন্ম। হাঁত- 
মধ্যেই এই হতাশা থেকেই 

{কছু লোক বলতে শুরু করেছে 
ধমাঁলটারী শাসনই ভাল, অথবা! 
বামপন্থীদের খেয়োখোয়র চেয়ে রাস 
পাত শাসন শ্রেয়। অর্থাৎ ফ্যাঁসবাদের 
গণাভতিও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। 


. বামপন্থী দলগীল কি এগাল দেখেও 


দেখবে নাঃ 


সঙ 


চু. 
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াপ্তাঁহক বসুমতী 


৯৯০ 

রর্গাদার সমস্যার সমাধানে 

চু 

ন্‌ গ্রশ্টিমব সরকারের 

ko 

দু গস 

পশ্চিমবঙ্গের ভীম সংস্কার পমস্যাবলার 'মধ্যে রি সমস্যা অন্যতম--এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং 
Xx বর্গদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অনেক চিন্তা ও পর্যালোচনার পর রান্টপাতির অনূমাতক্রমে 'পাঁশচমবঙ্গ ভূমি 
x সংস্কার (সংশোধনী) আইন, ১৯৭০’ পাশ করে গত ১৩ই জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সকলেই 


জানেন বর্গদারকে ভাগচায কোর্টের আদেশ ছাড়া উচ্ছেদ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। 


রঃ 











নুতন আইন অনুসাক্রে-_ 

১। বর্গাদারের উচ্ছেদের ধারাগাঁল আরে! সীমিত হয়েছে? 

২। নিজ চাষে ৭৫ একর পর্যন্ত জমি | আনতে | যতটুকু জমির 
প্রয়োজন ভার বেশী জাম থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ কর! 
চলবে না এবং দেখতে হবে যেন বর্গাদারের অন্ততপক্ষে 
দুই একর জমি থাকে। 

৩। বর্গাদারের স্বত্য হলে তার উত্তরাতধকারশীদের মধ্যে একজন 
বর্গীচাৰ চালিয়ে যাবেল। 

৪। জমির মালিক হাল, বলদ, বীজ ও সার সরবরাহ না করলে 
বর্গাদার উৎপক্স ফসলের শন্তকরা ৬০ ভাগের পরিবতে' 
৭৫ ভাগ পাবেন। 

৫| জমির মালিক ভাগ নিতে বিন্ধ রসিদ দিতে রাজি না 
হলে বর্গাদার মালিকের প্রাপ্য ফসল নির্দিষ্ট আধিবরিকের 
কাঁছে জম! দেবেন। 

৬। কোথায় ধান তোল। হবে বা মাড়াই হবে তার চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নেবেন বর্গাদার । 

৭। মুনসেফ আদালতের পারিবতে" ভাগচাষ কেনের আপীল 
শুনবেন মহকুমা শাসক। 





AAPA 





‘ 

গাঁরবার্তত ধারাগ্যালির বিস্তৃত বিবরণ “‘পাঁশ্চমবষ্গ’ সাপ্তা'হকপনে (১৭ই জুলাই, ১৯৭০) সাধারপের অব- 
গতর জন্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছ; দৈনিকেও উত্ত ধারাগলর সারমর্ম সংবাদ স্তম্ভে ম্াদ্রত 
হয়েছে। দবস্হিত বরণের প্রচুর হ্যান্ডবল ছাঁপয়েও বাল করা হচ্ছে। পঃ বঙ্গের সমস্ত জেলার সদর ও 
এহন সততা ও জনযংযো হাওরে নেকেট ভিত বিবাদের জম গে করতে পেন সরকার 


আশা করেন যে, বর্গাদার, জমির মালিক ও সর্বশ্লেশীর লোকের দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতায় নতুন বিধান ভূমি 


"সংস্কার নীতির সুষ্ঠু অরুপায়ণের পথে আমাদের এাঁগয়ে দেবে; 
{ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচাঁরত ) 


০১054908448 ও অনসংযোগ ২৫৭৯/৭০ সস সস সসফসসসসসসসসসসসস 


৬৪৯৯ 
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ঘহীঁণ ও প্রান্ব 

পশ্চিমবঙ্গের এ বর 
রিপোর্ট এখনো আর্সোন, যেটুকু 
পাওয়া গেছে তাতে জানা দি যে, 
'সাম্প্রীতিককালের বাঁষ্টপাতের সমস্ত 
রেকর্ড আতিকম করে পর পর কণদন 
ধরে আঁবশ্রান্ত বর্ষণের ফলে কলকাতা, 
চাঁব্বশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী এবং 
নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ অগুল জলমণ্ন 
হবার ফলে কম করে পণ্ডাশ লক্ষ মানুষ 
চরম দুভেগের সম্হখীন হয়েছে। 
কলকাতা পৌর এল্কার প্রায় ৬০ হাজার 
লোক গৃহহধন হয়েছেন এবং প্রায় পাঁচ 
লক্ষ লোক দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। 
ট্যাংরা, তপাঁপয়া, টালিগঞ্জ, কাশীপুর, 
বেলগাছির্য প্রভৃতি... কলকাতা .. গৌর 
অঞ্চলের বস্তৃত এলাকা -জলবন্দী হয়ে 
'রয়েছে। ট্যাংরার বিরাট এলাকা জুড়ে 
জল থৈ-থৈ করছে, রাস্তাঘাট কোমর- 
জলের নীচে, কয়েক, শো পাঁরবার 
জলবন্দী হয়ে রয়েছেন। টালিগঞ্জ 
পৌর এলাকা এককোমর জলের 
নীচে। সাথ জগলের রাস্তাঘাট সব 
জলে জলময় হয়ে গেছে, বাঁস্তবাসীদের 
দুদশা চরমে উঠেছে, প্রত বাঁড়র 
ধভতরে জল ঢুকেছে। দমদম ও রাজার- 
"হাট এলাকার বিস্তীর্ণ অগ্চল জলমগ্ন 


হয়ে রয়েছে। দমদম-পাতিপ্ক্র থেকে 
দুর উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত, বাঙুর 


এভিনিউ, বরাট কলোনি, দমদম পাক 
শ্যামনগর এবং অধিকাংশ উদ্বাস্তু 
'কলোন জলের তলায় । 

রেল লাইনের দধারে থৈঃথৈ করা 
জলের মধ্যে কাঁচা বাঁড়গুলো হাঁরয়ে 
গেছে, পাকা বাঁড়গুলো কোনকমে 
দাঁড়িয়ে আছে। জলের নীচেনসব ছু 
ফেলে রেখে ওই সব মানুষ অন্নবস্হীন 
হয়ে. সামায়ক আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে 
বেড়াচ্ছে। কোথাও টাঁলর ঘরে চৌকির 
দেওয়া হয়েছে। কলকাতা মহানগরী 
এবং শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে 
রেল লাইনের দঃপাশের হাজার হাজার 


গ্রাম জলমগ্ন। উপরে আকাশের 
এআবিশ্রান্ত বর্ষণ্ধারা,. নীচে স্রেযতোধারা 


দরিদ্র মানুষের কাছে আঁভশাপের মত 
নেমে এসেছে। বকুষপ্ুর খালের.-বাঁধ 


ভেঙে জল ক্রমশ ভিতর দকে'চাপ 2স7্ট 


করছে। লবণ হুদ -ও কৃষপুর খালের 
‘বাঁদহচঙ্া জলের চাপে “বহু এলাকা 
প্লাবিত হয়েছে। লবণ হুদ এলাকার 
ভিটে-মাটি ছেড়ে যেতে বাধা হয়েছেন। 
এবরাটি অগুলের ৭০1৮০ ভাগ বাড 
প্রায় বে রয়েছে স্থানীয় বিদ্যালয় 
গৃহগলিতে এবং উচু অঞ্চলের 


বেলঘাঁরয়ার যতীন দাশ নগর .জলে 
'তেসো গেছে” সেখানে "তিন শভারক 
পাঁররার গৃহচট্িত হয়েছে “বেলখাঁরয়া 
নন্দননগর সরকারী কলোনশীটও গ্াবিত 
হয়েছে। চাঁব্বশ. পরগণার-হাবড। সগ্চল, 
জলমগ্ন-হবাব্ ফলে লক্ষাধক লোক 
ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছে। শিয়াল্রহ' থেকে 
নৈহাটির রেল লাইনের দুধারের, সমস্ত 
উদ্বাস্তু- উপানবেশগুনীল  জলমগ্ন 
হয়েছে। +টটাগড় পৌর এলাকারণীববেক- 
নগর, শক্তিনগর, খড়নহের আনন্দপলী 
ও সূর্য সেন নগরের" প্রায় প্রীতি ঘরে, 
জল উঠেছে। 


এঁদকে হাওড়া রন জলবন্দী ট 
এবং -স্টেশনের রুট -রীলে ইন্টীরলাকিং, 


ব্যবস্থা পুরোপ্ার “বানচাল হবার 
"ফলে হাওড়া স্টেশন থেকে গর্ব ও" 
“দক্ষিণপূব রেলপথে ট্রেন 'চলেনি। 
হাওড়া-খঞ্জপুর শাখার সমস্ত ট্রেন 
বানচাল হয়। প্রবল বর্ষণে হাওড়ার 
দমকল ন্মীফস জলে ডুবে যায়; গ্র্যান্ড 
্রাঙ্ক রোড কাষণত একটি নদীতে পাঁর- 
ণত হয়। হাওড়া সদরে ধারসা, 
বালটিকুরী, শিবপুর, জগাছা, পেপ্টরা, 
বালি, দাতোর এবং উলুবোঁড়িয়া মহ- 


কুমার শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপর, 
?শসবোন্ছিয়া, নাকোল প্রভৃতি এলাকা. 


জলমপ্ন হর। হুগলী জেলার 'নানা- 
স্থানও  -প্পানের করলে পড়ে। 
আঁবশ্রান্ত বর্ষণের ফলে .রেহ্‌লা ও 
গঙ্গানদঈর জল বেড়ে যাওয়ায় কালনা 
মহকুমার দেড়শতাঁধক "গ্রাম জলমগ্ন 
হয়েছে. জলমগন গ্রামগুলি'থেকে দলে 
দলে নারী-পুরুষ কালনা শহরে এসে, 
জমা হচ্ছে। মন্তেশ্বর ব্লকের &৩টি 


বগল কালনার ১ ও -২নং ব্লকের ১১০টি 


জণ্ুল প্লাবিত হয়েছে। কালনা মহকুমার 
বাভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ এসে 
পৌঁছেছে যে, -প্রাঁবিতি অঞ্চলের 
আঁধিবাসীরা বনের পর, দদন.'অনাহ্যুরে, 
রয়েছে। হুগলী জেলার চণ্ডীতলা 
থানা এলাকার  'হাঁরপ্র, আইয়া, 
ভগবতীপুর, হারানন্দবাট' এলাকায় 
বন্যা দেখা দয়েছে'। -মোঁদনীপুর ও 
পাঁশকুড়ায় কাঁসাই নদীর জল িবপদ- 
সীমা আঁতরুম করেছে বন্যার “ফলে, 
ঘাটাল; কাঁথি ও' পাঁশকুড়ার নীচু 
এলাকাঙ্ট্াল প্লাবিত হয়েছে। কংসাবতী 
ও ফেলেঘাই নদীর জলস্ফীতি ও 
প্রবল, বর্ষণের ফলে মেদিনীপুর জেলার 
দাশপূরা, কেশপুর; নন্দীগ্রাম, পটীশ- 
পুর, ভগরানপুর, ঘাটাল, সবং এবং 
তো নানার বিরাট এলাকা, জলমগ্ন 
হয়েছে - 

প্রবল বর্ষণে পারত জলধারার 

৬৫০ 


“জজীপবপদসীগাংঅতিকরম-করৈছৈ?' জলের" 


চাপ ক্রমবর্ধমান। কর্তৃপক্ষ হীতমধ্যে 
দিদির: ব্যারেজ থেকে পঞ্চাশ হাজার! 
কিসের জল ছেড়েছেন বলে খবরঃ 
পাওয়া গেছে। আরও ঘাট হাজার . 
'খবর পাওয়া গেছে। বলাই বাহুল্য, এর! 


সাষ্ট করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বর্ধমানের" 


একটা 'বিস্তশর্ণ অণ্চল জলপ্লাঁবত হয়েছে 
এমন কি বীরভূম জেলাতেও জলপ্রাবন' 
ঘটেছে। অজয় ও কোপাই নদীতে জল- 
স্ফীত ঘটায় অবস্থা আরও. ঘোরালো' 
হয়েছে। জেলা কর্তৃপক্ষ হীতমধ্যে অজয় 
নদ প্রারত . হতে . পারে রলে - :আশওকা 
প্রকাশ করে সরলরে সতর্ক করে 'দিয়ে- 
ছেন।' সিঁড়ি, রোলপনুর, সড়কপথে একটি 
খর ডুবে যাওয়ায়, ওই. গথের সমস্ত - 
যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ৭২ ঘণ্টা? 
এববাভন্ন গ্রামাঞ্চলে শত শত মাটির বাঁড় 
ইলামবাজার, দুবরাজর্দর। বোলপ্র, 
নানুর,খবয়রানোল প্রভাত নানা অঞ্চল 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁকুড়া ও বিকুপ্ঃরের 
মধ্যে রেল লাইন ডুবে" যাওয়ায় আদ্রা+ 
খড়াপুর' "বিভাগের ট্রেন; চলাচল ব্যাহত 
হয়েছে। টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 
বাঁকুড়া ২৪, মোদনীপনর” স্টেশনের মধ্যে 
যোগাযোগ 'বাচ্ছন্ন হয়েছে। এই বঙ্গদর্শন 
"লেখার সময় পর্যন্ত দূর দূর অঞ্চলের সকল 
"সংবাদ আমাদের দপ্তরে এসে পেশীছোয় নি 
সব. শমাঁলয়ে. উত্তর বাংলা ছাড়া (সেখানে 
{ক হবে জান না) পীশ্চমবঙ্গের প্রায় 
সব জেলার' লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দুযেশগে 
আশ্রয় নেই, পানীয় জল নেই! অথচ 
কোন উদ্ধারের ব্যবস্থা নেই, ত্রাণের ব্যবস্থা 
'নেই। সরকার 'নাক্ষয় 'দর্শকমাত্র। এই 
ভয়াবহ দন্টর্বপন্চকর মোকাবলার জন্য 
-রাজ্যপ্মলের৷ ভান্ডার থেকে সাড়ে বারো 
হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে মান্না কত 
লোক "মারা গেছে তারা এখনো হিসেব 
সেরকার'দেনাশীন। কত বাঁড় জলের নিচে 
তারই বা 'হসার: কোথায়? সরকারী 
কর্তৃপক্ষরা বৈঠক করছেন, কিন্তু তাঁদের 
কোন মৌলিক কর্মস্‌চঁর পরিচয় পাওয়া 
যায় না পশ্চিমরঙ্গের জনগণ" তাঁদের 
অভিজ্ঞতায়: 'জানেনযে, প্রার্কীতক 'ঁবপর্যয় 
চহ থাকেনা ॥৬৮- সালের জশাইগ্াঁ়। 


বন্যার সময়ে, “একথা প্রমাণ হয়ে "গেছে। = 


কলকাতা শহরবাসীর এই চরম 

দুর্দশার মধ্যে সরকার ও পৌর সংস্থার 

‘ব্যবস্থায় সকলেই “নিরাশ হয়েছেন। জল 
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বাজন্মভতা বিলোপ বিল 


গত ২রা সেপ্টেম্বর লোকসভায় 
প্রান্তন দেশীয় নৃপাঁতদের ভাতা "এবং 
[বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল বল পাশ 
হয়ে গেছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 'দিয়ে- 


ছিলেন ৩৩৯ জন এবং বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়েছেন ১৫৪ জন। রাজন্যভাতা 


{বিলোপ করবার জন্য সংবধানের 
করেকাঁট ধারা সংশোধন করতে হয়েছে। 
সংাঁবধানের ধারা সংশোধন করতে হলে 
লোকসভায় উপাঁস্থত সদস্যদের দুই- 
ভৃতীয়াংশের ভোট দরকার হয়৷ 
কংগ্রেল বল দুভাগে ভাগ হবার পর 
দেখে অনেকে সন্দেহ করোছলেন যে, 
বলের পক্ষে দুই-ভুতীয়াংশ ভোট 
সংগ্রহ করা হয়ত সহজ হবে না। কিন্তু 
কার্কালে দেখা গেল সে সন্দেহ 
অমূদক। বলের উপর কভাবে 
ভোটাভূটি হয়েছে তার 'হিসাবটা নীচে 
দেওয়া হল। 

বলের পক্ষে £ কংগ্রেস হৌন্দিরা- 
পল্থী)-২১৫, স্বতল্ত-১, ি-এম- 
কে-২৪, স্িিপিআই-২৩, জিপ 
এম-_-১৮, - এস-এস ১২৯ সিএস 


গপ--১৫, বি-কে-ড-৩ এবং 'নর্দলবয় 


২৮7 মোট ৩৩৯ । 

"বলের বিপক্ষে £ কংগ্রেস ইন্দিরা 
পন্থী দেশীয় নপাঁতঁ_৮, কংগ্রেস 
€নিজালঙ্গাপ্পাপল্থ৭)-€৮ তন্ত্র 
৩৩,  জনসঙ্ঘ-৩২, ি-কে-ডি--৮, 
আকালী-_শ৩ এবং শনর্দলীয়--১২। 
মোট-১$৪। 

- শঁবলাট এইবার রাজ্যসভায় যাবে৷ 


সেখানে বল পাশ হয়ে গেলে বাম্্র-. 


আইনে পাঁরণত হবে। 


এই বিল আইনে পরিণত হলে 
ভারত ইাতহাসের এক কলঙ্কজনক- 


অধ্যায়ের - পাঁরসমাপ্র -ঘউরব। তাই 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় 
[বিলটি উত্থাপন করে বলেন যে, এই 
{বল এীতিহাসিক তাৎপর্থপূর্ণ। তাঁর 
এই বন্তব্যের সঙ্গে ভারতবাসীর 
দ্বিমতের. কোন অবকাশ আছে বলে 
মনে হয় না। 


ভারতের দেশগয় নৃপাঁতদের ইতিহাস 
দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ট্বরাচার 
গবং লাম্পট্যের কলঙ্ক কাঁহনীতে 
পারিগূর্ণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা 
সর করে, তখন দেশের 'বাভনন অঞ্চল 
'বাভল্ন স্বাধীন নপাঁতর অধীনে িল। 
প্রজাদের উপর নির্মম শোষণ এবং 
পীড়ন চালিয়ে নিজেদের আরাম- 
আয়েস স্ীনীশ্চত করা ছাড়া তাঁদের 
আর অন্য কোন কাজ ছিল না। কয়েক- 
জন স্বাধীন নৃপাঁত ও নবাব অবশ্য 
দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ, 
শাসকদের বিরদ্ধে জীবন-মরণ লড়াই 
তাঁরা ভ্বরতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে 
সুপ্রাতিচ্ঠত। বাকী সকলে ইংরাজ 


তাদের বশংবদ ভৃত্যে পাঁরণত হরোছল। 
ইংরেজের কাজে নিজেদের সার্বভৌমত্ব 
নৈবেদ্য দিয়ে তারা স্বস্ব এলাকার 
প্রজা শোষণ এবং পাঁড়নের অধিকার 
লাভ করেছিল। তাদের "একমাত্র কাজ 
ছিল বাঁটিশ রাজপুরুষদের তোষণ করে 
ধবলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে 
দেওয়া। তারা ছিল বূটিশ সাম্রাজ্য- 


(সপাহণী গবদ্রোহ) দেশীয় নূপা 

প্রায় সকলেই ইংরাজের পক্ষে যেগ দিয়ে. 
নির্ময় . হস্তে - ভারতের. .মুজিসংগ্রাম , 
দমন করোছিল। .তাই ভারতবাসশ কোন: 
দিনই এই তথকাঁথত - দেশীয় যি, 


৬০১ 


দের ক্ষমা করতে পারেন না। ইংরাজ 
রাজত্বকালে জাতীয় ম্যাঁন্ড আন্দোলনের 
মূল লক্ষ্য ছিল দ্বিমখী--১) বৃটিশ ' 
শাসনের উচ্ছেদ এবং ২) দেশীয় নাত 
উচ্ছেদে। ভারতের ' মীন্তবিপ্নব যখন 
ইংরাজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করে তখন 
মেরুদণ্ডহীন এই দেশীয় নৃপতিদের 
মধ্যে অনেকেই দায়ী বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চক্রান্ত করে 
স্বাধীন’ হবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু 
ভারতবাসীর রন্ুচক্ষ্ম তাদের সেই 
অপচেষ্টা থেকে বিরত করে। ইংরাজের 
সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় নূপাতদের উচ্ছেদের 
আয়োজন ভারতের দক্ষিণপল্থী নেতারা! 
কিছুটা ব্যাহত করে দেন। দেশীয় 
রূজ্যগুলো ভারতীয় প্রজাতন্দের অঙ্গ” 
ভূত হয় বটে, তবে তার পাঁরবর্তে 
দেশনয় নৃপাঁতদের ঢালাও ভাতা এবং 
স্যোগ-সৃবিধার ব্যবস্থা করা হয়। 
দেশদ্রোহী এবং ববশ্বাসঘাতকদের 
অকর্মা বংশধরদের পোষবার জন্ঞ 
ভারতের রাজকোষ থেকে প্রাতি বছর 
প্রায় পৌনে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করতে 
হয়। যে দেশের অধিকাংশ গানষের 
একেবারেই নাঁতাবগাহ্ত নয় ক? 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেন্ট 
এতাঁদনে সেই অন্যায় এবং বিচারের 


রাখা দরকার যে, গৃহীত বলে ন্‌পাঁত- 
দের ভাতা লোপের জন্য ক্ষতিপূরণের 
ব্যবস্থাও 'করা হয়েছে। এই ক্ষাঁত- 
পূরণের কোন যুক্তি ছিল কি? কিন্তু 
আমাদের সংাঁবধান এমনভাবে রচিত 
যে, ক্ষাতপ্‌রণ - ছাড়া কারও কোন 
কায়েমী স্বার্থ কেড়ে নেওয়া সম্ভব 
নয়। যতাঁদন না সংবিধানের সেই 
ধারাটি সংশোধিত হচ্ছে ততাঁদন এই 
অসঙ্গাঁত মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের 
উপায় কিঃ 


মাঁণপর ও '[ত্রপঃর$ 
ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন 
দেশীয় রাজ্য মাঁণপূর এবং 'ত্রপুরা 


বর্তমানে কেন্দ্র শাসিত এলাকা! স্থানীয় 
অধিবাসীরা বহুকাল ধরেই দাঁব 
করে আসাছলেন যে, এ দুটি এলা- 
কাকে ভারতের ' দুপশট পৃথক রাজ্য 
বলে স্বীকাতি দেওয়া হোক। গত 
সপ্তাহে সেই দাবি পার্লামেন্টে “নশীতি 
গতপ্ভাবে স্বীকাতিলাভ করেছে। 
লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এবং . 
মন্ত্রী শ্রী কে, সি পন্থ প্রাতিশ্রাত 
দিয়েছেন যে, অল্প কিছ:কালের মধ্যেই - 





= পাত ও ৯ 4. পিট হল শিস 


সদ্য প্রকাশিত! নুতন সংস্করণ! খর 


মহাভারত 


বালাপ্রসন্ন সিংহ কতৃকি সরল গদ্যে ও 
অন্নবাদ £ ১ম ১৬ টাকা ২য় ১০ টাকা, 
ওয় ১০ টাকা ৪র্থ & টাকা ৫ম ৮ টাকা । 
বড় টাইপে মূল্যবান কাগজে ছাপ্য। 


শ্রীমৎ ক্ষ্ণাননদ আগমবাগীশ্রে 


বৃহৎ তন্গার 


১ম খণ্ড পনেরো টাকা 
২য় খণ্ড পনেরো টাকা 
(বহ চক্ক ও ধন্দের চিত্র সহ)" 


স্তবকবচমানা 


ও কবচের একমাত্র প্রামাণ্য গ্র্থ। 
পন্ঠা ৯৩৯ ॥ আট টাকা 


শ্রীমম্ভাগবদ্গীতা মলে, ব্যাখ্যা 
ও বঙ্গানুবাদ সম্বালিত ॥ দুই টাকা 
তা প্রন্থাবলী পণ্াবংশাঁত 
গীতার সমাহার । "মূল সংস্কৃত ও 
সরল বংগানুবাদ। পাঁচ টাকা 
ছান্দোগ্য উপনিষদ / ছয় টাকা 
যোগশাস্ত / পাঁচ টাকা 

পবন-বিজয়-স্বরোদয় / {তন টাকা 
্রপ্রীগুররর শাম্ত্রম্‌ / তিন টাকা 
হঠযোগ প্রাশীপকা / তন টাকা 
প্নন্নশ্চরণ রসোল্লাস / তিন টাকা 
যোগী হাজ্যবল্কম্‌ / দুই টাকা 
শ্ীচৈতন্যচারতামৃত / আট টাকা. 
শ্রীজ্জীভন্তমাল গ্রন্থ / ছয় টাকা 
রীপ্রীচেতন্য ভাগবত / ছয় টাকা 
দোঁহাবল? / তন টাকা 

মহাকাঁব কালিদাদের গ্রন্থাৰলখ 
১ম ৬ টাকা হয় ৬ টাকা ওয় ৮ টাকা 


বিদ্যা;ল্দরের গ্রল্খাবল+/পাঁচ. টাকা 
ক্যাটালগের জন্য লিখুন। মফস্বল ও 
কমিশন শতকরা পনের টাকা 


৪৪৯৪৮৫৪৩৩ত৪৫৬রহ০রঞ 


বস্মতশী (প্রাঃ) লিঃ 
১৬৬, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, ', । 
কাঁলকাতা-১২ 





দাষ্যাহিক নসমত? 


সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। 
প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, 
ব্রিপূরা এবং মাঁশপুরের গর্বাঙ 


সংক্রান্ত সমস্যার 
গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে খ্যাটনাট 
বিষয় স্থির করা হবে। 

ন্রিপুরার আয়তন ১০,৪৫১ বর্গ 
কলোমিটার। জনসংখ্যা ১৪ লক্ষ ২৪ 


. হাজার। ১৯৪৯ সালের ১৫৪ই অক্টোবর 


এই প্রান্তন দেশীয় রাজ্যাট ভারতের 
অন্তভূর্ভ হয়। রাজ্যের জন্য একাঁট 
আইনসভাও গাঠিত হয়েছে। প্রথম 
মল্লিসভা গঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ১লা 
জুলাই। ন্রিপুরায় জেলা মাত্র একটি, 
সেই জেলার অধীনে ১০ট মহকুমা 
এবং ৪৪টি তহশীল আছে। আসামের 
লাগোয়া এই রাজ্যাট তন 'দকই 
পূর্ব পাঁকস্তানের দ্বারা পাঁরবোষ্টিত। 

মাঁণপুরের আয়তন ২২,৩৪৬ বর্গ- 


ছিল ১০টি মহকুমা, ৪টি মিজি 
এবং ৬টি পার্বত্য এলাকায়। গত বছর 
এই রাজ্য ইম্ফল, কারং, ইখরুল, 
তামেংলং এবং চরাচাঁদপৃরকে সদর 


দপ্তর করে পাঁচাট জেলায় িভন্ত হয়েছে ' 


মাণপরের সমতলভূমিতে বাস করেন 
পাঁচ লক্ষ লোক। বাকা লোক বাস 
করেন পার্বত্য এলাকায়॥ 

গত ২৯শে আগস্ট অপরাহে এক- 
খানি যাত্ৰীবাহী ফকার ফ্রেন্ডশিপ মান 
শিলচর থেকে কলকাতায় আসবার পথে 
ানটের মধ্যেই এক দুর্ঘটনায় পাঁতিত 
হয়ে উত্তর কাছাড়ের ঘন জঙ্গলের 
মধ্যে ভেঙে পড়ে। তাতে বিমানের 
৩৯ জন আরে মারা গেছেন। 

বিমানখন ?শলচর ত্যাগ করার 
অল্পকাল বাদেই বিমানঘাঁটির সঙ্গে তার 


পেশছতে সক্ষম হন। প্রাথামক তদন্তে 
মনে হচ্ছে হতভাগ্য বমানখান সম্ভবত 
কনখস পাহাড়ের ৫৫৯৫ ফুট উচ 


ছড়ায় ধাকা খেয়ে ভেঙে পড়োছল। 


৬৫৯ 


বস্তার বই মানেই কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে তাঁদের 'বমানখান পাহাড় আঁতক্রম করার মত 


উধের্ব উঠতে পারে নি কেন, সেটা ঠিক 
বুঝতে পারা যাচ্ছে না। যাই হোক, 
দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য 
তদন্তের নদে শ দেওয়া হয়। 
লোকসভায় উপমন্ী সর্লোঁজনী 
মাহী বলেছেন যে, হতভাগ্য *বমানের 


পাইলট ছিলেন ভি সস দত্ত। তান 
অত্যন্ত সুদক্ষ পাইলট ছিলেন। তান 


১০ হাজার ঘণ্টা বিমান চাঁলয়ছেন। 


ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ল ক করে, 
সেটাই আশ্চর্ষ। সাধারণ মানুষের 


মধ্যে এইরকম সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, 


বিমানে নিশ্চয়ই কোন যান্রিক নাট 
ছিল। গত বছর এইভাবে একই রাস্তায় 
আর একখান যাব্রীবাহী ফকার' 
ফ্রেপ্ডশিপ বিমান আঁত রহস্যঙ্রনকভাবে 
খুলনার বাদা অণুলে ভেঙে পড়েছিল, 
তাতেও বহু লোক মারা যান। বর্ধা- 
কালের অপরাহে পূর্বান্চলের আবহাওয়া, 
সাধারণত উচ্ছত্খল হয়ে ওঠে! কাজেই 
এই দুর্ঘটনায় আবহাওয়ার কোন 
অবদান আছে ক না, তাও পরীক্ষা করে' 
দেখা দরকার ॥ 

(815190) 


~ 





ৰশগদশন 
[৬৫০ পনম্ঠার পর? 


িচ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই, সেরকম 
কোন প্রচেস্টারও নমুনা দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে না। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকার 
জন্য কেবল পরস্পরের প্রতি আঁভযোগ, 
পাল্টা অভিযোগ চলছে। রাজ্যের সেচ- 
প্দালশ কাঁমশনার লবণ হুদ এলাকার জল 
পাম্প করে অন্যত্র সারয়ে দেবার জন্য 
অন্রোধ জানান, কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পার 
হবার পরও সেচ দপ্তর এখনো নীরব । শুধু 
সেচদপ্তর নয়, কলকাতা পৌর সংস্থার 
বিরুদ্ধেও ওই একই অঁভযোগ। শহরে 
সাবেকী জলানিকাশী ব্যবস্থায় দু’ ঘণ্টায়ও 
{সাক ইণ্টি বা আট ঘণ্টায় এক ইণ্টি জল 
সরানো এখনো সম্ভব হয় নি, অথচ 
শহরে এখনো এলাকাবিশেষে আট-দশ 


ইঞ্চি পরিমাণ জল দাঁড়য়ে আছে। খোদ টি 


»৪$া সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ 


"সম্মেলন সুরু হচ্ছে। 


"... চাড়াই। 





ভ্রান্ৰয়া $ 


৮ই সেপ্টেম্বর থেকে. জাম্বিয়ার 
পাজধানী ল:সাকায় জোটানরপেক্ষ শীর্ষ 
৫১টি রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের' প্রধানরা এই 
ধীর্ঘ সম্মেলনে যোগ দেবেন। তার পূর্বে 
দু"দন ধরে . যোগদানকারণ রাষ্ট্রগীলর, 
পররাষ্ট্রমন্্রীদের সম্মেলন হবে। 

লদসাকা সম্মেলন হচ্ছে জোটানরপেক্ষ 
প্রথম শঈর্ষ সম্মেলন হয়েছিল ১৯৬৯, 
সালে  যুগোস্লাভিয়ার রাজধানর, 
রেলগ্রেডে। দ্বিতীয় সম্মেলন হয়োছল। 
১৯৬৪ সালে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্দের, 
রাজধানী কায়রোয়। 

এক িশেষ আল্তীতক, প্রয়োজনে' 
জোটানরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছে; 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একাঁদকে মাঁর্কন 
হ্স্তরাম্ট্র আর অপরাঁদকে সোভিয়েত 
রানয়নকে কেন্দ্র করে সুর হয় ঠান্ডা, 
ঘতীনয়নের তাঁবেদার বা প্রায়-তাঁবেদার 
রাষ্ট্রে পারণত হয়। আল্তজাতক' রাজ- 
নীতিতে "দই মেরু নীতি" বা 'বাইপোলা- 
[িরজম্ তত্ব প্রাধান্য লাভ করে।' যেন, 
একদিকে মার্কন যব্তরাষ্ট্রেরে নেতৃত্বে 
গণতন্ত্রের 'শাবর €বিরোধনপক্ষের বিচার" 
মত পণ্াজবাদ' 'শাবর), আর অপরাঁদকে 
শাবর ীঁবরোধীপক্ষের কথায়, এক- 


নারকত্বের শাবির) প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই এ. ' 


দূপটর একাটর সণ্গে থাকতে হবে। এর, 
বাইরে কারও থাকবার উপায় নেই। এবং, 


এই দুই শিবিরের মধ্যে চলছে একটানা, 


দ্বন্ব। চলছে অস্বৃদ্ধির প্রাতযোগিতা, 
সামারক সংস্থা গঠন! যে-কোন সময় 
ঠান্ডা লড়াই প্রকৃত যুদ্ধে 
শপারে। এই হল দই মের নশীত। 
কিন্তু যে-সব রাষ্ট্র এই দুই শিবিরের 
কোনটির সঙ্গেই পারাপুঁব একমত, নয়, 
তাদের অবস্থা খুবই অস্বাস্তকর। বৃহৎ 





কোন একজনের সঙ্গে ভিড়ে যেতে হবেঃ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া ও 


আফ্রিকায় অনেকগ্ীলি দেশ স্বাধীনতা 
অজন করে। দুই মেরু নীতি ও ঠাণ্ডা, 
লড়াই-এর ফলে তাদের স্বাধীনতা নতুন, 
করে বিপন্ন হবার উপরুম হয়। তাই, 
দুই শিবির বা জোট-বাঁহভূ্ত রাষ্ট্রগলি 
দই জোটানিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হবার 
চেম্টা, করে। . 

১৯৫৫ সালে ইন্দোনোশিয়ার বান্দং-এ 
এশিয়া ও আঁফ্রকার রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে 





টন আবদ?র রেজ্জাক 


জোট্ানরপেক্ষতা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। 
বান্দুং সম্মেলন থেকে বিখ্যাত পণ্চশনল 
নদীত ঘোষণা করা হয়। 
পরবর্তীকালে জোটানরপেক্ষ রাজ- 
নীতিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন 
যুগোস্লাভয়ার রাম্ট্পাত মাশ্শাল 
জোশেফ ৰজ [িটো। 
চেষ্টায়; ১৯৬১. সালে বেলগ্রেডে বশ্বের 
প্রথম জোটানরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন 
অনুক্ঠিত হয়। টিটো ছাড়া আর যে 
দু'জন" বেলগ্রেড সম্মেলনের প্রধান ' ব্যাস্ত 
ছিলেন, তাঁরা হলেন সংযান্ত আরব প্রজা- 
6, 


তাঁরই একাঁন্তক. 


ও ভারতের অদ্মনান্তন প্রধানমন্ন্াঁ 
জওহরলাল নেহরু! টিটো, নাসের; 
তার জনক বলা হয়। ৪ 
জোটানরপেক্ষতার প্রধান প্রধান বন্তব) 
হুল ৪ দুই জোট রাজনীতি বা দুই মেরু 
নীতির অবসান ঘটাতে হবে, ঠান্ডা লড়াই 
বন্ধ করতে হবে, সর্বপ্রকার সামারক জোট 
ভেঙে দিতে হবে, নিরস্তীকরণকে 
কার্যকর করতে হবে, উপাঁনবেশবাদ . ও 
বর্ণবৈষম্যের বিলোপ ঘটাতে হবে এবং 
অন্তত দেশের অর্থনৌতিক উন্নয়নের 
ব্যবস্থা করতে হবে। আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ 
পরিহার করে আলাপ-আলোচনার দ্বার, 
শান্তিপূর্ণ পন্থায় সকল 1বরোধের 
'নিষ্পাত্ত করতে হবে, এই সাধারণ নীতি 
হল জোটানরপেক্ষতার 'ভাঁত্ত। 
বা তৃতাঁয় জোটের সাঁষ্ট হয়েছে। মাকন/ 
ও সোভিয়েত জোটের, এমন ক পৃথক, 
চাঁনের ওপরেও এই. নতুন জোটের. উপূল্লথ" 


১ যোগ্য প্রভাব পড়ে। 


লঃসাকা সম্মেলন এমন একটা সময়ে 
হচ্ছে, যখন পশ্চিম এশিয়ায় বহু 
*মাকাঁতক্ষত যৃদ্ধাবরাতি সোমায়ক হলেও) 
হয়েছে এবং শঁতহাসিক রুশ-জার্মান 
চযান্ত স্বাক্ষারত হয়েছে। তাই জ্রোট- 
নিরপেক্ষ নেতারা আশা করছেন, ঠান্ডা 
লড়াই-এর যুগ বোধ হয়, শেষ হল।' কিন্তু 
সংকট এখনও কাটে 'ন। পশ্চিম এশিয়ায় 
যদ্ধাবরাতি লঙ্ঘনের আঁভযোগ উঠেছে। 
ইজরায়েলের পক্ষ থেকে আক্রমণ সুরু 
হয়েছে। ইজরায়েলও পাল্টা আভযোগ 
ভেঙেছে। খোদ মার্কিন যুন্তরাষ্ট্র আভ- 
যোগ করেছে, সংযন্ত আরব প্রজাতন্ন 
যদ্ধাবরাতর সর্ত মানছে না। 

িয়েতনামেও' শান্তির কোন সম্ভাবনা ২ 
দেখা যাচ্ছে না। প্যারিস শান্তি আলো- 
চনায় অচলাবস্থার সমষ্ট হয়েছে। 
কম্বোিয়ার নতুন করে গৃহযুদ্ধ সর, 
হয়েছে? 

ল:সাকা সম্মেলনে পশ্চিম এশিয়া, 
ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, িরস্তীকরণ এ 
সব প্রশ্নে অবশ্যই উপল্লখযোগ্য আলোচনা 
হবে। তবে ল:সাকায় সবচেয়ে প্রাধানা 
পাবে দাঁক্ষণ' আাফকার কাছে বনের 
অস্ত্রাবক্রয়, রোডেশিয়াষ বে-আইনণ ইয়ান 
{সখ সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু 
ক্রুষ্ণাৎ্গদের সংগ্রাম এবং প্রঙ্গোলা ও 
মোজাম্বকে পর্তগরশজ্  ওপাঁনবোশক 
শাঙ্নের বির 'আডি্ীযদের বার্ণ 
সংগ্রাম 

হশেষাংশ ৬৬৩ পচ্ঠোয়]. 


এখন শুধু পথ চাওয়া আর কাল 
গোণা। সতেরোই সেপ্টেম্বর দিনার 
জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে 1স- 
[প-আই-এম, [ি-পি-আই, বাংলা কংগ্রেস, 
আর-এস-পি। এই দলগ্ালর নাম 
করলাম এই কারণে যে, এদের সকলেরই 
জীবনমরণ য:দ্ধ চলছে কেরলে। আর 
একটি দলও আছে এস-এস-ীপ, কিন্তু 
পাশ্চমবণ্গের রাজনীতিতে এস-এস-পি 
কোন নিয়ামক শান্ত নয়-সেই কারণে তার 
উল্লেখ করলাম, না। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস, 
যার কেরলের রাজনীতির সঙ্গে কোন 
বাজনশীতিক সম্পর্ক থাকবার কথ নয়, 
তার পাঁশ্চমবঙ্গ রাজননীততে ভাঁবষ্যং 
কর্মসূচী, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কেরলের 
নির্বাচন যুদ্ধের ফলাফলে । শুধু পাশ্চম- 
বঙ্গ কেন, শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধী_যান 
পাগড়ী-উ্ণীষ কেড়ে 'ন্য়েছেন, মোরারজী 


মশায়, 1কছুই বোঝা যাচ্ছে না। ১৯৭১ 
সালেও হতে পারে, ১৯৭২ সালেও হতে 
পারে। যাঁরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা য়ে 
নানা চিন্তায় ববিড়াঁম্বত, তাঁরা বলবেন, আগে 
দেশের অবস্থা সুস্থ-স্বাভাবিক হোক, 
তারপর 'নর্বাচন হবে। আর যাঁরা মনে 
ফরেন নির্বাচন ও নির্বাচনের পর সরকার 
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হলেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক 
হবে, তাঁরা বলবেন নির্বাচন এক্ষাণ চাই! 
১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে না হলেও 
১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চাই-ই 
চাই। কিন্তু আম বাঁল--এই দুইপক্ষের 
কারো কথাই খুব জোরদার ও যান্ত- 
নির্ভার নয়। কিন্তু এদের সকলের কথাই 
উল্টে দিতে পারে কেরল। যেমন কেরলে 
যাঁদ ইন্দিরা গান্ধীর দল ও সি পি আই 
[বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তা হলে 
দেখা যাবে পাঁশ্চমবঙ্গের নির্বাচন ১৯৭১ 
সাল কেন, ৭০ সালেই হয়ে যেতে পারে। 
'্রজে গয়লা ঢেলা বয়'-শ্রীমতী হীন্দরা 
গান্ধীর কাঁধে বাকের একপাশে যাঁদ 
দইয়ের ভাণ্ড জুটে যায়, তবে আর এক 
পাশে [তানি চেলা বইতেও বাজী হবেন। 
কেরলে যাঁদ নব কংগ্রেস সি পি আইকে 
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সাফল্যলাভ করে. 
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তখন সেই সাফল্যের উত্তাপ থাকতে 
থাকতেই নব কংগ্রেস, সি পি আই দুই 


পক্ষই চাইবেন পাশ্চমবত্গের নিশাচল যত 


যাঁরা এই মূহূর্তে পাশ্চমবঙ্গে নির্বাচন ! 
অন্জ্ঠানের কোন যাান্ত-সম্ভাবনা খুজে | 
পাচ্ছেন না, দেখা ষহব তাঁরাই কিন্তু বিপুল ! 
উৎসাহে ও অনেক য্যান্ততে আবিলম্বে' | 
উঠবেন। জয়লাভ করে শুধ: নব: কংগ্রেস, 
[সপ আই নয়_একই আশার পথ চচয়ে 
ও কাল গুণে চলেছে সি পি এম ৷ সি শপি 
এম মনে করে, কেরলে যাঁদ তারা জয়লাভ 
করে, তাহলে নির্বাচনের তাঁরথ ঘোষণায় 
কেউ বাধা দিতে পারবে না, আর বাধা 
দিলেও বাধা দেবার পেছনে কোন সবল 
যান্তি থাকবে না। কাজেই ১৯৭১ সালের 


ফেব্রুয়ারী মাসে পাশ্চমবঞ্গে 'নর্বাচন 


হবে। আর কেরলে বাঁদ 'নর্বাচনে জয়- 
লাভ হয়ে যায়, তবে পাঁশ্চমবঙ্গের 
নির্বাচনে তাঁরা ওয়ান-সাইডেড গেম 
খেলতে পারবেন? এ ছাড়া অজয় মুখাজ 
বা অন্যান্য যারা এখন পাঁশ্মবজ্ঞে 
নির্বাচন সম্ভব নয় বলছেন, তাঁরা যাঁদ 
দেখেন কেরলে সি পি এম-এর ভরাডাঁব 
হয়েছে, তবে পঃ বঙ্গে তাঁরা স পি এম-কে 
একই পথে পাঠাতে ১৯৭১ সালের 
চাইবেন। 

শুধ; নির্বাচনের দিন ঠিক করার ' 
কথাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে রাজ- 
নোৌতক জোট বাঁধা সম্পর্কে কি হবে, 
সেটাও 'নর্ভর করছে কেরলের নির্বাচনের 
ফলাফলের ওপর। পশ্চিমবঙ্গে রাজনোতক 
দলগনীল এখনও জোট বাঁধার ক্ষেত্রে খুব 


‘ 





একটা বেশি গরজ। 
। কারণ সকলেই ভারছেন কবে নিবচন 
।হবে তার ঠিক নেই, এত আগে জোট- 
বন্দী হবার গরজ কেন? 

| ভাদ্র মাস সামনে রেখে কখনও বিয়ের 
.কথা পাকা হয় না।বা এগোয় না--কারণ 
পাত পক্ষ ও পারা পক্ষ দু'জনেই ভাবে 
এখন সামনে ভাদ্রা মাস, কোন 'ববয়ে-থা 
হবে না, তারপর আঁ্বন মাস, তারপর: 
কার্তক মাস অর্থাৎ বিয়ে-থা হলে হবে 
সেই অগ্রহায়ণে। কাজেই এত আগে কথা 
‘পাকা করে লাভ নেই। বরং এখন ঝুলিয়ে 
রেখে ভাল করে পান. বা পরেই পক্ষের 
খোঁজ নাও-সেই সঙ্গে আরো ভাল 
পাত্রের খোঁজ করা।। যাঁদ বর্তমান পানর 
অথবা পান্র অপেক্ষা ভাল যোগাযোগ না. 


- ঘটে, তবে এটা তো।হাতের পাঁচ রইলই-_ 


>, 


অগ্রহায়ণ মাসের মুখে গরজ করলেই 
হবে! 
'_ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির জোটবন্দীর 
অবস্থা ঠিক এই । ভাদ্র মাস সামনে নিয়ে 
কেউ কোন পাকা কথার দিকে যাচ্ছেন? 
না,. শুধু সময়ক্ষেপ করে যাচ্ছেন। তবে- 
হ্যাঁ, কেরলে নির্বাচন হয়ে গেলে" একটা, 
আলো দেখা যাবে! সেই আলোতে 
সকলেই পথ দেখে এগুতে চেষ্টা করবেন। 
পাঁশ্চমবঙ্গে ফ্রণ্টগতভাবে আট পার্টি 
ও ছয় পার্ট দুইটি জোট রূপ পেয়েছে, 
তবে এর মধ্যে আট পার্ট জোট এখনও 
{নিজেদের ফ্রণ্ট বলে' ঘোষণা করেন 'ন, 
ছয় পার্ট নিজেদের ফ্রণ্ট হিসাবে ঘোষণা 
করে দিয়েছেন।' আট পার্ট জোটের জ্রপ্ট 
হিসাবে ঘোষণায় অনেকগাঁল "কল্তু, দেখা 
গেছে। যেমন আট পার্ট এখনও আশা 


" করছে বাংলা কংগ্রেস তাদের জোটে, 


আসবে, আর এস পি-ও লোকসেবক সঞ্ঘও- 
তাদের ঈদকে আসবে, অতএব' ওরা সকলে" 
এলেই পাকা ফ্ৰণ্ট করা হবে। এই দিকে 
বাংলা কংগ্রেস ও আর 'এস পি দুই পক্ষই 
“পড়ে আছেন' এক: অদ্ভুত আবর্তের মধ্যে; 
এবং দ: দলই" এখন: শুধু সময়ের! 
অপেক্ষা করে চলেছেন। বাংলা কংগ্রেসের 
দুই চোখ রয়েছে. দুই' দিরে_এক চোখে 
অন্য চোখে দেখছেন নব কংগ্রেসকে। তাই: 
' কাউকে পাকা কথা না' দিয়ে উভয়কেই 
' বলছেন দেখা যাক কি: হয়। আসলে মূল 
নজর রয়েছে কিন্তু কেরলের 'দিকে। বাংলা 
কংগ্রেস চায় bet পার্টিতে যোগ দিতে, 
কিন্তু সঙ্গে নব কংগ্রেসকে নিয়ে। কিন্তু 
আট পার্টর কিছু শীরক- যেমন, এস 
ইউ সি. ফরোয়ার্ড ব্লক কোনরকমে নব” 
কংগ্রেসকে জলচল:করে নিজেদের পঙ্‌ন্ততে 
বসাতে রাজী নয়। পি” পি আই দল-- 
যারা সারা ভারতের রাজনীতিতে নব 
কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে কোন- 


প্রকার, সংকোচিবোধ করে: না,.ররং আনন্দ: 
গর্ব অনুভব? করে, তারা কিন্তু পাঁশ্চম- 
বঙ্গে নব কংগ্রেসকে; অচ্ছৎ বলে দুরে 
ঠেলে রেখেছে? 

কেরলে' যেখানে শ্রীঅচন্যত: মেনন; সব 
ছটংমার্গ ত্যাগ করে নব কংগ্রেসের সঙ্গে 
গাঁঠছড়া বেঁধেছেন এবং বলে দিয়েছেন 
শুধু আজ নয়, *৭২ সালের নির্বাচনেও 
নব কংগ্রেস'তার সখা-সাথনী সহযান্রী হবে, 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গে, সি-প-=আই বলছে 
শ্ৰীতরুণকান্তি ঘোষ অচ্ছং। বাংলা 
কংগ্রেসের, আপাত. এইখানে। তোমরা 
কেরলে যাঁদ নব কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে 
সিপপ-এম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে? 
পশ্চিমবঙ্গে কেন; তাদের সঙ্গে নেবে না? 


৬. আই দলের' বন্ধু ও- সহযাত্রী । 
- যে সি-পি-আই নব কংগ্রেসকে নববধূর 





কেরলে িশীপ-এম. ভোগাদের শন, 
এখানেও সিগপ-এম তোমাদের। শত্রু, 
কেন একজন” বন্ধু শীক..সঞ্গে নেকে না? 
এই অবস্থায় বাংলা. কংগ্রেস. কেরলের' 
দিকে তাঁকয়ে আছে। কারণ রেরলে"যণদি. 
নব কংগ্রেস ও সি-ীপ-আই জোট জয়লাভ 
করে, তবে সেখানকার একটা চাপ পশ্চিম- 
বঙ্গে পড়বে। কেরলে যাঁদ সি-প-আই- 


- নব: কংগ্রেস সরকার গড়ে, তখন.ননীতিগত- 


ভাবে” পাশ্চমবঙ্গে সি-প-আই আর নব 
কংগ্রেসের বিপক্ষে থাকতে- পারবে' না॥। 
দাস্নীতে ইন্দিরা গান্ধী ভাল, তাঁর কংগ্রেস: 
ভাল, কেৱলে: ইীন্দিরা- গান্ধীর" কংগ্রেস 
ভাল" আর পাঁশ্চমবঙ্গে' ইন্দিরা গান্ধীর 
কংগ্রেস: খারাপ-_এই জ্তন্ত অনেক জোলো। 
ও ছেলেমানূষী' হয়ে, যাবে।: অতএব: 
কেরল"ীনর্বাচনের পর" স-ীপ-আই ও নব: 
কংগ্রেসকে এক সঙ্গে নিয়েই জোট বাঁধা 
৬৫৫ 


যাবে-তাই অপেক্ষা করতে হবে কেরল 
খনর্বাচনের? 

বাংলা।কংগ্রেস'ও আর এস পি দলের 
আরো একটা কমন ঝণ্চাট আছে, দলের 
ক্যাডারদের নিয়ে! যেমন বাংলা কংগ্রেদ 
দলীয় নেতৃত্বের অনেক প্রধান চান আট 
পার্টিমুখো মনোভাব রাখতে, কিন্তু 
ক্যাডাররা ?স-প-আই-এস-ইউ-ীস'র নাম 
শুনতে রাজী নয়! বাংলা কংগ্রেসের 
অনেক জেলার ক্যাডারদের কাছে 'স-ীপ- 
এম অপেক্ষা সি-প-আই, এস-ইউ-স 
অনেক খারাপ-তাই ক্যাডারদের চাপে 
বাংলা কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে আট পাঁট'র 
দিকে যোশ তাকিয়ে থাকা সম্ভব নয়! 
একই বিপদ আর-এসবীপা'র। সম্প্রীত 
আর-এসশপ'র অনেকগাঁল রাজ্য কামাঁট 
ও কেন্দ্রীয় কাঁমিটির সভা হয়ে গেছে। 
কোন কোন সভার শেষে প্রেসকে কিছু 
বলা হয় ঈন। আবার কোন কোন সভার 
পর শুধু বলা হয়েছে, আমরা এখনও 
কোন পক্ষে নেই। ‘এই কোন পক্ষে নেই” 
এর মূল রহস্য হল নেতৃত্বের,একটা মোটা 
অংশ চান স-পি-এম-এর সঙ্গে ছর পার্ট 
জোটে যোগদান করতে, 'কন্তু বহু জেলার 
ক্যাডাররা. 'িসশপ-এম-এর নাম শুনতে 
নারাজ। যে সব জেলায় ?স-প-এম-আর- 
এসশপ"সংঘর্ধ হয়েছে-বা আর-এস-প'কে 
[স-ীপ-এম-এর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে 
হয়েছে, তারা কোন প্রকারেই সি-পি-এম- 
এর সঙ্গে যেতে নারাজ! এই অবস্থায় 
পড়ে আর-এস-প'কে দুই, ফ্রন্ট থেকেই 
নিজেকে দূরে রাখতে: হয়েছে, আবার 
এই আর-এস-ীপ কল্তু কেরলে, সি-প* 
কেরলে 


মত: আগলে চলছে, সেখানে আর-এসশপ' 
অনুগত দেবর1 'কতু পাঁশ্চসবঙ্গে' সি- 
[পিস্আই: ভাস্বর হয়ে রয়েছে আর' নব 
কংগ্রেস তো; সতীনের ছেলে, তার তো 
কথাই: নেই) কিন্তু ি-পি-আই ভাবছে 
পারার বেস লারা ইয়েন 
কেরল 'নর্বাচনের পর কেরলে' জয়লাভ 
করে আর-এসঁপ নব কংগপ্রেসকে সঙ্গে" 
নয়ে সরকার করলে 'পশ্চিমবঙ্গে ক আর- 
এসপি সি-পি-এম-এর দিকে নজর 
ফেরাতে সাহস পাবে? কখনই নয়॥ 
কেরলে গসশীপ-আই ভাল আর পাশ্চম+ 
বঙ্গে খারাপ-কেরলে স-প-এম শু 
আর' পাশ্চমবঙ্গে সে জামাই. এ হতে 
পারবে না। কাজেই আট পার্টি জোটে 
আর-এসনীপ'কে জোটাতে হলেও কেরল 
নির্বাচনই ভরসা! 

অতএব কি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের 

[শেষাংশ ৬৬৩ পূচ্ঠায় ] 





থেকে অল্পমেধাৰী ছাদের কারিগরী 
বা অপরাপর ধরনের £শক্ষান দিকে 
চ্যানেলাইজ্জ না করার দরুণ, কলেজ? 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এই স্ব অবাঞ্ছনীয় 


উপাদানগ্লি ঢুকে পড়ে এবং কোন- - 


ধিনয়ে বেকারের দল ভারী করে। 
এগুলি বলাই বাহুল্য, অর্ধসত্য, 
উদ্দেশাসূলক ও আতিসরলকৃত ধারণা, 
যার কোন বাস্তব বভীত্ত আছে বলে 
মনে হয় না? 

বরং এ কথা বলব বে, আমাদের 
দেশে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রাজুয়েট, এমন শক 


তরথানম্ন ছাপওয়ালা ব্যন্তর সংখ্যা. 


প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যত 


- বোঝেন! 


[প্যর্ব-প্রকাশিতের পর] 


আছে তার একশো গুণ গ্রাজুয়েট হলেও 
ভারতবর্ষের চাহিদার তুলনায় তা 
অপ্রতুল হবে। আমাদের দেশের পণ্টান্ন 
কোটি জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগই 
নিরক্ষর! বাকি তিরিশ ভাগের মধ্যে, 
এবারে ভেবে দেখুন, শতকরা ক'ভাগ 
নিছক সাক্ষর, ক'ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা 
পেয়েছে, ক'ভাগ স্কুল ফাইনাল 
টপকেছে, ক'ভাগ স্নাতক হয়েছে, আর 
ক'ভাগ স্নাতকোত্তর? অক্ষর পাঁরচয়- 
হান উনচাঁজশ কোট লোককে শিক্ষার 
আলোকে নিয়ে আসার জন্য যত 'শীক্ষত 
লোকের প্রয়োজন, তত লোক 'ঁক 
ভারতবর্ষে আছে? 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিত ব্যান্তর 
সংখ্যা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার 
তুলনায় মনণ্টিমেয়, অথচ তাঁদের কর্ম 


. সংস্থানের উপায় নেই এ কথা বলা 


হাস্যকর। শিক্ষিত ব্যান্তদের কর্মসংস্থান 
যে হচ্ছে না তার একমাত্র কারণ 1বষয়- 
টিকে কোনদিনই স্থার্থ গুরুত্বের সঙ্গে 
দেখা হয় নি। 


nen 


শিক্ষিকাদের বেতন বাড়ালে আর 
দু-চারটে বোশ স্কুল-কলেজ খুললেই 


শেষ হয়ে গেল। এগুলির প্রয়োজন 
নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আসল কথাটা 


৬৫৬ 


সামীগ্রকভাবে অপরাপর বিভাগসমূহের 
কর্মধারা ও সমস্যার পারপ্রেক্ষিতে 
বিচার করেন না। আরও খোলাখ্াল, 
বলতে গেলে, দেশের : সমস্ত সমস্যা 
আসলে একাঁটই সমস্যা, এ উপলব্ধির 
পরিচয় কোথাও নেই। ছাতকে শুধু 
ডিগ্রী পাইয়ে দিলেই রাষ্ট্রে কত'ব্য 
শেষ হয়ে যায় না, সে যে বিদ্দা অজন 
করল তার প্রয়োগক্ষেত্র যাঁদ না থাকে, 
তাহলে তার ডিগ্রী পাবার সার্থকতা কি? 

একজন গ্রাজুয়েট, সে মানবাবিব্যা 
বিজ্ঞান যে-কোন বিষয়েরই হোক না 
কেন, পেশা হিসাবে যা গ্রহণ করতে 
বাধ্য হয়, শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে সেটা 
তার পেশা হওয়া উচিত 


পারে, খুঁটির জোর থাকলে সরকারী বা . 
বেসরকারণ প্রীতষ্ঠানে বড় পদও পেতে . 


পারে, আদলে সে বে পেশায় নিযুক্ত হয় 
সেখানে তার অধীত বিদ্যা বাহল্যমান্র, 
তা তার কোন কাজেই 
অফিসের সমস্ত কাজই তো স্কুল 
ফাইনালদের য়ে চলতে পারে. এর 
জন্য পদাথশবদ্যা, রসায়ন বা দশন- 
শাস্রের জ্ঞান লাগে না। কাজেই যাঁরা 
আছেন. তাঁদের মধ্যে একটি শ্রেণী 
হতাশাগ্রস্ত, তাঁদের 'বন্যাবণস্ধর কোন 
মূল্য বা প্রয়োগক্ষেত্র সেখানে নেই বলে, 


নয়া সে 


লাগে না, - 


যার ফলে যে কাজে তাঁরা নিযক্ত আছেন 


সেই কাধের প্রতিও তাঁরা ন্যরাঁবচার 
করতে পারেব না। অপ্র একটি শ্রেণী, 
যাঁরা একট বোঁশ বস্তুবাদী, যাঁরা টাকার 


ত্বক মালিন্যযুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত 
করে বুখগ্রীতে লালিত্যের ও 
তারুণ্যের আভ] ফুটে ওঠে। 


সাস্ভাঁহক বসুমতী 


“একটি অতি আধুনিক অঙগরাগ 





৬৫৭ 


অঙ্কে সমস্ত, কিছ ' বচার করতে 
অভ্যস্ত, তাঁদের বিদ্বেষ ও ঘণাটা 
লেখাপড়ার প্রাঁতই এসে যায়। এম-এ 
পাশ করে হবে কিঃ সেই তো মাপ্টারী 
করতে হবে। কটা, পয়য়াই বা. পাওয়া 
যায়? 

পক্ষান্তরে, যাঁরা শিক্ষাবিভাগে 
পড়ান, তাঁরাও আর এক ধরনের হতাশায় 
ভোগেন। এখানে বেতনের পাঁরমাণ 
সামান্য । দুশো টাকা মাইনেওয়ালা 
এম-এ পাশ স্কুল মাস্টার যখন দেখেন 
যে, তাঁর চেয়ে কম বিদ্যার লোক অন্য 
পেশায় অনেক বেশি রোজগার করছেন, 
তখন 'তাঁন'খনজের 'িক্ষা-দীক্ষার প্রাতও 
বীতশ্রস্ধ হয়ে ওঠেন, হতাশাগ্রস্ত হয়ে 
পড়েন এবং বলাই বাহুল্য নিজের 
পেশার প্রাতও সুবিচার করতে পারেন 
না। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁরই হতাশার 
শিকার হয়। মোটের উপর বর্তমান 
সমাজব্যবস্থা অর্থকৌলীন্যানভ'র। 
না থাকলে কেউই সম্মান-্রদ্ধা করে না। 

তাহলে” সমস্যাটা শুধু 'শাক্ষত 
ব্যাপতর কর্মসংস্থানেরই নয়, তার 
মানসিক পঢুনর্বাসনেরও 


1৩] 


এই প্রসণ্গে আমাদের" আরও-একাঁট 
বষয় উগলব্ধি করা প্রয়োজন; যা" না 
করলে শক্ষারণশেচনীয়সমস্যার মলে 
পোঁছানো যাবে? না।' আমার” একটি 
দৃঢ় কনভিক্শন, যা প্রাচীন ও সম- 


গড়ে উঠেছে, ত.হচ্ছে-এই যে জামাদের - 


দেশের সমস্যা যতটা না রাজনোতির, 
তার চেয়ে: অনেক বেশি টেকানক্যাল। 
আজকে পাঁথবীর সকল উল্নিত- দেশেই 
গেছে, তারা” আমাদের চেয়ে কম-সে-কম, 
পন্সাশ বছর এগয়ে- আছে। তারা; যে 
আজ উন্নততর উৎপাদন: ব্যবস্থায় ' 


পেশচেছেট পারমাণাবক, যুগে: প্রবেশ: 


করেছে, তার' একমাত্র কারণ: তাদের 
শিক্ষাপ্রীতষ্ঠানসমূহা গোড়া থেকে শুর 


[টিকতে হলে, অর্থাৎ উন্নততর দেশ- 
গুলির শোষণক্ষেত্র হিসেবে থাকতে না 
সমকক্ষ হতে হবে, আমাদের উৎপাদন 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বৈশ্লাবক পাঁরবর্তন 
আনতে হবে এবং এর জন্য 
প্রয়োজনশয় ব্যান্তদের সৃষ্টি করতে হবে 
ঘা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আমদানী করে : 


লাপতযাহক বসমতশ 

হয় না। কাজেই সর্বাগ্রে প্রয়োজন পঠিকম 
ও সলেবাসের আমূল পাঁরবর্তন। 
একটা কঠিন সত্য হচ্ছে এই যে, আমাদের 
দেশে গোড়া থেকে শুরু করে স্নাত- 
তার চোদ্দ আনাই ব্যাক-ডেটেড, অপ্রয়ো- 
জনায়, বাঁক দু আনা দিয়ে বর্তমান” 
জগতের সঙ্গে তাল রাখা যায় না। 

কাজেই অনেক পুরানো জাঁনসের- 
মায়া ত্যাগ করতে হবে, যেমন স্কুলের 
অঙ্কের '1সলেবাস থেকে সর্বাগ্রে 
পাঁটগাণত ও জ্যঁমীতকে বাদ দিতে 
হবে, আর তার জায়গায় ডউল্চতর. 
করতে হবে। একটি বানর তৈলান্ত বাঁশ” 
পেয়ে তিন ফুট' উঠে দৃ'ফুট নেমে 
কতক্ষণে তার মাথায় উঠবে; এ বদ্যার 
পৃথবীর গোলত্বের প্রগাণস্বরূপ' সাতটা 
চেয়ে 'িড়চবনার বিষয় আর ক আছেঃ 
আর ইতিহাসের সিলেবাসের. কথা না 
বলাই ভাল। যাঁরা এর প্রণেতা তাঁদের 
সম্পর্কে যে' মন্তব্য করা উাঁচত তা 
এখানে করলে মানহানির মোকদ্দমায় 
পড়তে হবে। 

বেশ কিছনকাল ধরেই আম বান 
টি স্কুল-কলেজের পাঠক্রমের 

জগ আমাদের দেশের পাঠরুমের একটা 
নাছির কাছ করছি ভার 
ফলাফলের সারাংশ শীঘ্রই আম 
করব।, এ বিষয়ে একটা জিনিস 
পরিজ্কার যে, আমাদের দেশের ছেলে-- 
মেয়েরা'অপর দেশের তুলনায় পড়ে” 
বোঁশ, ন্তু শেখে কম, আর যা শেখে 
কেন" না সবই. 


ইংরাজী, 
সংস্কৃত ও হিন্দী এই: তিনের ঠেলায় 
প্রাণান্ত। ওইগ্ুলিকে' সমন্গে বর্জন 
করা:দরকার। সকল শিক্ষা'হাবে মাতৃ 
ভাষায় এবং প্রাতটি বিষয়ের সর্বাধুনিক: 
তা ককের তত 
পুস্তক নয়, যা এখানে চলে বোঁশ। 
ইংরাজী বর্জন করে উত্তরপ্রদেশ আমাদের 
পথ দৌখিয়েছে। 

এর মানে এই নয় যে, ভাষা শিক্ষা 
একেবারে তুলে দিতে হবে। ইংরাজী, 
সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষাসমূহ শিক্ষার 
জন্য পৃথক সংস্থা রাখলেই হল, যার 
দরকার সে শিখবে” নিজের গরজে 

৬৫৮ 


ধশখলে শেখাটাও ভাল হয়, আর পাঁরণত 
মনে শেখার সাবধাও অনেক বোশ। 
কলকাতায় বিভিন্ন বিদেশী ভাষা 
শেখাবার প্রাঁতষ্ঠান আছে, যারা তন 
বছরে, জাইরেক্ট, ঘেথড়ে সং্লম্ট ভাষা” 
টিকে রীতিমত. ভালভাবে +শাঁখয়ে 
দেয়। ইংরাজী শিক্ষার জন্য এই রকম 
কিছু প্রাতষ্ঠান:খুলে রাখলেইই হল, 
যার দরকার সে" শিখবে এবং. আমার 
স্থির" ঁবশ্বাস; স্কুল-কলেজে চোদ্দ 
বহরে যা শেখে তার চেয়ে ভাল ধিখবে। 
অনুরূপভাবে সংস্কৃত" ভাষার. দায় 
টোলগযীলর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত! 
এতে: সময় ও- শান্তর অপচয় দুর হবে 
এবং ফালতু" বোঝাসমূহ ছাত্র-ছান্রখদের 
ঘাড় থেকে নেমে গেলে তারা নিজেদের 
সাবজেই্গ্যীল-আরও: ভালভাবে- পড়ার 
ও. বোঝার সুযোগ 'পাবে। 
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এর.পরে আসল কথায়; ফরে 
আঁস। শিক্ষিত ব্যাক্কৰের যে বেকার 


সমস্যা তার একমাত্র কারণ কুল 


কলেজগুলিতে সাবজেত্টের বৃদ্ধি 
ঘটে ন। কবে কোন্‌ মান্ধাতার আমলে 
কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্টস বিভাগে 
ইতিহাস, লাঁজক, সাভক্স, ইকনামন্স ও 
সংস্কৃত আর সায়েন্স বিভাগে ফিজিক্স, 
কোঁমস্ট্ি আর অঙ্ক বরাদ্দ হয়োছিল, 
তা আজও বদলায়. ন। বায়ো-সায়েন্সের 
সূত্রপাত বাভিন্ন কলেজে হয়েছে তো 
এই সৌদন। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান কত 
এগিয়ে গেছে,. তার কত শাখা-প্রশাখা 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবজেষ্টে পাঁরণত হয়েছে 
তার হিসাব নেই, কিন্তু ভামাদের 
কলেজগুলির কৌলাীন্য ভাঙে নি! 
হিসাব করা ওই কট বিষয় ছাড়া অন্য 
সাবজেক্ট পড়ানোর কথা চিন্তা করা 
পর্ধন্তিহয়ীন। 

এবার. আমার নিজের লাইনের 
প্রসঙ্গে আঁস। আগ কলকাতা বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতায় ইতিহাস 
ও সংস্কৃতি: বিভাগের সঙ্গে" বর্তমানে 
সরাগলম্ট আছি। আমাদের ছ+হ-ছান্রী, 
তারা এখানে এসে এমন' সব নতুন 
বিষয়ের. সংগে পরিচিত হয় যেগুঁল 
তাদের স্কুল ও কলেজ জীবনে অজ্ঞাত 
ছিল। এখানে পড়ানো হয় প্রত্নতত্ত্ব, 
লালতকলা, সাম্মাজক ও অর্থনৈতিক 
ইতিহাস, ধর্ম নতত্ব এবং প্রাচীন 
গাঁণত ও জ্ঘোতার্বিদ্যা। এই িষয়- 
গুলির একটিও কি কেউ ডিগ্রী 
কোর্সে পড়েছে? ফলে, বলাই বাহুল্য, 
এখানে এসে তারা ওই বিবয়ের 


-__ এবং 


,অ-আ-ক-থ শিখতে শুর করে এবং ও’ 
সত্য যে, মাত্র দু’ বছরের কোর্সে ওই 


,বিষগ্দীলর অ-আ-ক-খই মাত শেখা যায়, ' 


হওয়া যায় না। অথচ যাঁদ 
জা কোর্সে ভারততত্ব . পড়ানোর 
ব্যবস্থা থাকত, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা 


আজ যা শিখছে তার অর্ধেকেরও বেশি 
আগে থেকেই শিখে আসতে পারত, 
আর এখান থেকে যারা পাশ করে 
. বেরুচ্ছে তারাও বাঁভন্ন কলেজে কাজ 
ঘুরতে হত না। একথা এম্লামিক 
হীতুহাস ও সংস্কৃতি, ভাষাতত্ব, প্রত্ব- 
তত্ব, নৃতত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সমভাবে 
গযোজ্য। 


তাহলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কলেজে 
স্কুলেও) সাবজেক্ট বাড়ানো। 
এখানে একাঁট কলেজে খুব বোঁশ করে 
ধরলে গড়পড়তা দশাঁটর বোঁশ সাব- 
।জে পড়ানো হয় না, যেখানে উন্নততর 
দেশগ্ীলতে ওই সংখ্যা কমপক্ষে পণ্টাশ। 
| ফলে ওখানে ওরা লোককে চাকার 
দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না, 
আর এখানে উচ্চাশাক্ষত লোকেরা বেকার 
হয়ে রাস্তায় ঘোরে। বিজ্ঞানের শবষয়- 
সংখ্যা গত পণ্ঠাশ বছরে বহুগুণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে, এখানে আতিদ্রুত প্রতিটি সাব- 
জেট শাখা-প্রশাখায় বিভন্ত হয়ে অসংখ্য 
স্বতন্ত্র সাবজেক্টে রুপান্তাঁরত হচ্ছে, 
কিন্তু কলেজ ও তাঁম্নস্ন স্তরে সেগুলির 
প্রাতিফলন ঘটছে না। হিউম্যাঁনাটিজে 
এই পরিবর্তনের গাঁত খুব দ্রুত নয়, 
এখন যেগুলি কলেজে পড়ানো হয় 
সেগুলির অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীবজ্ঞানের 


মধ্যে ভাগ তো মাত্র সোঁদন ঘটল । বাকি- 


গলির ভাগ হয়ে পৃথক পৃথক 
সাবজেকের সৃষ্টি হওয়া দরকার। 
সাবজেক্ট বাড়লে যে কর্মসংস্থান বাড়ে, 
তার প্রমাণ বর্তমান হায়ার সেকেণ্ডারী। 
স্কুল স্তরে কিছু সাবজেক্টের বৃদ্ধি 
হয়েছে বলেই ওই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের 
ক্ষেত্র আগের তুলনায় অনেক প্রসারিত 
হয়েছে, এ সত্যকে তো অস্বীকার করা 
যায় না। শুধু তাই নয় হায়ার সেকে- 
প্ডারী হবার দরুণ স্কুল মাস্টারীর 
পেশাও জাতে উঠেছে, কেন না অনার্স 
বা এম-এদের স্কুলে আকৃষ্ট করান জন্য 
বেতনের হারটা একটু ভাল না করলে 
চলে না। 


UE 


এতক্ষণ যা বললাম তা তো উচ্চ- 
শিক্ষিতের কর্মসংস্থানের কথা! যারা 
গ্রাজুয়েট তাদের কি. হবে? তাদের 
প্রাথীমক ও _ মাধ্যমিক ফকলে কাজ 


জী ক 
দিতে হবে। আমাদের দেশের প্রাথমিক ' 
শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি অবহোলত। 
এখানে যোগ্য শিক্ষকের অভাব বেশি। 
কর্পোরেশন, িডীনাসিপ্যীলাট এবং 
স্কুলবোর্ড পারচালিত অবৈতাঁনক 
প্রাথামক 'বদ্যালয়গ্ীলর অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয়। তার কারণ অবশ্য বহুবিধ 
ব্যক্ত করতে গেলে আমরা বর্তমান 
আলোচ্য 'বষয় থেকে দুরে সরে 
যাব। আমার নিজের বক্তব্য প্রাইমারী 
শিক্ষককে অবশ্যই গ্রাজুয়েট এবং ট্রোনং- 
প্রাপ্ত হতে হবে। এই দযীষ্টভাঁঙ্গর দ্বারা 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামে যাঁদ একটি 


' করে প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা করা যায়, 


যাঁদ প্রত্যেকটি স্কুলে পাঁচজন করে 
গ্রাজুয়েট লাগে, তাহলে মোট যত 
গ্রাজুয়েট লাগবে, তাতে গ্রাজুয়েটের 
ঘাটাত পড়বে, অত গ্রাজুয়েট পশ্চিম- 
বঙ্গে নেই। সেক্ষেত্রে অপরাপর কর্ম 
ক্ষেত্রে যে সব গ্রাজুয়েট নিযুক্ত আছেন 
তাঁদের থেকে কিছু লোককে 'শক্ষার 
ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হবে এবং যে সব 
নন-গ্রাজয়েট শিক্ষাক্ষেত্রে আছেন তাঁদের 
ওই সব কর্মক্ষেত্রে ববলি করতে হবে! 

এটা অবশ্য তখনই সম্ভব যখন 
বাঁভন্ন পেশার বেতনরুমের মধ্যে 
সামঞ্জস্য আনা যাবে। তৃতীয় 
সরকারী কর্মচারীরা যে মাহয়ানা ও 
সযোগ-স্যাবধা পান তাই প্রা্থামক 
শিক্ষকদের দিতে হবে। শুধু ভাই নয় 
ক্ষেত্রেই 
বেতন 
প্রবর্তন হওয়ার দরকার। প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় ও চতুর্থ_এই চারাট সাধারণ 
শ্রেণীতে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে, সরকারী, 
আধা-সরকারী ও বেসরকারী সকল 
কমাঁদের ভাগ করে, প্রত্যেক শ্রেণীর 
জন্য একই ধরনের বেতনের হার 
প্রবর্তন করা উাচত। তাহলে মনোমত 
পেশায় স্থানান্ত্রত হতে কারোরই 
আপাঁন্ত হবে না, অথবা ব্যাঙ্কের বাক 
মাস্টার মশাইরে দেখে নাক কুণ্চকোবেন 


“i 
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এখন এ প্রশ্ন অনেকেই সঙ্গতভাবে 
তুলবেন, সবই তো বুঝলাম দাদা, 
কলেজগুলোতে গোটা পঞ্চাশ করে 
সাবজেক পড়ানো . হবে, হায়ার 
সেকেন্ডারী ই কম-সে- 


.সেগ্যীলতে ছেলে আর মাস্টার ঘোগানোর 
জন্য বিস্তৃত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শক্ষা- 


ব্যবস্থা, যেখ্যনে আবার মাস্টারমশাইদের 
৬৫৯. 


প্রত্যেককে -কম-সৈ-কম গ্রাজয়েট হতে 
হবে, এতে না হয় শিক্ষিত ব্যান্তদের 
বেকার সমস্যা দূর হল এবং আপনার 
কথামত 'শক্ষার আধ্ুনিকীকরণও হল, 
কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে? 

উত্তরটা খুব সহজ। পণবার্ধকণ 
পাঁরকল্পনায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে 
হবে, বেটা কোন দিন দেওয়া হয় নি। 
আমাদের কর্তারা উল্টো রাদ্তা 
নিয়েছেন, শিক্ষা খাতেই ব্যয়-বরাদ্দ 
সবচেয়ে কম, এরা মনে করেন অন্য 
সকল ক্ষেতের দাব মিটিয়ে তারপর 
শিক্ষার ব্যাপার ভাবা যাবে। এই মনো- 
ভাবের ফলে অন্য সকল ক্ষেত্রে আমরা 
বার্থ হয়েছি, শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু 
করে উঠতে পাঁরান, কেন না 
দ্বিতীয়টি না হলে প্রথমটি সম্ভবপর 
নয়। বৃহৎ বৃহৎ প্রোজেন্টের ক্ষেত্রে 
আমরা 'বদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ 
আঁনয়োছি, তারা দুহাতে টাকা লুটেছে, 
তাদের ফরমাশমত তাদের দেশ থেকে 
আমরা প্রোজেক্টের জন্য মালপত্র আঁন- 
য়োছ, এখন দেখা যাচ্ছে সেখানেও ফাঁকি 
রয়েছে বিস্তর। অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অগ্রাধিকার দিলে, দেশের ভিতর থেকেই 
অনেক বিশেষজ্ঞ গড়ে উঠত, প্রোজেনট- 
সমূহের ক্ষেত্রে অনেক অপ্চয়ের হাত 
থেকে আমরা রক্ষা পেতাম । বিদেশী 
বিশেষজ্ঞদের তুলনায় ভারতীয়রা যে 
নিম্নমানের সেটা এখনও প্রমাণিত হয় 
ন! যাঁদ প্রথম পণ্চবার্ষ কী পরিকগ্পনার 
সময় থেকেই শিক্ষাকে অগ্রাঁধকার 
দেওয়া হত এবং বর্তমান 'নবন্ধে যে 
দৃষ্টভঙ্গী প্রাতফলিত হয়েছে, যাঁদ এই 
রকম একটা মনোভাব সেখানে কাজ 


করত, তাহলে শুধু তাও 
আশিক্ষাই দূরীকৃত হত না, 'সামরা 
টেকনোলাঁজর দিক থেকেও উন্নততর 


দেশগ্ণীলর সমকক্ষ হতে পারতাখ এবং 
উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও টবপ্লবিক 
পরিবর্তন আসত! চীনদেশ যে 
হাইড্রোজেন বোমার ক্রমাগত পরণক্ষা 
করে যাচ্ছে, মহাকাশ টিযানেও 
পদক্ষেপ করেছে, তা থেকে এটাই 
প্রমাঁণত হয় যে, টেকনোলাঁজর দক 
থেকে তারা বেশ অগ্রগামী, তাদের 
উৎপাদন ব্যবস্থাও রীতিমত উন্নত এবং 
এই অগ্রশামতা নিশ্চয়ই রুশ-বিশেষজ্ঞরা 
করে 'দয়ে যায় নি, আর হাইংড্রাজেন 
বোমার মত ব্যাপারে নিশ্চয়ই ?বদেশ 
থেকে এক্সপার্ট আনিয়ে ঢলে নাং 
তাদের এই অগ্রগতির মূলে নিশ্চয়ই 
তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অবদান স্বাধিক। 


কেটে আগায় জল ঢালছি। 


[চলবে] . 


- বক্কথায় কথায় 
কলকাতার ওপর আকাশটা পর্যল্ত 


নিষ্ঠুর বিরন্ভ। সেই একাঁতশে আগস্ট 
থেকেই টানা ক্যালকাটা বন্ধ । আঁফস- 
ইস্কুল হচ্ছে না বললেই হয়। প্রাক্‌- 


পুজা বাজার তো হা হা খাঁ খাঁ করছে। 
তব কিছু কিছু মানুষ সৰ্বত্ৰ দেখা যায়, 
যাঁদের বখনকার যা শত প্রাতিরোধেও ভা 


করে ফেলাই স্বভাব। এদের সম্ভবত 
বালাকলে তো নরই, বৃদ্ধ বয়সেও 


আলস্য ধবার কোনো টান্সই নেই। 
এরা ধ্থারশীত পজ্জা বাজার কাঁখে য়ে 
সাতিরে বাঁড় আসছেন। অথচ আমার 
মতো কুড়ে লোক পাড়া-প্রাতবেশীরা 
জলে ডুবে আছে দেখে প্রায় আধ-পেটা 
খেয়ে এবং একরকম চা লা খেয়েই 
কাটিয়ে দচ্ছে। চায়ের দোকানটা 
অনেক দূর, মানে এক ট্রাম স্টপের 
ফারাক। জলে ডুবে আছে। তাই ধারে- 
কাছের প্যাকেট চা আনিয়ে না পারা 
ণনতে, না-পারাছি উগরাতে। এই যখন 
আমার অবস্থা, তখন এসপ্ল্যানেড থেকে 
শেয়ার ট্যাক্স ধরাব জন্য আল ছলাম 
আনমনা ৷ 

ধার-কাছ থেকে শুনলাম আমারই 
নাম ধরে কেউ ডাকছেন। তাকিয়ে 
দেখলাম, একহাতে ছেলে, একপাশে 
তরুণী কন্যা ও অন্যপাশে বৌদিকে 
নিয়ে একটা চলন্ত গোটা সংসার 
সাঁজয়ে দাঁড়য়ে আছেন রণেশদা। মুখে 
সম্পন্ম হেড অব ?দ ফ্যামিলির পাঁর- 


তৃপ্ত হাঁস। 
আমি জোড়হাতে চার পা এাঁগয়ে 
গেলাম, কি বৌদি, পুজোর বাজার 


[ঝি : 
রত্বা বৌদি এই বয়সেও ঠোঁটে 
পাতলা রঙ দেন। মুখে এমনভাবে 
টয়লেট করেন, মনে হয় নাকের পাটা- 
দশটি পর্বদ্তি সযত্নে মাজা হয়েছে। 
এহেন. মাঁহলার যে নাজ্পেসখমাস্ত তা 
রত্না বৌদির ওল্টানো ঠোঁট না দেখলেও 
বুঝতেই পারতাম । তিনি এক ?ন*বাসে 
কত কী কিনেছেন তার একটা তালিকা 
উগরে দিয়ে আর কত কী-ই-ষে কেনা 
হল না তা গুছিয়ে বলবার জন্য ব্যস্ত 
হয়ে পড়লেন। 

রণেশদা স্তর এইসব জাগাতিক 
উৎসাহে বেশ স্পন্ট তপতি বোধ কর- 
ছিলেন। তাই প্রস্তাব করে বসলেন, 
ট্যান্সর আশা 'ঁকছুক্ষণ ছাড়তে হবে, 
চল বরং এক; গরম চাক গো? 

আম িছলাবার চেষ্টা করছি, 
বণেশদা ছাড়বার পাত্র নন। চেনে নিলেন 
সঙ্গে! মনে মনে শাঙ্কিত হলাম। 
তদুতার খাতিরে বল পেমেন্ট করতে 
হলে লজ্জায় পড়তে হবে। রণেশদা 
সম্ভবত কিছ: একটা আঁচ করলেন। 





রতনে রতন চেনে। বন্ধ্পত্রীর সঙ্গে 
এমন্ন অকোরার্ড পাঁজশনে তিনি হয়ত 
আমারই মতো গ্রমাদ গণে থাকেন। 
অন্ডয় দিয়ে বললেন, আরে চলই 
না। আজ তোমার বৌঁদ যা 'বারগেন? 
করেছেন তার খানিকটা ভাগ করে 
খেয়ে আস সকলের সঙ্গে আপান। 
বুঝলাম, লোকটি আমাকে অভয় 


ধদচ্ছেন। এর পরও দমে যাওয়া 
অনুচিত? কিছ; বরং সপ্রাতভ হতে 
হয়। ব্যাপারটা যেন ভার মঙ্জার, এই- 


ভাবে তাই আমাকে বলতে হল, ইজ ইট! 
তবে তো বোঁদ লাভের কাঁড় ঘরে 
ঘুরিয়ে নেওয়া চলবে না! 

রত্না বৌদি স্বামীর প্রাত কটাক্ষ করে 
মদ ধমক দিলেন, লাভ আবার কই! 
ঠকলাম না বলতে পার। 

বা!! সেটাই তো মস্ত লাভ! না 
ঠকে বাজার করা এক আশ্চর্য কীতিত্ব। 
আম ওটাকে শুধু লাভ নয়, লাভসহ 
আত্মতাপ্ত হিসেবে গণ্য কাঁর। সুতরাং 
ফসকে সরে যাওয়াঁট চলবে না। (ভোর 
গুড ম্যানেজার হয়ে উঠছ 'ণাত্তর-- 
নিজেই মনে মনে নিজেকে আঁরফ 
করলাম)। 

চায়ের কাপে প্রথম সপ করে 
প্যাস্ট্টর পেটে আধাআধি কামড় বাঁসয়ে 


শুধু মা্কেটং নয়, এর ওপর বারগেোনিং, 
সত্য বৌদি, আপা সাক্ষাৎ ক্ষণজল্মা 
মাঁহলা! কলকাতায় ভয় করার অনেক 
কিছনই ল্াছে, তবে আম বোধহয় সব- 
চেয়ে বোশ ভয় কার 7 দার্দেরই! 

ওমা, কেন? রত্না বৌদি সকোৌঁতুকে 
ভ্রু" নাচালেন। 

বললাম, সে ক, আপাঁন ভয় পান 
না ওদের বাপস্রে, এক-একজন 
সেলসম্যান যেন এক একটি ওসি, 
সি, ডি-এস-পি, এসাঁপ, প্যাীলশ 
আফসার: যেমান মেজাজ. তেমন 
ডোন্টকেয়ার সব মন্তব্যা। অথচ এই 
কিছুদিন আগে আমি বহার, ইউ-পি 
ঘুরে এলাশ। দোকান যেন আপনারই 


ফিরলেন। দোকানীর ব্যবহার একই 

রকম। বরং আপনার পছন্দসই জিনিসটি 

অন্যঘ কোথায় পেতে পাংরন তাও বাংলে 

দেবেন! হাসিমুখে বিদায় নমস্কার 
৬৬০ 


আসবেন। এমন দোকানে একবার কেন 
আপনি নিশ্চয় একশোবার যাবেন! আর 
আমাদের এই কলকাতায়? হা পত্যেশ 
দাঁড়িয়ে এক ডজন তোষামোদী কথা 

সেলস্ম্যানের দৃষ্টি যাঁদ রা 
আকর্ষণ করতে পারেন, তো শান 
যে কশট নামিয়ে দেবেন তার মধ্যে 
থেকেই আপনাকে একটি নিতেই হবে। 
না নিলে যে সুমধুর মন্তব্য আপনাকে 
বাধতে থাকবে তা সহ্য করার চেয়ে 


সেলসস্যান-রুঁচ একাঁট দ্রব্য নিয়ে কিছ . 


গাঁটগচ্চা দেওয়া ঢের সম্মান ও লাভ- 
জনক মনে হবে আপনার। তবে 
দ্বিতীয় দিন সেখানে আর আপানি 
যাবেন না। মনের মতোটি বেছে নেওয়ার 
খদ্দের হিসেবে সুযোগ বা আঁধকার 
কোনোটাই এ শহরে নেই। 
রণেশদা মাথা নেড়ে সায় দলেন- _._. 
ঠিক ie কারণেই আঁম তোমার বৌদিকে 
কাছে এাঁগয়ে নিজে দুর 
নে কেনাকাটা লক্ষ্য কারা আর 
পুজোর বাজার গিড় হওয়ার আগেই 
মেয়েদের দেখলে ওরা 


মোটেও না! মাথা ঝাঁকয়ে প্রাঁতি- 
বাদ করলেন বোঁদি, বরং আজকাল ওরা" 
ছেলেদের তব একটু ভয় করে। মেয়ে- 
দের কেয়ারই করে না। তা ছাড়া রোজ 
এতো মেয়ে দেখছে, খদ্দের বলতে 
মেয়েই চেনে। 
ইমিউনড- হয়ে গেছে। 

রণেশদা খললেন, তাছাড়া ওদের 
ওপর কথা বলবে. স্বয়ং মাঁলকেরই সে 


মুরোদ নেই। পান থেকে চুন খসলেই 
দোকানের সামনে তাঁবু খাটিয়ে গণ- 
অবস্থান। 


রত্না বৌদ সমর্থন করলেন, সাঁত্য 
কী আনরাঁল হয়ে গেছে কানাউটা! 

সন্যরও দেখতে র 

আমরা আম ইকনাঁমকস পাড়লাম, 

সেই ডম্যান্ড জার সাপ্লাই, চাহদা আর 


যোগানের ব্যাপার। যত খদ্দেন তার 
চেয়ে দোকান কম। তাই দেমাক বোশ 
দোকানীর । পথের পাশে, ফুটের 


ওপর দোকান, কোথাও দাঁড়াতে পার- 
বেন? তবু হৈ হৈ করে কেনাকাটা 
করছে সবাই? 

ঠাট্টা করলেন রণেশদা, তার ওপর 
ফের সাড়ে পাঁচ পারসেন্ট জাতীয় আয় 
বাড়ছে। মাকে্ট পড়তে পারে না। 

উকু রণেশদার মেয়ে। বাঙালীর 
মেয়ে, তাই শালোয়ার পাঞ্জাব ওডনা 
চাঁপয়ে শার্মলা ঠাকুর হয়েছে৷ 
সে বললে. জাতীয় আয় তো আমাদের 
কিঃ ওটা তো কয়েকটা প্রভিন্প আর 
দু-চারটে পরিবারের ভাগ্যে জু-টবে 

শঠক বলেছ টুকু। সমর্থন করলাম 


ওরা এখন মেয়েতে 


= 


হঠাৎ... 


-" দেখোছি। 


* আমি, ওতে কলকাতার ট্যাকশাল এতো- 
টুকুও ফাঁপবে না। জাতীয় আয়টা 
"অঙ্কের নিয়ম মাথাপছু ভাগ হয় 
ঘটে, তবে সেটা বিশেষ বশেষ সুযোগ- 
ভোগীদেরই সেফ ভিপোরজিউ 
ভরাম। 

আমরা কিন্তু পাঁলাটক্স আর বাংলার 
প্রীত আ-স্বাধীনতা আবচারের প্রসঙ্গে 
অরণ্যে রোদন করতে যাচ্ছি মাত্তর। 
কিন্তু তুমি ও ভুদ্রলোনকে লক্ষ্য করেছ? 
+বাঁভজ্ক রেস্তোরাঁয় দেখবে। ম্যানে- 
-জারের সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্য 
কেমন নুয়ে পড়ে তোষামোদশী করছে। 
- এরাই খদ্দেরদের ইজ্জটা ধুলোয় মিশিয়ে 
দিয়েছে। কেন, দোকানী তোর দিকে 
== না তাকিয়ে দু-একটা লাটসাহেবী চালে 
জবাব দিচ্ছে, তাতে তোর অমন গলে 
পড়ে মনযোগানন বাক্যালাপ করার কী 
দরকার বাপু! ও কি তোর পাতে 
লুঠ দেবে! 


আমরা প্রত্যেকেই তাকালাম। বাস্তাঁবক, 
মোসাহেবের মতো লোকটা ম্যনেজারের 
মন রেখে আলাপ জমাবার জন্য আপ্রাণ 
করছে। ম্যানেজার বেন দেন দয়া- 
পরবশ দু-একটা জবাব দিচ্ছেন? হ্যাঁ, 
. এমন অকারণ চাকার অনেক দোকানেই 
নজরে আসে। এরা দোকানদারদের 
. মাথায় তোলে! বিনিময়ে দ:’-পয়সা 
খরচাই হয়া ভবে দোকানী হেসে কথা 
ধললে নিজেকে এরা হয়ত কেউকেটা 
ভেবে আনন্দ পায়! অপর খদ্দেরদের 
"স্থয্নত। নচেৎ এই চাট;কারিতা অর্থহখন। 
এরা 'নাজের ইজ্জৎ তো রাখেই 
মা, অন্যান্দদেরও দোকানীর চোখে 
কপার পার করে তোলে । দোকানী 
ভাবে, সে মাল বেচে খদ্দেরকে কৃতার্থ 
করছে। 

বললাম, ব্যাপারটা সাঁতাই প্রায় 
দোকানেই নজরে আসে। কিন্তু এর 
কারণটা কখনই ভেবে উঠতে পার নি। 
আমার মনে হয়, এ জাতীয় মানুষ হয় 
এতো একা যে সঙ্গীর অভাবে দু’ দণ্ড 
কথা বলার জন্য মানুষ খোঁজে; নয় 
এদের নজের প্রতি অত্যধিক হশীন- 
মন্যতাই এদের মধ্যে অকারণ চাটুকারের 
+ জন্ম দেয়া, 

রত্না বৌদ বললেন, আম কিন্তু 
ৃ এরাই দোকানীর দেমাক 
বাড়ায়। তুমি যাঁৰ দোকানীর কোনো 
অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ কর, ওরা 
দোকানীর “সাইড (পক্ষ) মেয় আর 
তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যে 


তল্ট 


সাপ্তাহক বসুমতী 
তুমি অন্যায়ের প্রাতবাদ করার সুযোগই 
পাও না! | 
গত পরশু হাঁরশ 'ম:খ্ডজেয-হাজরা 
মোড়ের সেই ডাই ক্ষানং দোকানটায় 
এমন অপমান! আমার দু'টো দামী 
শাঁড়র একটার রঙ ওরা এমান জঘন্য- 
ভাবে চাঁটয়ে দিয়েছে যে, আমার কানা 
পেয়ে বাচ্ছিল। বলতে বলল, আপনার 
কাপড়টাই অমাঁন ছিল। আপনি এখন 
চান। কী অসভ্য উক্ত । এতোট:ু 
সম্মান দিয়ে কথা পর্যন্ত বলে না। 
প্রীতবাদ করতে 'রাঁসউটা দেখিয়ে দিল। 
দুটো শাঁড়ই পুরনো বলে লেখা 
আছে। অথচ ওটা আমার রঙও-চটা 
শাঁড় ছিলই না। বাঁড়র কাজের লোকটা 
দিয়ে এসেছে। সে কি ঁরাস্ট দেখে 
নিতে জানে। এখন আমি কী বলব? 
বললাম, যেটা ঠিক আছে সেইটা দিন, 
অন্যটা নেব না। জবাব ৰল, একসঙ্গে 
দুটো না নেন দুটোর কাচাই খরচা 


ক সপ IRD কিস ৯০০৯ পাটি 


রহ" াবনয় নিবেদন 


ডাক-ীবত্রাটের জন্য ডাকার [চাঠ 
ধনাদন্টি সময়ে হাতে এসে না পেশছায় এ 
[চিঠি এবার প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। 

সঃ সাঃ ৰঃ 








দিয়ে যেতে হবে। কী জুলুম! “অথচ 
আর যাঁরা ছিলেন কেউ একটা কথাও 
বললেন না। 

টুকু যোগ করল, আমি একাঁদন, 
জানেন, কী ফলস্‌ পাঁজশনেই না পড়ে- 
ছিলাম এ দোকানে । ওরা কাস্টমারকে 
না: জানিয়ে বিলে তিন নয়া পাঁচ নয়া 
বোঁশ লিখে দেয়। ওদের কাঁ একটা 
আম বললাম, কৈ, এটা লেখার আগে 
আমাদের চাঁদা দেওয়ার ইচ্ছে আছে কিনা 
জিজ্ঞেস করেন নি তো! গুরা বললেন, 
সামান্য পয়সা তাই। সবাই তো দেন, 
কেউ কখনো আপনার মতো সাপাঁত্ত 
করেন না তো! অন্যজন তাচ্ছল্যের 
সঙ্গে বললেন, অত কথা বলছ কেন, 
ধদয়ে দাও না পয়সা । সব লোক সমান 
হয় না? বুঝুন। আমারই পয়সা আমাকে 
না জানিয়ে বিলে এ্যাড করে নেবে। 
বললে উপরন্তু অপমান। অন্য যে সব 
খদ্দের ছিলেন তাঁরা তখন এমন বাঁকা 
হাঁসি হাসলেন যেন আসি দোকানের 
ন্যায্য কোনো পাওনা পয়সা না 'দিয়ে 
পার পেতে চাইছি। - 

এই সুময় বিল নিয়ে এলো বেয়ারা। 


রণেশদা টিপস্‌ হসেবে একটি 
পয়সাও ছাড়লেন না। আম এবং টুকু 
আড় চোখে দেখলাম, লোকটা পারে তো 
গলে খায়’ এই চোখে তাঁকয়ে টান 
মেরে মসলার প্রেটটা তুলে নিয় গেল। 
রণেশদা মৃদু হেসে আমায় বললেন, 
দেখলে? দোকানদার রাখবে তার 
যোগানদার। এজন্য পাঁচশ পয়সার 
দু-্টাকার খেয়ে এক ?সকে বখ- 
শিস দিয়ে যাবে বেয়ারার স্বল্প মাইনে 


প্াষয়ে দিতে। 
বৌদি.এবার বেশ চটে গেলেন, 
তা দলেই তো হত। তোমার সঙ্গে 


ঢুকলে এইভাবে অপমানিত হ'তে হয়॥ 
1কভাবে 


রণেশদা বললেন, দেখলাম বৌঁকি। 


কাপ নবাবচন্দরের মতো ঠকাঠক বাঁসয়ে 
দিয়ে গেছে গম্ভীরভাবে। চারবার 
ডাকতে পণ্চমবারে এসে এটো টেবিল 
তবে ওর বখাঁশসের 


রত্না বৌদি বললেন, 'ঁকন্তু মান- 
সম্মান বলেও একটা কথা আছে তো! 

রণেশদা শনরাদ্বিগ্নভাবে সিগারেট 
ধাঁরয়ে নিয়ে বললেন, সেইটা যবে থেকে 
আমরা ঘুষ দিয়ে আদায় করব ভেবোঁছ, 
ঠিক সেইাদন থেকেই শহর কলকাতায় 
ও বস্তুটি উবে গেছে। আর সমস্ত 
দোকান বাজারে 'নজের খাতির নিজেরাই 
আমরা ম্াড়য়ে আপাছ। এতোক্ষণ 
এতো আঁভযোগ অনুযোগ করলে; কিন্তু 
নিজেও যে রত দর্র্বল তা ভেবে দেখলে 
না। খদ্দের শুধু দোকানীকেই শর, 
তার বেয়ারাকেও ভয় ' করতে শ্রু 
করেছে। 'শিনজের সম্মানটুক আদায় 
করতে হলে সব জায়গায় অন্যের অন্যায় 
আবদার আর. ফালতু ক্লেমগুলো 
অস্বীকার করতে শেখো। বখাশসট্ব 
ইদানীং তুষ্ট করে পেতে হয় না, চোখ 
রাঙিয়ে আদায় হয়। ওটা বন্ধ করতে 
হবে। 

রত্া বৌদি উত্তর খুজে পেশে্ণ না! 
তবে অস্বস্তি অনুভব করে তাড়াতাস্ত 
উঠে দাঁড়ালেন শঙ্কতভাবে। বললেন, 
চল চলে যাই। বেয়ারাগুলো চোখে 
চোখে কথা বলছে। 

আমারও শকিল্তু কেমন ভয় ভয়ই কর- 
ছিল। রাগ বেয়ারা এইবার ফ্যান বন্ধ 
করে কিম্বা টেবিলে লাস উল্টে দিয়ে 
দলশুদ্ধ আমাদের খোঁদয়ে না দেয়! 


সাপ্তাহিক বসমতা প্রসঙ্যে 


৯ম সংখ্যার “সপ্তাহের বোঝা” এবং 
স্বজ্গদর্শন”এ জমস্যাজজীরত পশ্চিম 
বাংলার বর্তমান পাঁরাস্থাত আলোচিত 
হয়েছে প্রায় একই দঁষ্টকোণ থেকে। 
আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনাঁতর কারণ 
সঠিকভাবে উল্লেখ না রেখেই এই সংকট 
থেকে বোঁরয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা এবং 
উপায় সম্পর্কে মতামত রেখেছে: 
সাংবাদিকদ্বয় উপারিউন্ত দুই লেখায়। 
যাঁদও “বঙ্গদর্শনে” আগের দু-একাঁই 
লেখায় অনুধাবন করা হয়োছল যে. 
বাংলার বর্তমান অসহনীয় অবস্থা থেকে 
মুক্তির একমাত্র উপায় সমস্যার গভশরে 
প্রবেশ। গালভরা সদুপদেশ, প্রলোভন 
এবং ঘুণ্য রাজনীতি পশ্চিম বাংলার 
সমস্যাকে আরো জাঁটল করবে? কিন্তু 
এবারের আলোচনায় তান এবং কান্তবাস 
ওঝা মহাশয় এই অসহনীয় পাঁরস্থাতি 
থেকে পশ্চিম বাংলার মুক্তি না হওয়ার 
কারণ এবং চড়ান্ত আইন-শৃঙ্খলার 
অবনাঁতর প্রশ্নে বিগত যক্তক্রন্ট সরকারের 
বাভন্ন দলের বর্তমান কার্যকলাপকে 
প্রধানত দায়ী করেছেন। 

বিগত যল্তফ্রন্ট সরকারের বাভন্ন 
পাঁটর মধ্যে মতান্তর ঘটেছে আজ থেকে 
৯।১০ মাস পূর্বে। মতাদর্শ [ভিন্ন 
হলেও মিলন ঘটোছল নিদিষ্ট কতকগুলো 
কর্মনূচীকে কেন্দ্র করে। সেই কর্ম- 
সূচকে বাস্তবে রুপাঁয়ত করতে গিয়ে 
দেখা দিলো মত ও পথের পার্থক্য। 
পারণামে' বাভিন্ন দলের মধ্যে ঘটলো 
মতান্তর এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন। 
আমার প্রশ্নঃ মতপার্থক্য থেকে মতান্তর 
এবং সবশেষের এই হানাহাঁন রোধকজ্পে 
সাংবাদকেরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে 
সোদন পালন করোছলেন কি না? 
ভারতবর্ষ পাঁথবীর বৃহত্তম গণতান্িক 
রাষ্ট্র এবং এই গণতন্ত্র সঠিকভাবে 
পারে স্বাধীন সাংবাঁদকেরা। আজকের 
দিনের প্রধান প্রশ্ন দলীয় মতবাদে 
প্রভাবিত হয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে 
সাংবাঁদকেরা কুণ্ঠাবোধ করছেন ক না? 
বিগত য্ক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে সংবাদ- 
পরে যক্তুফ্ুন্টের বিভন্ন দলের এবং মন্দ্রী- 
দের কার্যকলাপ নিরপেক্ষভাবে পাঁর- 
বেশিত হয়ৌছল কনা সে ব্যয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহের অপেক্ষা রাখে । সাংবাঁদকদের 
সেই সময়কার সংবাদ পাঁরবেশনের ধারাও 
নয় ক? তার জবলন্ত দম্টান্ত নকশাল- 


পল্থধদের বর্তমান কার্যকলাপ। যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের আমলে এবং ' সই সরকারের 


পতনের পরে কোনও একটি বৃহত্তম বাম- 
পন্থী পার্টিকে অপদস্থ করার বাসনা, 





নিয়ে কোনও কোনও সংবাদপত্রে নকশাল- 
পন্থীদের কার্যকলাপ ফালয়ে-ফাঁপয়ে 
দেখানো হয়েছে। আজ তারই পাঁরণাম 
ওই দলের আদর্শচ্যত গৃণ্ডাঁমর দরুণ 


স্কুল, কলেজ এবং িশ্ববিদ্যালয়গুলোকে" 


প্রায়ই ক্ধ করে রাখতে হচ্ছে। বঙ্গ- 
দর্শনে বাজনোৌতিক প্রাতদ্বান্বিতা আজ 
নোংরা স্তরে গিয়ে পেশছানোয় ফ্যাসী- 
বাদের উত্থান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে বলে 
যে আশঙ্কা করা হয়েছে, তা ঠিক। তবে 
প্রশ্নঃ এর সমস্ত দায়িত্ব কি শুধুমাত্র 
বামপন্থী - পার্টগুলোর উপর বর্তাবে ঃ 
অপরের ওপর দোষ চাঁপয়ে নিজের 
দাঁয়ত্বকে অস্বীকার করার মধ্যে আর যাই 
থাক, সাহাঁসকতার প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। বিগত দুই য্তুফ্রন্ট সরকারের 
আমলে পাশ্চম বাংলা তথা ভারতের 
সাংবাঁদকদের ভূমিকা আজকের এই পাঁর- 
স্থাতর জন্য অনেকটা দায়শ। 
কাত্তবাস ওঝা মহাশয় শুরুতে নিজের 
নিরপেক্ষতার প্রমাণস্বরূপ অনেক কিছু 
লিখে শেষে লিখছেন, "বপরীত যুক্ত 
অনেক আছে নশ্চয়ই। শোষণ, বণনা, 
আঁবচার মানুষকে নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্ত 
করেছে। কিল্তু বিক্ষোভকে সংগাঁঠত 
রাজনৌতিক আন্দোলনের রূপ দেওয়াই 
তো রাজনোৌতক দলের কর্তব্য! মান ষের 
বিক্ষোভ যাতে বিদ্রোহের . রূপ ননয়ে 
বিপ্রবের পথ প্রশস্ত করে সেই নেতড্‌ত্ব 
দেওয়াই তো বিপ্রবী আদর্শ রাজনৌতক 
দলের কর্তব্য!” ঠিক তার পরেই তান 
সঙ্গে শ্রীদলীপ মজ্‌মদারকে ধরা হলো। 
খুব অন্যায়ভাবে 'যোক্‌ তব স্বীকার 
করেছেন) তাঁকে গ্রেপ্তার ও আটক রাখা 
হয়েছে। কিন্ত সেই ঘটনাকে উপলক্ষ 
করে যে সব ঘটনা ছস্টছে, অর্থাৎ দুর্থাত 
যে মূল্য দিল. তার চেয়ে কয়েকজন কমার 
আটক থাকার মূল্য কি বোঁশ? আমি 
জান গন্ল্যর ভিসাব সেইভাবে হয় না! 
ধিবদ্ধে। তব দেশে অনায়ভাবে গ্রেপ্তার- 
আটক শ্রীদলীপ মজুমদার ক প্রথম, 
হয়েছেন এখানে বলে রাখ ১৯০৮ 


৬ 


সালে জাতীয় নেতা তিলকের গ্রেপ্তারের 
প্রাতবাদে ব্োম্বাই-এর শ্রমিকেরা. প্রথম 
একাঁদনের রাজনৈতিক ধর্মঘট পালন 
করে) এবং.এই কথা বলতে পারেন কেউ 


যে, দগাপুরের এই আন্দোলন শেষ হলে &.. 


আর কোন অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা বা 
আটক করা হবে নাঃ এই আন্দোলনের 
পর অত্যাচারী বা অন্যায় প্রশাসনের শেষ 
হয়ে বাবে ঃ ক্কাত্তবাস ওঝা মহাশয়ের 
এই দুই বন্তব্য পরস্পর বিরোধী নয় কঃ 
প্রথমে তান ওকালাত করলেন মানুষের 


শবক্ষোভকে সংগঠিত রাজনোতিক ' 
আন্দোলনে রূপান্তারত করার পক্ষে, 


আন্দোলন থেকে 
প্রেণীকে সারিয়ে নিয়ে যাবার সনিপ্ণ 
চক্রান্ত ফাঁদলেন। একেবারে বুর্জোয়াদের 
সরে লিখলেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষাত 


আখ্মক ও মধ্যবিত্ত. 


প্ৰ 


হবে রেল শ্রামকদের এবং দুগ“প্যর-বন্ধের--_ 


দরুণ। তার পরেই তন প্রশ্ন তুলেছেন, 
“এই পথেই কি রাজ্যে শান্তি আসবে ? 
এই পথেই কি বিপ্লব আসবে?” আমার 
প্রশ্ন রাজ্যে শান্তি থাকলে (কারণ সমাজের 
সকল স্তরের মানুষ অর্থনোৌতিক স্বাধীনতা 
এবং সামাঁজক প্রাতন্ঠা পেলেই রাজ্যে 


চরম অশান্ত.. 


প্রয়োজনীয়তা কোথায়? 
{তোর করা নয় নিশ্চয়ই) অর্থনোতক 
এবং সামাঁজক আস্থরতাই তো !বপ্পবের 
লক্ষণ। তারই পদধবানতে সক্ৰিয় হয়ে 
উঠেছে পাঁশ্চম বাংলার কয়েকটি বামপন্থী, 
প্রধানত সিএীপ-এম দল। যখন সি-প-এম 
সমাজের প্রত্যেক স্তরের খেটে খাওয়া 
মানুষের অর্থনৌতক এবং গণতান্ত্িক 
আন্দোলনকে একান্ত করে একাঁট চূড়ান্ত 


পা 


্ 


রাজনোতিক সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে ৫” 


যাচ্ছে: তখন তারই 'বরুদ্ধে সমস্ত 
বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের শাশ্তকে সংহত 
করতে ব্যস্ত। ঠিক সেই সময় এ্রাতি- 
হাসিক নিয়মে সংগ্রামে আনচ্ছছক তথা- 
কাঁথত বামপন্থী দলগুলো বুয়া 
শ্রেণীকে সাহায্য করছে শ্রামক শ্রেণীর 
প্রাত রুটাসের ভাঁসকা পালন করে। ওঝা 
মহাশয়ের সঙ্গে একটা বিষয়ে আম 
একমত যে. বিশ্বনাথ মুখাজন এবং 
অশোক ঘোষের দল বাংলা কংগ্রেসকে 


“নিজেদের পক্ষে রাখতে আগ্রহী ৷ প্রমাণ 


বাংলা কংগ্রেসের হ:মকাঁর ভয়ে প্রথমজন 
জা দখল আন্দোলন এবং দ্বিতীয়জন 
বাড়ি দখল আন্দোলন স্থিত রেখেছেন? 
কিন্তু এটা কি ঠিক তাঁরা স-প-এম- 
কেও দলে পেতে চান? তাই যাঁদ হয়, 
তবে সি-পি-এম বা সেই দলের প্রভাবিত 
সংগঠনের সমস্ত আন্দোলনের তাঁবা সায়, 
{বিরোধিতা করছেন কেন? এই সমস্ত 
আন্দোলনের, বিপর্যয়ে -.কার হাত শঙ্ত, 


? . শ্রীমক- শ্রেণীর. না : আমলাদের ?. 


আমলাদের জয়ে এরং দি-খ-এম-এর 
খবপযয়ে বিশ্বনাথ ম্ুখাজ+ এবং অশোক 
ঘোষ মহাশয় শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলনকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কিঃ 
বাংলার সাংরাদিক তথা বঙ্গদর্শনের 
সাংবাঁদক এবং ক্ৰীত্ববাস ওঝা মহাশয়ের 
কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, মানবতার 
দোহাই দিয়ে প্রথম ফুক্তক্রন্ট আমলে 
ভারতের সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজশীবগণ 
ংলার সমাজজীবনের ওপর কলত্ক 
লেপন করতে চেরেছিলেন) এবং ১৭ই 
মার্চ বর্ধমানের সাই পাঁরবারের ঘটনার 
সাঁচন্র সংবাদ পরিবেশনে যখন কুণ্ঠাবোধ 
করেন নি, তখন কি করে দুর্গাপুরের 
সমস্ত ঘটনাকে আড়াল করে রাখলেন 
ভারতের সমস্ত গণতান্ত্িক মানুষের কাছ 
থেকে? প্রথম থেকে ভারতের সমস্ত 
সংবাদপন্রে প্রচার হতে লাগলো যে, দুর 
প্যরে সবকারপক্ষ এবং সি-প-এম-এর 
শর্তিপরীক্ষা হচ্ছে। এ যেন পাঞ্জাব 
লড়াই! ক বাহাদুরী সাংবাদকদের 
সংবাদ পাঁরবেশনে! কোন্‌ পারাষ্থাততে 
এবং ক ক কারণে ধর্মঘট ডাকা হয়ে- 
ছিল তার একটা আবছা খবর বাংলার 
সংবাদপত্রগুলোয় সোপ্তাহক বসত 
সমেত) প্রকাঁশত হয়োছল। কন্তু কোন্‌ 
পাঁরাঁস্থীতিতে এই ধর্মঘট বিনা সর্তে তুলে 
নেওয়া হয়োছল তার গভীরে না গিয়ে 
সি-পি-এম-এর অর্থাৎ দুর্গাপুরের 
শ্রামক শ্রেণীর) পরাজয়ে তাঁরা 
আহনীদত। ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ 
জানতে পারলো না এই এঁতহাসক ২১ 
দিনের রাজনৈঁতক সংগ্রামকে প্যু্দস্ত 
করতে ভারত সরকারের আ্যাপয়েণ্টেড চার 
' হাজার ক্ষদে িকটেটর ক ক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করোৌছলেন। দুর্গাপুর নামক 
শিল্পনগরাীকে ১৫ হাজার সি-আর-পি'র 
অত্যাচারে জর্জ রত করে তুলোছিল। শেষে 
ওখানকার মা-বোনেরা এই আন্দোলনে 
অংশ নিলে আঁনীর্ঘষ্টকালের জন্য কার্ফ 
ঘোষণা করা হয়। এতে করে দুর্গা" 
তাদের নিজ নিজ গৃহে! শুধুমাত্র কাজে 
যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাফু পাশ ইস 
করা হয়। তারই ফলে সংগ্রামী দুর্গা" 
প্যরের নাগারকেরা অনাহারে, নির্মম 
পলিশ অত্যাচার এবং রোগীর চিকিৎসার 
অভাবের মুখোম্বাঁখ দাঁডয়ে আত্মসমর্পণ 
করতে বাধ্য হয়া এটা স-প-এম-এর 
পরাজয়, না মানবতার পরাজয়? দুর্গাপুর 
_ তথা সমস্ত পাঁশ্চম বাংলায় গণতল্ন আজ 
শংখাঁলত। সমস্ত ভারতকে এ-কথা 
জ্রানানাৰ আজ ‘কেউ নেই? আশা করে- 
জিলাম ডিছ্লেটরদের খই অগ্রহাসিতে গর্জে 
রন অন্তত সাপ্তাহিক বসৃমতীর প্রগাতি- 


26 
শীল সাংব্যাদকেরা। তাতেই পাওয়া যেত 
সাংবাঁদকের স্বাধীনতার স্বাদ। অন্যথায় 


গণতন্ত্র রক্ষা পাবে না, তাকে ধ্বংস করে 





আন্তর্জাতিক 
[৬৫৩ প্রষ্ঠার শেষাংশ] 


জোটানরপেক্ষ রাষ্ট্র-নেতারা এই 'গব 
এই ভরসা আছে। 

তবে, এবার রাজনৌতিক বিষয় অপেক্ষা 
অর্থনোৌতক উন্নয়নের ব্যাপার জোটানরপেক্ষ 
শীর্ষ সম্মেলনে বোৌশ গুরুত্ব পাবে। 
এশিয়া ও আফ্রিকার আঁধকাংশ দেশ, যারা 
জোটানরপেক্ষ গোষ্ঠীর প্রধান অংশ, 
এখনও অনুম্বত। তাই এদের উন্নয়নের 
দিকে বোঁশ করে নজর দিতে হবে।, 

সম্মেলনের প্রারম্ভে একটু অশুভ 
লক্ষণ দেখা 'দিয়েছে। দাঁক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ও প্রিন্স 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুঁলর মধ্যে গুরুতর 
মতভেদ দেখা 'দিয়েছে। অনেকগ্ীল 
জোটানরপেক্ষ রাষ্ট্র এই দুই সরকারকে 
স্বীকার করে নিলেও অনেকে আবার 
এদের বিরুদ্ধে । এখন প্রশ্ন হল, লুসাকা 
সম্মেলনে এদের যোগ 'দতে দেওয়া হবে 
ক না। মালয়েশিয়ার সহকারী প্রধান- 
মন্ত্রী টুন আবদুর রেজ্জাক €২১শে 
সেপ্টেম্বর তান টুকু আবদুল রহমানের 
কাছ থেকে মালয়োশয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ 
গ্রহণ করবেন) হুমকী দিয়ে রেখেছেন, 
জোটানরপেক্ষ সম্মেলন ভেঙে যাবে৷ তাঁরা 
একমান্র বৈধ সরকার বলে মনে করেন। 
শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ কোথায় গিয়ে 
দাঁড়াবে তা আগে থেকে বলা শন্ত। তবে 
একটা মীমাংসার চেষ্টা অবশ্যই হবে। 

জোটানিরপেক্ষ জগতের অন্যতম প্রধান 
নেতা নাসের এবার লুসাকা সম্মেলনে 


যাচ্ছেন না। কায়রো থেকে এই সংবাদ 
জানানো হয়েছে। নাসেরের পারিবর্তে 


সংযন্তে আরব প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ন্ী 

দলের নেতৃত্ব করবেন। পশ্চিম এ্রাশয়ার 

ঘনীভূত সংকটের জন্যই নাসেরের পক্ষে 

এক 'দনের জন্যও কায়রো ত্যাগ করা 

সম্ভক হচ্ছে না! যে কোন সময়" বড় 
৬৬৩. 





রকমের ঘটনা ঘটতে পারে। 
ভারতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্র 
শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
সর্দার স্বরণ সং সহ ৯৬ জনের এক 
শ্রীতানীধদল লুসাকা সম্মেলনে যোগ 
দেবার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছেন। শ্রীমতী 
গান্ধী প্রধানমন্্ীরূপে এই প্রথম জোট- 
নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন! 
বেলগ্রেডে ছিলেন নেহরু, আর ১৯৬৪ 
সালে কায়রোয় দ্বিতীয় সম্মেলনে 
ভারতের প্রাতানাধত্ব করেছেন তদানবন্তন 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্্রী। 
(৬-৯-৭০) 


সপ্তাহের বোঝা 
[৬৫৫ পৃচ্টার শেষাংশ ॥ 


দনবশচনস জোট বাঁধার ক্ষেত্রে-আজ 
পাশ্চমবজ্গের ীস-প-এমশীঁবরোধী দল 
সকলেই তাঁকয়ে আছে কেরলের 'দকে। 
দিল্তু ি-ীপ-এম বোধ হয় আরো বোশ 
করে তাঁকয়ে আছে কেরলের দকে। ি- 
পি-এম প্রকৃতপক্ষে আজ অল হাঁণ্ডযা 
কেরল-পাঁশ্চমবঙ্গ পার্ট। কেরল ও 
পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্যে সি-ীপ-এষ- 
এর শীন্ড কোন হিসাবে গোনার মত নয়॥ 
কিন্তু কেরল আর পাশ্চমবঙ্গ দিয়েই 
দস-প-এম সারা ভারতের রাজনশীত্র 
অন্যতম ীনয়ামক শান্ত হতে পারে? 
জনস্ঘ-স্বতন্ব দল, এমন ক স-প-আই 
দল স-ঁপ-এম থেকে অনেক বোঁশ বাজ্যে 
বোঁশ প্রভাবশালশ হলেও কেরল ও পটশ্চম- 
বঙ্গের মত রাজ্য হাতে থাকলে ি-ীপ- 
এম অনেক শাঁজ্ধধরকেই ট্যাকে গ্জে 
বাখতে পারে৷ সেইজন্য কেরলের নির্বাচন 
গস-প-এম-এর জীবনমরণ সমস্যা। কেরল 
ঘাঁদ আজ কোনবুমে হাতছাড়া হয়, তবে 
পঁশ্চিমবঙ্গকে হাতে রাখা অসম্ভব হবে! 
গস-প-শরম-এর জীবনতরী বাঁধা আছে 
দুটো খুটোয়-একটা কেরল, একটা 
পাশচমধ্গ ৷ তাই একটা খংটো যাঁদ ছুটে 
যায়, তখন অপর একটা খইটো দিয়ে স- 
দপ-এম-ীবরোধণ উগ্র নকশালপন্থা স্রোতে 
দলের নৌকাকে ঠিক রাখা সহজ হবে না॥ 
তাই কেরল 'নর্বাচন অন্য দলের কাহে 
যতটা গুরুত্বের, শীসীপ-এম-এর কাছে 
আরো অনেক বোঁশ গুরু্বের। তাই সি- 
?প-এমও তাঁকয়ে আছে কেরলের দিকে! 
কেরলের নির্বাচন শুধ কেরল নয়, সারা 
ভারতের রাজনীতির পথ রচনা করবে, 
যে পথ দেখে পাশ্চমবঙ্গের অজয়বাব 
রণেন সেন, মাখন পাল যাবেন, অবোর 
প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাবও যাবেন ॥ 


এক্য়_কেউ বলেন প্রবেশ্ব-শুল্ক। 
নগর প্রবেশ-শুজক অথবা শুধু নগর- 
শবদকও বলা চলে। যে নামই বলুন, শুল্ক 
শুল্কই-অক্টোপাশের মত আট দিক থেকে 
এ শুল্ক শহরাঞ্চলের ক্রেতাদের আঁকড়ে 
ধরবে। হ্যাঁ, শীঘ্রই এ শুল্ক চালু হচ্ছে 
বৃহত্তর কলকাতা অণ্যলে। 

কিন্তু প্রশ্ন হল গত এক শতাব্দী ধরে 
পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের শুল্ক বসানোর 


প্রস্তাব বাঁতিল হয়ে এসেছে- বহু কাঁমাটি . 


এ শুল্ক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে; 


তব কলকাতায় এ শুল্ক চালু হচ্ছে 
কেন? পুরাগলের কোনও শহরে নগর- 


শুল্ক এই প্রথম! অবশ্য ১৮২৮ সালের 
পরে সামাঁয়কভাবে একবার বসানো হলেও 
পরে তুলে নেওয়া হয়োছল। সেও 
প্রায় দেড়শ’ বছরের কথা । আর এ শুল্ক 
দক্ষিণা্ছলেও নেই। পাশ্িমান্লে এবং 
মধ্যাঞ্চলের কোনো কোনো শহরে এ শুক 
চাল; আছে। তদের কথা আলাদা! নদ", 
পাহাড়-পর্বত দ্বারা শহরগুলি এমন- 
ভাবে বোন্টত অথবা রাস্তাঘাট এমন- 
ভাবে নিয়ন্তিত যে, সে সব স্থানে এ 
শুল্ক আদায়ে তেমন কোনো অস্মাবধা 
হয় না। কিন্তু সমতল অগ্চলের শহর- 
গলতে ছোট-বড় রাস্তা, নদপথ, খাল- 
পথ, রেলপথ প্রীত যোগে মালপত্র আসা- 
যাওয়া করে থাকে । সেক্ষেত্রে চেকপোস্ট 
বাঁসয়ে নগর-শজ্ক আদায় করা সোজা 
কথা নয়। 

পুর্বালে তাই অকৃটয় শুল্ক 
আরোপের বিষয়াট নিয়ে প্রায় দেড়শ 
বছর ধরে টালবাহানা হয়েছে। বিকল্প 
হিসাবে গৌর এলাকাগুঁলিতে সম্পান্ত 
করের হার রদবদল করা হয়েছে_তবুও 
হীতপূর্বে কখনও পণ্য প্রবেশের উপর 
শুল্ক বাঁসয়ে উন্নয়ন কার্ষের অর্থ 


যোগানোর কথা কেউ চিন্তা করেন নি।, 
কিন্তু এতদিনে তা করা হল। তাও আবার 


কলকাতার মত মহানগরীতে । 


৯৮২৫ সালেই হোল্ট ম্যাকেঞ্জী বলে-' 
ছিলেন, এ শুল্ক প্রবর্তনে বার বার পণ্য- 


আটক হয় এবং প্রাতিবেশশী অঞ্থলগীলর 
মধ্যে মূল্য পার্থক্য ঘটে। তাছাড়া সাধারণ 
ব্যবসায়াদের উপর ভীষণ বামেলা চাপায়। 

১৮৩৫ সালে লর্ড এলেনবরো বললেন, 
এ শুল্ক জাতীয় নাীঁতবোধের উপর 
ভশষণ প্রভাব বস্তার করে। তাই বহু 
স্থানেই এ শুল্ক তুলে নেওয়া হয়োছল। 
১৮৫০ সালে পৌর শাসন চালু হলে এ 
হয়ে ষায়। শু পূর্ব ভারতেই বাদ 
fছল। দ্রেভেলন ১৮৪৪ সালে বললেন. 
যাঁদ এ কর একান্ত রাখতেই হয়, তাহলে 
গান স্থানীয়ভাবে ব্যবহার্য কয়েকাঁট মাৱ 
ভোশ্যপণ্যের উপরেই আরোপ করা 


- কারণ - গরজ বড় বালাই । 





উাঁচত।. নতুবা ব্যবসারীদের উপর অ 
করের চাপ খুব বোশ পড়ে। 

-. ১৯২৪-২৫ সালের কর তদন্ত 
কাঁমাটিও বলোঁছলেন, অক্‌্রঁয়ের, বিকল্প 


{হসাবে বিরুয়কর বরং ভালো। বহু 
শুল্কাবদ্‌ বলেছেন, অকুট্রয় প্রগাঁতশীল 
অর্থনীতির পাঁরগল্থী। 


পাঁশ্চসবণ্গে অকাট্রয় চাল; করা হচ্ছে। 
বৃহত্তর 
কলকাতার উন্নয়নের জন্য বহু কোট 
টাকা দরকার? অকাট্য থেকে অন্তত. 
কোটি দশেক টাকা নাকি পাওয়া যাবে। 
তাছাড়া বর্তমান বেকার দশায়ও 'কছ:টা 
স্বস্তি হবে! কাবণ, বৃহত্তর কলকাতার 
আশেপাশে €আম্টাদকোৌ গোটা আঠাশ 
এসসি এ 7 পাপন 

সাবনয় নিবেদন 
অনিবার্য . কারশবশত এ সংখ্যায় 
নারায়ণ গঙ্গোগাধ্যায়ের ধারাবাহিক 
উপন্যাস ‘স্রোতের সঙ্গে" প্রকাশ করা গেল 

না। এর জন্যে আমরা দড্খিত। 
আগাম’ সংখ্যা থেকে রচনাটি যথারশীভ 

প্রকাশিত হবে? 

সঃ সাঃ বই 





চেকপোস্ট বসানো হবে৷ সেখানে বহু 


লোক কাজ করবে। আঁফসেও 'ঁকছু .লোরু . 


চাকার পাবে। কাজেই. আপত্তির 'কারণ 
ফি? ভারতের বহু শহরেই. তো অকষ্রর 
বয়েছে। কলকাতা ও আশেপাশের ডজন 
তিনেক শহর জুড়ে একটি বৃহৎ অঞ্চলে 
এ শুল্ক চালু হলে ক্ষাত কিঃ. 

কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। 
লাভের গুড দপি'পড়েয় খেতে পারে! 
কলকাতাবাসী এখনও অকষ্রয়ের খোঁচা 
খান নি। তবে 'বকুয়করের ক্ষেত্রে তাঁরা 
জানেন, সরকার যতটা কর আরোপ করে, 
তার বোঁশ হারে মূল্য বেড়ে যায় 
পণ্যাদর। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না৷ 


বহু পণ্যের মল্যব্‌দ্ধি অপাঁরহার্য হবে 


বৃহত্তর কলকাতা অন্থলে। 
৬৬৪ 


খ্যবসায়খদেরও হুহ্জত কম হবে নাং 


যেসব পণ্য কলকাতায় আনা হবে,: তা 


বাক করা ষাক বা না যাক, আগেভাগে, 
শুল্ক মাঁটয়ে দিতেই হবে। এতে ব্যবসায়ের, 
সাবলীল” গাঁত বাধাপ্রাপ্ত হবে। বিরর | 
সময় এ কর উশুল করতে তাদের বেগ! 
পেতে হবে খব। 
আর বৃহত্তর কলকাতা অণ্যলে যেসব 
পণ্য ব্যবহার হবে তার উপরেই তো শুল্ক: 
বসার কথা । কিন্তু কলকাতা থেকে ! 
আবার এসব পণ্যের যে অংশ বাইরে]. 
পাঠানো হবে সে অংশ বাবদ “রিফান্ড” 
বা শুজক ফেরত পাওয়ার কি ব্যবস্থা 
হবে? একেই তো গ্দামঘরের খুব, 
অভাব আছে, তার উপরে এ উদ্দেশ্যে 
নতুন করে গুদামঘর পাওয়া কি সোজা 
কথা? আর তোর করতে গেলেও কি 
কম টাকা দরকার? 
বিভিন্ন চেকপোস্টে যানবাহন -চোঁকং" 
এর জন্যও কলকাতাগামী জনসাধারণের '_ 
হয়রানি বাড়বে, সময়ও নস্ট হবে। 

এই শুল্ক আদায় করার ব্যাপানে যে 
ব্যয় অনুমিত হয়েছে, তা ছাড়িয়ে যেতে ' 
পারে। হয়তো শতকরা ১৫ শতাংশ ব্যয়: 
হয়ে যাবে আদায় বাবদ! তাহলে কত-আর . 
বাঁচবে এ শুল্ক? আর বৃহত্তর কলকাতার ' 
উন্নয়নের জন্য কতই বা পাওয়া যাবে? £' 
ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবে পাঁশ্চমবঞ্জে 
তথা ভারতে শহর কলকাতার গুরুত্ব 
বরাবরই 'ছল। দেশ ভাগের পরে এই. 
গুরুত্ব কমেছে িছুটা। পরে রাজনোৌতক 
গোলযোগ ও অন্যান্য কারণেও কলকাতা 
তার মর্যাদা কিছুটা হারিয়েছে। সওদা- 
গার বহদ অফিস এখন স্থানান্তরে 
গেছে। বন্দর হিসাবেও গুরুত্ব কমে 
আসছে হলাঁদয়া তোর হওয়ায়। অকট্রেয় 
চালু হলে বর্ধমান, আসানসোল, মোদননী*. 
পুর, রাণাঘাট এসব স্থানের ব্যবসায় " 


কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব বাড়বে। কলকাতার 


বহু ব্যবসায়ী এসব নতুন কেন্দ্রে চলে 
যাবে। চাকারর সুযোগ এ শহরে সঙ্কুচিত 
হবে। এমন ক ধানবাদ, কটক এ সমস্ত, 
হতে পারে। তাহলে নিয়োগ সম্ভাবনার _ 
নাট বৃদ্ধ হবে না। I 

আর একটা দিকও বিশেষভাবে, 
ববেচ্য। অকুট্রয় চালু হলে পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধি হবেই। তখন বহু পণ্যের ব্যবহার 
আগের মত হবে না। স্থাতস্থাপকশশল 
€ইলাস্টক) পণ্যের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাঁবক 
নিয়মা কাজেই যে পণ্য পাঁরমাণের 
ভলিউম) ভিত্তিতে অকট্রয় থেকে আয় 


" গৃহসাব করা, সে পাঁরমাণ পণ্য বৃহত্তর ' 


কলকাতা অঞ্চলে প্রবেশ নাও করতে ' 
পারে। খন অকটেয় চালু করার কোনও ' 
যৌক্তিকতা খুজে পাওয়া যাবে না। ' 

এ প্রসজ্থে বিশেষ করে কলকাতা তথা 


_ পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থাটা বিবেচনা 
' ফরা- দরকার অন্য রাজ্যের অন্য শহরের 


"ান্তাহক বসুমতী 


. ।সঙ্গে তুলনা করার আগে। পশ্চমবগ্গকে কেন্দ্রে বাণ্টিত হয়। 
: নত্যব্যবহার্ধ বহু পণ্যের জন্যই অপর 
প্লাজ্যের উপর নিভ'র করতে হয়। যেমন 
মাছ, মশলা, তেল, কাপড়, ডাল, গং্ড়, 


চিনি, ধনম্পাত প্রভৃতি। আর এসব পণ্য বিবেচনা না করার খেসারত হয়তো 'দতে 
কলকাতায় সরাসার এলে তবেই অন্য হবে। সমস্যাজর্জীরত জনসাধারণকে 
এসব িত্যব্যবহার্য অকৃট্রয়ের অক্টোপাশ দিয়ে আন্টেপ্‌ষ্ঠে 
পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় জীবনধারণ না আটকালেই বোধ হয় সুবিবেচনার 
ব্য়ও বাড়বে? তার ফলে শ্রীমক অশান্তি পাঁরচন্ন দেওয়া হ’ত। 

আরও তাঁর হবে। এই গুরত্বপূর্ণ দিকটা এসদ্তোষ দত্ত 



















বাধাত 5 চট 8 15 পয়সায় ওটি 


4 সহকারী সৱ ৪১৯ জয় ভাবা হারও - B 
গারবেন! ভব 


৬৬৫ 


৫০ 


পর আজকাল, নিজের ইচ্ছে মাফিক 
সময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া 
সম্ভব | হঠাৎ কিছু হয ন! ৪ 

[আপনি মধ্ন চাইবেন, তথলই 


ki 


রি 


ঘর এটি খুবই সহজও নিরাপদ 
EE পড়তি। যারা ব্যবহার করে, 
| তাদের আদৌ স্বাস্থাহানি হয় 


a 


z 


| 


8! 


আপনি সন্তান উৎপাদন 


ন অধের পরে প্রথম তিন না চার 
[| বছরের সময়ে শিশুর মত নেওয়া 
[৷ উচিত--তাহলেই ওরা! ভাজে! 

বু ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাভগ- 
রে মত দিয়ে থাকেন । সন্তান 
[| প্রসবের পরে হৃতস্বাস্থা আবার 
ছু ফিরে থাওয়ার জন্যে মাঘ্তেরও 
|| কিছু সময দরকার । নিরোধ 

মর ন্যবহার করে আপনি খুব 

ঘর সহজেই পরবর্তী সম্তাতের জগ 


সময়ের ব্যবধানে গম্তান 
উৎপাদনের জন্যে 


RE 


ই 


করতে পারবেন । নিরোধ 
আপনাকে সেই ইচ্ছাপুরণে 


সুযোগ দেয় ॥ 
"মা ও শিওর স্বাস্থোর ভন্ড 


পু 


নর 
রা 


হে 
০ 


রে 


৬০১০৯২৯০৯০১ ০ 


০৪৯ 


কর ফুগিত রাখতে পাবেন ॥ র্‌ 
মি বিরোধ (কভোম) পুরুষদের 5 
জনো উন্নত ধরণের লুবারে তৈরী & 
জন্মনিকোধক । পৃথিবীত সর্নত্র 


নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ 


না নিরোধ সব জায়গায় 
পাওয়া মানৰ । . 

যুদীর দোকান, মণিহারী . 
দোকান, ওষুধের দেকান, 1 
সাধারণ বিপণী, পানের দোকান সর 
আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়। 
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রাজন্যভাতা বিলোপ 


হাত মুত 


এক চাক বিল পাশের জন্য 
ইরা সেপ্টেক্বরের লোকসভার: আঁধ- 
হয়ে থাকবে! রাভ্ন/বগের ভাতা ও 
অন্যান্য স্ীবধা িলোপের উদ্দেশ্যে 
আনাঁত সংবধান সংশোধন বিলাট 
এঁদন ৩৩৯--১%৪ ভোটের ব্যবধানে 
পার্ল“মেণ্টে গৃহীত হয়েছে। আগামী 
১৫ই অক্টোবর থেকে আইনটি কার্যকর 
হবে বলে স্থির হয়েছে! 
আন্রকের ভারত যে আদর্শ ও ভাব- 
ধারা গ্রহণ করেছে এবং মেনে, চলেছে, 
তার সঙ্গে প্রান্তন ন্পতিদ্বের ভাতা. ও 
স্মবিধাঁদ যে পরস্পরবিরোধী সে বিবয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই! এ-সনঘিধা 
গবলোপের চেষ্টাও চলে আসছে গত প্রায়: 
১৫ বছর ধরে। : “কিন্তু প্রান্তন' রাজা- 
মহারাজারা এ'যুাঁক্ত হাজির করোছিলেন 
যে, তাঁদের ভাতা, মর্যাদা। ও অম্যান্য 
স্বধা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ভারত 
সরকারের সঙ্গে. তাঁদের যে চান: হয়েছে 
তা একতরফাভাবে অগ্রাহ্য করা, চলবে 
না। সাবধানে যেহেতু তাঁদের ভাতা। 
ইত্যাদর বিষয়ে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, 
সেহেতু সধাঁবধান সংশোধন না করে 
অবস্থার কোনো পাঁরবর্তন' করাও 
চলবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। 
ভারত স্বাধীন” হবার আগে এখানে 
প্রায় সাতশ'রও বোঁশ দেশীয় রাজ্য ছল, 
রাটশ সরকার যাদের ঁরাঁটশ ভারতাঁয় 
রাজ্য হিসেবে চিহিতি করেছিল। সেই 
শাসকদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার চুান্ত 
করেছিলেন নিজেদেরই সুবিধের জন্যে ৷ 
ইংরেজ সরকার: তাঁদের; কাছে মোটা; কর 
আদায় করতেন, 'বানগয়ে। বাঁহরাররমণ 
থেকে তাঁদের রক্ষার, গ্যারান্টি দিয়েছিল । 
দেশীয় রাজ্যের শাসকদের খুনুশ রাখার, 
জন্য চতুর বিদেশী, সরকার তাঁদের রাজা" 
নানা খেতাব দিয়েছিলেন, এরং স্ব-স্ব 
রাজ্যে এবং 'ব্রাটশ সরকারের সঙ্গে 
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কতকগ্ীল, বিশেষ 
স্নীবধা বা মর্যাদা ভেগ্‌ করতেন। দেশ 
স্বাধীন হবার পর” পাঁরাদ্থাত সম্পূর্ণ 
স্বরাষ্ট্র 


হল-সুযোগ-সমািধা, মর্যাদা, খেতাব যা 
তাঁরা এতাঁদন, ভোগ করে আসাঁছলেন 
তাও প্রায় অক্ষুন্ন রাখা হল। 


সোঁদন .. 


দেশীয় 'নূপাতরা, খা যা চেয়োছণেন 


ভারতীয় ইউনিয়নে . যোগদানের জন্য, 
ইনস্টুমেন্ট. এযাকসেশম-এ স্বাক্ষর: দেবার 
বনাবাক্যে সবই মেনে নিতে বাধ্য হয়ে- 
ধছলেন পাঁরাঁস্থাতির চাপে। কারণ যে 
সুযোগ-সুবিধা এতাঁদন রাজন্যবর্গ ভোগ 
করে আসাছলেন, - চট্‌ করে তা ত্যাগ 
করতে তাঁরা রাজ, হলেন না। ভারত, 
সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ, 


"ঘাঁটয়োছল, কয়েকজন নূপাঁতর গাতি- 


বাঁধ 'এবং প্াারিস্তানের লোভ মনো- 
ভার) ভূপ্ালের নবাব ভারতীয় 
ইউনিয়ন, বা পাকিস্তানে. যোগ না ৰয়ে 
কষাঁছলেন: এবং এ. ব্যাপারে [তান 
সংগী: পেয়োছলেন হায়দ্রাবাদের প্রবল 
প্রতাপান্বিত নিজাম এবং ন্রিবাজ্কুরের 


সন্চত্ুর ও 
ধূর্ত জিনা সাহেব এ-সুযোথ ছাড়তে 
চাইলেন, না। তিনি বলেছিলেন যে, 
দেশীয় নপোতদের মধ্যে যাঁদ ভাঙন 
তাঁদের একাংশকেও 


সাহেব কালাবলম্ব না করে যোধপুরের 
মহারাজার কাছে একাঁট সাদা কাগজ ধরে 
দিলেন, বললেন ৫ শর্ত যা দেবার তা" 
আপাঁনই 'দয়ে. সই করে দিন... আপনা” 
দের কোন শর্তই অপূর্ণ থাকবে না। 
‘কিন্তু জয়শলমীরের রাজকুমার এক্ট 
ইতস্তত করলেন। তান কায়েদে 
কখনো হন্দ-মুসলসান সান্্রদায়ক 
দাঙ্গা, বাধে, তবে তান মুসলমানদের 
পক্ষ নিতে না পারেন, তবে পাকিস্তান 
সরকার তাঁকে কী চোখে দেখবেন? 
এ-ধরনের্‌.. মৌলিক প্রশ্ন যোধগ্5রের 


'শৃহন্দ্ু' রাজার মনেও উপক দিয়ে থাকবে, 
. যার কোনো সদুত্তর পাঁকস্তানের জনকের 


কাছে সঙ্গৈ সঙ্গে পাওয়া যায় ?ীন। 
কিন্তু তা সত্বেও রাজন্;বর্গের 
মাতগাত যে মোটেই সবিধের নয়, 
এটুকু বুঝতে ভারত সরকারের মোটেই 
অন্বধে হয় নি। তাই প্রায় সমস্ত 
সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য আবদার মিটিয়ে 
৬৬৬ 


দেশীয় নং নাতদের ভার ৩ য় ইউনিয়নে 

যোগদান-চন্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়। 
সোঁদন যেমন প্রয়োজনে তাগিদে 

রাজন্যবর্গের সব। দাবি মেটানো হয়ে" 


“ছিল, আজও. তেমন জরুরা প্রয়োজন 


সুবিধা প্রত্যাহার,.করে নেওয়া । কারণ _ 
এগাঁল আজকের, ভারতের গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্রের ধ্যন-ধারণার সম্পূর্ণ 
বিরোধী?  বাস্তাঁবক, ' রাজন্যবঞ্গের 
ভাতা ও স্মাবধাদি বিলোপ করার দাক 
কংগ্রেস ১৯৫৩, সাল, থেকে জ্বালিয়ে 
এলেও এ-পথে কার্যকর পদক্ষেপ বিশেষ 
নেওয়া হয় নি। . ১৯৫৫ সালের অন:-, 
ম্ঠিত কংগ্রেসের আবাদী আধবেশনে 
যখন স্মাজতান্দিক ধাঁচে সম।জগঠনের 
প্রস্তাবের সঙ্গে বাজন্যবগের ভাতা ও 
স্মাবধা বলোপের প্রস্তাবও উঠোঁছল,! 
কিল্তু ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কং 
কাঁমাঁট এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে = 
প্রকৃত কাজে অগ্রসর হওয়া যায় নি। 


এ প্রসঙ্গে প্রান্তন নূপাতিরা কী 
ভাতা বা. সাবিধা ভোগ করেন তার 


একটা সর্থক্ষপ্ত হিনের, এখানে 'দিয়ে 
রাঁখ। ভাতার পাঁরমাণ নসনুযায়স 
ভাগ করা চলে। এদের,মধ্যে বার্ষক 
ভাতা, ২৬ লাখ টাকা থেকে দশে টাকা 


পর্যন্ত ভাতাভোগী প্রান্তর নৃপাঁত, 
রয়েছেন। 
এব্নজত্রে ব্রাজন্যতাতাত্র 
খতিহান 
যে পাঁচজন সর্বাধিক রাজন্যভাতা ' 
পান 
মহীশুর ২৬ লক্ষ ঢাকা 
হায়দ্রাবাদ ২০ » ৯৯০৫ 
'্িবাঙ্কুর Se 8. ও 
পাতিয়ালা, . 2... 
বরোদা ১৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা 
যে ১৯ জন ১০ থেকে 6 লক্ষ 
| চাকা পান 
জয়প;র. ৯০ লক্ষ টাকা 
বিকানীর . ১০ , ৬ 
ভরন্গরব - ১০ ;,, 2! 
জম্ম, ও কামার - ১০ , »' 
যোরপুর ২০ ০», ৯»; 
গোয়াঁলয়র ১০ ১ ১৪ 
কোলাপর ১০, 2 
নবনগর, ১০,» 
রেওয়া ৯০ ;, ১৪ 
উদয়পূর $০ 1 5 
কোচাবহার ৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা 
মোরাঁভ ৮ লক্ষ টাকা, 
Sh SEE 
AA 
টি 5? Ed ! 
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পাম্পি 


ফুটফুটে কোমল বাড়ন্ত 
। এই জুতোগুলোয় চলাফেরা যে এমন অবাধসহজ ও স্বচ্ছন্দ- 
প্রিয় বাটার দোকানে। আমরাই পরিয়ে 


প্রস্তুত, যাতে ছেলেমেয়েদের 


এমনই বিশেষ প্রষজ়ে 
সুগঠিত ও সুরক্ষিত 


আস্নদন আপনার ছেলেমেয়েদের আপনার 


কারণ সামনে আছে পা 
নিয়ে 


[মভরা ও টেকসই, বাহারে ও মানানসই জ্ঞ 


51০1 


বাটার 
পাগ্যাল থাকে 
সাবলীল, 

$0 


+l 


তার 
তাঁল। আজই 
দেবো আর 
8,৭৬৮ 





কচ 





৬৬৭ 


পাশপূর ৬ লক্ষ ৬০ হাজার 
তুপাল ৬ লক্ষ ২০ হাজার 
আলওয়ার & লক্ষ ৯ হাজার 
ভরতপূর ৫ লক্ষ ২০ হাজার 


৩০ জন প্রান্তন নৃপাঁত ২ লক্ষ থেকে 
& লক্ষ টাকা বছরে ভাতা পান এবং এ 
বাদেও আরও ৪৫ জন প্রান্তন ন.পাঁত ১ 
লক্ষ থেকে ই লক্ষ টাকা বছরে ভাতা 
“ial ৭ 

২৪ জন প্রান্তন নূপাঁত বছরে ১ লক্ষ 
থেকে ৭০ হাজার টাকা ভাতা গান। 

২৮ জন প্রান্তন নৃপাতি এছরে ৫০ 
হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা ভাতা 
পান। 

৩৪ জন শ্রান্তন নৃপতি বছরে ৩০ 
হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা ভাত 
পান। 

১১ জন প্রান্তন নৃপতি বছরে ২৫ 
হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা ভাতা 
পান। 

৮৩ জন প্রান্তন নূপৃতি বছরে ২৫ 
হাজার এবং তার কিছু কম ভাতা পান। 

গুজরাটের ছোট্ট কাতোদিয়ার প্রান্ভন 
শাসকই হলেন ক্ষুদে ভাতাভোগী। 
তাঁর বার্ষিক ভাতার পাঁরমাণ ১৯২ টাকা 
মাহ। 

ভতা বাবদ গত ২৩ বছরে ভারত 
সরকারকে প্রায় ৯৮ কোটি টাকা মত্তে 
হয়েছে। 


প্রডন নপাঁতর সংখ্যা 
গুজরাট ৮৩ জন 
মধ্যপ্রদেশ ৫৯ জন 
৭হমাচল প্রদেশ ২৯ জন 
ওঁড়শা ২৩ জন 
প্লাজস্থান ২২ জন 


জনৈক প্রান্তন ন্‌পাঁতর আত্মীয়- 
স্বজন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বছরে ২ 
লক্ষ « হাজার টাকা ভাতা পান। 

রাজ্য সরকারগুলিও পৃথকভাবে 
৪৭ লক্ষ টাকা রাজকুমারদের আত্মীয়- 
স্বজনদের দিয়ে থাকেন । 

বাজন্যভাতা আয়কর ও সন পার- 
ট্যাক্স সন্ত 

অবশ্য একথা সত্য যে, গত ২০ 
বছরে ভাতার পাঁরমাণ কিছু (৮১-৮ 
লাখ টাকা) কমানো হয়েছে। কিন্তু 
তা সত্বেও সরকারী তহবিল থেকে 
রাজন্যভাতার দরুণ বছরে পাঁচ কোট টাকা 
বোরয়ে যাচ্ছে। আর এ তো গেল নগদ 
টাকার ভাতা । তাছাড়া অন্যান্য স্দাবধা 
তাঁরা ফা ভোগ করছেন তাতে সনে হবে 
ভারতে সাম্রাজ্যবাদ! ইংরেজ শাসন অক্ষর 


| হিক রদ 
রয়েছে, জনতার গণতন্ত্র এখানে প্রীর্ত- 
ফ্ঠিত হয় নি! ভারত সরকার ১৯৪৯ 


সালে যে স্নারকাঁলাঁপ কেন্দ্র ও, রাজ্য-- 


সরকারগ্াঁলকে পাঠিয়েছেন- তাতে 
রাজা-মহারাজাদের স্ব-স্ব প্রাতজ্ঞা ও 
প্রতেপাত্ত অনুযায়ী মর্ষাদাগ্ুলির অধি- 
কারও স্বীকৃত হয়েছে । প্রথম সাঁরর 
রাজা-মহারাজারা যেমন ২১ট পর্যন্ত 
তোপধ্বান দিয়ে সম্বার্ধত হবার আঁধ- 
কারী, তেমনি তাঁদের বা তাঁদের 
পারবারের লোকজনদের বিদেশ থেকে 
{বনাশুল্কে জিনিষপত্র আনারও ক্ষমতা 
নেওয়া হয়েছে। যাঁরা ১০টি তোপধহাঁনর 
সম্মানে ভূষিত হন, তাঁরাও দেশের 
অভ্যন্তুরে বা বিদেশ থেকে আসার সময় 
বিনাশুল্কে ভিনিষপন্ধ আনতে পারবেন 
অর্থাৎ তাঁদের বাঝপন্র তল্লাসী করা হবে 
না! 

'রাঁটিশ রাজত্বের সময় দেশীয় রাজারা 
ভারতের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদা- 
লতের এন্িয়ারমুন্ত ছিলেন। সে 
অধিকার অনেকের ক্ষেত্রেই এখনো অক্ষুণ্ন 
রয়েছে। 

বাজা-মহারাজা বলে কথা, কাজেই 
রাজপ্রাসাদ তাঁদের একাধধক। জনেকের 
সাতমহলা, পাঁচমহলা ও '্তিনমহলা 
ভবন, বাগানবাঁড়, রেস্ট হাউস, গেস্ট 
হাউসের ছড়াছাঁড়। মণখিমুন্তা সোনা- 
গয়নার পাঁরমাণও প্রান্তন নুপাতিদের 
কারো কম নেই। আর মজা এই, 
বোশিরভাগ বাঁড়ই করমুন্ত। খামার, 
চাষের জামরই ক কোনো িসেব 
আছেঃ কয়েকজন ভাগ্যবান রাজার 
নিজস্ব বিমান রয়েছে এবং নিজের 
পূর্বতন রাজ্যের মধ্যে বিমান অবতরণের 
জন্যে কোনে ট্যাক্স দিতে হয় না। 
ভারতে যে দামী দামী বিদেশ? মোটর- 
গাঁড়গ্ীল আসে, সে তো রাজা- 
মহারাজাদেরই কল্যাণে । কিন্তু সেগুলির 
রোঁজস্ট্রেশন বা লাইসেন্স-ফ তাঁদের 
গুণতে হয় না। এমন ক, তাঁদের 
বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য গাঁড়তে 
লাল রঙের নম্বর-প্লেট ব্যবহার করার 
অধিকারও : তাঁদের দেওয়া হয়েছে। 
তাঁদের গহশীর্ষ, 'বমান এবং গাঁড়তে 
জের পতাকা ব্যবহারের অনুমাতিও 
রয়েছে। 

হাতা, ঘোড়া কিম্বা কুকুরের সংখ্যাও 
রাজপাঁরবাবে নিতান্ত কম নয়৷ এগ্াঁলর 
চিকিৎসার ও ওষুধের ব্যবস্থা করতে 
খকল্তু কেন্দ্রয় বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার 

৬৬৮ 


দায়বন্ধ। অস্ত আইনের 'ঁবাঁধ:নষেয- 
গুলিও প্রান্তন নপাঁতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 


- হবে.না। - 


প্রান্তন রাজ্যে মন্দির, দাতব্য চাকিৎসালয়, 
থাকেন । এমন ক লোক্যাল টোল্ফোনের 
জন্য কয়েকজন প্রান্তন নূপাতিকে কোনো 


চাজই দিতে হয় না। 

মোটামুটি এই হলো প্রান্তন 
রাজন্যবর্গের ভাতা ও বিশেষ স্মবিধার 
ধফাঁরন্তি। স্বভাবতই গণতন্ম ও 
সমাজতন্ল প্রাতষ্ঠায় প্রতিশ্র্ণতবদ্ধ 


ভারতের মূল সর ও মর্মবাণীর সঙ্গে 


এই ভাতা ও সুযোগ-সাবধা মোটেই 
খাপ খায় না। যেখানে কোটি কোটি 


সেখানে এই মধ্যযুগীয় সামন্তুতিন্ত .... 


একেবারেই অচল নয় ক? বিন্ত 
যেহেতু সংবিধানে এদের সাবধাভোগের 
কথা স্বীকৃত হয়েছে, সেহেতু সংবধানের 
২৪তম সংশোধনের মাধ্যমে এই পুরনো 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ব-বিরোধী ব্যবস্থার 
{বলোপ করা হল। গ্রান্তন রাজন্যবর্গের 
এ আঁধকারগ্যীলকে পাঁবন্ধ আখ্যা 
দেবার কোন প্রয়োন্দনা নেই, এগাল 
যুগ ও কালের ঘোর বিরোধী । প্রধান- 
মন্তী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্খন ঠিকই: 
বলেছেন যে, রাজন্যভাতা ও সবধা 
বিলোপ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে দেশের 
দাঁরদ্য ঘুচবে বা বেকার সমস্যার 
সমাধান হবে, তা নর, তবে সমাজে 
আজ যে গুরুতর ধনবৈষম্য রয়েছে, 
তার অবসান ঘটানো হবে এবং সর- 
কারের প্রাত জনগণের আস্থা বেড়ে 


" যাবে। 


ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পর হীন্দরা 
সরকার আর একটা বাঁলষ্ঠ পদক্ষেপ 
লেন রাজন্যভাতা বিলোপ সংক্রান্ত 
সাবধান সংশোধনী বিল পাশ করে। 
সেই সঙ্গে দেশের গ্রাতীকুম়াশীল 
অংশ- জন্সঙ্ঘ, *্বতল্ম এবং 1সাঁণভকেট 
কংগ্রেস আর একটা প্রচণ্ড ঘা খেল। 


বকে ডি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট 
দেবার গভীর প্রাতীক্রয়া উত্তরপ্রদেশ 


কোয়ালিশন সরকারের ওপর পড়তে 
বাধ্য! যাই হোক, মুল কাজে যখন 
এগোনো গিয়েছে, তখন প্রাক্তন নৃপতি- 
দের ক্ষাতপূরণ দানের প্রশ্নটির ম'ঁমাংসা 
করা পার্লামেন্টের পক্ষে মোটেই শন্ত 


হবেন্য। 
Ne 


দা 


মূগপুরূষ পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের বর্ধমান জেলায় 
আঁবস্মরণীয় কীর্তকলাপ স্মরণ কাঁর- 
বার আজ শুভ দন উপাস্থত হইয়াছে। 
কথা বালবার কারণ ঘাঁটয়াছে এই 
যে, এই মহান্‌ কর্মযোগণর বিশাল 
কর্মক্ষেত্রে বধম্ন জেলার স্থান নগণ্য 
হইলেও, আমাঁদগকে নৃতন কাঁরয়া 
মশক স্বীকার কারতে হইবে যে, 
আমরা বর্ধমান জেলাবাসগণ তাঁহার 
নিকট যুগের সীমানা ছাড়াইয়াও 
চিরধণী থাঁকব। 


১৮৫৪ খঃশপ্টাব্দে বিদ্যাসাগর ' 


মহাশয় সর্বপ্রথম বর্ধমান শহরে পদার্পণ 
করেন এবং *প্যারণচাঁদ মিত্রের (স্বনাম- 
ধন্য টেকচাঁদ-ঠাকুর নহেন) বাড়তে 
উঠিলেন। তাঁহার বর্ধমান আগমনের 
বার্তা রিয়া যাইবার পর, চি 


বহু ববাশম্ট. ও দরিদ্র 
মিত্র মহাশয়ের বাড়তে আসিতে 
রা উদ্দেশ্য ছিল-বদ্যা- 


অননরোধপন 
লাগলেন, কিন্তু তান বাজপ্রাসাৰে 
মাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন কাঁরলেন। 
অবশেষে মহারাজা স্বয়ং করুণ ভাবায় 
অনুরোধ জ্ঞাপন কাঁরয়া পত্র লিখিলে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজপ্রাসাদে যাইতে 
- সম্মত হইলেন। অবশেষে এক 'নাঁদর্ট 
দিনে ও 'নাদিষ্ট - সময়ে রাজপ্রাসাদে 


আসবার প্রাক্কালে, মহারাজা 
স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চর্ণতলে 
তাঁহার সম্মানার্থে একজোড়া বহু 


সাহায্য কাঁরবেন ৷” তাঁহার এই তেজো- 
দ্দীপ্ত ভাষণে মহারাজ সহ সকলেই প্রত 


হহরা বিদায় রিতা উপলক্ষে ও 
কানন এহে, গাথা বৰল 

১৮৬৮ খুখস্টাব্দে স্বাস্থ্যোন্নতির 
জন্য শীবদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমানে 
আসেন। এই সময়ে তান একটানা 
চাঁরমাস বর্ধমান শহরে অবস্থান 
করেন। এই চাঁরমাস কমলসায়ার 
নিকেতনে তানি বাস কাঁরয়াছিলেন। 
“এই উপবনের সম্মিকটে অনেকগ্যাল 
দাঁরদ্র মুসলমানের বাস। আঁত অ্প- 
দিনের মধ্যেই সেই সকল দ্বাঁরদ্র লোক 
তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মধ্যে পোষ্যবগেরি 
মত পাঁরগাঁণত হইয়া উঠিল। এঁ পল্লীর 
ছোট ছোট বালক-বাঁলকা তাঁহার গবশেষ 
স্নৈহের পান্ন হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে 


স্নেহসত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের 
[পতা-মাত প্রভীতরও নানা অভাব 


মোচন কাঁরতে প্রবৃত্ত হন। অনেকের 
প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুরূপ ব্যবসায়াদি 
চালাইবার মত মূলধন দয়া সর্বদা 
স্থায়ী অন্নসংস্থান কাঁরয়া দেন; এইরপে 
এই পল্লীর দরিদ্র লোক তাঁহাকে 
পরমাত্মীয়-_আপনার জন কাঁরয়া 
লইল।* চেণ্ডাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“বিদ্যাসাগর” ষেষ্ঠ সংস্করণ) পু 
8৯৪-১৫)! ঠক এই সময়েই সর্বনাশা 
“বর্ধমান জবর” (Burdwan Fever) 
বর্ধমান শহরে মহামারীরূপে দেখা 
দিয়াছে। বর্ধমান শহরের উপর মৃত্যুর 
করালছায়া নাময়া আঁদয়াছে। 
চাকৎসার ও ওষধের অভাবে শহরের 
দারদ্র আধবাসিগণ ঢঁলিয়া পাঁড়তেছে। 
গরীব পাড়ার ক্ুন্দনরোল ও সরকারী 


৬৬৯ 





অব্যবস্থা ঈবদ্যাসাগর মহাশয়কে আঁতি- 
মাৱায় ব্যাথত কাঁরয়া তুলিল। সরকারের 
দাতব্য চাঁকৎসালয়ে চিকিৎসার নামে 
প্রহসন চাঁলতেছে দোখয়া ‘তান 
কাঁলকাতায় সরকারের উচ্চমহলে পত্র 
[লাখলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না 
দোঁখয়া নিজ অর্থে গরীবদের চিকিৎসার 
জন্য একাঁট অস্থায়ী দাতব্য চাকৎসালয় 
খুলিয়া দিলেন এবং বর্ধমান শহরের 
তদানীন্তন প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সমাজ- 
সেবক ডাঃ গঙ্গানারার়ণ মত মহাশয়ের 
উপর ইহার দাঁয়ত্ব অর্পণ কাঁরলেন। 
প্রাতাঁদন স্বয়ং দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
উপস্থিত থাঁকয়া রোগীদের সংবাদ 
লইতেন। 

রবীন্দ্রনাথ িলখিয়াছেন ৪ াবদ্যা- 
সাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্প 
ছলেন। ' তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য- 
সাঁহত্যের সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু 
তাঁনই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা- 
নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।...বদ্যা- 
সাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছত্খল 
জনতাকে সাাবভন্তঃ স্মাবন্যস্ত, 
সুপরিচ্ছন্ন এবং সংসংযত কাঁরয়া তাহাকে 
সহজ গাঁত এবং কার্যকুশলতা 
কাঁরয়াছেন।” (“বিদ্যাসাগর চাঁরত", 
পঃ ৮)। বর্ধমান শহরে অর্বাস্থাতর 
সময়ে তান গদ্য-পাহত্যের রচনা- 


পতাকা 


শাঁভত্রত ঘোষ 


সংবাদে সব খবর থাকে নাঃ তাই তুমি শোনো ন যে এক 
মস্ত মাঠে টানা রেলপথ ধরে হেটে যেতে, বায়ুহণন পাঁরমণ্ডলের 
নিঃস্ব নিশ্বাসে যেতে যেতে 

দেখোছ যে বন্ধ ঝরে কালপ্দর্ঘষের তরোয়ালে 


সংসারে অসংখ্য ?হংসার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, 


হঠাৎ. ভয়-পাওয়া বুক শান্ত হয়, 
ফোটে প্রাঙ্গণে মাধবী ॥ 


দূরে আলোময় পটরেখা জংশন, 


জংশনে অনন্ত পারাপারের সিন্ধান্ত হয়ে যায়; 


হঠাৎ-বিদ্রান্ত বুক' স্থর হয় 
ফোটে জানালায় ছাবি॥ 


সংবাদে সব খবর-থাকে না; অই তুম শোনো নি যে সব 


| তক জন্ম, মৃত্যু, প্রকৃত্ত থাকে না; 
ছেণ্ড়া প্রত্যঙ্গে ভরা আকাশ, 
একটা প্রকাণ্ড জিভ আকাশ 


কতগ্াল 


(ফ্যাকাশে, নির্লোভ, ঠন্ডা,) মাথার ওপরে 


আর আম সৃস্টির বষ্র প্রাতানাঁধ 


মহত্তম হিংসার রিপোর্ট লেখার ঠিক আগে 
শুনলাম $ নিন রিনি গ্রিন 
বেজে যাচ্ছে অসহায় বাঁশ। 
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দাতব্য ষধালয়াঁটর পাঁরচালনার দায়িত্ব 
যাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছল, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাঁহাদের প্রধান 1ছলেন। 
িয়ারসোলের রাণী হরসংন্দরী 
দেবীর পিতার সাঁহত বিদ্যাসাগর 
মহাশরের যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। স্বামীর 
মৃত্যুর পর হরসুন্দরী সম্পার্ত রক্ষণ 
বপন্না হইলে, কোন আত্মীয় স্বজনকে 
গিবপন্মন্ত কারতে আহ্বান ন্য কারয়া 
শপিতবন্ধ্য বিদ্যাসাগর  মহাশয়কে 
[িয়ারসোল আঁসয়া ব্যবস্থা কাঁরয়া 
দিবার জন্য পত্র প্রেরণ কাঁরলেন। 
বন্ধকন্যার করুণ আবেদনে তান 
দলেন। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, 
তখাঁন তান সপরামর্শদানে হর- 
সন্দরীকে. কর্তব্যের পথ প্রদর্শন 
কাঁরতেন। 
কলেজে প্রধান পাণ্ডতের পদে আসীন 
থাকবার সময়ে, সংস্কৃত ফলেজের 
ব।করণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
হবঠাপকের পদ শুন্য হয়। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের মাঁসক বেতন ছিল পণ্টাশ 
টাকা, 'কন্তু সংস্কৃত কলেজের শুন্য 
পদের মাঁসক বেতন ছিল নব্বই টাকা। 
শশক্ষা সামাত (Council of Edu- 
€861০7))- সভাপতি ডাঃ ময়েট উত্তপদে 
একজন ষোগ্যব্যান্ত নিয়োগ কারবার 


অনষায়ী সোমবারেই তর্কবাচস্পাত 
মহাশয়ের আবেদনপত্র ও প্রশংসাপন্রগুলি 
পেশ কারবার জন্য বাঁললেন। যোদন 
শনিবার। তকবাচস্পাতি মহাশয় তখন 
কালনায় থাঁকতেন। সোমবারে 
আবেদনপত্র ও প্রশংসাপত্রগ্ীল দাখিল 
কাঁরতে হইবে। তাঁহাকে সংবাদ দিয়া 
অসম্ভব হইবে। এই অবস্থায় ক করা 
যায় চিন্তা কাঁরয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী সহ শাঁনবার 
সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে কালনায় 
পদৱজে যাত্রা কাঁরলেন। কাঁলকাতা 
হইতে কালনা পর্যন্ত কোন রেলপথ 
{হল না। হাঁটাপথে দুরত্ব ছিল ত্রশ 
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ক্লোশ। পরাঁদন রাববার বেলা ১০।১৯ 
ঘাঁটকায় তর্কবাচস্পাঁত মহাশয়ের গৃহে. 
উপস্থিত হইয়া সমগ্র বৃত্তান্ত বাঁললেন। 
তাঁহার গৃহে আহার কাঁরয়া তাঁহার ' 
প্রশংসাপ্রগুঁল সহ আবেদনপ্রখাঁন 
লইয়া কাঁলকাতার পথে পনরায় যাৱা 
কাঁরলেন। স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে 
তিন ষে কি পাঁরশ্রম কাঁরতে পারতেন 
ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রকৃত 
শিন্র না হইলে এই ধরনের অক্লান্ত 
পারশ্রম কেহ কাঁরতে পারতেন না। । 
বিধবা বিবাহের প্রথম বিধবা কন্যা 
বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গার অধিবাসী 
বিধবা কন্যা কালীমতশ দেবীী। বলা 
বাহুল্য পাঁণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্র এই 
[বিবাহের পান্র। কাঁলিকাতায় এই 1ববাহ- 
কার্য অনুষ্ঠিত হয়। এই ‘বিবাহ: যাহাতে 
অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, তঙ্ঞন্য 
বিরাট চক্কান্ত হইয়াছিল। এমন কি 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণ সংহারেরও 
ষড়ষন্্ হইয়াছল। 

বাংলার নবজাগৃতির শোধন লগ্নে 
মহান ঝাঁত্বক ঈশ্বরচন্দ্র 'বদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সার্ধশতাব্দী জন্মাদবসে 
আমরা শ্রদ্ধাঞ্জাল দয়া নিজেদের 
ভাগ্যবান মনে কাঁরতোছ। 


রঃ 


হ্‌ 
Cd 





“স্বাধীনতার 'বিরুদ্ধে ।বদ্রোহ ঘোষণার 
ঈচরন্তন রণচাতুর্য হচ্ছে নিরর্থক প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে মানুষের কমক্ষমতাকে নষ্ট হতে 
না 'দদিয়ে তার ভাবপ্রবণতার স্মযোগ 
গ্রহণ ।* 

(* It has always been the 
strategy of the revolt egainst 
freedom ‘to ‘take advantage of 
sentiments, not wasting one’s 
energies in ‘futile efforts to 
destroy them’——Parato.). 
-একাঁদকে যেমন অগ্রসর হন মনুষ্য সমাজের 
সামাঁগ্রক কল্যাণ সাধনের সংকল্প নয়, 
অপরদিকে অন্রূপভাবেই তাঁদের বিরুদ্ধ- 
গোষ্ঠী মিত্রের ছদ্নবেশে সেই 
প্রচেষ্টার মধ্যেই প্রবেশ করার সংয়োগ 
ধরাবার উদ্দেশ্যে! এই কট বুণচাতুর্য 
দলের দ্বারায় একাঁদকে যেমন 'নার্ববাদে 
রাও এ পদ্ধাতি একইভাবে অবলম্থন করে 
থাকেন সদা সর্বদা, অপর রাজ্যের রাজ- 
নণীতর মধ্যে-ছলে ও কৌশলে প্রবেশ করে 


কে) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত জানুয়ারী 
"মাস ‘থেকে প্রর্ব-পাঁকস্তানের উদ্বাস্তু 
আগমন ক্রমে বেড়ে এখন লক্ষের কোঠায় 
পেসচেছে। এই 'আভাঁথদের মধ জপর 
সম্প্রদায়ের মানুষও বেশ কছ মিশে 
"আছেন বলে প্রতীয়মান !. কিন্তু কোন্‌ 
দুখে" তাঁরা বর্তমান পাঁরপর্থীততে এই 


হাসের পাতায় এটিকে একটি বহুল 
অবলাম্বত সুনপ্রাতীচ্ঠিত ব্রাজনোৌতিক 
কৌশল বলা .চলে। সেই কারণে প্যারেটোর 
মতেই রাস্ট্রিক নীতও নিবদ্ধ .হওয়া 


উীচত এ জাতীয় ভাবপ্তবণতাকে 


সবন্যস্ত করার জন্যে 'িপ্দ প্র্থ 
নির্ধারণে, তুচ্ছ চেচ্টার মাধ্যমে মানুষের 
কর্মক্ষমতাকে নম্ট করে নয়।* 

(* The art of .government 
lies in. finding ways .to take 
advantage of such sentiments, 
not wasting one’s energy in 
futile efforts to destroy them. 
—Mind & Society, Vol. JIL .P 
— 1281). | R 

কিন্তু বর্তমানে প্রাঁতানয়ত লক্ষ্য হয়, 
মানুষের এ ভাবপ্রবণতা 'বনল্ট হতে 
কল্যাণে একটা কছু করার জলে। চেস্টা 
করতে। কিন্তু এই স্বভাবসূলভ পবিত্র 
আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতার মোহে িষদুজ্ট হলেই 
বহ: অনর্থের স্রপাত ঘটে, এটাও 
স্বাভাবক। তখন চেস্টা চলে দল 
গঠনের, অতঃপর 1মাঁছল-মাটং-স্ট্রাইক 
ইত্যাদির .মাধ্যমে দাঁব আদায়ের, অপর 


থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত 
সংঘাটত হয় 'লকৃ-আউট্ . ইত্যাঁদ 





করে তাঁদের আপাতত সতর্ক দ্াম্টর 
"আওতায় রাখার ব্যবস্থা হলে হয়তো 
“দেশের পক্ষে মণ্গলই হোত; -কলন্তু সেই- 
রূপ কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে জা 
যায় না॥ 
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' ব্যাপার.। 


(খে) তাই আমাদের 'দম্বাস 
এইপ্জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শবাচ্ছান্ন আন্দোলন 
বোধ হয় এই দেশের বতমান অবস্থায় 
স্মফলপ্রস্‌ 'হরে.না। 'সাধারণের সহানু- 
ভাঁত থেকেও “এ আন্দোলনকারীরা ক্রমে 
বাত হয়ে গড়েন বলে মনে হয়। গে) 
প্রসঙ্গত মনে 'গড়ে'দ্বামীজনীর সতর্কবাণী 
-শশ্রণী 'সংগ্রাম যাতে না বদ্ধ সেই 
বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।”* (সাপ্তাহিক 
বসমত--১৬১৪-৭০, পৃ ২৬৬৬ 
দুষ্টর্য)। এই "বিষয়ে {বিশদ আলোচনার 


খে) প্রকাশ- বর্তমানে বেকার সমস্যা, 
অর্থনৌতক সমস্যা ইত্যাঁদর যুগে যখন 
গরীব মধ্যাবত্তের কেউ কেউ ধংসামান্য 
অর্থ সংগ্রহ করে নিজেদের প্রচেষ্টায় 
কুঁটরাশল্প ইত্যাদির মাধ্যমে পল্লীর গরীব 
বেকার য:বকদের সাহায্যে কাজ চালিয়ে, 
উভয়পক্ষেই অল্পীবস্তর অল্ন-স*খানের 
কোন অদৃশ্য হীঙ্গতে দশ/বিশ জনা ঠিকা 
আরো দাঁব আদায়ের আওয়াজ উঠে, 
শেষ পর্যন্ত সেই সকল শিল্প ধ্বংসের 
পথে চলে, আর বেকারের. সংখ্যা বাধ 
পায়, তখন সেই অদৃশ্য কল্যাণপ্রব্ণতার 
কথা ভেবে সবই গ্যাঁল্য়ে যয়। মনে হয় 
এইভাবে সমাধান সন্দুরপরাহত। 

গে) দম্পন্তস্বরূপ, বর্তমানে 
একাধক লক্‌আউট্‌ ইত্যাদব ফলে, 
সংশ্লিষ্ট বেকার গোষ্ঠী, সর্বশেষ যখন 
ট্রাম ইত্যাদতে সাধারণের সামনে হাজির 
হন, তখন এই পারপ্রেক্ষিতে দ্রন-দশ বছর 





জান. এখানে অল্প। তবে ভাবব্তের 
বৃহত্তর লক্ষ্যে পেশছাবার জন্যে এদেশের 
মংগঠন গড়ে তোলার নীতি ও কৌশল 
কোন, ধাঁচের হওয়া উীচত, সকল দিকে 
জর রেখে তা” উপযুক্ভাবে 'নর্ধারণ 
করার এখনও সম্ভবত সময় আছে! মহা- 
মানব কাল মাক্সের প্রযোজনায় মতবাদ 
থেকে এই সম্পকে দু-একটি শুক সূত্রের 
উদ্দেখ কর। 'গেল। 

.(৯) একটি এীতহাসিক.ষুগে ঘে নীতি 
অধধারত হয়োছল, "অপর : এীতিহাসিক 
যুগে সেই নীতি উপষস্ত. না-ও হতে 
পারে” 

(* What is a law In one 
h'sturical period need not be 
a law in another histcrical 
period). 

(২) এঁতহাসক ক্লমবিকাশের একাঁট 
সহজাত ধারা আছে ।* 

(* There is an inherent 
law of progress in historical 
development). 

(৩) স্বতঃ পাঁরচাঁলত ক্রমাবধাশের 
মধ্যে শ্রেণীচেতনা একাঁট বন্দ্রীবশেষ।* 

(* Class consciousness is 
one of the instruments by 
which the development propels 
itself) —ইত্যাদ | 

এই সকল পটভাঁমকা পর্যবেক্ষণ করেই 
উইালিয়ানভের' দ্বারায় যখন প্রথম মার্সবাদ 
পরীক্ষিত হয়োছল লেনিন” ছদ্মনামের 
মাধ্যমে, তান বলোঁছলেন--"আসল 
ভাবে, প্রত্যেকের স্বকীয় কর্তব্য সম্পাদন 
করা উাঁচত 'নষ্ঠার সত্যে, আর তাদের 
প্রাতদান তথা বেতনের হার হওয়া চাই 
সমহারে 1” (ঘ)* 

(* “All that is reanired”, 
he writes, “is that; they st.ould 
work equally, should regnlarly 
€0 their share of werk & 
Should receive equal ray.”) 
শেষ পর্যন্ত দেখা যায় 

“He abandoned Marxism 
in practice although not in 
theory.” Dh 





€ঘ) কিন্তু প্রকাশ- আমাদের দেশে, 
গাশেষ করে এক শ্রেণীর স্রকারী 
কর্মচারীর মধ্যে প্রায় সকল স্তরেই 
প্রাপ্তির 'আকাতক্ষা অনুরূপ হলে, কর্ম 
নিষ্ঠা ইত্যাদির অভাব হয়ে পড়েছে, যাঁদও 
লোনন প্রীতির নাম . তাঁদের কাছেও 
যথেষ্ট শোনা যায়। -আমাদের ধারণা, 


গনয়মান্বার্ততা বোধ ও কর্মানচ্ঠার 


b 


দাণ্ডাহক বসমতশ 
অর্থাৎ মাসের মতবাদ তান তাঁর 
{নিজের দেশের পাঁরপ্রেক্ষেতে প্রয়োজনমত 
পারমাঁজত করে নয়োছিলেন, নিজের 
দেশ-কাল-পান্র িবেচনায়' উপযন্ত কর্ম- 
পদ্ধাতর মাধ্যমে” জ্স্টেট . গ্যান্ড 
{রভালউসন_, এল এল এল, ভল্যম_১৪, 


পঃ ৭৭--৭৯)। পরবর্তী অপরাপর 
সমাজ্তান্ত্ৰক দেশনায়কেরাও, যাঁরা এতাবং 


উক্ত পথে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে 
সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা সকলেই এ একই 
পথের পাঁখক হয়োছলেন বলে মনে হয় । €ও) 





অভাব হলে মানুষের পক্ষে লক্ষ্যে পেশছান 
বেশ কম্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর তাতে 
ক্ষাতগ্রস্ত হন উভয়পক্ষই। টু 

অন্রূপভাবেই দলগত কমাঁদের 
মধ্যেও দেখা যায়, নিজেরা ছোট ছোট গ্রম- 
শিল্পের মালিক হয়েও, নিজস্ব শ্রমিকদের 
তাঁরা উপ্য.স্ত শিক্ষাদানে ‘বিরত থ'কেন। 
সেখানেও দেখা যায়, শ্রামকের সঙ্গে 
তাঁদের সম্বন্ধ শ্রামক ও ফলক হসেবে। 
ফলে মার্ক্সবাদ-লোননবাদ ইত্যাদি আবার 
পর্যদিস্ত বলে প্রাতিভাত হয়! প্রকারান্তরে 
মালক-কমাঁ'র পক্ষে সেই আদ*“নজ্ঠার 
প্রশ্ন। 

($) “‘In Pekin there was a 
current story, Said to come 
from Communist sources, that 
after the war in Europe was 
over, Stalin sent Mao 'Tes-tung 
a Russian book ou pavtisan 
warfare, the fruit of Russian 
experience during German in- 
vasion. Mao read it and 
showed it to Lin Piao, his’ best 
military commandar and the 
greatest expert on guerrilla 
warfare in China. Lin remark- 
ed : ‘If we had had this 4s our 
text book we should have heen 
annihilated ten years ago”. 

_ অর্থাৎ কামিউানস্ট উৎস হতে প্রচারিত 
পোঁকং-এ একাঁট গল্প শোনা যায় যে, 
ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হলে, জার্মান কর্তক 
রুশ আক্রমণের সময় তাঁদেব যুদ্ধের কলা- 
কৌশলের আভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয়, একাঁট 
পুস্তক স্ট্যালিন, মাওসে-তুংকে পাঠিয়ে 
দেন। মাও সেই বইখানি চখনের গোঁরলা- 
যুদ্ধে পারদশর্শ এবং শ্রেষ্ঠ সি'ল্টাঁর 
কম্যান্ডার লিন্‌ পিয়াওকে দেখতে দেন! 
দীলন্‌ বইটি সম্বন্ধে আভমত প্রকাশ করেন 
এই বলে যে. এ বইটি ষণ্দ পূর্বে তাঁর 
হস্তগত হত, তা হলে তাঁরা হয়তো 
নির্মল হয়ে যেতেন।* & দি বার্থ অফ 
কাঁমউীনিস্ট চায়না, বাই সি পি গফটস- 
জেরাল্ড, পৃঃ ১০০)! এই সমস্ত হতে 


৬৭২ 


উীনশ শতকের শেষের দক মীর 
জম্‌কে তখন রুশে প্রাতস্ঠা করাঃ চেস্টা 
চলাঁছল মান্র; এই সময় লাখত স্বামী 


ববেকানন্দের একাঁট তাঁরিখাঁবহশীন পত্রের - 


সারমর্ম এখানে উদ্ধৃত করা গেল। 
শপ্রয়_ 

মন্ষ্য সমাজ চারাঁট সামাজিক এ্রেণার 
দ্বারায় পর্যারক্রমে শাসিত হয়ে জাসছে। 
ঘথা- ব্াক্ষণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য ও শ্রমিক শ্রেণী । 
প্রত্যেক শাসন পদ্ধাততেই একাঁদকে যেমন 
আছে গৌরবের বস্তু, অপরাদকে আছে 
তার ন্রুট-বচ্যাত প্রকট হয়ে! র্দণের 
শাসনকালে জ্ঞানদানের আধকার ছল 
জলমাবদ্ধ। এটা ন্ুটি-ীবচ্যাতির পর্যায়- 
ভুন্ত, অন্যায়। তবে গৌরবের দিকে ছল, 
একটি শ্রেণীর িশেষভাবে মানসক 
উতকর্ষপাধনের সুযোগ, বার ফলে হয়ে" 
ছল শবজ্ঞানের সংপ্রাতষ্ঠা। চে) 

অতঃপর ক্ষান্রয় শাসন বা 'সালটারি 


রুূল। এখানে পাওয়া যায় - ক্ষমতার 
নিষ্ঠুর প্রয়োগ। কন্দ এই জাতীয় 


শাসনের সময় শিল্প ও সামাiজক 
সংস্কাঁতির উৎকর্ষ সাধন পেঁচোঁছল উন্নাতর 
চরম গিখরে। ভারতের প্রাচীন ইতহাস 
তার যথেস্ট সাক্ষ্য বহন করে আছে 
তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে বৈশ্যের শাষণ 
বা ব্যবসা-বিষয়-ব্বাদ্ধ প্রণোদিত শাসন 
পদ্ধাত। এই পদ্ধাতিতে গনঃশন্দে রন্ত- 
শোষণের বাবস্থা আত ওয়ানক; তবে 
বধক বর লগে নার 





pe হয় যে, এক দেশের দ্বাধীনতা 
যুদ্ধের কলা-কৌশল অপর দেশের পক্ষে 
একই উদ্দেশ্যে প্রযক্ত না-ও হতে পারে। 
চে) প্রসঙ্গত ঝাঁষ কণার নান উল্লেখ 
কর গেল। আজ যে আণাবক-শাস্ত নিয়ে 
দেশীবদেশে গবেষণা চলছে, আমাদের 
দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ শাসনের সসয় ঝাঁষ 
কণাদ সম্ভবত ছিলেন এ বিষয়ে প্রথম 
প্রদ্তাবক। এই সম্পর্কে তাঁর দ-একটি 
সূত্রের উল্লেখ কারি। 
দনত্যম্‌ পাঁরমণ্ডলমূ 1 ২০১1৭ 0-- 
অর্থাৎ পাঁরমণ্ডল তথা দেণলাকারু 


সদ্‌কারণবানিত্যম্‌ ॥ ১1১৪ 0 
সৎ-কারণের মতই নিত্য, যার 
কোন অবস্থাতেই গবনাশ হয় না। 

আঁনত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধভাবঃ 
[৪1১1৪ ॥ 
বাঁতন্ন আণাঁবক "জের অভিনব 
প্রাতীক্রয়া হতে আণাঁবক-শান্ত 
পাঁরবর্তনশাীল বলে ধরা যাবে না 
কেন! ইত্যাদি। 


A 
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লাপ্ডাহক বসুমতী 


ভিসায় নয়, প্রেনে 


বাংলাদেশ আজ আঁত্মক সংকটের মধা দিয়ে চলেছে। এ সংকট দেশজোড়া সংকটের একটা ধাংশ। 
ঈযন্ব-আত্মার সংকট, বাস্তবিকই, বশ্বজোড়া সংকট। 


প্রশ্ন হচ্ছে ৪ 1হংসা দিয়ে কি এ কাজ করা সম্ভব ? 


বাংলাদেশে বা অন্য কোথায়ও, যাঁদ ?কছ7 অধৈর্য লোক, ঘাড়খঘর ও আঁফস-আদালত বোমা মেরে উড়িয়ে 
দেয়, শিক্ষাকেন্দ্রগুিলকে যাঁদ হিংসা কেন্দ্রে পারণত করে, এবং আমাদের যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যা্তর স্মৃতি 
জ্তম্ভ বিকৃত করে, তাহলে কি একটি সমাজগঠন সম্ভব? 


মনে হয়, কিছ তরুণের মনে প্রেমের তুলনায় িংসায় অনেক. খাঁড় আবিভাব ঘটে। 


আমরা এগন একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ চাই, ২. /গ্রত্যেকাঁট নাগারকের সমান স্থান 
থাকবে, যেখানে কাজ ও" সমৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ থাকবে, এবং যে-এন আমাদের সচেতন প্রেরণা সৃজনশীল 
ও যৌথ প্রয়াসের প্রতি উদ্দিষ্ট ॥ 


রা 


গনরাপত্তাহসনতা ও ঁহংসার আবহাওয়ার মধো এই সমস্ত মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বাংলা- 
দেশ ও ভারতবর্ষ“ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখোঁহল, সে বিপ্লব ছিল চিন্তার 'বিগ্নব, উৎকর্ষ দক্ষতা ও কর্মকুশলঅর 
ধবপ্রব ৷ 


অনুকরণের ভেতর দিয়ে ইতিহাস সৃষ্ট করা যায় না। আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের 
দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। 'ঁহংসা বা বিশৃংখলার ভেতর "দিয়ে নয়, কেবল শৃংখলা, শুভব্দাম্ধ এবং 
শান্তর ভেতর দিয়ে এই পাঁরবর্তন সম্ভব হতে পারে। 


সব সময়ই আমাদের গনে রাখতে হবে যে জনগণ সমস্ত দলের উধের্ব। মাঠে, কারখানায় এবং আঁফিসে 
খেটে খাওয়া মানুষ, সুন্দরী তরুণী, দীগ্ুচক্ষ শু প্রাণোচ্ছল তরুণ, সধাসতর্ক বাদ্ধজীবী, এবং সমস্ত 
আন্দোলনের মেরুদণ্ড মধ্যবন্ত শ্রেণী-এরাই সকলে বাংলাদেশের জনগণ। 

ঁনজেদের স্বার্থের জন্য লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেন তাঁদের স্বার্থকে "বিপদগ্রস্ত না কাঁর। 


আমার মনে বাংলাদেশের জনগণের প্রত স্নেহ ও শ্রদ্ধা সাত রয়েছে! তাঁদের কর্মক্ষমতা এবং তাঁদের 
শান্ত ও সৃজনপ্রত্তিভার ওপর আমার আস্থা আছে। বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করার জন; তাঁদের এই সমস্ত 
গুণের ওপরই 'নভর করতে হবে। তাঁরা যেন ফাঁকা শ্লোগান সর্বস্ব না হন, যে সমস্ত গুণের ফলে 
বাংলাদেশ মহান ও আমাবের জাতীয়তাবাদের উৎসে পাঁরণত হয়েছে সেগুলিকে ষে ম্যষ্টিমেয় ব্যান্ত ধংস করতে 
চায়, তারা বেন তাঁদের বিপথে পাঁরচালিত করতে না পারে। তাঁরা যেন ভীতিপ্রদর্শন বা বলপ্রয়োগের সম্মুখে 
নাতস্বকার না করেন বরং সাহসের সংগে এগুলিকে প্রীতরোধ করেন। পথ বপদসংকুল। ীকল্তু আমরা 
যাঁদ এক্যবদ্ধ হই, এবং বাঁদ বাংলাদেশের অমর এতিহ্যের দ্বারা পাঁরচালত হই, তবে সফল আমরা হবই। 
- প্রধানদন্দ্র 

কলকাতা, ১৭ই জুলাই, ১৯৭০ 
বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর 
বেতার ভাষণ থেকে £ঃ আকাশবাণী 

কলকাতা ॥ 


বেসে বিকবেকেউিবকেকি সিসিক কককক পঃ ক (তেথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ) বত ২৫৭৮/৭044 CHK KK KIRK HAH 
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কনা হয় সুদূরপ্রসারী । ফলে স্থাপিত 
এর অন্যান) দেশের সঙ্গে অন্ধন্ধ বন্যা 
খুঝন্তু কস্ত ও সংস্কাত চলে ক্ষয়ের পথে। 
জব শেষ শ্রামক বা শব্রের শাসন: এর 
ফল হচ্ছে শারারিক লৃখভোগ ব্যবস্থার 
কমবিতরণ। কিন্তু এই জাতীয় শাসনের 
যণ্দ ফল হচ্ছে কীম্ট ও সংজ্কীতর 
অধোগাত বা নৌতক অবনাত। এই 
(তীর শাসনের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার 
"প্রসার হয় বিশেষভাবে, 'কৈল্তু অনাধারণ 
ঞ্রতভার উন্মেষ র্লমেই কমতে থাকে? 


সেই কারণে ব্রাহ্মণ শাসনের জ্ঞান, 


ক্ষান্ত শাসনের তথা মিলিটারি রুলের 
কাছ থেকে সংস্কাতি, বৈশ্যের শাসন হতে 
স্বস্টনকারী "চেতনা “এবং শ্রমিক তথা 'শূদ্র 
শাসন পদ্ধততর মন্দ দিকগহুলি বাদে, ভার 
মানষকে সমদর্শনের আর্দশ গ্রহণ করে 
'যাদ কোন রাম্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন করা 
যায়, তা" হলে সোঁট হতে “পারে সত্যই 
এক আদর্শ শাসন পদ্ধাত॥ কিন্তু, ভা’ 
কি সম্ভব? 

তবে প্রথমোন্ততনটি শাসন পদ্ধাতর 
দিন ঘনিয়ে এসেছে। শেষোন্ত পদ্ধাতাঁট 
এবার সুর: হবে। কেউই তাকে প্রাতহত 
‘করতে পারবে না। .সোনা-রূপার নীতি- 
বাদের মধ্যে কোথায় কি অস্াবিধ। আছে 


আমার জানা 'নেই, অপবেশ এই বিষয়ে 


সঠিক ছু অনুধাবন করেন বলে আমার 
মনে হয় না, তবে এইমাত্র আমি দেখতে 
পাচ্ছ যে, সোনার আদর্শ দরদ্ুকে আরো 
দাঁৱ করে তুলছে 'এবং ধনীর প্রাচ্য 
কেবলই বাড়িয়ে যাচ্ছে। (ছ) তবে রূপার 
নির্ধারত বাধ, এই অসমান শ্বন্দ্ব 


'দারদ্যুকে একটা অপেক্ষাকৃত ভাল সুযোগ. 
দিতে পারে। একটি গোষ্ঠীর সর্বদাই. 
খন্দণাভোগ আর অপর “গোষ্ঠীর নিয়ত 


'ুখভোগ করে যাওয়া অপেক্ষা সুখ- 
দুঃখের পুনবন্টিন অপেক্ষাকৃত 'ভাল "মনে 
ভয়৷ (* স্বামী বিবেকানন্দের ওয়াকসি, 





(ছ) এমনে পড়ে আমাদের দেশের 


ঘত'মান গণতাল্ন্িক রাল্টুব্যবস্থার মধ্যে, 


"বাভিন্ন পাঁরকল্পনার কথা, আর তার ক্রম- 
"পারণাত। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য রাল্ট্রপাত 
শ্রী ভি ভ 'শিঁরর ‘মত--*...আমর! 'এমন 
একাট সামাজক এবং অর্থনৌতক অবস্থার 


গন্মখীন হয়েছি যেখানে জনসাধারণের, 


জীবনযাত্রা. পদ্ধাতর মধ্যে বিরাট বৈহযম্য... 
‘অনেকেই আঁত দাঁরদ্রু ঃ অথচ অল্প কয়েক- 
জন লোক আতরিশ ধনী... 1* এই 
মতামত তাঁর বিশ্বের বর্তমান পাঁরাস্থাঁতর 
উপরে হলেও, আমাদের দেশের পক্ষে 
আঁধক প্রযোজ্য বলে মনে হয়। (জেনেভা, 
১০ই জুন, 


বাজার 'পান্রকা, ১১৪৭0) 


+4০--আম্তজর্াীতক শ্রম-' 
সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন)।-(আনন্দ- . 


ভলন্মম ছয়, মায়াবতী এঁডনন, পঃ ৩২ 
৩৪৪) । 
এহ বিষয়ে নেতাজশ: সুভধেচন্দ্রের 
অভমতের জে) সারংশের ?কছ, উদ্ধৃত 
করা থেল। অন্তর্ধানের পরে জাপানে 
অবস্থানের সময় তান রুশে যাবার জন্যে 
উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়োছলেন। জাপানীদের 
তখনকার প্রীতরোধ শান্তর বিষয় তাদের 
আন্তাঁরক স্পন্দন অন্দধাবন করে, জুন 
মাসে মাণ্চারয়ার মধ্যে 'নরাপদে গাঁচ্ছত 
একটি সরকার (ভারতীয়) 'প্রাতষ্ঠার 
প্রস্তাব করেন। তাঁরা যাঁদ সেই প্র-্তাবে 
সম্মত হতেন, তিন ভেখে।ছুলেন, 
জাপানীদের প্রাতরোধ শান্তর সীমা 
অনঃযায়ী নিজের কার্যকলাপ চালিয়ে 


“যাবেন এবং "পরে আঁধর কিছু সম্ভব না 


হলে রুশ রাজ্যে সরে মেতে পারবেন। 
জাপানীরা এই প্রস্তাবে আবার অসম্মত 


'হন। ইতমধ্যে ১৯৪৫ সালের ২১শে মে 


ব্যাঙ্ককে বন্তুতা করার সময় 'তাঁন মস্কোর, 


. “উদ্দেশ্যে আবার একাঁট গুপ্ত অনুরোধের 
-হীত্গত করেন। 


একন্ছু -মসাটও বাস্তব 
ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় ?ন। 

অপরাদকে ভারত এ্বাধান হলে 
সেখানকার . শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তান 
বলেছিলেন আমোরকা আটলান্টিক মহা- 
সাগরের অপর পার থেকে ইউরোপের 
ওপর কতৃত্ব চালাতে কিছুতেই পারবে না। 
{ৱটেন বা আমোরকা সমাজের পুনগঠন 
সম্বন্ধীয় এমন' কোন প্র্যান: তথা পার- 
কল্পনাও রচনা -করতে ক্ষণ হবে, না, যে 
পাঁরকল্পনা ইউরোপের:সকল জাতির কাছে 
গ্রহণযোগ্য হতে পারবে। কাজেই শেষ 
পর্যন্ত কাসডীনজম্‌ তথা সাম্যবদের জয় 
নিঃসন্দেহ।*. - (* স্প্রিইং টাইগার, হিউ 
টয়, পঃ -১৬৪-১৬৬ 'দ্রণ্টব্য)॥ ' 

আবার ন্অন্তর্ধানের সময় কাবুলে 


অবস্থানকালে ভারতে বিভন্ন, ধর্ম ও 


সাম্প্রদায়ক সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে 
নেতাজশীর আভিমত--দেশের অধে তীয় 
শান্ত' তথা 'বূটিশেরা যতক্ষণ থাকবে 


ততক্ষণ অন্তদ্বন্দের শেষ থাকবে না। €ঝ) 


'নেতাজীর জীবন যে স্বামী 
বিবেকানন্দের আদশে'র বাস্তব আঁিব্যান্ত-- 
ই সৃত্য সম্পূর্ণ অনুধাবন করা যেতে 


[বিশ্লেষণ করলে। এই বিষয়ে নেতাজীর 
স্বালাখত উীন্তি অন্যত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে। 

(কে) কিন্তু আজ ভাবতেও লজ্জা হয় 
যে, স্বাধীনতা অর্জনের বশ বছর পরেও 
এ বিক্প ভেদ নীতির এখনও স্বযোগ 
নেওয়ার চেষ্টা চলে দলগত স্বার্থে, ভোটের 


. লোভে । €*আনন্দবাজার পান্রকা, ১৯-৪- 


১৯৭০, সম্পাদকীয় আলোচনা এই সম্পর্কে 
"স্রাণ্ধানযোগ্য)। “ অপরাদকে প্রকাশ, 
৬৭৪ 


"বছরের অন্যে লৌহস/শে একনায়কত্বের 
শাসনের মাধ্যমে সেই সমস্ত ব্যপার 
অদুশ্য হবে। ভারতের মঙ্গলের জন্যেই 


এইরূপ একনায়কত্বের প্রয়োজন হবে &%_. 


(* পূর্বোন্ত পৃস্তক- পৃ ৬০): 
বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনোৌতিক 
তন্দ্রোতসবের মধ্যে স্বামীরা ও নেভ:জীর 
এ সকল মত ও পথ কতথান গুণিধান- 
যোগ্য সেই 'বিষয়ে আলোচনার সপ্ন 
এখানে অল্প'। তবে 'স্বামীজীর ইত 
“আগ্রহ, সাহস ও ধৈর্ তবেই মহৎ কাজ 
প্সম্পন হবে ।”* (শ্্বামাঁ বিবেকানন্দের 
ওয়ার্কস্‌, ভলম্মম "ছয়, মায়াবতী এডিসন, 
শই '৩৪৫) এই িদেশিগ্ীল লেতাজশীর 
পরে আর কোন দলীয় নেতার দ্বারায় 
নিষ্ঠার সঙ্গে অবলম্বন করা হচ্ছে বলে 
মনে হয় না। 
তাকালে কেবলই মনে হয়. এই সকল 
ইঙ্গিত ও নিৰ্দেশ আমাদের বর্তমান দেশ- 
সেবকরা -হয় ভুলে গেছেন, আর না হয় 
যে.কোন কারণেই হোক এড়িয়ে চলতে 
চেস্টা করেন। ফলে 'নাদ্ট ক্ষেত্রে প্রকৃত 
করার অভাব হয়ে পড়ে। কোথ:ও কেউ 
বা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতেও কৃত 


'সন্কল্প হন। (ঞ) অপরদিকে যে দারিদ্র্য 


মোচনের জন্যে স্বামীজীর প্রাণ একাদন 


উদ্বোলত হয়োছিল, যে গণ-শক্ষা 
শবস্তারের জন্যে তাঁন একদিন ব্যাকুল 
হয়োছলেন, সেই সকল কাজে তাঁরই 


প্রীতিষ্ঠত মিশনগীলও আজ পর্যন্ত কত- 
খাঁন অগ্রসর হয়েছেন, সেই বিষয় কণধান- 
যোগ্য! নেতাজশীর স্বাধীন ভারতের 
স্বপ্ন সম্বন্ধে এখানে বিস্তারত আলো- 
চনার স্থান অল্প। তবে আমাদের ধারণা, 
স্বামীজীর কর্মময় স্বল্প জশবনের মধ্যেও, 


তাঁর বাভিন্ন 'পন্নাবলী ও িন্দেশগনীল " 


“সঙ্গে খাপ-থাইয়ে আমাদের প্রয়োজন 
সাজান যায়, তা’ হলে ভাবতবর্ষের জন্যেও 


বৃটিশ প্রমথ পাশ্চান্তের কিছু কিছু 
প্রাতীকুরাশঈল জাত এখনও ছলে ও 
কৌশলে ভারতীয় রাজননতর মধ্যে মাথা 
গলাবার সুযোথ পায়, যে কাজ হনতাজণর 
মনে হয় না। 

€ঞ) দস্টান্তস্বরূপ 





ডোমানয়ন 


বার 'কোম্পানীর ম্যানোজং ড-ইরেক্ঈর 
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজী ও তদ্ীয় পত্নী 


অণিমা চাটার লাম্পাতিক ভবন 
অবসানের কাহনী উল্লেখযোগ্য 
আনন্দবাজার পান্নকা, ৬-৪-৭০. পৃঃ 
8)! 


আজ দেশের চতুদদ'কে :- 


৬১ 


E+ oe 43 | ল্লাং দা ক বসসডশ 


এখনও একটি উপযুক্ত জম” স্পা্ট হযে ইটস: এনামিজ্‌, পড় ১১৯)। এর একস ভাব। " ভোটলাভের জন্যে (প্রচার 
উঠতে পারে। আর সেই ইজমূটি হবে সমাধান 'নর্ঝরের মত অফুরন্ত জ্ঞান একাধিকবার নির্বাচনের ব্যবস্থা ইত্যাদি 


ভারতের দান।, রন্তকরবীতে কাঁবগুরু-বার্ণত গ্ররীবের দুঃখ বাঁড়য়েই চলে, সফল 
85578 নান্দনীর সঙ্গে কয়ৌট রজেনের আঁব- [বিশেষ ফলে বলে মনে হয় না! 


অপরাপর দেশের মহামানবদের দ্বারায় 
তাঁদের নিজ নিজ দেশের..জন্যে ন্ধ্ণারত 
কার্যক্রমের মূল তথ্যের 'ত্রশেষ পার্থক্য 
নিশ্চয়ই থাকবে মা। টে) মনে রাখতে 
হবে রাজনোৌতিক দল গঠন এবং তারই 
' মাধ্যমে দলণয় শান্তর বুদ্ধি বা হাস, দারিদ্র 
ও নিশাত গণ-সমাজের বিশেষ সাহায্য 
আসে না! এই বিষয়ে কে, আর, পপারের 
আলোচনা উল্লেখযোগ্য৷ 


“৫. ১1001161081 developments 
are ether superficial, uncondi- 
যার by the deeper reality of 

‘the social system..and can 
never be of real help to the 
suppressed & exploited.” 
অর্থাৎ রাজনোৌতিক কমাবকাশ হয় 


ভাসাভাসা, অগভীর ব্যাপাব, সম্জতন্মের 
! অভ্যন্তরে নিবদ্ধ গড বাস্তবতার দ্বারা 
,.  অনিয়ান্বিত......কাজেই শোষিত ও 


নি্ধাতিতের কোন সাহাযোই তা আসতে 
পারে না।* (শঁদ ওপেন সোসাহাট গ্যান্ড 





€উ) লোনন 1কভাবে মার্সিজম গ্রহণ 

২_ ফরোছলেন, সেই আভাষ অনাত পাওয়া 
-. গেছে। অনুরূপভাবে চীন কণ্ীনস্ট 
1 পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়োছল' ১৯২১ সালে! 

' তার প্রথম নেতা চেন: তু সিউ। তান 
ছিলেন পোঁকং জাতীয় “বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক এবং একজন জ্ঞানী ও গুণী 

" ব্যান্ত। প্রীতষ্ঠাতাদের মধ্যে মাওসে- 
ভুং ছিলেন একজন! মাও তখন চেন 
পদে আঁধন্ঠিত। আর প্যারস গোত্ঠীর 
মধ্যে ছিলেন চৌ-এন্-লাই। এখানেও 
তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যা লক্ষ্য হয় সোট 

' হচ্ছে মূল প্রাতষ্ঠাতা এবং পরে নেতাদের 
কেউই. রুশের কাঁমউীনজম নিছক গলাধঃ- 
১: করণ করেন নি! . প্রয়োক্সনবোধে নিজে- - 
" -দের কর্মসূচী সাজিয়ে নিয়োছলেন। ৃ 
| মা Se রা ৬৭৫ I EA 








{ ১৪) 


১৯৪১ সনের মাঝামাঝি, মানয়ে এলো 
শান্ত চরম দুঃখের 'দিন। 
গুরহদেব হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 
কলকাতা তথ্য ভারতের শ্রেম্ঠ চিকংসক 
দল এলেন শাল্ভিনকেতনে, স্যার 
নাঁলরতন সরকারও এলেন। পরীক্ষার 
গর শ্মঘর. হলো গুকে -কলরাতা 'নয়ে 
গিয়ে অবিলম্বে অপারেশন করা 


দরকার। যাবার আগের দিন 
সন্ধ্যার পর বনমালী এসে 
জানালো গুরনৰেব ডেকে .পাঠিয়েছেন: 


তখনই ছুটে গেলাম উত্তরায়ণে। গিয়ে 





এ bi RN Rc Eben 
রতন গম্ভীর মুখে, 
ওর কাছে নিয়ে গয়ে বললো, মা 


এনাকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। স্যার 
নীলরতন তীক্ষণদুম্টিতে তাকালেন, 


বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করা আমরা 
বন্ধ করে 1দয়োছ, আপনার কি গর 
সঙ্গে কোনো {বিশেষ প্রয়োজন আছে?” 
বললাম, "আমার কোন ব্যাঁন্তগত প্রয়ো- 
জন নেই। দেখা করলে ওঁর অবস্থার যখন 
অবনাঁতি ঘটার আশংকা, তখন জামি না 
জামি এসৌছলাম ওঁর ডাক শুনে, দেখা 


.  ক্ৰবিবরৱ ঈশ্বৱচন্ গু'প্তৱ 


॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেৱ গ্রন্থাবলী || 
মুল্য- ছয় টাকা মাত্র 


বসুমতী প্রাঃ বিঃ 





কাঁলিকাভা-১২ 


৭৬ 





অনুমতি পাই ন বলে মরে 


করার 

গিয়েছি।” স্যার নাঁলরতন বললেন, , 
* “দাড়ান, এইটাই তো সমস্যা” জের ধরেছেন 
- আপনাকে ছু অবুরী কথা বলতে হবে, 


দেখা করতে না দলে নাক অনর্থ 
ঘটাবেন। 
গর ঘরে, কিন্তু দু-চার '্মাঁনটের বোঁশ 
থাকবেন না, যা বলার গুকেই বলতে 
দিন আপাঁন কিছু বলবেন না।” ঘরে 
চুকে. দেখ ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন, 
চোখ দুপট বন্ধ, প্রণাম করতেই চোখ 


খুললেন, বললেন, “এই যে এসেছো, বসো - 


দেখ, কাল কল্কাতা খাচ্ছি, যাবার আগে 
‘বলে যাই- শান্তানকেতন ছেড়ে যেও না, 
এখানে তোমার প্রয়োজন আছে, বিশেষ 
দায়িত্বও রয়েছে। তবে যোদন দেখবে 
এখানে তোমার প্রয়েজন ফারয়েছে, 
শিক্ষার চেয়ে শাসনষন্তটাই বড়ো হয়ে 
- দেখা দিয়েছে, সেদিন তুমি চলে যেও, 
দন্ত মনে কোনো প্লান নিয়ে যেও না। 
: মানবতার দাবীকে অগ্রাহ্য করে 
যে শাসনতন্ত্র, তা মানুষকে ঠেলে দেয় 
এক দুঃসহ পাঁক্কল আবে, এক অশুভ 
আর একটা 


ক্ষেত্রে জনসাধারণের আয়ত্তগম্য সীমার 
জপ 
যেখানে বেঅবস্থায়ই থাকো এর 
যেন ব্যাতকম না হয়, এই প্‌ণ্যকাজে 
আমার আশীর্বাদ রইল।” এই সময় 
বাইরে থেকে ঘণ্টার আওয়ান্র শোনা গেল, 
গুরুদেব বললেন, “তোমার চলে যাবার 
ইঙ্গিত, ওঁরা বোঝেন না যে মনের কথা 
িছুটা বলতে পারলে ভার অনেকটা 
লাঘব হয়, ব্যাধির অনেক উপশম হয়।” 
মহাপুুরুষকে প্রণাম করে বোরয়ে এলাম। 
তার পরান সকালে উন চলে গেলেন) 
দারা আশ্রমের কর্মিবৃন্দ উত্তরায়ণে সমবেত 
হয়ে ওঁকে প্রণাম জানালেন, আর এই 
প্রার্থনা জানালাম যে, গুরুদেব যেন রোগ 
মুক্ত হয়ে তাঁর এই প্রাণাপ্রয় আশ্রমে 
সত্বর ফিরে আসেন। 
কয়েকাঁদন অপাঁরসীম উদ্বেগ ও 
গভীর উৎকণ্ঠায় কাটলো সমগ্র দেশবাসীর 
ও আশ্রমের অধিবাসীর। তারপর নিদারুণ 
মর্মান্তিক খবর এলো ৭ই আগস্ট, ২২শে 
শ্রাবণ এই মহামানবের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। 
ভারতের শাশ্বত শান্তি ও মুক্তির বাণ 
বহন করে যে উজ্জ্বলতম জ্টোতিষ্ব 
'রাব’ ভারতের ভগ্যাকাশে প্রদীপ্ত ছিলেন 
{র [তিরোধান ঘটলো । “সত্যমৃ-শবম্‌- 


তার চেয়ে বরং চলে ধান... 


পা 


RE 


Cd 


তাই, 


দিব সম্মিলিত কে এই রানা কি এ মিন ক গৃত্যুর: - মাজ্দাতা. তোমার দয়া তোমার 
জয়গানে মুখর হয়ে উঠলো। সেদিন গর যেন মান্দিরে গানটি, গাওয়া হয় ক্ষমা 
শ্ান্তানকেতনে মান্দরে. উপাসনা হলো শ্সমুখে শান্তি পারাবার; ভাসাও হবে, fচরপাথেয় চিরযান্রার 

_ তাঁর অমর আত্মার মুক্তির জন্য, উপাসনার তরণী. হে কর্ণধার হয় যেন মত্যের বন্ধন ক্ষর 
শেষ হলো সেই গানটি দিয়ে, যা ?তাঁন তুম হবে মম সাথী, লও' লও হে [বিরাট বিশ্ব বহু মেলি লয় 
রচনা করোছলেন ‘ডাকঘর’ নাটকের ক্লোড় পাতি, পায় অন্তরে নিভ'য় পাঁরচয়: 
অমলের জন্য; এই গান তান গাঁচ্ছত অসীমের পথে জ্বালবে জ্যোত মহা অজানার" 
রেখোছলেন শৈলজারঞ্জন দ্তমজুদদারের প্ুবতারকার। [সমাপ্ত] 
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| |. ৪ ১৯ < 7 জী | AEE সারে Hae প্রত 





hr যো ৰি BY ৮ AE এয়া Are TUT Fd 8৮ 

১৭৯ Fra VAAES এনা ক্যা GB 18 a টা 

হার FE Fk রে গিরি কনক পক করে লোন জরা ক 

a HOE জবাব নিত গুলা দানে করুন এর খোকা জার পরিধান হয 

০  অ্তমাটেত ইস ভার ৰ { ধের AY মোজা লাৰিকি ক" ও sna 

টা যিনা" গা Ere bona বন? 

২০. এ জগ) Ce TOY সবই বানের দি রাতের পর Hele হত. 
°° fe উজ tar Fein Hes 
















হয়ো? একা ইং 
See NE উড়ে পাকে রব দি গাহি গেছে চারা বরা 












টি GA বুদ 4? গত £ রঃ রা 
সুজ পবা সেমি হন হকার দা it 

টি ই নেই রা "দুর! গামা জাত এ 

পক শি নিক? পু এ EK 

Re REED কু sre FEA ভারা | 
ee তা j E শুলে a পি: . 


এনএক- আজনখন্াথ: সেনগনুত্তের' উদ্দেশে।, রবান্নাথের আবীর ফটোস্ট্যাটশুল' 
| ৭৪ 





২. শো 


শিপ 


£পনরব-প্রকাশিতের পর] 


ঈবনা অননমাঁততে নাইরোব গিয়ে 
মাম সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করোছলাম। 
তা ছাড়া আমাদের এও বল্য হয়েছিল যে, 
যেন স্থানীয় আফ্রিকান প্রধানকে না 
জানয়ে তার এলাকার বাইরে কে।থাও না 
মাই, সে নয়মেরও লঙ্ঘন করোছলাম আম। 
।সরকার তাদের বভাঁষণ বাঁহনীর সাহায্যে 
।আমার কার্যকলাপের সব কিছুই জানতে 
পেরোছলেন এবং আরক্ষাব্যাহনীর লোকেরা 
ইতিমধ্যে আমার খোঁজ করতে আরম্ভ 
করোছল। এ সব খবরই আম আমার 
{বিশ্বস্ত অনূচরদের কাছ থেকে জানতে 
পেরোঁছলাম; কাজেই যে-কোন সময়ই 
আমি আশা করাছলাম আরক্ষাধাহনীর 
আগমনের । যাই হোক, এন-ড-প'র 
নিয়মকান:নের খসড়া তৌরর কাজ শেষ 
হয়ে গেলে আমার আর কোন ক্ষোভ 
থাকতো না আবার ধরা পড়ার জন্য। 
কারণ এই দল গঠনের কাজে যে স্থানীয় 
বহ: লোকের উৎসাহ ছিল সে বিষয় আম 
এতাদনে নিঃসন্দেহ হয়ে গর্যে ছলাম। 
একমাত্র এই রাজনোতিক দলের সংহায্যেই 
আমরা খোলাখহীলভাবে সরকারপক্ষের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে সক্ষম 
হতাম এবং আমাদের প্রাপ্য সখ-স্াবষা- 
গাল আদায় করতে পারতাম। 
। সেদিন মধ্যরাত্রে আম 'হাবারি য়্যা 
কোঁনয়া'র এক আশু সংস্করণের সংশোধন 
করাছলাম, এমন সময় সেখানে দুজন 
ইউরোপীয়ান কর্মচারী উপাস্থত হন এবং 
।আমারই নাম জ্োসিয়া মোয়ানাগ কি না 
জিজ্ঞাসা করেন। আম নিজের পাঁরচয় 
সঙ্গে নিকটবর্তী নেয়েরীর আরক্ষাদপ্তরে 
খাবার জন্য বলেন। বাঁক রাত জামাকে 
সেখানকার একাঁট খুপর ঘরে কোনরকম 


দারণে শুতে: আমার খুবই কী হয়েছিল৷ 


এবং সেখানকার খুপরণগীল তৈঁর করার 
সময় যে সব হতভাগ্যদের সেখানে বাধ্য 
হয়ে রাত কাটাতে হবে তাদের সুখ- 
স্বাবধার কথা কতৃপক্ষ মোটেই চিন্তা 
করেন নি। তার পরাদন ঘথারীত 'হাবারি 
য় কেনিয়া” বৌরয়োছিল এবং তাতে আমার 
লেখা সম্পাদকীয় মন্তব্যে নবপাঁরকাল্পত 
এন-ডিএপ'র বিষয় সব খবরই পাঠকেরা 
পেয়োছলেন। | 
আমাকে পরাদন সকালে ওথ্যাইয়্যা 
আরক্ষাদপ্তরে হাজির করা হয়, সেখানে 
ওথ্যাইয়্যা জেলার নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 
হেনলী নামক একজন ইউরোপীয়ান 
আমাকে প্রম্নাদ করেন। এই প্রথম তাঁকে 
দেখ আম এবং আমাদের দ্ংজনের কেউই 
অন্যকে ভালবাসতে পাঁরাঁন। সে আমাকে 
জানায় যে, ছাড়া পাবার পর আম এমন 
অনেক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছি যে, 
কতৃপক্ষ শুধু আশ্চষই হন খন, ভীষণ 
ক্ূদ্ধও হয়েছেন। তাঁদের মতে আমি 
এমনতর ব্যবহার আরম্ভ ফরোছ যেন 
আমই এক্জন ভারপ্রাপ্ত জেলা কর্মচারী! 
কাজেই কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে, 
আমাকে আবার বন্দী করে রাখা হবে! 
(হায়! কেন তখন ছাড়া পাবার পর মতা 
মা'র কথা রেখে আনরগী কেটে খাওয়ার 
সঙ্গে সত্গে একটা বড় পাঁঠাও কাট ন 


আম!) তান আরও বলেন যে, যাঁদ আবার! 


আটক করা সম্ভব নাও হয়, তবে নিশ্চিত 
পক্ষে আমাকে নেয়েরী জেল্য থেকে সরান 
হবে। তার মতে এক খাঁচায় দুন্দন সিংহ: 
থাকতে পারে না এবং সে যখন সরকারী 
{সিংহ তখন আমাকেই সরে যেতে হবে তার 
স্থান অটুট রাখার জন্য। আম উত্তরে 
তাকে বলোৌছলাম যে, আমাকে যাঁৰ আবার 
আটক করা হয় তা আমার.কোন অন্যায় 
কার্যকলাপ্রে জন্য হবে না, শখ্দে এই 
জন্যই. হবে যে, আম সত্যের প্রয়াস! এবং 
. হক কথাই,বলোছ রলে। কিকুয়ব:-ভাষায় 


হুশ্ড পাটিমতাট গাগা, অত যার যেখানে 
দণ পান করা উচিত সে সেখানেই করবে 
এবং বাদবাকি জায়গা অন্যদের জন) ছেড়ে 
দেবে। যান আমার ভাগ্যে আরও বল্দী- 
জীবনের জল পান করা লেখা থাকে, তবে 
তো যেতেই হবে আমাকে! আমার ভাগ্যে? 
যা আছে তা হবেহ, এমন ছি হেনলী 
চেষ্টা করলেও তা রোধ করতে পারবে না৷. 


হেনলাী আমার কথাবাতায় মোটেই কুশ 


হয় নি এবং পরাদন সে জেলধ্যক্ষ 
বারটনকে ডেকে পাঠায়। খারটনেব সঙ্গে 


আমার আগেই দেখা হয়োৌছল এবং সে 
বষয় পাঠকও অবগত অংছেন। সে ছিল 
সত্যভাষী এবং দয়ালু মানুষ, রাজ্নশীত 
সে একেবারেই বাঝতো লা বা ব্‌কতে 
চাইতো না। সে আমাকে.সরাসার জিজ্ঞাসা 


' করে যে, আম কেন এক নতুন রাহ্বনোতিক 


দল সংগঠনের চেষ্টা কৰছি এবং কেন 
অন্মাত না নিয়েই নাইরোন গিষে-ছলাম। 


উত্তরে আমি তাকে সব কথা পাঁরভকার- . 


ভাবে জানাই এবং বারটন ও হেনলশ এ 
{বষয় নিজেদের ভেতর আলোচনা করতে 
করতে দপ্তরের দিকে চলে বায়। 
আরক্ষাদপ্তরের খুপরী থেকে 
সাঁরয়ে সারয়ে আমাকে ছোটখাট অুপ- 
রাধের জন্য 'নাঁব্ট খুপরণ ঘরে নিয়ে 
যাওয়া হয়। সেখানে থাকাকালীন 
বহু সংখ্যক লোক আমার সঙ্গে দেখা 
করতে আসে ও আমাকে উৎসাহ দেয় 
সৎসাহসের সঙ্গে কাজ করে যাবার 
জন্য। নেয়েরী শহর থেকে ওয়ানজোহ 
মুনগাউও এসোঁছল এবং বেড়ার ফাঁক 
থেকে আম তার সঙ্গে অনেকক্ষণ 
কথাবার্তা বলেছিলাম। আম তাকে 
আমাদের এন" ডি" প'র কাগজপত্র যত 


কথাও বলোছলাম। য়ু ট 
আহরণের জন্য একটা কাঠের গাঁড় নিয়ে 
দুদকের মুখেই খড়কুটা দিয়ে দেয়, 
তারপর পছন্দমত গাছে ঝালয়ে দেয় 
কোন মৌচাকের কাছে। মধুর দরকার 
একটা ছোট কাঠের 
ট্রকরার় আগুন দিয়ে গ্াড়র একটা 
মুখের কাছে ধরে এবং যতক্ষণ অবধি 
আগুন জবলতে থাকে ততক্ষণ অবাধ 
ননার্ববাদে মধু আহরণ করে। আমিও 
তাই ওয়ানজোহিকে সোঁদন ফ 
ভাষায় সঙ্কেত করে বলোছিলাম 
€নেভুকানারুটে গিসিন্শা ম্‌ ওয়াট) 
অর্থাৎ আগমন নিবতে দিও না মধ্য 
সগয়ের সময়। সে ঠিকই বুঝোছিল যে, 


Ey 


$0 


মধু 


i 


করণের জন্য বথাকর্তব্য তার করা” 


উঁচত যত তাডাতাঁড় সম্ভব। 
আমার সঙ্গে দেখা করবার 'জনা 


.« “নেরেরীর-স্মারক্ষাদপ্তর-ছি্-আতিএপ্রাতন, . . একটি. প্রচলিত, প্রবচন আছে$” “মাই মা. . লোকের. ভিড. - এতো বেড়ে -গিয়োছিল 
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যে হেন্লী বাতবম্ত হয়ে উোছল। 
রা ডের নিয়ে যাওয়া হয়, 
সেখানে কোন দর্শকের প্রবেশাধিকার 
ছিল না। তারপর ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
আমাকে কানডোন্গুর কার্ধাশাবরে 
চালান করা হয়, এটা হল এম বু অঞ্- 
লের এক কুত্যাত পুনর্বাসন শাবির । 
আমার সামনে বান্দজীবন আবার 


ছাঁনয়ে এলো £ ছুটি ফ্রয়ে গিরে- 
ছল আমার । 
কানডেন্গূতে আমার পরনের 


জামা-কাপড় ও [নিজৰ জিনিসপত্র আব 
জমা দিতে হয়োছিল এবং তার বদলে 
আবার সেই অল্তরীণ জীবনের সাদা 
হাফ. প্যাণ্ট, ও সাদা হাফ সার্ট পেয়ে- 
ছিলাম পরবার জন্য। আমার থাকবার 


জন্য 'নী্ট হয়োছল একটি ছোট 
খুপরী। হায় ভগবান, আর কতাঁদন 
এইভাবে । অবশ্য এখানকার 


খুপরীগ্‌লো মানিয়ানার মতো ছিল না। 
এখানে আমরা যথেচ্ছ খুপরশর বাইরে 


বেরুতে পারতাম এবং হাত-মুখ 
ধোবারও স্বাধীনতা, ' ভিল আমাদের । 


কিকুয়ু ভাষায় এক প্রচলিত প্রবাদে বলা 
হয়েছে £ "মরিমু ওয়্যা মকোকা নিগুও 
উরাগাগা মৃন্ড”। অর্থাৎ একই রোগ 
যখন 'দ্বিতীরবার হয় তাতেই মারা 
পড়ে লোকে। মান কয়েকদিন আগেও 
বাদ্দজীবনে আমার ভাগ্যে যা যা ঘটে- 
ছিল সেই সব মনে করে আমি আমার 
ভাগ্য সম্বন্ধে আবার একট ভয় পেয়ে 
গিয়োছলাম। কানজেন্গ্তে সে সময় 
আরও কয়েকজন অন্তরাঁণ ছিল আমার 
মতো; তারা আগে আগ্থ শাবরে 
ছিল এবং সেখানে তারা কাজ করতে 


রা “স্বীকারোক্তি” দিতে অস্বীকার 


করোছিল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এই" সব 
“কিবোকো* নামক গণ্ডারের চামড়ার 
ছিলেন, যাঁদচ এরকম বেত ব্যবহার 
করা: নিয়মধিরুদ্ধ ছিল। এ বিষয় 
নালশ' করার ফলে এক সরকারী 
সমাতি গঠন করা হয়োছল, খোঁজ- 
খবস্র জন্য, কিন্তু সামীত নাক 
সরেজামনে কোন প্রমাণ পান ন। সেই 
পরেই ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল হল! 
ফানজেন্গ্তে সে সমর আমার কয়েক- 
জন বন্ধ অল্তরীণ জাবনষাপন 
করছিল, এর ভেতর ছিল ক অন্গো 
কিবুর্, মারনূগো নূগ্াম, ওয়াহোসে 
নগরদকে 


A 


আমরা “কাপিলা” বলেও ডাকতাম, 


ফারণ:শ্রী এ' আর- কাপিলা নামে একজন- 


কেনিয়ার খ্যাত আইনজ্ঞ. জোমো 


সাগ্জাঁহক বসমতাঁ বে 
কোনয়াটার* কাপেনগনাসযারি "বিচারে 
তাঁর পক্ষের: আইনজ'ন]. শ্রাঃপ্রটের: সঙ্গে 


কাজা-ক্রোভ্ুলেম, আর নগর প্রারই 
বন্দিশাবরেন আমাদের: গঠিত, বিচারা- 


লয়ে.আঁভ্যুক্ত বীন্তর . পক্ষে, আংনজ্জের 
কাজ-করত। কান্জ্নেগদতে -আম্মদ্রের 
আরও. কাজ ছল প্রত্যেক অন্ভ্রীণের 
কাছ- থেকে অদের 'বাভল্ন বাঁত্দশিবিরে 
থাকাকালীন সেখানকার আঁভঙ্ঞতা 
শোনা। এইভাবে আমি “লাংগাটার 
লড়াইর” 'বষয় জানতে, পার, যখন 
সেখানকার, অন্ত্রীণরা , আবুক্ষা- 


বাহিনীর. অত্যাচারের বিরদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করোছিল.। লড়্যইয়ে. অন্ত্রঈণরা 


ব্যবহার, করোছল: পাথর, আর আরক্ষা- 
বঝহনী তার উত্তর: রয়োঁছল গ্রেনেড্‌ 
দিয়ে। তাতেও. অল্ত্রীণনের বাগে 
আনতে না পেরে আরক্ষাবাহনী 
ব্যবহার করে কাঁদুনে গ্যাস ও ফায়ার 
ব্রিগেডের ঠান্ডা জলের জেট এবং এদের 
সাহায্যে সৌদন তারা জয়ী হয় শেষ অরাধ। 


যখন. সরকারপক্ষ. আমাদের কারুর 
বরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ জোগাড় করতে 
পারতেন না, তখন আমাদের ধরে 


‘রেখে দিতেন শুধু “অন্রতরীণ” হিসাবে । 


হিসাবে আটক করার, বদলে। রোঁশর 
ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের অপরাধ ছল যে, 
তারা একব্রীকরণের “শপথ” 'নয়োছে। 
এই একই: অপরাধের ফলে -কারুর হত 
দঃ বছর আবার: কারুর: হত পাঁচ বছরের 


কারাদন্ড-ত্থাকাঁথত: বচারকের মা্জর. 
আমরা যেমন: 


ওপর শৃনর্ভওর করে। 
বিরুদ্ধে কিভাবে, সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়া বায় তার কল্পনা-জল্পনা কর- 
বসে. কল্পনা-জল্গনা- করছিল্ন। এদের 
জন্য খুব কুখ্যাত এক কারাগার বিশেষ- 
ভাবে তৈরি হয়েছিল নাইরোবি শহরের 
প্রায় আট মাইল: দূরে এমৃবাকাসি নামক- 
জায়গায়, যার পাশেই শহারের আত 
হালফ্যাসানের বিমানবন্দর তোর 
হবার কথা ছিল। বন্দীদের এই িমান- 


বন্দর নিমাণ, করার. কাজে লাগান, 


ষ ৭৯ 


হয়েছিল, কিন্তু আমাদের মতো তারাও 
এছুভ।রে' মজুর খাটতে ইচ্ছুক ছল না 
সোটেই।. ফলে. কতৃপক্ষ তাদের উপর 
যঞ্চেট জোরজুল্ম করেছিলেন। 
কিগনগো এবং মারুনগো আমাকে বলে 
যে; সেখানকার. অবস্থা ছিল খ্বই 
শোচনীয়, বল্দীকেরে ভেতর অনেকেই 
শবমানরন্দরে মজুরী খাটার হাত থেকে 
িষ্কাত পাবার জন্য, নিজেদের আঙুল 
কেটে পাকিরে বসে থাকতো; অন্যরা 
বড বার করতঃ যাতে যক্ষযারোগী 
সন্দেহে তাদের হাসপাতালে ভার্ত করে 
দ্রেগয়া হয়। নাইরোধি শহরের 
এমবি, বিমানবন্দর ভার সুন্দর 
ত্কৃতকে নু আমাদের- এ কথা ভোলা 
উচিত নয়.যে; তার িনম্ণণের পেছনে 
দকয়ে: আছে, অসংখ্য আফ্রিকান 
য্বক্-যুবতীর রক্ত ও কঠিন পাঁরিশ্লম, যা 
ক না তখনকার িবদেশী সরকার তাদের 
কাছ থেকে-জোর করে- আদায় করে 
নিয্েছিলেন। তাদের একমান্র “অপরাধ? 
ছিল যে, তারা ঠনজের- দেশকে স্বাধীন 
করার সংগ্রামে যোগ 'দয়েছিল। 
দ্বিতীয়বার অন্তরীণ জীবন- 
যাপন করবার. ছয়াদন পর- আম 
সংরাদপন্রে “হোলাপ্র ভয়াবহ কাহিনি 
পাঁড়, যাতে. এগারজন অন্তরীণ প্রাণ 
দেয়। সংবাদপন্রাট আমরা মোয়াই 
মারফৎ যোগাড় কার, সে-প্রহরী হলেও 
আমাদের প্রচেষ্টার প্রত ত্বর- সহানুভূতি 
এবং. সসবেদনাও ছল. যথেষ্ট সরকারী 
িব্িততে বলা 'হয়ৌছল যে, অন্তরীণরা 
'বিষান্ত জল পান করে প্রাণ হারায়। 
আম. এই. সমস্ত কারাগারের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা ভালভাবেই জানতাম, বলে এ 
বিবাতর সত্যতা সম্বন্ধে সাঁন্দহান 
হতে পেরেছিলাম। আমার বরাবরই 
আশ্চর্য লেগেছে এই ভেবে, এইসব 
ঘটনায় কোনদিনই একজনও প্রহরীর. 
জীবন বল্ল করা হয় ন, কেবল! 
বন্দীরাই হয়েছে ভুক্তভোগী ঃ£ হোলা 
শিবিরের. কোন" প্রহরীর, হঠাৎ জল- 
তেষ্টা পেত. না তাকে 'বষান্ড জল 
পান করতে বাধ্য করার জন্য বা 
মানয়ানি শিবিরে যে সমস্ত. বন্দী 
হঠাৎ “টাইফয়েড” রোগে. আক্রান্ত হয়ে 
মারা যায়, সেই রোগ. এরুজ্জন প্রহরদকেও 
ঘায়েল করতে, পারে: নি? এ বিরয় 
খোঁজখরর করার জন্য আম বন্ধ্বর 
লিখতে. মনস্থ কার এবং মোয়াইর 
সাহায্যে প্রয়োজনীয় কাগজ-কলমের 
জোগাড়: কাঁর। কাগোলেনিতে. 
নৃত্যোত্সবের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা, 


সাপ্তাহক বসমতশী .. 


-+ছবার পর থেকে যা যা ঘটেছে তার সম্বোধন করতেন। ?তাঁন আমাদের সুখ- ' না? তুম যাঁদ এভাবে নাঁলশ করা বন্ধ 
ধৃবশদ বিবরণ দই আম চিঠিতে এবং জ্দাবধার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন না কর, তবে তোমার জীবনের এইখানেই 
(হোলার বিষয় খোঁজখবর করার সবসময় এবং তাঁর মতে, আমরা ছিলাম . সমাপ্তি হতে বাধ্য!” আম উত্তরে তাকে. 
বিশেষভাবে অনুরোধ কার আম এমন একদল লোক যারা দৈবের দ্বার্বপাকে বালি, “তুম আমার সঙ্গে এক কাঁঠন 
তাঁকে। চিঠিখাঁন ডাকে দেবার জন্য বিপদে পড়োছ, আর তাঁন আমাদের প্রীতযোগতায় নেমেছ। কখনো তুম 
শাবরের ক্যানাটনের ভারতীয় সাহায্য করছেন মাত্র। লুইনসের সঙ্গে ছিতেছো, আবার কখনও বা আম তোমাকে 
ম্যানেজার শ্রীভরাজীকে অনুরোধ আমার পারচয় বন্ধত্বে পারণত হয় এবং পরাস্ত করে ধুঁললযীষ্ঠত করোছ তোমার 
কার আম এবং তান আমার অনুরোধ তান এখনও প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসা- রাজকীয় সম্মানকে। তুম তোমার 
রক্ষা করেন। স্টোনহাউস আমার যাওয়া করেন! লোকেদের, কৌনয়ার ওপনিবোঁশক ইউরো- 
ধচঠি পেয়ে রাটশ সরকারের ওপ- ফেয়ারন আমাদের শাবরে তদন্ত পীয়ানদের স্বার্থের জন্য আমাকে পরাস্ত 
গুনবেশিক মহাধ্ক্ষকে প্রশ্ন করেন করতে এলে পর আমি তাঁর কাছে আমার করবার চেষ্টা করেছো, আর আম আমার 
আমাকে দ্বিতীয়বার বন্দী করার সমস্ত আঁভজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দই এবং দেশের লোকেদের স্বাধীন করবার জন্য, 
[বিষয় এবং কর্তৃপক্ষ শুধু বলেন যে, অন্যান্য অল্তরীণ বা বন্দীর কাছ থেকে তাদের অবস্থার উন্নাত করবার জন্য, 
দেশের প্রতিরক্ষার জন্যই এর প্রয়োজন যতটুকু জানতে পেরেছিলাম সে বিষয়ও তাদের “মানুষ” 'হসাবে বেচে থাকবার 
হয়েছিল ।* বাঁল। ফেয়ারন ছিলেন খুবই বাঁদ্ধমান আঁধকারের জন্য সংগ্রাম করাছ তোমার 
হোলার দুর্ঘটনা সারা পাঁথকীর ও ধৈর্যশীল লোক। তান আমার সমস্ত মতো লোকের বিরুদ্ধে। তুমি আর আম 
কাছে কোনয়ার 'বাঁভন্ন বাঁন্দিশিবিরগর্থীলর আঁভযোগ আঁভজ্ঞতাই মনোযোগ সহকারে চিরকাল শুই থারুবো।” 
শোচনীয় দুরবস্থার কথা ব্যস্ত করে, ফলে শুনোৌছিলেন। কানডোনগোতে আমার কয়েক হপ্তা. - 
উচ্চপদস্থ রাজপূরুষের তত্বাবধানে এক দন পরই ওথ্যাইয়া জলার ভারপ্রাপ্ত কার্যাশাবর থেকে কয়েকজন অন্তরীণ 
তদন্ত সাঁমাত গঠন করেন, যার কাজ কর্মচারী, আমার পূরান “বন্ধু” সাঁলস্‌- সেখানে বদাঁল হয়ে আসে। এদেরও কর্ত- 
দিল এ বিষয়ে যতদুর সম্ভব খোঁজখবর বেরী আমাকে দেখতে আসে! আমাকে পক্ষ পুনর্বাসনের পাইপ লাইনে ঢোকাতে 
করা এবং অবস্থার উন্নাত কিভাবে করা আবার বন্দী অবস্থায় দেখে সে নিজের সক্ষম হন নন! এদের ভেতর ছল টান্ডেও 
যেতে পারে তার সুপারিশ করা। সামাতির উল্লাস গোপন করতে পারে নি। বিদ্রুপ মোয়াউরা ইচাহ্হীরয়া নামক একজন বয়ো- 
কানডোনগোতে এসে পেশছাবার আগেই করে সে বলে যে, তার আন্তাঁরক কামনা বৃদ্ধ লোক, তার ইংরাজী ভাষার উপর 
শাবরের কর্মাধ্যক্ষ লুইস আমাকে নিঃসঙ্গ যে, আমার দর্বযবহারের যেন শেষ এই- দখল ছিল অদ্ভূত। সে প্রায় সারা জীবন 
কারা-খুপরী থেকে বার করে আনতে খানেই হয়। সে বলে যে আম তার ধরে দেশের জন্য সংগ্রাম করেছে এবং খুব 
সক্ষম হয়েছিল। লুইসের মতো ধর্মভীরু বিরদ্ধে নালিশ করেছি সরকারের কাছে উ্চ্দরের শিক্ষকও বটে। তার ভাই, 
ভদ্র ও স্বাধীনচেতা কর্মচারী আমি আর তার দর্বযবহারের জন্য, যাঁদচ আসলে সে গত্ডাউ মবরু, দক্ষিণ আঁফ্রকার ফোর্ট 
দৌঁখাঁন এবং তান যে কোনাঁদন কারুর সব সময়ই তার অধীনস্থ লোকেদের হেয়ার কলেজে শক্ষালাভ করে এবং বর্ত" 
কোন ক্ষাতি করতে পারেন না, সে বিষয় সাহায্য করবার চেষ্টাই করেছে! আমার - মানে সে কোনিয়ার প্রাদৌশক প্রশাসন 
আম 'নঃসন্দেহ' ছিলাম । আমরা তাঁকে দ্বিতীয়বারের কারাজীবন যে . কেবল বভাগে , একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী! 
শোগাদালতে “বাবা” বলে ডাকতাম কর্তৃপক্ষের কাছে নালশ-ভরা চিঠি. টাজ্ডেওকে আম নিজের বাবার মতো ভাঁন্ত- 
এব” ন্দ্নও আমাদের সকলকেই এভাবে .লেখারই . ফল, এ বিষয়. সে. শ্রদ্ধা করতাম এবং. ফেয়ারনের কাছে আমার 





০০-০০ ০ একেবারে .নিঃসন্দেহ। সে আমাকে বলে, বন্তব্য ঠিকমত পেশ করাতে সে আমাকে ' 
* Parliamentary  dehates, “তাম শি শুধুমাত্র এক মাসের জন্যও যথেণ্ট সাহায্য করে। টান্ডেও এখন ফোর্ট 
2nd June, 1959. V. 506.6. , নাঁজশ করা থেকে ক্ষান্ত থাকতে পার হল এলাকায় কে. আ- ন্যা হউর সভা- 
৮7 : পাঁত। তার সঙ্গে আরও যারা এসেঁছল 

৭: ও . || কাঁশ্গিয়ার ভাই ন্গ্াঁগ মোয়াগান্‌, যার 

সাম্গাণ! 12 ণঙ্থ্যা গথ192 ; বিচার জোমো কেনিয়াট্রার সঙ্গেই কাপেন- 

5 ¢ . {| গঁরয়াতে হয়োছল। কিন্দীথয়া, যে এখন 
বঙ্গদেশে বহযাদিন অবাধ যে লামবেদপয়, সন্ধ্যাপ্রয়োগ চালয়া আসতেছে, উহা. গোভিল- | [কোনয়ার হোটেল এবং গৃহস্থ বাঁড়র 
প্রণীত সন্ধ্যাসন্রের সম্পর্ণে অন্যযায়ণ নহে। সেই জন্য সম্ধ্যাসমন্োত্ত, অনেকগুলি |.চাকরদের সংস্থার সম্পদক রর 
পরিত্যক্ত মল্দ. এই গ্রন্থে সাঁনবোশত' হইয়াছে। ল্মাত'রঘুনন্দনের সন্ধ্যোপাসন 5577 র 
বিচারের প্রমাণ গ্রন্থের প্রীত পৃষ্ঠায় প্রদর্শতি হইয়াছে? মন্তগ্ঁলর গণ, বিষ্যুপ্রণাত (সঙ্গে জঙ্গলে প্রচুর উৎসাহ ও বরুমের 
টকা ও তদন;যায়ণ বঙ্গানুবাদ এবং-টপকাতে উদ্ধৃত পাণানর গব্গযলির অক্টা অষ্টধ্যারণ [সঙ্গে লড়াই করোঁছল। নেয়েরণর কারাগার 
সত্রপাঠান;সারে অধ্যায়, পাদ .ও গত্োৎ্ক, এই গ্রন্থে প্রদার্শতে হইয়াছে। উজান 
অনষ্ঠানের জন্য একমাত্র নির্ভরষোগ্য-প্র্থ। রিতা ৃ তত চি 

্ হারাণচ্ বন্য্যোগাধ্যায়-কুত ব্সামুবাদ | i ‘অংশাঁদার হয়' এবং জন মাইকেল মূনগাই, | 
ল্য মাত্র এক ঢাকা! | ফ্ৰেড কুবাইর এক 'বাশষ্ট বন্ধ এবং 
| | স্বাধীনচেতা জাতীয়তাবাদী । জনের 
বস্সুমতী ( &t ) লিঃ | } বিচারও তি জোমো 
কর্িকাতা-১২ ৃ কৌনযাটার স্োই হয়। 






[রশ] 


৬৮০ 





শ্রীমতী কদলা সাহাও এই দরঘ্টনার 


দুয়ার টিরব্ঘ ১২,৪০০ ফিট 
৬৮৯ 


১৯৬৫ সালে দাঁজশলং-এ পর্বত অভি- 
যানে বেসিক দ্রৌনং নেন। ৯৯৬৬ 
সালে দম রোটাং-পাশ ঘুরে আসেন। 
১৯৬৭ সালে পাঁশ্চমৰশ্গের প্রথম মাঁহলা। 


পর্বত আঁভযান্রীদলের সাফল্যম[শ্ডিত 
রোণ্ট অভিযানের তান ছু 


গর্বতারোহণে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন 
উত্তর কাশীতভে। ১৯৬৯ লালে গিয়ে- 


[ছিলেন দর্গম রপেকুণ্ড ও কৃয়ারণ 
1গারবর্মে। 
হিমালয়কে অন্তর থেকে তিনি 


বর চনাটির দথখ্যে তার 
এই রচনা প্রকাশ 
শ্রদ্ধা (নিবেদন 


ভালবেসোছলেন। 
গাঁরচয় মিলবে। 
করে আমরা তাঁর প্রত 
করছি ।। 

এাই ওটা কি! পাথরের গায়ে 
হুমড়ি খেয়ে পাড় আর কি! পথের 
ওপর পড়ে রয়েছে একাঁট কালো রোমশ 
হাত, দীর্ঘ ধারালো নোখ। বড় 
গপাথরটার গা ঘেষে একটি কঙ্কাল, প্রায় 
ছ' ফুট লম্বা। কত্কালাঁটর এখানে- 
ওখানে মাংসখণ্ড ঝুলছে, অন্তঃসারশ,ন্য 
সবল বক্ষপঞ্জর আর উল্মস্ত দন্তপাটি। 
সে এক বীভৎস দশ্য। 

গাইড হুকুম সং বলে, ভালু । এ 
এলাকায় ভালুকের বড অত্যাচার। ওরা 
রাতের আঁধারে দল বেধে আসে । ফসল- 
গরু-ভেড়া-মানূষ যা পায় তুলে নিয়ে 
যায়। আশে-পাশের গাঁয়ের িকারাীরা 
কণশদন চেষ্টার পর কালই মাত্র 1তনাট 
ভালুক মেরেছে। তারই একটি এি। 





পাশ দার দে 

যাতী আগামী 
৬ই নু সু এক্সপ্রেসে ধারা গিরিপথের 
করে বদ্রীনাথ হয়ে সতোপন্থ হিমাবাহের য় 
১৭,০০০ ফী ক্যাম্প করে কয়েক- 











ফা ও কাঁবতা বিষয়ক আতনন্দনপত্ত 


কাঁৰ ও কাচা দিনে সরডিগ 
প্রকাশন আজকের দিনে নহসা মেলে না 
?শ্জপসেবশদের 


প্রোতোধারর এ্রীতাহ্যক নংস্পর্শে আসা 
নিভৃত অবকাশের ছু: কম তাঁদের 
আমাদের সামনে প্রায়শই রাখেন। এ প্রমাণ 
আমরা পেয়েছি মলয়শঙ্কর দাশগ্রুপ্তের 
রপপারকাজ্পত সম্প্রতি প্রকাশিত গতিনাঁট 
আভিনন্দনপরের চেহারায়। এই অভিনব্দন- 
পত্র তিনাট নিবোদত হয়েছে বাংলা দেশের 
 প্রীতীনাঁধ স্থানীয় ছ'জন কাঁবর উদ্দেশে। 
প্রথম পরাটি প্রকাশিত হয়েছে গত ৮ই 
জুন। এতে স্থান পেয়েছেন কাঁব মঙ্গলা- 
চরণ চট্টোপাধ্যায় এবং অরুণ মিন্ব। কবি 
মঙ্গলাচরণ, যিনি কাঁবতা রচনায় মানব- 
ধর্মে অটল এবং প্রগতিশীল চিন্তীধারায় 
"_ উদ্বুদ্ধ অথচ স্বজ্পবাক্‌। এ বছরে কবির 
ইস রিতা নভেল 





j বাংলা দেশে খুবই বিরল। 
















রাত্রি জাগরণ, ও চা নেই, 


এবং সামসুল হক। প্রকাশের তারিখ 


১৮ই আগস্ট খাঁন মাথার উপর দ্বিপ্রহরের 


সূর্যকে এবং পায়ের নীচে. গভীর 
অন্ধকারের মাটিকে চেতনার সমস্ত অনু- 
ভাত দিয়ে স্পর্শ করতে পেরেছেন এবং যাঁর 








এই ?তনাটি পত্রেরই রুপ পাঁরকজ্পনা করে- 
ছেন। সার্থক কাঁব হয়েও সার্থক শিল্পী 
পত্রের রং, 











শসা 


ওাঁদক থেকে চোখ ঘুরিয়ে রজব 
আলণ" 'হাঁজাবাঁজ 1ক সব- ভাবতে 
থারলেন। ইদানীং তাঁর মনেরও, তেমন 
ঠিক থাকে না। পড়াঁত বয়স। হাতে- 
পায়ে জোর কমে আসছে। একটা বিষয়: 
কথারা ভিড় জমায়। সংসার চিন্তা 
তাঁর দেহ-সন-চায়। অথচ উপায় নেই-। 
উপায়, থাকরেই বা কেমন করে? এই; 
তো সংসারের ধর্ম। এ! ধর্ম পালন, 
করা একান্ত উচিতকর্তব্য।' ' সুতরাং 
সে" কথা ভেবে নীতির তাড়নায় রজর, 
আলী' সরেও. থাকতে পারেন না। 
সেই হাজার রকমের" ঝঞ্চাট। ঝামেলার: 
মধ্যে নিজেরে; জাড়িক্নে ফেলতে” বাধ্য 
হন উনি। না হলে অচল হয়ে পড়বে 
এরা 


সব তাল-বেতাল- 
হয়ে'পড়বে॥ লুটেপুটে খাবে: দশ জনে। 
তাই, তো? বুড়ো বয়সেও: বেচারা রজর- 
আলাকে সাত কাজে. ছোটাছ্দাট না 
করলেও দেখাশোনা করতেই হয় 

চোখ জোড়া আবার াঁদকেই গিয়ে 
পড়ল.।. সেই" ভাঙ্গা দালানের: খোগটায়- 
অঁআবার'মাদী 'পায়রাটা'ম্ুখে। তেমন, 
শন্দ- করছেন: "আস্তে আস্তে খোপটারঃ 


মধ্যে.গলাটাকে- লম্বা করে ভরে; দচ্ছেন- 


ছোট বাচ্চা দুটোং মুখে এর ধরনের, 
ফাঁক করে গলা বাঁড়য়ে দিয়েছেন. মা 
আহার: এনেছে. বেশ. বুঝতে পেরেছে, 
ওরা। হ্যাঁ, আহার: সংগ্রহ. করেই. তে 


এনেছে মাদী পায়রাঁটি। এ তো রজব, 
ঝাপটে নেয়ে এলো একতলা! দালানের 
খোপ" থেকে: একেবারে: আঙ্‌নয্রে।।. ধান, 
চাল, ছোলা: জাতীয়; রিহ্নই: এখন ' আর; 
সুতরাং কাঁকরই; সম্বল ।। এবং” চাল" বা 
ছোলা 'জাতীয় . কোন-রছ না 
পেলে" কাঁকরই, সংগ্রহং করে- পায়রা 
গুলো দন কাটায়; এ' খোপ্যাুলোয়; 
এরা: অনেক. কাল. থেকে. বায়, করে 
আসছে.।. গোলা: পায়রা ৷৷ অনেকে. আরার, 
তো আর. এখন, নেই. গ্রোলাভরা ধান! 


রোঠাভার্ত ছোলা, মুগ, মৃশদীর, 
এসবের, দিন গ্রত।,. এসব. . এন 


্ব্ন।' 'দবাস্বগেনর মত, অথচ 
হৃতভাগারা-কেন ফে এখনে রজব, আলীর, 
ঘর ছেড়ে যাচ্ছে, না, .সেকঞ্ম ভাবতে, 
তাঁর: আশ্চর্ফ লাগ্নে। তরে ক. স্ন্দর 


আস্তানা পেয়েছে বলে. আর! ছেড়ে” অন্য. 


বেধাও যায়ান ওরা. ?: এই অস্কার, 
সখ' ?- প্রা দালানের: আনব £ "এটাই: 


CVT GEA TY 





ক মহাসুখঃ বাবুই পাঁখরা' ক ঠাটা- 
তামাসা করে না ওদেরকে? 'ঁক জানে 
কিঃ. ভারতে পারেন না রজব আলণ, 
এতসব ক আর ভাবা যায়ঃ সংসারের 
কথা ভাবতেই সূর্য, পশ্চিমে ঢলে যায়। 
অন্ধকার হয়ে আসে চারাঁদক। এর 
মাঝে আবার প্রধান দায়িত্ব যে তাঁর 
আল্লার এবাদত। এতেও তো বেশ 
খানিকক্ষণ সময় দতে হয়, তাঁকে। 
তাছাড়া তাঁর এ. বয়সটা তো 'এবাদতেরই 
বয়স। এখন আর সংসার-ফংসার ও. সব 

ভালো লাগে না। সেজন্যই 
তো মাঝে 'মাঝে-কাজে-কামে টলে পড়ে 
যায়। . মুুনিষমাহনদাররা সৃষোগ 
পেলেই লঃঠতরাজ শর. করে দেবে, 
এ তো. জানা. কথা, সুতরাং. মনে সময়ে: 
এরাও. একু. হাত. গুটিয়ে, নেয়) এবং 
তখনই" তাঁর: সহধার্মণী সারতুন বেগম 
চিংকার,শুরু করে.দিতে ভুলে যান না। 
র্‌জ্জর কান. করেন না.হুদ, কথায়, 
রন্তু মানা, ছাড়িয়ে. গ্রেলে ধমক দিতে 
ইচ্ছে যায় তাঁর,, তরুও পারেন না স্ত্রী 
সরিতুমকে একটা, প্রচচ্ড. রকমের, বদ: 
আওয়াজ .করে. স্তব্ধ.করে..দিতে। এর: 
না,পারার কারণ. য়ে. আছে. . অনেক॥ 
প্রথয়, ও. প্রধান, দুর্বলতা, হচ্ছে বড়ো 
রয়েস। স্তর. স্লেবাধক্ুটাই, এখন. তাঁর 
জীরনের,একমান্র.পথ।. এ. ছাড়া গত্যন্তন্ত 
নেইও প্স-থাকত্রন কিন্তু সে..প্রথ.বে 
থেরেও, নেই ।এসে রাস্তায়, কাঁটা পড়েছে। 


দু দুটো ছেলে যেই বড়ো হলো অমাঁন 
রাস্তা মাপল। যাবে তো যাক দু'জনেই 
পালাল পাকিস্তান। এখানে পাশটাস 
মা পেয়ে, দু'জনেই বর্ডার পার হয়ে 
গেল। সেবার যাবার সময় তাঁর কাছে 
অনুমাত চাইতে এসোঁছল দঃ়' ভায়ে 


এক সংগে! কিন্তু অনুমতি দেন নি 
[তাঁন। বলোছিলেন, চাকরি না পাচ্ছো 


তো একজন ব্যবসা করো, আর একজন 
জমিজমা দেখাশোনা করো । এ কথা তো 
বেশ মনে আছে তাঁর। কিন্তু সাহেব- 
বাচ্চা বেটারা, তা কি আর ধাতে 
পোশায়ঃ বুড়ো বাপের কথা মনঃপৃত 
হল না! বাপের অন্মাত না পেয়েও 
কেটে পড়ল। তখন ভাষণ রাগ হয়েছিল 


চলে গেল। শেফালী বছর-দবছরে 
আসে । তবে প্রায়ই চিঠিপত্র লেখে, তাতে 
ওরা দু'জনেই অনুরোধ করে আব্বা, 
আম্মা আপনারা দ:'জনেই চলে আসুন। 
চলে আসুন আমাদের এখানে! রজব 
আলীর মন নেচে ওঠে তখন। মেয়ের 
কাছে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন 
উাঁন। সাঁরতুনকে ডেকে চিঠিটা পড়ে 
শোনান এবং একবার মেয়ে 
তোলেন। কিন্তু স্বী একেবারে নিষ্ঠুর 
পাথরের মতো নাকচ করে দেন স্বামীর 
এ ধরনের নিলজ্জ আবদারভরা প্রস্তা- 
বকে। তিনি ঝাঁ-বাঁ করে ঝড়ের মতো 
বলে ওঠেন, ‘এ ক বলছ তুমি? বুড়ো 
বয়স লঙ্জাসরমের মাথা খেলে নাকি? 
মেয়ে-জামাই আব্দার করে চিঠি লিখলো, 
আর তুমি অমাঁন বায়না ধরলে! | 

স্তর এ ধরনের কথাগুলো নর্মম- 
ভাবে রজব আলণর মনে লাগে, উনি 
নির্াত্তরভাবে গুম ধরে বসে থাকেন। 
প্রচণ্ড রকমের একটা প্রাঁতবাদ-বিস্ফোরণ 
দুর্বলতা তাঁকে মুখ করেই রাখে; 
সেজন্য নির্বাক, নিশ্চল ভাবাহশন হয়ে 
জল-সহা পুরানো পাথরখণ্ড, যার মধ্যে 
একটকুও প্রাণের স্পন্দন নেই বলে মনে 
হয়। অথচ এই রজব আলী এক সময়ে 
জীবন্ত দুর্বার, দটার্বনীত প্রাণচণ্চল 
মানুষ ছলেন।, খালে-বিলে-জংগলে 
ডাঙালে-ভাঙলে বন্দুকধারী সেই 
বিস্ময় জাগে) সোঁদন :আর এখন! 
অনেক পার্থক্য। আশমান-জাঁম়নের 


জ্াঞ্তাহক বসুমতশ 

দূরত্বা। তবু তো দিগন্তে এ আশমানের 
নীল মেঘ নেমে আপে, ন্তু ছুটে 
গেলে আরো দূরে চলে যায় হারিয়ে 
যায় আরো দুরে! তেমনি ফেলে আসা 
স্মৃতিকথা ভেবে নিজের স্নায়তে জোর 
পেতে চান উন, কিন্তু এ নীল মেঘের 
মতো তারাও হারিয়ে যায় এই পাকা 
হাড়ের অলস মজ্জায়। 


বার্ধক্য নেমে এসেছে দেহে মনে, 
এখন যে একটু সহায়তা চাই, একটু 
সেবাবত্। আর সেই সেবার 
তো এ সারতুনটাই। যতই বদরাগশী, 
বদমেজাজী খেশক হোক, তবু সে ছাড়া 
তো কোন গাঁত নেই রজব আলাীর। 
এবং নেই বলেই তো ম্বীর এরকম 
গোঁস্যা তাঁকে নীরবে সহ্য করতেই 
হয়! নৈলে ক আর 'তাঁন ছেড়ে কথা 
বলতেন? সেই নামডাকঅলা পুরানো 
কারীর র্‌পটা ক বোরয়ে আসত না? 


আবার ডানা ঝাপটে উড়ে গেল 
মাদী পায়রাটি। সামনের চালে গিয়ে 
বসল। পশের খোপে আর দু'টো বাচ্চার 
ডানা গঁজয়েছে। ফুরফুরে ভানা। 
কণশদন থেকে ওড়ার পাঁয়তারা ভাঁজছে। 
মা-বাপ দুজনে মলে ওদের উড়ন 
শেখাচ্ছে। ডানা শন্ত হলে ব্যস। আর 
দ্যাখে কে? তখন ছুট! এ বুড়ো-বাঁড়- 
গুলোই, থাকবে। কোথায় যে উড়ে 
যাবে ওরা! কে জানে, কোথায়? 

একদৃন্টিতে এই সব দেখাঁছলেন 
রজব আলশী! মাঝে আবার হারিয়ে 
গেছলেন জীবনের কথায়। সেই জংলা 
মাঠ, কাশ বন, ব্যানার ঝোপ, বিলের 
পছ: ধাওয়া করার অনেক কণ্টা জীবন্ত 
স্মৃতি। সবচেয়ে বোঁশ করে আজো 
কেমন করে ডান ঘায়েল করোছিলেন। 
সেই সব দিনের কথা ভাসাঁছল তাঁর 
মনে। শক গো কি ভাবছ অমন করে 
বসে? তা বলাছি ক না, গরু- 
মোষগলোকে রাখাল-বাগালরা খেতে- 
ফেতে দলে ক না দেখলে?’ 

চমকে ওঠার মতো দেখাল রজব 
আলীকে! হ্যাঁ, চমকেই উঠেছিলেন 
বজব আলী। অকস্মাৎ এ রকম ডাক 
‘দলে কে না চমকায়ঃ সে যতো বীরই 


হোক আর বাহাদুর! তা ছাড়া বয়সও 
পড়ন্ত। নার্ভগুলো স্বভাবতই দর্বল। 


শল্তি ক্রমশ শাল হচ্ছে। কছুই উত্তর 
করতে পারলেন না উাঁন। শুধু রাগে 
শন্ত করে নড়ে বসলেন। 

ক'পা এাগয়ে এসে তাঁর পাশেই 
সাঁরতুন বসে পড়লেন। পরক্ষণেই একটা 
খাম বাঁড়য়ে বললেন, ‘এই দ্যাখো বুকুনের 
বচা এসেছে। কি লিখেছে পড় তো? 


(৮৬ 


প্লজব আলশ চশমার কথাটা বলার 
আগেই সরিতুন চশমাটা 
গুজে দিলেন। | 

রজব আলী বেশ লক্ষ্য 
লাফালাফি শুর করে দেন। অথচ 
মেয়ের চিঠি আসলে অত কেন? অল্প 
একটুও যেন আন্দোলন অনুভূত হয় না। 
কিন্তু কেন? এর যথার্থ .সদঃত্তর 
হাজার-পণ্চান্তর ভেবেও ডীন পান না। 
তাই তো উীঁন বলতেই যাঁচ্ছলেন, ক 
ব্যাপার বল তো শেফালীর মা, টুকুন, 
বুকুনের চিঠি আসলে তুমি আনন্দে 
আত্মহারা হও, অথচ সেখানে শেফালীর 
চিঠি পেয়ে অত খ্বীশর বান তো 
তোমার বুকে ডাকে নাঃ-.কন্ভু কেন 

সেই একই রকমের দুর্বল_নায়ু- 


তাঁর হাতে, 


করেন নি 


DOE: পপি, 


গুলো যেন না-না করে ওঠে; কোন 
বাক্যই উচ্চারণ করেন না রজব আলাী। 

খামটা ছ'ড়তে কষ্ট করতে হয় না 
তাঁকে, তার পূর্বে স্ত্রী সাহেবা সব 
কর্ম সমাধা করেই রেখেছেন। নাকের 
ডগায় চশমা লাগিয়ে ধীরে ধাঁরে 
চিঠিটা পড়তে থাকেন উাঁন। অধীর 
আগ্রহে চুপ করে শুনতে থাকেন তাঁর 
স্ব সরিতুন বেগম । 

ছেলেদের নাম উচ্চারণ করতেও রজব 
আলশর বন্ডো খারাপ লাগে। যতো 
সব অকেজো ছেলে ওরা। বাপ-মা 
শেষে কি না বাপ-মাকে ফেলে নিজের 
সুখ দেখতেই ব্যস্ত। ছেলেদের "ঢা 
পড়তে কেমন যেন ছিঃ ঁছঃ জাতীয় 
তাচ্ছিল্যবোধ নেমে আসে তাঁর মনে- 
প্রাণে, তবুও তাঁর স্বর তাড়নায় 
কাগজের উপরে কলম চালাতে হয় এবং 
ওদের চিঠি আসলে তাতে চোখও 
বোলাতে হয়। 

চিঠিটা পড়তে পড়তে হঠাৎ করে 
থেমে যান উাঁন। আর পড়তে মন 
চায় না তাঁর। এ কি লিখেছে বুকুনঃ 
না, এ জায়গা তো পড়াই যায় না! 
অসম্ভব! এর উপরে চোখ বোলানো 
{কিছুতেই সম্ভব হবে না তাঁর দ্বারা। 
মরে গেলেও না। 

_ি হল থেমে গেলে যে? পড়ো 


পড়ো । 
স্রর কথায় নড়ে চড়ে বসেন রজব 
আলী। ঢট: শব্দটি বের হয় না তাঁর 


ঠোঁট দুটোর ফাঁক থেকে, যেন মোটা 
সুতো দিয়ে শেলাই করে বন্ধ করে 


0 


দিয়েছে কেউ! আর যেন দারুণ রকমের __. 


রক্তম্রাব হয়েছে -তাঁর চোখ জোড়ায়, যার 
দরুণ সারা দুনিয়াটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
মনে হল এবং মোটা কাঁচের অসম্ভব 


_ পাওয়ারঅলা চশমাটা নিতান্ত অনর্থক 


তকেজো হয়ে গেল তাঁর কাছে। একটা 
বিশ্রী অস্বাসতবোধের চাপে নাকের ডগা 
1ধকে চশমাটা নামিয়ে নিলেন। 
- শঁক হল তোমার? বিদঘুটে 
জল করে প্রশ্ন করলেন তাঁর স্লী! 
রজ্জব আলী সেদিকে জ্রঙ্ষেপ না 


করে দুহাতের চেটো দিয়ে চোখ 
ক5লাতে থাকলেন। 
অল্প কিছুক্ষণ পর ধাতস্থ হয়ে 


চশমাটা নিজে থেকেই কানে গ:জলেন 


তাঁন। কিন্তু মনের দিক থেকে কোন 
সমর্থন কেন বেন পাঁচ্ছলেন না ভীন। 
এন লিখেছে আব্বা আপনারা 
চলে হাসুন এদেশে । বাকী অশবনটা 
এখানেই কাটিয়ে দেবেন। অহেতুক 


আপনারা ওখানে পড়ে আহেন। কি 
দরকার আপনাদের ওখানে পড়ে থাকার? 
-জামরা দুই ভায়ে এখানে বেশ 
প্রাতাণ্ঠত হয়েছি। তব্‌ও আপনাদের 
জন্য মন-প্রাণ সব সময়ে কাঁদে। মনের 
যথার্থ সুখ যেন সেই দারুণ অসুখের 
কাছে বারে বারে পরাজত হয়ে যায়। 

বাঃ। বেশ আন্দার। না, না। এ 
অসম্ভব। এ ঁকছুতেই হতে পারে না। 
ছেলেরা এই ধরনের চিঠি লিখবে আর 
উন কি না সেটা জোরগলায় পড়ে 
শোনাবেন দ্রীকে? এ অসম্ভব। এ 
হতেই পারে না। বাপের কথা রাখতে 
পারলে না তোমরা! ছেড়ে ফেলে 
পালালে, আর এখন ক না তোমাদের 


অনুরোধ রাখতে হবে আমাকে? এ 
কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। 
অসম্ভব। অসম্ভব নিজের মনে 


বিড় বড় করে উচ্চারণ করতে থাকলেন 


[| 
অজান্তে দুমড়ে, মুচড়ে ফেলোছিলেন 
রজব আলী । সোঁদকে তাঁর স্ত্রীর 
চোখ পড়তে ঝাঁঝরে উঠলেন উীন। 
‘এ ক করছ ভুমি? খেপে গেলে নাক? 

--ও হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু 

কিন্তু জবার কিঃ 

ভাবলেন, এক্ষ্াণ যাঁদ চিঠি পড়ে 
সাঁরতুনকে শোনাই তো নাকিসুরে 
কানা জ:ড়বে। বলবে চলো একবার ॥ 
ছেলেদের কাছ থেকে ঘরে আস! ॥ 
অত আব্দার গকদেরঃ ওরা আগার | 
ছেলে নয়। ওরা কি ছেলে? ওরা } 
আমার রক্তের? যাঁদ রক্তেরই হবে তো | 
ছেড়ে পালাল কেন? আমাদের শেষ | 
দিনের কথা ভাবা উঁচত ছিল না ক | 


ওদের? অথচ সারতুন ওদেরই জন্য } 
কানা জুড়বে। না, কছদতেই পড়বেন | 


নাউনি। মধ্যে কবার তো পড়োছিলেন, 
স্ত্রী। কোন রকমে টালবাহানা করে | 
কাটয়ে দিয়েছেন উাঁন। না এবার আর 








লান্তাহক বসমতশ 
ন্যু। চিঠিটা ছিড়ে টুকরো টুকরো 
করে দিতেই ইচ্ছে যাচ্ছিল তাঁর । ছেলে 
দুটোর উপর কেমন যেন এক গভীর 
বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। এমনিতে জন্মায় 


ন, ওরাই তৈরি কুর দিয়েছে। 
_ক হল? তলদি পড়ে 
শেষ করো। 


সরিহুনের সুরে কড়া আদেশের 
স্পণ্ট গুলেপ। রুক্ষ কংকার। রজব 


আলী বেশ বুঝতেই পাবছেন, এবার তাঁর 
স্ৰী রাগে কেটে পড়বেন, অহেতুক 


গোলযোগ সাাণ্ট হবে। অতএব হল্লা 
বাঁচাবার ভয়ে অদ্যুগ্র আনচ্ছাসত্েও শেষ 


অবাধ চিঠিটা পড়ে শ্যীনয়ে দিলেন 
উাঁন। এবং 'ক্ষপ্তভাবে পকেটে হাত 
দিয়ে একটা বাড় বের করে জবালালেন। 

টুকুন, বকুন দুজনে দেশ ছেড়ে 


. চলে বাওয়াতে রজব আল কেমন যেন 
,আধক্ষাপা, 


আধপাগলাগোছের : হয়ে 
পড়েছেন। ইদানীং ছেলেদের নাম 
শুনতেও তাঁর খারাপ লাগে। মেজাজ 
{বিগড়ে ষায়। এই একই কারণে তাঁর 
থলে-ঝাড়া খোকনটাকেও স্নেহের চোখে 
দেখতে ইচ্ছে যায় না তাঁর। 
শবাঁড়টা অর্ধেক টানা হয়েছে এমন 
সময় কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে খোকন 
এসে হাঁজর হল। রজব আলীর সামনে 
দাঁড়য়ে সে বলল, ‘আব্বা টাকা দেন। 
কুঁড় টাকা। স্কুলের বেতন লাগবে? 
খোকনের কথাটা শুনেও যেন 
শুনলেন না রজব আলী। উন যেন 
আর এ সব আব্দার 'কংবা আবেদন 
কিছুই শুনতে চান না। এ প্রকার 
আবেদন যে তাঁর মোটেই ভাল লাগে 
না। ছেলের দিকে চোখ তুলে চাইতেই 
তাঁর কেমন যেন বিশ্রী একটা স্মৃতি 
মনে পড়ে, মনটা বিষান্ত দুগন্ধিয় 
হয়ে পড়ে তখন। সেজন্য খোকনের 
দিকে বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারলেন 
না তান! চোখজোড়া আবার ওাঁদকেই 
শিয়ে পড়ল। মাদী পায়রাটা নিজের 
মুখের আহার বাচ্চা দুটোকে 'দচ্ছে। 


সায়ন গাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মনন বরাঁচিত 


সেই একই রকম শব্দ তার কণ্ঠনালপতে 


ধ্ৰানত হচ্ছে। ওাঁদকে পাশের খোপ 
থেকে বোরয়ে দযাটো বাচ্চা কাঁচ ডানায় 
ভর করে আস্তে আস্তে বাতাসে ভেসে 


এ-চাল, ও-চাল করে উড়ন শিখছে।, 


এ দু'রকমের দৃশ্য আজ নতুন দেখ- 
ছেন না রজব আলী; অনেক বছর থেকে 
দেখে আসছেন। অমান মুখের আহার 


খাইয়ে, অমনি উড়ন শিখিয়ে ব্যস। ' 
যেমানি ওড়া 


তার পর? কে কার? 
[শখলো, অমাঁন চলে গেল অন্য 
জায়গায়, যেখানে সুখ পাবে, সেখানে 
বাস করবে ওরা এই মা-বাপদের কেউই 
খোঁজ করবে না। এমনি দৃশ্য উাঁন 
অগ্দণৃঁতিবার দেখেছেন। 

খোকন আবার বলল, ‘আব্বা বেতন 
লাগবে টাকা বিন 


কথাগ লো ভাবতে ভাবতে অনেক 


গভীরে তাঁলয়ে গেছেলেন রজব আলী, 


খোকনের ডাকে সাম্বৎ ফিরে এলো 
তাঁর। তবুও কোন উত্তর করতে 
পারলেন না উাঁন। কিসব কথা ভাবতে 
ভাবতে আবার আনমনা হয়ে যাঁচ্ছলেন। 
এক সময়ে চোখ তুললেন খোকনের 
দকে এবং পরক্ষণেই দৃষ্টিকে ছুড়ে 
দিলেন ভাংগা দালানের কবুতরের 
বাচ্চাগলোর দিকে । ক্রমান্বয়ে বার কর 
এমাঁন করার পর, একটা 


প্রচন্ড রকমের ীবস্ময়ে ডান 
হারিয়ে যাচ্ছলেন। তাঁর দৃষ্টিতে 


{ক এক ভীষণ রকমের পারবর্তন লক্ষ্য 
করলেন উাঁন। সে এক িম্ভুত, আর 
বীভৎস রকমের পাঁরবর্তন। খোকন 
যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে আর 
খোকন নেই, সেখানে একঝাঁক কবুতরের 
বাচ্চা উপস্থিত, আর এ ভাংগা দালানের 
খোপন্দলোয় যেন খোকনের মহখের 
আদল ভাসছে। এ জাতীয় পাঁরবর্তনে 
রজব আলী আঁতকে উঠাঁছলেন। বার, 
বার চোখ কচলাতে থাকলেন উান। 
তব যেন সেই একই দৃশ্যের পনরাবৃত্ত, 
হতেই থাকল। 


বৈদান্ত-গ্রণ্থ 


বিবরুণ-গ্রন্নেয়-সংগ্রহঃ 
বৈদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ 
অন্যৰাদক 
পাণ্ডিতপ্রব প্রমঞ্জনাথ তর্কভুঘণ 


৬ম খণ্ড মূল্য চার টাকা 
২য়, ৩য় ও ঘরর্থ থণ্ড--প্রাতি খন্ড শল্য তিন টাকা 


বস্থুয়তী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কষ্তিকাতা-১২ 


৬৮৯ 














আজকাল মুরাঁশদের লেখায় অকাশ- 
বাণীর গায়কদের শবষয়ে কোনো "আলোচনা 
পাই: না কেন? প্রশ্ন করেছেন একজন 
পাঠক লোকসঙ্গীত গ্রাস্রকদের: সবচেয়ে 
বড়ো “এমপ্রয়ার'" হলেন: আকাশবাণী 
সেখানে নিত্য, নতুন শিল্পীর আমদানী । 
তথাঁপ নাকি এতো আঁডশন- পাশ করা 
?শল্প প্রোগ্রাম. একাজকিউাঁটভের দরজায় 
{কউ দিয়ে- দাঁড়িয়ে আছেন যে; গণে' শেষ 
করা যায় না। কাজেই 'শাল্পাবশেষের 
{বশেষ 'দনের প্রোগ্রাম'ধরে ভালমন্দ বিচার 
করা ছাড়া উপায় নেই তত্ত্বগত মূর্ত 
আলোচনা না.করে বিশেষজনের বিশেষ 
প্রোগ্রাম নয়ে' আলোচনা শ্রোতাদের সাহায্য 
করে বোশ। কিন্তু মুস্কিল হলো, সামান্য- 
তম বিরূপ সমালোচনাও কেউ সহ করতে 
চান না। আকাশবাণী আঁডশনের দ্বারো- 
যানের গোঁফে কিপিং তেল মালিশ করে 
যে-সব বেসুরো,, বেতালার' দল: সেখানে 
ঢুকে পড়েছেন, তাঁদের রোডও-শজ্পী 
হওয়ার. যশ" এবং কিপ্টিধ অর্থ উপার্জনের 
পথে বাধা হতে, চাই না। তাছাড়া আমার 
সমালোচনা তাঁদের গায়ে- আঁচড়াঁটও কাটতে 
পারবে না,.কারণ এরা নিশ্চয়ই” খ্যাতরের 


লোক। আবার" প্রশংসা করারও . বিপদ 
আছে। অতীতে অনেক শিল্পীর প্রশংসা 


করে-ঠকোঁছি এরূদনের-প্োপ্রাস-শ্দুনে যাকে” 


প্রশংসা করোছি, পরের একটা ' প্রোগ্রামে 
তান হয়ত একবারে হতাশ করেছেন। 


শহরে শিল্পীদের আঁধকাংশের মধ্যেই 
এরকম বৈষম্য ও; বৈপাঁরত্য দেখা, যায়? ' 


যাদের মধ্যে প্রথম 'দকে প্রীতগ্রীত পেয়ে” 
ঘটতে দেখোছ। এজন্য সাধারণভাবে" 
কাউকে প্রশংসা করতেও ভরসা, পাই. না।. 
অনেকাঁদন ভেবেছি কেন এমন হয়ঃ 
পাঠক এবং শ্রোতাদের সঞ্গে আমার "চিন্তার: 
সামান্য 'বানময়, আজকের আলোচনার 
প্রথমেই, করতে-চাই।। 


. থাকলেও"শ্হরে হয়ে বান" ন- কংবা গ্রামের 
সঙ্গে,নিত্য যোগাযোগ যাঁদের আছে, তাঁদের 
গলা শুনলেই বোঝা, যায়। আধকাংশ 
ক্ষেত্রেইএ+দের:সম্বন্ধে হতাশ হতে.হয় না। 
কারণ এদের কণ্ঠ. ও বাকাবন্যাস ভূমিজ। 
কিন্তু যাঁরা শহরের আধ্যানক' পাঁরবেশে 


আধা-গ্রাম্য আধা-শহরে হয়ে অছেন, 
কিংবা পররাপ্যীর শহরে বসেই কারও কাছে 
গান শিখেছেন, সমস্যাটা তাঁদের নিয়েই। 
চাই"! 

{ক) কোলকাতার কহ লোকসঙ্গীত 
গায়ক বা গ্রাঁয়কাকে জানি, যাঁরা লোক- 
সংগীতকে অন্তর 'দয়ে ভালবাসতে পারেন 
{ন.! তাঁদের খাতায় দেখোঁছ লোকসশ্গাঁতের 
চেয়ে আধুনিক গানের সংখ্যাই বোঁশ। 
বাঁড়তে তাঁরা গুন-গ্রন করে লোকসত্গাঁত 
ততটা করেন না- যতটা করেন জনপ্রিয় 
আধানিক, চলাচ্ত্র বা রেকর্ডের গান! 
আজকালকার আধুনিক গানের রচনা, কথা, 
সুর ও ঢঙে দেশজ বর্ণ বা গন্ধ কিছুই 
থাকে না, যেমন আগে থাকতো । আজকাল- 
পণ্য। 
লোকলঙজ্ঞীতকে ভালবাসতে. পারে? যে' 
গরীব শ্রমজ্জীবী জনসাধারণ লোকসঙ্গীতের 
স্রষ্টা, তাঁদের জীবনের সংগ্রাম. ও- আকুঁত* 
যাঁদেরঃ মনের তন্ত্রীতে কম্পন তোলে না, 


তাঁদের গলায় সুর থাকলেও তাঁদের গান: 


হদ্ের স্পর্শ করতে পারে. নী? অর্থকরী 
দিক বিবেচনা করে অনেকেই লোকসম্গীত 
ও,আধ্দানক সমানভাবেই গেয়ে থাকেন। 
[িদতু: শেষ পর্যকত-শ্যাম-কুল দুটো রাখতে: 
পারেন না। 

'খে) দ্বিতীয়ত সঞ্গীত সম্বন্ধে: 
attitude-এর প্রশ্ন আছে? সার্মীগ্রক, 
সম্মানংহিসাবে খেয়াল, ঠৃংরী, ভজন, 


. কীর্তন” রবীন্দ্রসঙ্গশত, এমন ক আধ্ানক 
গীতের:যে মর্যাদা এবং সেই-সব- সঙ্গণত- 
যাঁরা, জাতঃ গ্রাম্যগ্রায়ক,» অর্থাৎ: শহরে. শলিপীর-য়ে.কদর, লোরযজ্গীতাল্পীর। করে তুলেছেনন 


এই: রুচি নিয়ে কি করে একজন 


তা নেহ। তারা যনজেবাও অনেক সম 


i: 


[নিজেদের মনে করেন. অন্ত্যজ। সঙ্গত 


শিল্পীদের মধ্যেও সাধারণভ।বে এ মনোভাব 
লক্ষ্য করোছি। 
লোকসঙ্গতাঁশজ্পী 
রবীন্দ্রসঙ্গীত. কিছু বুঝি না বা জানি না 
বলতে নিশ্চয়ই লজ্জাবোধ করবেন এবং 
আম মনে কার করা উচ্চিত। 
রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক" এমন অনেক আছেন, 
লোকসঙ্গীত কিছুই জান নদ বা বাঝ-না 
বলতে যাঁদের গলায় আটকার না। এ. তাঁরা 
লঙ্জার বিষয় মনে করেন না। যেখানে 
আমাদের 'শাক্ষতের আভিজাত্য হলো-- 
‘আম ইংরাজী ভাল জান তবে বাংলাটা 
তেমন আসে না", সেখানে এ মনোব্যাত্ত 
স্বাভাবক। কোলকাতার সঙ্গত সমাজেও 
এ ধারণা আছে.যে, লোকসঙ্গণত তো 


কল্ত্ু' 


এবং 
তা সহজেই আয়ত্ত করা যায়।--বহ্্ 


লোকসত্গশতশিল্পী. নিজে এ ধারণার 
বশবতর্ঁট হয়ে অন্য. সঙ্গীতের. লাইনে 
অকৃতকার্য হয়ে লোকসঙ্গণতের. ‘লাইনে! 
আসতে চান। এজন্যই. একবার আম 
লিখোঁছলাম ‘যার নাই; কোনো গত, সে 
গায় পঙ্লীগণাতি ৷ 

গে) অনেক লোকসঙ্গীতাশল্পীর 
কণ্ঠ, ভাল, কিন্তু তাঁরা তাঁদের, “ভাঙ্গত্বের” 
সঈমানাটা. জানেন- না.। যেই, সামান্য 
প্রশংসা পেলেন, অমাঁন ভেবে নিলেন, তিনি 
যে কোন-অণ্টলের, যেহেন স্টাইলের 
লোকগশীতি- গাইতে পারবেন। তাঁরা জানেন 
না, লোকসত্গীতের অত্যন্ত: স্বাভাবিক 
চরিন্র হলো সুরে, কথা; উচ্চারণে ও 
ভঙ্গীতে. তার- আণ্টলিকতা। অতীতে 
প্রশংসা করোছ এরকম কয়েকজন গায়ক-বা 


K 
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হয়েছেন! পূর্ববঙ্গের: দ্টাইলে ল্য তো 


us REA , “’ ৬৯০ by ডি রি রা - হি 


গাইয়ে বাল কি করে? খুব কম গায়কই 
এই আণ্ডলিকতার সাঁমানা পার হয়ে যেতে 
-শ্পারেন। তাতে লজ্জার ?কছ্‌ই নেই। বরণ 
এটাই জ্বাভাবিক। এমন যে শচীনদেব 
বর্মন, যাঁর নাম বাংলাদেশের লোকসঞ্গণতের 
সঙ্গে চিরাদন উচ্চারত হবে, তান 
আব্বাসউদ্দীনের কাছে ভাওয়াইয়া শিখতে . 
চেষ্টা করোছলেন_বকল্ত তিনি সাঁত্য- 
কারের গুণী শিল্পী, তাই তাঁর বুঝতে 
সময় লাগলো না যে, ভাওয়াইয়া তাঁর 
হবে না। [নিও আর গাইবার চেষ্টা 
করেন নি। কিন্তু এই মান্রাজ্ঞান আকাশ- 
বাণীর বর্তমানে নামকরা গায়কদেরও 
অধিকাংশের নেই। 
(ঘ) শহরের লোলকসঙ্গীতাঁশল্পীদের 
অধিকাংশই লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো 
পড়াশুনা করেন না। পূর্ব পাকিস্তান 
ও পাঁশ্চম বাংলায় ইদানীং বাংলার লোক- 
সঙ্গীতের ওপর অনেক প্রস্তক প্রকাশিত 
ধারার সামাজক, সাঁহাত্যক, জাতিগত, 
ভাষাগত ও ধ্বাঁনতত্ুগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
অনেক কছ7 জানতে পাঁর। এই মুখে 
মুখে রচা সাহিত্য (Oral literature) 
এবং মুখে মুখে রচা সুর (Oral Com- 
position) -এর প্রকৃত পাঁরপ্রেশ্ষিত জানা 
শুধু গবেষক নয়, প্রত্যেক গায়কের অবশ্য- 
কর্তব্য। শিনরক্ষর পল্ীশিল্পী নিজ 
পাঁরবেশ ও শ্রমজীবন থেকে যা সহজাত- 
ভাবে পান--অন্যরা তা পেতে পারেন না। 
এই অন্ঞতার জন্য অনেক শহুরে গায়ক 
গানের নির্বাচন করতে পারেন না এবং 
উপস্থাপনায় দারুণ ভুল করেন। 
- গান করেন অথচ বাউল বা সুফী দর্শন 
'সম্বন্ধে এবং বাংলাদেশে তার সমন্বয় 
এীতহাঁসক দিক থেকে যে সামাজিক 
ভাঁমকা পালন করেছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ অবস্থায়ই তান বাউল গান করেন। 
বাউলের যে মরমণ মানবতা যা রবীন্দ্রনাথ 
* গ্রহণ করোছলেন, তা ছল সমাজের বর্ণ- 
হিন্দ; এবং শারয়তী শাসনের আচার- 
ঠবচার ও গোঁড়ামর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 
কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই বাউলের মধ্যে 
ধবকীতি এসেছে--কতকগ্যাল গুড় গৃহ্য- 
তত্বের কচকচানিতে বূপান্তারত হয়েছে 
এবং অনেক বাজে ব্যর্থ গানেরও জন্ম 
দিয়েছে। তা বিচার না করে অনেকে কাব্য, 
আঁভব্যন্তি ও মরমী জীবনবাদী গান না 
জাতীয় বাউল গান গেয়ে থাকেন। বাউলের 
- সহজ ভাব এসব গায়কের গানে যত কম, 
তত বেশী ভঙ্গী ও তালের বাহুল্য যাতে 
গলার চমক ও খমকের গমক থাকে, কিন্তু 
জি জিরার মারে 
রঃ রর 
(৩) পণ্চমত শুধু লোকসঞ্গীতে নয়, 


ক্ষেত্রেও প্রবল। লোকসত্গীতের 


নাপ্তাহিক,বসমতঈ 


 শিল্প-স্যাহত্যে: জীবনে সর্বত্র আজ নিচ্ঠা- 
হাঁনতা। সমার্পতু প্রাণ কেউ নন। কাজেই * 
সস্তায় কিস্তিমাত করার প্রবৃত্তি সঙ্গীতের 
সাগরে 
কেউ নামতে রাজী নন--পার থেকে নক 
কয়েকাঁট কুঁড়িয়েই “সাগরের গান গাইতে 
চান। পংজিপাটা প্রায় ফাাঁরয়ে এসেছে, 
কেউ বা ঘরে বসে গান রচনা করছেন, কেউ 
বা "রাই জাগো গো” কিংবা “জাগিয়ে লহ 
কৃষ্ণনাম” গেয়ে নিজেকে জাগিয়ে রাখবার 
চেষ্টা করছেন। অবশ্য 1শজ্পীদের দিক 
থেকেও ধনবার আছে। নিষ্ঠার দাম কে 
দেয়? রেকর্ড কোম্পানী চায় কমার্শয়েল 
লোকসঙ্গীত, জলসায়ও তাই। রোডওতে 
ভাল গাইলেও ৬ মাসে ৯ মাসে প্রোগ্রাম । 
খারাপ গ্রাইলেও প্রোগ্রাম পাওয়া যায় ভাল 
গাইয়ের চেয়ে বৌশ যাঁদ 'ব্যাকং থাকে ॥ 
পয়সার কথা বাদই 'দলাম। 

শিল্পীর আত্মপ্রকাশের জায়গা কোথায় 2 

উপরের এই 'বশ্লেষণের আলোকে 
আমি কিছু শিল্পীর সম্বন্ধে আলোচনা 
করবো- যাঁদের কণ্ঠে খাঁটী জানস আছে 
{কংবা তার প্রাতশ্রাত পেয়োছ। মাত্র 
কয়েকজন 1শল্পীর নাম করবো-_তাঁদের 
গত এক বৎসরের প্রোগ্রামের বিশ্লেষণের 
ভাঁত্ততে। আরো শিল্পী নিশ্চয়ই আছেন, 
যাঁদের নাম আজ উল্লেখ করবো না, অথচ 


একটি আকর্ষণীয় কণ্ঠ কৃষ্ণা সাহা। তাঁর 
সুরেলা, উদাত্ত গলায় এমন একটা দেশজ 
ভাব আছে, যা শহরে গায়কদের মধ্যে 
গবরল-কল্তু "তান হয়ত নিজেই ভা 
জানেন না। তাই তান এখন আধানক 
অর্থাৎ লঘ£সঞ্গীতে ঝইকেছেন। এটা কি 
শুধ অর্থের মোহে" আধ্ানক সমাজে 
আধূনিকা হতে গেলে আধ্ানক গান 
গাইতে হয়, সেজন্যও হতে পারে। তাহলে 


তা দুখের। তানি ষাঁদ চেষ্টা-চাঁরতর করে 
কলকাতার বর্তমান শ্রেম্ঠা আধানক শিল্পী- 


দের পর্যায়ে উঠতেও পারেন, তবে লোক- 
জঙ্গশতের বৈশিষ্টাকে বসন দিয়েই তা 
সম্ভব হবে। তান যাঁদ মনে করে থাকেন 
যে. দুটাতেই সমান দক্ষতা তাঁর আছে, 
তবে ভুল করবেন। এক বসব আগে ১রা 


"জুন, ১৯৬৯ একই দিনে তাঁর আধুনিক 


ও লোকসঙগীতের প্রোগ্রাম দ-’টাই শনে-, 
ছিলাম এ ধরনের আধানক গায়িকা 
আকাশবাণশীতে অসংখা আছেন কিন্ত 
তাঁর মতো লোকগণীত গাঁষিকা সাশি। নই? | 
এক বৎসর পরে আন্বা ল্দযকাঁট প্রোগ্রাম 





যেমন গত ৫ই ফেব্রুয়ারীতে ধনে এই মতে 
আমি আরো দড় হয়োছ। তাঁকে শুধু 
একটা কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেব, '্বধর্মে 
নধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ ।* 

লালতা রায়চৌধুরী একাট জোরালো 
সুরেলা গলা- যাঁদও একটু বোঁশ 
মাজিত। তান আধ্মানক গানের রেকর্ড 
করেছেন এবং পাবাঁলাসাঁটও যথেষ্ট পেয়ে- 
ছেন। কিন্তু লোকসঙ্গীতের কাদামাটির 
পথ ছেড়ে পাকা সড়কে যতোই হাঁটছেন, 
ততই কণ্ঠের কাদামাটী যতটুকু ছিল তা 
থরে গিয়ে সিমেন্টের পাঁলশ লাগছে। গত 
৪ঠা আগস্টে তান আবার প্রোগ্রাম 
করেছেন। সকালের প্রোগ্রামে তাঁর এ্রীতহ্য 
লালনের গানাট ব্যর্থ হয়েছে॥ বাউলশ্রেম্ঠ 
কাব্যের মাধূর্যের সঙ্গে গভীর ভাবাবেগ- 


আশ্রিত বন্তব্য। অত্যন্ত সহজভাবেই তা 
গাইতে হয়। সমাজত ভাঁঙ্গসর্বস্বতায় 


. তার মৃত্যু। সমাজত গলার অলঙ্করণ 


থাকলেই যাঁদ ভালো লোকসঙ্গীত গায়ক 
হওয়া যেতো” তবে প্রাতমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
দকংবা বনশ্রী সেনগুপ্ডই হতেন গ্রেম্ঠা লোক- 
গীত গাঁয়কা। ll 

লোকসঙ্গীতের রুক্ষ-মাধ্র্যে ভরা 
একাঁট কণ্ঠ কল্যাণী 'বিশ্বাস। অতীতের 
অনন্তবালা বৈষ্ণবী বা ললিতা দেবীর মতো 
তাঁর গলায় আছে একটা পুরুষালী 
ভাররশী ঢঙ! তান লোকসঙ্গীত ছাড়া 
অন্য সঙ্গীত করেন না। অনেকাঁদন যাবৎ 
তান আকাশবাণীতে গাইছেন পূর্ববঙ্গের 
ঢ% এবং স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে। 'িন্তু 
{তাঁনও মাঝে মাঝে সুরে প্যাঁচ কষতে 
{গয়ে পথ থেকে বিচ্যুত হন। গত বৎসর 
২২শে িসেম্বরের প্রোগ্রামে তাই করেছেন। 
তান গোম্ঠের এবং বিলম্বিত লয়ের 
ভাটয়ালী গাইতে পারেন ভাল। কিন্তু 
তাঁনও সীমারেখা মাঝে মাঝে লঙ্ঘন 
করেন। একক মেয়েলী গলায় সাঁরগান 
গাইতে যান। স্ারিগানের ছন্দপ্রাধান্যে 
সমবেত বাঁলষ্ঠতা তাঁর গলায় আসবে কেন? 


শহরে এবং গ্রামে পাঠান যায়। যোগাযোগ 
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. তার সঙ্গে হৈ” ‘হৈয়া’ বলে. টান-.মারলে . 
ফল হয় '্যান্টিক্লাইমেক্স।' তার আরেকটা 
হট, গানের কথা কোবা কাঠন, উচ্চারণ 
অস্পম্ট, তাতে কাব্যরস হয় ক্ষ! 

তমাদের একজন হলেন ?সন্ধুরাণ ধর। 
পুববিজ্ঞের বাঁটি চটি দাঘঘীদন ধরে তিন 
গলায় অটুট রেখেছেনা তাঁনও লোক- 
সঙ্গাখতই কেবল করেন। ভার জন্যই বোধ 
হয় এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইদানীং 
তাঁর কণ্ঠও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। 
অনেক সময় যান্রিকভাবে গেয়ে যান 
আবেগের স্পর্শ তাতে থাকে কম'। নাগ্ীরক, 
প্রত্যেকেই কমবেশি বিচ্ছিল্নতায় আক্কান্ত। 


রক্ষা করা কাঠন। তবু শ্রীমতী ধর 
হ্যাঁচড়া করেন না। তবে তান চটকা বা 


সারিগান গাইতে যান কেন? এগালি 
ভঙ্গনপ্রধান, সংরপ্রধান নয়। মেয়েলী কণ্ঠে 
এসব গানের বাক্যাবন্যাস খুব কঠিন। 

বত্বা সরকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য 
নাম। বেশ কিছাবীদন যাবৎ তান আকাশ- 
বাণীতে গ্ইছেন। শুধু লোকসংগনতই 
তানি করেন। অন্জ্ঠানের মণ্ডে তান যে 
পারেন নি। তবে ক্রমশ তান আকাশ- 
বাণীর সময়বাঁধা আড়ষ্ট পাঁরবেশের প্রভাব 
থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। গত 
৩রা জানুয়ারী ও ১৩ই জনের প্রোগ্রামে 
তান প্রমাণ করেছেন যে. পৃববিঙ্খের গানের 
আবেগ ও গারকীতে তান সিদ্ধকণ্ঠী। 
কিন্তু তথাঁপ বলতে হয় কোন কোন সময় 
তাঁর গলা বন্ড বেশি পাঁরমাঁজতি মনে হয় । 
উচিত। “লোকে বলে, বলে-রে ঘরবাঁড় 
ভালা নায় আমার” একাঁট বিশেষ ঢের 
গান--যা তাঁর কণ্ঠে তেমন রূপ পায় নাঃ 

কল্যাণী মজুমদার করেন লোকগর্ণাত 
ও কাঁতন। মানসী পাল করেন লোক- 
গীতি ও রবীন্দ্রসংগীত বীণা ঘোষ করেন 
লোকগীত ও আধুনিক কাঁদের গলা মিষ্টি 
ও সংরেলা, কিন্তু লোকসঙ্গীতের গায়কীর 
অভাব অর্থাৎ “স্পেসালাইজেশনে'র দিকে 
এদের নজর কম। এরকম আরো, আছেন 
-আকত আর নাম বাড়াবো না। 

কিন্তু এদের সবাইকে একটা অন্দরোধ 
[বিশেষ এক শ্রেণীর গান আছে বিয়ে কিংবা 
ব্ুত-পার্বনে যা মেয়েরা আগে গাইতেন! 
‘ কেউ গায় না? কন্তৃ বত বা "বিয়ের 
অন্ষ্টান উঠে গেলেও গান কেচে থাকে। 
বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হওয়া থেক আরম্ভ 


না 3 না ৮৮৯১৯ তি" 

অসংখ্য গন-আছে-যার.মধ্যে, আমাদের, 
সমাজে নারীজনীবনের বিচিত্র প্রাণস্প্শা 
চিত্র আছে। সুরের ' দিক দিয়েও 
সাধারণ ধারার থেকে তার একটা বিশেষ 
পার্থক্য পাওয়া যায় যা; আমাদের লোক- 
সঙ্গীতে একান্ত করে নারীদের দান।' 


সেসব গান কি আকাশবাণীর . গায়িকারা 


সংগ্রহ করতে পারেন নাচ? “কিংবা ব্রতের, 
গান? কেউ কেউ মনে করতে পারেন, তা 
একঘেয়ে কিন্তু আমাদের কাছে তা অত্যন্ত 
মূল্যবান 

এবার কয়েকটি পুরুষ কণ্ঠের আলো- 
চনা করবো। প্রথমেই যে নামাঁট আমার 
ঘোষ। তান একজন প্রাচীন শিল্পী, কাব 
জাঁসমদদ্দীনের সময়কার। অনেকাঁদন যাবৎ 
তিনি আকাশবাণীতে গাইছেন অতশতে 
আম তাঁর প্রশংসা, করোছ। কিল্তু গত 
২০শে আগস্টের সকালে ও রান্রের প্রোগ্রামে 
{তান প্রমাণ করেছেন যে, আকাশবাণীর 
শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তান অন্যতম। এই 
বিকীতর যুগে যে তান তাঁর কণ্ঠের 
দিশদ্ঘতা বজায়, রেখেছেন_ এটা সাঁত্য অন্য 
শিল্পীদের কাছে একটা দজ্টান্ত। সন্তোষ- 
বাবুর এরটা বৌশল্ট্য হলো ভাটয়ালী ও 
ভাওয়াইয়া দুটোতেই সমান দখল। তাঁর 
কণ্ঠের এই 'ফ্লেক্সাবালাট' বা স্থাত- 
স্থাপকতা একাঁট বিরল 'জানস। তা ছাড়া 
তান অত্যন্ত সংযত, অপ্রয়োজনীয় অলঙক- 
রণের লোভ তান সংবরণ করতে জানেন 
- যা অনেকেরই নেই ৷ সন্তোষবাবু নজরুল- 
গীত এবং রাগসঙ্গীতও করে থাকেন। 
এখানে নিশ্চয়ই আমাকে কেউ জিজ্ঞেস 
করবেন, তাহলে অন্য গান গেয়েও তো 
লোকসঙ্গীতের গায়কী রক্ষা করা যায়। 
নিশ্চয়ই যায়। আব্বাসউন্দীন আধুনিক 
গান ও ইসলামী গান লোকসঙ্গীতের চেয়ে 
বোশ করেছেন। শচীনদেব বর্মন রাগ- 
প্রধান বাংলা গানেই প্রাতাঙ্ঠিত হন, প্রথম ৮ 
আমার বন্তব্য শুধু_াঁজানিসটা ভীষণ 
কাঁঠন। তা ছাড়া শাক্ষত ল্মেকসঙ্গঈত 
গায়ক যাঁরা, তাঁদের রাগসঙ্গীতের প্রথম 
পাঠ নেওয়া শুধু উাঁচিত নয়, অবশ্যকর্তব্য 
বলেই আমি মনে কাঁর। রাগসংগনত, 
কীর্তন ও লোকসঙ্গীত অত্যন্ত কাছাকাছি, 
ও সমধ্মা জানিস ৷ মান্রাজ্ঞান ও সত্গীত- 
চেতনা না থাকলেই ভারসাম্য রক্ষা করা 
কঠিন। লোকসঙ্গত-চেতনা লোকজীবনের 
পাঁরাচীত ও প্রত্যক্ষ শ্রাত থেকেই আসে! 
শচীনদেব বা আব্বাসউদ্দীন মূলে, ভুল, 
করেন নি. 

এক্ষেক্রে একটি নতুন আকর্ষণীয়, নাম 
অংশুমান রায়॥ অনেকদিন আগেই তাঁর 
একাঁট গান, "সাঁঝে ফোটে ঝঙে. ফল 
সকালে. মালন, গো” আমাদের চমক লাগিয়ে 

৬৯২ 


ধদয়োছল। শুনেই মনে হয়োঁছল, নিশ্চয়ই 
তান, করম, ভাদ তুসু আগলেব্র লোক& 
বাঁচি, ছোটনাগপ্রকেন্দ্রক আদিবাসীর 


পরম্পরাগত এই শিষ্ট ধারাকে পৃরোপদারি - সা 


বাংলা লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুন্ত করা যায় 
1কনা--এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে। 'কন্তু সে. 


আলোচনায় না গিয়েও একথা বলতে পারি, 


এ'রা আজ বাংলার .চিরস্থায়ী বাঁসন্দ 
এবং গানগুলি বাংলাতেই রাঁচত ও গত 
এই বাংলা রচনাগ্ীলর এক অদ্ভুত আস্বাদে 
আছে। বাংলা দেশের সাঁওতাল, গুরাও বা 
মুন্ডজাদের অবাস্যাতর কথা আমরা প্রায় 
ভুলেই থাকি কাজেই তাঁদের অপরূপ 
গানগঢ়ল যাঁদ আকাশবাণীর লোকসঙ্গীতের 
বড়ো, উপকার হবে? এ 'বষয়ে অংশুমান 
রায় মহাশয়ের একট শেষ, ভাঁমকা আছে ॥ 
কয়েকাঁদন, আগে তান একটানা ভাদ 
গাইলেন- চমতকার লাগলো । অংশআনবাব্দ 
অন্যান্য অঞ্চলের, যেমন--পূর্ববঙ্গের লোক- 
সঙ্গটতও গান। তাঁর গলা ভাল, যাঁদও 
স্টাইল তেমন হয় নি। তান আবার, 
আধ্দীনক গাইতে শুরু করেছেন, তাই, 
ভয় হয়, যে বিষয়ে তিনি আদ্বিতীয়, সে, 
fজনিসটা না হারিয়ে ফেলেন। 

অমর পাল এবং বষ্ণুপদ দাস সম্বন্ধে 
অতীতে অনেক বলোঁছ। দীর্ঘকাল যাবৎ, 
তাঁরা লোকসঞ্গীতের মর্যাদা, রেখেছেন ও 
বাঁড়য়েছেন, তব আজ সামান্য সমালোচনা, 
করবো! 

ভাঁটয়ালীর ববিলাম্বত বিস্তারের 
অকৃরিম জপাঁট অমর পালের কণ্ঠে যেমন 
ধরা পড়ে_-আর কোন শিল্পীর কণ্ঠে তেমন 
পড়ে না। সেই কণ্ঠে যাঁদ কীন্রমতা আসে 
তখন দুঃখ হয়া গত ১৫ই জুলাই রানে 
[তান 'নদ-রে দিনের সংবুষ তুমি আমার 
এই গানের টানে কৃত্রিম স্টান্ট" দেওয়ার 


কার নি? 

বষ্তুপদ সম্বন্ধেও কিছু বন্তব্য আছে। 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করোঁছ। প্রশংসা, 
কনেও একটি কথা বলছিলাম. "ৃব্ষপদ 
দাস পালে হাওয়া বহাতে ততটা পারেন 
না, যতটা পারেন জোরে বৈঠা মারতে!” 
ঝোঁক বোশ। গ্রামেধ জীবনে রঙ্‌-ঠাট্রা- 
মসকরার একটা বিশেষ স্থান আছে। 
সে ধরনের গান পল্পপ্রাণের .সম্ঞীবতারই 
সাক্ষ্য বহন করে। কন্ত আজকের 
শহরের বিরুত করূচ, দর্শকের কাছে 
যাঁদ কেউ গায় “নডায় আমার বিয়া, 
বিয়া, কবে” তখন তাঁবা তার মধ্যে তাঁদের, 
তরল রুঁচিরই প্রতিধ্যান' খুজে পানা 
-সেখানে শিল্পীর অনেকটা স্বাধীনতা 


A 


কাছে বুটে কিন্তু ছন্দপ্লারলা, টহ-হলা বং, . 


পল দা 


. যে, গভীর আরেনের অবকাশ. ভাতে নেই। . 


নির্বাচন সাবধানে করতে অন্দুরোধ করব্ে। 
আরেকটা কথা, যাঁদও “তান. পূর্ববজ্গের 


লোক, তব্দ ভাওয়াইয়ার স্টাইল তাঁর 'গলায় - 


[চমৎকার আসে৷ দতান সৌঁদকে কেন 
স্পেশ্যালাইজ করেন না! ব্তম্মনে 


খুব কম? উত্তরবঙ্গে গান 'এমন জীবন- 
ঘাঁনষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম- 
বঙ্গের দেহতত্ব বা বৈষ্ণবী ভাব [ছুই 
সেখানে ঢুকতে পারে নি। বিষপদের 
কণ্ঠে সে সব গানই আমরা শুনতে ভাই। 
, ভঙ্গী য়ে শুধু নয়, ভাব দিয়ে জয় 
করুন৷ 


সপ শ্শাত্কমোহন সিংহ "এক স্বতন্ন 


সপ 


স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছেন। তাঁর 
,শকংস নদীর”. গখীতিমালায় মৌঁলিকতা 
'আছে। কিন্তু উচ্চারণ এমন অস্পষ্ট যে, 
(সেই সুন্দর বর্ণ নামলক গানের আঁধকাংশ 
কথাই বোঝা যায় না সেগীল ক তাঁর 
নিজের রচনা? জানতে ইচ্ছা হয়। কারণ 
পূর্ববঙ্গের আলেখ্যমূলক গানের 'ঞাতহ্যকে 
"অবলম্বন করে এতে সুন্দর সমকালাীনতায় 
‘টেনে আনা হয়েছে। শশাও্কবাব 'প্রাচীন 
'গায়ক কিন্তু ক্রমশই তান গলার সাবলগল- 
"তাকে যেন ইচ্ছা করে কৃত করছেন, ঝা 


: ॥ সীস্যীহক বসুমতী 


ছে ঘাডিয়েছে। ভঙ্গ আব অ্রা 


দোষে পার্থক্য অনেক৭- 

আরেকজন উল্লেখযোগ্য প্রাচান- গায়ক 
যারেন ঘাস |. ভারি গলার গ্রম্মন অগৰ 
তাঁর গ্রলার উদাত্ত ভাব ও অলশ্করণ ময়মন-- 
সিংহ, পুরা, শ্রীহট অগ্চলের এক বৌশষ্ট্য 
বহন করে। গানের নির্বাচনেও তাঁর 
বৈশিষ্ট্য আছে। ‘খসম আইয়া লইয়া গেল’ 


: প্বিঙ্গের মুসলমান সমাজের ছাঁব থাকা 
'আকাশবাণীতে ভাওয়াইয়া গায়কের সংখ্যা. :. 


দন্তু তাঁর গানের নির্বাচন সম্বন্ধে একটা 
কথা আছে! গ্রামের লোকে যা গায় তাই 
(লোকসঙ্গীত নয়। রচনায়, সুরে ও ভঙ্গীতে 


ভাই সাধক আবতাবুদ্দীন খাঁ সুর সংযোজন 
করেছেন-যেমন, “তন তারের এক বাঁণা 


-বাজেরে।” এই গানগযীল রচনার পারি- 


পাট্যের সঙ্গে রাগসঙ্গঈতের সুরোরোপ 
ভন পর্যায় পড়ে। লোকসঙ্গীতের 
পর্যায়ে নয়! 

রথীন্দ্রনাথ চৌধুরী €১৬ই মে, ৭০), 
আশিস্কুমার গুপ্ত €২২শে ডসেম্বর, '৬৯) 
_এ দু'জনেরই কন্ঠে ভাওয়াইয়ার আশ্া- 
প্রদ প্রাতশ্র্যতি পেলাম । আরো কিছ লোক- 





মদ 


i 
{ 
: 
ঢ 


! 
i 
: 


, ৱন্ধনশিম্পে আভিজ্ঞ। 
পাক্তুল সেনগুপ্তের 


এই খনদারণে শাদ্য সমস্যার 'ীদনে সম্তায় 
মুখরোচক ও প্র্ান্টকর খাদ্য তৈয়ারীর 
'এমন 'অভিন্নব সংগ্রহ হীতপূর্কে বাঙলায় 
ছল না বললেই হয়॥ বাঙলা ‘তথা সমগ্র ভারতবর্ষের 'বাঁভন প্রাদোঁশক রন্ধন-প্রক্রিয়ার বহদাবধ প্রকরণ এই 
গ্রন্থে আছে। প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপাঁরহার্য বইাটর ভূমিকা সুলৌথকা আশাপর্ণা বেবী লিখে- 
ছেন_“দেশদেশের জলখাবার ঈবশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম! 
জননী, ভাগনী, গৃহিশীরাও এর থেকে গরম উপকৃত হবেন। 
'ও য়ে নিষ্ঠা ও শনপুতার 'সঙ্ছে ভারতের সমস্ত 
পদ্ধীত সংগ্রহ করে সেগবীল অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ ক'রে সহজ সরল ভঙ্গীতে ব্দীবয়ে দিয়েছেন তা 
বাস্তাবকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । 


ভলচকন শুশজ্কাম্পিভ জ্ছন্জেছেছে ৫ মন্য £ হয় ঈকা 
বস্থসতী € প্রা) লিঃ ॥ 


৯২৮৮৩৪৫১2৯7 ॥ 1৮188 1১1282582 YU Blblkiois ১5252 1 ১1৮৯) ৯2৮2৮ 0 ১১ চ282৮১ 


দেশদেশের জলখাকার ॥ 'দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার 


_ দেশদেশের 
জলখাবার 


প্রদেশ 


৬৯৩ 


শুধু নবীনা গৃহণীরাই ' নয়, প্রবীণা 
প্রীমতী সেনগৃপ্ত যে উৎসাহে, যে পরিশ্রমে 
থেকে "জলখাবার শিল্পের 


কলিকাত৷-$২ 


সঙ্গীতাঁশক্পদ আছেন, যাঁদের সম্বন্ধে 


ভীবষ্যতে আলোচনা করবো। আজ বশেষ 
করে যাঁদেরকে সকলের সামনে তুলে ধরতে 
গণীতর খাঁটি প্রীতীনাধ। এদের গলা 
শুনলেই মাটির গন্ধে মন ভরে ওঠে । মনে 
হয় যেন সবে গ্রাম থেকে এসে গান 
ধরেছেন। জীবনের চালচলনে ও সুরে 
কোথায়ও 'বাচ্ছন্নতা নেই। এদের কাউকে ' 
চান না কিন্তু মনে হয় কত চানি। 
বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব, নরোত্তমদাস বাউল, 
সধীরদাস বাউল, দূলভচন্দ্র সূত্রধর, 
দীনবন্ধুদাস বাউল, মাখনলাল সরকার, 
লাল শ্বাস প্রমুখ িল্পীদেরই প্রথম 
অধিকার লোকসঙ্গীতের আসরে! ‘শহুরে 
লোকসঙ্গীত গায়ক-গায়কার নিষ্প্রার্ণ, 
গৃমোট পাঁরবেশে গুঁরা যেন দমকা মেঠো 
হাওয়া! যেমন গত ৩০শে মার্চ রাত্রে 
যাঁরা বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণবের গান শুনেছেন, 
তাঁরাই আমার সঙ্গে একমত হবেন। এদের 
সম্বন্ধে আমার ভাবনা নেই। এ'রা স্থান- 
ভ্রষ্ট হবেন না। শহরের “ভদ্র” পরিবেশের 
আধ্নক-আধুঁনকাদের শতকরা ৭৫ 
জনকে ছাঁটাই করে এই সব গায়কের 
আরো স্থান করে দেওয়া উঁচত লোক- 


সঙ্গীতের স্বার্থে। সঙ্গীতের আসরটা 


কারখানা নয় যে, ছাঁটাই চলবে না। কিন্তু 
করবে কে? সর্ষের মধ্যেই যে ভূত! 


বহ্হাবাঁচত্র 


বৃ 
ৃ 
ৃ 
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: দিয়ে উঠলো। 


জার্মান থিয়েটার 


[ প্যৰ্ব-প্রকাশিতের পর] 


কই হচ্ছেন প্রথম বড় ওপেরার 
রচাঁয়তা। পরবর্তী কালের ওপেরার ওপর 


" তাঁর রচনার প্রভাব স্বপাঁরস্ফূট। 


জার্মানীতে ১৭১৪ খস্টাব্দে তাঁর জন্ম 
হয়া হ্যাণ্ডেলেরও আগে তান ওপেরা 
লিখতে শুর করেন। ওপেরা সম্পর্কে 


পর তাঁর ধারণা হয় যে, ইটালীয়ান ওপেরা 
ভুল পথে পাঁরচালিত হচ্ছে। এরপর তান 
তাঁর বিখ্যাত ওপেরা নওরাঁফও এণ্ড 
ইউারডাইস* রচনা করেন আজও এই 
ওপেরাঁটি অসাধারণ জনীপ্রয়। এর কথা 
ও সুরের অদ্ভুত সমন্বয় সবারই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। গ্ল্রক ছিলেন ভাগনারের 
অগ্রদূত॥ ইটালীয়ান ওপেরার বাঁধাধরা 
এবং চিরাচারত নিয়মাবলীর ভেতর আবদ্ধ 
না থেকে তান ওপেরাকে নতুনভাবে 
প্রাণরসে মাণ্ডত করেন! 

শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা সংস্কারক, 
তাঁদের যাত্রাপথ কখনও সখের হয় না। 
ট্রনাডশনকে অমান্য করে ওপেরার নব- 
রূপারণ করতে গিয়ে গ্লুককে অনেক তিন্ত 
আঁভিজ্ঞতা সণ্চয় করতে হয়োছল। কিছু- 
দিনের জন্য তান ভিয়েনায় বসবাস করে- 
1ছলেন। তারপরে চলে গেলেন প্যারিসে । 
এখানে তাঁর পূর্বতন ছান্রী মারী আঁতো- 
স্নানেৎ তাঁর কাজে যথেষ্ট উৎসাহ এবং 
অনবপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ান। প্রথমটায় 
গ্যারসদ গ্লযককে বিরাটভাবে আভনন্দন 
জানায়। তাঁর নামকরণ করা হয়োছল 
সত্গীতজগতের হারাঁকউীলিস।. রাস্তায় 
তাঁকে চলতে দেখলে পথচারীর দল তাঁর 
অনুসরণ করতে শুরু করতো। , জন- 
সভায় তিনি উপস্থিত থাকলে সবাই 
উচ্চরবে হর্ষধ্বান করতো । কিন্তু এ জন- 
ধপ্রয়তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আসলে 
প্যারসের অন্তরের যোগ ছিল পুরানো 
পন্ধাতর ওপেরার সঙ্গে। ফলে কিছুদিন 
বাদে গ্লুকের বিরুম্ববাদশর দল মাথাচাড়া 
এরা ইটাল থেকে 
শপচিনিকে আমন্মণ করে -নিয়ে - এলেন। 








. ইনি ছিলেন. সে যুগের ইটালীয়ান 


ওপেরার একজন শ্রেষ্ঠ এক্সপোনেন্ট। 
শপাঁচান প্যারসে আসবার পর ওখানে 
দ্ুপ্ট পরস্পর-বিরোধী দল গড়ে উঠলো । 
একদল গ্লুকের ভন্ত, অপর দল 'পাঁচানর ! 
এঁদকে মারী আঁতোয়ানেং ছিলেন 
*লুকের দলে, অপরাদকে ফরাসী সম্রাটের 
রাক্ষতা মাদাম দ্ঢ বার 'পাঁচানর 
স্বপক্ষে ! 

এতসব বাধা সত্তেও গ্লুকের প্রাতভা 
কিন্তু অবরুদ্ধ হয়ে থাকে নি। ১৭৯৯ 
সালে গ্লুক তাঁর বিখ্যাত 10111697016 
en 'Tauride প্রাডউস করলেন- সারা 
প্যারস শহরে এই ওপেরাঁটি 'বরাট 
উত্তেজনার সৃস্টি করলো। এর 
বাদে পাঁচান একই "বিষয়বস্তু “নিয়ে একাঁট 
ওপেরা রচনা করোছিলেন, 'কন্তু গ্লুকের 


‘সঙ্গে তুলনায় পিচিনির ওপেরাটি নিষ্প্রত 


হয়ে গোঁছল। তবে এখানে একটা কথা 
বলা দরকার_পাচানর ওপেরা'টির 
অসাফল্যের একাঁট প্রধান কারণ হয়ে 
দাঁড়য়োছলেন এর প্রাইমা ডোনা। তান 
পিঁচানর ওপেরার দ্বিতীয় প্রদর্শনীর 
সময় মত্ত অবস্থায় ' গান করতে এসে 
কেলেওকারী শুরু করে দেন। এই প্রাইমা 
ডোনার একজন প্রাতিন্দী গাঁয়কা এই 
প্রদর্শনী সম্পর্কে মজাদার মন্তব্য করে 
বলোছলেন “This is not Iphi- 
genie en Tauride, but Iphi- 
genie en Champagne.” 
ইাফজেন'াই গ্লুকের ভাঁবষ্যং নির্ধারণ 
করে ছিল--পরবতরঁকালে তান প্রচুর 
অর্থ এবং যশ উপার্জন করেন? 
পরই এর নাম মনে আসে। জার্মানীর 
ওল্ডেনবূর্গ অঞ্চলে অয়াটন শহরে ১৭৮৬ 
সালে ভেবারের জন্ম, মত্যু হয় ১৮২৬ 
খ্‌স্টাব্দে! ' ভেবারের বাবা ছিলেন এক 
্াম্যমাণ দলের আঁভনেতাঁ_এক সময় তাঁর 
যথেষ্ট টাকা-পয়সা এবং প্রাতিপান্ত ছিল। 
তাঁর এক আত্মীয়া কন্সটান্সকে মোটসার্ট 
{বয়ে করেছিলেন! ভেবার জন্ম থেকেই 
পশ্গ: িলেন-চার বছর বয়স হবার আগে 
তান হাঁটতেও পারতেন না। তাঁর প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন আবে ফগ্‌লার! এই ফগ্‌- 
লারকে নিয়ে ইংরাজ কাঁব রবার্ট ব্লাউীনং 
এক -সময়ে একাঁট. চমৎকার কাঁবতা রচনা 


৯০১৭ 


দু’ বছর ' 


করোছলেন! মোটসার্ট অবশ্য ফগ্‌লারকে 
বলতেন কোয়াক্‌। ফগ্‌লার গর্বভরে 


: বলতেন যে, তান তন সপ্তাহে একজন 


কম্পোজার এবং ছ' মাসে একজন গায়ক 
তোর করে দিতে পারেন! 'িয়ারবেয়ারেরও, 
শক্ষাগ্চরু তানই। 
বলতেনঃ “এই . দুজনকে শিক্ষা দিয়ে 
তোর করে দেবার আগে যাঁদ আমার মৃত্যু 
হোত, তার থেকে পাঁরতপের 'বিষয় 
আর কিছ থাকতো না।” এই দু'জন 


, বলতে তাঁন ভেবার ও শময়ারবেয়ারের 


কথাই ভেবেছিলেন॥ সাঁত্যই এই দুই 
শষ্য সম্বন্ধে তাঁর গর্ব করবার আঁধকার 
ছল বৈকি! 

১৮১৬ খস্টাব্দ থেকে ভেবার ট্রেস- 
ডেনে এসে বসবাস করতে থাকেন। 
এখানেই তান তাঁর বিখ্যাত ওপেরা 
নেয়ার ফ্রাইসটজ, লেখেন। ১৮২৯ 
খস্টাব্দে এই ওপেরাট প্রথম মণ্টস্থ হয় 


এবং সারা জার্মানীতে এর খ্যাতি ছাড়য়ে " 


পড়ে। এমন দিক এর পরে এর জনাপ্রয়তা 
ইওরোপের অন্যান্য দেশেও বিস্তৃত হয়। 
১৮২৬ খস্টাব্দে ভেবারের “ওবেনন” 
ওপেরা লন্ডনের মণ্টে অন্ষ্ঠত হোয়ে 
লশ্ডনবাসঈদের হৃদয়-মন জয় করে ফেলে! 
লন্ডনে ৭ওবেরনের প্রথম অন্চ্ঠানের 
পরেই ভেবার মারা যান। ' 
ভ্রেসডেনে ফরে যাবার দন দুই আগে 
স্যার জর্জ স্মার্টের বাঁড়তে একদিন রাত্রে 
নাদত অবস্থায় তাঁর মত্যু হয়। শোপ্যার 
মত তাঁনও অনেকাঁদন থেকেই টি-বি। 
রোগে ভুগাঁছলেন। | 
লণ্ডনেই তাঁকে সমাঁধস্থ করা হয়-- 
শকন্তু ছ’ বছর বাদে ভাগনারের উদ্যমে 
তাঁর শবদেহ ভ্সডেনে নিয়ে যাওয়া হয়ে- 
ছিল। - 
ধ্বাভন্ন কারণে ভাগনার এবং সমান 
অপছন্দ করতেন। ভাগনার তাঁকে দেখতে 
পারতেন না, কারণ মেয়ারাবয়ার জাতে 
ছিলেন ইহ্নীদ-_ভাগনারের ইহুদি 
[বিদ্বেষের কথা তো কারোরই অজানা 
নয়। সমান বিরক্ত হয়োছলেন অন্য 
কারণে । তান মনে করতেন যে, মেয়ার- 
বিয়ার সঙ্গীত রচনা করতেন প্রধানত 
সৃষ্টির দিকটা তাঁর কাছে গৌণ হয়ে 
গয়োছল। মেয়ারাবয়ারের প্রথম দিকের 
রচনাগুলোকে সমান উচ্চগ্রেণীর মনে 
করতেন এবং পরের দিকের লেখা ওপেরা- 


জন্ম হয়। মেগ্ডেলশনের সঙ্গে অনেক 
[দিক -থেকেই - তাঁর মিল ছিল! দু'জনেই: 


ফগ্‌লার প্রায়ই.।.. 


কিস 


এ সপন 


পণ 


best of them would well bear 
revival. = 

|- কোন কোন 'দেশের 'থয়েটারের 
“জালোচনায় ওুপেরাকে বাদ ধদয়ে আলো- 
ন্টনা করলে পেটা আধাঁশক আলোচনা 
হলে বিবোঁচত হ্বে। প্রই তালিকায় 
শাবে জার্মান, ফ্রান্স এবং ইটালী, 

জব দেশে থিয়েটারের একাঁট 
[অঙ্গ ওপেরা বা দ্রাম্ন 


ইন 
বা 
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উৎপল দত্ত 


আভিনন্ছন 


শাল সেন পাঁরচালিত 'হন্দী ছাব 
‘ভুবন সোম' ১৯৬৯ সালের শ্রেম্ঠ ছাঁব- 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ‘ভুবন সোম'- 
এর প্রযোজনায় সৎ শিল্প-প্র+তর পাঁরচয় 


হওয়া বাস্তবিকই আনন্দের কথা। 
মাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের এই 
চিন্ররূপ দেখে পাঁরচালকের 1শল্পব্যাম্ধর 
জন্য আমরা প্রশংসা করোছলাম। 

এবারের রাষ্ট্রপাত চলাচ্চন্র 
পুরস্কারে কেউ কেউ বাঙালীর সজনী 
ক্ষমতা - ইত্যাঁদ বলে অনর্থক বাঙালশী”. 
য়ানা দেখাবার চেষ্টা করছেন। এতে 
বাঙালীর প্রশ্ন কেন ওঠে বুঝ নাঃ 
এর্‌প নানাঁসকতা সং্কীর্ণ জাতীয়তার 
পাঁরচায়ক ৷ 

১৯৬৯ সালের প্রাতয্যগ? ছাঁব- 
গুলির সধ্যে নিঃসন্দেহে ‘ভুবন যোম' ও 
পদবারাত্রির কাবা" ভাল ছাঁব এবং এই 
পরিপ্রেক্ষিতে আভলরের ও পাঁরঢালনার 
পুরস্কার লাভ হয়েছে। বলা যেতে 
পারে, এবারে বিচারে, শিজ্পবাযাদ্ধকে 
গিছটা কাজে লাগানো হয়েছে। রাণ্ট্র- 





চির ৬ WL 
ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ফিল্ম এডটং-এর 
জন্য প্রস্কার নেই কেন? ছাঁবির ভাগ্য 
লঃনির্ভর করে এডিটিং-এর ওপর, কিন্তু 


যুগের 
“প্ৰয় হয়োহলেন তাঁদের নামেও পুরস্কার 
থাকা দরকার। স্বর্গের উর্বশীর নাম 
মা ধরে মতের্যর মানবীর নাম ধরা বোধ 
ছয় বোশ এঁতহ্যসম্পল্ল হবে। রাষ্টী- 
পাঁত চলাচ্চত্র পুরস্কার কামাঁট এই 
 প্রদ্তাব ভেবে দেখতে পারেন। 
সসুজন। 


৩৯৬৯ সালের গ্রেষ্ঠ 
ছবি 


জগত চল/চদত্র পুৱস্কাৱ 


গত ৩০শে আগস্ট দল্লাতে রাষ্ট্রপাঁত 


৯৯৬৯, সালে নামত সারা ভারতের 
শীনর্বাচিত ছাব এই পৃরস্কারের জন্য প্রাতি- 
যোগ ?ছল। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা 


এক ১ 
গাপ্ডাহিক বসমতশ 


ছয়েছে। উল লা ও 


পুরস্কারের জন্য বিশেষ আগ্রহ রয়েছ, 
কারণ ছবির প্রচার এবং নগদ অর্থ দুদক 
থেকেই লোভনীয়। নিম্নালাঁখত ছাবগ?ীল 
পুরস্কার লাভ করেছে_ 

শ্রেষ্ঠ ছাঁবঃ ‘ভুবন সোম'_পাঁরচালন্য 
মুগাল সেন, স্বর্ণপদক এবং ২০ হাজ্জ 
উকা। দ্বিতীয় ছাবঃ এদবারাত্রর কাবা” 
“-পাঁরচালনা বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ 
উক্তবতী। জাতীয় সংহাঁত 'বষয়ে শ্রেষ্ঠ 
ছাবঃ কে এ আব্বাস পাঁরচাঁলত “সাত 
হিন্দুস্থান!’ 

শ্রেষ্ঠ আঁভনয়ের জন্য ভরত পুরস্কার 
পেয়েছেন উৎপল দত্ত (ভুবন সোম); শ্রেষ্ঠ 
গাভনেত্রীর উর্বশী পুরস্কার পেয়েছেন 
মাধবী মুখাজশী াঁদবারান্রর কাব্য)! 
শ্রেষ্ঠ পাঁরচালক পুরস্কার পেয়েছেন 
মৃণাল সেন (ভুবন সোম)। শ্রেষ্ঠ প্লে বাক 
গায়কের পুরস্কার পেয়েছেন শচীন দেব- 
ঘর্মণ আরাধনা), শ্রেষ্ঠ প্লে ব্যাক গাঁয়িকার 
পুরস্কার পেয়েছেন কে বব সবন্দরম্বল 
€তাঁমল ছাব__্নাইভন')। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত 
পাঁরচালকের পূরুদ্কার পেয়েছেন পাঞ্জাবী 
ছাঁব ‘নানক নাম জাহাজ হ্যায়' ছাঁবর 
সঙ্গীত পাঁরচালক এস মহান্দর। সাদা 
ক্ষালোয় ফটোগ্রাফীঃ কে কে মহাজন 
(সারা আকাশ), রঙাঁন ফটোগ্রাফীঃ 
মার্কাশ বার্চলে (শান্ত নিলয়ম)। শ্রেষ্ঠ 
(চত্রনাট্য লেখকঃ এস আর পজানা 
কানাকল €গেজে পুজে" কানাড়+), শ্রেষ্ঠ 
গণীতকারঃ কায়ফী আজম সাত 
[হন্দহস্থানন)। 

আঞ্টালক পাৃরস্কার£ঃ ডন্ভর বেঞ্জ- 
বরদয়া (অসমীয়া), নতুন পত্র ঝোংলা)। 


হ্যায় (পাঞ্জাব), ইর্ কোদ কল (তোমল), 
আদর্শ কুদুম্বম (তেলেগু) । 


প্রামাণক ও তথ্য 'ঁচন্র "বিভাগে 
শ্রেষ্ঠ ছাঁবর পৃরদ্কার পেয়েছেঃ বি 
গর্গের ‘অমত শেরগাঁল’। শিক্ষাঃ কে এন্দ 
কান্দপুর পাঁরচালত 'জাইফ'। এন 
মেশন ছবি 'আম্রেলা"। 


~~ 


নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গণ। 


ধন বস্দ পাঁরচালিত ‘শেষপর্ব* ছাঁবতে নিঠ; গল্মোপাধ্যায় ) 
| ৬৯৭ 





শচাঁন অধিকার পারচাজিত ‘শপথ নিলাম" ছাঁধিতে সাঁমত ভজ, শভেল্্ 
চট্টোপাধ্যায়, ও মানা দেবগী। 


জাম /ন গণত/ক্ঠিক 
স্ধ। ৱ৭ণতন্তে 
শেক্কপাঁয়র 


অতাতের মহান্‌ নাটকগ্যাল এই 


_নাট্যকর্মে'র. অন্তভুন্ত হরে. থাকে দ্যাট 
কারণ্ে। এই. নাটরগডুলতে পাওয়া যার 


অতশতের. মহান, ম্মহৃতগাঁজর শিলপ- 
সম্মত নিদর্শন, এয়ন-সযর পারবর্তনের 
নিদর্গন, যা. আমাদের: যময়ের পারবত'নের 
মতোই. সমান গুর্ত্বগ্চর্ণ,. পাওয়া যায় 
দাম. প্রভুদের' রাম্ম কতৃক 1বধনস'দের 
কতৃক. স্বামন্ততান্দ্ৰিক. জড়ন্ক ও. মধ্যযগণয় 
মত্ান্ধতা। জয় এবং বডজেনয়া বিপ্ররের 
কাল।, এই ননউকগদাল তুলে ধরে বতমান 


পি ৯৫ বাৱ; ১৯৬৩-৬৪ক 
বছর শুরু হবার সময় থেকেও বলা চলে; 


জুলিয়েট (৭ বার), হ্যামলেট (৮ বার), 
[িগুজন (১ বার), চতুর্থ হেনার (২ বার), ' 
তৃতীয় রিচার্ড (৫ বার)। | 

বলা: বাহুলা। সকল প্রযোজনার 
শিজপয়ান, সমান উন্নত ছিল না। বহু 





Pe SRO 


পার্পেল্দ্‌ রায়চোধ্‌রী পাঁরচালিত প্রনয়নী মা’ ছাবতে সৌরেন ঘোষ, কমল সিল 


ও দেবপ্রিয়া 


অনিচ্ছার ওপরে নির্ভর করে নি, বা 
তাঁর খঁশমতো তোঁর 


€মোদ্রাজ)। 


এবং তারই মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে 
উপস্থিত করেছেন এমন সমস্ত উপকরণ, 
যা থেকে তাঁর চাঁরত্রগৃলির স্বার্থকে শ্রেণী- 
স্বার্থ হিসাবে চিনতে ও বচার করতে 
পার, আরো বুঝতে পারি অতীতে ক 
হারিয়েছে এবং কেন। মণ্টে তাঁর নাটক 
উপস্থিত করার সময়ে আমরা চেষ্টা কাঁর 
এই উপকরণকে ব্যবহার করতে, তারই 
মধ্য দিয়ে তুলে ধার সম্পর্কগত অনন্যতা, 
যাতে নাটকের সাঁবশেষত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


রাষ্ট্রও এখনো তাঁর সেই একই দ্থান। 


হরবোল৷ অজয় গঙ্গোগাধ্ায় 


গত ১৫ই আগস্ট চন্দননগরে এক 


উৎসব উপলক্ষে এইচ্‌, এম, ভি রেকর্ড 
কোম্পানী নাঁচকেতা ঘোষের পাঁরচালনায় 
“ঠাকুরমার ঝৃলি' রেকর্ড করেছে, এই 
রেকর্ডে অজয় গঙ্গোপাধ্যায় 1বাঁভল্লভাবে 
অংশ গ্রহণ করেছে। 


সাতাঘ্যযানুষ্ঠান 


সাপ্ডাতিক বস্সুমতী ' 


গ্রাহক হইবার [নয়মাৰলনী } 
তন মাসের কম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা | 
হয় না। চাঁদা সর্বদাই আগ্রম দেয়। 
চাঁদার হার 
ভারতে সেডাক) 
বাৎসাঁরক-_ ১৮-০০ পঃ 
যান্মাসক- ৯:০০ পঃ 
তৈমাসক- 8:60 পঃ 
{বদেশে জাহাজে (সডাক) 
বাংসাঁরক- 80:00 পঃ 
ষান্মাঁসক-. ২০০০ পঃ 
তৈমাসক- ১০:০০ পঃ 
[বিদেশে বিমানে (সডাক) 
বাংসাঁরক- ৯১৭০-০০ পঃ 
যান্মাসক- ৮৫-০০ পঃ 
তৈমাসক- 8২:০০ পঃ 


প্রাত সংখ্যা (নগদ মূল্য) ৩০ পয়সা 








হিসেবে মন্ফেনীত হবার যোগ্জত নেই 
তাঁকে সরাসযর দলের আধনায়ক করছ যে 
সাজে না এ কথা বুঝতে কারো 
অসুবিধে হলো না। 3 

সেই জন্যেই বোধহয় যুবরাজকে 
সারিয়ে রেখে ডেকে আনা হলো আর 
একজন মহারাজকুমারকে। ইংল*ডগামণী 
ভারতীয় দলের আখিনায়ক মনোনীত 
হলেন 'ভাঁজয়ানওয়ানাগ্রামের মহারাজ- 
কুমার । 

একই সংগে ভারতীয় দলের অন্য 


খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা কর্‌ হলো। 
তাঁরা হলেন, 


[প্যৰ-প্রক্যাশতের পর] 





থেকে বেশ অনপ্রাণিত করোছল তা -- 


++..the Indians possess 
in abundance at least. one 
desirable quality, which is. an 
over-enthusiasim for cricket, 
reaching a point of 60192 
ance. ... ি 

“AJ toe many of ous 
players go on to a ground as 
if the playing of cricket was 
@ painful duty to be carried 
out, at all costs. For most of 
them ervicket. has, been am 
everyday affair fer years: 
There is: nothing left, to 
quicken their pulses at the 
Sight of a classic ground or a 
big crowd. But for Indians, 
who are really club cricketers 
out. en. a .heliday, cricket has 


4A 





কার বজায় রাখতে চাইতেন জব সময়॥ 
ফলে খেলোয়াড়দের সংগে ভারতীয় 
দলের আঁধনায়কের সম্পর্ক বেশ চিত্র 
হয়ে লো 





॥ ১৯৩৬ সালের ইংলণ্ডশামশী 


2 | ক বস্মমতা ! 
যাই হোক ১৯৩৬ আমলের : ইংলণ্ড 


করে ভারতীয় ৰল যোট ২৮টি প্রথম 
_ ত্েণীর খেলায় অংশ গ্রহণ করোছিল। 


রর মধ্যে ভারত জিতেছিল ৪টি খেলায়। 
হারলো ১২টিতে আর ১২টি খেলা শেষ 
হায়োছল ' অমনীযাংসিতভাবে ॥ এ ছাড়া 
আরো ৩টি সাধারণ খেলায় অংশ গ্রহণ 
করে ল্মরত। ভার মধ্যে একটিতে হার, 
একটি জিত আর বাকা খেলাটি ড্র হয়॥ 

হিসেবের দিক থেকে এই ফলাফল 
খুব একটা আশাব্যপ্ক না হলেও 
ভারতীর দলের খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগত- 
ভাবে কুঁড়িয়েছিলেন সকলের অকুণ্ঠ 


প্রশংসা ॥ 


ব্যাটিং-এ সি. কে. নাইজু হাজার রান 
করলেও সবচেয়ে বোঁশ কৃতিত্বের পারচয় 
দিয়েছিলেন বিজয় ম্র্চেশট। 9০) 
ইনিংন খেলে মার্চেন্ট করোছিলেন ১৭৪৫ 
ব্যান! ইনিংস প্রাত যার গড় ?হসেবে 


দাঁড়িয়েছিল ৫১৩২ রান ॥ 
মুস্তাক আলী দর্শকদের পাগল 
করা খেলা খেলে সকলকে তাক লাগিয়ে 


দিিয়োছিলেন। হন্দেলকারের খেলায় 
যে সতেন্জ নৈপৃণ্য ৰেখা গিয়োছিল, প্রথম 
টেস্টে আঙুলের হাড় ভাঙায় তার পাঁর- 
সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সকলকে নিরাশ 
করোঁহলেন ওয়াজর আলী, জয়, 
পালিয়া আর আমীর ইলাহ । 

ভারতাঁয় দলের আক্মণধারার প্রধান 
স্তম্ভ ছিলেন মহম্মদ নিসার । ১১৩৬ 
সালের ইংলশ্ড সফরে নিসার দখল 
করেছিলেন মোট ৬০টি টইকেট। 
শেষের দিকে অমর সিং তাঁর সংগে যোগ 
দেওয়ায় ভারতের শক্তি বেড়ে 'গিয়োছল 
অনেক বেশি। 

দ্লো বোলার হিসেবে ?স. কে, 
নাইডু আর মুস্তাক আলী সকলের 
নজর কেড়োছিলেন॥ কিন্তু উইকেটের 
পেছনে গিলওয়ার হুসেন যেভাবে খেলে" 
ছিলেন তার তুলনা মেলা ছিল ভার। 

সেই সব অতুলনীয় ক্রীড়ানৈপণ্যের 
কথা বরাল্তরে আলোচনা করা হবে। 


£ চলবে) 


ভারতীয় দল ॥ 


বাঁ দক থেকে বসে অছেন-_নহন্মদ্ নিসার, খিস- কে" নাইডু, ভি জি, বিজয় মার্চেন্ট। দাঁড়িয়ে আছেন__স'্টে ব্যানাজণ 
{জান্দলকার, অমরনাথ, খ্রপালন, ম্দ্তাক আলণ প্রমুখ । 
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বাযা্ককের এশীয় ক্রাড়ায় খোগবানের জন্যে ভারতীয় হাক দল গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে ৪০ জন 
খেলোয়াড়কে প্রাথামকভাবে মনোনীত করা হয়োছল। ধাপে ধাপে ৩ জন আর ৮ জনকে বাদ দিয়ে "দ্বিতীয় দফার 
প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেবার জন্যে আহবান জানানো হয়েছে ২৯ জন খেঁলোয়াড়কে। এদের মধ্যে থেকে ১৮ জনকে 
মনোনীত করা হবে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে। এখন থেকে অক্টোবর মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত তো কোচিং 
ক্যাম্প চলবেই। তার পরেও এক মাস ধরে তালিম নিতে হবে মনোনীত ১৮ জন খেলোয়াড়কে । যাই হোক ২৯ জনের 
বাছাই তালিকার দিকে তাকালে এ কথা বোঝা বায় যে, এবার কর্তৃপক্ষ তরুণ খেলোয়াড়দের ওপরই বেশী জোর দয়েছেন। 
তাই বোধ হয় তাঁরা ভারতের দুই অলিশ্পিক খেলোয়াড় মহান্দরলাল ও সারভসেসের বলবীর সিংকে বাদ দিতেও 
ইতস্তত করেন নি। ভারতীয় হাঁক ফেডারেশনের এই মনোভাব নিঃসন্দেহে প্রণংসনীয়। তবে শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা 
হয় ক না দেখতে হবে সবার আগে। 

খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি ২৯ জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করে বলেছেন যে, আগামী ১৯৭২ সালের 
অলিম্পিক ক্রীড়া প্রাতযোগিতআর দিকে চেয়েই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের এইভাবে মনোনীত করা হয়েছে। 1বশ্ব 
হাকতে ভারতের এক্যাধপত্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। আলাম্পকের প্রাষ্গণেও ভারত হারিয়েছে পর্ব 
সুনাম। সেই সম্মান ফিরে পাবার জন্যে ভারত যাঁদ এখন থেকেই চেথ্টা চালাতে শুরু করে তাহলে সেই প্রচেষ্টার 
প্রশংসা করতেই হবে। এবং একইভাবে এ্যাথলোঁটক, কুস্তি, ভারোক্োলন, ফুটবল প্রভৃতি বিভাগের উন্নতির 
গিবভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সচেতন হবার জন্যে আহনান জানাতে হবে। একটা কথা আজ আর ভুলে গেলে চলবে না যে, যুগ 


i ৭০২ 
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তালিকা থেকে-বাদ দেওয়া হয়েছে। 


b El 


৬৯ 


ina" 






_ প্রমুখ। ফরোয়াডে-আপ্পারাও, সোমানা, - 


হাফিজ রাঁসদ, মাঁজদ, লক্ষনননারায়ণ, 


স্র্ষ চরুবতাঁ ফকরণ, কটু, নায়ার, 


সালে, সম্ভার, লায়েক, মঈন প্রমুখ । 


বোঁশি কথার মধ্যে না গয়ে আমি 


এখানে হি ভারতীয় দল গঠন করে 


৯৯২০ খেকে আজ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ 


দলা 
ওসমান মেহামেডান), পাঁরতোদ 
_ চক্তরতাঁ (ইচ্টবেগ্গল-মোহন), অজিত 
নন্দী ইইস্টবে্গল), নর মহম্মদ বেড় 
. ইস্টবেণগল-মহামেডান), মাসুম (মহা- 
. মৈভান)। 
=: ভেত্কটেশ হে্টবেঙ্গল), আপ্পারাও 
_ইস্টবেষ্গল), হাফিজ রাঁসদ (মহামেড়ান), 
মজিদ (ইস্টবেত্গল), সামাদ (ই* বি. 
মার ও মোহনবাধান)। ৷ 
আমার গড়া সর্বশ্রেষ্ঠ দল ১৯৪০ 
£ থেকে ২টি। 
১ নং কে দত্ত, তাজ মহম্মদ, পার- 
৷ চক্ুবতাঁ” অনিল দে, বীরেন সেন, 


{বিশ্বকাপের খেলায় কিছুই খেলতে পারে 
নি। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, 
কি করে. ইংলন্ড িবশ্বকাপ জয় করে” 
ছিল। প্রথমত: পেলে আহত হওয়ায় 


ব্লাজল দল ছুই খেলতে পার ন। 
| পেলে সুস্থ থাকলে সাঁজল দল ক 


করতো বলা যায় না। দ্বিতীয়ত ইংলন্ড 
নিজের ইচ্ছা মত গ্রুপ ভা হরেছিল। 
কাজেই সেমিফাইন্যাল পর্যন্ত বখলতে 


০৯ 


প্রদীপ 


ইউস্যফ খাঁ 
ব্যানাজী, চুন গোস্বামী, মেওয়ালাল, 
কট; জে;লাঁফকার), বলরাম । ৃ্‌ 

আমার দল গড়ার সনয় রক্ষণভাগের 
খেলোয়াড়েরা রক্ষণ ও আক্লমণকার্ষে কে 
কতটা সহায়তা করতে পারতেন, তার 
উপর নির্ভন করা হরে, 


হায়দন্থাবাদ), 








সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যন্ত হয় ন৷। 
মূল্য--২-০০ টাক৷। 
























মহখি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাধাই ৷ মূল্য--৩-০০ 
টাকা। ই 







[ন পরমভক্ত ্র্নাভাজী হিন্দী ভাষায় ডভনান | 

[প্রশ্থ রচনা করেন, শ্রী প্রিয়দাস তাহার টীকা রচয়িতা | 

ব্যক্তির 5: লগ্রস্থ ও টীকা অবলম্বনপূর্বক শ্রীবীন কৃষ্তাান বাবাজী ৷ 
ঢু বাঁধা | মল্য--৫-০০ টাকা । বঙ্গভাঁষায় এই অপূর্ব ছন্দোমধুর গ্রন্থ রচনা. করিয়াছেন। 

রি বি এই গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভগবদ্তক্তিরসে অন্তঃকরণ | 

.. উপনিষদ প্রন্থাবলী £ আপ্লুত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রস্থমূহের মধ্যে ভক্তমাল অন্যতম | 

ও ঃ এরত্তরের, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী 1 [শ্রেষ্ট গ্রন্থ । মূল্য--৬-০০ টাকা । 

খণ্ড : শেতাশূতর, পরমহংস, সন্যাস, নীলরদ্র, 

ারুণেয়, কণ্ঠশ্রশতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচক্র, ্শ্রীগরযশাল্রম্‌ £ 

শিক্ষা, ৰৃদাবিদনাবদ, পরিবাজক, পৈলা, তুরীয়া ভীত, (বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের ক ব্যা- | 


খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশূ, মুণ্ডক, মাওুক্যামুও তৈতিরীয়, প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন। ) | 
বক্ষ, শাঠ্যায়নীয়, যোগতন্তু, প্রাণাগ্িহোত্র, ভাবন, গুরুগীতা, গুরুতন্বযু, দীক্ষাপদ্ধতি, স্্রীগুরু, মন্্রমালা | 


এরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চবন্য, প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য--৩-০০ টাকা । 
J টি রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, 








